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তুমিক! 


বন্িমের সাহিত্য-জীবন 


সাহিত্যজণীবনকে সমগ্র জীবনের থেকে বিচ্ছিম্ন ফর! যায় না, এ কথার উল্লেখ 
নিজ্প্রয়োজন । কিন্তু বহ্িমের শুধু রচনাঁপঞ্জীকে জেনে নেওয়াও যথেইট নয়? 
বঙ্কিমের সাহিত্যজীবনের একটা মূল রূপ মনের সম্মুথে রাখা প্রয়োজন । 


অবশ্য বঙ্কিম-লাহিত্যের ছুটি প্রধান অঙ্গ সুপরিচিত। একটি বঙ্কিমের 
'কারয়িত্রী প্রতিভা'র দান__অর্থাং বঙ্কিমের উপন্যাস, বড় গল্প প্রভৃতি সৃষ্টিধ্মী 
সাহিত্য ( পিরিষদ” সংস্করণ-এর প্রথম খণ্ড )। অন্যটি বঙ্কিমের 'ভাবয়িআী 
প্রতিভা'র দান--বঙ্কিমের চিন্তা-ভাবনা-মূলফক মনন-্ধর্মী সাহিত্য ; “লোক- 
রহ্‌স্য', বিশেষতঃ “কমলাকান্ত', 'মুচিরাম গুড় প্রভৃতি লেখা এবং ফোনো ফোনে! 
'এসে*"জাত৭য় রস-নিবন্ধ অনেক স্থানেই সৃষ্টিধ্মী । কত্ত সাধারণভাবে, এবং 
অনেকট। মুদ্রণ-সবিধার জন্য, এলব বিবিধ রচনাকে প্রবন্ধ-সাহিত্যের সঙ্গে 
মননধর্মী রচনার মধো ( পিরিষদ” সংস্করণ, দ্বিতীয় খণ্ড) স্থান দেওয়! হয়। 
আবার, বাল্যরচন।, কিছু ফিছু কবিতা ও অন্যান্য বিষয়কেও সেই সঙ্গেই ধরা 
চলে_ আসলে এসব পিরিশিষ” রূপেই গণ্য । যেমন, “সংবাদ প্রভাকরে, 
১৮৫৩ খ্রীহ্টাকের ১৮ই মার্চ প্রকাশিত বন্কিমের কবিতা “কামিনণর উক্তি । 
তোমাতে লো ষড়খই।” কিংবা সাধারণভাবে বল! যায়--“সংবাদ প্রভাকরে? 
ঈহবরগুপ্তের শিষ্ঠত্ধের ফালের রচন। প্রথম পুস্তক “লঙগিতা+, “মানস” ( ৯৮৫৬ ) 
প্রভৃতি । বস্কিমের এসব গণ্য পদ্য রচনা লুপ্ত হলেও কোনে ক্ষতি হত না। 
ওসবে বক্কিম-প্রতিভার কোনো আভাস নেই। এসবকে পূর্বাভাস? শুধু এই 
কারণেই বলা যায়--লেখক্ের মনে রচনার ঝৌক দেখা দিয়েছে । তের-চৌন 
বছরেই দেখি বঙ্কিম সাহিত্য-রচনায় প্রবৃত্ত । সেই ১৮৫৩ খর থেকে ৯৮৫৬ 
পর্মন্ত কালট! ( হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের ভাষায় ) বঙ্কিমের 'ঈশ্বরগুপ্তের 
নিকট বাঙ্গলা শেখার শিক্ষানবিশ'র ফাল। এজন্যই তাকে পূর্বাভাস বলা-_ 
তাতে প্রতিভার আভাগ না থাক, প্রকাশের প্রয়াস ছিল । আর প্রয়াম না 
থাকলে প্রতিভার ন্মুরণও হত না। অবশ্ঠ প্রতিভার একটা ধর্মে নিশ্চেউ 
থাকতে পারে না। 


৯৮৫৬"র পরে. ১৮৪৪ এ্রী-এর 'দর্গেশননিনগ'র রচনা ( ১৮৬৩৬৪ ) 
ও প্রকাশ (খ্রী ১৮৬৫) ফালের মধ্যে বঙ্কিমের যা চেষ্টা তা ইংরেজি গন্ভ 
উপন্যাস 817100207+5 516 (তা ৯৮৬৪ থেকে কিশোরাঁচাদ মিত্রের 
10187 51610-এ ধারাবাহিক্ষ প্রকাশিত হয় ); বঙ্কিম তার প্রথম সাত অধ্যায়ের 
'অনুবাদও ফরেছিলেন--বারিবাহিণী'তে তার সে অংশ এখনে পড়তে পাওয়। 
যায়। সে নমুন! থেকে ওই দীর্ঘ আট বংসরের প্রচেষ্টা যা দেখা যায় তাতে - 


চার বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ 


একথা মানতেও দ্বিধা হয় যে, তা “সন্দিগ্ব ব্রীড়াবনতা প্রতিভার প্রথম লজ্জারুণ 
বিকাশ' ( “সাহিত্যসাধক চরিতমালা'র অন্তর্ভুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 
'সাহিত্যজীবন', পৃ. ৪২-৪৪ ) উদ্ধৃতি নিম্প্রয়োজন । সে বাগুল! পড়লে সন্দেহ 
থাকে না, বঙ্কিম 'স্জনকথিত এবং প্রচলিত” বাঙলা ভাষার গুণাগুণ সম্বন্ধে 
সচেতন হয়েছেন । কিন্তু সংস্কত-আড়ম্বরে আচ্ছন্ন উৎকট বাঙলা লেখার 
অভ্যাস ত্যাগ করতে পারেন নি। সত্যসত্যই সে অভ্যাস ত্যাগ ফরতে 
বস্ছিমের আরও বেশ কয়েক বংসর লেগেছিল ; অন্তত “বঙ্গদর্শনে'র (১৮৭২ ) 
প্রকাশ পর্যন্ত ব্কিমের সে অভ্যাস কাটে নি। তারপরে, ক্রমেই বিষ্যাসাগরণয় 
রশতির গন্তীর মহিমার ধারার সঙ্গে 'আলালের ঘরের দ্বলালের' প্রচলিত রূপ 
সমন্বিত হয়ে বঙ্কিমের ভাষারীতি মর্যাদ ও প্রার্জঙ্গতা লাভ করেছে । তবু ভবিষ্ঠৎ 
বহ্বিমের প্রতিভার ক্ফুরণ অনুবাদের 'রাজমোহনের স্ত্রীর এক'আধ স্থলে পাওয়া 
যায়, তাতে সন্দেহ নেই (দ্রব্য এঁ, দ্বিতীয় উদ্ধৃতি, পৃ. 8৪)। তাই এ 
কাজটাকে পূর্বাভাস' বলা চলে । আসলে তার অপেক্ষাও এ সময়ে (১৮৫৬- 
১৮৬৩ শ্রী) জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে বঙ্কিমের আত্মপ্রস্তরতি চলছিল; সাহিত্যচিতের 
অনেক গভীর ও বিস্তৃত বনিয়াদ রচিত হচ্ছিল । ফলেজে বঙ্কিমচন্দ্রের যা! পাঠ্য 
ছিল, আজ তা আমরা জানি (ত্রজেন্দ্রনাথ, এঁ, পৃ. ৯৪); তা সামান্য নয়। 
কিন্ত আরও জানি বহ্কিমের আগ্রহ ক্লাশ পাঠা বইতে আবদ্ধ থাকত না। ইংরেজি 
সাহিত্য ও সংস্কৃত সাহিত্য ছুয়েরই রস তাকে পরিগ্ীত ফরেছিল। সেই সঙ্গে 
ছিল তার ইতিহাসের প্রতি আকর্ষণ । শেকৃসপীয়র, বায়রন, স্কট আর ফালিদাস- 
ভবতৃতি তার পরম প্রিয়। এবং অনুমান করা যায়, ইংরেজি ভাষার তৎকালীন 
বিপুল চিন্তাসম্পদের প্রতিও ছিল তার শ্রদ্ধা ।-_-আর ছিল সেই প্রশ্ন--“এ জীবন 
লইয়া] কি করিব ?, এই দ্বনিবার্ধ প্রশ্নের উত্তর-সন্ধীন এ সময়েও বহিমের মনকে 
নিশ্চয়ই কিছু-না-কিছু নাড়া দিচ্ছিল। তথাপি “ছৃর্গেশনন্দিনী*র পূর্ব পর্যন্ত 
বস্কিমের রসপিপাসাই প্রবলতর । রোমান্স ও ইতিহাস আশ্রয়েই তা বাঙালণ- 
জীবনকে অনুভব করতে চাইল । দ্বিতীয় কথা, [২8070118175 /106-এর লেখক, 
০৪7261%৩ 1'80/র লেখকের মতই, ইংরেজি সাহিত্যের রসে মুগ্ধ । মাতাল না 
হোন, সে সাহিত্যে বঙ্কিম মেতেছিলেন। ইংরাজি লেখায়ও নেমেছিলেন । সেই 

রেজি লেখা! থেকে তিনি ফিরলেন বাঙলার দিকে- 'রাজমোহনের স্ত্ীপ'র 
অনুবাদ-চেষ্টায় তার সূচনা । স্বভাবতই অনুবাদে তিনি তৃপ্তি পেলেন নার 
“চিত্তরঞ্জনী বৃত্তি তখন আরও নতুন কিছুতে এগিয়ে যেতে চাইছে--যাতে 
রোমান্স ও ইতিহাস দুয়েরই সম্মেলন, এমন রসসৃষ্টির আশায় তিনি উদ্মুখ । তার 
চেয়েও বড় কথা,--এই কথাও তিনি বুঝেছেন-_ ইংরাজি তার স্থভাষা নয়--যদিও 
বঙ্কিম ইংরেজি ভালো লিখতেন এবং পরেও শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে বলেছিলেন, 
“বরাবর বাক্গলা অপেক্ষ। ইংরাজণী লেখা ও বল। তার ( বঙ্কিমের ) পক্ষে অধিক 
মহজসাধ্য।” অর্থাৎ ইংরেজি ভাষার প্রতি শ্রদ্ধা শুধু নয়, ইংরেজি ভাষার ওপর 
নিজের অধিকার সম্বন্ধেও বঙ্কিম মনে মনে গর্ব পোষণ করতেন । তথাপি, 
 সুঝেছিলেন-_ইংরেজি তার কাজের ভাঁা, আত্মপ্রকাশের ভাষা নয়। এ চেতনা 


ভূমিকা পাচ 


বঙ্কিমের মাঝে উড্ভৃত হয়ে থাকবে আরও দুটি ফারণে-__ চাকরিতে নিয়োগের 
সঙ্গে সঙ্গে যশোরে ( ১৮৫৮-১৮৬০ ) দীনবন্ধু সাহচর্য ও বন্ধুত্বলাভ ; এবং প্রায় 
সেই সময়ে বাঙলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে মাইফেলের অভাবনীয় আত্মপ্রকাশ নাটক 
ছাড়িয়ে মাইফেলের কাব্য সৃষ্টি । আর, তার একটু পরেই একান্ত সুহদ দীনবন্ধুরও 
বাঙল! নাটকের ক্ষেত্রে প্রবেশ ( নীলদর্পণ, ১৮৬০ ঢাঁকা থেকে প্রকাশিত )। : 
এই ছুটি বাহ্‌ ঘটন৷ নিতান্ত বাহ্‌ নয়। তবে মুখ্য কারণ বঙ্কিমের নিজের 
সচেতনতা । তার আত্মপ্রকাশের পক্ষে তার স্থভাষা” তার জন্মগত ভাষা ; তার 
স্বজন, স্বজাতির ভাষাতেই তার মু্জি। 


প্রথম পর্ব 
“দুর্গেশনন্দিনী'তেই বহ্কিমচন্দ্রের প্রকৃত আবির্ভাব । সে গ্রন্থ রচন। শেষ হয় 
খৃ্পনায় (১৮৬৩) । কিন্তু “দর্গেশনন্দিনঠ”র প্রকাশ ১৮৬৫ সালে-_বহ্িমচন্দ্র তখন 
বারুইনুরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট । পাশুুলিপি পাঠে জোষ্ট ভ্রাতার! তা প্রকাশের 
অযোগ্য বিবেচনা করেছিলেন (শচশশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের “বঙ্কিমজবনণ”) ; এ 
যেমন শোনা যায়, কেউ কেউ কাঠালপাড়ার বাড়িতে “ুর্গেশনন্দিনী' পাঠ 
শুনে বিমুগ্ধ হয়েছিলেন, তাও দেখা যায় (পুর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের “বস্কিম- 
প্রসঙ্গ”)। প্রকাশের পরে দুর্গেশনন্দিনীর ভাষা! নিয়ে তর্ক ওঠে । পণ্ডিতেরাও 
কেউ ফেউ সে ভাষার সুখ্যাতি ফরলেন। আবার ( “সোমপ্রকাশ সম্পাদক 
দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের মত” ) কেউ কেউ সে ভাষাকে “শবপোড়া মড়াদাহ” বা 
গুরুচণ্ডালী ভাষা বলে বিদ্রুপ করতেন । কিন্তু অচিরেই যা স্পষ্ট হলে তা' 
উল্লেখ করেছেন আরেকজন শ্রেষ্ঠ গগ্য-লেখক--দ্বারিকানাথের ভাগিনেয় পণ্ডিত 
শিবনাথ শাস্ত্রী, 
আমর] সেদিনের ফথ। ভুলিব না। ছুর্গেশনন্দিনশ বঙ্গসমাজে পদার্পণ 
করিবামাত্র সকলের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিল । এ জাতীয় উপশ্থাস বাহলাতে 
কেহ অগ্রে দেখে নাই । 
» , * দেখিয়া সকলে চমকিয়া উঠিল । কি বর্ণনার রতি, কি ভাষার 
নবীনতা, সকল বিষয়ে বোধ হইল যেন বঙ্কিম বাবু দেশের লোক্ষের কুচি 
ও প্রবৃত্তির শ্রোত রোধ করিবার জন্ত প্রতিজ্ঞাবঢ় হইয়া লেখনী ধারণ 
করিয়াছেন ( “রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গনমাজ” )। 
পণ্ডিতদের মধ্যে এই নবীনত' সম্বন্ধে বিতর্ক ওঠাই স্বাভাবিক । কিন্ত ইংরেজি 
শিক্ষিতদের মনে বাঙল! ভাষায় রোমান্সরসের স্বাদলাভ তেমনি আনন্দের কারণ । 
রমেশচন্দ্র দত্বের মতে! এতিহাসিকের পরবতীকালের লেখায়ও ( সাহিত্য পরিষদ 
পত্তিকা, শ্রাবণ, ৯৩০৯ ) সে উচ্ছ্বাসের বলক লেগে আছে দেখতে পাই। 
“কলিকাতা ও ঢাকা এবং পশ্চিম ও পূর্বদেশ হইতে আনন্দরব উত্থিত 
হইল । বঙ্গবাসিগণ বুঝিল সাহিত্যে একটি নূতন মুগ্গের আরম্ভ হইয়াছে। 
* একটি নূতন ভাবের সৃষ্টি হইয়াছে, নুতন চিন্তা ও নুতন কল্পনা বন্ধিম 
চত্দ্রফে আশ্রয় করিয়া! আবির্ভৃত হইয়াছে ।” 





ছয় বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ 


অথচ “দুর্গেশনন্দিনণ'র. প্রথম সংস্করণের (১৮৬৫) সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের জীবিত- 
কালশন শেষ সংস্করণের (৯৩শ, ৯৮৯৩) পাঠভেদ তুলনা করলে বুঝতে পারি 
(ব. সা. প. সংস্করণ 'পাঠভেদ" দ্রষ্টব্য ) বহ্ছিমচন্দ্রের প্রতিভা সেই ১৮৬৫ এর 
সময়ে কত কাচ1। এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়, বঙ্কিমচন্দ্র তীর গ্রন্থের প্রতি নতুন সংস্করণেই 
সংস্কার করতেন (সেজনুই প্রতি গ্রন্থের জীবিতকালীন সেই শেষ সংস্করণই 
এখন পাঠকলমাজে গ্রাহা ); সেই সংস্কারগুলি পর পর আলোচন। করলে বঙ্কিম- 
মানসের পরিণতির রূপরেখাও দেখতে পাওয়া যায় । কিন্তু সে প্রসঙ্গের এখানে 
প্রয়োজন নেই । আবিরাবেই যে বঙ্কিমচন্দ্র অভিনন্দিত ও সর্বস্বীকৃত হয়েছিলেন, 
তাই এখানে আমাদের লক্ষণীয় । 

'আবির্ভাবপর্বে' “দ্র্গেশনন্দিনগর পরে খ্রী ৯৮৬৬ সালে প্রকাশিত হয় 
কপাপকুণ্ুল”--এফ হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রেষ্ট রোমান্দ ও কফাব্যসম্পদ 
ফপালকুণ্ডলা”। তারপর খ্রী ১৮৬৯ সালে “ম্পালিন৭”র প্রকাশ-_দেশগ্রীতির 
আভাস তাতে প্রত্যক্ষ, আর সাহিত্যদৃষ্টির না হোক, বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তার 
ও সাহিত্য-উদ্দেশ্টের সৃচনাও তাতে স্পঙ্ট। বোকা যায়, বঙ্কিমচন্দ্র পর্বান্তরের 
জন্য প্রস্তুত, “গুধু রোমান্স নয়,”ু'জীবন লইয়া কি করিব' এই জিজ্ঞাস। 
অন্তরূপ উত্তরের দিকে ভীকে ঠেলে দিচ্ছে । স্বদেশচিন্তা বা পরাধীনতার চেতন! 
ও ভাবনা তাঁকে পেয়েছে,_হহতর দায়িত্বচেতনা দেখা দিচ্ছে। কিন্তু তা সম্পূর্ণ 
উত্তর নয়। সে উত্তর খুঁজতে হবে। এই খোঁজা, এই অন্বেষণ, এই পরশুক্ষা, 
এই বিচার-জীবন নিয়ে কিছু করতে হলে অপরিহীধ আয়োজন। আত্ম: 
। বিকাশেরও তা আবশ্তিক উদ্যোগ । ্ 


সপন পাক ক পাছা 


পাহিত্যজীবন-দ্বিতীষ্ পর্ব 


বজদর্শনের প্রথম প্রকাশ (এপ্রিল, ১৮৭২ খ্রণ) থেকে প্রচারের সৃচন! ( জাই, 
৯৮৮৪ প্রী) পর্যন্ত বহ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যঞ্জীবনের পুর্ণ বিকাশের ফাল। তার 
পরেও সে প্রতিভার বিকাশ খবিত হয় পি, ম্ৃত্্য (৯৮৯৪, ৮ই এপ্রিল ) পর্যন্ত 
তা অক্ষয় ছিল। শুধু ১৮৮৪ থেকে বহ্কিমচন্দ্রের ধর্মঞশীবন তীর সাহিত্যজীবনকে 
ছাইয়ে দিতে থাকে, সেই ধর্মভাবনাও বাঙলা ভাষায় তখন দাবি করে অপামান্য 
গগ্য-সাহিত্য- চিস্তাসম্পদ অপেক্ষ। শিল্পসম্পদ রূপেও তার গুরুত্ব কোনো অংশে 
কম নয়। তথাপি বলা যায়--প্রচার” (১৮৮৪) থেকে প্রধানত ভাবয়িত্র প্রতিভার 
প্রাধান্য : কারপ্িত্রীর প্রতিভার বিকাশ ১৮৮৪'র পর গৌণ । তখনকার “আনন্দম$+ 
(১৮৮২) “দেবী চৌধুরাণ) (৯৮৮৪), সাঁতারাম' (১৮৮৭), এই তিন উপন্যাস 
তার “অনুশীলনতত্ব প্রচারের ফঙ্গবূপে তিনি গণ্য করেছেন-_নৃষ্টির বাহনরূপে 
নয়। অথচ ১৮৯৩-এর সংস্করণ ইন্দির1” ও সে সময়ের বরাঁজসিংহের সংস্করণ 
বঙ্কিমের সৃষ্টিপ্রতিভার অক্ষয় স্বাক্ষর । বোঝা যায়-_-মতবাদ যত প্রবল হোক, 
প্রতিভা তখন ( ১৮৯৩ ) সর্বাধিক সুপরিণত । 
'বিফাশের পর্বের উপন্যাসিক ণতিগুলোর কথা এখানে আলোচা নয় ।* 

কিন্ত তা মনের সামনে রাখা দরফার (রচনাপঞ্জণ ভ্রষ্টব্য)। দ্বিতীয় পর্বের প্রথম 


ভুমিকা সাত 


স্তরে গিয়েছে--(১) দর্গেশনন্দিনণ”” (২) ফিপালকুগুলা', (৩) “মৃণালিনণ'- এই 
তিনখানা। এখন (৪) “বিষরৃক্ষ”, (৫) “ইদ্দিরা', (ছোট) (৬) “মুগলান্ুরীয়?, 
(৭) চন্দ্রশেখর+, (৮) 'রাঁধারাণী', (৯) “রজন9', (১০) “কৃষ্ণকান্তের উইল”, 
(৯৯) 'রাজসিংহ” (ছোট) এই আটখানা উপন্যাসের প্রথম প্রকাশ । 

দ্বিতীয় স্তরে উপন্ঠাস আসে (১২) 'আনন্দমঠ”, (১৩) “দেবীচৌধুরাণী,, 
(১৪) “সীতারাম” এই অয় । পরেকার বড় ইন্দিরা” ও বড় 'রাঁজসিংহ' ছোট 
ইন্দিরা” ও ছোট 'রাজসিংহকে' বাতিল করে দিয়েছে--তাই বঙ্কিমের মোট 
১৪খান1 উপন্থাসের মধ্যে ছয়খান। বিকাশের প্রথম স্তরের সম্পদ ৷ সৃষ্টিমুলক বা 
উপন্যাস সাহিত্য হিসাবে ১৪খানাই স্বতন্ত্র আলোচ্য । কিন্তু বিকাশকালের প্রধান 
কাঁতি__শুধূ (ছয় বা আট খানা) উপন্যাস নয় । প্রধান কাঁতি বঙ্গদর্শন (এপ্রিল 
১৮৭২)-_বঙ্কিম-প্রতিভার বিকাশের প্রথম বাহন | 

বঙ্গদর্শনের সূচনা বঙ্কিমজীবনের মাহেত্রুক্ষণ আর বঙ্গদর্শন বাঙলা সাহিত্যের 
যে কী, তা তংকালীন শ্রেষ্ঠ মনীষার উচ্ছুসিত কণ্ঠে জানিয়ে গিয়েছেন । 
রবীন্দ্রনাথের কথায়, 

“বন্কিমের বঙ্গদর্শন আসিয়া বাঙালীর হৃদয় একেবারে লুট করিয়া! লইল” 
(জীবনস্থৃতি)। “পুর্বে কি ছিল এবং পরে কি পাইলাম তাহা ছুই কাঁজের 
সন্ধিস্থলে দীড়াইয়া আমরা এক মুহূর্তেই অনুভব করিতে পারিলাম” (বহ্বিম- 
চক্দ্র_ প্রবন্ধ) । বঙ্কিম সাহিত্যের “সব্যসাচ”, “বঙ্কিম সাহিত্যের কর্মযোগী' 
দণ্ডবিধাতা+, “দর্পহারণ”, খিড়াধারী”, মহারথী-_রবীন্দ্রনাথ লিখিত বঙ্কিমের 
এসব সার্থক বিশেষণ আজ সুবিদিত। কিন্ত রবীন্দ্রনাথের “বঙ্িমচন্দ্র” প্রবন্ধটি 
সম্পূর্ণ না পড়লেই নয়। 
বঙ্কিম অন্তত ৯৮৬৫ থেকে বৃহৎ দায়িত্ব গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন । 

১৮৬৯-৭০ সালে ইংরেজীতে - 00. 005 0101510 ০01 [01000 57651152195. ও 
£& 0009127 [40920016 ঠা 350821 নামক প্রবন্ধ গঠিত ও প্রকাশিত হয়, 
১৮৭১-এ বেনামীতে প্রকাশিত হয় 73678811 [.16678/816 প্রভৃতি । “বঙ্গদর্শনে'র 
সম্পাদনা সৃত্রে সেই প্রস্ততি গভীরতর ও ব্যাপঞ্চতর হয়ে ওঠে । টার প্রতিভা 
জগং ও জীবনের নানাদিকে দৃষ্টি প্রসারিত করে; সর্বদিকে আত্মপ্রকাশের 
তাড়ন! অনুভব করে ; এবং বহুদিকে আপনাকে মেলে দেয় । সেই স্বাতন্ত্রধমী 
প্রবল ব্যক্তিচরিত্রকেও সেই তাড়ন! সুস্থ সবল পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে 
চলে। বঙ্গদর্শনের নিকট বাঙালণর খণ অপ্রতিশোধ্য ; কিন্ত বন্কিমের কি 
ধণ সামান্য? একথা অত্যন্ত সত্য “বঙ্গদর্শন প্রকাশের উন্মাদনায় অসামাজিক 
বন্িম সামাঞ্জিক হইয়া! উঠিলেন |” ( “বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়,” সা, সা চ, ) 
'বঙ্লদর্শনের পত্র-সূচনা”য় দেখি তিনি দৃশিক্ষিত ও অশিক্ষিত বাঙালীর পরম্পরের 
মধ্যে সৌহার্দ্য ও নৈকট্য স্থাপনে আগ্রহী । বঙ্কিম তখন চাঁকরি-সৃত্রে মুশিদাবাদের 
বহরমপুরে । প্রসঙ্গত উল্লেখ করতে হয়--এইথানেই ৯৮৭৪ সালের প্রথমদিকে 
গ্থানণয় ক্যান্টনমেন্টের কর্ণেল ভাফিনের ছার। বঙ্কিমচন্দ্র প্রহত হলে মামলা 
ওঠে । ডাঁফিন প্রকাশ্ত আদালতে ক্ষমা চাইলে সে বিয়োধের সমাণ্ডি ঘটে । 


আট বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ 


ব্যাপারটায় বঙ্গসমাজে চাঞ্চজ্র সৃষ্টি হয়েছিল । কারণ, ৯৮৭৪-এ বঙ্কিমচন্দ্র 
শুধু চাকরিতে উচ্চপদস্থ নন, সমাজে সাহিত্যে স্বসম্মানিত। বঞ্চিমচন্দ্র বহরমপূরে 
(ছুটিছাটা ও পণড়া ছাড়া) চাকরিতে প্রায় পুরো ৪ বংসরকাল ছিলেন (১৮৬৯, 
৯৫ই ডিসেম্বর থেকে অন্তত ৯৮৭৪ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি পর্যস্ত)। বহরমপুরে 
তখন সৌভাগ্যক্রমে ঘটছে অভাবনীয় সুধীসমাবেশ--রীতিমত সাহিত্যের 
আসর ।' ভুদেব মুখোপাধ্যায় রামদাস সেন, লালবিহারী দে, রাজকৃষণ 
মুখোপাধ্যায়, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (পরে হাইকোর্টের জজ ) প্রভৃতি লেখক 
ও মনীষীদের সঙ্গ তখন বক্কিমচন্দ্রকে তৃপ্ত ও উদ্দগপ্ত করে থাকবে । বঙ্গদর্শন 
প্রকাশে উদ্যোগণ হয়ে বঙ্কিমচন্দ্র এদের সহায়তালাভ করলেন, আপন উৎসাহে ও 
প্রভাবে লেখকরূপে এদের টেনে আনলেন, নতুন জেখকগোষ্ঠী সৃষ্টি করলেন, 
ধবিঙ্গদর্শনের প্রয়োজনমত ভ্াদেরও লেখাতে লাগলেন । এইখানেই রমেশচন্দ্র 
দর্ত বহ্কিমের আগ্রহে বাঙলা লিখতে প্রতিশ্রতি দেন। অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র, 
অগ্রজ বন্ধু জগদীশনাথ রায়, অক্ষয়ন্দ্র সরকার প্রভৃতি বঙ্গদর্শনে এখন উদ্দিত 
হলেন । কবি হেমচন্দ্র, কবি নবাীনচন্দ্র, পিজিটিভিষ্ট' যোগেন্দ্রচন্্র ঘোষও 
তাতে লেখেন । বঙ্কিমের উদ্যোগে ও নেতৃত্বে এইরূপে বাঙল। সাহিত্য আত্ম 
বিশ্বাস লাভ করলে। 


বহ্গদর্শনে'র উদ্দেস্ত পেত্র-সৃচনায় বিরৃত হয়েছে, তা এ ভূমিকায় সম্পূর্ণ 
উদ্ধত করলেও অন্যায় হত না, তবে তা সম্ভব নয়। (দ্রষ্টবা, বিবিধ প্রবন্ধ, 
দ্বিতীয় খণ্ড )। কিন্তু যেকোনো শিক্ষিত বাঙালীর পক্ষে 'বঙ্গদর্শনের পত্র- 
সুচনা” অবশ্ঠপাঠ্য । বস্কিমের উদ্দেস্ত যতটাই সিদ্ধ হোক, 'বস্দর্শনে'র দ্বার! 
বন্কিম মনে করতেন অধিকাংশ সিদ্ধ হয়েছে-_ দ্রষ্টব্য £ “বঙ্গদর্শনের বিদায় গ্রহণ”, 
(চৈত্র ১২৮২ )। বঙ্কিমের প্রয়াস ও কূতিত্ব অভাবনীয় । “বিষবৃক্ষণ, ইন্দিরা+, 
'ন্দ্রশেখর”, মুগলাঙ্গুরায়' প্রভৃতি রস-সাহিত্য একদিকে ; অন্যদিকে যে একা 
বঙ্কিমই কী অসাধ্য সাধন করেন, তা বঙ্কিম-সাহিত্যের এ খণ্ডের পাঠকেরা 
প্রত্যক্ষ দেখতে পাবেন-_এ বিষয়ে বিস্তারিত বল! তাই নিষ্প্রয়োজন । তবে মনে 
রাখা উচিত-সুপগ্ডিত অন্যান্য লেখকদের নাম ও লেখা স্বভাবতই এখানে 
উল্লেখিত হয়নি। দেখি-_সাহিত্য, সাহিত্য-সমালোচনা, পুস্তক-সমালোচনা, 
গীত, দর্শন, ইতিহাস, সমাজতত্ব, অর্থনীতি এবং ধর্মতত্ব প্রভৃতি মানববিগ্ভার ও 
জ্ঞানবিজ্ঞানের তাবং বিষয়ই 'বঙ্গদর্শনে'র আলোচ্য ছিল। এবং সকল প্রসঙ্গেই 
দেখতে পাই লিপি-কুশলতা, বন্কিমের সুবিস্তৃত ও সুগ্গভশীর মনস্থিতার, এবং 
সম্পাদনা-নৈপৃণ্যেরও সাফল্য । বন্ধিম এ কারণেই কর্মযোগী, সব্যসাচণ, দণ্ুধারণ, 
মন্ত্ররক্ষী । 
চার বংসর ( বৈশাখ, ১২৭৯ বঙ্গাব্ব, এপ্রিল, ১৮৭২ শ্রণঙ্টা্দ থেকে চৈত্র 
১২৮২ বঙ্গাব্দ, মার্চ ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্) বঙ্কিম “বঙ্গদর্ধন” সম্পাদন! করেন । যতদুর 
জানা যায়, 'বন্দেমাতরম্‌* খানটিও এই পর্যায়েই (আনুমানিক ৯৮৭৫ ) রচিত 
হয়েছিল--পরে আনদ্দমঠে ( ৯৮৮৪) তা অন্তত হয়। সম্ভবত বন্িম শ্রান্ত 
হয়েছিলেন__মাঁসের পর মাস এরূপ পরিশ্রম ও দায়িত্ব পালনে শ্রান্ত হওয়া 


ভূমিকা নয় 


অস্বাভাবিক নয়। অবশ্য ভার জীবনুজিজাসা তথন গভনরতর ৷ সাহিত্য থেকে 
বিশ্রামের প্রশ্নই ছিল না । হয়তো পারিবারিক দুর্যোগও “বঙ্গদর্শন বন্ধের 
কারণ। তবে “বঙ্গদর্শন? একেবারে লুধ হলো না। দ্ব বংসর পরে সঞ্জীচন্দ্রের 
সম্পাদনায় “বঙ্গদর্শন? ছ্িতীয় জন্ম লাভ করেছিলো বঙ্গাব ১২৮৪ থেকে বঙ্গাব 
১২৮৯; নবম খণ্ড প্রকাশের পর তা আবার বন্ধ হয়। অর্থাৎ সঞ্জীবচন্দ্রের 
হাতে চার বংসর কাল অনিয়মিতভাবে “বঙ্গদর্শন চলে । 


দায়িত্ব ন] নিলেও বহ্িম সে চার বংসরও লেখ! থেকে নিষ্কতি পান নি; 
তিনি দ্বিতীয়বারের বঙ্গদর্শনেরও প্রধান লেখক । বঙ্কিম-প্রতিভার প্রকাশ ও 
ক্রমপরিবর্তনের চিহ্ুও যে পর্যায়ের বঙ্গদর্শনে দেখা যায় । বঙ্গদর্শনের তৃতীয় জন্ম 
হয় শ্রীশচন্দ্র মভূমদারের সম্পাদনায় । বঙ্কিম তখন চিন্তার জগতে ধর্মজিজ্ঞাসার 
দিকে অগ্রসর হয়েছেন । বঙ্গদর্শনের বাহনত্বে আর উৎসাহ নেই, শ্রীশচন্দ্রর 
সম্পাদনায় বঙ্গদর্শনেরও অচিরেই বিলুপ্তি ঘটে । 
ছিতীয় পর্বের উপশ্যাসাদি রচনার কথা পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে__রচনা- 
গ্রহের যথাস্থানে (দ্বিতীয় খণ্ডে) বঙ্কিমের সৃষ্টিসম্পদের ও তীর সৃষ্টিপ্রতিভার 
পরিচয় গ্রহণ করা হবে । এ খণ্ডে বঙ্ছিমের চিন্তাসম্পদের ও ভাবয়িঞ্ী প্রতিভার 
পরিচয় গ্রহণ আমাদের প্রয়োজন । বঙ্গদর্শনের সম্পাদনারস্ভ (১৮৭১ ) থেকেই 


বঙ্কিমের সেদিকে আহ্বান এসেছিল । শুধু রোমান্স-রসে আর তৃপ্তি নেই-_ 
বাঙ র জ্ঞানবিজ্ঞানে এবং জীবন ও জগং সম্বন্ধে নতুনভাবে সচেতন 


করতে ন৷ পারলে বহিমের তখন শনি নেই । আবার মাসিকপত্র পরিচালনার 
প্রয়োজনে লঘু রচনা না৷ লিখলে চলে না। সে উপলক্ষে মাজিত হাঁস্মরসও যেমন 
বঙ্কিমকে যোগাতে হত, তেমনি আবার সে লঘু রচনার মধ্যেও তার গভীরতর 
মনন ও চিন্তার স্পর্শও আপনি এসে জুটতো । এসব অনেক লেখ৷ ক্রমে বঙ্কিম 
কিছু মার্জনা করে সংযোজিত ও বধিত ধরে প্রবন্ধাকারে প্রকাশ ফরেন (৯৮৭৪) 
আবার, প্রথম সংস্করণের পরেও তাঁতে লেখার যোগবিয়োগও চলে । সেসব 
তথ্য গ্রস্থগুলির “বিজ্ঞাপন” থেকে আমরা জানতে পারি । এসব গ্রস্থের পরিচয়" 
গ্রহণকালে সেসব বিজ্ঞাপন প্রভৃতির কথা আমাদের আলোচ্য । 

এ পর্বের প্রথম সংস্করণ ধরে প্রকাশিত গ্রস্থাদির হিসাব (১৮৭২ থেকে 
১৮৮৪ খর) গ্রন্থপঞ্জীতে দেওয়া! হয়েছে । কিন্তু পরে ভাঙাগড়া অনেক 
হয়েছে । তাই এসব রচনা ফালানুক্রমে না সাজিয়ে এখানে বিষয়ানুক্রমে ভাগ 
বিভাগ করা অন্যায় হয়। আমরা সম্পূর্ণ না হোক সাধামত সাহিত্য পরিষদ 

স্করণের অনুদরণের চে্টী করেছি। পরবর্তীকালের পরিবর্তনের জন্য বঙ্গদর্শনে 
ব! প্রচারে প্রথম প্রকাশকালের উল্লেখ তাই ততট। আবষ্টিক নয় । 

মোটামুটি এসব গ্রন্থের প্রকাশকাল (৯) 'লোকরহহ্য', ( ১ম সং, ১৮৭৪ ), 
(২) “বিজ্ঞান রহস্য (১ম সং, ১৯৮৭৫ ), (৩) কিমলাকান্ত' ( ৯ম সংস্করণে নাম 
“কমলাকান্ের দণ্ড” ১৮৭৬, ২য় সংস্করণে “কমলাকান্ত' ১৮৮৫ ) (8) “বিবিধ 
প্রবন্ধ” (১ম ভাগ ও ২য় ভাগ), (৫) "সাম্য (১৮৭৯, কিন্তু ৩য় ও ৪র্ঘ পরিচ্ছেদ, 
বঙ্গদর্শনে ৯৮৭২-এ, এবং বাকি পরিচ্ছেদ বঙ্গদর্শনে ১৯২৮৩-৯২৮২, গ্রী ১৮৭৩" 


দশ বন্কিম রচনাসংগ্রহ 


৯৮৭৫ সালে প্রকাশিত ), (৬) 'মুচিরাম গুড়ের জীবন? ( ১৮৮৪ ) ভাবে রূপে 
এই দ্বিতীয় পর্বের রচনা, সম্ভবত এ জানাই যথেষ্ট । ভাঙাগড়ার যথাযথ উল্লেখ 
গ্রন্থগুলির পরিচয়কালে প্রয়োজনমত উল্লেখিত এখন হচ্ছে । 

ভাবমূলক লেখার মধ্যে প্রধান গ্রন্থ হচ্ছে “কৃষ্ণচরিত?, ৯ম ভাগ (৯ম সং 
১৮৮৬ গ্রী ), ধির্মতত্ব, ৯ম ভাগ (অনুশীলন, ৯ম সং, ৯৮৮৮ )। অবশ্ঠ শ্রীমদ্ত/গবদ্‌- 
গীতা ( মৃত্যুর পরে, ৯৯০২ খ্রী প্রকাশিত )। দ্বিতীয় পর্ব পর্যন্ত অর্থাং মুচিরাম 
গুড়ের জীবনী পর্যন্ত বস্কিমের মননমাহিত্য আমাদের “রচনাসংগ্রহের” প্রবন্ধ 
খণ্ডের প্রথম অংশে প্রকাশিত হয়েছে । 


তৃতীয় পর্ব-_অস্তচ্ছট! 
এ পর্ব প্রধানত ধর্মচিন্তার পর্ব এবং কতকাংশে একত্রে ত্র্টা বঙ্কিমের 'অনুশাসন' 
ও 'মহাপ্রস্থান” পর্ব । উপন্যাসত্রয়েও দেই ধর্মনীতিক উদ্দেশ প্রকট, অথচ 
সৃষ্টিশক্তি যে স্তিমিত হয় নি, তাও বোঝ! যায় ('রাজসিংহ” 'ইন্দিরা'র সংস্কার 
ও পরিবর্ধনের কথা উল্লেখিত হয়েছে )। জখীবন লইয়া কি ক্ষরিব, এ চিন্ত। 
তরুণ বয়স হতেই' মনে ছিল । কোনো সময়ই বঙ্কিমের ধর্মবোধ দুর্বল ছিল 
না। তবে প্রথম দিকে জীবনবোধে ও জগংবোধে তিনি ছিলেন মুগ্ধ-প্রবৃদ্ধ 
সৌন্দর্যসৃষ্টির রসসৃষ্টির আনন্দে মশগুল। জীবনজিজ্ঞাসাও সে অনুপাতে তখন 
বাস্তবমুখী, তাকেও 'ধর্মবোধ' বলতে হয়,__তবে বাস্তবমুখী ধর্বোধ ও নগতি- 
বোধ। অন্তত অনেকট৷ সামাজিক বাস্তবচেতনায় ও বস্তুনিষ্ঠ জ্ঞানবিজ্ঞানের 
আলোকে সেই ধর্বোধ পরিচালিত । যেমন জন স্টায়ার্ট মিলের “হিতবাদ, 
( 0011651121015) ) ও অগন্ত কৌোৎ-এর প্রত্যক্ষবাদের (70591611570 )-এর 
প্রভাব তখন সচেতনভাবে বঙ্কিম গ্রহণ করেছেন। কিন্ত ভারত নপতি- 
ভাবনা ও অধ্যাত্মদর্শনাদির প্রতি অন্তনিহিত শ্রদ্ধার আভাসও সেইসঙ্গে 
দেখা যাঁয়। ক্রমেই এই ধর্মবোধ' সেই বাস্তবমুখী দিক থেকে ভাবমুখী 
দিকে মোড় ফিরতে থাকে, মিলের প্রভাব যেতে থাকে, না গেলেও গোশ 
হয়। ১৮৮২ গ্রাষ্টাব্দের শেষদিকে শোভাবাজার রাজবাটার একটি শ্রাদ্ধানুষ্ঠান 
উপলক্ষ করে স্টেটসম্যান পত্জে প্রিন্সিপাল (পাদ্রী) হেষ্টি সাহেবের হিন্দ 
ধর্মের প্রতি আক্রমণ ও “রামচন্দ্র নামে সেই পত্রে বন্ছিমচন্দ্রর পাদ্রী সাহেবকে 
উত্তরদান--এ থেকে বস্কিমের এই তৃতীয় পর্বের সৃচনাফাল বলে গণ্য করা 
হয়। কিন্তু ধর্ঁবোধের এই ভাববাদী মৃল বস্কিমের জীবন থেকে কখনও 
উৎপাতিত হয়নি, তা আমরা পূর্বেই বলেছি। যাই হোক পজিটিভিষ্ট সুহৃদ 
যোগেন্্রচন্দ্র ঘোষকে লেখা [,96919 ০ [71000015719 এ বিতর্কের ফল । 
বন্ধিমের ধর্মবোধ ৯৮৮২-৮৪ থেকে প্রধানত হিন্দুধর্মের মৃলতত্ব উদ্ধারে নিবিষ্ট 
হল। নিজের পরিচালিত প্রচার, ও অঙ্ষয়চন্দ্র সরকারের 'নবজশবন' প্রায় 
একই সময় প্রকাশিত হয় (৯৮৮৪ )। এই পত্র দুটি বহ্কিমের এই ধর্যতত্ব সন্ধানের 
প্রধান বাহন হয়, 'ধর্মতত্' নামে “নবজশীবন+-এ বের হতে থাকে, পরে (১৮৮৮) 
পরিবতিত আকারে প্রস্থ হয়ে ওঠে । কৃষ্চরিত্র প্রচার চলে । তা! গ্রস্থাকারে 


ভূমিকা এগারে! 


প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৮৬ খ্রী। শ্রীমন্তগবদগীতার+ ( অসম্পূর্ণ) ব্যাখ্যা ও 
দেবতত্ব সম্বন্ধীয় আলোচনা বঙ্কিমের মৃত্যুকাল (১৮৯৪) পর্যন্ত অপ্রকাশিত 


ছিল। এই তৃতীয় পর্মের বঙ্কিমের মননশক্তি এই রচনাঁসংগ্রহের এই প্রবন্ধ 
খণ্ডের ২য় ভাগে অন্তরুক্ত হল। 


সৃত্যুর পূর্বে বঙ্কিম বৈদিক ধর্শ সম্বন্ধে আলোচনা ফরেন, ইংরাজীতে 
বৈদিক সাহিত্য বিষয়ে ছুটি বক্তৃতাও 'সোসাইটি ফর হায়ার ট্রেনিং অব 
ইয়ং ম্যান (এখনকার ইউনিভাসিটি ইন্ষ্টিটউটের তখনকার নাম )-এর 
সাহিত্য বিভাগের সভাপতিরূপে দেন। বৈদিক মুগ অবলম্বন করে তার 
উপবাস রচনারও ইচ্ছা ছিল, কিন্তু ত৷ সম্ভব হয় নি। পৃনরুজেখ নিষ্প্রয়োজন 
--শেষ পর্বে বঙ্কিমের উপন্যাসক্ষেত্রে দান--ইন্দিরা” ও 'রাজসিংহে'র পরি- 
বধিত ( এবং বর্তমানে সৃপ্রচলিত ) সংস্করণ । 

প্রসঙ্গত একটি কথা মনে রাখতে পারি-_বঙ্কিম ইংরাজখী বয়কট করেন নি, 
এমনকি দেশশয় লোকেদের নিফটে চিঠিপত্র ও বস্তুতা পাঠ ইংরেজীতে করতে 
তার আপত্তি ছিজ না । বঙ্কিমের এসব ইংরেজী রচন। সাহিত্য পরিষদ ও 
সাহিত্য সংসদের 88101177 7২৪০11802%811তে সংগৃহীত হয়েছে । তবে. মাতু- 
ভাষাই ছিল বঙ্কিমের সৃষ্টির ভাষা, রচনার প্রধান ভাষা; বঙ্কিমের প্রতিভার 
স্বাক্ষর তাতেই সুরক্ষিত। 

বঙ্কিমচন্দ্র সাহিতোর কর্মযোগণী ( রবীজ্্রনাথ )। সে কর্মযোগ লেখাতেই 
প্রধানত উদ্ধাপিত হয়েছিল । বাঙলা সাহিত্যে সৃষ্টির ও চিন্তার প্রাণপ্রদ ক্ষেত্র 
বচন! করার সঙ্গে সঙ্গে, তার আনৃষঙ্গিক হিসাবে দু-একটি কর্ম তাফ্ষে করতে 
হয়েছে । রমেশচন্দ্র দত, হ্রপ্রসাদ শাস্ত্রী, চন্দ্রনাথ বনু প্রমুখদের সাহিত্য 
ক্ষেত্রে আকর্ষণ করার থা আমর! বলেছি । দ্বিতাঁয় কলেজ ইউনিয়নের (৯৮৭৬?) 
মিজনসভায় রবীন্দ্রনাথের প্রথম বহ্কিমদর্শন ; রমেশচন্দ্র দর্তের কন্যার বিবাহে 
তরুণ রক্ন্দ্রনাথকে তার সন্ব্েহ অভিনন্দন, এসবও বহ্কিমজশবনে ম্মরণশয় 
তথ্য। বিশেষত শেষ জীবনে দেখি লেই রাঁশভারী ( সৃরেশচন্দ্র সমাজপতি, 
বেস্কিমচন্দ্*) বঙ্কিম নতুন সাহিত্যিকদের সঙ্গে সাক্ষাতে, আলাপে-আলোচনায় 
অনেকটা স্বচ্ছন্দ, সহাদয়, এবং সাহিত্য বিষয়ে নান! উপদেশদানেও অকৃপশ । 
রবীন্দ্রনাথ, শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রভৃতি 
বহ্কিমচরিতের এদিককার উপাদেয় তথ্য রেখে গিয়েছেন । বিবিধ প্রবন্ধ 
দ্বিতীয় খণ্ডে, 'বাঙাঁলার নব্য জেখকগণের প্রতি নিবেদন? ( প্রচার, ১২৯৯ মীঘ-_ 
১৮৮৫, ফেব্রুয়ারি) এই সাহিত্যিক পিতামহের উপদেশরূপে বাঙালশ লেখকের 
প্রত্যেকের তা চিরগ্রাহ্য পাথেয় । 
৬/সমসাময়িক রাজনৈতিক প্রশ্ন ("পাবলিক আযাফেয়ার্স থেকে বঙ্কিম দুরে 
থাকতে চেয়েছেন | তবু নানাসূত্রে প্রায় অনম্যকর্ণী এই কর্মযোগণরও দু'একটি 
সাধারণ প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছে । যেমন স্যার জর্জ ক্যাঙ্থেলের দেশীয় 
সংবাদপত্রের স্বাধশনতা হরণের ( নিযমনের ?) চেষ্টা (৯৮৭৩ ) বঙ্কিমচন্দ্র 
সমর্থন করেছিলেন । কিন্ত কেন, তা এখনও অজ্ঞাত । অস্তবাজার পত্রিকার 


বারে বহ্িম রচনাসংগ্রহ 


তংকালীন কশাঘাত শুধু জানায় একাজে দেশের শ্লোক তাকে সমর্থন করে 
নি। ওইবূপই বহ্কিমচন্দ্রের সমলাময়িক সামাজিক আন্দোলনের প্রতি বিরাগ, 
ও রাজনৈতিক আন্দোলন সম্পর্কে নিস্পৃহতা, মাত্রাতিরিক্ত বলে মনে হয়। 
বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশভক্তি তর্কাতীত ; তার রাষ্ত্রীয় চিন্তা স্বতন্ত্র আলোচ্য । কিন্ত 
১৮৫৭:৫৮-এর সিপাহি মুদ্ধ শিক্ষিত ও অশিক্ষিত বাঙালীর মনে সহানুত্বৃতির 
সৃষ্টি করে নি; তখনকার কলেঙ্গীয় মুবক বস্কিমের মনেও তা রেখাপাত 
না করার কথা । পরন্ত হিন্দ্রমেলায় তার উৎসুক্য দেখি না। ইপ্ডিয়ান 
আযাসোসিয়েশন এবং কংগ্রেসের সঙ্গে তার সহানুভূতি থাকলেও তিনি এসব 
সংগঠনে যোগদান করেন নি । তবে কংগ্রেস বিষয়ে তার মন্তব্য অত্যন্ত খাঁটি। 
“উহা ( কংগ্রেস) সাধারণ লোকের সাধারণ সম্পর্তি হয় নাই” (বিজয়লাল দত্ত-_ 
ট বঙ্কিমচন্দ্র )। বিমের কালে অক্ষয়চন্দ্র সরকার “সাধারণী* নামে পত্রিকা 
এদেশে প্রকাশিত করলেও সাধারণ মানুষের গুরুত্ব মধাবিভ শিক্ষিতদের ছারা 
বিশেষ স্বীকৃত হত না। শিক্ষায় দক্ষায়। জশবনযাত্রায় বহ্িমচন্দ্র ছিলেন 
সম্পন্নমধ্যবিভ, উচ্চবর্ণের ভদ্রলোক এলিট । তার উদ্দিষ্ট বাঙালী পাঠকও 
সে শ্রেণীর । এদেশে রাজনৈতিক ব্যক্তিরা ডিমোক্র্াাসির কথা ভাবতেন কিন 
তাও সন্দেহ। প্রথম থেকেই বঙ্কিমচন্দ্র কিন্ত লোকশিক্ষার প্রয়োজন উপলব্ধি 
ফরেছেন। প্রচলিত শিক্ষার ফিল্ট্রেশন থিওরি বা উপর থেকে চুইয়ে পড়া, 
শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষানীতির ব্যর্থতা তিনি বুঝেছিলেন, এবং উচ্চশিক্ষা অপেক্ষা 
প্রাথমিক শিক্ষার আপেক্ষিক গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন । এই কথাগুলি 
তার শিক্ষাবিষয়ক দুরদৃষ্টির প্রমাণ । তবে অন্যান্য বিষয়ের মতো! শিক্ষা- 
বিস্তারেও কার্ষক্ষেত্রে কিছু করেন নি--একান্তভাবেই তিনি ছিলেন “সাহিত্যের 
কর্মযোগ অবশ্য শেষ জীবনে নিছক গীতার নিষ্কাম কর্ষের ব্যাখ্যাতা । 


বন্ধিমের চিস্তা-সম্পদ 


বহ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-জগবনে কাররিত্রী প্রতিভ। ভাবয়িত্রণ প্রতিভা, 
দুয়েরই সমান প্রকাশ দেখা যাঁয়। প্রথম পরবে (যুণালিনী রচন। পর্যন্ত) রসসম্টিতে 
তিনি নিবি ছিলেন । কিন্তু, “এ জীবন লইয়া কি করিব ?--বহ্কিম-জীবনের 
এই মূল জিজ্ঞানা! রস-মুগ্চতায়ও চাঁপা পড়বার নয় । তখনো এ জিজ্ঞালা তাকে 
জীবন সম্বন্ধে ভাবিয়েছে। রোমাটিক মোহ ছাড়িয়ে জীবনের বাস্তব রূপ-_ 
সমাজ'জীবন, জাতীয় জীবন, সাংস্কৃতিক জীবন, এবং ভাঁর নিজের অধ্য!ত্মজীবন 
সব সম্ব বয়েছে এবং ভাবিয়েছে- খ্গ-জাবনের প্রেক্ষাপটে জশবনের 
এসব বিবিধ রূপের মৃজ্য বুঝতে ;_আরার সমগ্রভাবে জীবনের মূল্যায়নে । ভাবনা 
যে কী ধারায় বাহিত হচ্ছিল তার তখনকার লিখিত ইংরেজ ওবন্ধ কয়টিতে 
সে চিহ্ত দেখি প্রথম ও দ্বিতীয় প্রবন্ধ 02. 09 01210 01 210৫0 
6651ঘ521 ও 4৯ ১000197 [1001:8615 107 8210591 (বেঙ্গল সোশ্যাল সায়েন্স 


আযসোসিয়েশনে পঠিত, সমিতির ট্রান্জেকৃশান্দ-এ ১৮৬৯ ও ৯৮৭০-এ যথাক্রত্মে 
প্রকাশিত) ; তৃতীয় ও চতুর্থ প্রবন্ধ 9609911 [.16:80076 ও 0330015197) 82৫ 





ভূমিকা তেরো! 


98010)52. 211195০7 ( ভ্রৈমাসিক ক্যালকাটা রিভিম্ু, ৯৮৭৯ )। বঙ্গদর্শন? 
প্রকাশের (১৮৭২ এপ্রিলে) সংকল্লেই পরিফার--উা'র ভাবনা তিনি বাঙুলায় 
প্রকাশ ও পরাীক্ষা কর! স্থির ফরেছেন । পঞ্চম ও মঠ ইংরেজী প্রবন্ধ, 16 
02065551015 ০1 ৪ 0005 90175811 (১৮৭২, ডিসেম্বর) ও 7৩ 50 ০? 
[7100 101105015 (১৮৭৩, মে) মুখাজিস ম্যাগাজিন'-এ “বঙ্গদর্শন প্রকীশের 
পরে প্রকাশিত হয়। '“বঙ্গদর্শনের পত্রসুচনা*য় তিনি স্পঙ্ট করে জানিয়েছেন__ 
তার ভাবনা কোন্‌ বিশেষ উদ্দেস্তে নিয়োজিত :__দেশের শিক্ষিত শ্রেণীকে উন্নত 


জ্ঞান ও রসবোধে উন্নত করে দেশে গর ধন ; সে উদ্দেশ্টে বাঙলা 
ভাষায় সেই শ্রেষ্ঠ চিন্তার ও ভাবনার পরিবেশন । 


বহ্কিমের মনন-শক্তি ও সৃজন-শক্তি ছুই-ই বঙ্গদর্শনের আবির্ভাবের সঙ্গে উজান 
বইতে থাকে । ত্রিশ বংসরের সাহিতা জীবনে (৯৮৬৫-১৮৯৪) ক্রমে দেখতে 
পাই-_ভাবফিতী প্রতিভা মুখ্য হয়ে উঠল, ফারফিত্রী প্রতিভা গৌণ হয়ে গেল৷ 
জীবন-জিজ্ঞাসা বন্গুদর্শনে সন্ধানী মুগ পার হতে থাকে, প্রচার ও “নবজীবনে, 
ধর্মতত্ব-ব্যাখ্যাঁয় ও গীতার ব্যাখ্যায় আত্মনিয়োগ কফরে। ভাবযিত্রী প্রতিভা 
স্থদেশের জাতির বাস্তব সমস্যা ও জাতির সাংস্কৃতিক এঁতিহ্, শিক্ষাদক্ষা, 
এবং আধুনিক জ্ঞান ও বিজ্ঞানের নানা দান ও আধুনিক (“পাশ্চাত্য”) সভ্যতার 
ভাবাদর্শ (16198) প্রভৃতি বিচার করতে করতে শেষ অবধি গীতার নিষ্কাম কর্মে 
ও ভগবস্তক্তিতে এসে জীবন-জিজ্ঞাসার উত্তর পেল। বঙ্কিম নিজে জানিয়েছেন, 
“আমার জীবনে আমি অনেক বিষয়ে মত পরিবর্তন করিয়াছি__ 
কে না করে ?” 
কৃষ্ণ বিষয়ে তার মতের বিপুল পরিবর্তনের কথা উল্লেখ করে কৃষ্ণচরিতরে 
( বিজ্ঞাপন, ১৮৯২ শ্রী ) তিনি বলেছেন, 
মত পরিবর্তন বয়োবৃদ্ধি, অনুসন্ধানের বিস্তার এবং ভাবনার ফল। 
ধাহার ফখনে। মত পরিবর্তন হয় না, তিনি হয় অন্রাস্ত দৈবজ্ঞানবিশিষ্ট, 
নয় বুদ্ধিহীন এবং জ্ঞানহণন।” 


কথাটা! মিথ্যা নয়_তপরিবর্তন সাধারণত দ্বাভাবিক। কিন্ত বিচার্য হল- পরিবর্তন 


কি ইতিহাসের সঙ্গে তাল রেখে ইতিহাসের দাধি অনুযায়ী পরিবর্তন, না, 
ইতিহাসের গতির বিরুদ্ধে পরিবর্তন ? মুগাদর্শের থেকে পিছিয়ে পড়া, না 
এগিয়ে যাওয়া ? ফারণ, বয়োর্দ্ধির সঙ্গে মানুষের মনের স্থির পরিণতি 
যেমন স্বাভাবিক, সময়ে সময়ে দেহমনের নিন্তেজতাও তেমনি স্বাভাবিক । 
তাতে কর্ষে পৌরুষের ও চিন্তায় সাহসের ক্রমক্ষয় সম্ভব, তাও মিথ্যা নয । 
অবপ্ত দেশকালের পরিপ্রেক্ষিতেই এ বিচার সম্ভব । ইতিহাসের প্রয়োজন 
সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন। তার পূর্বে সাধারণভাবে বোকা দরার-__ 
বঙ্কিমের নিজম্ব বক্তব্য কী। তার বহুমুখী আলোচনার কোনো বিশেষ 
উক্তি বা উদ্ধীতি ছার। সে বক্তব্য স্থির করা ঠিক নয়। প্রথমত, সাধারণ- 
ভাবে, তার বিশিষ্ট বিশিষ্ট রচনার পরিচয় গ্রহণ প্রয়োজন । সেই সৃত্রে 
চিন্তার গতিধার! বা পরিবর্তনের মূল ধারাটি জান! হলে অনুভব করা সহজ হয়__ 


চোন্ধ বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ 


ফোথা থেকে আরম্ভ করে কোথায় লেখক যাচ্ছেন ; সেই মতবাদে পৌছুবার 
জন্য কোন্‌ কোন্‌ ভাবন1 তিনি ত্যাগ করছেন, কোন্‌ কোন্‌ ভাবনা গ্রহণ করছেন, 
কোন্‌ কোন্‌ ভাবনাকে আপন মতের অনুন্ূপে মণ্ডিত করছেন ; এবং কেন 
সেইসব বর্জন-গ্রহণ ? বঙ্কিম-মানসের কোন্‌ গভীর প্রেরণার বশে ? 


জিজ্ঞাঙ্না-বৈ চিত্র্য 


বহ্কিমের সাহিত্য-জশবনের প্রাঁশপর্বে যে দুটি কালানুক্রমিক ভাগ আমরা 
দেখেছি অনেকটা তারই সঙ্গে ভাবনাধারারও কিছু পরিবর্তন লক্ষ) করা যায়। 
মূলত একটিকে বলা যাঁয় বহুমুখী জিজ্ঞাসার পর্ব ( রচনাসংগ্রহের প্রবন্ধ খণ্ড 
প্রথম অংশে প্রকাশিত ), অন্যটিকে ( বর্তমান প্রবন্ধ খণ্ডের দ্বিতীয় অংশে 
প্রকাশিত ) ধর্মজিজ্ঞসার পর্ব । পর্বদুটি বিচ্ছিন্ন নয়, তা বলাই বানুল্য ; জিজ্ঞাসা 
কখনই থামে নি, ধর্মভাবনাও বরাবরই ছিল। প্রথম পর্বের ভাবনার 
বাহন বঙ্কিমের প্রবন্ধ-পৃত্তক্গুলি ; দ্বিতীয় পবের ভাবনার বাহন 'ধর্মতত্ব, 
'কৃষ্ণচবিত্র' প্রভৃতি ধর্মসাহিত্য । অনেকটা মুদ্রণ ও আলোচনার সুবিধার 
জন্য আমর! এখানে দুই ভাগে বঙ্কিমের চিন্তাসম্পদের পরিচয় গ্রহণ করেছি । 
এই মননসাহিত্যের ( পূর্বপ্রকাশিত ) প্রথমভাগ্গে দেখতে পাই অঞ্জব্র বিষয় 
ও নানা প্রকাশভঙ্গি। ভাবের ও ভঙ্গির এই বৈচিত্র অবশ্য মাসিকপত্র 
পরিচালনায় প্রয়োজনীয় । কিন্ত তা ছাড়াও বুঝি__বঙ্ছিমের জিজ্ঞাসু মন বু 
বিষয়ে আকৃষ্ট হত; তার সৃষ্টি-কুশল মন ভঙ্গির বৈচিত্র্য ছাড়া তৃপ্ত হত না 
এ কথাও অনুভব কর! যায়। স্বদেশের প্রাচীন কাতি, সাহিত্য, দর্শন, রাঁজ- 
নতি, ইতিহাস, সমসাময়িক সামাজিক অবস্থ। একদিকে, অশ্দিঞে বিদেশের 
প্রাচীন কাঁতি, সাহিত্য, দর্শন, সমাজনীতি এবং সমসাময়িক জ্ঞান-বিজ্ঞানের 
শ্রেষ্ঠ তত্বসমূহ-_সবই বঙ্গদর্শনের আলোচ্য ও বিচার্ষ, সে আলোচনার প্রায় সবই 
আবার বঙ্কিমচন্দ্রের লিখিত | উত্তরচরিত, 'বিদ্ভাপতি ও জয়দেব”, “সাংখ্য- 
দর্শন? “মনুষ্যত্ব কি ? ( “হিন্দ্ব ধর্মের নৈনগিক মুল বা ত্রিদেব সম্বন্ধে বিজ্ঞানশান্তর 
কি বলে') 'বঙ্গদেশের কৃষক', দাম্য” এবং ভারত-কলঙ্ক”, “বাঙ্গালার ইতিহাসঃ, 
“বাঙ্গালার উৎপতি” প্রভৃতি এঁভিহাসিক গবেষণা শুধু প্রবন্ধের নামগুলি 
দেখলেও বিস্মিত হতে হয়। তা ছাড়া, প্রসঙ্গ ক্রমে প্রথম আন্তর্জীতিকের তত, 
সঙ্গে সঙ্গে রুশো, ভোলতের, ফুরিয়র, সণ লিমেশা, লুই ব্ল্যা, ওয়েন্‌ প্রভৃতির 
মতবাদ, ডাবিন, কৌ, হার্বার্ট স্পেনসার প্রভৃতি সমা্জ-বিজ্ঞানীদের ভাবনা 
ফিছুই বঙ্কিম বাদ দেন না। “বিজ্ঞান রহস্যে, বিবিধ প্রবন্ধে গম্ভীর 
আলোচনায় ও প্রবন্ধাকাঁরে -এসব বিষয় যেমন পরিবেশিত হচ্ছে, তেমনি 
“লোক-রহস্যে'র লঘু হাস্যে, রঙ্গ ও ব্যঙ্গের আড়ালেও তা উ*কি দিচ্ছে। 
আবার কখনে! কমলাকান্তে' কল্পনায় হৃদয়াবেগ মিলিয়ে সে ভাবনা অর্পর্ 
রসসম্পদে পরিণত হচ্ছে। এসব গ্রন্থে বঙ্কিমের চিত্তাসম্পদ “বঙ্গ দর্শন' ও প্রচার? 
থেকে সংকলিত হয়ে নিবদ্ধ হয়েছে । * 

নান। প্রসঙ্গে এইসব গ্রন্থে কয়েকটি বিষয় ও ভাবন! বারে বারে দেখা 


ভূমিকা পনের 


দেয়। যেমন, ভারতের ইতিহাস, বাঙলার ইতিহাস, জাতীয় কলক্ক, ভারতের 
দর্শন, ধর্মচেতনা আর সর্বোপরি জাতায়তাবোধে অনুপ্রাণিত নানা কথা-_ 
এইসব একদিকে । জন্যদিক্ষে, আধুনিক সভ্যতার প্রধান বাহন বিজ্ঞান ও 
আধুনিক সমাঁজদর্শনের আলোচনা । সকলে মিলে বহ্ছিমের চিত্তের প্রবণতার 
ও জটিলতার সন্ধানও তাতে পাওয়া যায়। তার কারণ বুঝবার মতো । 

স্মরণ ফরতে পারি, বংশগত ও পরিবেশগত উত্তরাধিকারে বহিম হিন্ত 
সনাতন সমাজের এঁতিহোর অধিকারণ ৷ হিন্দুধর্ম, হিন্্সমাঞ্জ ও হিন্দসংস্কৃতিতে 
তার জীবনমূল প্রোথিত। দ্বিতীয়ত, বঙ্কিম নিজস্ব যে ব্যজি-বৈশিষ্ট্যের 
অধিকারী তাও আমর! জানি-_ভাবুকতা, কল্পনা-কুশলতা৷ এবং আত্মাভিমান-_ 
বঙ্কিমের স্বভাবগত গুণ । এই বংশগত ও ম্বভাঁবগত প্রবপতার সঙ্গে পরে যোগ 
হয় তার আহরিত শিক্ষাদীক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রসৃত জীবন-জিজ্ঞাসা । এই 'তিন 
প্রবণতার যোগাযোগে তিনি যে ভাবে গঠিত হয়ে উঠেছিলেন, তাতে দেখি 
বঙ্কিমের বাক্জিগত আত্মাভিমান জাতীয় আত্মমর্ষাদাবোধে ( সমষ্টিগত রূপে ) 
পরিণত ও পরিপুষ্ট হয়ে উঠেছিল । তাই প্রায় প্রথম থেকেই বঙ্কিম-মানসের 
প্রধান এক ধর্ম স্বাজাত্যবোধ |. 

প্রধান প্রবণতা ॥ জন্ম ও পরিবেশগত উত্তরাধিকারে এ “জাতীয়তা” 
বঙ্কিমের পক্ষে হিন্দু জাতীয়তা । 'স্থদেশপ্রীতি' ও “হিন্বজাতায়তা” বঙ্কিমের 
সত্তার সঙ্গে মিশে এক হয়েছিল ।--পৃথক না থেকে এ দুই জিনিস তার 
লেখায়ও প্রায়ই এক ; 'ম্বাজাত্য” তার পক্ষে প্রায়ই হিন্দ জাতীয়ত্' ৷ তার একটা 
কারণ-ভারতীয় জাতীয়তা'র স্বরূপ তখনো! অপরিস্তষুট ছিল-_তা কতট। “হিন্দু 
ভারতীয় ( ব! প্রাচীন ভারতীয় ) সংস্কৃতির ওপর স্থাপিত হতে পারে ; কতটা 
আবার “বাঙালী”, “মরাী', তামিল? প্রভৃতি মধাযুগ থেকে উন্মেষিত বিভিন্ন 
'জাতীয় সতা'র বিকাশ হবে, কিন্বা, ফতট] ত্রিটিশ শাসন-বন্ধনে একত্রিত 
“নিখিল ভারতাঁয় জাতীয়তা'রূপে সংহত “এফ -জাতীয়তা” হয়ে উঠবে, তখনো 
কেন, এখনো তা ম্প্ট হয়নি। বঙ্কিমের চিন্তায় এইরূপে হিন্দ্র জাতীয়তা, 
বাঙালী জাতীয়তা ও ভারতীয় জাতাীয়ত৷ প্রভৃতি তিন ধারণারই চিহ্ন দেখা 
যায়। কিন্ত প্রাধান্য দেখা যায় “হিন্দ্র জাতীয়তা'র ধারণার । তাই প্রাচীন 
ভারতীয়ত্ব বিষয়ে বঙ্কিমের জিজ্ঞাস! প্রবল ছিল; এবং আদি ও মধ্যযুগীয় 
বাঙালীত্ের স্বরূপ সন্ধানেও তার ছিল দুর্বার আগ্রহ-__এই দ্রই স্বাজাত্যবোধে 
প্রধান জিজ্ঞাসা হয়ে ওঠে । 


এই ম্বাজাত্যাভিমান ও স্থদেশপ্রীতি বিষয়ে প্রসঙ্গত আরও দু'একটি কথা 
বুঝবার মতো । বঙ্কিম বাঙলা ভাষায় লিখেছেন, বাঙালণ পাঠকের জন্য 
লিখেছেন । স্বভাবতই বাঙালী জাতি ও বাঙালী এতিছের স্বরূপ তাদেরও 
বিশেষ জ্িজ্ঞাহ্য । সমস্ত ভারতবাসীর জন্য লিখতে হলে ইংরেঞ্জি ভাষাতেই 
লিখতে হবে-_-এই ছিল তার সুচিন্তিত মত (বঙ্গদর্শনের পত্রসৃচনা” ভ্রষ্টব্য )। 
এই কথাটাও মনে রাখ প্রয়োজন । তাই বহ্কিমের লেখায় বাঙালী ও বাঙলার 
কথা ভারতবাদশ ও ভারতবর্ষ অপেক্ষা অনেফফ বেশি । কিন্তু বহ্কিমের যনে 


যোল বস্কিম রচনাসংগ্রহ 


ফোনে! সন্দেহ ছিল না, “বাঙালীত্বে, ও ভারতীয়ত্বে' ফোনো বিরোধ নেই। 
বাঙালগ জাতি ভারতীয় মহাজাতির অঙ্গ, বাঙাল সংস্কৃতির এতিহা ভারতীয় 

স্কৃতি ও সাধনার এফ বিশেষ প্রকাশ । একথা তখন স্পট করে বলা 
বঙ্কিমের প্রয়োজন হয় নি--কিস্ত একালে কথাটা আমাদের পক্ষে বোবা 
প্রয়োজন । যদিও তার স্পষ্ট উক্তি নেই, তথাপি বঙ্কিমও অনুভব ফরতেন, 
বৈচিত্র্যের মধ্যে এঁক্যই ভারত'জীবন ও ভারত-পথ । তার “বন্দেমাতরমূ” বঙ্গ- 
মাতার ধ্যানে উদ্‌বুদ্ধ, সমভাবেই ভারতমাতারও বন্দনা । এমনকি বিশ্বমাতার 
বন্দনাও হতে পারে। 

এ প্রসঙ্গে দ্বিতীয় কথা : ভারতীয় জাতি, বিশেষ করে আবার হিন্দ 
জাতি- বাস্তব পৃর্থিবীতে পরাজিত জাতি । পরাজয়ের বেদন! ও গ্লানি পরাজিত 
জাতিকে স্বন্তি দেয় না। একই কালে তা তাকে আত্মমর্াদাবোধে প্রবুদ্ধ ও প্রবল 
করে তোলে ( 'জাতিবৈরিতা” পরাজিতের স্বাভাবিক আশ্রয়, বহ্কিমও মনে 
করতেন। ) আবার বান্তব-বিচারের ক্ষেত্রেও নানাভাবে পরাজিতের মনকে-- 
জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে_বেকেছুরে তাঁর ভাবন। ও মুক্তিধারাকেও জটিল ও বিভ্রান্ত করতে 
থাকে । বঙ্কিমের বেলাও তাই ঘটে। বঙ্কিমের প্রতিভ। বলিষ্ঠ; তথাপি, কি 
সাহিত্যসৃষ্টিতে কি ভাবনাক্ষেত্রে, ভারতের অন্বীভাবিক জাতীয় পরিস্থিতিতে এবং 
আপনার তাঁক্ষ জাতীয় মর্ষাদাবোধে সে প্রতিভা নিজের প্রতি অনেক সময়ে 
সববিচার করতে পারে নি। 


জটিল মানসিকতা ॥ কিন্তু স্বাজাতাবোধ ও হিন্দ চেতনায় জটিলতা ঘটায় 
বহ্কিমের আধুনিক শিক্ষায় সুশিক্ষিত মন। আধুনিক সভ্যতার শক্তি ও সম্পদের 
দ্বারা বঙ্কিম আকৃষ্ট ও প্রভাবিত। কিন্ত তিনি সঙ্গে সঙ্গে অনুভব ফরতেন-_- 
এ সভ্যতা তার দেশের আপনার নয়। বঙ্কিমের জাত্যভিমান তাই এ 
সভ্যতায় সম্পূর্ণ স্বস্তিবোধ করতে পারে না । 
এদিকে উনবিংশ শতকে আপনার চক্ষের সম্মুখে বঙ্কিম দেখছেন এই 
আধুনিক সভ্যতার জয়-জয়কার। এমনকি, বঙ্কিমের রসবোধ, সংস্কৃত কাব্যের 
মতোই, ইংরেজি সাহিত্যেও মুগ্ধ। বরং, তার ফারয়িত্রী প্রতিভা "পাশ্চাত্য, 
( আধুনিক ) সাহিত্যাদর্শকে নিজের সাহিত্যাদর্শরূপে স্বীকার করে নিয়েছে, 
কাদস্বরী, কুমারসম্ভবে তা আর ফিরে যেতে পারে না। তার ভাবনা-চিস্তাও 
এই আধুনিক শিক্ষায় শাণিত ও প্রবুদ্ধ। তিনি অন্তরে অন্তরে বোঝেন_-- 
আধুনিক বিজ্ঞানের দান, প্রশক্তিবিদ্যা, যন্তরশিল্প ও বাস্তব কর্মোহছম মানবজাতির 
এক অভ্তপূর্ব সম্পদ, ইতিহাসের নবঙলন্ধ সত্য । সে সবকে যে জাতি অস্বণকার 
করবে সে জাতি নিজেই পৃথিবশতে অন্বীকৃত হবে। তাই মহেন্দ্রলাল সরকারের 
ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান-সভার প্রস্তাবে বহ্কিমের অকুষ্ঠ উৎসাহ ও সমর্থন। কারণ 
তিনি জানেন_এবং শিক্ষিত বাঙালীকে তা জানাতেও চান-__ 
“বিজ্ঞানের সেবা করিলে বিজ্ঞান তোমার দাস, যে বিজ্ঞানকে ভজে, 


বিজ্ঞান তাহাকে ভে । কিন্তু যে বিজ্ঞানের অবমাননা করে বিজ্ঞান তাহার 
কঠোর শত্রু 1*"" 


ভূমিকা সতেরে' 


«. , , যে বিজ্ঞান প্রদেশী হইলে আমাদের দাস হইত, বিদেশী হইয়া সে 
আমাদের প্রভু হইয়াছে । আমরা দিন দিন নিরুপায় হইতেছি।” 
ইত্যাদি (দ্রষ্টব্য বঙ্গদর্শন, ভাদ্র, ৯২৭৯7 এবং ৯৮৭৫ সালের বিজ্ঞান- 
রহস্যের বিজ্ঞাপন )। 
মনুষ্যত্বের স্বরূপ-সন্ধান ॥ শুধু বিজ্ঞান নয়, বুর্জোয়া সভ্যতার ও সাহিত্যের 
যা মূল সত্য তা 1097121715]7- মানুষের মনুষ্যত্ববোধ, মরজীবনের প্রত্যক্ষ 
সম্ভাব্যতায় ও মহিমায় বিশ্বাস” মানবিকত। বা মানবধর্মবাদ । বঙ্কিম মনে-প্রাণে 
তাঁর ছার! প্রবুদ্ধ__তীর সৃষ্টি-চেতনায় তা প্রথম থেকেই রসন্ধপ লাভ করেছে। 
যতই হিন্দ্র এতিহো বঙ্কিম বধিত হোন, এই মাঁনবতাঁবোধের জন্য উনবিংশ 
শতাব্দীর ইউরোপীয় মানবধর্নবাদশ, নিরশশ্বর চিন্তাগুরুদের জ্ঞান ও মানবিকত। 
বঙ্কিমের নিকট তখন বিশেষ শ্রদ্ধেয়। তিনি মানেন, ফরাঁপী বিপ্রবের পরে 
ইউরোপে তারা মানব-উন্নতির নুতন পথ সন্ধান করছেন । 

জেরেমি বেস্থামের (১৭৪৮-১৮৩২ ) স্থান রূশো, দিদেরোর পরেই । 
বেস্থামের 'হিতবাদ”, (0011811801500- প্রভৃততম লোকের প্রচুরতম সুখ 
সাধনের তত্ব ) রাঁমমোহনের সময় থেকে বাঙালীদের পরিচিত । ইংরেজি 
শিক্ষিত জগতে তার বিশেষ প্রভাব । জন স্টুয়ার্ট মিল-এর ( ১৮০৬-১৮৭৩ ) 
হাতে সেই “হিতবাদণ” ধারা আরও উৎধ লাভ করেছে । মিলের যুক্তিবাদেও 
( [২9010179119 ) বঙ্কিমের মন বিশেষ আকৃষ্ট হয়েছে । অনেকটা মিলের 
সহায়তায় বেস্থামের হিতবাদ” বঙ্কিমের জিজ্ঞাস মনে একটা সুপরিণত বূপ গ্রহণ 
করে। সুখের ইতরবিশেষ নেই_বেস্থামের এই মধ্ধের বক্তব্যে মিলের সায় ছিল 
না, বহ্কিমেরও না। সুখের ইতরবিশেষ আছে-সতরঞ্জ খেলার সখ ও 
শেকৃস্পীয়র পাঠের সুখ এক নয়, সমানও নয়, তাই বেন্কামের মতো শুধু “প্রচুরতম 
সুখ ( 38810162056 015890016 ) মানুষের কামা বললে মিলের (ও বস্কিমের ) 
বিবেচনায় যথেষ্ট হয় না। প্রকৃষ্ট সুখ (03891165616 [১1989016 ) অনেক 
উন্নত সৃখ»-__তা-ই প্রকৃত সুখ । বঙ্কিমের বিচারে-_ প্রকৃত মুখ ক্ষণিক সখ নয়, 
স্থায়ী কল্যাণ; স্বার্থপরতার সুখ নয়,” _পরার্থপরতাই প্রকৃত সুখ । মানব- 
প্রীতিতেই সুখ ; এই সুখই জীবনে অভিপ্রেত। তাতেই মানুষের মনুষ্যত্ব । 
আবার আরেকটি কথা- ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে খর্ব না রে মিল সমাজ সাম্যের 
( “সোশ্টালিজম+ এর ) তত্ব স্বীকার ও প্রচার করেছিলেন । বোঝা যায়, 
বহ্ধিমচন্দ্রও সাম্যতত্বকে একট। মহৎ তত্ব বলে অনুভব করতেন । কিন্ত সে তত্ব 
সম্পূর্ণ মানতেন না। মিলের নাস্তিকতাতেও নিশ্চয়ই তিনি অশ্বস্তিবোধ 
করতেন । তাছাড়া, মিলের অনুসরণে বঙ্কিমচন্দ্র অগস্ত কৌংফেও (৯৭১৮- 
৯৮৫৭) মোটেই পরিহাস ফরতে চান নি। কৌংও নিরাশ্বরবাঁদী, তার নশতি 
প্রত্যক্ষবাদ? (7১051115151)-এর বাঙলায় এই নামই আমরাও রক্ষ। করছি) । এই 
তত্ব অবলম্বন করেও কৌৎ দেখেন-_মানুষ কিছু একট! আদর্শকে পূজা! করতে 
চায় । তাই তিনি মানব-দেবীর ( 7২6118101) ০1 010911115 ) পুজার বিধান 
দেন, ও সমাজ-ভক্তির পরামর্শ দেন। বঙ্কিমের নিকট কৌং-এর নিরীশ্বরবাদ 


ব (ফ)--২ 


আঠারে। বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ 


অগ্রাহা ; তথাপি কৌং-এর উপরোক্ত কথা দুটি আদরণীয়-_বঙ্কিমের মতে শুধু 
প্রভৃততম মানুষ নয়, সমাজের এক অংশের নয়,__সমগ্র মানবসমাজের সৃখই হওয়া 
উচিত জীবনের লক্ষ্য । এবং সমাজকে বৈষম্যের জন্য, অন্যায় উৎপীড়কদের জন্য 
অগ্রাহ করাও উচিত নয়, সমাজকে মান্য করাই হচ্ছে সাধনার পদ্ধতি । কোং 
'অবশ্ঠ প্রত্যক্ষজ্ঞান ও বিজ্ঞানে জীবন-জিজ্ঞাসার আশ্রয় বলে নির্ভর ফরেছেন-_- 
অপ্রত্যক্ষ ভাববাদশী ভাবনাকে (10969)155105-কে ) মনে করেছেন নিরর্থক । 
প্রত্যক্ষ সত্যই সত্য, “পজিটিভিজম'এর এই মূল তত্ব। বাঙালণ অগ্রগামী শিক্ষিত 
সমাজের নিফট ( যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, জস্টিস দ্বারকানীথ মিত্র ) সে সময়ে 
পজিটিভিজম্‌ বিশেষ সমাদৃত। তারা কলিকাতায় 'পজিটিভিস্ট গোষ্ঠী'ও গঠন 
করেছিলেন । তারা কেউ কেউ (যোগেন্দ্রন্্র ঘোষ, কৃষ্ণকমল ভর্টাচার্য ) 
বঙ্কিমের বনধুস্থানীয় ; বহ্বিমও কৌং-এর বিশেষ অনুরাগন, “বঙ্গদশনে'র প্রথম 
থেকেই তা স্পষ্ট ( বঙ্গ দর্শনের প্রথম বর্ষে শ্রাবণ সংখ্যায় কোং বিষয়ক আলোচনা 
তারই নিদর্শন )। আমর! অবশ্ট জানি শেষে মিলকে বঙ্কিম ত্যাগ ফরেন । কিন্ত 
কৌংকে তিনি একেবারে উড়িয়ে দেন নি ( ধর্মতত্ব, ১৫শ অধ্যায় ), আমর] ত। 
দেখতে পাব। 
দ্বৈত প্রবণতা! ॥ এই আধুনিক সভ্যতার বাস্তববাদীদের মানববাদ, জীবনবাদী 
চিন্তা ও মুক্তিধারার প্রতি শ্রদ্ধা বঙ্কিম-মাঁনসের প্রধান অন্য একটা প্রবণতা ৷ কিন্ত 
সেই সঙ্গেই দেখতে পাই-_তিনি সম্পূর্ণ তা গ্রহণ করেন ন!। বঙ্কিম আজন্ম হিন্দ 
স্কারে বধিত। নাস্তিকতা ও জড়বাদে কেন, মিল-কৌতদের এঁহিক দর্শনে বা 
বস্তবাদেও ফখনে। তার বিশ্বাস নিরঙ্কুশ নয়। তিনি এ্রতিত্থাশ্রয়ী, সনাতন 
সমাজের মানুষ--সমাঁজকে ভক্তি ফরেন। তিনি বুঝছেন, আধুনিক সভ্যতা 
ভারতের চিরাগত এঁতিহা, সংস্কৃতি সবকিছু ভেঙেঙুরে মুগ-সম্মত বূপান্তরের দিকে 
ভারতীয় সমাজকে এগিয়ে না দিয়ে ছাড়বে না। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ 
থেকে বাঙাল হিন্দ তাতে তাই প্রায় বিপর্যস্ত । কাজেই বঙ্কিম আপনার জন্মগত 
সংস্কারে ও জাত্যভিমানে এই আধুনিক সভাতাকে সর্বাংশে গ্রহণ করতে অক্ষম । 
রাই ও অথনৈতিক ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য জাতিরা আমাদের পরাজিত করেছে; কিন্তু 
সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আমরা অপরাজেয়-_ আমাদের প্রাচীন সংস্কৃতি এই পাশ্চাত্য 
শ্রেষ্ঠ চিন্তার মানদণ্ডে উৎকৃষ্ট, অধ্যাত্মসম্পদে এ সংস্কৃতি বহুগুণ এশ্বর্যশালী-__এই 
জাতীয় মর্যাদাবোধ বঙ্কিম-মানসে দৃঢ়মূল। বঙ্কিমের ভাবক্জিত্রী প্রতিভা তাই 
শিক্ষাপ্রভাবে যেমন এই সভ্যতার সম্পদ, বিজ্ঞানের দান ও বৈজ্ঞানিক যুক্তি 
পদ্ধতির প্রতি আকৃষ্ট, এই জগৎ ও জীবনক্ষে মায়া বলে উড়িয়ে দিতে অস্বীকৃতি, 
_সংস্কারবশে ও জাত্যভিমানে তেমনি বিজয়ী ও বিজয়োদ্ধত জাতির সভ্যতার 
বিষয়ে সন্দিহান । 
প্রথম থেকেই এই ছ্বৈত-প্রবণতার ( 81015816706 ) মধ্য দিয়ে পথ সন্ধান 
করতে করতে বঙ্কিমের জীবন-জিজ্ঞাসা অগ্রসর হয় । আমরা দেখি-_-কখনো 
গভীর প্রবন্ধ, কখনো! লঘুহাফ্য, কখনে! বক্রব্যঙ্গ, কখনো শুধু সংশয়মিশ্রিত 
উত্তি-_নানা ভঙ্গিতে তার এই দ্বিধা ব্যক্ত হয়েছে । আবার, ভাবস়িত্রশ প্রতিভা 


তবমিকা উনিশ 


গম্ভীর ও সরস নান! ভঙ্গিতেই চেয়েছে জাতীয় এঁতিহকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে 
মিলিয়ে নিতে ৷ বঙ্কিমের প্রবন্ধ-পৃস্তকগুলিতে সেই চেষ্টাই প্রবল । কিন্ত ক্রমেই 
বন্কিমের মন ভারতীয় সংস্কৃতি ও এঁতিহ্ের অধিকতর পক্ষপাতশ হয়ে উঠছে, 
তাও দেখা যায়। বিশেষ করে দেখা যায়, হিন্দুধর্মের মধ্যে তিনি দেখতে পান 
সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মপথ । 


পুস্তক-পরিচক্স 
বঙ্কিম-মানসের এই ম্বলসৃত্র মনে রেখে এবার আমরা ( আমাদের রচনাসংগ্রহের 
প্রথম খণ্ডের প্রথম অংশে মুদ্রিত ) প্রবন্ধ-পৃস্তকগুলির পরিচয় গ্রহণ করতে পারি। 
( প্রতি গ্রন্থের বিজ্ঞাপনাংশের প্রয়োজনীয় তথ্য এই 'সংগ্রহ'মালার প্রতি পুস্তকের 
শেষে উল্লেখিত হয়েছে, তা অবশ্ঠ দ্রষ্টব্য )। 


লোকরহুম্য ॥ “বঙ্গদশনে'র পাঠককে গুরুগন্ভীর রচনার ভার থেকে 
৷ কিছুটা হাফ ছেড়ে বাঁচতে দিতে হবে, বঙ্কিম তা অনুভব করতেন । প্রথম সংখ্য। 
থেকেই ব্যবস্থাও করেছিলেন । 'লোকরহস্যে' সেসব লঘু রচনা সংকলিত হয়। 
প্রথম সংস্করণের “বিজ্ঞাপনে” বঙ্কিম জানিয়েছেন ( ১।১ পৃ. ৬৫ ) কি রকমের 
“কৌতুক” বা ব্যঙ্গ-বিদ্রপ এ গ্রন্থে পাওয়া যাবে এ গ্রন্থে শ্রেণীবিশেষ বা 
সাধারণ মনুষ্য ব্যতীত ব্যক্তিবিশেষের প্রতি কোন ইঙ্গিত নাই ।, 

“লোক রহস্য' বঙ্কিমের ভাবয়িত্রী প্রতিভ। অপেক্ষা সরস মনের ও উত্তাবনা- 
ক্ষমতারই পরিচায়ক । বঙ্কিমের প্রধান রচনার মধ্যে এখনকার দিনে 'লোক- 
রহস্যের কেউ স্থান দেবে না। কিন্ত মনে রাখ! দরফাঁর--যখন এসব জেখা রচিত 
হয় তখনে! বাঙলা সাহিত্যে এ ধরনের হাস্যরসের অভিনবত্ব ছিল। বাঙালী 
পাঠক বরাবর হাস্যরম পছন্দ করত, তা সত্য। কিস্ত তার যে বিশেষ ধারার 
সঙ্গে বাঙালীর এতকাল পরিচয় ছিল, তা হয় গোপাল ভশড়ের ভশড়ামি, নয় 
বাঙালী জীবনযাত্রার ছোঁয়াচে “গ্রাম্য”, আরও একটু উচ্চ স্তরে ভারতচন্দ্রীয় বৈদগ্ধ্য, 
অথবা সংস্কৃত পণ্ডিতদের আদিরস-খেষ! বাকৃ-চাতুর্য ও রঙ্গ-চাতুর্ধ। আধুনিক 
সাহিত্যাদর্শে কৌতুকরস (1301000:) যে কত বিচিত্র ও কত মনোহর হতে 
পারে, আজ &া আমর! জানি। বঙ্কিমের থেকেই বাঙলা! সাহিত্যেও আমর! 
তার আগমন দেখতে পাই__অবশ্ঠ মাইফেল, দীনবন্ধু থেকেই সুচনা, তবে হুতোম' 
থেকে নয়। বঙ্কিম প্রথম দিকে পুরাতন স্তুল হাস্যরসের প্রভাব একেবারে 
কাটিয়ে উঠতে পারেন নি ( যেমন, দ্র্গেশনন্দিনণতে ), কিন্তু শীপ্রই তিনি সেই স্তর 
কাটিয়ে ওঠেন। রবীন্দ্রনাথ সত্যই বলেছেন-_ বন্িমচন্দ্রই বাঙলা সাহিত্যে শুল্র 
সংযত ফৌতুকরসের ভ্রহ্টী । ( দশীনবন্ধুর হাস্যরসে রবীন্দ্রনাথ স্বস্তি বোধ করতেন 
না)। আধুনিক মুুগে সাহিত্যে বিরাট রুচিপরিবর্তন ঘটেছে । সেই মানদণ্ডেও 
বঙ্কিমের রুচি উত্তীণ। অথচ, তার রদিকত' নীরক্ত ও নিদ্প্রভ নয় । বঙ্কিমের 
উদ্দেশ ছিল হাল্ক' হাসিতে পাঠকের মনকে জাীইয়ে তোল! । কিন্তু সেই হাল্কা 
হাঁসি আর স্তুল হাসি নেই ।-_তবু 'ব্যান্রাচার্য বৃহল্লান্থল' পূরন হয় না-_ মানুষ 
পশুকে ব্যাত্রদের চোখ দিয়ে দেখে হাঁনতে-হাসতেও পাঠকের একটু-না-এফটু 


কুড়ি বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ 


ভাবতে হয়। এই ভাবন] ও কল্পনা বঙ্কিমের লঘু হাসিতেও গভীরত' ও শ্রী দান 
করে। তৃতীয়ত, শ্রেষ্ঠ হিউমারিস্টের একটা লক্ষণ_নিজের অসংগতি নিয়েও 
সে পরিহাস করতে অকুণ্ঠিত ;-__বঙ্কিমের লেখায় তা চমৎকার প্রস্ফুট । 'ইংরেজ- 
স্তোত্রে” (১।১, পৃ. ১২) ও বারুতে (৯৯, পৃ. ১৪ ) জাত্যভিমানের সেই জ্বাল 
তাই দাহ ন৷ থুইয়েও সার্থকতায় এত অমোঘ । যথা, 

4“( হে ইংরেজ ) আমার স্পীচ- শুন, আমার এসে পড়, আমায় বাহবা 
দাও__আমি তাহ! হইলে সমগ্র হিন্দ সমাজের নিন্দাও গ্রাহ করিব না। 
আমি তোমাকেই প্রণাম করি ।” 
কিংবা বাবু'তে 

“বিষুণর ন্যায় ই*হাদিগেরও (বাবুদের ) দশাবতার । **. ফেরানী 
অবতারে বধ্য অপুর দপ্তরী, মাস্টার অবতারে বধ্য ছীত্র---উকিল অবতারে বধ্য 
মোয়াকেল ; হাকিম অবতারে বধ্য বিচারার৫থী, জমিদার অবতারে বধ্য প্রজা, 
সম্পাদক অবতারে বধা ভদ্রলোক এবং নিষ্কর্মাবতারে বধ্য পুঙ্করিণণীর মৎস্য ।” 

মনের জ্বাল উড়ে যায় না, আত্ম-সন্তট্টির কোনো স্থান নেই। তবে আত্মগ্লানি 
সত্বেও বুঝি--আমরা সকলেই জীবনে নানা অসংগতিতে ভরা মানুষ । 


কমলাকাস্ত ॥ 'কমলাকান্তের এখন তিনটি অংশ-_'কমলাকান্তের দণ্র” 
(১৪টি নিবন্ধ ), “কমলাকান্তের পঙ্জ (৫টি) ও “কমলাকাঁন্তের জোঁবানবন্দণ” (৯) । 
মোট ২০টি রচনার সমষ্টি। এ বইয়ের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় শ্রী ১৮৭৫ 
সালে, নাম ছিল শুধু “কমলাকান্তের দপ্তর, প্রথম ভাগ ।” পৃষ্ঠাসংখা ১৬২। 
বঙ্গদর্শনের সেই প্রথম দিকের ( ১২৮০-৮২ বঙ্গাব্ধ ) কমলাকান্তপরিচয়ের ১৯টি 
প্রবন্ধ তাতে সংকলিত হয়। (দ্রষ্টব্য “সম্পাদকের নিবেদন+--১1১, পূ. ৯৯৩ ) 
কমলাকাস্তের দপ্তর উৎসর্গীকৃত হয় পণ্ডিত গ্রগণ্য বামদাঁস সেন মহাশয়কে প্রণয়ো- 
পহারস্বরূপ । পরিবর্ধিত আকারে সেই পুস্তকখানির নামকরণ হয় “মলাকান্ত' 
--তখন দপ্তরের সঙ্গে সংযোজিত হয় কমলাকান্তের পত্র ও “কমলাকান্তের 
জোবানবন্দী” | টেকি নামক লেখাটি নতুন সংযোজিত হয়। এখনকার 
ফিমলাফান্ত' তখন সম্পূর্ণ হল । 

িমলাকান্তে'র এসব গঠনের কথা বাহ । “কমলাকান্তে”র মূল খুজে ধারা 19 
(311)055ঠর (00185591015 01 4১1) 00170-68191-এর দিকে তাকান, তারা 
আফিমের কথাই বড় মনে করেন । 4১৫01500-এর 0০০৬919 7১0০975-এর 
1855855 সম্পূর্ণ ভিন্লজাতয় । 101/101 [১81০9-এর মামলার অংশের 
980) $/811[-এর জবানবন্দীর সঙ্গে 'কমলাকান্তের জোবানবন্দ*'র তুলন! করাও 
নিরর্থক । এ সবের সঙ্গে যদি বা কোনো দূর সম্পর্ক থেকে থাকে, তাহলেও 
প্রকৃত পক্ষে কিমলাক্কান্তে'র পূর্বজ কেউ নেই। 

কমলাকান্তের জন্মের ইতিহাস ছর্বোধ্য নয় । এএ জীবন লইয়া কি করিব ?, 
-এই ধীর জিজ্ঞাসা, শুধু 'লোকরহস্যের লেখায় তার রহস্য প্রিয়তাও তৃপ্ত হয় না, 
তার ভাবনাও মুক্তিপথ পায় না । পরিষদ সংস্করণের সম্পাদকন্ধয় সত্যই অভ ্টি 
ও রসানুড়তি দিয়ে তাঁর মর্ম উদঘাটিত করেছেন, 


ভূমিকা | একুশ 


“প্রবহমান সংসারন্রেতের উপরিভাগে আপাত মনোহর তরঙ্গভঙ্গে 
ভাসিতে ভাসিতে তীক্ষধী বঙ্কিমচন্দ্র কখনে। গভশর রহ্স্যগহনে তলাইয়। 
যাইতেন, এবং মরণশীল মানবের, এবং যেসব হতভাগ্য জীব তাহার আশে" 
পাশে চিন্তাহীন নিঃশঙ্কতায় ভাসমান তাহাদের, ভয়াবহ পরিণতির কথ! আপন 
অন্তরে অনুভব করিয়! হাল্ফ্চা হাঁসির বুদ্বুদ বিলাসে তাহার মন সায় দিত 
না। অর্ধোন্মাদ নেশাখোর ফমলাফান্তের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া তাহার 
উপায় ছিল না। সোজাদুজি সঙ্ঞানে যে সঞ্চল কথা বলিতে তিনি সঙ্কোচ 
বোধ করিতেন, কমলাকান্তের মুখ দরিয়া সে সকল থা তিনি অসঙ্কোচে 


বলিতে পারিবেন ।৮ 


সম্পাদক ও প্রচারক বহ্িম অন্তরেরও অন্তরে ভাবুক বঙ্কিম ; সেই সঙ্গে, 
প্রবল জীবন-জিজ্ঞাসায় জিজ্ঞানু বহ্িম । এই মর্মকথা উপরের উদ্ধভিতে সুন্দর ব্যক্ত 
হয়েছে। শুধু “অনুভূতি” নয়, মননশীল জাবন-জিজ্ঞাসার দি্টিও ঞ্ষমলাফান্তের 
পাগলামির সূত্রে বারে বারে আভাসিত হয়ে উঠেছে। আসলে ছুটি পৃথক দিক 
নয়, পরোক্ষে একই বঙ্কিমের আতআ্মান্বেষণ । ফমলাক্কান্তের নিৰন্ধগুলির মধ্যে- 
তখনফার বঙ্কিমের সমগ্র জীবনবোধই তাই বিদ্যচ্ছটায় হাসিতে অশ্রুতে চমক 
দিতে দিতে ফুটে ওঠে, আবার উঠতে-না-উঠতেই খেয়ালিপনার মধ্যে মিলিয়ে 
যায়। এ জন্যই কমলাকান্ত ভাবুফ ও স্রষ্টা বঞ্চিমের অভিনব সাহিত্যকর্ম_তার 
পূর্ব কেউ নেই। 


খোশনবিশ-বিবৃত কমলাক্কান্তের “যথার্থ পে-বিল? রচনা, কমলাকান্তের “সুখ 
সম্পক্কিত ভাবুকত (“প্রথম সংখ্যা”__“একা” ), পরাধীন স্বদেশের বেদন! দিয়ে 
তার সুচনা, তারপর, সৃখবাদ (বেস্থাম মিলের “হিতবাদ' ), কৌং-এর মানব- 
পৃজা- মনুষ্যত্বের স্বর পসন্ধান, সেই ফারণেই বাহুলম্পদের অত্যাধিক্যে অবিশ্বাস 
মানুষের বিচিত্র আকাজ্ষার পরিণাম-ভাবনা এইসব কমলাক্ষান্তকে এগিয়ে দেয় 
ঈশ্বরমুখিতার দিকে । | 

“প্রীতি সংসারে সর্বব্যাপিনী- ঈশ্বরই গ্রীতি-প্রীতিই আমার কর্ণে 
এক্ষণফার সংসার সংগীত । অনন্তকাল সেই মহা'সংগীত সহিত মনুষ্ত হৃদয়তন্ত্রী 
বাজিতে থাকুক । মনুস্তজাতির উপর যদি আমার প্রীতি থাকে, তবে আমি 
অন্য সুখ চাই না।” (১ম সংখ্যা, এএকা-_” ) 
লঘু দৃষ্টিতে মনুষ্যফলের বর্ণনা, রঙ্গদৃ্টিতে “ইউটিলিটি” ব্যাখ্যা, চিরস্তন তৃষ্ণা, 

গভীর জিজ্ঞাসা চমক দেয় । 

“মনুষ্যমাত্রেই পতঙ্গ । সকলেরই এক একটি বহি আছে, বহি কফি 
আমরা জানি না ।"""ঈশ্বর ফি, ধর্ম কি, জ্ঞান কি, স্বেহ ফি? তাহা কি 
কিছু জানি না। তবু সেই অলৌঞ্ষিক অপরিজ্ঞাত পদার্থ ৰেড়িয়া বেড়িয়া 
ফিরি। আমরা পতঙ্গ নয় তফি?” (৪র্থ সংখ্য।, পতঙ্গ ) 
সেই সুখ-জিজ্ঞাসার উত্তর ( &ম সংখ্যা, “আমার মন” )-- 


“আমি চিরফাল আপনার রহিলাম পরের হইলাম না এই জন্যই পৃথিবীতে 


বাইশ বঙ্কিম রচনাঁসংগ্রহ 


আমার সুখ হইল না।-..আমি অনেক অনুসন্ধান ফরিয়া দেখিয়াছি পরের 

জন্য আত্মবিসর্জন ভিন্ন, পৃথিবীতে স্থায়ণ সুখের অন্য ফোনে মূল নাই ।-” 

এর মধ্যেই কবিমন হালকা সুরে “বসস্তের কোকিল”, “ফুলের বিবাহ" দিয়ে 
আবার ব্যঙ্গ?ৃষ্টিতে “বড়বাজারে' মনৃষ্যসমাজের বাজারদর কষতে থাফে-__ 
125901170010121 [110018, “সাহিতোর বাজার, 'যশের ময়রাপটি পার হতে 
হতে দেখে একখানি দোঁকান__একমাত্র যেখানে সূযশ বিক্রয় হয়-_“বিক্রেত। 
কাল, মূল্য জীবন ।' 

বিষয়ের দিক হতে বঙ্কিমের যাবতীয় চিন্তাই কফমলাঞান্তের দণ্জুরে ভেসে 
ভেসে দেখা দিচ্ছে, সকলের মধ্যে আছে এক নিগুঢ় ভাবাবেগের স্বর । এমন কি, 
“বিড়ালে'র মতো সুতীক্ষ শ্রেণী-বৈষম্যের ব্যাখ্যাও তিনি সংরক্ষণ ধরে গিয়েছেন 
(“সাম্যের মতো বাদ. দেন নি); তবু একটি ভাবনা,_-বস্কিমের জীবনের যা 
অনির্বাণ ভাবন1--তা “কমলাকান্তে” শর্বস্থানীয়-_-এ ভাবনা স্বদেশভাবনা । (১৯শ 
সংখ্যা, আমার দুর্গোংসব, ১২শ সংখ্যা, একটি গীত, ১ম পত্র পলিটিকৃস তাতে 
দীপ্তিময়। ) একটি লক্ষ সৃস্থির-_না, একান্ত ভাবে পরহিত নয়-_-বঙ্কিমের 
জীবন-ভাবনায় স্বদেশগ্রীতি পরম প্রেরণ ৷ বহ্বিমচন্দ্রের “মাতৃমৃতি' কমলাকান্তের 
“আমার ছুর্গোংসবে? প্রথম প্রস্ফট হয়, আনন্দমঠে” নয়,আমার ছুর্গোংসব ও 
বিন্দেমাতরম্-এ বন্ধিমের ম্থদেশগ্রীতির ১০150515 পরিপুতি । অথচ সমস্ত 
বেদন| আকুলত1 ভাবনা! সত্বেও কমলান্তের হাঁসি ফুরোয় না_'কমলাকান্তের 
জোবানবন্দী, তাই এখনে৷ সকলের প্রিয় । অবশ্য হাঁসিও শেষ নয়, সব নয়। 
জাঁবনের গম্ভীর ভয়াবহ পরিণতির ভাবনায় আকুলিত “বুড়ো বয়সের কথা”ও 
( ৪র্থ পত্র) তরু সেই আকন্মিক হাসির ছটায় প্রসন্ন সরস, চিরদিনের থা । 
বহ্কিম কৌতুক-দৃষ্টিতে যেন আপনার ভাবশরূপও তাতে দেখতে পাচ্ছেন । কমলা'- 
কাস্তের প্রিয়বন্ধু দাঁসু মিত্রর মতোই তারও এই পরিণতিই অনিবার্ষ-_ 

আমার প্রিয় বন্ধু দাঁসু মিত্র, যৌবনের রূপে স্ফীত কপোতের ন্যায় 

সগর্বে বেড়াইত-_কত মাগী গঙ্গার ঘাটে স্্ান কালে তাহাঞ্ষে দেখিয়া নমঃ 

শিবায় বলিয়া ফুল দিতে, “দাস মিত্রায় নমঃ, বলিয়া ফুল দিয়াছে। 

এখন সেই দাসু মিত্র শুষ্ক কণ্ঠ, পলিত ফেশ, দত্তহশীন, লোলমচর্ম, শীর্ণকায়। 

দাসুর একট ত্রাণ্ডি আর তিনট! মুরগী জলপানের মধ্যে ছিল-__এখন 

দাস নামাবলীর ভরে কাতর, পাতে মাছের ঝোল দিলে, পাত মুছিয়া 

ফেলে ।'-% 

তখনো! বঙ্কিম পাত মুছে ফেলেন নি। তাই “কমলাকান্ত হাসির সঙ্গে 
ফরুণের, অদ্ভুতের সঙ্গে সত্যের, তরঙগতার সঙ্গে মর্মদাহিনশ জ্বালার, নেশার 
সঙ্গে তত্ববোধেরঃ ভারুফতার সঙ্গে বস্ততন্ত্রতার, শ্লেষের সহিত উদারতার” 
( অক্ষয়কৃমার দতগুধ-_- বঙ্কিমচন্দ্র ) এক অদ্ভুত সমন্বয় । 

কমলাকান্ত সত্যই কবি, দার্শনিক, সমাজশিক্ষক, রাজনীতিজ্ঞ ও স্বদেশ- 
প্রেমিক । এক কথায়, কমলাকান্ত বহ্িমচন্দ্র । এবং এ গ্রন্থ বহুমুখী বহ্কিম-' 
প্রতিভার 16175567206 রচনা! । ফমলাকান্ত নাম নিয়ে সে ভঙ্গির সার্থক- 
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অসার্থক অনুকরণে ফেউ কেউ লিখেছেন । হয়তো! আরও ফেউ ফেউ লিখবেন । 
তারা এই সত্যটাই তুলে যান-_-কমলাকান্ত বিশ্বসাহিত্যের 11005 সৃটি, কারণ 
এক 91100৩ প্রতিভার সে প্রতিভ্‌ । দ্বিতীয় বঙ্কিম হয় নি, দ্বিতীয় কমলাকাস্তও 
হতে পারে না! ফমলান্তের পুর্বজ নেই, “আত্মজও' কমলাকান্তের নেই । 

বিজ্ঞানরহুত্য (দ্রষ্টব্য : সংগ্রহ সম্পাদকের নিবেদন+--১। ১। পৃ. ৯০৬) ॥ 
বহ্কিমের যোৌবনেই পাশ্চাত্য জগতে ডারুইনের অভিব্যক্তিবাদ বিপ্লব ঘটায়। 
হাকৃসলশ টিগুলে, হার্বার্ট স্পেন্সার প্রভৃতি জ্ঞানের জগতে বিজ্ঞানকে বিজয়ী 
করে তুলতে থাকেন। বঙ্কিমচন্দ্র এ সত্য উপলব্ধি করেছিলেন । বিশেষ করে 
অগ্গষ্ট কৌ তার সর্বাধিক শ্রদ্ধেয় লেখক । কৌং বিজ্ঞানকেই একমাত্র স্থির- 
লভ্য ( পজিটিভ) ভিত্তি করে 'প্রত্যক্ষবাদ” বা পজিটিভিজমের দর্শন প্রচার 
করেছিলেন । বঙ্কিম তা সম্পূর্ণ না মানলেও বুঝেছেন-_জগৎ মিথ্য। নয়, জীবন 
মিথ্যা নয়, এঁহিক জীবনধাত্রায় বিজ্ঞানকে সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করতে হবে । 
এ বোধ নিশ্চয়ই গতানুগতিক জীবনে সম্ভব নয়। বাঙলাঁদেশের শিক্ষিতদের 
মধ্যে তখন কিন্ত এই বোধ দেখা দিয়েছে__তত্ববোধিনীর অক্ষয়কুমার দত্ত ও 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সে পথে পূর্বেই পদার্পশ করেছেন । 

মহেন্্রলাল সরকারের “ভারতীয় বিজ্ঞানসভা' প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব (১৮৭২) 
ও আয়োজন তাই সমাদৃত হয়। প্রায় একই সময়ে “বঙ্গদর্শন” প্রকাশ ও 
“বিজ্ঞানসভার আয়োজন বাঙালী জাগরণের পক্ষে তাৎপর্যপূর্ণ । বস্থিমচন্দর 
বিঙ্গদর্শনের ২য় সংখ্যাতেই ( জ্যে্ট, ১২৭৯) বিজ্ঞান আলোচনার সুচন' 
করেছিলেন। পরে (ভাদ্র, ৯২৭৯) “বিজ্ঞানসভা”র প্রস্তাবকে অভিনন্দিত 
ফরেন। বিজ্ঞানের নতুন নতুন তত্বগুলির সঙ্গে বাঙালী শিক্ষিত স্ত্রী-পুরুষ ও 
শিক্ষার্থীদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া “বঙ্গদর্শনের? একটা কাজ হয়ে দীড়ায়। 

এসব প্রবন্ধ মৌলিক" নয়__বন্কিমচন্দ্র “বিজ্ঞাপনে” তাদের মুল নির্দেশ 
করেছেন; নিজের ভ্রান্তি-সম্ভাবনাও স্বঁকার করেছেন, তার অভিমানে তা! বাধে 
নি। ফালক্রমে নতুন আবিষ্কারের ফলে অনেক কথা এখন অসম্পূর্ণ মনে হবে, 
তাও সুনিশ্চিত। কিন্তু কথাট! তা নয়__বিজ্ঞানরহস্যের গুরুত্ব এই যে, সাহিত্যের 
রসবোধের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্কিম জাগ্রত করতে চেয়েছেন বাঙালী পাঠকের বিজ্ঞান- 
চেতন]। 


বিবিধ প্রবন্ধ ॥ বিবিধ প্রবন্ধ “বঙ্গদর্শনে'র ত্রত উদ্যাপনের সার্থক 
প্রমাণ,_অবশ্ঠ প্রচার ও নিবজীবনে'র ফালেও বঙ্কিমের বহুমুখী দৃষ্টি ও 
জিজ্ঞাসার জের চলেছিল । “বিবিধ প্রবন্ধে'র বিষয়সূচীর দিকে তাকালেও 
দেখতে পাই_-কত বিচিত্র বিষয়ে বহ্কিমের আগ্রহ । নান! প্রশ্ন ও তত্ব আলো- 
চনার সূত্রে সাময়িক পত্রে এসব প্রবন্ধ রচিত হয় (দ্রষ্টব্য, সংগ্রহ সম্পাদকের 
মন্তব্য : ৯৯, পৃ ৪৯৪ )। এমন কি, সংকলনকালেও কোনে! বিশেষ ধারা 
অনুযায়ী বঙ্কিমচন্দ্র প্রবন্ধগুলি গ্রথিত করেন নি । তথাপি, হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে 
বন্কিমের বিচারশীল মনের জিজ্ঞাসা এবং হিন্দ্ব ভাবধারা, ইতিহাস-দর্শনের 
প্রতি ভার অন্তনিহিত অনুরাগ যে প্রথমাবধিই কত প্রবল, এবং ইউরোপীয় 
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দার্শনিক ও সমাজতান্বিকদের অভিনব চিন্তাকে কবলিত রে নিয়ে সেই 
অনুরাগই যে ক্রমশ তার মনে পরিপুষ্টি লাভ করছে,_ধর্মতত্বে, কৃষ্ণচরিত্রে ও 
গীতার ব্যাখ্যায় যে তার পরিণতি এক হিসাবে প্রায় অনিবার্,_-বিবিধ 
প্রবন্ধের প্রবন্ধসমূহ থেকে সেই সত্য অনুধাবন করা যায়। একটা কারণ-_ 
প্রবন্ধ গুলি লেখা আগে হলেও পুস্তকে গ্রথিত হয়েছে “কৃষ্ণচরিত্রে”র পরে। 

নান! ভাঙাগড়ার মধ্য দিয়ে “বিবিধ প্রবন্ধ” বর্তমান আকার লাভ করেছে। 
বিজ্ঞাপন*সমূহে বন্কিম সে বিবরণ দিয়েছেন । 

বিবিধ প্রবন্ধ_দ্বিতীয় ভাগের মধ্যে আছে “বঙ্গদেশের কৃষক” ৷ তার 
কিয়দংশ “সাম্যের অন্তরক্ত ছিল। “সাম্য বিলুপ্ত করে বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদেশের 
কৃষক” “বিবিধ প্রবন্ধ-__ছিতগয় ভাগে? অন্তভুক্তি করেন। লেখাটির মুখবন্ধে 
তখন জানান, “যে অবস্থা (বঙ্গদেশের কৃষকে) বণিত হইয়াছে তাহা আর নাই, 
(দ্রষ্টব্য : উক্ত মুখবন্ধাংশ), তবে সব উৎপাত এখনো “সবস্থানে অন্তহিত হয় 
নাই। মনুষ্তত্ব কি?” প্রবন্ধটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ৷ তা 'বঙ্গদর্শনে' ( আশ্বিন, 
৯২৮৪ সালে ) প্রকাশিত জন স্টুয়ার্ট মিলের জীবনচরিতের কিয়দংশ ৷ বঙ্কিম 
জানিয়েছেন_ ধর্মতত্বের অনুশলনধর্ষের বীজ “মনুষ্যত্ব কি? প্রবন্ধটিতে আছে । 
মিলকে তখনে। বাতিল করার কথা বঙ্কিম ভাবেন নি । 

“বিবিধ প্রবন্ধ গ্রন্থনে বঙ্কিমচন্দ্রের কোনো! প্ল্যান ছিল না, তা দেখেছি । 
হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের বিষয়-বিভাগানুযায়ী (ব. সা. প. সংস্করণ) দেখি 
এখন তাতে ৭টি সাহিত্য-বিষয়ক, প্রত্ুতত্ব ৪টি, ইতিহাস ও অর্থনীতি ৯০টি, 
দর্শন ও ধর্ম ১০টি এবং বিবিধ ৭টি প্রবন্ধা। বেশ বোবা যায় একদিকে ইতিহাস, 
অন্ুদিকে দর্শন ও ধর্ম__বঙ্কিমচন্দ্রের প্রধান আলোচ্য এই ছুটি বিষয়। বিশ্লেষণ 
করলে আরও অনুভব করা যায়__বিবিধ বিষয়ে আগ্রহ সত্বেও স্বাজাত্য-প্রেরণ! ও 
আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকে জাতীয় সংস্কৃতি ও (হিন্দ্ব) ধর্মজিজ্ঞাসা_ 
লেখকের মনের প্রধান আগ্রহ এইসবে। প্রবন্ধগুলিতে “র্মতত্বের ও 'কৃষ্ণ- 
চরিত্রে”র বক্তব্য বাঁজাকারে প্রচ্বর__সেসবের উদ্ধৃতি প্রায় অসম্ভব । 


অন্য দ্ব-একটি কথাও উল্লেখযোগ্য । বঙ্কিমের সাহিত্যালোচনা ক্রমে কমে 
এসেছিল, কিন্ত সাহিত্যসমালোচনার স্থির ভিত্তি বঙ্কিমচন্দ্র বাঙল৷ সাহিত্যে 
তৎপুর্বে পতন করে ফেলেছেন । স্থির চিভে সরস গ্রন্থবিচার, এবং ইংরেজি 
ও সংস্কৃত সাহিত্যের তুলনামূলক সমালোচনা, পৃরাতন সাহিত্যের তাৎপর্যপূর্ণ 
আলোচন1-গভীর অধ্যয়ন, অভ্রান্ত ও তেমনি গভশর রসবোধের ফলেই তা 
সম্ভব। এইখানেই বাঙলা] সাহিত্যের সেই দগুধারী, রক্ষাকর্তা ও পালনকর্তা 
বহ্কিমফ্ে আমরা সব্যসাচশরূপে দণ্ডায়মান দেখতে পাই। 

“বিবিধ প্রবন্ধে” ধর্শশআলোচনাঁর তুঁল্যই গুরুতর বহ্িমের ইতিহাসবিষয়ক 
প্রবন্ধলমৃহ-_বঙ্কিমচন্দ্রের এঁতিহামিক জিজ্ঞাসা, অনুপন্ধান, গবেষণা, বিচার 
এবং সিদ্ধান্ত। ভারতের এবং বাঙলার ইতিহাস নির্ণয়ের জন্য তার আগ্রহ ছিল 
ছবনিবার। নিশ্চয়ই তার বড় একট! কারণ বঙ্ষিমচন্দ্রের প্রবল জাত্যভিমান'। 
কিন্ত জাত্যভিমান এ ক্ষেত্রে ভয়াবহ নয়, ভ্রান্তও নয়, বরং অত্যন্ত সুসংগত। 


ভূমিকা পঁচিশ 


অবস্থ। একটা কথা-বঙ্কিমের ইতিহাসজিজ্ঞাসার পূর্বে ভারতবর্ষের প্রাচীন 
ইতিহাস পুনরাবিষ্কৃত হচ্ছিল। জেম্স প্রিন্সেপ্‌, ওল্ডেনবুর্গ প্রভৃতির চেষ্টায় 
ুদ্ধ, অশোক ও সাধারণভাবে বৌদ্ধ পুরাকীত্িসমূহের সম্বন্ধে শিক্ষিত শ্রেণী 
তখন অবহিত হচ্ছে। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মতো পৃরাতাত্বিক বাঙালশ সমাজ 
থেকে উশ্থিত হয়েছেন । কিন্ত বঙ্কিমের আগ্রহ বৌদ্ধ কীর্তিতে ততটা নয়-_ 
একদিকে পৌরাণিক হিন্দু ধর্মে ও হিন্দ্র কীর্তিতে, অন্যদিকে বাঙলার ও 
বাঙালীর অতীতে ; “ভারত-কলম্ক” ও “বাঙ্গালার কলঙ্ক” অপনোদন তার 
প্রধানতম উদ্দেস্ত। বঙ্কিমের সময় এই দ্বদিকেই পাশ্চাত্য পগ্ডিতেরা যা ইতিহাস 
বলে তুলে ধরতেন তা মোটেই এঁতিহাসিক মু্িপদ্ধতির প্রয়োগের ফলে 
তারা লাভ ফরেন নি। সেরূপ মক্প্রণালীর সঙ্গে তাদের পরিচয়ও গভীর 
ছিল না! (রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়__নারায়ণ, বৈশাখ ১৩২১)। বঙ্কিম অন্তত 
দুটি কলঙ্ক ক্ষালনে সার্থকভাবেই যত্রপর হন। “ভারত-কলঙ্ক” ও সে-জাতীয় 
প্রবন্ধগুলি তার বিচারবৃদ্ধি ও অন্তদ্রষ্টিরও পরিচায়ক । স্মরণ করিয়ে দেয়-_ 
গ্রক, আরব, এবং তংপরবর্তী (তুর্ক, মুঘল) মুসলমানদের পক্ষে ভারত বিজয় 
সহজনাধ্য হয় নাই। বঙ্কিমের মতে-হিন্দ্র জাতির বলবীর্ষের অভাব ছিল না, 
অভাব ছিল “ন্থাতন্ত্্ের, “অনুরাগে”্র, “জাতীয় চেতনা”্র, “এঁক্যবোধে”র | 
এ মত 'জাতীয়তাবাদী' হলেও নিশ্চয়ই এঁতিহাসিক যুক্তিসঙ্গত । আরো! 
সার্থক বাঙাল জাতির ইতিহাস সম্বন্ধে বহ্কিমচন্দ্রের অনুসন্ধান ও অভিমত । 
বন্কিম_এবং বোধহয় বঙ্কিমই প্রথম-__এঁতিহাসিক মুক্তি ও বিচারের দ্বারা 
“বাঙ্গালার কলঙ্ক” অপনোদন করেন । সপ্তদশ মুসলমান অশ্বারোহীর বাঙলা 
জয় তখনে৷ সুগ্রচলিত ফিংবদস্তীরূপে গ্রাহ ছিল। তা যে বাস্তবে অসম্ভব, 
সে ফথা কেউ ভেবে দেখত না। বঙ্কিম মনে করিয়ে দেন--১২০৩-এর পরে 
গৌড় অধিকৃত হলেও বঙ্গদেশের অধিকাংশ প্রদেশ স্বাধীন ছিল ।-_সেনবংশ 
আরো এক শতাব্দী পূর্ববঙ্গেও রাজত্ব করেছিল । তুর্ক বিজয়ের পূর্বে পাল ও 
মেন বংশের শাসন উত্তরাপথেও বিস্তীর্ণ ছিল। তৃর্ক বিজয়ের পরে গোঁড়ের 
স্বাধীন সুলতানরা,__মুদলমান হলেও, বাঙালীরূপে বাঙলার স্বাধীনতা অক্ষু্ 
রেখেছিলেন । এসব ফোনো কথাই নিছক বাঙালীয়ানা নয়। এইবপই 
বঙ্কিমের সার্থফ আর একটি গবেষণা_“বাঙ্গালশর উৎপত্তি” । বাঙালণ অবিমিশ্র 
আর্য নয়, আমরা অধিকাংশ বাঙালীই দ্রাবিড়, কোল প্রভৃতি অনার্য জাতির 
ংশধর, আর্ধীকৃত বাঙালী । একথা নৃ-বিজ্ঞানের নানাবিধ অনুসন্ধানে আজ 
সর্বন্থীকৃত। কিন্তু ম্যাক্সমূলরের সমকালে তখন এদেশে এসেছিল “আর্ামির” 
মুগ, তাই এ তত্ব স্বীকার করতে শিক্ষিতরা অনেকে চাইতেন না; বুঝতেও 
চাইতেন না। বন্ধিমের এই প্রবন্ধ সেদিনের পক্ষে নিঃসন্দেহে সার্থক গবেষণা 
অবশ্থ, এদিনের তুলনায় তা সম্পূর্ণ মুক্তিসহ নয় । যেমন, বাঙলার অন্বষ্ঠ, কায়স্থ, 
ফেন, বাঙলার ব্রাক্গণরাও সত্যই কয় আনা আর্য, তা তাদের চোখ মুখ না 
কাঁন দেখলেই অনুমান করা যায়। এ তুলই বহ্িমচন্দ্রের “বঙ্গে ব্রাঙ্গণাধিকার” 
প্রবন্ধেও দেখা যায়। (অবশ্ত যে পৌরাণিক হিন্দুধর্মে বঙ্কিমের বিশ্বাস, সেই 


ছাব্বিশ বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ 


হিন্দ্ধর্মের কয় আনা আর্”, কয় আনা তনার্”, তাও বিচার্ষ )। সেসব সত্বেও 
সে প্রবন্ধও বহ্িমের মুক্তিপরায়ণতাঁর পরিচায়ক । 

আসল কথাটা এই--এঁতিহাদিক মুক্তিবিচার ও প্রমাপপদ্ধতি বহ্িমের 
যেন স্থভাব-আয়ত্ত ছিল। পরে কৃষ্ণচরিত্র আলোচনায় তার পরাকা্ঠা1! দেখা 
যায়। এই হিসাবে বঙ্কিম ইতিহাস ও প্রতুতত্ব আলোচনার ক্ষেত্রেও বাঙালশর 
এফজন পথিকৃং । 

সমসাময়িক সমাজসমস্। আলোচনায় বঙ্কিম সত্যই প্রথম জীবনে উৎসাহিত 
হয়েছিলেন-_“বঙ্গদেশের কৃষক” তার প্রমাণ । লোকশিক্ষা, বহুবিবাহ প্রভৃতি 
প্রবন্ধে বোঝা যায়, তিনি হিন্্ব সমাজের সংস্কারের প্রশ্নে সংরক্ষণশীল 
যুক্তিকে গুরুত্ব দিতেন। ইতিহাস তার মতামতকে বাতিল করে দিয়েছে । 
মুক্তি হলেও বঙ্কিমনের সেসব তর্ক নিশ্চয়ই সুযুক্তি নয়। “বজদেশের কৃষক” 
ফিস্ত বাস্তব তথ্যসম্বদ্ধ রচনা । ১৭৯৩-এর পর থেকে দিনের পর দিন 
£চিরস্থায়শী বন্দোবস্তে” জমিদার শ্রেণীর লাভ বেড়েছে, কৃষকরা বঞ্চিত ও 
উৎপশড়িত হয়েছে, তখন বঙ্কিমের পূর্বেই অক্ষয়কুমার দত্ত সক্রিয় হয়েছেন, 
কৃষফ আন্দোলনও চারিদিকে দেখা দিয়েছে । কৃষকের দুর্ভাগ্যের সঙ্গে বস্কিমের 
পরিচয় প্রতাক্ষ। জমিদার, নায়েব, গোমন্তা, গবর্মমেন্ট, আইন-আদালত 
সকলেই মিলে কার্যত কৃষকের যে কোথাও বিন্দ্রমাত্র বাচবার মতো অবকাশ 
রাখে নি, তীক্ষু, তীব্র মর্মদাহের সঙ্গে বহ্িম সে কথ পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠায় বর্ণনাঁতে 
উদঘাটন করে দেখিয়েছেন । কৃষকের কথা বোধ হয় তখনকার দিনে এত 
গ্বালা দিয়ে আর কেউ ব্যক্ত করেন নি। তথাপি বঙ্কিম যে বঙ্গদেশের 
কৃষকদের প্রতি শেষ অবধি কেন যথার্থ গুবিগার করতে কুন্ঠিত, তা তাই 
আরও বেশি প্রণিধানযোগা । তিনি দেখছেন__“জমিদারী প্রথা ভুল, কিন্ত 
সেই ভ্রান্তির উপরে আধুনিক বঙ্গসমাজ নিগ্রিত হইয়াছে ।” জমিদার প্রথার 
বিলোপে সেই বাঙালী সমাজে তাই বিপ্লব অনিবাধ-_-তাতে ভূমির উপস্থত্বভোগী 
বাঙ্গালী মধ্যবিত শ্রেণীর ভাগ্যবিপর্যয়ও ঘটতে বাধা । নিঃসন্দেহ বঙ্কিম তা চাইতে 
পারেন না। বঙ্কিম চাইলেন, বঞ্চিত কৃষকশ্রেণীকে বাচিয়ে রাখার মতো 
ব্যবস্থাই জমিদারের করুক । বঙ্গদেশের জমিদার ও মধ্যম্থত্বভোগণ ভদ্রলোকর। 
মূল বঞ্চনার লাভ ভোগ করুক । কৃষক অত্যাচারিত ন! হয়ে মূলত বঞ্চিত থাকবে । 


'লোকশিক্ষা” আকারে ক্ষুদ্র প্রবন্ধ, কিন্তু ভাবে, ভাষায় ও আত্তরিকতায় 
বঙ্গদেশের কৃষকের সগোত্র । বাঙ্গালশর দ্বারা কোন কাজ সিদ্ধ হচ্ছে না; 
তার প্রধান কারণ বাঙালী জনসাধারণকে শিক্ষার দ্বারা তৈরী করা হচ্ছে না-- 
সেরূপ শিক্ষাও নেই; অথচ আমাদের সমাজে কথকতা! প্রভৃতি লোকশিক্ষাঁর 
স্বাভাবিক ব্যবস্থা আবহমান কাল ছিল-_-তা লুপ্ত হচ্ছে__বস্কিমের এ নির্ণয় 
সত্য। এজন্য ইংরাজী শিক্ষিতদের তিনি দায়ী করে তীব্র কশাঘাত করেছেন । 
তা কিন্ত পুরো সুসংগত নয় । বরং বেশ সংগত তার এই অভিযোগ, 

“শিক্ষিত, অশিক্ষিতে সমবেদনা নাই। সুশিক্ষিত যাহা বুঝেন, 
অশিক্ষিতক্ষে ভাকিয়! বুঝাইলে কিছু কিছু লোক শিক্ষিত হয়।” 


ভূমিকা সাতাশ 


কিন্ত বোঝানো ফি এতই সহজ? “রামধন পোদ”কে ম্যালথেসিয়ান তত্ব 
বোঝানো সহজ হয় না। বোঝানো যায় না-_খাছ্যের ব্যবস্থা না হতে পুত্রকে 
বিয়ে দিয়ে “সংসার বাড়ানো সঙ্গত নয়।” “ছোট পরিবারই সুখী পরিবার” 
_-শত বৎসর পরে টাকা ঘুষ দিয়েও তে! কথাট। আজ বোঝানে! এত সহজ হচ্ছে 
না। বঙ্কিমের বেদনার ফারণ “বাঙলার লোক যে শিখিল না।” একশত বংসর 
পরেও তা সমান সত্য। 


সাম্য ॥ বহ্কিমের বাতিল-কর! গ্রন্থ । কিন্তু বঙ্কিমের চিন্তাধারার এক বিশিষ্ট 
চিহ্ন ; এবং বঙ্কিমমানসের বিবর্তনধারার এক বিশেষ চিহ-যে চিহ্ত তিনি 
মুছে ফেলতে চান। ফ্ষারণ, তার পরিণত বিবেচনায় সামাটা “সব ভুলে ভরা” । 
কিন্ত কী কা মত বায়ুক্তি ভুল; না, মৃল দৃষ্টিভঙ্গীটাই ভুল, স্পষ্টভাবে বঙ্কিম 
বলেন নি। সাম্যের অন্তভূক্ত “বঙ্গদেশের কৃষক” পৃনঃপ্রকাশফালে যা বলেছেন 
তাতে মনে হয় “বঙ্গদেশের কৃষক” সবট। ভুল নয়। “সামা” প্রথমে বিজদর্শনে'র 
তিন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়__বঙ্গা ৯৯৮০র জ্যট, আষাঢ়, শ্রাবণ, ও ১৯২৮২র 
কাণ্তিক সংখ্যায় (১৮৭৪, ১৯৮৭৫) । “বঙ্গদেশের কৃষক” ধারাবাহিক বের হয়েছিল 
তার পূর্বে ১২৭৯র (১৮৭২ গ্রী) থেকে বঙ্গদর্শনে । বঙ্গদেশের কৃষকের একটি 
প্রধান অংশ “সামো” (প্রধানত সাম্যের তৃতীয় ও চতুর্থ পরিচ্ছেদে ) অন্তভূক্তি 
করে “সাম্য” পৃস্তকাকারে প্রকাশিত হয় ৯৮৭৯ খ্রঙ্টাব্ে। তা-ই প্রথম প্রকাশ 
ও তা-ই শেষ প্রকাশ । মোটের উপর, দুইটি লেখাই বঙ্গদর্শনে প্রথম দিককার । 
বঙ্গদর্শনের প্রকাশকালে যে এইসব সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্য! বঙ্কিমকে 
ভাবিত করেছিল তাতে সন্দেহ নেই, মনে কর! চলে বঙ্গদর্শন প্রকাশেরও তা৷ অন্া- 
তম উদ্দেশ্ঠ ছিল (প্রকৃত তুলনগয় বঙ্গদেশের কৃষক ছিতীয় পরিচ্ছেদ, “জমিদার 
অন্তর্গত ২য় প্যারা--“যদি মানুষের দুঃখ দেখিয়া তা নিবারণের ভরসায় একবার 
বাক্য ব্যয় না করিলাম.-তবে যত শীঘ্র বঙ্গদর্শন বঙ্গতৃমি হইতে লুপ্ত হয়, ততই 
ভালো ।” ইত্যাদি) । কিন্ত ক্রমে এসব সমস্যু। বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টির পরিবর্তন 
ঘটে। সামাজিক প্রশ্ন আলোচনার আগ্রহও মে যাঁয়। ১৮৮৪র ফাছাঞ্ষাছি 
সময়ে তিনি শ্রীশচন্দ্র মজুমদারফে বলেন-_“সাম্য সব ভুলে ভরা আর ছাপাবো 
ন11” 

সাম্যে কি ছিল ? 

প্রথম পরিচ্ছেদে বল! হয়েছে-মনুষ্যে মনুস্তে বৈষম্য আছে; কতকগুলি 
বৈষম্য প্রাকৃত নিয়মে, কতকগুলি অপ্রাকৃত নিয়মে । সামাজিক বৈষম্য 
অপ্রাকৃতিক বৈষম্য । অপ্রাকৃত বৈষম্যের দূরীকরণে সামাজিক উন্নতি । পথিবীতে 
সাম্যের শ্রেঠ অবতার তিনজন-_শাক্যসিংহ, ফাশুখুষ্ট এবং রুশো । দ্বিতীয় 
পরিচ্ছেদে রূশোর মতবাদ ও ফরাসী বিপ্লবের (৯৭৮৯) ফলাফলের কথাও 
বলা হয়েছে । রূশোর মতে প্রকৃতির কাছে সকলেই সমান অধিকারী । 
অর্থাং ভূমিরও সকলেই মালিক । তার 'ল্য কত্রাত্‌ সোশ্যাল' (সামাজিক 
চুক্তির) মূল বক্তব্য এই__-সমাজ সমাঞ্তুক্তদের সম্মতিসৃষ্ট। প্রজার সম্মাতিতেই 
রাজ! সমাজকর্তা । রাজা সেই চুক্তি ভঙ্গ করলে প্রজা রাজা্ষে বিতাড়িত 


আটাশ বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ 


করবে। ফরাসী বিপ্লবে (৯৭৮৯) তাই ঘটল-_কিস্ত “ভূমি সাধারণের” এই 
কথা সেই বিপ্লবেও গ্রাহা হল না । তার ফলে “কমিউনিজম”, সাম্যবাদী 
আন্তর্জাতিক (৯৮৬৪) প্রভৃতির উদ্ভব হয়েছে। শুধু ভূমি নয়, সম্পত্তিমান্্ 
সর্বসাধারণের, এই মর্ষের তত্ব নানা সমাজ-সামাবাদী পণ্ডিতের! প্রচার 
করেছেন ;-_ওয়েন, লুই ব্র্যাঁ প্রভৃতির মত; ফ্ক্যরিয়েরের তত্ব, সর্বশেষে 
চিরম্মরণীয় মহাত্মা জন স্টয়ার্ট মিলের সোস্যালিজমের তত্ব, বঙ্কিম একে- 
একে উল্লেখ ও বিবৃত করেছেন । মোটামুটি বোঝা যায় রাজনৈতিক ও 
সামাজিক বৈষম্যের সংশোধন না হলে মানবজাতির উন্নতি নেই__একথা 
তিনিও বুঝেছেন । “সামোর' তৃতীয় পরিচ্ছেদে “পরাণ মণ্ডলের কথা”, 
বঙ্গদেশের কৃষকের কথা, জমিদার ও কৃষকের বৈষম্যের দুঃসহ বর্ণনা ।- 
চতুর্থ পরিচ্ছেদে__সমাজের শ্রমোংপাদন, ধনসঞ্চয়, শ্রেণীবিভাগ, লোকসংখ্যা- 
বৃদ্ধি, শ্রমজীবীদের ক্রমদারিব্র্য প্রভৃতি অর্থনৈতিক-সামাজিক তত্বের 
আলোচনা । জানতে পাই-__ভারতের শ্রমবিভাগেই ব্রান্ণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ঠ, শুদ্র 
প্রভৃতির বর্ণগত বৈষম্যের ও অধিকারগত বৈষম্যের সৃষ্টি । বঙ্কিম জানান__ 
এই বৈষম্যের বিষে ভারতীয় সমাজের অধঃপতন ; শোনান প্রজাদের 
দুর্দশারই ব্যাখ্যা । পঞ্চম পরিচ্ছেদে তার আলোচ্য-স্ত্রীপুরুষে বৈষম্য | 
প্রার্কৃতিক বৈষম্য থাকলেও এখানে বক্তব্য, স্ত্রীপুরুষে অধিকারগত বৈষম্য শ্ায়- 
সঙ্গত নয়। বিদ্যাশিক্ষা, বিধবার বিবাহ, অবরোধ-প্রথ, পুরুষের বহুবিবাহ 
প্রভৃতি উত্তরাধিকার বিষয়ে এদেশের স্ত্রলৌকদের অধিকারহীনতার বঙ্কিম 
বিচার ক্ষরেছেন। আত্রীজাতির উন্নতির জন্য কিছু করা যায় না কি? 
এইট ক্ষুব্ধ জিজ্ঞাসা-“ফে অগ্রসর হইবে ?”__এই প্রসঙ্গের রচয়িতা যেন 
সমাজ-বিবর্তনের জন্য উদ্গ্রব। উপসংহারে আছে রাজার জাতি (ইংরেজ) ও 
প্রজার জাতির (ভারতীয়) মধ্যে বৈষম্যের উল্লেখ । উল্লেখই মাত্র, তার বেশী 
আলোচনার প্রয়োজন লেখক দেখেন নি। তার শেষ কথা-_মানুষ বুদ্ধি, শক্তি, 
শিক্ষায় বিভিন্ন রূপের; সে সবে তারতম্য আছে ও থাকবে । তবে 
“অধিকারে সাম্য আবশ্তক- কাহারও শক্তি থাকিলে অধিকার নাই বলিয়া! বিমুখ 
না হয়। সকলের উন্নতির পথ মুক্ত চাই।” 

আসলে দাবিটা এই 6009115 ০01 11505 200 001207601016651 
কিন্তু ব্যক্তিগত সম্পত্তি (01580 70:09) কি সাধারণীকৃত হবে, শ্রেণী- 
বৈষম্য কি বাতিল হবে, না হবে না, তা স্পট করে “সাম্যেও বঙ্কিম 
আলোচনা করেন নি। সাম্যবাদের ক্ষিন্ত সেসব মূল কথা । 

যাই হোক, সাম্যের সবটাই যখন ভুল তখন এর আলোচনারও এখানে 
প্রয়োজন নেই । পরবর্তীকালে (ধর্মতত্বে ) তাই বঙ্কিমচন্দ্র '্রীপুরুষের সমান 
, অধিফার” কথাটাকে স্থল তর্ক তুলে উপহাস করেছেন । 

হিন্দুর জাতিভেদ ও অধিকারভেদ প্রভৃতি ব্যবস্থাও তিনি নানা দূর্বল মুক্তিতে 
ব্যাখা! করতে চেয়েছেন । অন্তরুখী জাবনজিজ্ঞাসার বশে সেই পরিণত 
জীবনে সমাজ ও রাষ্ট্রের সমস্যা আলোচনায় ও সমাধানচিস্তায় তিনি আর 


ভূমিকা : উনত্রিশ 


উৎসাহ বোধ ফরেন নি। কারণ, অন্তর্ুখিতায় সেসব সামাজিক প্রশ্ন 
সকলই বাহা--সকল প্রশ্ন মীমাংসিত হয়ে যায় এক অন্তর্ুখী সিদ্ধান্তে 
(ধর্মতত্ে)_ব্যক্তির বৃতিনিচয়ের সামঞ্জস্যপর্ণ বিকাশে গ্রীতি সর্বব্যাপী হবে 7 
মানবপ্রীতিতে ঈশ্বরভক্তিতে সবই যখন সামঞ্জস্যময়, তখন সামর্জস্য ঘটলে বৈষম্য 
কোথায় ? তাই সামাজিক-রাজনৈতিক প্রশ্ন নিতান্তই বাহা বিষয়। 

“মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত' ব্ঙ্গপ্রধান রচনণ, লোক-রহস্যাদির সগোত্র । 
বল৷ বাহুল্য, এ গ্রন্থ মনন-সাহিত্যের মধ্যে পড়ে না। বঙ্কিম স্বয়ং নাকি 
সরকারী মহলে সম্মানিত কর্মচারী ছিলেন। দেশীয় চাকুরে হিসাবে 
পদোন্নতি তার মন্দ হয় নি। রায় বাহাদুর ও সি. আই, ই. প্রভৃতি উপাধি 
লাভ ঘটেছিল । তাকে গবর্মমেন্টের সেক্রেটারির পদে তবু পাকা করা হয় নি। 
আত্মাভিমানী বঙ্কিম নিজের মর্যাদা রক্ষা করেই চলতেন, বেশ জানতেন 
তার উপরওয়াল৷ ইংরেজর' প্রতিভার অধিকারী না হলেও, গাত্রবর্ণের গুণে 
উপরওয়ালা। একজন নেটিভের মেধা, কর্মদক্ষতা ও আত্মমর্ধাদাবে'ধ বরং 
সাহেবদের সকলকে ম্বন্তি দিত না। কাঁ পদ্ধতিতে যে দেশী মানুষের 
চাকরিতে উন্নতি করে, বঙ্কিম তা যথেষ্ট দেখেছেন, দেখে হয়তো বিদ্রপ ও 
ঘৃণায় হেসেছেন। মুচিরাম গুড় সেইরূপ বিদ্রপযূলক কাহিনী । স্যাটায়ার 
ইলেও ব্যক্তিবিশেষের ব্যঙ্ষচিত্র নয় বলেই মনে হয়, একটা টাইপের চরিত্র । 
এবং বিদ্রপের জ্বালাও গল্পটিতে ততটা নেই । হ্য়তে৷ প্রো বঙ্কিম তখন 
দেশের সবত্র প্রতিভ1 বলে সম্মানিত ; এবং গভীরত্র জীবন-ভাবনায় নিরত । 
মুচিরামদের উন্নতিতে ক্ষোভ অনুভব করা দুরের কথা, ব্যঙ্গই বেশী বোধ 
করতেন। তাই লঘু হাস্যে মুচিরামদের বিদায় দিয়ে বলেন, আর এঞ্চবার 
হরি বল।” মুচিরাম গুড় পড়ে আমরাও তাই জ্বাল! অনুভব করি না-ব্য্থ 
উপভোগ করি । বলতে পারি- ধন্য ইংরেজ রাজত্ব ।” 


চিন্তাসম্পদ--ধর্মচিস্ত 


বহ্কিমচন্দ্রের পরিণত জীবন প্রধানত ধর্মচিন্তায়, বিশেষ করে হিন্দবধর্ষের চিন্তায়, 
উৎসর্গাকৃত হয়। গ্রন্থাকারে তার নিদর্শন প্রধানত “কৃষ্চচরিত্র, ধর্সতত্ব এবং 
শ্রীমপ্তাগবদগীতা+-র ( অসম্পূর্ণ ) ব্যাখ্যা এবং এখনকার “দেবতত্বে ও হিন্ৃধর্মেঃ 
গ্রথিত প্রবন্ধনমৃহ। ধর্মভাবনার আরম্ভ অবশ্য এইসব গ্রন্থরচনার অনেক পূর্বে । 
তার কারণও ছিল। 

পটভূমি £ বস্কিম-ভাবনার এই পরিণতি ৯৮৮৪তে প্রিন্সিপাল হেষ্টি 
সাহেবের সন্কে হিন্দধর্মবিষয়ক পত্রগত বিতর্কে আরব হয়েছিল, এমনও নয় । 
প্রথম থেকেই বঙ্কিমের মনে ধর্মজিজ্ঞাসা ছিল। পৌরাণিক হিন্দুধর্ম, কৃষ্ণভক্তি 
এবং পৌরাপিক হিন্দ্রসমাজের প্রতি মমতা বন্থিমের পরিবারগত ৷ আবার, 'জীবন 
লইয়! কি করিব ?--অতি তরুণ বয়স থেকে এ প্রশ্ন তার মনে । আধুনিক 
শিক্ষাদশীক্ষায় সে প্রশ্ন আরও শাণিত হয়। হিন্দধর্মের নানা জঞ্জাল” ও “বখামি 
তার শিক্ষিত মনে অগ্রাহা হতে থাকে । এমন ফি, মনে হয় কৃষ্ণের রাসলণলা, 


ত্রিশ বঙ্কিম রচনা সংগ্রহ 


বন্ত্রহরণ প্রভৃতি কাহিনী এক সময়ে সংগতিহীন বলে বঙ্কিম সংশয়ান্িত হন-_ 
ভক্তিভাজন পণ্ডিত হলধর তর্কচুড়ামণিকে এ বিষয়ে তাই বিড়ম্বনার প্রশ্নও 
করেছিলেন ৷ ( পুর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়__বহ্কিমচন্দ্রের বাল্যশিক্ষাৎ থেকে এরূপ 
অনুমান অসঙ্গত নয়)। অন্ুদিকে, শিক্ষাপ্রভাবেই আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের 
দান, "পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও শিল্প” তার নিকট গ্রাহা। বঙ্গদর্শনেও দর্শন, বিজ্ঞান, 
ইতিহাস, পৃরাতত্বের নানা আলোচনায় ধর্মজিজ্ঞাসার চিহ্ন বারে বারে দেখা যায়। 


একদিক থেকে ধর্ম-জিজ্ঞাস৷ উনবিংশ শতকের ভারতবর্ষের জাগরণের একটি 
অঙ্গ। ইতিহাসের ঘটনাপরম্পরায় সে জাগরণ (বা রিনাসেন্স) বঙ্গদেশে ও 
বাঙ্গালী হিন্দ্রদের প্রথম আয়ত হয়। আধুনিক মুগ ও আধুনিক সভ্যতার 
এই আঘাত বাঙালী হিন্দ্রচিন্তায় প্রথম ভাঙাগড়ার সূচনা করে। রামমোহন 
রায় থেকে আরম্ভ করে বঙ্কিমের কাল পর্যন্ত দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র ও 
সাধারণ ব্রা্ম সমাজের আন্দোলনে হিন্দুসমাজ ও হিন্দ্ধর্ম আলোড়িত হয়। 
ধির্ষসভা'র কর্তাদের সময় থেকে বঙ্কিমের সময় পর্যন্ত এ আক্রমণ সনাতন 
হিন্্সমাজের পক্ষে বরাবর ক্ষোভ ও দুশ্চিন্তার কারণ ছিল । হিন্দধর্ম-হিন্দুসমাজ 
যেন বেওয়ারিশ মাল-_পাঁচশত বংসর ধরে মুসলমান আধিপত্যের ম্বগে 
তা সম্মান পায় নি-মাঝে মাঝে উপদ্রবেও ভুগেছে। ইংরেজ আমলে 
ডফ-হেস্টিরাও যদৃচ্ছ। হিন্দধর্মকে আক্রমণ করেছে । ইয়ং বেঙ্গল বিদ্রোহ 
করে তাঁকেই অবজ্ঞা করছে বেশি, রেভারেগ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও 
মধুসূদন দর্তরা তো সে ধর্ধ ত্যাগ করতেও দ্বিধা ফরেন নি। আবার, 
ব্রান্মনেতা ও বিগ্ভাসাগর প্রভৃতি সংস্কারকেরা তিরস্কারেই হিন্দু সমাজকে 
পুরস্কত করেছেন। যে কোনে মরধাদাবান্‌ হিন্দ্বর পক্ষেই তাই হিন্্রসমাজ 
তখন রক্ষণীয়। যে কোনো স্বসমাজ ও দ্বধর্ষের মঞ্গলাকাজ্ষণ হিন্দুর পক্ষে 
হিন্নঘমাজ ও হিন্দুধর্মের স্বরূপ তাই তখন জিজ্ঞাস্য হয়ে ওঠ স্বাভাবিক- হিন্দুধর্ম 
কী? হিন্দসমাজের মধ্যে সত্য কোথায় 2 


“হিতবাদ' থেকে অনুশীলন ধর্ম? ॥ এই বিশেষ পরিপ্রেক্ষিতে 
বহ্িম$ন্দ্রের ভাবয়িত্রী প্রতিভা মানবধর্ম, সমাজধর্য প্রভৃতির সহিত ধর্মচিন্তায় 
উদ্‌রুদ্ধ হয়। ক্রমশই বিশেষ করে হিন্দ্ধর্মের ভাবনায় কেন্দ্রিত হতে থাকে । 
১৮৮৪ গ্রণষ্টাব্দের পূর্বেই দেখা যায় তাঁর এক পরম শ্রদ্ধাভাজন “হিতবাদণ” সমাজ- 
বৈজ্ঞানিক জন স্টুয়ার্ট মিলের প্রভাব বঙ্কিমচন্দ্র কাটিয়ে উঠছেন, “সাম্য 
আর পুনঃপ্রকাশ করবেন না» স্থির করেছেন । (দ্রষ্টব্য শ্রীশচন্দ্র মজুমদার 
বঙ্কিমবাবুর প্রসঙ্গ ৯ম প্রস্তাব) তথাপি পরিণত ভাবনায়ও (ধর্মতত্বে) বেস্থাম-মিলের 
“হইিতবাদ'কে তিনি একেবারে বর্জন ফরেন নি। “হিতবাদ মতটা হাসিয়া 
উড়াইয়। দিবার বন্ত নহে” (ধর্মতত্ব-_২২ অধ্যায়, আত্মগীতি)। “সাম্য” অগ্রাহ্থ 
করেছেন, কত্ত 'হিতবাদ' যথেষ্ট পরিমাণে স্বকার করেছেন । যথা, 


“হিতবাদশদিগের ভ্রম এই যে, তাহার বিবেচনা করেন যে সমস্ত 
ধর্মতত্বটা এই হিতবাদ মতের ভিতরই আছে। তাহা না হইয়া ইহা ধর্ম* 


ভূমিকা একত্রিশ 


তত্বের অংশমাত্র।*-*তত্বটা সত্যমলক, কিন্তু ধর্মতত্বের সমস্ত ক্ষেত্র আবৃত 

করে না।-**হিতবাদ ধর্ম--অধর্ম নহে।” ( ধর্যতত্, ২২ অধ্যায় ) 

অবশ্ত কৌৎ"এর 'পজিটিভিজমৃ*-এর মূল বক্তব্যক্ষে তিনি শেষ অবধিও যথেছট 
স্বীকৃতি দিলেন,-তা আমরা ধর্তত্বে দেখতে পাই। বঙ্কিম মানেন- জগৎ 
সত্য, সংসার মিথ্যা! নয়, মানব-হিত শ্রেষ্ঠ মাপকাঠি /_ফিস্ত কৌংএর মানব- 
পুজা অচল । প্রত্যক্ষ-মূলফ গণিত, জ্যোতিবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন এই চার 
বিস্কা বিজ্ঞানের প্রাথমিক সুনিশ্চিত বিদ্যা ;--কৌৎএর এই বক্তব্য বঙ্কিম মানেন । 
মানেন ন৷ প্রত্যক্ষ জ্ঞানই একমাত্র সত্যজ্ঞান, অন্য পদ্ধতিতে জ্ঞান অসম্ভব, অর্থাং 
অধ্যাত্মচিন্তা নিরর্থক । মানেন নি, কৌং-এর নিরীশ্বরতা । কিন্ত মেনেছেন 
পজিটিভিস্টদের সমাজের প্রতি আনুগত্যের উপদেশ : 

“সমাজকে ভক্তি করিবে ।""'সমাজই রাজ। সমাজই শিক্ষক । ভক্তি- 
ভাবে সমাজের উপকারে যত্ুবান হইবে । এই তত্বের সম্প্রসারণ করিয়া 
ওগুস্ত কোমত্‌ “মানবদেবা'র পুজার বিধান করিয়াছেন । সুতরাং এ বিষয়ে 
আর বেশি বলিবার প্রয়োজন নাই ।” (ধর্মতত্ব--৯০ম অধ্যায়, মনুষ্তে ভক্তি) 


বলবার প্রয়োজন নাই__এই দৃষ্টিতে সমাজবিপ্লব সবথ! পরিত্যাজ্য । কারণ, 
সমাজে য1 পরিবর্তন তা' স্বাভাবিকভাবেই হ্য়-_সংস্কারফের চেষ্টা প্রায়ই অবাঞ্চনীয় 
বাড়াবাড়ি-_সমাজের প্রতি অবজ্ঞা-সৃচক । 
এইভাবে হিন্দুধর্ম ও হিন্দ্রসমীজকে হ্বুগোপযোগী যে প্রতিষ্ঠা বঙ্কিম দান 
করতে চান- ইংরেজিতে সংক্ষেপে তার নাম দেওয়া যায় বঙ্কিমের 1২9019- 
০০৬৪15 ০01 1711000197 এবং 1২9০01751006101), 0৫6 1311)00 0010016 | 
বঙ্কিমের ততটা খুব সংক্ষেপে বললে অবশ্য তার বক্তব্যের প্রতি অবিচার করা 
হতে পারে । তবু সংক্ষেপে বল! যায় না, এমন নয়। কারণ, সৌভাগ্যক্রমে 
বহ্কিমের জীবন-জিজ্ঞাসার উত্তর তিনি স্বয়ং সংক্ষেপে ছ্ধর্থহীন ভাষায় জ্ঞাপন 
করেছেন। তাঁর সেই উক্তি উদ্ধত করে আমরা জর ধর্মচিন্তার সৃত্রসন্ধান দিতে 
পারি। 
অন্ুশীলন-তন্ত্ব ॥ বঙ্কিমচন্দ্র বহিজীবন ও অন্তজীবন (অধ্যাত্জশীবন) স্পঙ্ট 
করে ছব এলাকায় এ জন্য জীবনকে ভাগ ফরেন । “ভূত, আমি ও ঈশ্বরের 
পরস্পর সম্বন্ধ প্রথম বুঝিয়েছেন ; পরে-_-শিষ্ঠের মুখ দিয়ে নিজের বক্তব্য 
আবার বের করিয়ে এনে সকল সন্দেহের অবকাশ দুর করেছেন :_ জীবনবাদের 
ও মানববাদের সঙ্গে সংযুক্ত করেছেন অধ্যাত্মবাদ, 
গুরু । ভূতকে জানিবে কোন শাস্ত্রে? 
শি্য । বহিবিজ্ঞানে । 
গুরু । অর্থাং উনবিংশ শতান্বীর কোম্তের প্রথম চারি-_1907৩- 
1020109,) 45000100105, 9155109,  (0119101509, গণিত, জ্যোতিষ, 
পদার্থতত্ব ও রসায়ন । এই জ্ঞানের জন্য আজিকার দিনে পাশ্চাত্যদিগৰে 
' গুরু করিবে । তারপর আপনাকে জানিবে ফোন্‌ শান্তে ? 
শিষ্য । বহিবিজ্ঞানে ও অন্তবিজ্ঞানে । 


বত্রিশ বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ 


গুরু । অর্থাৎ কোমৃতের শেষ দুই__ 8191985, 9০০1০1০8১, এ জ্ঞানও 
পাশ্চাত্যের নিকট যাঁচ-ঞা করিবে । 
শিহ্য । তারপর ঈশ্বর জানিব কিসে ? 
গুরু । হিন্দবশান্ত্রে। উপনিষদে, দর্শনে, পুরাণে, ইতিহাসে, প্রধানতঃ 
গীতায়। ( ধর্মতত্ব, ১৫শ অধ্যায়, ভক্তি? ) 
বঙ্কিমের ধির্তত্বের মতবাদের সম্পূর্ণ রূপ এই উক্তিতে দেখতে পাওয়া 
যায়। মিলফে ছাড়লেও, “সাম্য' বন্ধ করে দিলেও, বেস্থাম ও মিলের উন্নত 
সুখবাদক্ধে ( £06001191 ) এরূপ বঙ্কিম পরোক্ষে ধর্মীন্তভূজ্জি করেছেন । কৌৎকে 
কিন্ত প্রত্যক্ষেই স্থান দিলেন ; কেবল জানালেন-_-কৌং-এর তত্ব অসম্পূর্ণ_ 
তা নিরীশ্বর। হয় তা নিরীশ্বর বলেই অসম্পূর্ণ, নয় অসম্পূর্ণ বলে নিরাশ্বর । 
বঙ্কিমের মতে যা! সম্পূর্ণ মতবাদ, তা ধর্মতত্বের উপসংহারে ( ২৮তম অধ্যায় শিক্ঠ 
গুরুর কথা থেঞ্কে যা বুঝেছে, ) সেই অনুশীলন ধর্মের প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। 
মনে রাখা প্রয়োজন পাশ্চাত্তা মনীষী সমাজ তখন প্রচলিত ধর্ম-বিশ্বাস 
অপেক্ষাও খ্রীষ্থীয় কালচার বা সংস্কৃতিতে নিজেদের আশ্রয় খুঁজছেন । বঙ্কিমও 
সেই কালচার তত্বই ভারতীয় ( হিন্দু) দৃষ্টিতে স্থির করছেন__ 
৯। মানুষের কতকগুলি শক্তি আছে । আপনি সেগুলির বৃত্তি 
নাম দিয়াছিলেন, সেগুলির অনুশীলন, প্রস্ফুরণ ও চরিতার্থতায় মনুষ্যত্ব । 
২। তাহাই মানুষের ধর্ম । 
৩। সেই অনুশীলনের সীমা, পরস্পরের সহিত বৃত্তিগুলির সামঞ্জস্য । 
৪1 তাহাই সুখ । 
৫। এই সকল বৃত্তির উপযুক্ত অনুশীলন হইলে ইহার। সকলেই 
ঈশ্বরমুখী হয়। ঈশ্বরমুখিতাই উপযুক্ত অনুশীলন । সেই অবস্থাই ভক্তি । 
৬। নীশ্বর সর্বভূতে আছেন ; এইজন্য সর্বভৃতে প্রীতি, ভক্তির অন্তর্গত, 
এবং নিতান্ত প্রয়োজনীয় অংশ । সর্বভতে প্রীতি ব্যতীত উম্বরভক্তি নাই, 
মনুষ্যত্ব নাই, ধর্ম নাই। 


৭। আত্মগ্রণতি, স্বজনপ্রণতি, ম্বদেশপ্রশতি, পশুপ্রৃতি, দয়! প্রীতির 
অন্তর্গত। ইহার মধ্যে মনুষ্ের অবস্থা বিবেচনা করিয়া, স্থদেশপ্রণতিকে 
সর্বতেষ্ঠ ধর্ম বলা উচিত। এই সকল স্টল কথা । 

গুরু । কই, শারীরিক বৃত্তি, জ্ঞানার্জনশ বৃত্তি, কার্যকারিণণ, কৃতি 
চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি, এ সকলের ত তুমি নামও করিলে না? 

শিল্চ। নিষ্প্রয়োজন। অনুশীলন তত্বের স্তুল মর্মে এ সকল বিভাগ 
নাই। এক্ষণে বুঝিয়াছি, আমাকে অনুশশীলন তত্ব বুঝাইবার জন্য এ সকল 
নামের সৃষ্টি করিয়াছেন । 

গুরু । তবে, তুমি অনুশীলনতত্ব বুঝিয়াছ। এক্ষণে আশশর্বাদ করি, 
ঈশ্বরে ভক্তি তোমার দৃঢ় হউক । সকল ধর্মের উপর স্বদেশপ্রীতি, ইহা বিজ্মৃত 
হইও না। (ধর্মতত্ব_-২৮ অধ্যায় উপসংহার ) 


ভূমিকা তেত্রিশ 


“সকল ধর্মের উপরে ৮ ॥ বোঝা যায়, বঙ্কিমের নিজের বিস্মৃত হবার 
উপায় ছিল না--'সফল ধর্মের উপর স্বদেশপ্রশতি | বঙ্কিমের জীবন-দর্শনে 
মিল ও তার সমাজতন্ত্র ইতিপুর্বেই নাকচ হয়ে গিয়েছিল । “বঙ্গদেশের কৃষকে'র 
সমস্যা কেন, বাস্তব জগবনের কোনে! সমস্যারই তখন আর তার কাছে তেমন 
গুরুত্ব নেই। এমন কি, সাহিত্যেরও মহিম। নেই 1 প্রচারে? (১২৯২, পৌষ ) 
ধর্ম এবং সাহিতে)র আলোচনায় তিনি সাহিত্যকে প্রায় সরিয়ে রাখতেই চেষ্টা! 
করলেন ; অবশ্য শেষে ধর্মের মধ্যে সাহিত্যকে স্থান দিলেন, কিন্তু সে স্থান 
গোপ--'সৌন্দর্যসূষ্টিই সাহিতা,-প্রথম জবনের এই সাহিত্যতত্বে আর জোর 
দিলেন ন! : 

“সাহিত্যও ধর্মছাড়! নহে। কেন না, সাহিত্য সত্যমূলক। যাহা 
সত্য, তাহা ধর্ম। **- কিন্ত সাহিত্যে যে সতা ও যে ধর্য, মস্ত ধর্মের 
তাহ! এক অংশ মাত্র । ..- সাহিত্য ত্যাগ করিও না, কিন্তু মাহিত্যকে নিম্ন 
সোপান করিয়। ধর্ধের মঞ্চে আরোহণ কর ।” 


প্রথম জীবনের সাহিতা-মোহ আর তত তীব্র নেই। কিন্তু প্রথম জীবনের 
একটি মর্মস্বাল! বোধহয় অতটা নিবে যাঁয় নি। পরাধীনতার গ্রানি, শ্বাদেশিকতার 
ত্বত্ত আবেগ, এক অনুগ্র আলোকশিখায় পরিণত । তার নাম স্থদেশপ্রীতি__ 
“সকল ধর্ষের উপর” সেই স্থদেশপ্রশতি | 
এই স্বদেশপ্রীতি ধর্ণসমধিত স্বদেশপ্রশতি ; এই স্বদেশ প্রীতির স্বরূপ বঙ্কিম 
(ধর্মতত্ব, ২৪শ অধ্যায়) আগেই জানিয়েছেন-_তা। “ইউরোপনীয় 95800001970 নয় |” 
“ইউরোপীয় 78110101507 ধর্দের তাংপধ এই যে, পরের সমাজের 
কাঁড়িয়া ঘরের সমাজে আনিবে । স্বদেশের শ্রীর্দ্ধি করিব, কিন্তু অন্য 
সমস্ত জাতির সর্বনাশ করিয়া তাহা করিতে হইবে ।” 


ধর্মহীন “স্বদেশ্প্রঠতি আসলে 1019086015 102101181157, তা ইম্পীরিয়া- 
লিজম-এর মৃল। ধর্মসম্মত এই স্থদেশপ্রীতিই এদেশে ভাবে ও কর্ধে রবীন্দ্রনাথের 
মধ্যে পরম পরিণতি লাভ করে। 

অবশ্থ বস্কিমের মতে পুর্বকালশন ভারতবর্ষীয়দের মতো “দেশপ্রগতিকে সার্ব- 
লৌকিক প্রীতিতে ভুবাইয়া দেওয়া” অন্যায় । সেরূপ মৃলহীন সার্বলৌ কিক প্রতি 
ভারতবষীয়দের অবনতির কারণ । 

“দেশপ্রীতি ও সার্বলৌকিক প্রীতি, উভয়ের অনুশশীলন ও পরম্পরের 
সামঞ্জস্য চাঁই। তাহা ঘটিলে, ভবিষ্যতে ভারতবর্ষ শ্রেষ্ঠ জাতির আমন 
গ্রহণ করিতে পারিবে 1” 
নিছক ধর্মতত্বের বা অনুশীলন-তত্বের দিকে থেকে অবশ্ঠ ম্বদেশপ্রশতির 

ওপর এত গুরুত্ব আরোপ করার প্রয়োজন ছিল না। বলা বাহুল্য, হ্রবর্ট 
স্পেনসর, মাথু আন্নল্ড তা করেনও নি। কিন্তু বঙ্কিম নিজের দেশ-কালের 


*" অবস্থা সব বিস্মৃত হন না; পরাধীনতার গ্লানিতে তার হাদয় বিদপর্ণ । বন্কিমের 


অনুশশলনধর্মে ও জীবনদর্শনে “ম্থদেশপ্রশতি” তাই মৃলস্থানীয়-_ উদ্ধৃত কথা থেকে 
তা বেশ অনুভব করা যায়। 


র (ক)---৩ 


চৌজ্রিশ বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ 


অনুশীলনের উদাহরণ ॥ স্থদেশপ্রতির মতে! আরেকটি বিষয়ও বঙ্কিমের 
মনে সেইরূপ কেন্দ্রস্থানগয়-_কৃষ্ণচরিত্র | অনুশশীলনধর্ষ ব্যাখ্যাত হজে মনে 
হয়-__এই অনুশীলনধর্ম তখনকার পাশ্চাত্য “ক্যলচর”-তত্বের সমতুল্য, বা নামান্তর । 
প্রথমে তাই বলতে হল-_ 

“এরূপ ধর্ম পরিবর্ধক আদর্শ__যেরপ হিন্দ্রশাস্ত্রে আছে এমন আর 
পৃথিবীর কোনো ধর্মপৃস্তকে নাই ।” 
গণতাতে সেই অনুশগলনধর্ম ব্যাখ্যাত হয়েছে পাশ্চাত্যদর্শনে তার ছায়াও 

নাই। তারপরে দেখাতে হবে- অনুশশীলন-তত্ব শুধু অবাস্তব তত্ব নয়,_তা৷ 
জীবনে উদ্যাপনীয় দর্শন__হিন্দ্রজীবনে তার সার্থক উদ্যাপনের দৃষ্টান্ত আছে । 
কারণ, হিন্দধ্মই সম্পূর্ণ ধর্ম, অন্য সকল ধর্ম অসম্পূর্ণ ধর্ম। কৃষ্ণ সেই 
অনুশীজন-ধর্মের মূর্ত আদর্শ। সাঁলি, রে*ণা প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতের 
মানবীয় অনুশীলনধর্মের ( ক্যলচর অব. হিউম্যানিটি ) ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন, 
যাঁশুই আদর্শ মানব। বৌদ্ধরা বুদ্ধকেই বলেন আদর্শ মানব। (রিস 
ডেভিস-এর মতো বুদ্ধভক্তর। সে সময়ে বুদ্ধকে বলেছেন ভারতের শ্রেষ্ঠ 
মানুষ )। কিন্তু বস্কিমের মতে সংসার-ত্যাগণ সন্নাস মোটেই শ্রেষ্ঠ ধর্ম নয়। 
এবং যাঁশড ও শাক্যসিংহ “কৌপানধারী ধর্মবেত্তা'-সেই কারণে অসম্পূর্ণ । 
কৃষ্ণ সংসারের সর্বক্ষেত্রে, সর্ব কর্তব্য পালনে সংযুক্ত-_তিনি জীবন-সত্য ও 
মানব-সত্যকে স্বভাবে স্বীকার করেছেন--তাই তিনিই আদর্শ মানুষ। তাই 
যাশু নন, কৃঁষ্চই 40৫৪ 1797719 ।  বঙ্কিমের অবশ্য আজন্ম বিশ্বাম “কৃষ্ণস্ত 
ভগবান্‌ স্বয়ং", কৃষ্ণ ভগবান্‌। কিন্তু এই ক্ষেত্রে বহ্কিম মানব-বাদশর বিচার- 
দৃষ্টি অবলম্বন করে বল্ছেন__কৃষ্ণ মানুষ হিসাবে আদর্শ মানুষ, আর সেই 
আদর্শ মানবের মধ্য দিয়ে তার অবতারত্ই প্রতিপন্ন হয়। বন্কিমের বিচারে 
কষ সম্বন্ধে শেষ বক্তব্য এই : 

“যিনি বাহুবলে দৃষ্টের দমন করিয়াছেন, বুদ্ধিবলে ভারতবর্ষ একাতৃত 
করিয়াছেন, জ্ঞানবলে অপূর্ব নিষ্কাম ধর্মের প্রচার করিয়াছেন, আমি তাহাকে 
নমস্কার করি।'-*খিনি একাধারে শাকাসিংহ, যণশুধুষ্ট, মহম্মদ ও রামচন্দ্র, 
যিনি সর্ববলাধার, সর্বগুণাধার, সর্বধ্ববেত্।, সর্বত্র প্রেমময়, তিনি উশ্বর হউন 
বা না হউন্‌, আমি তাহাকে নমস্কার করি।” ( ধর্মতত্ব, ৪র্থ অধ্যায়, ) 


কৃষ্চচরিত্রে এই মিহাভারত', “হরিবংশ' প্রভৃতি থেকে প্রাপ্ত কৃষ্ণবিষয়ক 
যাবতায় তথ্য বঙ্কিম নিজের অভিপ্রায়ানুযায়ণী বিচার-বিশ্লেষণ করে সেই 
আদর্শ মানব কৃষ্ণকে উদ্ধার করলেন । পরে 'ভগবদগণতা*র তদনুরূপ ব্যাখ্যায় 
প্রত হন। সে বিচারে তিনি কৃষ্ণভক্তদের গতানুগতিক বিশ্বাসকে বা পুরাতন 
শাস্ত্রবাদীদের পাণ্ডিত্যরীতিকে জাকড়িয়ে থাকেন নি। বরং নিজের অসামান্য 
মনীষা ও গভীর অন্তদু্টির সঙ্গে ধযুক্ষ করেছিলেন পাশ্চাত্য এঁতিহাসিক 
গবেষণার মুক্তিপদ্ধতি। তাতে বহুখ্যাত শাস্ত্রের ও নাঁন। কৃষ্ণভক্ত সম্প্রদায়ের 
কৃষ্সহন্ধীয় মতামত তিনি সবলে খণ্ডিত করেছেন, বর্জন ফরেছেন। 'উার 
চিরারাধ্য কৃষেই তিনি এরূপ অভিপ্রেত “আদর্শ মানুষ' আবিষ্কার করেছেন 7 


ভুমিকা পঁয়ত্রিশ 


আজনলব বিশ্বাসকে প্রমাণিত করেছেন। কৃষ্ণোক্ত নিফাম ধর্মেরও গৃনঃপ্রতিষ্ঠা 
করেছেন । এই মুক্তিসম্পদের তুলনা নেই। (রবীন্দ্রনাথ “কৃঞ্চচরিত্রের” 
সমালোচনায় বস্কিমের এই মুক্তিনিষ্ঠ আলোচনাপদ্ধতির প্রভূত প্রশংসা করেছেন ; 
মুক্ত মন নিয়ে শান্ত্র ও সৃপ্রচলিত বিশ্বাস অগ্রাহ্া করে- হিন্্ধ্ম বিচারের 
সমর্থন করেছেন )। কিন্তু সে যুক্তি কতটা আদর্শ আবিষ্কারের সহায় হয়েছে, 
আর মুক্তি কতটা আসলে আভপ্রেত আদর্শের অনুসরণমাত্র-কতটা সুযুকি, 
কতটা মতবাদ-সমর্থক তাকিক বুদ্ধি-_সেই সন্দেহ দূর হয় না। বিশেষত, 
আলোচনাকালে তুচ্ছ বিষয়ে বঙ্কিমের ক্ষোভ ও অন্য মতবাদের প্রতি বঙ্কিমের 
অসহিষ্ণুতা চাঁপা থাকে নি । 


বন্কিমের ভাবয়িত্রী প্রতিভার সম্বন্ধে তাই এই কথা স্পষ্ট :__শিল্প-সমালো চনা, 
সাহিত্য, ইতিহাস, প্রত্বতত্ব, সমাজতত্ব, দর্শন, বিজ্ঞান, রাজনশতি এবং বেদ, 
উপনিষদ, মহাভারত, স্মৃতিশান্ত্র, সাংখ্যবেদাস্তাদি অজভ্র দেশীয় ও বিদেশীয়, 
পুরাতন ও আধুনিক প্রায় সর্ব বিষয়ে বঙ্কিমের সেই প্রতিভা বহুমুখী জিজ্ঞাসার 
ও অপূর্ব মনীষার পরিচয় রেখে গিয়েছে । বঙ্কিমের ভাবয়িত্রী প্রতিভা সেই 
সব আলোচনায় সমস্ত বাঙালী পাঠকের সম্মুখে এক শত বংসর পূর্বে মনের 
সকল দ্বয়ার খুলে দেয়; বাঙলা সাহিত্যে গভ1র চিন্তারীতির (10181 96100$- 
1055"এর) একটি এঁতিহা নির্ধাণ করে; এবং-যা আরও অবিস্মরণীয়__বাঙলা 
গছযসাহিত্যে সত্যকারের প্রাঞ্জল, মুক্তি নিষ্ট, স্বচ্ছন্দ, অপুর্ব-শ্রীমপ্তিত আদর্শ গছযরশতি 
(510) স্থাপন করে যায় ৷ বাঙলা প্রবন্ধ ও আলোচনামূলক সাহিত্যে বঙ্কিমের 
গছ্যরীতিই আদর্শ গগ্যরশতি- পরবতী শ্রেষ্ট প্রবন্ধকাররাও অবনত শিরে তার 
অনুসরণ করেছেন । 


পুস্তক-পরিচয় 
বঙ্কিমের ধর্মচিন্তায় বহ্কিমের ভাবধিত্রী প্রতিভার দান সুত্রাকারে নির্দেশ করা 
হল। (এখন আমরা তার রচনা-নিদর্শনগুলির সংক্ষিত্ পরিচয় গ্রহণ করতে 
পারি। এই “সংগ্রহে” বঙ্কিমের 'লোফরহস্য' প্রভৃতি সাতখান। গ্রন্থ প্রবন্ধ খণ্ড, 
৯ম অংশে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে ; প্রবন্ধ খণ্ড, ২য় অংশে এখন ধর্মালোচনার গ্রন্থগুলি 
স্থান লাভ করছে । প্রকাশিত এবং অপ্রকাশিত রচনাসমূহের কথা তারপর 
সংক্ষেপে শেষ কর যাবে 1) 

'কুষ্ণচরিত্র-_প্রথম ভাগ” নামক গ্রন্থ প্রথম গ্রথিত হয় খ্রণী ১৮৮৬ 
সালে। খ্রী ১৮৮৪ সাল (বাং ৯২৯৯ আশ্বিন সংখ্যা ) থেকে তা৷ ধারাবাহিক 
অক্ষয়চন্দ্র সরকারের “নবজীবনে” প্রকাশিত হচ্ছিল। ধর্মতত্ব তারও একটু 
পূর্বে (বাং ৯২৯১ শ্রাবগ সংখ্য! থেকে ) প্রচারে আরম্ভ হয়েছিল ('প্রচারে' 
তখনই “দেবতত্বের' লেখাগুলির আরম্ভ )। “কৃষ্চরিত্রে” তথনফার বিজ্ঞাপনে 
বন্কিমচন্দ্র জানিয়েছেন, আগে অনুশীলনধর্ম পুন্তকাকারে পৃনরসুত্রিত হলে ভালো 
হত-_-ফারণ 'আগে তত্ব, পরে উদাহরণ ; কৃষ্চরিজ সেই উদ্দাহরণ । তবে 


ছৃত্রিশ বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ 


'কৃষ্চরিভে'র উপক্রমণিকাভাগে তত্বের সারাংশ দিয়ে বঙ্কিম পাঠকের অনৃবিধা 
দূর করে দিয়েছেন। বঙ্গদর্শনে “কৃষ্ণচরিত্র? (পুস্তকে গ্রথিত হয় নি ) পরিবতিত 
হচ্ছে । এর পরেও তা আরো পরিবতিত হলো ৷ “কৃষ্ণচরিত্রঁ সম্পূর্ণ আকারে 
(বর্তমানে গৃহীত রূপে) তৎপর প্রকাশিত হয় খ্রা ১৮৯২ সালে। সেই বিজ্ঞাপনে 
বহ্কিম নিজের মত পরিবর্তনের কথা বলেন ( পুবে উল্লিখিত হয়েছে )। 

'কৃ্ণচরিত্র পুরাতত্ববিষয়ক অসামান্। গবেষণার পুস্তক। যে কোন শ্রেষ্ঠ 
গবেষকের পক্ষেও তা গৌরবজনক তত। অবশ্ত বঙ্কিমের প্রধান উদ্দেন্ট-_ 
কৃষ্ণকে আদর্শ মানুষ ( অনুশীলন-তত্বের জবন্ত বিগ্রহ ) রূপে প্রতিষ্টিত করা, 
তাই প্রয়োজনে মনুষ্য হিসাবে তাকে প্রথম আবিষ্কার ( উপক্রমণিকা ), সেই 
জন্যই তার প্রয়োজন কৃষ্ণদহ্বন্ধীয় অলৌকিক, অতিপ্রাকৃত বা সামঞ্জফ্যহীন 
উপকথা প্রভৃতি বিচার করা এবং বর্জন করা । যেমন, প্রথমত, মহাভারতের 
এঁতিহানিকত। প্রতিপাদন করে কৃষ্ণকে এ্রতিহাসিক ব্যক্তি প্রমাণিত করা, 
সেজন্য “মহাভারত”, 'হরিবংশ”, তারপর “ভগবত”, “বিষণ সূরাণ”, ব্রল্মটববর্তপূরাণ? 

ভূতিতে উল্লিখিত কৃষ্ণনন্বন্ধীয় প্রতিটি তত্ব ও কাহিনী এঁতিহামিকের 
ক্তিসিদ্ধ দৃষ্টিতে বিচার করা ; যা বিচার-সহনীয় নয় সেসব কৃষ্ণ-আখ্যায়িকা 
বর্জন ও খণ্ডন রে কৃষ্ণের সত্যকার জীবন-পৃতাপ্ত উদ্ধার করা । এইরূপে 
শৈশব থেকেই মরণ পর্যন্ত 'কুষ্ণচরিত্র'- কৃষ্জের বৃন্দ।বন, মথুরা-ছ্বারকা, ইন্দ্র প্রস্থ, 
উপপ্লব্য, কুরুক্ষেত্র, প্রভাস এই সঞ্পর্ধের প্রতিটি পর্বের প্রকৃত কৃষ্ণচরিত্র_ 
বন্কিম অতুলনীয় যত্তে প্রত্যক্ষ করে তোলেন! ফলে দেখা যায় সত্যিই “অনুশীলন 
তত্বে'র পরিপূর্ণ বিগ্রহ-দ্বাভাবিক, মানসিক, জ্ঞানাজ্জনন ও চিত্তরঞ্জনী বৃত্তির 
সামঞ্জস্যপূর্ণ ও পরিপূর্ণ বিকাশে কৃষ্ণ আদর্ন মানুষ । বহ্ধিম স্বয়ং (পারিবারিক- 
সৃত্রে) মনে করতেন কৃষ্ণ ভগবানের অবতীর। কিন্তু সে বিশ্বাস বাহত সরিয়ে 
রেখে মানবতাবাদীর দৃষ্টিতে প্রথমে তিনি কৃষ্ণকে প্রমাণ করলেন আদর্শ মনুষ্য, 
এবং সেই হিসাবে কৃষ্ণ শক্তিতে অমানুষ । তাতেই তার 'অবতারত্ব্ । এবং 
জানান,--“এইপ্রকার মানুষ শক্জির দ্বারা অতিমানুষ চরিজরের বিকাশ হইতে তাহার 
মনুষ্যত্ব বা ঈশ্বরত্ব প্রতিপাদন কর! বিধেয় কিনা তা পাঠক আপন বৃদ্ধি বিবেচনায় 
স্থির করিবেন” । ' 
কথাটিতে বহ্কিমের নিজের যথার্থ প্রবণতা,-_বস্কিম পূর্বেই যে সিদ্ধান্ত স্থির 
করে রেখেছেন--তা বোঁঝা দ্ুঃসাধ। নয় বঙ্কিমের মানবতাবাদ “অবতারবাদের 
আশ্রিত” । 
ধ্নতত্ব- প্রথম ভাগ--অনুশীচন।” এই নামে গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয়-_ 
১৮৮৮ শ্রীষ্টাব্দে। অনুশীলন বিষয়ক ধারাবাহিক আলোচনা “নবজশবনে* আর্ত হয় 
১৮৮৪ খ্রাষ্টাব্দে। সে পত্রিকার প্রথম সংখ্যা (শ্রাবণ ৯২৯৯ বঙ্গাক ) থেকে 
মাঝে মাঝে ভ-এক সংখ্যা বাদ গিয়েছে, বঙ্গাব্দ ১২৯২ চৈত্র পর্যন্ত “জিজ্ঞাসা”, 
নুয্যত' 'অনুশীলন?, দুখ” প্রীতি”, পায়? প্রভৃতি বিভিন্ন নামে প্রবন্ধাকারে 
আলোচনা টলেছে। সেসব*লেখার কিছু পরিবর্তন করে ও আরো! নতুন 
কিছু লেখা যোগ করে 'ধর্মতত্ব পৃস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থের নামে 


ভূমিকা সাইত্রিশ 


বলা হয়েছিল 'প্রথম ভাগ” ৷ স্পঞ্টই বোঝ। যায়, আরে দ্ব"এক ভাগ রচনার সংকল্প 
ছিল, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের আমুতে আর কুলোয় নি। বঙ্কিমের জীবিত্কালে 
ধি্তত্বের' আর নতুন সংস্করণও হয় নি। 

ধর্মতত্* বঙ্কিমচক্দ্রের সর্যো্তম দার্ঁনিক অবদান,_কৃষ্চরিত্রঁ যেমন 
প্রত্বতত্ব*' বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রধান অবদান-_( হীরেক্দ্রনাথ দর্ত_দারশনিক 
বঙ্কিমচন্দ্র পৃঃ ১৫৮, ১৭০ )। গুরু-শিষ্য-সংবাদরূপে সমগ্র আলোচন! 
চলেছে_-এ পদ্ধতি ডায়ালেক্টিক বা পক্ষ-প্রতিপক্ষের প্রশ্নোতর ; দার্শনিক 
আলোচনা ও তত্ব প্রতিপাদন ভারতীয় দর্শনে এঁতিহগত, পাশ্চাত্য দর্শনে 
ডায়েলেকুটিক্‌ সুপরিচিত । বঙ্কিমচন্দ্র বুঝে-সুঝেই এ পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন । 
'বঙ্গদর্শনে? বঙ্গাব্দ ৯২৮৪, আশ্থিন সংখ্যায় জন স্টুয়ার্ট মিলের জীবনচরিত 
আলোচনাতে এই তত্র সৃষ্টি সৃচিত হয়েছিল ; বিবিধ প্রবন্ধ/দ্বিতীয় খণ্ডে 
অন্তর্ভূক্ত 'মনুষ্ঠত্ব কি 2 নামক প্রবন্ধ তারই ভগ্রাংশ। বঙ্কিমের মতে ধর্মতত্বে 
অনুশলন'ধর্ম যা তিনি বুঝিয়েছেন, “তাহার বাঁজ ইহাতে ( মনুহ্যত্ব কি?) 
আছে”। “মনুয়ত্ব কি”র সে অংশের এখানে উদ্ধৃতি নিষ্প্রয়োজন । ধধর্য- 
তত্বে'র মূল প্রতিপাগ্ভ বঙ্কিমের ভাষাতেই ইতিপুর্বে ( বিষ্কিমের চিন্তাসম্পদ' 
“জিজ্ঞাসা-বৈচিত্য” ) উদ্ধাত হফেছে। তরু তার কিছু উল্লেখ এখানেও করা 
প্রয়োজন । তাতে দেখি বাজ যখন বৃক্ষাকারে বধিত, তখন আর জন স্টুয়ার্ট 
মিলের চিহ্ন নাই। পাশ্চাত্য চিন্তাধারার যথেষ্ট প্রভাব ধর্মতত্বে আছে, কিন্ত 
সে অগস্ট কৌৎ-এর-_উপন্যাঁসে পর্যন্ত বঙ্কিম কৌংকে মান্য করেছেন । অবশ 
সাংখ্য দর্শনে (বিবিধ প্রবন্ধ ১ম ভাগ, দ্বিতাঁয় পরিচ্ছেদে ও “কমলাকান্তের 
দগ্তরে, ১ম সংখাঁয় তার আভাস আছে আমর! জানি ) শারণরিকা, জ্ঞানার্জনী, 
কার্কারিণী ও চিত্তরঞ্জিনী,_-এই চার ধারার সামঞ্জফ্যপুর্ণ অনুশীলন তার প্রধান 
সোপান । গীতায় সাধারণভাবে জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি বলেও এই 172110010100$ 
06%10717000-এরই কথা বলা হয়েছে । অবশ্ত এইরূপ বৃত্তির সামঞ্জস্যপূর্ণ 
বিকাশেরই সঙ্গে চলে কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি 'পাশব বৃত্তি'গুলিরও 
“দমন । দমন? অর্থ ধ্বংস নয়, অনুশীলন ব! সংযম ও উন্নয়ন ( হীরেন্দ্রনাথ 
দত্তের মতে 90117191190 ) এসবেই অনুশীলনের প্রারস্ত। সংগত কারণেই 
মনে হবে-_বস্কিমের অনুশীলনও পাশ্চাত্য অনুশীলন-তত্বের (17০9০1706 ০৫ 
0910016 ) প্রেরণায় প্রণীত । (90518009 07 1611510]) 15 ০0010016-- 
সীঁলির এই মত বঙ্কিমের বিশেষ অনুমোদিত ) বঙ্কিম একবারও সংসারকে 
অসার মানেন নি, বরং বাস্তব জগৎকে সত্য বলে মেনেছেন । এবং সন্ন্যাস 
অপেক্ষা গহস্থাশ্রমকে ধর্মের শ্রেয়তর পথ বলে সবলে ঘোষণা ফরেছেন। 
কিন্তু পাশ্চাত্য অনুশীলন-তত্ব নাস্তিকের মত। পারমাথিক তত্বের সঙ্গে তার 
সম্পর্ক প্রায় নেই। বঙ্কিমের নিকট ফোম্ত-ধর্ম ( পজিটিভিজম্‌ ) অনুশীলনের 
পদ্ধতিমাজ বলে বোধ হয় ( ধমতত্ব, ৯ম পঃ) 


" . বিলাতি অনুশীলন তত্ব নিরাশ্বর,--এজন্য উহা অসপ্পুর্ণ ও অপরিণত, 
অথবা উহ অসম্পূর্ণ ও অপরিণত বলিয়াই নিরীশ্বর,__ঠিক বুঝি না” 


আটত্রিশ বঙ্ছিম রচনাসংগ্রহ 


কারণ, কৌৎ-তত্ব ( পিজিটিভিজম্বাদ? ) যে অপরোক্ষ অনুভূতিকে নিরর্থক 
মনে করে; কিন্তু সেই অপরোক্ষ অনুভূতিই ঈশ্বরানুভৃতিদায়ক অনুশীলনের আসল 
অবলম্বন ; এই অধ্যাত্মবাদের অনুগামী হলেই বহিবিজ্ঞানের আসল সাফল্য । 
বিলিতি অনুশীলনের উদ্দেশ্য “স্ুখ+,__বহ্কিম যদিও সখ মেনেছেন কিন্তু তা মহতর 
'স্খ- সর্বজীবে প্রীতি ও উশ্বর গ্রীতি-( আত্মপ্রীতি, হুজনপ্রীতি, স্বদেশগ্রীতি, 
মনুহ্যপ্রীতি, পশু গীতি, দয়া এবং ঈশ্বরপ্রীতি--'এই সেই “সুখের? ক্রম )। এবং 
বঙ্কিমের মতে অনুশীলনের সেই প্রীতির উৎকর্ষেই ভক্তি :-আর অনুশীলনের 
সম্পূর্ণহাই মোক্ষ । ( এই ভক্তির ব্যাখ্যাই ধর্মতত্বের বহু প্রসঙ্গ ব্যাপী পরিব্যাণ্ড ) 
তাই বলতে পারি বঙ্কিমের অনুশীলনের উদ্দেশ্ট “সখ” নয়, মোক্ষ। এম্বরিক 
আদর্শনীত স্বভাবপ্রাপ্তি। এইজন্য ঈশ্বর ভিন্ন ধর্ম নাই ও অনুশীলন নাই ॥ 
( হীরেন্দ্রনাথ দত্ত-_এ, ১১০ )। 

“যদি ফেহ মনুষ্য দেহ ধারণ করিয়া ধর্মের সম্পূর্ণ অবয়ব হৃদয়ে ধ্যান 
এবং মনুষ্যলোকে প্রচারিত করিতে পারিয়া থাকেন, তবে শ্রীমস্তভাগবত- 
গীতাকার ।” 
তিনি অবশ্ঠ কৃষ্ণ বটে, কিন্তু হিন্দ্ূর অধিকাংশ সম্প্রদায়ের উপাস্য কৃষ্ণ নন ।” 

এমনফি চৈতন্যদেবের প্রেমময় কৃষ্ণও নন, এ তত্ব ( চৈতন্যের ) প্রেমধর্মও নয়__ 
“অনুশীলন তত্বের সহিত সে ভক্তিবাদের ( চৈতন্ের প্রেমধর্মের ) সম্ধন্ধ 
তাদৃশ ঘনিষ্ঠ নহে-_বরং একটুখানি বিরোধ আছে ।” ( ধর্মতত্ব_২১শ প)। 
বহ্নিমের কৃষ্ণ হয়তো! বা ুপ সাম্রাজ্যের কৃষ্ণ বাসুদেব, অথব। ( বঙ্কিমের 
অনুপ্রাণিত ) বিংশ শতাবীর হিন্দ্রসভার পার্থসারথি | 

যাই হোক, শুধু ধর্মের ব্যাখ্যাই নয়, হিন্দু ধর্মের নানা প্রসঙ্গ ধের্মতত্ে 
আলোচিত হয়েছে, যথা সগুপ-নিগুণ তত্ব, সাকার-নিরাকার তত্ব, অধিকারভেদ' 
ও ধর্মের বিবিধ সোপানের অস্তিত্ব_এবং পরকাল, জন্মান্তর প্রভৃতির প্রশ্ন । অবশ্ঠ 
তার পূর্বে হিন্্ধর্ষের “বখামি”গুলি ত্যাগ করতে হবে । “জঞ্জাল” সাফ করতে 
হবে। রবীন্দ্রনাথ যথার্থই নির্দেশ করেছেন বঙ্কিমের এই সনাতন-ধর্ম তথাকথিত 
সনাতন ধর্ম ও সমাজকে প্রায় যুক্তিযুক্ত ও উদার ধর্মে রূপান্তরিত করার প্রয়াস । 
বঙ্কিম কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করেছেন হিন্দুজাতির উজ্জ্বল ভবিষ্ং ; “যেদিন 
ইউরোপীয় বিজ্ঞান ও শিল্প এবং ভারতবর্ষের এই ( গীতোক্ত ) নিষ্কাম কর্ণ একত্র 
হইবে, সেইদিন মনুষ্য দেবতা হইবে । তখন এ ( ইউরোপীয় ) বিজ্ঞান ও শিল্পের 
নিষ্কাম প্রয়োগ ভিন্ন সকাম প্রয়োগ হইবে না ।৮ 


শ্রীমদৃভগবদৃগীত1 : এ গ্রন্থে আছে চতুর্থ অধ্যায়ের ২৯শ শ্লোক পর্যন্ত গীতার 
ব্যাখ্যা ;-বহ্কিমের জীবনফালে তা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় নি। বঙ্থিমচন্তর 
'প্রচারে' গীতার ব্যাখ্যান আরম্ভ ফরেছিলেন ১২৯৩ বঙ্গাবের শ্রাবণ সংখ্যা 
থেকে, ১২৯৫ ফাল্তনের প্রচার”-এ দ্বিতীয় অধ্যায় পর্যন্ত ব্যাখ্যাত হয়েছিল, 
চতুর্থ অধ্যায়ের ১৯ শ্লোক অবধি বাকণটা পাগঢুলিপিতে ছিল । অর্থাং বঙ্কিমের 
ব্যাখ্যাও অসমাপ্ত । ৯৯০২ সালে (মুদ্রিত ও পাগুঃলিপি সহ) সমাণ্ড 
ব্যাখ্যা অংশের সঙ্গে কালী প্রসন্ন সিংহের মূল ও অনুবাদিত মহাভারত থেকে 


ভুমিকা উনচল্লিশ 


বাণ গীতাংশ জুড়ে প্রথম গ্রন্থাকারে তা প্রকাশ করা হয় । যা বঙ্কিমচন্দ্রের 
রচন1 সেই অসম্পূর্ণ ব্যাখ্যাই এখন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদাঁদি সংস্করণে গৃহীত 
আর তাই সংগত । কারণ, যা বঙ্কিমের লেখা নয়, বঙ্কিমের রচনায় তার স্থান 
দেওয়া চলে না। ফেন এই গীতার ব্যাখ্যা, ভূমিকায় স্বয়ং বঙ্কিমই তা 
নিবেদন করেছেন £__ ইংরেজি শিক্ষিত পাঠকদের পক্ষে পুরাতন ভাষাণদি দুর্গম ; 
তাই তাঁদের বোধগম্য করে গীতার ব্যাখ্যা কর] প্রয়োজন ৷ ছ্িতীয়ত, সেরূপ 
আধুনিক শিক্ষিত মনে গীতা অধ্যয়নে যেসব বিশেষ সংশয় জাগে, তার নিরসন 
প্রয়োজন । পুরাতন ব্যাখ্যাক্ার এসব জানতেন না। বঙ্কিমচক্দ্রের পক্ষে 
কৃষ্ণোক্ত নিফাম ধর্ম সবিস্তারে ব্যাখ্য। করা প্রয়োজন । তা! উপলক্ষ করে তিনি 
ধর্মতত্র, “কৃষ্ণচরিত্রের' বক্তব্যের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক বনু কথার অবতারণা ও 
আলোচন! করেছেন । তাতে পাণ্ডিত্য, বিচারবুদ্ধির কিছুরই অভাব নেই। যথা, 

“গীতায় যাহা ফিছু আছে, তাহাই যে ভগবদ্বত্তি এমন কথা বিশ্বাস কর! 
উচিত নহে।” 
মূল গীতা, বহ্কিমের মতে, শেষ হয়েছিল বিশ্বরূপ-দর্শনে- শেষের ছয় অধ্যায় 

গীতার অংশ নয়। তার কথায় “সংযতেক্ড্িয় ও নিফাম হইয়া যে ঈশ্বরে চিতাণ, 
তাহাই প্রকৃত ব্রন্মনিষ্ঠা। গীতায় আর যাহা কিছু আছে তাহা এই কথার 
সম্প্রসারণ মাত্র অধিকারভেদে পদ্ধতি নির্বাচন মাত্র 1” 

“পাশ্চাত্য পণ্ডিতের! যাহাকে 007008170 200010)17901105 
বলিয়াছেন_-এ তিনকেই ঈশ্বরমুখশী করা যাইতে পারে_-[1,0580 
ঈশ্বরমুখী হইলে জ্ঞানযোগ 7; 4০610) উশ্বরসুখী হইলে কর্মযোগ ; এবং 
[7661118 জশ্বরমুখী হইলে ভক্তিযোগ 1” 
অধিকারভেদে সবই সুপথ । তবে গীতায় জ্ঞান ভক্তি ও কর্মের সামঞ্জস্য আছে। 

অনুশীলন-তত্বেও সকল বৃত্তির সামঞ্জস্য উদ্দিষ্ট ; কিন্তু সেখানে প্রতিটি বৃত্তির পূর্ণ 
বিকাশে তা সম্ভব, এরূপ মনে হয় । গীতায় কিন্ত মনে হয় ভক্তির (বা জ্ঞানের ) 
পুর্ণ বিকাশই উদ্দিষট, অন্য দুইটির তদনুযায়শ পুর্ণ নয়-__প্রয়োজনণয় বিকাশই 
যথেষ্ট । নিশ্চয়ই কর্ধ বর্জনীয় নয়_কারপ গীতা তো মুদ্ধের প্রেরণায় উদ্দৃদ্ধ 
করার জন্যই কথিত। 


দেবতস্ব ও হিন্দুধর্ম ॥ এই নাকিক্ষদ্র গ্রন্থখানি এ নাম ও এ আকারে 
প্রকাশ লাভ করেছে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সংস্করণ থেকে (শতবাধিকী সংস্করণ), 
তার আগে এর অস্তিত্ব ছিল না! । অবশ্ট গ্রন্থের অন্তর্গত প্রসঙ্গগুলি ভিন্ন ভিন্ন 
নামে প্রচারে? প্রথম ও দ্বিতীয় বংসরে প্রকাশিত হয়েছিল । 'কৃষ্চরিজের 
প্রথমবারের “বিজ্ঞাপনে' দেবতত্ব বিষয়ক প্রবন্ধটির উল্লেখও ছিল। কিন্ত সে 
পুনরুদ্ধার করা, একসঙ্কে অবলোকন করা, একত্রে গ্রথিত করা এবং পৃস্তকাকারে 
রূপদান ও সে পুস্তকের নামকরণ--সবই পরিষদ সংস্করণের অন্যতম সম্পাদক 
সজনীকান্ত দাদ মহাশয়ের তি (সম্ভবত বঙ্কিম সম্বন্ধে এতবড় গুরুতর 
আবিফার আর হয় নি)। বঙ্ছিমের হিন্দুধর্ম সম্বন্ধীয় অনেক উল্লেখযোগ্য উক্ভি 
( অনুত্রও অবশ্ত ওরূপ উক্তি আছে ) এ গ্রন্থে লাভ ঘর! যায় ।- যথা : 


চল্লিশ বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ 


“সর্বাংশে শান্ত্রসম্মত যে হিন্দ্ধর্ম তাহ! কোনোরূপে এক্ষণে পুনঃ 

স্থাপিত হইতে পারে না ।৮ 

“কোনকালে হইয়াছিল কিনা”-_বঙ্কিমের এই সন্দেহের তাংপর্যও বোঝা 
উচিত। বঙ্বিমও বুঝতেন-_ হিন্দরশান্ত্রে যা পাওয়া! যায় সব সময়ে তা হিন্দুর 
বাস্তব অবস্থা ও ব্যবস্থার কথা নয় ;-_-অনেক সময়ে কাল্পনিক বা বাঞ্চনীয় অবস্থা! 
ও বাবস্থারই কুত্রিম চিত্র । তাঁর উদ্দেশ্ট লৌকোপদেশ-সনাতন ব্যবস্থার নাম করে 
লোকের আনুগত্য-অর্ডন । বৈদিক দেবতা, যাগযজ্ঞ, ও সেই দেবতাদের 
উপাসনাদির ক্রমবিকশের পরে বৈদিক ধর্ম ঈশ্বর উপাসনায় গিয়া পৌছে, এই 
তত্বের যুক্তিযুক্ত আলো'চন*, অনুসন্ধান ও মুক্তিসঙ্্ৃত সিদ্ধান্ত স্থির করা এই 
প্রবন্ধ গুলির উদ্গেশ্ঠ ৷ 

আধুনিক সমা'জবিজ্ঞানের সঙ্ষে বন্িমের প্রথমাঁবধি পরিচয় । এই বৈদিক 
দেবতত্বের বিচারে বঙ্কিম যথাসম্ভব তৎকাঁল৭ন সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানের (০811291 
£101101001085'র ) দৃষ্টিই গ্রহণ করেছেন । 


সাহিত্যিক জীবলী ও সমালোচনা ॥ এই বিভাগে রায় দীনবন্ধু মিত্র 
বাহাদ্বরের জীবনশ ও গ্রন্তাবলশীর সমালোচনা ( উক্ত নামের গ্রন্থাবলীর ভূমিকা 
৯২৮৩ পুস্তকাঁকারে প্রকাশিত ), ঈশ্বরচন্দ্র গুঞ্ধেব জীবনচরিত ও ফবিত্ব, “বাংলা 
সাহিত্যে প্যারগটাদ মিত্র" “সঞ্জীবচক্দ্র চট্রোপাধায়ের জীবন)” বহ্কিমের 
এই চারিটি সাহিত্য রচনা অন্তর্ভুক্ত হল। এই সব রচনা! কখনে' কখনো স্বতত্ 
প্রকাঁশিত হয়েছে, বিভিন্ন উপলক্ষে রচিত হয়েছে ; কিন্তু বহ্কিমের নিজের কোন 
গ্রন্থে তিনি অন্তভূভ্ত করতে পারেন নি। এই সব সাহিত্যিকদের সম্বন্ধে 
বহ্িমচন্দ্রের লেখা বাংল! সাহিতোর সমালোচনার ক্ষেত্রে ক্লাসিক । সেই সঙ্গেই 
পৃন্তক্কাকারে অপ্রকাশিত বঙদর্শনে লিখিত গ্রন্থ সম'লোচন। প্রভৃপ্তির স্থান হওয়া 
উচিত। 

(২) পুস্তধ্াকারে অপ্রকাশিত আরও কিছু রচনাঁও যথাসম্ভব “রচনা 
সংগ্রহে” সংগহীত হচ্ছে (বাকী রচনাগুলি পরবত1 খণ্ডে সন্নিবিষ্ট হবে )। 


বঙ্কিমের জীবন-দর্শনের তাৎপর্য 


বঙ্কিমের চিন্তাসম্পদ ও বিশেষ বিশেষ গ্রন্থের যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত পরিচয় আমর 
গ্রহণ করলাম । ভাবযিত্রী প্রতিভার রপরেখ! তাতে সাধারণভাবে দেখা হলো । 
স্বল্প পরিসরে এখানে তাঁর জশীবন-দর্শনের আঁলোঁচন। অসম্ভব । অতবড় বিশ্ববণক্ষক 
( 90০/০107989010 ) প্রতিভার পরিমাপ আমাদের পক্ষে অসাধা । তবে চিন্তা- 
সম্পদের আলোচনায় বহ্কিমের জীবন-দর্শন মোটামুটি প্রতিভাত হবার কথা। 
কারণ উপণ্তান বা কাব্য সাহিত্যে লেখকের ভাবাদর্শ দ্বসিরীক্ষ হওয়! প্রায়ই 
স্বাভাবিক ৷ কিন্তু ভাঁবয়িত্রী রচনণয় তা পরোক্ষ না থাকাই নিয়ম । বিশেষত, 
বন্ধিম তার পরিণত জীবনের উপলব্ধি বা ভাবাদর্শ ধর্মতত্বে পরিষ্কার করে তুলতে 
ক্র্টি করেন নি, তা আমর! দেখেছি । বহ্কিমের কর্শজীবনের প্রায় একশত বংসর 
পরে আজ সেই পরিপ্রেক্ষিত ফালের নিয়মেই অনেকটা স্পষ্ট । তাতে বঙ্কিমের 


ভূমিকা একচল্লিশ 


জীবনদর্শনের তাংপর্যও মোটামুটি অনুধাবন কর! সম্ভব । আমাদের এ চেষ্টা স্পর্ধ। 
নয়, এ কালের বঙ্কিম-পাঠের আবশ্যকীয় অঙ্গ । 


শোন যায়, শ্রীরামকষ্ণদেব নাকি বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, 
“বঙ্কিম বাকা কেন ?”--আর বঙ্কিমচন্দ্র উত্তর দিয়েছিলেন, “জুতোর চোটে ।” 
জ্ঞানন ও ভক্ত দুজনেরই একট! বিষয়ে মিল দেখা যায়--তারা রসিক । কী ভেবে 
তারা নিজ নিজ উক্জি করেছিলেন, জানি না, কিন্তু এখনকার দিনে আমরা ত৷ 
অনুমান করতে পারি । ভক্ত পুরুষ বোধ হয় বলতে চেয়েছিলেন-_ ঈশ্বরভক্তি 
যধন ( বঙ্কিমের মতে ) বহ্কিমের জীবনজিজ্ঞাসার যথার্থ উত্তর, অন্য সকল উত্তর 
অযথার্থ--তা হলে তখন অত কৌৎ-বেন্তামের চর্চাই বা কেন; আর বিজ্ঞানের 
দর্শনের অত কচকচিই বা কেন? ওসব তে! বাকা পথ । বহ্কিমের ধ্তত্বের 
পথটা সতাই সরল নয়, বাকা । বঙ্কিম বোধ হয় উত্তরে বলতে চেয়েছিলেন 
পরাধীন ভারতবর্ষে চাকরির জুতো! এবং মুঢ় প্রাচীন শাস্ত্রের জুতো! বহন করে 
কারও মন ও মত নাধেঁকে গিয়ে পারে না। সত্য মিথ্যা কথাট। যাই হোক, 
এ ব্যাখ্যা সংগতিহীন নয়। 

নিজের জাবন-দর্শনের সরজ্ীকৃত সূত্র বঙ্কিম ধর্মত্বে লিপিবদ্ধ করেছেন । 
আমর! তা দেখেছি । বলতে পারি-__বস্কিম এক অর্থে উপনিষদের একটি উপ- 
দেশেরই তাতে পুনরাধৃতি করেছেন “অবিদ্ধয়! ম্ৃত্যুং তত্ব। বিগ্ায়াস্থতমাপ্নতে” । 
“বহিবিজ্ঞানে'র জন্য অবলম্বন পাশ্চাত্য বিজ্ঞান (“অবিদ্যা” ), আর “অন্তবিজ্ঞানে*র 
জন্য হিন্দৃশান্ত্র, প্রধানত গীতা ( বিদ্যা )। 


দার্শনিক তত্ব || দার্শনিকর। বলবেন এ 0211510, দ্বৈতবাদ /-_ শেষ 
অবধি রামানুজ-শ্রীধরস্বামীর ধারার আধুনিক সংস্করণ । ইউরোপীয় দর্শনের 
দিকে তাকিয়ে দার্শনিকরা বলেন,* 41100151010 1790010191) ( “সুখবাদ? )-এর 
ধারায় [70111121122150 বা তিতবাদ” জন্মে । ভাতে বেন্থামের 38917510155 
[0168501০ ছাড়িয়ে আসে মিলের 03881109055 11925516-এর তত্ব । প্রথম 
দিককার বস্কিমের নিকট এই উন্নত “সুখবাদ” প্রধান সত্য । কিন্তু 4569079110 
11600101570এর কিছু চিহও তাতে ছ্িল। তার ফলে ক্রমে ব্যক্তি-মানুষের 
আতআ্নুশশলন হয়ে ওঠে বস্কিমের উদ্দেন্ঠ :__সামাজিক ভাবন! বশ্টিমচিন্তায় 
সে তুলনায় তয়ে যায় গৌণ । অবশ্ঠ একেবারে 7£০1801০-ও নয়, কারণ ব্যক্তি 
মানুষের সেই আত্মপ্রীতি নিষ্কাম হয়ে স্বজনপ্রীতি, স্বদেশপ্রীতি ইত্যাদি সোপান 
দিয়ে শুদ্ধ প্রীতিতে উন্নীত হবে, একথাই বঙ্কিমের প্রকৃত বক্তব্য । তবে সেই 
বেল্ামের “হিতবাঁদে'র সগোত্র কৌং-এর 1০0510%190 বা প্রত্যক্ষবাদ' প্রথম 
থেকেই বঙ্কিমের বিশেষ স্বীকৃত। কিন্তু এসব ( লকৃ, হিউম প্রভৃতি ) রেকনশয় 
পাশ্চাত্য মুক্তিবাদশরাও বস্ত ও চৈতন্যের (18০7 ৪17৫ 74170 ) দ্বেত তত্বকে 
মুক্তির সহায়ে বাতিল ফরতে পারেন নি-__মিলও না, কৌতও না । মানুষের কিছু 


* শ্রীযুক্ত অরুণ দেবী হাঁলদারের থেকে মুখে মুখে শোন! কথার সংক্ষিপ্তসার | 


বিয়াল্লিশ বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ 


আন্তরিক ক্ষুধা থেকে যাঁয়। কৌং তা মেটাবার জন্য প্রত্যক্ষবাদে'রও এক 
নতুন উপাস্থ স্থাপন করলেন-_-009099$ 0 17701791169, মানবদেবী । আর 
বহ্ধিম ? কৌং-এর সমাজ-প্রশতি, মানবপ্রীতি, কখনো তার পক্ষে যথেষ্ট নয়, 
বরাবরই তার চাই-_ প্রকৃতির উপরে অতি-প্রকৃতি, (উস্বর, পরকাল, পুনর্জন্ম 
ইত্যাদি )। কেউ ওসবকে না মানলে তার সঙ্গে বহ্কিমের কথা ফুরোলো । 
অর্থাং বন্কিমের দৃষ্টিতে অতি-প্রাকৃত শুধু সত্য নয়__“আরো সত্য ধির্সততব' 
থেকে এ ধারণাই জন্মে । তথাপি বহ্িমের অধ্যাত্মবাদ বিজ্ঞানকে শেষ অবধি 
স্বসকার করত ; বিজ্ঞান ও ভারতীয় অধ্যাত্মশান্ত্র দুইফে বঙ্কিম-দর্শন মেলাতে 
চেয়েছে--অথবা, ছুয়ের সংযোগ-রক্ষা করেছে গীতার নিষ্কাম কর্ম_-এ যেন 
নিষ্কাম সুখ, নিষ্কামপ্রীতি প্রভৃতির মই লাগিয়ে, বিজ্ঞানের স্থির মাটি বর্জন না 
করে, অধ্যাত্মাকাশে আরোহণ । মাটি ও আকাশে ঠিক মিল হয় না-_ছৈতই 
থাকে । একমাত্র 018160009 ব। ছন্্সমন্বয়ের পদ্ধতিতে এই 1186661-151100-এর 
দ্বৈত-সমস্যা মেটানো যায়। হেগেল তা করেন ভাববাদশী পথে । মার্কস সেই 
দন্-সমন্বয়ের পদ্ধতিতেই মেটান হেগেলের ভাববাদী জট- বস্তুই মূল, আইডিয়া 
তাঁর প্রমাণ। বহ্িম বিজ্ঞানগ্রাহা প্রাকৃত বস্তকে মানেন । কিন্ত অতিপ্রাকৃত 
চৈতন্তকেও মানেন ৷ দ্বুঈকে মিলিত ফরতেও চান । ছবন্্সমন্বয়ের পদ্ধতিতে 
দ্ুইকে সমন্বিত করে তৃতীয় কিছু প্রণয়ন করতে তিনি চান নি। তিনি 
হেগেলিয়ান নন, আর মার্কসিস্টও নন। মার্কসবাদের (যদি সেই তত্ব তিনি 
জেনে থাকেন ) নাম শুন্লেও তার বিক্ষুব্ধ হবার কথা । হার্বার্ট স্পেন্সারের তিনি 
নাম করেছেন, কিন্ত স্পেঙ্গারের 1৬০10110119 1750011570-এর পদ্ধতি 
বহ্িম ঠিক জানতেন কিনা সন্দেহ। বঙ্কিম-কথিত সকল বৃতিসমূহের 
সামঞ্জস্যপূর্ণ অনুশীলনে”র অর্থ 2৬০1/101. বা “অভিব্যক্তি? নয়, [72101001003 
[)6$197100% বা দুয়ের সামঞ্জফ্যপুণ অনুশীলন । ঈশ্বরভক্তিতে সেই অনু- 
শীলনের সম্পূর্ণতা__বহ্কিমের এই মতবাদ এক ধরনের 20001990 অধ্যাত্মবাদ। 


যুগের দাবি ॥ এই দার্শনিক বিচার ভুল না শুদ্ধ জানি না। আমাদের 
তাতে এখানে প্রয়োজন নেই । কারণ, এই দার্শানক তাৎপর্য উপরতলার' 
জিনিস। আমাদের জ্ঞাতব্য--বঙ্কিমের জশবনদর্শনের বস্তগত তাৎপর্য কী? 
দর্শনের দিক থেকে নয়_ম্বগ ও সমাজের দিক থেকে-_বিশেষ করে ভারতের 
তথা বাঙলার এঁতিহাসিক পরিস্থিতিতে ।* 

উনবিংশ শতক ধনিক সভ্যতার মধ্যাহৃকাল। সে সভ্যতার বিজ্ঞানের (থিওরি) 
জ্ঞান ও শিল্পের দানে (আধিক আয়োজনে ) চিন্তার জগতে দেখা দিয়েছে 
'যাত্্িক বন্তবাদ” (14501) 87108] 71810712115] ) এবং মার্কস-এক্ষেল্স-এর ছবন্- 
সমন্বয়ী বস্তবাদ ব' বিপ্লবী বস্তবাদ (11916011021 11266119115] )। দইয়ের 
মাঝখানে বেস্থাম-মিল-কৌং-হাধার্ট স্পেলার প্রমুখেরা তাদের উন্নত-উদার 


* এই বিষয়ে একটি হুযোগ্য আলোচনা--শ্রীযুক্ত অসিতকুমার ভট্টাচার্য রচিত 
ও বঙ্কিমচন্ত্রের চিন্তাধারা” গ্রস্থজগৎ, ১৯৬৪ শ্বী ০ 


ভূমিকা তেতাল্লিশ 


(£801921) লমাজ-আদর্শ, মানবিক প্রীতি প্রভৃতি নিয়ে বুর্জোয়। যুক্তিবাদের 
(2(1908115 ) ধারায় সমাজ-সমস্যা'র উত্তর খৃ'জছেন। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানে 
সুশিক্ষিত বহিম এসব মনম্বশদের চিন্তাধারায় অবগাহন করেছেন । আধুনিক বস্ত- 
মুখী জ্ঞান-বিজ্ঞ/ন (বহিবিজ্ঞান) বিষয়ে মনে মনে (98001০01591) বঙ্কিম তাদেরই 
শিষ্য ; কিস্ত কার্যত (০৮19০1%615 ) ভারতবর্ষে ও বাঙলাদেশে তখনও ধনিফ 
সভ্যতা প্রতিষিত হতে পারে নি। সাআজ্যবাদশ ওপনিবেশিক (কলোনিয়াল) 
ব্যবস্থায় এদেশের পুরাতন সামস্তব্যবস্থাঁ ভেঙেও ভাঙছে না। ওঁপনিবেশিক 
শোষণের প্রয়োজনে একদিকে রেল, খনি, তাতশিল্প প্রভৃতি ধনিক-তত্ত্রের 
উদ্যোগগুলি কিছু কিছু প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, আবার ওপনিবেশিক শোষণের দায়েই 
অন্যদিকে এদেশে ধনিকতন্ত্রী বিকাশের পথও রুদ্ধ থাকৃছে-_বিলাতের মালিকদের 
মুনাফা অবাহত রাখার জনই দেশের ধনিকপ্রয়াস ব্যাহত । বিশেষ করে, ১৭৯৩- 
এর জমিদারি প্রথাতে এই বঙ্গ-বিহার-ওড়িশায় এই আধা-সামন্ততান্ত্রিক আধিকফ 
রাষিক ব্যবস্থা চিরস্থায়ী করা হয়েছে । সেই উপনিবেশিক ভূঁমিব্যবস্থার আওতায় 
বাঙুলায় জমির উপদ্বত্বভোগী জমিদার ও মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক শ্রেণী দিনে দিনে পুষ্ট 
ও বলশালী হয়েছে ; তারা আধা-সামস্তব্যবস্থার সঙ্গে জড়িয়ে থেকে উদ্যোগহখন 
হয়ে আছে। বঙ্কিমের যুগে তার স্বদেশে ( বাঙলায় ) সেই সব কারণে প্রধান 
এতিহাসিক দাবি ছিল (১) রাষ্ট্রে সাআ্াজাবাদী ব্যবস্থা মিটিয়ে দেশীয়দের আত্ম" 
শাসন প্রতিষ্ঠা; (২) আঘধিক ক্ষেত্রে জমিদারি প্রথা চুকিয়ে ধনিকতন্ত্রী 
ফলফারথান! ব্যবস্থাপত্র গঠন, আর সামাজিক ক্ষেত্রে প্রাচীন সমাজ ঢুকিয়ে ও 
৯৭৯৩-র জমিদারি ব্যবস্থা মিটিয়ে অবিলম্বে দেশের কৃষক-চাষীকে জমির 
মালিক করা । তার অর্থ-_ শুধু জমিদারির মুনাফা বাতিল করা নয়, মধ্যবিত্ত 
ভদ্রলোক শ্রেণীরও মধাস্থত্বাদি লোপ করা, শুধু চাকরিতে নয়, নতুন নতুন 
বৈষয়িক উদ্যোগ-আয়োৌজনের ক্ষেত্রে এই উচ্চ 6 মধ্য-শ্রেণীকে লিপ্ত করে 
তাদের সত্যকারের বুর্জোয়া এণ্টারপ্রেনিওরে ( উদ্যোগী পুরুষে ) পরিণত 
কফরা। এই এঁতিহাসিক দায়িত্ব (জাতীয় স্বাধীনতা, জাতীয় ধনিফ-ব্যবস্া 
প্রভৃতি ) পালন করার মতো! শক্তি তখন ভারতীয় সমাজে কার আছে? 
মূলশক্তি নিশ্চয়ই বঞ্চিত কৃঘকশ্রেণী ও সাধারণ শ্রমজীবী মানুষ। কিন্ত 
প্রথমে এই অনুন্নত জনসমাজের পরিচালক হওয়ার কথা শিক্ষিত মধ্যবিত্ত 
শ্রেণীর । জাতীয়তার উদ্বোধন করে প্রথম দিকে মধ্যবিত্তরাই-বুর্জোয়| 
নির্যাণের উপযোগী বস্তুনিষ্ঠ ভাবনার ধার! তারা প্রণয়ন করে, প্রচলিত 
করে, প্রচারিত করে; জাতীয় এঁক্য গঠন করে; তদনুষায়শী ফিউডাল 
( ভৌমিক ) স্বার্থের বিরুদ্ধে মীনবাধিষ্ষারের (81809 0? 190 ) দাবিতে 
দেশের জনশক্তিকে তার! জাগিয়ে তোলে ; মধ্যবিত্ত শ্রেণীই বঞ্চিত দরিদ্র 
শ্রেণীদের সেই ভাবনায় ও কর্ষে পরিচালিত ধরে রাষ্ট্র ও সমাজের প্রয়োজনীয় 
রূপান্তর সম্ভবপর করে। সম্পূর্ণ বিপ্লব মধ্যবিত্তরা করতে না চাইলেও 
এরূপই তাদের এঁতিহাসিক ভূমিকা__মধাবিত্ত শিক্ষিতরা এইভাবেই নির্াগ 
করে বুর্জোয়া আন্দোলন-আয়োজনের পথ। আমাদের দেশের মধ্যবিত 


চুয়ালিশ বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ 


এ দায়িত্ব ১৯৪৭-এও সম্পূর্ণদূপে পালন করতে পারে নি, বা ফরতে চাঁয় নি। 
তাই ভারতে আধুনিক মগের বিকাশ বিলম্বিত হয়েছে; কারণ ১৯৪৭-এও 
জাতণয় গণতান্ত্রিক বিপ্রব সম্পন্ন হয় নি, অথচ তা সম্পন্ন কর! প্রয়োজন 
ছিল এক শতাব্দী পূর্বে । 

মানপিক ঘম্ ও জটিলতা ॥ বহ্কিমের জখীবনদর্শন এই জাতীয় দায়িত্থ 
পালনে কতট! সহায়তা করেছে 2 বঙ্কিমের প্রধান ক্ষেত্র ভাঁবাদর্শের জগৎ; 
সেখানে কতটা! তিনি ভাবনায় অন্তত বস্তুনিষ্ঠ জীবনদৃষ্টির উদ্বোধন করেছেন ? 
বহ্কিম-মানসের গঠন লক্ষ্য করতে গিয়ে আমরা দেখেছি-তাতে একটা দ্বন্ 
পূর্বাপর ছিল। একদিকে এঁতিহোর প্রতি মমতা, অন্যদিকে আধুনিক জ্ঞান 
বিজ্ঞানের জন আগ্রহ ; একদিকে অন্তবিষয়ে ভাববাদখর ধর্গগত 1210), 
অন্দিকে বহিবিষয়্ে 1595010.এ আস্থ।। একদিকে প্রবল জাত্যভিমন, অন্যদিকে 
পাশ্চান্তা বিজ্ঞান ও কর্মদক্ষতা য় শ্রদ্ধা ; একদিকে অতশত ভারতীয় সংস্কৃতিতে 
নিষ্ঠা, অন্দিকে আধুনিক পোসশ্চাত্তা) সংস্কৃতির (সাহিত্য, শিল্প” আইন-আদালত 
প্রভৃতির) উন্নত নগতি ও রগতিতে আগ্রহ । এই অন্তদ্বন্দ্বে বন্কিমের জণবন-দর্শন 
আরও জটিলতর হয় । কারণ, জন্মগত ভাবে তিনি সুসম্পন্ন ভদ্রলোক-_জমিদারি 
বযবস্থাতেই ভদ্রলোকদের উন্নতি, এদেশের এঁতিহো যারা জাতিতেদের জন্য 
নিষ্ব্ণীয় চাঁষাভুষোর প্রতি অবজ্ঞাপরায়ণ, যার। চিরদিনই জানে সংস্কৃতিতে, 
ধর্সে, সমাজে অধিকারভেদ* আছে, সে “অধিকরভেদ? প্রকৃতির নিয়ম, তাই 
তা সামাজিক নিয়মও-_সমাঁজ-নেতা৷ হিসাবে এই উচ্চবর্ণের ভদলোক পরিচালক" 
গোষ্ঠীর দায়িত্ব হল সমাজরক্ষা__সমাজ-বিপ্রবের বিরোধিতা । অবশ্ঠ, আধৃনিক 
শিক্ষাদণক্ষায় আবার বহ্কিমের এই চেতনাঁও এসেছে-__আধুনিক শিক্ষাদণক্ষার 
বলেই আত্মোন্নতি ; সমাজকে রক্ষা! করবারও পথ আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের 
দান মমাজের অঙ্গীভূত করা । তা সত্বেও দেশের সমাজ ও সংস্কৃতিকে রক্ষা 
করবার জন্যই শাসক সভ্যতার (পাশ্চাত্য সভ্যতার”) বিরুদ্ধে জাতীয় সাংস্কৃতিক 
প্রতিরোধ রচনাই শিক্ষিত ভদ্রশ্রেণীর দায়িত__সামন্তব্যবস্থা ও সামন্ত ধাঁনধারণা 
এদের শ্রেণীগত ভিতিভূমি__তা সে ব্যবস্থা যতটা সম্ভব কায়েম রেখেই তাদের 
প্রয়োজন সমাজপালন । 


বন্ধিমের স্বদেশগ্রীতি ॥ বঙ্কিমের জশবন-দর্মনেরও প্রধান কীতি-- 
স্থদেশপ্রীতি, তা দেখেছি । কিন্ত এ স্বদেশগ্রীতির স্বূপ আরও স্পট করে 
বোঝা দরকার । নিজের অজ্ঞাত মনে বঙ্কিম স্বাধনত। চাইতেন, স্বাধীনত। 
সংগ্রামের অনিবার্ধতাও স্বীকার না করতেন, তা নয়। স্বগকার করতেন বলেই 
'আনন্দমঠে'র আখ্যানবস্ত সন্পগাসী বিদ্রোহ_সাধারণ পাঠক ছত্রে ছত্রে 
লেখকের অজ্ঞাত মনের সেই উদ্দেশ্ট দেখে 'আনন্দম$কে সশস্ত্র স্বাধণনতা 
গ্রামের ফাহিনী বলেই গ্রহণ করেছে। তারা একেবারে ভুল করেছে, 
বলা যায় না। এখানে উপন্যাস হিসাবে আনন্দমমঠ আমাদের আলোচ্য নগ্র। 
সঙ্ঞানে বঙ্কিম সেই “আনন্দমঠে কী প্রতিপাদন করেছেন তা স্মরণ করা 


ভুমিকা পয়তালিশ 


প্রয়োজন ৷ সঙ্ঞানে বঙ্কিম জানিয়েছেন- ইংরেজের বিরুদ্ধে সশন্ত্র বিদ্রোহ অর্থ 
ডাকাতি, দস্যুবৃত্তি, অমঙ্গল। ইংরেজ ধর্মাচরণে বাঁধা দেয় না, অতএব ফিউডাল 
সমাজ যতই ক্ষতিগ্রস্ত হোক, ফিউডাল ধ্যান-ধারণ! অনুযায়ী ইংরেজ শাসনের 
বিরোধিত। দেশবাসখর পক্ষে আবশ্টিক নয়। অবশ্য, উপন্থাস-লেখকের গ্রস্থোক্ত 
সকল কথ ও ভাঁবন' তার প্রকৃত মতামত না হতে পারে । এমন কি, 'আনন্দমঠে” 
হয়তো! ইংরেজকে না চটাবার জন্য লেখকের কিছু ডিপ্লোমাসিরও প্রয়োজন 
ছিল--শাঁসকদের চোখে ধুলি দেওয়৷ দরকাঁর। ইংরেজ রাজত্বের ভূমিকা সম্বন্ধে 
বহ্কিমের ধারণ] “আনন্দমঠে” যা ব্যক্ত হয়েছে, তা কিন্ত মিথ্যা বা সর্বাংশে 
01910108610 মনে করবার কারণ নেই। কিছুট! ধোয়ার ছল করে কাদা, কিন্ত 
মবটা ত। নয়। “ইংরেজ রাজ্যে প্রজা সুখশ হইবে”__নিষ্কণ্টক ধর্মাচরণ করিবে 
ইংরেজের তৈরণ করা এই [১8% 8116901০9-র ( মহারানগর রাজত্বের সৃখশান্তির 
প্রশন্তি ) বন্কিমের আমলে হিন্দ্ব শিক্ষিত ভদ্রলোকের মধ্যে প্রচলিত ছিল। কিন্তু 
সে ধারণ? সর্বাংশে সকলের গ্রাহা ছিল, তাও নয়। তখনকার পত্র-পত্রিকায়ও 
সেরূপ প্রমাণ প্রন্নর। বঙ্কিম যদি সত্যই ইতিহাসের ছাত্র হতেন, তাহলে তিনি 
বেশ জানতেন, “ছিয়াতরের মন্ৃন্তর” 'িবন' ( মুসলমান ) রাজত্বের ফল নয়। 
পলাশীর লুঠ” ও ভূমি-বন্দোবন্তের বেপরোয়া নিলাম-ডাক প্রভৃতিই মন্বন্তরের 
মূল। আর সে মন্বন্তর ইংরেজ শাসকদের কীতি। ইংরেজকে বড় জোর 
বুর্জোয়া শিক্ষাদশক্ষার বাহন রূপে 81000105019015 11009001506 01 10190019" 
ভাবা চলে। 

“আনন্দমঠের শেষ পরিচ্ছেদে বঙ্কিমের (মহাপুরুষের) বক্তব্য তাই বিভ্রান্তি- 
কর। তা ছেড়ে দিলেও ভোলা সম্ভব নয়- গ্রশ্তের সবন্র ছড়ানো “নেড়ে? ও 
“যবনে'র উল্লেখএসব শব্দের অর্থ পরিষ্কার । শুধু বিশেষ চরিভ্রের মুখের 
স্বাভাবিক বুলি বলে তাকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। আনন্দমঠকে তাই 
স্বাধীনতা সংগ্রামের উতৎন+ বলা দুঃসাধ্য । আর, “জাতীয়তার প্রেরণাস্থল 
বলা অদভ্তভব। বঙ্কিম মনে করতেন, ইংরেজের অধীনতা ভারতবাসীর অধাত্ম- 
জশবনের পরিপন্থী নয়, তাই 'ম্বাধীনতার সংগ্রাম” যে এই শাসনব্যবস্থায় ভারত- 
বাসর অবশ্য-কর্তব্য, তা নয়। 

“আনন্দমঠ' ব্যতীত, বঙ্কিমের স্বাজাত্যের প্রধান দুই কীতি তাঁর বন্দেমাতরমূ' 
ও কমলা কান্তের আমার দ্বর্গোংসব” । বঙ্কিমকে বিন্দেমাতরম্-এর খষি বলা 
চলে; দেশমাতৃকার বল্পন'-মৃতির উদ্ভাবক ও উদগাতি। বল। পিশ্চয়ই সম্ভব ৷ কিন্ত 
বন্কিম সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধণ সংগ্রামের উদ্বোধক নন। প্রকৃতপক্ষে শ্রীঅরবিন্দের 
( ইন্দ্রপ্রকাশে- গ্রী ৯৮৯৪) ভাবদৃষ্টিতে খিষি বঙ্কিমের' ভাবমৃতি প্রথম আবিষ্কৃত 
হয়। পরে স্বদেশী যুগের আবেগ-কল্পনায় সেই কল্পিত “খধি”-বূপ ১৯০৫এর 
সময় থেকে বিস্তৃত হয়ে পড়ে । 

সাম্াজাবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম অপেক্ষা! বরং সাম্রাজ্য বাদ সংস্কৃতির বিরুদ্ধে 
জাঁতণয় সংস্কৃতির প্রতিরোধ রচনাই বঙ্কিমের মুখ্য স্বাদেশিক বর্ম । দেদিকেও 
দেখা যায়-_জ্ঞান-বিজ্ঞান-প্রবুদ্ধ বাস্তববাদী (58115) জাতীয় সংস্কৃতি গঠনে 


ছেচল্িশ বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ 


তার যতট। দৃষ্টি, তদপেক্ষ। জাতীয় জখবনকে অধ্যাত্মবাদী সাংস্কৃতিক ধারায় 
বাহিত করে দেওয়াতেই তার বেশি প্রয়াস । এমন কি, রাষ্রীয় ও সামাজিক 
বোধের সমষ্টিগত উদ্বোধন অপেক্ষা। বঙ্কিম-সংস্কতির উদ্দিউ-_ব্যঙি-কেন্ড্রিক 
সাধনা--ব্যক্তির বৃত্তিদমূহের অনুশীলন । 

আদর্শ হিসাবে বঙ্কিমের স্বদেশপ্রতির আদর্শ সংকী্ণ বা তুচ্ছ ছিল ন1। 
তা বাঙালীয়ান! বা! সংকীর্ণ বাঙালণ 281010119) ছিল না; এমন কি, সংকীর্ণ 
ভারতীয় স্থাজাতাও ছিল না। তা 70:6021075 1796101891151) বা রাক্ষসণ 
ইউরোপীয় 70801061909 নয়-_স্বদেশপ্রীতি+। 1990100910+, জাতীয় ভাব বা 
স্বাজাত্য', 40861002115]? প্রভৃতি কথাগুলি প্রায় সমার্থবাচক শবরূপেই তখন 
ব্যবহৃত হত। স্বজাতীয়তার ধারণাট! তখনে। পরিষ্কার হয়ে ওঠে নি, আমরা তা 
দেখেছি । কিন্তু বঙ্কিমের স্বদেশপ্রণতির বা স্বাজাত্যবোঁধের গোড়ায় আরও 
গলদ---তাকে স্থদেশপ্রীতিই বলি বা জাতীয়তাই বলি। বস্কিমের এই জাতীয়তা 
মূলত হিন্দুজাতীয়তা । যে জাতীয় সংস্কৃতি তাঁর মুখ্যসাধনা, তাও মূলত হিন্দু 
সংস্কৃতি। এ বিষয়ে যত তর্ক উঠুক, এ ধারণ'টাই বঙ্কিমপাঠে ভারতের অ.হিন্্বর 
মনে বদ্ধমূল হতে বাধ্য । বহ্কিম-কথিত জাতীয় সংস্কৃতিতে অ-হিন্দ্র ভারতায়ের 
স্থান নগণ্য--অ-হিন্্দের অস্তিত্বই যেন অজ্ঞাত। অবশ্ঠ ক্রটি বঙ্কিমের 
একার নয়। ভারতের ইতিহাসের মধ্যেই এই বাজ লুক্কায়িত ছিল। ভারতবাসী 
'এক জাতি' হয় নি। হিন্দ্-মুসলমান প্রভৃতি নান! ধর্মগোষ্ঠী ও জাতি “সহাবস্থান, 
(৩০-০%1১(60০০) করেছে-_অখণ্ড ভারতসত্তায় মিলিয়ে যায় নি। এই কাজ 
ইতিহাসের মধ্যে ছিল-_ক্রমে নিবীর্ধ হয়ে যেতে পারত । কিন্তু, বিদেশী 
শাসনে তা জীইয়ে রাখার মতো কারণ জুটল। উনবিংশ শতাব্দীতে সে বাজ 
ঘরের ও বাইরের নান ব্যাপারে অঙ্কুরিত হবার সুযোগ পেল। “বিষবৃক্ষ অস্কুরিত 
হল'। মুসলমান শিক্ষিত মধ্যবিত্তের বিকাশ বিলম্থিত হওয়াতে বিংশ 
শতাব্দীতে মধ্যবিত্তের এই দ্বই অংশের বৈষম্য ও বিরোধে ( ৯৯৪৭-এ ) দেশ- 
বিভাগ পর্যন্ত হয়ে গেল । বিষবৃক্ষ ফল প্রসব করল । 

অবশ্ত মনে রাখতে হবে-_বহ্কিমের কাল ও পরিবেশ । প্রায় এক শতাব্দী 
কালের ( ৯৮১৯৭-৯৯২০-২১) যে বাঙালণ জাগরণ, তা হিন্দ মধ্যবিত্ের 
( ভদ্রলোকের ) প্রাধান্যেরও মুগ । বিশেষ করে এই হিন্দু মধ্যবিত্তের নেতৃত্বে 
তা “হিন্দবজাগরণ” হতে চলল। কারণ, আধুনিক সভাতার সংঘাতে হিন্দুধর্ম, 
হিন্দ্সংস্কৃতি, হিন্দুসমা'জ, এসবের ভাঙাগড়া উনিশ শতকের প্রথম পাদ থেকেই 
আরম হয়। রামমোহন রায়, রাধাকান্ত দেব, ইয়ংবেঙ্গল, তত্ববোধিনশ সভার 
অক্ষয়কুমার দত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্রাহ্মদমাজ-_ 
সকলেরই উদ্দিষ্ট কর্মক্ষেত্র হিন্দরধর্ম ও হিন্দুসমাজ। যেন ভারতবর্ষে হিন্দু ছাড়া 
অন্য ধর্ম নেই, অন্য সম্প্রদায় নেই ; এবং হিন্দরসংস্কৃতিই একমাত্র ভারতসংস্কৃতি। 
বঞ্ধিমের ভাবনায় ও বঙ্কিমের সৃষ্টিতে যথাকালে সেই হিন্দ মধ্যবিতের সংস্কৃতির 
একান্ত ও বিশিষ্ট প্রকাশ ঘটে। পরোক্ষে, সাম্রাজ্যবাদ-বাক্ছিত বিষাঙ্থুর তার! 
সকলেই পৃষ্ট করেছেন, বন্কিমও তাতে জলগিঞ্চন করেছেন । 


ভূমিকা সাতচল্লিশ 


একথা বল! আমাদের অভিপ্রেত নয় যে, বঙ্কিম অন্য ভারতীয়দের অস্তিত্ব 
জানতেন না। প্রবন্ধে কেন, উপন্যাসেও (রাঁজসিংহের উপসংহারে, সশতারামের 
টাদশ। ফফিরের কথায়) মনস্থী বঙ্কিম এই সত্য জানাতে ক্রটি ফরেন নি। তিনি 
বেশ জানেন__ভারতবর্ষ হিন্দ্'মুদলমানের দেশ । প্রবন্ধেও ইতস্তত (“ভারত 
কলহ”, “বাঙ্গালার কলঙ্ক) তার আভাস প্রদ্ণর। মধ্যবিত্ের জগতের নিয়স্তরে 
তাকালে পরাণ মণ্ডল” ও হাসেম শেখ” “রামা কৈবর্ত যে একই বঙ্গদেশের 
কৃষক, এ বিষয়ে বঙ্কিমের মনে ফোনে! সন্দেহ থাকত না। তথাপি, প্রবন্ধে 
উপন্যাসে তিনি মুসলমান বিজয় থেকেই জাতির পরাধীনতার কাল গণনা 
করেছেন__অর্থাং মুসলমান রাজত্বকে পরাধীনতার ফাল বলেই বঙ্কিম মনে 
করেছেন__বাঙ্গলার পাঠান সুলতানদের যদিও বাঙালশ বলেই মনে ফরতেন। 
পরিণত জীবনের শেষে বস্কিমের আলোচ্য হয় একমাত্র হিন্দ্ধর্ম, তার চোখে 
জাতীয় গৌরব, হিন্্রর কাত, তার উপন্যাসেরও প্রধান আলোচ্য হিন্ুনিয়তি। 
হয়তো এসব ধৃণয়ার ছল করে কীদা, প্রকাশ্যে ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ প্রচার 
যখন বে-আইনি-_তখন মধ্যযুগের মুসলমান ও হিন্দ সংঘাতের নাম করে আক্রান্ত 
বনাম আক্রমণকারশীর-_বিদেশশ বিজয়ী বনাম পরাজিত স্থদেশীর ফা প্রচার 
করা। কিন্তু বহ্কিম-সাহিত্যে অতি অল্প মুসলমান চরিত্রই লেখকের শ্রদ্ধা ও 
সহদয়তায় অভিষিক্ত, অধিকাংশই মসণলিপ্ । উপন্াস অবশ্য এ দৃষ্টিতে কারও 
আলোচ্য হওয়া ঠিক নয়। মঙামত তাতে গোঁণ জিনিস। মুসজমান পাঠক 
এদিকে বস্কিমের প্রতিভার প্রতি অবিচারও কতকাংশে করেন৷ ফিস্ত মুসলমান 
পাঠক কী করে এই কঠিন অনুভূতি দূর করবে, এই মর্মপীড়া বিস্মৃত হবে, বহ্থিম 
মুসলমান-চরিত্রের প্রতি প্রায়ই সহৃদয় নন? এরূপ কারণেই_-ত্বং হি দূর্গা 
দশপ্রহরণধারিণী, প্রভৃতি কথা, সহজে হত হিন্্র আবেগ-অভিনন্দন লাভ করুক, 
মুসলমানদের নিকট অস্বস্তিকর হয় । মুসলমানদের নিকট পূর্ণাঙ্গ “বন্দেমাতিরম্+ 
জাতীয় সংগীত হিসাবে এই জন্যই অরুচিকর (আনন্দমমঠে 'যবনের' বিরুদ্ধে তা 
ংগ্রাম-সঙ্গগত ; কী করে মুসলমানকে এ সঙ্গীত তৃপ্ঠ করবে ?)। এই ফারণেই 
ফমলাকান্তের 'আমার দৃর্গোংসব'ও মুসলমান দেশপ্রেমিকের নিকট আরও অগ্রাহ্থ 
থাকতে বাধ্য । বঙ্কিম নির্বোধ নন। তার মুগে তিনি শ্রেষ্ট প্রতিভা । অন্যেরা 
ন] বুঝুন, তার তো বুঝবার কথা, আদর্শের দিক থেকে তীর স্থদেশপ্রীতি যত 
মহান্‌ হোক, তা বড় বেশি রকমের ধর্মাশ্রয়ী ও হিন্দ্ধর্সীশ্রয় । কার্যত এই 
বনু ধর্মের দেশে ধর্সাশ্রিত স্বদেশপ্রীতি এক জাতীয়তার পথে বিদ্বোপাদন করে। 
এমন কি, “হিন্দু সংস্কৃতি” মুসলমান সংস্কৃতি? প্রভৃতি ফোনো গোষ্ঠীর সংস্কৃতির 
একপেশে গোৌরবমহিমা ঘোষণা ভারতবর্ষের সম্মেলিত সংস্কৃতির (902270519 
০816516) মূলরূপকে পরোক্ষে আচ্ছন্ন করে । বন", “য্নেচ্ছ' প্রভৃতি ঘৃণাব্যঞ্জক 
শব্প্রয়োগে প্রত্যক্ষেই মুসলমানদের আঘাত করা হয়--একথা কিছুতেই 
অ-প্রমাণিত কর! যায় না। 


বক্কিমের শ্রেষ্ঠ দান স্থদেশপ্রীতি । কিন্ত দুর্ভাগ্যক্রমে তা হিন্দ স্বাজাত্যবোধ, 
তার ফল ভারতবাসণর স্বাজাতযবোধ ও জাতীয় এঁক্যের সহায়ক হয়নি । তাই 


আটচল্লিশ বঙ্কিম রচনা সংগ্রহ 


বন্কিমকে 'জাতীয়তার খষি' বলা সম্ভব নয়। এ ছুর্ভাগ্য বহ্কিমেরও যে, এত বড় 
প্রতিভা আবাল্য হিন্দ্ব মানসিকতার প্রভাবে খণ্ডিত থেকে গিয়েছে; এবং 
মধ্যবিত্ত হিন্দু ভদ্রলোকের উনবিংশ শতক্ষের মনোভাব কাটিয়ে উঠতে পারে 
নি। তিনি হাসেম শেখ-পরাঁণ মগ্ডলদেরকে তার জাতীয় চিস্তার মুখ্যাবলম্বন 
রে অগ্রসর হলে যে বিষরৃক্ষের বীজ আমাদের ইতিহাসের মধ্যে লুকায়িত 


ছিল তা হয়তো! এত উগ্র হয়ে উঠত ন1। 


বন্ধিমের হিন্দুধর্ম ॥ বক্তিমচন্দ্রের অন্য বিশিষ্ট কীতি-_হিন্দুধর্মের গৌরব 
, প্রতিষ্ঠা । বারে বারে তিনি জানিয়েছেন হিন্দধর্ষের মতো৷ এমন মহং ধর্ম আর 
নাই। ধর্মসন্বন্ধবয় আলোচনা আমাদের মতে নিষ্ষল। প্রত্যেকেই তার নিজের 
ধর্মেই শ্রেষ্ঠ মনে করে, সেজন্তে যুক্তিও দিতে পারে,_ তাতে নতুন কিছু নেই। 
তবে বস্কিমচন্দ্রের এই প্রয়াসের একটু তাৎপর্য বোঝা প্রয়োজন_ বিশেষত হিন্দ 
ধর্মের ব্যাপারে । কারণ, কণ যে হিন্বধর্ম,। আর কী যেতা নয়, তার মীমাংসা 
অসস্ভব, এবং নিল্প্রয়োজন । একটা কথা বোঝা যায়, মুগধর্ষের মতো করে 
সঞ্জীবিত ন! হতে পারলে মানুষকে দেবার মতো! দান কোনো ধর্মেরই থাকে 
না। বঙ্িমের হিন্দুধর্ম সম্বন্ধীয় প্রয়াসের তাৎপর্য এই দৃষ্টিতে দেখেই স্থির করা 
উচিত। সম্ভবত বস্কিমের প্রতি তাতে অবিচার হবে ন]। 


মনে রাখা দরকার-হিন্দধর্ম ও হিন্দ্রসমাজের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের 
আনুগত্য জন্মগত । হিন্দ্-অভিমীনও তার মতো। প্রবল ব্যক্তিত্ববান্‌ লোকের 
পক্ষে খুবই স্থাভাবিক। মুগশিক্ষায় বন্ষিম সুশিক্ষিত যুগের জ্ঞান-বিজ্ঞানের 
সহায়তায় তিনি হিন্দ্ধর্ষের স্থপক্ষে যা করলেন, তার ভাবয়িত্রী প্রতিভার তা 
এক অদ্ভুত কণতি : হিন্দধর্মের সমন্ত শান্ত্রকে আপন অভিষ্রায়ানুষায়ী পরণক্ষা 
করে, বিচার করে, য্াক্তর পরে মুক্তির সহায়ে গাতোক্ত নিষ্কীম ধর্মকেই 
একমাত্র হিন্দধর্মরূপে ব্যাখ্য। ও কৃষ্চকে আদ মনুষ্যরূপে স্থাপন, জন্মগত 
বিশ্বাসকে মুগসংগত মুক্তির ধাঁরাতেই পুষ্ট কর, একাঁদকে এই সেই প্রতিভার 
কাজ । অন্যদিকে, তার কাজ পরিফার ভাষায় আধুনিক বিজ্ঞান ও শিল্পকে জীবনের 
বহিবিজ্ঞানের ক্ষেতে স্থাপন করা; গীতার নিষ্কাম ধর্মের সঙ্গে সর্ববৃততির 
সামঞ্জ্যপুণ অনুশলনকে যুক্ত করে হিন্দুসাধনাকে একট। মুগোচিত আত্মগ্রঠনে 
নিযুক্ত করা। বিজ্ঞান ও যগ্ত্রশিল্প এবং গীতার নিষ্কাম কর্২এক সঙ্গে 
সম্মিলত করে জাবনে প্রতিষ্ঠিত.করা-_এই তার উদ্দেশ্য | 


বল বাহুলা, বন্ধিমের এ চেষ্টা সমন্বয় নয়-মুক্তি ও বিশ্বাসের একট! 
₹মিশ্রণ-আধুঁনক চিন্তা ও ভাবধারা অপেক্ষা ভাবগত বিশ্বাসই তাতে 
প্রবল। তথাপি, রমেশচন্দ্র দত বঙ্কিমের হিন্বৃধর্ষের যে বিশেষ তাংপর্য নির্দেশ 
করেছেন_তা মিথ্যা নয়। যুগের আবর্ভনে হিন্দুধর্ম ও হিন্দ্রসমাজ ক্রমেই 
উদার ও উন্নীত হতে চাইছে । রমেশচক্দ্রের মতে নেই আধুনিক-মুগ-গ্রাহ 
হিন্দুধর্ম ও হিন্দ্রসমাজ গঠনের চেষ্টায় প্রথম বঙ্কিমই অগ্রণী হন- রমেশ- 
চন্দ্রের এ মর্সের কথা আংশিক সত্য। এ মতের বিরুদ্ধে একথাও বলা 


স্বমিকা উনপঞ্চাশ 


চলে-_বঙ্ষিম হিন্দৃধর্ের 'বখামি। ও জঞ্জাল কী শী তা নির্দেশ করেন 
নি--সে জঙঞ্জালের বিরুদ্ধে তার শাণিত অন্ত্রও ধরেন .নি । অস্পশ্ঠতা, 
নারীর প্রতি অবজ্ঞা প্রভৃতি হিন্দুসমাজের মুগ-ুগ্গ-আগত কলঙ্কের বিরুদ্ধে 
কথা বলেন নি। এমন ফি, হিন্দসাধনার বেদ, উপনিষদ, শঙ্করের অছৈতবাদ, 
বৌদ্ধ, জৈন, গ্োঁড়ীয় বৈষ্বধর্ম, তান্ত্রিক সাধনা প্রভৃতিকেও তিনি তার 
সনাতন ধর্মের মধ্যে বিশেষ স্থান দিতে চাঁন নি। তা! হলে গীতোক্ত বঙ্কিমী 
হিন্দৃধর্ম কয়জন হিন্দুর ধর্ম? বিশেষত, “নিষ্কাম কর্ম ফোনো দিন সমাঁজে 
কাধত গ্রাহথ হয়েছিল, মনে হয় না। গীতার ভাবাদর্শ হিন্্ব শোষকদের শোষণ- 
প্রথার এক হাতিয়ার হয়েই ছিল। এই কথাঁও ম্মরণীয়--কার্যত বঙ্কিমের 
'ধর্মতত্ব' ও 'কৃফচচরিত্র” তাঁর ফাঁলেও তার উদ্দিষ্ট শিক্ষিত হিন্দ্সমাজে কোনে? 
প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি॥। তার ফালে বোধহয় তিন কোটি বাঙালশর 
ত্রিশ জনও এ তত্বকে সাধনমার্গ করে নি; তিন শত জনও তা তত্ব 
হিসাবে স্বাকার করে নি। বস্কিমের ধর্মতত্ব প্রতিভার একটা অদ্ভুত তুর- 
দি-ফোর্স- আতসবাজি হিসাবেই গণ্য । বহ্কিমের ফালেও তার নিজের 
শ্রেণীর শিক্ষিত ভদ্রলোকেরা তাঁর গীতাব্যাখ্যা ও কৃষ্চরিত্রের কথায় ফান 
দেন নি। বরং ত্রান্পা আন্দোলনের প্রভাব হাস পেতেই প্রায়-নিরক্ষর 
রামকৃঞ্চদেবের চরণতলে তারা জুটতেন। হিন্দুধর্ম ও হিন্দুসমাজ ক্রমে 
শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের থেকে পেল একই কালে মুগোচিত ধর্ণবিশ্বাসের 
রস, আর হিন্দু হিসেবেও বঙ্কিমের আকাঙ্িত আত্মমর্ধাদা_এ প্রসঙ্গে সে 
কথা অবশ্থ অবান্তর । 

এই প্রসঙ্ে সংক্ষেপে বলা উচিত-_বঙ্কিমের মধ্য দিয়ে হিন্্ব পৃনজজীবনের 
(71000 [651%211510) আভাস দেখা যায়, তা সত্য । সমাজসংস্কার অপেক্ষা 
সংরক্ষণেই তাঁর ঝৌক, এ ফথা ঠিক। বঙ্কিম তথাপি “অর্থোডকৃপত নন । 
সত)কারের “হিন্দ্ব পুনজীবনের+ চেষ্টা করেন শশধর তর্কচুড়ামণি ও স্বামী দয়ানন্দ 
--অতাতের পুনরাবৃত্তির চেষ্টা । বঙ্কিম অন্ধ নন, সেরূপ পুনরারৃত্তির চেষ্টা 
ভার মোটেই উদ্দেশ্ট ছিল না। পজিটিভিস্ট কৌং তাঁকে সেই পরিণতি থেকে ' 
রক্ষা করেছেন । বিজ্ঞান ও শিল্পকে “বহিজীবনে” বা জীবনযাত্রায় এত স্ৃস্থির- 
ভাবে যিনি স্বীকার করেন, তাকে--এ দেশের তৎকালীন অবস্থায়-_নিতান্ত 
প্রতিক্রিয়াশিল বলাও ঠিক নয় । বিশেষত যে বঙ্কিম এই জীবননিষ্ঠ,-মানবতা- 
বাদী, মানবীয় বৃত্তিসমূহের সামঞ্জস্যপূর্ণ বিকাশের মধা দিয়ে সর্বাঙ্গীগ পুরুতার্থ 
লাভের কথা প্রচার করেছেন, জীবনের অনিত্যতা, সন্ন্যাস, সংসারত্যাগ 
প্রভৃতিকে বারেবারে ভ্রান্ত পথ বলে ঘোষণা! করেছেন, হিন্দ সমাজের দিক 
থেকে তাঁকে প্রগতিবাঁদণখও বলতে হবে । ধর্মের নামে ভারসাম্যহীন বাড়াবাড়ি 
নিশ্চয়ই বঙ্কিমের আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিফে বেশ-কিছু পরিমাণে খণ্ডিত করেছে, তা 
সভ্য, কিন্ত তাকে অন্ধ করে নি। 

বঙ্থিমের স্থদেশপ্রণৃতি ও বঙ্কিমের ধর্যতত্বের এই স্ববিরোধী দূপ ও তাংপর্য 
আরও দু-একটি বিষয় মনে রাখলে আঁরও পরিফার হয়। সমগ্রভাবে বঙ্কিমের 


ব (ক)--৪ 


পঞ্চাশ বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ 


মূল্য, তার মতপরিবর্তনের তাৎপর্য, তাতে আরও উপলব্ধি করা যায়। একটি 
বিষয়__বঙ্কিমের রাজনৈতিক দৃষ্টি; অন্যটি বঙ্কিমের সমাজদৃষ্টি । বিশদ ফর! 
নিষ্প্রয়োজন-_কিস্ত এই দুই দিকে বঙ্কিম যেভাবে জীবন আরভ করেছিলেন, 
সেভাবে জীবন শেষ ফরেন নি। মৃল জীবন-দৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে তাও পরিবতিত 
হয়েছে । 
রাজনৈতিক দৃষ্টি ॥ বঙ্কিমের জীবন-দর্শনে রাজনীতির স্থান কী? 
বঙ্কিম সরকাঁরণ বড় চাকুরের সন্তান, নিজেও সেদিনের বড় চাকুরে। সে 
শতাবণীর মধাভাগ পর্যন্ত সরকারণ কর্মচারীদের পক্ষে রাজনীতিক কর্ম নিষিদ্ধ 
ছিল না, পরে নিষিদ্ধ হয়। বঙ্কিম প্রথম দিকে রাজনৈতিক লেখায় ও 
আলোচনায় যথেষ্ট আগ্হণীল ছিলেন । পূর্বে বঙ্কিম ব্রিটিশ ইত্ডিয়া আসো- 
সিয়েশনের সদষ্য ছিলেন । সে আসোসিয়েশন উচ্চবিত্তেরই সংগঠন । উচ্চশিক্ষা 
অপেক্ষ। নিমশিক্ষায় অর্থবায় সরকার প্রস্তাব করলে, এঁ উচ্চবিত্তরা স্বভাবতই সেই 
প্রস্তাবের বিরোধিতা ফরে। কিন্তু বঙ্কিম লোকশিক্ষার পক্ষে ছিলেন ; স্যর জর্জ 
ক্যান্েলের সে চেষ্টীর সমর্থন করেন । সম্ভবত এই মতান্তরের জন্য তিনি 
ব্রিটিশ ইত্ডিয়া আঁসোসিয়েশনের সভ্যপদ ছেড়ে দেন। আর কোনে! রাজ- 
নৈতিক সমিতিতেই তিনি কখনো যোগদান ফরেন নি-হিন্দ্রমেলায় নয়? 
ইপ্ডিয়ান্‌ আসোসিয়েশন-এ সহানুভূতি থাকলেও নয়; ন্কাশনাঁল কংগ্রেসের 
বিরোধী না হলেও যোগদানে উৎসাহও তার ছিল না__তার সংগত কারণ ছিল। 
কেন যে বস্ষিমচন্দ্র ভান্যাকুলার প্রেস আকৃটের' সমর্থন করেন, তা এখনো 
পরিষ্কার নয়। তৎকালীন বাঙলা সংবাদপত্র কচি ও নগতিতে সর্বাংশে নির্দোষ 
ছিল কফিন! সন্দেহ । তবে সরকারের এই দুষ্ট অভিপ্রায় সমর্থন করে বঙ্কিম 
দেশীয় সংবাদপজ্ের কঠিন কশাঘাত লাভ করেছিলেন। তখন বাওলায় 
'আযাজিটেশনে'র রাজনশতির* প্রথম পর্ব, “স্তৃতাবাগীশদের প্রতি বঙ্কিমের 
বাঙ্ষোক্তিই বেশি-__রাঁজনপতির প্রতি বঙ্কিমের ফোনে! শ্রদ্ধা দেখা যায় না। 
তবে এসব গৌণ ব্যাপার। ফারণ, বঙ্কিম “সাহিত্যের কর্মযোগী” । তিনি 
সক্রিয় রাজনীতি না করলে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। তার রাজনৈতিক দৃষ্টি 
ছিল, আর তা কতটা] দেশের রাজনৈতিক ভাবনার সহায়ক হয়েছে, তা দেখাই 
যথেষ্ট | 
'বঙ্গদর্শনে'র প্রথম দিকে তাকে রাজনৈতিক বিষয়ে বিমুখ দেখি না । তবে. 
তা অনেকটা এঁতিহাসিক তাড়নায় ও স্থদেশচিন্তায় প্রণোদিত । যেমন, 
বাঙ্গালীর বাহুবল”, “ভারত-কলঙ্ক', “ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও পরাধখনতা 
প্রাচীন ভারতবর্ষের রাজনশতি”, 'বাঙ্গালার ইতিহাঁস+, 'বাঙ্গালার ফলঙ্ক” 
জাতিবৈর' ইত্যাদি রচনা রাজনৈতিক; কতকগুলি সমাজতাত্বিক চিন্তায় 
ও পরোচক্ষে স্বদেশ-চিন্তায় উদবুদ্ধ ( যেমন, “সাম্য, বন্দেশের কৃষক” 
ফিমলাকান্তে'র ইতস্তত বিক্ষিপ্ত উক্তি প্রভৃতি )। এই দ্বিতীয় ধরনের লেখাগুলি 
বিশেষ করে সমাজদৃঠির সঙ্গে সম্পফিত, সে প্রসঙ্গেই তা পরে আলোচ্য ৷ কিন্ত 
- প্রথম ধরনের লেখাগুলিতে মল রানীতি-ভাবনার ও চেতনার সূত্রপাত বন্ধিম 


ভূমিকা একাল 


করেছিলেন, তা শিক্ষিত শ্রেণীকে তার স্বদেশ-বিষয়ে সচেতন ফরার কথা, 
পরাজিত বাঙালী ও ভারতবাসণফে কিছুটা উৎসাহদানেরও কথা । কমলাকান্তের 
আমার দ্রর্গোংসব' সেই হিসাবে চিরম্মরপীয় । অন্যান্য অনেক লেখাই জাতীয়তার 
উদ্বোধন হিসাবে রাজনশতি-সম্পকিত। “কমলাকান্তের পত্রের পলিটিক্স 
বিশ্লেষণ, কুকুর-জাতীয় ও বৃষ-জাতীয় পলিটিক্সএর ব্যাখ্যা--উপভোগ্য ; গরবং 
বাস্তব রাজনৈতিক বোধেরও প্রমাণ । কিন্ত বহ্কিমের রাজনৈতিক দৃষ্টি এ 
সবেও স্পষ্ট হয় না। ফরাসী বিপ্লবের (১৭৮৯ ) পর থেকে পৃথিবীতে জাতীয় 
গণতন্ত্রের রাজনৈতিক আদর্শ ক্রমশ বিস্তৃত হয়; ম্যাংসিনিশ্যারিবন্ডি বক্ধিমের 
সময়ে সুপরিচিত নাম। ফাভুর, বিসমার্কও চমওকৃত করে । ইতালশয় রাজতন্ত্র 
ফরাসী প্রজাতন্ত্র (১৮৭৯ ), ব্রিটেনের পার্লামেন্টারি শাসন--এসবের সম্বন্ধে 
বঙ্কিমচন্দ্রের উদাসীন থাকবার কথা নয় । তিনি প্রথম আতন্তর্জাতিকেও (১৮৬৪) 
আগ্রহ বোধ করেছিলেন । কিন্ত ক্রমে দেখা যায়__বঙ্িম রাজনীতিতে একটা! 
কথাফেই গুরুত্ব দেন--স্রশাসন ; আর প্রজার সুখবিধানই সুশাসন- দেশী 
শাসন, বিদেশী শাসন সে তুলনায় তার নিকট গৌণ বিষয়; সাধারণ রাজ- 
নৈতিক অধিকার, মানবাধিকার (18105 01 11217), প্রতিনিধিত্বমূলক শাসন__ 
এসব প্রশ্ন নিরর্থক । ধর্মাচরণের সুযোগ ও প্রজার কিছুটা গ্রাসাচ্ছাদনের 
স্ুযোগ-_প্রজার পক্ষে তাই যথেষ্ট । 1210081 102190012110 [২6৬০]1101 
অবশ্য তখনে! অকল্পনীয়-_-কথাটাও শোনা যেত না । কিন্ত স্বাধীনতা যদি বা 
কল্পন"য় হয়, গণতান্ত্রিক বিকাশের জন্য উন্মৃখতা দেশের ফোথাও বিশেষ দেখা যায় 
না। বঙ্কিম লোকশিক্ষ! চাঁন ; বাঙালী শিক্ষিত ভদ্রলোকের! তারও প্রতিকূল 
ছিল। “জনসাধারণ”, 'জনশক্তি বিষয়ে সাধারণভাবে দেশের শিক্ষিত শ্রেণীর 
ও বঙ্কিমের সমান উপেক্ষা । “লর্ড রিপণের উৎসবের জম! খরচে ( প্রচার”, 
পোষ, ৯২৯৯ ) বহ্কিমের রাজনীতিক দৃষ্টির একটা পরিচয় পাওয়া যায়, 

“এখন হইতে বাঙ্গালায় ধনবানেরা আর ফেহই নহেন। শিক্ষিত- 
সম্প্রদায়ই কর্তা ।..*এখনকার নূতন সমাজ-নেতৃগণের নিকট আমাদের 
নিবেদন, তাহার! সমাজ ধীরে ধীরে চালাইলে, বিপ্লব না ঘটে ।” 

চাই মধ্যবিত নেতৃত্ব, কিন্ত বিপ্লব না! ঘটে,-_এইটিই প্রধান ফথা। 


ব্রিটিশের অধীনে সুশাসন, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কর্তৃত্ব ও বিপ্লব-বিভীষিকা_ 
এই তিনটি বঙ্কিমচন্দ্রের রাজনৈতিক দৃষ্টির মূল লক্ষ্য, তা বুঝতে পারি । জীবনের 
শেষ দিকে অবশ্ঠ ধর্মবিষয়ক অধ্যাত্মভাবনায় এইটুকু রাজনীতিও আর তার 
লক্ষীভূত রইল না-_ক্রমবধিত অন্তর্ুখিতায় পূর্বেকার “বহির্ভাবনা' তখন প্রায় 
বিলুপ্ত। 

সমাজদৃষ্ি ॥ সমাজ-বিপ্লব--গাঁতার শ্রীকৃ€ থেকে বর্ণাশ্রমভিত্তিক হিন্দ 
সভ্যতার উচ্চবর্ণের সকলেরই পক্ষে বিভীষিক।। কিন্ত আধুনিক শিক্ষায় 
সুশিক্ষিত বঙ্কিম দেখেছেন--পরিবর্তন জগতের নিয়ম, ইতিহাসেরও তাই সাক্ষ্য। 
প্রথমদিকে পাশ্চান্ত্য সমাজ-দর্মনের শ্রেষ্ঠ মনস্বীঁদের চিন্তা বহ্কিমচন্দ্রফে বিশেষ- 
ভাবে প্রভাবিত ফরে_-বঙ্গদর্শনে'র পাতায় পাতায় তা দেখি । তার প্রধান 


বাহাল্ন বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ 


প্রমাণ__“বঙ্গদেশের কৃষক" । ৯৮৫০-এর সময় থেকে অক্ষয়কুমার দত্ত, ফিশোরা 
&াদ মিজ্র প্রভৃতি এ সমস্যা সম্বন্ধে জমিদারি প্রথার ম্প্$ীভাষী সমালোচক । 
সরকার ও জমিদার সমস্যাট! নিয়ে তখন খেল! করছে । ১৮৫৮-৫৯এ কৃষকের 
নেতৃত্বে নীলবিদ্রোহ শিক্ষিতদের আলোড়িত করে। নীলবিদ্রোহ কৃষফসময্যাকে 
আরও একটু তীত্র করে তোলে । পরের তিন দশক জুড়ে মাঝে মাঝে পাবনায় 
ও বাঙলার সর্বত্র প্রজাবিদ্রোহ চলেছে । এই পরিমণ্ডলে (১৮৫৮-৯৮৭২ ) 'বঙ্গ- 
দেশের কৃষক” লিখিত-_“সাম্যে'র প্রবন্ধগুলিও এ সময়কারই রচনা । তাতে 
রুূসো থেকে মিল পর্যন্ত মনস্থঁদের তত্ব ব্যাখ্যায় বাঙলার পরাণ মণ্ডলের সমস্যাটা 
বঙ্কিম স্প্ট করে তোলেন । কিন্তু সমাধানে পৌছতে গিয়ে বন্কিম থমকে 
দাড়ালেন-__ 
+১৭৯৩ সালে .যে ভ্রম ঘটিয়াছিল, এক্ষণে তাহার সংশোধন সম্ভবে না। 
সেই ভ্রান্তির উপর আধুনিক বঙ্গসমাজ নিমিত হইয়াছে । চিরস্থায়ী বন্দো- 
বন্তের ধ্বংসে বঙ্গলমাজে ঘোরতর বিশুজ্খলা উপস্থিত হইবার সম্ভীবন| । 
আমরা সামাজিক বিপ্লবের অনুমোদক নহি |” 


অতএব, সামাজিক অন্যায়েরই অনুমোদক হওয়া ছাড়া বাঙালী-ভদ্রলোকের 
শ্রেষ্ঠ মনস্থীর আর উপায় ফী? তাই জমিদারের ফ্ষাছেই বস্কিমের অনুনয়-_- 
প্রজার উপর অত্যাচার বন্ধ হো, কিন্তু মূল “অন্যায়” বজায় থাক। কৃষককে 
জমিদারের শোষণের যন্ত্র রূপে টিকিয়ে রাখার জন্যই কি বঙ্কিমের এই অনুরোধ ? 
এরূপ অনুরোধে পৌরুষ কোথায় 2 কোথায় ০০৪:০৪০ ০৫ ০০205100007) 2 সমস্ত 
লেখাটির তথ্যাংশ ও সুরের সঙ্গে এই শেষাংশের প্রস্তাবের বিষম অসঙ্গতি । 
আসলে, একদিকে সমাজ-বৈষম্যের ফলাফল সম্বন্ধে সমাজবিজ্ঞানের সাক্ষ্য-_ 
নিজেরও জ্ঞানমুক্তির নির্দেশ,__অন্যদিকে সমাজবিপ্লবের বিভীষিকা, অম্পষ্টভাবে 
হলেও জমিদারি-প্রথার সঙ্গে বাঙালী ভদ্রলোকের শ্রেণীস্বার্থের যোগ, _ছয়ের 
মধ্যে পড়ে বহ্কিমের ভাবনা সমাধানের কথায় সম্পূর্ণ লক্ষ্যবর্ট, তার সমাজদৃষ্টিও 
বিভ্রান্তিতে আচ্ছন্ন। 

“সাম্যের প্রশ্ন তাই আর তোলা নিরর্থক । প্রথমদিকে রুসো, সখ সিমেশা, 
ওয়েন, মিল প্রভৃতির সমাঁজতাত্বিক ভাবনায় যতই বঙ্কিমের উৎসাহ থাক, তার 
ফাছে কৌং-এর পজিটিভিজমূ আংশিকভাবে গ্রাহ থাকে । কারণও বোকা 
যায়__পজিটিভিজম্‌ মানব-পৃজ! চায়, মানব-সাম্যের দাবি করে নি।-_রুসো! 
থেকে ওয়েন, মিল পর্যন্ত সমাজবিজ্ঞানীরাঁও ইউটোপিয়ান বা “কাল্পনিক” সাম্য- 
বাদী ছিলেন; কৌং তা নন। তিনি কাল্পনিক মনুষ্য-পুজারী-_মানুষে-মানুষে 
বৈষম্য 'থাকলেই বাঁ কী? সামাজিক-বৈষম্যেশোষিত বান্তব মানুষের কথ 
আবার ভাব! ফেন? এ যেন সব নরনারায়ণ_-তা হলে শোষিতের আর 
আপত্তি ফী? শুধু তা নয়, পজিটিভিজম্‌ সমাঁজ-বিপ্রবে আগ্রহশূন্ 1 
সমাজকে একটা রহস্যময় সত! রূপেই পজিটিভিস্টরা দেখে । শতকরা পাঁচ জনের 
সম্পত্তির অধিকারের চাপে সমাজের শতকরা পঁচানব্বই জন মানুষ অধিক্কার- 
বঞ্চিত। তা হলেও সেই সম'জ মান্য,_তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ অকর্তব্য। 


তৃমিকা তিলক 
1 

বঙ্কিম পজিটিভিজমএর এই উপদেশে স্বভাবতই স্বস্তিবোধ করেন । বিশেষত, 
পজিটিভিজম্‌ বিজ্ঞান-নিষ্ঠ। এবং বঙ্কিম জানেন_বিজ্ঞানের প্রসার বাঙালী 
শিক্ষিত মধ্যবিত্তের আধিক উন্নতির সহায়ক হবে, তারই লাভ । সমাজ-ক্ষেত্র 
বিজ্ঞানের প্রয়োগ তখনো অভাবনীয় ছিল । এইরূপেই বঙ্কিমের বয়োবৃদ্ধি, 
অভিজ্ঞতার প্রসার, ভাবনার ব্যাণ্থির সঙ্গে "সাম্যের তত্বগুলি “ভুল? হয়ে গেল ; 
কৌং-এর তত্বগুলি কতকাংশে ( বহিবিষয়ে ) গ্রাহা থেকে গেল। ক্রমেই সমষ্টির 
চিন্তা অপেক্ষ! ব্যক্তির চিন্তা, বহির্খী সমা'জতত্ব ছেড়ে ধর্মতত্বের আত্মমুখিতা 
বঙ্কিমের আশ্রয়স্থল হয়ে উঠল । সাম্য থাক্‌, সমাজের সামঞ্জস্যপূর্ণ বিকাশ 
অপেক্ষা মানুষের বৃত্তিসমূহের সামঞ্জস্যপূর্ণ অনুশীলন ও গীঁতোক্ত নিষ্কাম কর্মে 
মোক্ষলাভ-_এই হয়ে গেল বহ্কিমের নিজস্ব জীবন-দর্মন। ভাবনার আর 
অবকাশও রইল ন1,_বৈষম্যগ্রন্ত সমাজের শতকরা নব্বই জন মানুষের পক্ষে 
শারীরিক, জ্ঞানার্জনী, ফার্ষকারিণী, চিতরঞ্জিনী__ফোন্‌ বৃত্তির কতটুকু 
অনুশীলনের অধিকার বা সুযোগ মেলে? কৃষ্ণের গীতোক্ত ধর্ম, শাসক ও 
শোষকের নিষ্াম শোষণ (গান্ধীজীর ট্রান্টিশিপের মতো ) ও শোধিত 
শ্রমোপজাঁবীর “নিষ্কাম' উৎপাদন একত্র মিলিয়ে দিয়ে, মুগ যুগ ধরে ভারতে 
সমাজবিপ্লব ঠেকাতে ঠেকাতে, হিন্দ-সমীজকে কোথায় নামিয়ে দিয়েছে, তাও 
বন্কিমের চোখে পড়ে না। কেন বঙ্কিমের হিন্দূসমাজ এই গীঁতোক্ত নিষকাম 
ধর্মের ফলে দারিদ্র্য, মূর্খতা ও দাসত্বের কবলিত হয়ে থেকে গেল? রেখে 
দিয়ে গেল হিন্দধর্মকে বখামি” আর 'জঞ্জালে'র ভারে অভিশপ্ত করে ? নিষ্কাম 
কর্৯, এমন ফি, মানবরৃত্তির সামঞ্জস্যপূর্ণ অনুশীলন__শুনতে ভালো । কিন্ত 
সমাজে শ্রেণীবৈষম্য থাকতে, ব্যক্তিগত মুনাফার মৃগয়ার মধো,__নিষ্কাম কর্ম 
কার্যত পালন করে কার সাধ্য ঃ বৃতিগুলির সামঞ্জস্যপূর্ণ অনুশীলনও তাই সম্ভব 
মানুষের অধিকার ( [২1870 01142) ) আয়ত হবার পর, শোষণ-বিলোপের 
পরে। ফারণ, বৈষমা অর্থই স্থা্থান্ধ প্রয়াস । নিষ্কাম জীবন-যাত্রার কথাটা 
বৈষম্য গ্রস্ত সমাজে কার্যত পরিহাস । 


বন্ধিমভাবনার মূল্য ॥ নিশ্চয়ই বন্ধিমচন্দ্রের ভাবনা তাঁর যুগে কিছু 
কিছু এঁতিহাসিক প্রয়োজন মেটাতে চেয়েছে! সংক্ষেপে তা এই-হিন্দব 
মধ্যবিত্তকে বহ্কিমের চিত্ত! স্বাজাত্যের প্রেরণা দিয়েছে ; ভারতীয় জাতির এক 
বৃহদংশে জাতীয় মর্যাদীবোধ জাগিয়েছে ; বাস্তব জগং ও জশবনকে সত্য বলে 
জানতে শিখিয়েছে ; বিজ্ঞান ও শিল্পের প্রতিষ্ঠায় উৎসাহ সঞ্চার করেছে ; বিশেষত 
এক আশ্চর্য সাহিত্য সৃষ্টি করে নকল ভারতবাসীকেই আত্মমর্ষাদায় প্রতিটিত 
ফরেছে। সাম্রাজ্যবাদের শাসনের মধ্যে জাতীয় আত্মগ্রকাশের এই অবদান-- 
ইতিহাসের দাবি মিটিয়েছে, সাম্রাজযবাদ-বিরোধী প্রেরণ! ও জাতীয় আত্মশাসনের 
আশাকে শক্তিশালী করেছে । কিন্ত সামাজিক ও রান্তরিক বিবর্তনে বন্কিমের 
প্রতিভ! মধ্যবিত্ের শ্রেণীগত চিন্তা-ভাবন। ও স্বার্থের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়ে বনু 
পরিমাণে নিজেকে সঙ্কীর্ণ ও খণ্ডিত করেছে। বঙ্কিম-মানসের জটিলত। তাই 


টয়া বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ 


একদিকে যেমন জাতীয় চিত্তে এগিয়ে দিয়েছে বিজ্ঞানের স্বপক্ষে, সেই চিত্তফে 
আবার বিজড়িত ধরেছে যত রকমের স্ববিরোধী ভাবনায় । প্রতিভা যখন 
জটিলতায় গীড়িত হয় তখন জাতির দুর্ভাগ্য । কারণ, জাভিও প্রতিভার প্রভাবে 
সে জটিলতায় কিছু না কিছু বিভ্রান্ত হয়। ১৯৪৭-এ এসে তা৷ দেখা গেল। 

কালের পরিপ্রেক্ষিতে চিন্তাণীল বহ্কিমকষে রামকৃষ্ণদেবের ভাষাতেই আবার 
বলতে হয়--সখেদে, বেদনায়--'বহ্িম, বাকা কেন? বঙ্কিমের ভাবয্িজী 
প্রতিভা বলিষ্ঠ, গভীর, বহুমুখী ; কিন্তু বন্ধিম। 


গোপাল হালদার 


মুচীপত্র 


কৃষ্ণচরিত্র ৫৫৫-৭৯৩ 
ধম্মতত্ব ( অনুশীলন ) ৭৯৭-৯২৬ 
শ্রীমন্তগবদগীত। ৯১৭-১০৫৫ 
দেবতত্ব ও হিন্দুধর্ম ১০৫৬-১১১৭ 
সম্পাদিত গ্রন্থের ভূমিকা ১১১৮-১১৮৩ 
সহজ রচনাশিক্ষা ১১৮৪-১২০১ 
পুস্তকাকারে অগ্রথিত কয়েকটি প্রবন্ধ ১২০২-১২১৬ 
নির্বাচিত পত্রাবলী ১২১৭-১২২২ 


পরিশিষ্ট ১২২৩-১২৩১ 
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প্রথম খণ্ড-উপত্রমণিকা 
মহতন্তমসঃ পারে পুরুষং হৃতিতেজসমূ । 
যং জাত্বা ম্বত্যুমত্যেতি তণ্যৈ জেয়াত্মনে নমঃ ॥ 
মহাভারত, শান্তিপর্ব, ৪৭ অধ্যায় । 


প্রথম পরিচ্ছেদ-গ্রন্থের উদ্দেশ্ট 


ভারতবর্ষের আঁধকাংশ হিন্দুর, বাঙ্গাল। দেশের সকল হিন্দুর বিশ্বাস যে, শ্রীকৃষ্ণ 
ঈশ্বরের অবতার | কৃষ্ণত্ত ভগবান্‌ স্বয়ং ইহা তাহাদের দৃঢ় বিশ্বাস । বাঙ্গালা প্রদেশে, 
কৃষ্ণের উপাসন৷ প্রায় সর্বব্যাপক | গ্রামে গ্রামে কৃষ্ণের মন্দির, গৃহে গৃহে কৃষ্ণের পুজা, 
প্রায় মাসে মাসে কৃষ্ণোসব, উংমবে উৎসবে কৃষ্ণযাত্রা॥ কণ্ঠে কণ্ঠে কৃষ্গীতি, সকল মুখে 
কৃষ্ণনাম ৷ ফাহারও গায়ে দিবার বস্ত্রে কৃষ্ণনামাবাল, কাহারও গায়ে কৃফ্ণনামের ছাপ। 
কেহ কৃ্ণনাম ন' করিয়া কোথাও যাত্রা করেন না; ফেহ কৃষ্ণনাম না লাখয়া কোন পত্র 
বা কোন লেখাপড়! ফরেন না ; ভিখারী “জয় রাধে কৃ” না বলিয়! ভিক্ষা! চায় না। 
কোন ঘৃণার কথা গুনিলে “রাধে কৃষ্ণ !» বাঁলক্বা আমরা দ্বপা প্রকাশ ফাঁর ; বনের পাখা 
পঁষিলে তাহাকে “রাধে কৃষ্ণ” নাম শিখাই ৷ কৃষ্ণ এদেশে সর্বব্যাপক। 

কৃত ভগবান্‌ স্বয়ং । যাঁদ তাহাই বাঙ্গালশর বিশ্বাস, তবে সর্ধবসময়ে কৃষ্ণারাধনা। 
কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণকথ' ধর্দেরই উন্নতিসাধক । সকল সময়ে ইম্থরকে স্মরণ করার অপেক্ষা 
মনুষ্ঠের মঙ্গল আর ফি আছে? কিন্ত ইহারা ভগ্গবান্ফে ফি রকম ভাবেন? ভাবেন, 
ইাঁল বাল্যে চোর-_ননা মাখন চুর কিয় থখাইতেন ; কৈশোরে পারদারিক-_অসংখ্য 
গোঁপনারীকে পাঁতিব্রত্যধর্ম হইতে ত্র কাঁরয়াছিলেন ; পাঁরণত বয়সে বঞ্চক ও শঠ-_ 
বঞ্চনার স্থারা দ্রোণাঁদির প্রাণহরণ করিয়াছিলেন । ভগবচ্চারত্র ফি এইরূপ? যিনি 
ফেবল শুদ্ধসত্ব, ধাহা হইতে সর্বপ্রকার শুদ্ধ, বাহার নামে অশ্ুদ্ধি অপুণ্য দূর হয়, 
মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া সমস্ত পাপাচরণ কি সেই ভগবচ্চরিত্রসঙ্গত ? 

ভগ্বচ্ছারত্রের এইরূপ ঘল্পনায় ভারতবর্ষের পাপন্রোত বৃদ্ধি পাইয়াছে, সনাতনধর্মম- 
দ্বোষগণ বাঁলয়া থাকেন । এবং সে কথার প্রাতবাদ কাঁরয়া জয়ন্ত্রী লাভ করিতেও কখনও 
কাহাকে দেখি নাই । আমি নিজেও কৃষ্ণকে স্থয়ং ভগ্গবান্‌ বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস ফারি; 
পাশ্চাত্য শিক্ষার পাঁরণাম আমার এই হইয়াছে যে, আমার সে বিশ্বাস দাত হইয়াছে । 
ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণের যথার্থ কিরূপ চাঁরত্্ পুরাণোতিহাসে বর্ধিত হইয়াছে, তাহা জানবার 
জন্ত, আমার যতদুর সাধ্য, আমি পুরাণ ইতিহাসের আলোচনা ফাঁরয়াছি। তাহার ফল 
এই পাইয়াছ যে, কৃষ্ণসন্বন্বণয় যে সকল পাপোপাখ্যান জনসমাজে প্রচাঁলত আছে, তাহা 
সকলই অমূলক বাঁলয়! জানিতে পারিয়াছি, এবং উপন্যাদকারকৃত কৃষ্ণসম্বন্ধীয় উপন্যাস 
মফল বাদ দিলে যাহা! বাকি থাকে, তাহা! আত বিশুদ্ধ, পরমপাবত্র, অতিশয় মহৎ 
ইহাও'জানিতে পারিয়াছি। জানিয়াছ--ঈদৃশ সর্বাগুণানিত, সর্বপাপসংস্পর্শশুন্য আদর্শ 
চাঁরিত্র আর ফোথাও নাই । ফোন দেশীয় ইতিহাসেও না, ফোন দেশীয় কাবোও ন|। 
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ক প্রকার বিচারে আমি এরূপ সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছি, তাহা বুঝান এই গ্রন্থের 
একটি উদ্দেন্ঠ । কিন্তু সে কথা ছাড়িয়া দিলেও এই গ্রন্থের বিশেষ প্রয়োজন আছে। 
আমার [িজের যাহ! বিশ্বাস, পাঠককে তাহা গ্রহণ করিতে বাল না, এবং কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ 

স্থাপন করাও আমার উদ্দেন্ট নহে । এ গ্রন্থে আমি তাহার ফেবল মাঁনবচরিত্রেরই 
সমালোচনা করিব । তবে এখন হিন্দৃধর্ের আলোচনা কিছু প্রবলতা লাভ ফারিয়াছে। 
ধর্মান্দোলনের প্রবলতার এই সময়ে কৃষ্ণচাঁরত্রের সবিস্তারে সমালোচনা প্রয়োজনীয় 
যদি পুরাতন বজায় রাখিতে হয়, তবে এখানে বজায় রাখবার কি আছে না আছে, তাহ 
দেখিয়! লইতে হয় । আর যদি পুরাতন উঠাইতে হয়, তাহা হইলেও কৃষ্ণচরিত্রের 
সমালোচন! চাই ; ফেন না, কৃষ্ণকে ন! উঠাইয়া দিলে পুরাতন উঠানা যাইবে না । 

ইহা ভিন্ন আমার এক গুরুতর উদ্দেশ্য আছে। ইতিপূর্বে “র্মতত্র” নামে গ্রসথ 

প্রকাশ করিয়াছি । তাহাতে যে কয়টি কথা রুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি, সংক্ষেপে তাহা 
এই :-- 

*১। অনুস্ের কতকগুলি শক্তি আছে। আমি তাহার বৃত্তি নাম দিয়াছি। 
সেগুলির অনৃলন, প্রচ্ষুরণ ও চরিতার্থতায় মনুস্ত্। 

২। তাহাই মনুষ্তের ধর্ম । 

৩। সেই অনুশীলনের সীমা, পরস্পরের সাঁহত বৃত্িগুলির সামঞ্জস্য । 

৪। তাহাই সুখ 1" 

এক্ষণে আমি স্বীকার করি যে, সমস্ত বৃত্িগুলির সম্পূর্ণ অনুশীলন, প্রন্ফুরণ, চরিভার্থতা 
ও সামঞ্জস্য একাধারে দুর্লভ । এ সম্বন্ধে এ গ্রন্থেই যাহা বালিয়াছি, তাঁহাও উদ্ধৃত 
করিতেছি :-- 

“শিষ্য 1"'জ্ঞানে পাতা, বিচারে দক্ষতা, কাধ্যে তংপরতা, চিত্তে ধর্াত্মতা এবং 
মুরসে রসিকতা, এই সফল হইলে, তবে মানসিক সর্বাঙ্গীণ পরিণতি হইবে । আবার 
তাহার উপর শারীরিক সর্ধাঙ্গীণ পরিণতি আছে, অর্থাং শরশর বলিষ্ঠ, সুস্থ, এবং 
সর্বাবিধ শারীরিক ক্রিয়ায় সুদক্ষ হওয় চাই । 

ও ০ ক 

এরূপ আদর্শ কোথায় পাইব? এরপ মনু্য ত দেখি না। 

গুরু ৷ মনুষ্য না দেখ, ইশ্বর আছেন | ঈশ্বরই সর্ববাঙ্গীপ ্ফরত্তির ও চরম পরিণতির 
একমাত্র উদাহরণ |” পুনশ্চ :- 

“অনভ্তপ্রকৃতি ঈশ্বর উপাসকের প্রথমাবস্থায় তাহার আদর্শ হইতে পারেন না, ইহ। 
সত, কিন্তু ঈশ্বরের অনুকারণ মন্ুষ্কেরা, অর্থাং ধাহাদিগের গুণাধিক্য দেখিয়া উশ্বরাংশ 
বিবেচনা করা যাঁয়, অথবা ধীহাদিগকে মানবদেহধারণ ঈশ্বর মনে কর! যায়, তাহারাই 
সেখানে বাঞ্ছনীয় আদর্শ হইতে পারেন । এই জন্য যীশুথুষ্ট খ্রণস্টীয়ানের আদর্শ, শাক্য- 
সিংহ বৌদ্ধের আদর্শ । কিন্ত এরূপ ধর্মপরিবর্ধক আদর্শ যেরূপ িন্বশান্ত্রে আছে, এমন 
আর পৃথিবাঁর কোন ধর্মপুস্তফে নাই-ফোন জাতির মধ্যে প্রাসন্ধ নাই । জনফাঁদি 


* ধর্মতত্ব, কৃষ্ণচরিত্রের প্রথম সংন্ধরণের পরে এবং এই ম্থিতীয় সংস্করণের ু্ব্ব প্রচারিত 


ইইয়াছিল। 
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রাজধি, নারদাদি দেবধি, বশিষ্টাদি ব্রন্মধি, সকলেই অনুশীলনের চরমাদর্শ। তাহার 
উপর শ্রীরামচন্দ্র, মিষ্টির, অজ্জ্বন, লক্ষণ, দেবব্রত ভাঁম্স প্রভৃতি ক্ষাত্রয়গণ আরও 
সম্পূর্ণতা-প্রাপ্ত আদর্শ । খ্রীষ্ট ও শাক্যাসংহ কেবল উদাসীন, কোৌপীনধারণ নির্মল 
ধর্দদবেত। । কিন্তু ইহারা তা নয়। ই*হাঁরা সর্বগুণবিশিই্-ইহাঁদিগেতেই সর্ববৃত্তি 
সর্ববাগসম্পন্ন স্ফুত্তি পাইয়াছে । ইহারা [সিংহাসনে বসিয়াও উদাসীন; কাস্থকিহন্তেও 
ধন্মবেতা ; রাজা হইয়াও প্ডত ; শক্তিমান হইয়াও সর্বজনে প্রেমময় । কিন্তু এই 
সকল আদর্শের উপর হিন্দুর আর এক আদর্শ আছে, ধাহার কাছে আর সকল আদর্শ 
খাটে। হইয়া যায়_মুধিষ্ির ধাহার কাছে ধর্ম শিক্ষা! করেন স্বয়ং অর্জন ধাহ!র শিশ্ঠ, রাম 
ও লক্ষ্মণ ধাহার অংশমাত্র, ধাহার তুল্য মহামহিমাময় চরিত্র কথন মনুগ্যভাষায় কীত্তিত 
হয় নাই ।” 

এই তন্তট। প্রমাণের দ্বার। প্রাতপন্ন কারবার জন্তেও শ্ীঃষ্চঢারিত্রের ব্যাধ্যানে প্রবৃত্ত 
হইয়াছি। 


দ্বিতায় পারচ্ছেদ--কৃঞ্ণের চরিত্র কিরূপ ছিল, তাহ। জানিবার উপায় কি? 
আদৌ এখান দৃইটি গুরুতর আপত্তি উপস্থিত হইতে পারে । ধীহার! দুঢ় বিশ্বাস 
করেন, যে কৃষ্ণ ভূমগ্ডলে অবতীঁণু হইয়াছিলেন, তাহাদের কথা৷ এখন ছাড়িয়া দিই। 
আমার সকল পাঠক সেরূপ বিশ্বাসযুক্ত নহেন। খাহারা সেরূপ বিশ্বাসমুক্ত নহেন, 
তাহারা বলিবেন, কৃষ্ণচরিত্রের মৌলিকত। কি? কৃষ্ণ নামে কোন ব্যক্তি পৃথিবীতে 
কখনও বিদ্যমান ছিলেন, তাহার প্রমাণ কি? যাঁদ ছিলেন, তবে তাহার চাঁরত্র যথার্থ 
কি প্রকার ছিল, তাহা জানবার কোন উপায় আছে কি 
আমর! প্রথমে এই দুই সন্দেহের মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইব । 
কুষ্ছের বৃত্তান্ত নিয় লিখিত প্রাচীন গ্রন্থগুলিতে পাওয়া যায় 7 
(১) মহাভারত । 
(২) হরিবংশ । 
(৩) পুরাণ । 
ইহার মধ্যে পুরাণ আঠারখানি । সকলগুলতে -কৃষ্ণবত্তান্ত নাই। নিপ্ালিখিত- 
গুলিতে আছে ;-- 
(১) ব্রন্গপুরাণ । 
(২) পন্পুরাণ । 
(৩) বিষুপুরাণ । 
(৪) বায়ুপুরাণ । 
(৫) শ্রীমন্তাগবত । 
(১০) ত্রল্মবৈবর্তপুরাণ । 
(১৩) স্কন্দপুরাণ। 
(৯৪) বামনপুরাশ। 
(১৫) কৃর্মপুরাণ । 
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মহাভারত, আর উপারিজাথিত অন্ত গ্রন্থগুলির মধ্যে কৃষ্জীবনী সম্বন্ধে একটি 
বিশেষ প্রভেদ আছেঁ। যাহা মহাভারতে আছে, তাহা হরিবংশে ও পুরাণগুঁলিতে নাই । 
যাহা হরিবংশ ও পুরাণে আছে, তাহা মহাভারতে নাই । ইহার একটি কারণ এই যে, 
মহাভারত পাগুবাদগের ইতিহাস ; কৃষ্ণ পাগুবদিগের সখা ও সহীয় ; তিনি পাগুবাদিগের 
সহায় হইয়। বা তাহাদের সঙ্গে থাকিয়। যে সকল কাধ্য কাঁরয়াছেন, তাহাই মহাভারতে 
আছে, ও থাকবার কথা। প্রস্গত্রমে অন্ত দুই একট! কথা আছে মান্র। তাহার 
জীবনের অবশিষ্টাংশ মহাভারতে নাই বলিয়াই হরিবংশ রচিত হইয়াছিল, ইহা 
হরিবংশে আছে। ভাঁগবতেও এরূপ কথা আছে। ব্যাস নারদকে মহাভারতের 
অসম্পূর্ণতা জানাইলেন ৷ নারদ ব্যাসকে কৃষ্ণচরিত্র রচনার উপদেশ দিলেন। অতএব 
মহাভারতে যাহা আছে, এই ভাগরবতে বা হরিবংশে বা অন্য পুরাণে তাহা নাই 
মহাভারতে, যাহ! নাই--পরিত্যক্ত হইয়াছে, তাহাই আছে । 

অতএব মহাভারত সর্ববপূর্বববর্তী । হরিবংশাদি ইহার অভাব পুরণার্থ মাত্র। 
যাহা সর্ববাগ্রে রচিত হইয়াছিল, তাহাই সর্বাপেক্ষা মৌলিক, ইহাই সম্ভব । কাথিত 
আছে যে, মহাভারত, হরিবংশ, এবং অষ্টাদশ প্রাণ একই ব্যক্তি রাঁচিত। সকলই 
মহর়ি বেদব্যাসপ্রণীত; এ কথা সত্য কি না, তাহার বিচারে এক্ষণে প্রয়োজন নাই | 
আগে দেখ! যাঁউক, মহাভারতের কোন এঁত্িহাসিকতা আছে ফি না। যাঁদ তাহা 
না থাকে, তবে হরিবংশে ও পুরাণে কোন এঁত্িহাঁসিক তত্বের অনুসন্ধান বৃথা । 

এক্ষণে যে বিচারে প্রবৃত্ত হইব, তাহাতে দুই দিকে দুই ঘোর বিপদ । এক দিকে, 
এ দেশীয় প্রাচীন সংস্কার যে, সংস্কৃতভাষায় যে বিছু রচনা আছে, যে কিছুতে অনুস্থার 
আছে, সকলই অন্রান্ত খাঁষ-প্রণীত ; সকজই প্রতিবাদ বা! সন্দেহের অতশত যে সত্য, 
তাহাই আমাদিগের কাছে আনিয়া উপস্থিত করে । বেদবিভাগ, জক্ষক্লোকাআক 
মহাভারত, হরিবংশ অষ্টাদশ পুরাণ, সকল একজনে করিয়াছেন ; সকলই কালিমুগের 
আরম্তে হইয়াছে ; সেও পাঁচ হাজার বংসর হইল; আর এই সকল বেদব্যাস যেমন 
কারয়্াছিলেন, ঠিক তেমনই আছে। অনেক লেকে, এ সংস্কারের প্রাতিবাদ শুন 
দুরে যাউক, যে প্রাতিবাদ করিবে, তাহাকে মহাপাতকী নারী এবং দেশের সর্বনাশে 
প্রস্তুত মনে করেন । 

এই এ দিকের বিপদ । আর দিকে গুরুতর বিপদ, বিলাতী পাগুত্য। 
ইউরোপ ও আমেরিকার কতকগুলি পণ্ডিত সংস্কত শিক্ষা করিয়াছেন । ভাহার! 
প্রাচীন সংস্কত গ্রন্থ হইতে এীতিহাঁসক তত্ব উদ্তৃত করিতে নিমুক্ত, কিন্তু তাহাদের এ 
কথা৷ অসহ্য যে, পরাধীন দূর্বল 'হন্দুজাতি, কোন কালে সভ্য ছিল, এবং সেই সভ্যতা 
অতি প্রাচীন । অত্তএব দুই চারি জন ভিন্ন তাহারা সচরাচর প্রাচীন ভারতবর্ষের 
গৌরব খর্ব করিতে নিমুক্ত । তীহারা ফততপূর্ববক ইহাই প্রমাণ ফারিতে চাহেন যে, 
প্রাচীন ভারত্বর্ষীয় গ্রস্থ সবলে যাহা ছু আছে-_হিন্দৃধর্্বিরোধী বৌদ্গ্রন্থ ছাড়া__ 
সকলই আধুনিক, আর হিন্বৃগরন্থে যাহাই আছে, তাহা হয় সম্পূর্ণ মিথ্যা, নয্ম অন্য দেশ 
হইতে চুর করা । কোন মহাত্মা বলেন, রামায়ণ হোমরের কাব্যের অনুকরণ ; ফেহ 
বা বলেন, ভগবদগণীত! বাইবেলের ছায়ামাত্র ৷ হিন্দুর জে)াতিষ চীন, যবন বা 


কৃষ্ণচারত্র ৫৫৯ 


ফাল্ডিয় হইতে প্রাপ্ত; হিন্দুর গণিতও পরের কাছে পাওয়া ; লিখিত অক্ষরও কোন 
সীমীয় জাতীয় হইতে প্রাঙ্ধ । এ সফল কথা প্রতিপন্ন কারবার জন্য তাহাদের 
বিচারপ্রণালশর মূল সূত্র এই যে, ভারতবষী য় গ্রন্থে ভারতপক্ষে যাহ! পাওয়া যায়, তাহা 
মিথ্যা বা প্রক্ষিপ্ধ, যাহ। ভারতবর্ষের বিপক্ষে পাঁওয়। যায়, তাহাই সত্য । পাগুবদিগের 
যায় বীরচারত্র ভারতবর্ষীয় পুরুষের কথা মিথ্যা, পাণগুব কবিকল্পনা মাত্র, কিন্ত 
পাগুবপত্ী দ্রোপদীর পঞ্চ পতি সত্য, কেন না, তদ্ধারা সিদ্ধ হইতেছে যে, প্রাচীন 
ভারতবাসীয়ের! চ্য়াড় জাতি ছিল, তাহাঁদগের মধ্যে আত্রীলোকদিগের বহুবিবাহ 
প্রচলিত ছিল । ফণগু“সন্‌ সাহেব অক্রািকার ভগ্নাবশেঘে কতকগুল! বিবস্ত্র! স্ত্ীমৃত্তি 
দেখিয়া! সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, প্রাচখন ভারতবর্ষে স্ত্রীলোকের! কাপড় পরিত ন1; 
এদকে মুর! প্রভৃতি স্থানের অপূর্বব ভাস্কর্য দেখিয়া বিলাতী পাঁগুতেরা স্থির 
করিয়াছেন, এ শিল্প গ্রীক্‌ মন্ত্রীর । বেবর (1০০৪?) সাহেব, কোন মতে হিন্দ্ুদিগের 
জ্যোতিষশান্ত্রের প্রাচীনতা উড়াইয়া দিতে না পারিয়া স্থির করিলেন, হিন্দুরা চান্দ্র 
নক্ষত্রমণ্ডল বাবিলনীয়দিগের নিকট হইতে পাইয়াছে। বাবিলনীয়দগের যে চান্দ্র 
নক্ষত্রমগ্ডল আদৌ কখনও ছিল না, তাহা চাপিয়া গেলেন। প্রমাণের অভাবেও 
10106) সাহেব বলিলেন, তাহা হইতে পারে, কেন না, হিন্দ্রদের মানসিক স্বভাব 
তেমন তেজপ্বী নয় যে, তাহার! নিজবুদ্ধিতে এত করে । 

এই সকল মহাপুরুষগ্ণণের মতের সমালোচনায় আমার কোন প্রয়োজন ছিল ন1। 
কেন না, আমি স্বদেশীয় পাঠকের জন্য লিখি, 'হন্দৃদ্বেষীদিগের জন্য লিখি না । তবে 
দুঃখের বিষয় এই যে, আমার স্বদেশীয় শিক্ষিতসন্প্রদায়মধ্যে অনেকে তাহাদের মতের 
অনুবত্তী । অনেকেই নিজে কিছু বিচার আচার না কারয়াই, কেবল ইউরোপীয় 
পণ্ডিতদিগের মত বলিয়াই, সেই সকল মতের অনুবত্তী। আমার দুরাকাজ্ষ। যে, 
শিক্ষিত সন্প্রদায়ের মধ্যেও কেহ কেহ এই গ্রন্থ পাঠ করেন । তাই, আমি ইউরোপীয় 
মতেরও প্রতিবাদে প্রবৃত্ব ৷ ধাহ'দের কাছে বিলাতী সবাই ভাল, ধাহারা ইস্তক বিলাতী 
পণ্ডিত, লাগায়েং বিলাতী কুকুর, সকলেরই সেবা করেন, দেশী গ্রন্থ পড়া দূরে থাক, দেশী 
ভিখারখফেও ভিক্ষ। দেন না, তাহাদের আমি কিছু করিতে পারব না। বিস্ত 
শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেই সত্যপ্রিয় এবং দেশবংসল । তাহাদের জন্য 
লিখিব। 


তৃতীয় পাঁরচ্ছেদ__মহাঁভারতের এীতিহাঁসিকতা 


বলিয়াছি যে, কৃষ্চরিত্র যে সকল গ্রন্থে পাওয়া] যায়, মহাভারত তাহার মধ্যে 
র্বপূর্ববর্তী । কিন্তু মহীভারতের উপর কি নির্ভর করা যায়ঃ মহাভারতের 
এতিহািকত! কিছু আছে কি ? মহাভারতকে ইতিহাস বলে, কিন্ত ইতিহাস বাঁললে 
কি 77191015ই বুঝাইল ? ইতিহাস কাহাকে বলে? এখনকার দিনে শৃগাল কুকুরের 
পল্প লিখিয়াও লোকে তাহাকে “ইতিহাস” নাম দিয়! থাকে । কিন্ত বস্ততং যাহাতে 
পুরানৃত্ত, অর্থাং পূর্ব্রে যাহ! ঘটিয়াছে, তাহার আবৃত্তি আছে, তাহ ভিন্ন আর কিছুকেই 
ইতিহাস বজ যাইতে পারে নাঁ_ 


৫৬০ বাঙ্কম রচনাসংগ্রহ 
“ধর্মার্কামমোক্ষাণামুপদেশসমান্বিতমূ । 


পুর্ববৃত্তকথাযুক্তমতিহাসং প্রচক্ষতে ॥” 

এখন, ভারতবর্ষের প্রাচীন গ্রন্থ সকলের মধ্যে কেবল মহাভারতই অথবা ফেবল 
মহাভারত ও রামায়ণ ইতিহাস নাম প্রাপ্ত হইয়াছে । যেখানে মহাভারত ইতিহাস পদে 
বাচ্য, যখন অন্ততঃ রামায়ণ ভিন্ন আর কোন গ্রস্থই এই নাম প্রাপ্ত হয় নাই, তখন 
বিবেচনা করিতে হইবে যে, ইহার [বিশেষ এঁতিহাসিকতা আছে বলিয়াই এরূপ 
হইয়াছে । 

সত্য বটে যে, মহাভারতে এমন বিস্তর কথা আছে যে, তাহ! স্প্টতঃ অলখক, 
অসম্ভব, অনৈতিহাসিক । সেই সকল কথাগুাল অলীক ও অনৈতিহাঁসক বলিয়া 
পাঁরত্যাগ ফাঁরতে পারি । কিন্ত যে অংশে এমন কিছুই নাই যে, তাহা হইতে এ অংশ 
অলশক বা অনৈতিহাসিক বিবেচনা কর! যায়, সে,অংশগুলি অনৈতিহাঁসিক বলিয়া কেন 
পাঁরত্যাগ কারব ? সকল জাতির মধো, প্রাচীন ইতিহাসে এইরূপ এীতিহাঁসিকে ও 
অনৈতিহাসিকে, সত্যে ও মিথায়, মিশিয়া গিয়াছে । রোমক ইতিহাসবেতা! জিবি 
প্রভৃতি, যবন ইতিহাসবেত। হেরোডোটস্‌ প্রভৃতি, মুলমান ইতিহাসবেত। ফেরেশতা 
প্রভৃতি এইরূপ এতহাসিক বৃত্তান্তের সঙ্গে অনৈসগিক এবং অনৈতিহাসিক বৃত্তান্ত 
মিশাইয়াছেন । তাহাঁদিগের গ্রন্থ সকল ইতিহাস বালয়া গৃহীত হইয়া থাকে--মহা- 
ভারতই অনোতিহাসিক বাঁলয়া একেবারে পাঁরত্যক্ত হইবে কেন ? 

আমি জানি যে, আধুনিক ইউরোপীয়ের! এই সকল ইতিহ1সবেতাদিগকে (1$9, 
75:0৫0098$ প্রভীতিকে ) আদর করেন না। কিন্ত তাহারা এমন বলেন না যে, 
ইহাদের গ্রন্থ অনৈসগিক ব্যাপারে পারিপূর্ণ, এই জন্যই ইহারা পারত্যাজ্য ৷ তাহারা 
বলেন যে, ইহার! যে সকল সময়ের ইতিহাস িলখিয়াছেন, মে সকল সময়ে ইহার! 
নিজেও বর্তমান ছিলেন না, কোন সমসাময়িক লেখকেরও সাহায্য পান নাই; অতএব 
তাহাদের গ্রন্থের উপর, প্রকৃত ইতিহাস বায়! নির্ভর কর! যাঁয় না। এ কথা যথার্থ, 
লিবি বা হেরোভোটস অপেক্ষা মহাভারতের সমসামায়কতা সম্বন্ধে দাঁব দাওয়া কিছু 
বেশী, তাহা এই গ্রন্থে সময়ান্তরে প্রমাণীকৃত হইবে । এই পর্য্স্ত এখন বলিতে ইচ্ছ। করি 
যে, আধুনিক ইউরোগীয় সমালোচকের! যাহাই বলুন, প্রাচীন রোমক বা গ্রীক লাপ 
বা হেরোডোটসের গ্রন্থকে কখন অনৈতিহাসিক বালিতেন না । পক্ষান্তরে এমন দিনও 
উপাস্থত হইতে পারে যে 0190 বা [০8৫6 অসমসামায়ক বাঁলয়া পরিত্যক্ত 
হইবেন । আর আধুনিক সমালোচকের দল যাই বলুন, লাবি বা! হেরোডোটসুকে 
একেবারে পরিত্যাগ করিয়া রোম বা গ্রীসের কোন ইতিহাস আজিও লিখিত 
হয় না। 

পাঠক মনে রাঁখিবেন যে, অনৈসগ্গিকভার বাছ্ল্যঘটিত যে দোষ, তাহারই বিচার 
হইতেছে। এ বিষয়ে ইউরোপীয়াদিগের পদচিহ্নানুসরণই যাঁদ বিষ্যাবুদ্ধির পরাকাষ্ঠার 
পারিচয় হয়, তবে আমর! এখানে সে গৌরবে বঞ্চিত নহি। তীহার '্থির কারয়াছেন 
যে, ভারতবর্ষের পূর্ববতন অবস্থা জানিবার জন্য দেশীয় গ্রন্থ সকল হইতে কোন সাহায্য 
পাওয়া যায় না, ফেন না, সে সকল আতিশয় অবিশ্বীসযোগ্য, কিন্তু গ্রণক্‌ লেখক 


কৃষচারতর ৫৬৯ 


2168850)6058 এবং ঘ651854এ বিষয়ে অতিশয় বিশ্বাসযোঁগ্য,--সে জন্য ইহারাই 
সে বিষয়ে ইউরোপীয় জেখকদিগের অবলম্বন । কিন্ত এই লেখকদিগের ক্ষষত্র গ্রন্থগুলতে 
যে রাশি রাশি অদ্ভূত, অলীক, অনৈসগিক উপন্যাস পাওয়া যায়, তাহা মহাভারতের 
লক্ষ লোকের ভিতরও পাওয়া যায় না। এ গ্রস্থগুলি বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস, আর 
মহাভারত আবিশ্বাসযোগ্য কাব্য 1! কি অপরাধে ? 

এখন ইহাও স্বশকার ফর! যাঁউক যে, এ সকঙ্গ ভিন্নদেশীয় ইাতিহাসগ্রস্থের অপেক্ষা 
মহাভারতে অনৈসর্গক ঘটনার বাহুল্য অধিক । তাহাতেও, যেটুকু নৈসগ্রিক ও সম্ভব 
ব্যাপারের ইতিবৃত্ত, সেটুকু গ্রহণ করিবার কোন আপত্তি দেখ! যায় না । মহাভারতে 
যে অন্য দেশের প্রাচীন ইতিহাসের অপেক্ষা কিছু বেশী কাল্লানক ব্যাপারের বাহু) 
আছে, তাহার বিশেষ কারণও আছে। ইতিহাসগ্রন্থে দুই কারণে অনৈসগিক বা মিথ্যা 
ঘটনা সকল স্থান পায় । প্রথম, লেখক জনশ্রাতর উপর নিষ্ভর করিয়া, সেই সকলকে 
সত্য বিবেচনা কাঁরয়া তাহা গ্রন্থভুক্ত করেন । দ্বিতীয়, তাহার গ্রন্থ প্রচারের পর, 
পরবর্তী লেখকেরা আপনাদদিগের রচন' পূর্ববর্তী লেখকের রচনামধ্যে প্রক্ষিপ্ত করে । 
প্রথম কারণে সকল দেশের প্রাচীন ইতিহাস কাল্পানক ব্যাপারের সংস্পর্শে দুষিত 
হইয়াছে _মহাঁভারতেও সেইরূপ ঘটিয়। থাকিবে । 

কিন্ত দ্বিতীয় কারণটি অন্য দেশের ইতিহাসগ্রন্থে সেরূপ প্রবলতা প্রাপ্ত হয় নাই-__ 
মহাভারতকেই বিশেষ প্রকারে আধিকার করিয়াছে । তাহার তিনটি কারণ আছে । 

প্রথম কারণ এই যে, অন্যান্য দেশে যখন এঁ সকল প্রাচীন এীতিহাসিক গ্রন্থ প্রণীত 
হয় তখন প্রায়ই সে সকল দেশে গ্রন্থ সকল 1লখিত কারবার প্রথা চাঁলয়াছে। গ্রন্থ 
লিখিত হইলে, তাহাতে পরবস্তী লেখকের স্বীয় রচনা প্রক্ষিপ্ত কারবার বড় স্বুবিধা পান 
না--িখিত গ্রন্থে প্রক্ষিপ্ত রচনা শীঘ্র ধরা পড়ে । কেন না, প্রাচীন একখানা কাপির 
দ্বারা অন্য কাপর শুদ্ধাশুদ্ধি নিশ্চিত কর! যায় । প্রাচীন ভারতবর্ষে গ্রন্থ সকল প্রণীত 
হইয়া মুখে মুখে প্রচারিত হইত, লাপিবিদ্তা প্রচালত হইলে পরেও গ্রন্থ সফল 
পুর্ধবপ্রথানুসারে গুরু-শিশ্ত-পরম্পরা মুখে মুখেই প্রচারিত হইত। তাহাতে প্রক্ষি রন 
প্রবেশ কারবার বিশেষ সৃবিধা ঘটিয়াছিল । 

ছ্িতীয় কারণ এই যে, রোম, গ্রীস বা অন্য কোন দেশে কোন ইতিহাসগ্রন্থ মহ্া- 
ভারতের ন্যায় জনসমাজে আদর বা গৌরব প্রার্থ হয় নাই। মৃতরাং ভারতবষীয় 
লেখ দিগের পক্ষে মহাভারতে স্থীয় রচন। প্রক্ষিধ করিয়া যে লাভ ছিল, অন্য কোন 
দেশীয্ব লেখকাঁদগের সেরূপ ঘটে নাই। 

তৃতীয় ফ্ারণ এই যে, অন্য দেশের লেখকেরা আপনার যশ বা তাদৃশ অন্য ফোন 
কামনার বশীডূত হইয়া গ্রন্থ প্রণয়ন কাঁরতেন । কাজেই আপনার নামে আপনার রচনা 
প্রচার ফরাই তাহাদিগের উদ্দেশ্ট ছিল, পরের রচনার মধ্যে আপনার রচন। ভবাইয়া দিয়া 
আপনার নাম লোপ কারিধার আঁভপ্রার তাহাদের ফখনও ঘটিত ন1। কিন্ত ভারত- 
বর্ষের ব্রাঙ্গণের! নিঃস্বার্থ ও লিঙ্কাম হইয়! রচনা করিতেন । লোফাঁহত ভিন্ন আপনা- 
'দিগের ধশ ভাহাদিগের অভিপ্রেত ছিল না । অনেক গ্রন্থে তত্প্রণেতার নামমাত্র নাই। 
অনেক শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ এমন আছে যে, কে তাহার প্রণেতা, তাহ! আজি পর্যন্ত ফেহ জানে 
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না। ঈদৃশ নিষ্কাম লেখক, যাহাতে মহাভারতের শ্যায় লোকায়ত গ্রন্থের সাহায্যে 
তাহার রচনা! লোকমধ্যে বিশেষ প্রকারে প্রচারিত হইয়া লোফাহিত সাধন করে, সেই 
চেষ্টায় আপনার রচনা সকল তাদৃশ গ্রন্থে প্রক্ষিপ্ত কারিতেন । 

এই সফল ফারণে মহাভারতে কাল্পনিক বৃত্তান্তের বিশেষ বাহুল্য ঘটিয়াছে। কিন্ত 
কাল্পনিক বৃত্ান্তের বাহুল্য আছে বলিয়া এই প্রাসদ্ধ ইতিহাসপ্রস্থে যে কিছুই এীতহাসিক 
কথ] নাই, ইহা! বল! নিতান্ত অস্ত । 


চতুর্থ পাঁরচ্ছেদ--মহাঁভারতের এীতহাসিকতা 
ইউরো শীয়াদিগের মত 

অসঙ্গতই হউক আর সঙ্গতই হউক, মহাভারতের এতিহাসিকত! অশ্বঁকার করেন, 
এমন অনেক আছেন । বলা বাহুল্য যে, ইহারা ইউরোপীয় পণ্ডিত, অথবা ভাহাদিগের 
শিষ্ক । তাহাদিগের মতের সংক্ষেপতং উল্লেখ করিব । 

বিলাতী বিগ্ভার একটা লক্ষণ এই যে, তাহার স্বদেশে যাহা! দেখেন, মনে করেন 
বিদেশে ঠিক তাই আছে । তাহারা 1400: ভিন্ন অগৌরবণ্ণ কোন জাতি জানতেন 
না, এজন্য এদেশে আসিয়! হিন্ত্দিগকে “1০০1” বালিতে লাগিলেন । সেইরূপ স্বদেশে 
201০ কাব্য ভিন্ন পদ্ভে রচিত আখ্যানপ্রস্থ দেখেন নাই, সৃতরাং ইউরোগীয় পাঁগুতের! 
মহাভারত ও রামায়ণের সন্ধান পাইয়াই এ দুই গ্রন্থ 891০ কাব্য বািয়া সিদ্ধান্ত 
করিলেন । যদি কাব্য, তবে আর উহার এীতিহাসিকতা কিছু রহিল না, সব এক 
কথায় ভাসিয়া গেল । 

ইউরোপাঁয় পাগুতেরা এ বোল কিয়ং পরিমাণে ছাঁড়িয়াছেন, কিন্ত তাহাদের দেশী 
শিষ্ের৷ ছাড়েন নাই। 

ফেন, মহাভারতক্ষে সাহেবরা কাব্যগ্রন্থ বলেন, তাহা তাহারা ঠিক বুঝান নাই। উহা 
পদ্যে রচিত বাঁলিয়া এরূপ বলা হয়, এমত হইতে পারে না, ফেন না সর্বপ্রকার সংস্কৃত 
্রস্থই পদ্ে রাঁচত ;_ বিজ্ঞান, দর্শন, অভিধান, জ্যোতিষ, চিকিংস! শাস্ত্র, সকলই পঞ্চে 
প্রণীত হইয়াছে। তবে এমত হইতে পারে, মহাভারতে কাব্যাংশ বড় সুন্দর +_ 
ইউরোপাঁয়ের! যে প্রকার সৌন্দর্য্য 821০ কাব্যের লক্ষণ বিয়া ?নর্দেশ করেন, সেই 
জাতীয় সৌন্দর্য্য উহাতে বহুল পাঁরমাণে আছে বলিয়া, উহাকে 77710 বলেন। কিন্ত 
বিবেচনা কাঁরয়া দোখিলে এ জাতীয় সৌন্দর্য্য অনেক ইউরোপীয় মৌলিক ইতিহাসেও 
আছে। ইংরেজের মধ্যে মেকলে, কার্লাইল ও ক্রুদের গ্রন্থে, ফরাসীদিগের মধ্যে 
লামার্তীন্‌ ও মিশালার গ্রন্থে, গ্রীকাদিগের মধ্যে ধুঁকাদাদিসের গ্রন্থে, এবং অন্তানত ইতিহাস 
গ্রন্থে আছে । মানব-টারিত্রই ফাব্যের শ্রেষ্ঠ উপাদান ; ইতিহাসবেতাও মনুষ্যচারত্রের 
বর্দন ফরেন; ভাল ফারিয়া তিনি যাঁদ আপনার কার্ধ্য সাধন কাঁরতে পারেন, তবে 
কাজেই তাহার ইতিহাসে কাব্যের সৌন্দর্য্য আরিফা! উপস্থিত হইবে ৷ সৌন্দর্যযাহেতু এ 
সফল গ্রন্থ অনৈতিহাসিক বাঁিয়া পারত্যক্ত হয় নাই-_মহাভারতও হইতে. পারে না। 
মহাভারতে যে সে সৌন্দর্য্য আঁধক পাঁরমাণে ঘটিয়াছে, তাহার বিশেষ" কারণও 
আছে। 


কৃষ্চারত্র ৫৬৩ 


মূর্থের মতের বিশেষ আন্দোলনের প্রয়োজন নাই। কিন্ত পাতে যাঁদি মূর্থের 
মত কথা কয়, তাহা হইলে ক কর্তব্য? বিখ্যাত 6৩: সাহেব পাণ্ডত বটে, কিন্ত 
আমার বিবেচনায় তান যে ক্ষণে সংস্কত শিখিতে আরম্ভ কারিয়াছিলেন, ভারতবর্ষের 
পক্ষে সেআঁত অগুভক্ষণ। ভারতবর্ষের প্রাগীন গৌরব সোদনকার জন্মানর অরণ্য- 
নিবাসী বর্ধবরদিগের বংশধরের পক্ষে অসহা । অতএব প্রাচীন ভারতবর্ষের সভ্যতা অতি 
আধাঁনক, ইহ! প্রমাণ কারিতে তিনি সর্বদা যত্রণীল । তাহার বিবেচনায় বিশুপ্রীফটের 
জন্মের পূর্বেব যে মহাভারত ছিল, এমন বিবেচনা করিবার মুখ্য প্রমাণ ছিছু নাই। 
এতটুকু প্রাগীনতার কথা স্বীকার করিবারও একমাত্র কারণ এই যে, 00859051010 নামা 
এফজন ইউরোদীয় ভারতবর্ষে আসিয়া ঈীড়-মাঝির মুখে মহাভারতের কথা শুনিয়া 
গিয়াছিলেন । পাঁপিনির সৃত্রে মহাভারত শববও আছে, ম্রধিটিরাদরও নাম আছে। কিন্ত 
তাহাতে তাহার বিশ্বাস হয় না, কেন না, পাণিনিও তাহার মতে “কালকের ছেলে” । 
তবে একজন ইউরোপীয়ের পবিত্র কর্ণরন্ধে গ্রাবস্ট নাবিকবাক্যের কোন প্রকার অবহেলা 
কারতে তিনি সক্ষম নহেন । অতএব মহাভারত যে শ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্ধীতে ছিল, 
ইহ! তিনি কায়রেশে স্বীকার করিয়াছেন । কিন্ত আর একজন ইউরোপীয় লেখক 
(71588801505) যানি খ্রাঁফ পুর্ব্ব তৃতীয় বা চতুর্থ শতাব্বীর লোক, এবং ভারতবর্ষে 
আসিয়া চন্দ্রগুপ্তের রাজধানীতে বাস করিয়াছিলেন, তিনি তাহার গ্রন্থে মহাভারতের 
কথা লেখেন নাই। কাজেই বেবর সাহেবের বিবেচনায় তাহার সময় মহাভারত 
ছিল না।* এখানে জর্ঘমান পাঁওতটি জানিয়া শুনিয়। ইচ্ছাপূর্ববক জূয়াছর কারয়াছেন। 
কেন না» তিনি বেশ জানেন যে, মিগাস্থেনিসের ভারতসন্বন্ধীয় গ্রন্থ বিদ্যমান নাই, কেবল 
গ্রন্থকার তাহা হইতে যে সকল অংশ তাহাদিগের নিজ নিজ পুস্তকে উদ্ধৃত করিয়াছিলেন, 
তাহাই সম্কলনপুর্ববক ডাক্তার শ্বান্বেক (07. 900/800601) নামক একজন আধুনিক 
পাগুত একখান গ্রন্থ প্রস্তৃত করিয়াছেন; তাহাই এখন মিগান্থেনিসকৃত ভারত বৃত্তান্ত 
বাঁলিয়। প্রচাঁলত । তাহার গ্রন্থের আধিকাংশ বিলুপ্ত ; সৃতরাং তানি মহাভারতের কথা 
বালয়াছিলেন কি না বল! যায় না। ইহা! জানিয়া শুানিয়াও কেবল ভারতবর্ষের প্রতি 
বিদ্বেষবুদ্ধিবশতঃ বেবর সাহেব এরূপ কথ] 'লিখিয়াছেন। তাহার প্রণীত ভারত- 
সাহিত্যের ইতিবৃত-বিষয়ক গ্রন্থে আন্ঠোপান্ত ভারতবর্ষের গৌরব লাঘবের চেষ্টা! ভিন্ন, 
অন্য কোন উদ্দেশ্য দেখা যাঁয় না । ইহার পর বল! বাহুল্য যে, মিগাস্থোনিস্‌ মহাভারতের 
নাম করেন নাই, ইহা হইতেই এমন বুঝায় না যে, তাহার সময়ে মহাভারত ছিল 
না। অনেক হিন্দু জর্শান বেড়াইয়। আপিয়াছেন, গ্রস্থও 'লাখিয়াছেন, তাহাদের 
কাহারও গ্রন্থে ত বেবর সাহেবের নাম দেখিলাম না। সিদ্ধান্ত কারতে হইবে ফি যে, 
বেবর সাহেব কখনও ছিলেন না? 


ক 910০5 115889179069 8895 10007108০0৫ 1015 5010) 1619 006 80 00007058016 
10000006815 08610 01150 09 00 06 015050 11) (06 10051 0615/60 1015 01006 ৪0৫ (088 
০1 07508601093 601 চ1১৪6160012068811018 (004 10066 01 ৮0010 1081015178৩ 69০৪৩৫ 
019 099৫%81100, 171510) ০/:52151771/ 21/618116, 1 8081517 005031810005 ৮১ 186০ 
"00006 & 005 882, 


৫৬৪ বাঙ্কম রচনাসংগ্রনথ 


অন্যান্য পাডতেরা, বেবর সাহেবের মত, সব উঠাইয়! দিতে চাহেন না। তাহারা ষে 
আপাত করেন, তাহা হই প্রচার 7 

(৯) মহাভারত প্রাচগন গ্রন্থ বটে, কিন্ত গ্রীঃ পৃঃ চতুর্থ কি পঞ্চম শতার্ধীতে প্রণীত 
হইয়াছিল, তাহার পূর্বে এরূপ গ্রন্থ ছিল না। 

(২) আঁদম মহাভারতে পাগুবদিগের কোন কথা ছিল নাঁ। পাণগুব-ও কৃষ্ণ প্রভৃতি 
কবিকল্পনা মাত্র । 

দেশী মত আবার বিপরশত সীমান্তে গিয়াছে । দেশীয়েরা বলেন, ফির আরম্তের 
ঠিক পূর্বে কুরুক্ষেত্রেরমুদ্ধ হইয়াছিল । সে সময় বেদব্যাস বর্তমান ছিজেন। কলির 
্রবৃতিমাত্রে পাগুবেরা স্বর্গারোহণ করেন । অতএব কালির আরস্তেই অর্থাৎ অদ্য হইতে 
৪৯৯২ বংসর পূর্বে, মহাভারত প্রণীত হইয়াছিল । 

ছুটি মতই ঘোরতর ভ্রমপাঁরপূর্ণ । দ্বই দলের মতেরই খণ্ডন আবস্তক ৷ তজ্জন্য গ্রথম 
প্রয়োজনীয় তত্ব এই যে, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ কবে হইয়াছিল, ইহার নির্ণয় । তাহা 
নিশীত হইলেই কতক বুঝতে পারিব, মহাভারত কবে প্রণীত হইয়াছিল, এবং পাগুবাদি 
কবিকল্পনা মাত্র কি নাঃ তাহা হইলেই জানিতে পারিব, মহাভারতের উপর নির্ভর 
করা যায় কিন]? 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ-_কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ কবে হইয়াছিল 


প্রথমে, দেশী মতেরই সমালোচন1 আবশ্তক। ৪৯৯২ বংসর পূর্বেব যে কুরুক্ষেত্রের 
দ্ধ হইয়াছিল, এ কথাটা সত্য নহে; ইহা আমি দেশী গ্রন্থ অবলম্বন করিয়াই প্রমাণ 
কাঁরব। রাজতরঙ্গিণীকার বলেন, কালির ৬৫৩ বংসর গতে গোন্দি কাশ্মীরে রাজ 
হইয়াছিলেন। আরও বলেন, গ্োনর্দ মুখিষটিরের সমকালবতী রাজা । দিলি ৩৫ 
বংসর রাজত্ব করেন । অতএব প্রায় সাত শত বংসর আরও বাদ দিতে হয়। তাহ! 
হইলে ২৪০০ খ্রী-পূর্ববাবব পাওয়া যাঁয়। 
কিন্ত বিষুপুরাণে আছে-_ 
সম্তষীপাঞ্চ যৌ পূর্বেবী দৃশ্খেতে উদ্দিতৌ দিবি 
তয়োস্ত মধ্যনক্ষত্রং দৃশ্ঠটতে যং সমং নিশি ॥ 
ভেন সপ্ত্যয়ো মুজান্তিষ্্যব্শতং নৃণামূ । 
তে তু পারিক্ষিতে কালে মঘাস্থাসন্‌ দ্বিজোতম ॥ 
তদা প্রবৃতশ্চ কলির্বাদশাবশতাত্মকঃ ।__-৪ অংশ, ২৪ অ, ৩৩-৩৪ 
অর্থ। সপ্তরিমগ্ডলের মধ্যে যে ছ্ুইটি তারা আকাশে পূর্ববাদকে উাঁদত দেখা যায়, 
ইহাদের সমসৃত্রে যে মঘানক্ষত্র দেখা যায়, সেই নক্ষত্রে সপ্তুধধি শত বৎসর অবস্থান 
ফরেন।* সপ্ধযি পরীক্ষিতের সময়ে মঘ! নক্ষত্রে ছিলেন, তখন কির দ্বাদশ শত 
বংসর প্রবৃত্ত হইয়াছিল । 
অতএব এই কথা মতে কলির দ্বাদশ শত বর্ষের পর পরশীক্ষিতের সময় ; ভাহা হইলে। 
উপার উদ্ধৃত ৩৪ শ্লোক অনুমারে ১৯০০ ধ্রীট-পূর্ববাৰে কুরুক্ষেত্রের মুদ্ধ হইয়াছিল । 
* নক্ষত্র এখানে অঙ্বিন্তাদি। 


কৃষ্ণচাঁরত্র ৫৬৫ 


কিন্ত ৩৩ ফ্লোকে যাহা পাওয় যায়, তাহার সঙ্গে এ গণনা মিলে না । এ ৩৩ 
্লোকের তাংপধ্য অতি দ্বর্গম-_সাবিস্তারে বুঝাইতে হইল । সপ্তধিমগ্ডল কতকগুলি 
শ্থিরনক্ষত্র, উহার বিলাতী নাম 01680 3681 বা [0152 749)01. মঘা নক্ষত্রও কত- 
গুল স্িরতারা। সকলেই জানেন, স্থিরতারার গাঁত নাই । তবে বিস্ুবের একটু 
সামান্য গতি আছে--ইংরেজ জ্যোতিব্বিদের! তাহাকে বলেন “%69553100 ০01 036 
1700170295৮ এই গতি 'হন্্মতে প্রতি বংসর ৫৪ ট্বকলা । এক এক নক্ষত্রে ১৩৬০ 
'অংশ। এ হিসাবে কোন স্থিরতারার এক নক্ষত্রপরিভ্রমণ করিতে সহম্র বংসর লাগে-_ 
শত বংসর নয়। ভাহা ছাড়া, সপ্তধিমগ্ডল কখনও মঘ| নক্ষত্রে থাঁফিতে পারে না। 
কারণ মঘ! নক্ষত্র সিংহরাশিতে ৷ ছাঁদশ রাশি রাশিচক্রের ভিতর ৷ সগ্তষিমগ্ডল 
রাশিচক্রের বাহিরে । যেমন ইংলগ্ড ভারতবর্ষে ফখনও থাকিতে পারে না, তেমান 
সগ্চধিমগ্ডল মঘা নক্ষত্রে থাকিতে পারে না। 

পাঠক জিজ্ঞাস। ফারিতে পারেন, তবে পুরাণকার খবি কি গাঁজ। খাইয়া এই সকল 
কথ]! লিখিয়াছিলেন ; এমন কথা আমরা বলিতেছি না, আমরা কেবল ইহাই 
বাঁলতোছি যে, এই প্রাচীন উদ্জির তাংপধ্য আমাদের বোধগম্য নহে । ফি ভাবিয়া 
পুরাণকার লিধিয়াছিলেন, তাহ! আমরা বুবিতে পারি না । পাশ্চাত্য পণ্ডিত বেস্ট 
সাহেব তাহ! এইরূপ বুবিয়াছেন £-- 
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17586078601 77568) ০) 17১6 17870 486017070, 0. 65. 

এইরূপ গণনা কারিয়! বেন্টালি মুধি্টিরকে ৫৭৫ খ্রাঁই-পূর্ববাবে আনিয়। ফেলিয়াছেন । 

অর্থাং তাহার মতে ম্নধতির শাক্যাসংহের অল্প পূর্ববর্তী । আমোরকার পাণ্ডত 

ড/01005 সাহেব বলেন, হিন্দাদগের জ্যোতাষিক গণনা এত অশুদ্ধ যে, তাহা হইতে 

কোন ফালাবধারণচেষ্টা বৃথা । কিন্ত যে ফোন প্রকারে হউক, কুরুক্ষেত্রের মৃদ্ধের 
কালাবধারণ হইতে পারে, দেখাইতোছি। 

প্রথমতঃ পুরাণকার খাঁর আিপ্রায় অনুসারেই গণনা করা যাউক । তিনি বলেন 
যে, মুখিঠিরের সময়ে সপ্তধি মঘায় ছিলেন, নন্দ মহাপন্সের সময় পুর্ববাধাঢ়ায় । 

প্রষাস্তাত্তি যদ| চৈতে পূর্ববাষাড়ং মহ্ধয়ঃ । 
তদ] নন্দাং প্রভৃত্যেষ ফাঁলির্বদ্ধিং গমিষ্যাত ॥ ৪ ২৪ । ৩৯ 
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তার পরে, শ্রীমত্তাগবতেও এ কথা৷ আছে-_ 
যদ! মঘাভে] যাস্থযস্তি পূর্ববাধাঢ়াং মহ্য়ঃ | 
তদা নন্দাং প্রভৃত্যেষ কলির্কাদ্ধিং গামিক্যাত ॥ ১২। ২। ৩৯ 
মঘা হইতে পু্বাধাড়া দশম নক্ষত্র ; যথা-_মথা, পুর্বন্তনী, উত্তরফন্তনশ, হস্তা, চিত্রা» 
স্বাতী, বিশাখা, অনুরাধা, জো, মৃলা, পূর্ববাধা়া । অতএব মুধিষির হস্তা, চিত্রা স্বাতী, 
বিশাখা, অনুরাধা, জোরা, মৃলা, পূর্ববাধাঢ়া । অতএব মুধিষ্টির হইতে নন্দ ১০৯১০০ 
সহস্র বংসর অশ্ুর । 
এখন, আর এক প্রকার গণনা যাহা সকলেই বুঝিতে পারে, তাহা দেখা যাউক । বিধুঃ 
পুরাণের যে শ্লোক উদ্ধত করিয়াঁছ, তাহার পূর্বঙ্লোক এই :_ 
যাবং পারক্ষিতে! জন্ম যাবন্নন্দাভিষেচনমূ । 
এতরবর্ষসহত্রস্ত জেয়ং পঞ্চদশোত্তরমূ ॥ 81২৪ | ৩২ 
নন্দের পুর] নাম নন্দ মহাপন্ন । বিষুগুরাণে এ ৪ অংশের ২৪ অধ্যায়েই আছে 
“মহাপন্নঃ তংপুত্রাশ্চ একবর্ধশতমবনগপতয়ো ভবিম্যান্ত। নবৈব তান্‌ নন্দান্‌ 
কোটিল্যো ব্রাহ্মণ: সমুদ্ধরিষ্তি । তেষামভাবে মৌধ্যাশ্চ পৃথিবীং ভোক্ষ্যত্ডি। কৌটিল্য 
এব হন্দ্রগুপ্ধং রাজ্যেহাভিষেক্ষ্যাতি |” 
ইহার অর্থ__মহাপ্ন এবং তাহীর প্ুত্রগণ একশতবর্ষ পৃথিবীপাতি হইবেন । ফোটিল্য* 
নামে ব্রাহ্মণ নন্দবংশীয়গণকে উন্মালিত করিবেন । তাহাদের অভাবে মৌধ্্যগণ পৃথিবী 
ভোগ ফারবেন। কৌটিল্য চন্দ্রগুধকে রাজ্যাভাষক্ত কাঁরবেন । 
তবেই ্বাধ্টির হইতে চন্দরগুপ্ত ৯১১৫ বৎসর । চন্দ্রগুপ্ত আতি বিখ্যাত সআ্াট-_ইনিই 
মাফিদনীয় যবন আলেক্জন্দর ও সালিউকস্‌ নৈকটরের সমসাময়িক । ইনি বাহুবলে 
মাঁফিদনীয় যবনাদগফে ভারতবর্ষ হইতে দৃরীকৃত করিয়াছিলেন, এবং প্রবলপ্রতাপ 
সিলিউকসৃকে পরাতৃত কারিয়া তাহার কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন । তাহার মত দোর্দিও- 
প্রতাপ তখন কেহই পৃথিবীতে ছিলেন না । কথিত আছে তিনি অকুতোভয়ে আলেক্‌- 
জন্দরের শিবিরমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন । আলেক্জন্দর ৩২৫ গ্রণঃ পুর্ববাব্যে ভারতবর্ষ 
আক্রমণ করেন । 
চন্দ্রগুঞত ৩১৫ খ্রীঃ পুর্ববান্দে রাজ্যপ্রাঞ্ত হয়েন। অত্তএব এ ৩৯৫ অঙ্কের সাহিত 
উপরিলাখিত ১১১৫ যোগ করিলেই ম্বৃধিঠিরের সময় পাওয়া যাইবে । ৩১৫+১৯১৫- 
৯৪৩০ শ্রাঃ পৃঃ তবে মহাভারতের মুদ্ধের সময় । 
অনান্য পুরাপেও এরূপ কথা আছে । তবে মংস্য ও বাস পুরাণে ১৯৯৫ স্থানে ১৯৫০ 
লাখিত আছে। তাহ! হইলে ১৪৬৫ পাওয়। খায় 
কুরুক্ষেত্রের মুদ্ধ যে ইহার বড় বেশি পুর্বে হয় নাই, বরং ফিছু পরেই হইয়াছিল, 
তাহার এক অথগুনীয় প্রমাঁণ পাওয়া যায়। সফল প্রমাণ খণ্ডন করা যায়--গণিত 
জ্যোতিষের গ্রমাণ খণ্ডন করা যায় না--“চন্দার্কৌ যজ্জ সাক্ষিণৌ 1” | 
সকলেই জানে যে, বৎসরের ছুইটি দিনে 'দিবারাত্র সমান হয়। সেই ছুইটি দিন 
এক্ষের ছয় মাস পরে আর একটি উপাস্থিত হয়। উহাকে বিযুব বলে । আকাশের ষে 





* বিখ্যাত চাণক্য 


কৃষ্ণচরিত্র ৫৬৭ 


যে স্থানে এ ছুই দিনে সূর্য্য থাকেন, সেইস্থান দুটিকে ক্রান্তিপাতাবন্দু (851000821 
7০106) বলে । উহার প্রত্যেকটির ঠিক ৯০ অংশ (90 ৫68:558) পরে অয়ন পারিবর্তন 
হয় (50190০) | এ ৯০ অংশে উপস্থিত হইলে সূর্য্য দাক্ষিণায়ন হইতে উত্তরায়ণে ব। 
উত্তরায়ণ হইতে দক্ষিণায়নে যান। 

মহাভারতে আছে, ভীমের ইচ্ছাম্বত্যু। তান শরশয্যাশায়শ হইলে বাঁলয়াছিলেন 
যে, আমি দক্ষিণায়নে মারিব না, (তাহা হইলে সদগতির হানি হয়); অতএব শরশয্যায় 
শুইয়া উততরায়ণের প্রতীক্ষা করিতে লাগলেন । মাঘ মাসে উত্তরায়ণ হইলে তিনি 
প্রাণত্যাগ কারিলেন। প্রাণত্যাগের পূর্বের ভীম্ম বীলতেছেন,_- 

“মাঘোহয়ং সমনুপ্রাপ্তো মাসঃ সৌম্যো মুধিষ্টির 1” 

তবে, তখন মাঘ মাসেই উত্তরায়ণ হইয়াছিল । অনেকে মনে করেন, এখনও মাঘ 
মাসেই উত্তরায়ণ হয়, কেন না, ১লা মাঘকে উত্তরায়ণ দিন এবং তংপূর্ববদিনকে মঞ্কর- 
সংক্রান্ত বলে। কিন্ত তাহা আর হয় না। যখন আঁশ্বনশ নক্ষত্রের প্রথম অংশে 
ক্রান্তিপাত হইয়াছিল তখন আশ্বনী প্রথম নক্ষত্র বলিয়া! গণিত হইয়াছিল ; তখন আশ্বিন 
মাসে বংসর আরম্ভ করা হইত, এবং তখনই ১জ! মাঘে উত্তরায়ণ হইত । এখনও গণনা 
সেইরূপ চলিয়া আিতেছে, এখন ফসলী সন ৯ল! আঁশ্বনে আরস্ত হয়, কিন্ত এখন আর 
অশ্বিনী নক্ষত্রে ক্রান্তপাত হয় না; এবং এখন ১লা মাঘে পুর্ব্বের মত উত্তরায়ণ হয় না। 
এখন ৭ই পোঁষ বা ৮ই পৌষ (২১শে ডিসেম্বর) উত্তরায়ণ হয়। ইহার কারণ এই যে, 
ক্রান্তিপাতাঁবন্দ্ূর একটা গতি আছে, এ গতিতে ক্রান্তিপাত, সুতরাং আয়নপারিবর্তন- 
স্থানও, বৎসর বংসর পিছাইয়া যায়। ইহাই পূর্ববকিত চ:5০58820 01 (99 
17091905০9-হন্দুনাম “অম্নচলন” । কত পিছাইয়! যায়, তাহারও পরিমাণ স্থির 
আছে। হিন্দবর৷ বলেন, বংসরে ৫৪ িকলা, ইহাঁও পূর্বের কাঁথত হইয়াছে । কিন্ত 
ইহাতে সামান্য ভুল আছে। ১৭২ প্রীঃ-পুর্বাকে হিপার্কসূনাম। গ্রীক জ্যোতিধ্বদ 
ক্রান্তিপাত হইতে ১৭৪ অংশে চিত্রা নক্ষত্রকে দেখিয়াছিলেন ৷ মাস্কেলাইন্‌ ৯৮০২ খ্রীঃ 
অবে' চিত্রাকে ২০৯ অংশে ৪ কলা ৪ বিকলায় দেখিয়াছিলেন ৷ ইহা হইতে হিসাব 
কাঁরয়। পাওয়া যায়, ক্রান্তিপাতের বাধিক গতি সাড়ে পঞ্চাশ বিকলা ৷ বিখ্যাত ফরানী 
জ্যোতিব্বদ 16%672761 এ গাঁত অন্য কারণ হইতে ৫০২৪ বিকল! "স্থির কারয়াছেন, 
এবং সর্বশেষে 9০০০1] গাঁণয়া ৫০,৪৩৮ (বিকল! পাইয়াছেন । এই গণন] প্রথম 
গণনার সঙ্গে মিলে । অতএব ইহাই গ্রহণ করা যাউক। 

ভাঁম্মের স্বত্যুকালেও মাঘ মাসে উত্তরায়ণ হইয়াছিল, কিন্ত সৌর মাঘের কোন্‌ 
দিনে, তাহ! লাখিত নাই । পৌষ মাসে সচরাচর ২৮ কি ২৯ দিন দেখ] যাঁয়। এই 
দ্বই মাসে ৫৭ দিনের বেশী প্রায় দেখা যায় না! । কিন্ত এমন হইতে পারে না যে, তখন 
মাঘ মাসের শেষ দিনেই উত্তরায়ণ হইয়াছিল । ফেন না, তাহা! হইলে “মাঘোহয়ং 
সমনুপ্রা্তঃ” কথাটি বল! হইত না । ২৮শে মাঘে উত্তরায়ণ ধারলেও এখন হইতে ৪৮ দিন 
সফাং। ৪৮ দিনে রাঁবর গতি মোটামুটি ৪৮ অংশ ধরা! যাইতে পারে ; কিন্তু ইহা ঠিক 

* নে কালেও সৌর মাসের নামই প্রচলিত ছিল, ইহা! আমি প্রমাণ করিতে পারি। ছয় খাতুর 
কথ! হহাভারতেই আছে। বার মাস নহিলে ছয় খত হয় না। 


৫৬৮ বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ 


বলা যায় না, ফেন না, রবির শত্রগতি ও মন্দগতি আছে। ৭ই পৌষ হইতে ২৯শে 
মাঘ পথ্যন্ত রবিস্ফুট বাঙ্গালা পাঞ্জকা ধাঁরয়া গণিলে ৪৪ অংশ ৪ কলা মাত্র গত 
পাওয়! যায় । এ ৪৪ অংশ ৪ কলা হইলে শ্রীঃ পুঃ ১২৬৩ বংসর পাওয়া যায়। ৪৮ 
অংশ পুরা লইলে গ্রীঃ পৃঃ ৯৫৩০ বংসর পাওয়া যায় । ইহা কোন মতেই হইতে পারে না 
যে, ইহার পূর্বের কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হইয়াছিল । বিষ্ণপরাণ হইতে যে গ্রীঃ পৃঃ ৯৪৩০ 
পাওয়া গিয়াছে, তাহাই ঠিক বোধ হয়। ভরসা করি, এই সকল প্রমাণের পর আর 
কেহই বঁজিবেন না যে, মহাভারতের মৃদ্ধ দ্বাপরের শেষে, পাঁচ হাজার বৎসর পুর্বে 
হইয়াছিল । তাহা যদি হইত, তবে সৌর চৈত্রে উত্তরায়ণ হইত । চান্দ্র মাঘও কখনও 


সৌর চৈত্রে হইতে পারে না। 


ষষ্ঠ পারচ্ছেদ--পাঁগুবদিগের এতিহাসিকতা 
ইউরোপীয় মত 


মহাভারতের মুদ্ধকাল সম্বন্ধে ইউরোপীয়দিগের সঙ্গে আমাদিগের কোন মারাত্মক 
মতভেদ হইতেছে না । কোলব্রক্‌ সাহেব গণনা কাঁরয়াছেন, খ্রীঃ পৃঃ চতুর্দশ শতাববীতে 
এই মুদ্ধ হইয়াছিল। উইল্‌সন সাহেবও সেই মতাবলম্বী। এলফিন্ষ্টোন্‌ তাহা 
গ্রহণ করিয়াছেন । উইলফোর্ড সাহেব বলেন, শ্রীঃ পৃঃ ১৩৭০ বংসরে এ যুদ্ধ হয়। 
বৃকাননের মত ত্রয়োদশ শতাবীতে । প্রা সাহেব গণন! করিয়াছেন, খ্রীঃ পৃঃ ছাদশ 
শতাকীর শেষ ভাগে । প্রতিবাদের কোন প্রয়োজন দেখা যায় না। কিন্তু পূর্বে 
বাঁলয়াছি যে, ইউরোগীয়াদগের মত এই যে, মহাভারত খ্রখই-পূর্ব্ব চতুর্থ বা পঞ্চম 
শতাবশতে রচিত হইয়াছিল । এবং আদিম মহাভারতে পাণগুবাঁদগের কোন কথ। ছিল 
না-_ও সব পশ্চাদ্র্ভী ফবাদিগের কল্পনা, এবং মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত। 

যাঁদ এই দ্বিতীয় কথাট! সত্য হয়, তবে মহাভারত ফবে প্রণীত হইয়াছিল, সে কথা 
মীমাংসার কিছু প্রয়োজন থাকে না । তাহা হইলে, যবেই মহাভারত প্রণীত হউক ন' 
ফেন--কৃফণঘটিত কথ] যাহা কিছু এখন মহাভারতে পাওয়া যায়, সবই মিথ্যা । কেন 
না, কৃষ্ণঘটিত মহাভারতীয় সমস্ত কথাই প্রায় পাগুবাদিগের সঙ্গে সম্বন্ধাবিশিষ্ট । অতএব 
আগে দেখা উচিত যে, এই শেষোক্ত আপাত্র ফোন প্রকার ন্যাধ্যতা আছে ফি না। 

প্রথমতঃই লামেন্‌ সাছেবকে ধারতে হয়_-ফেন না, তিনি বড় লব্ধপ্রাতষ্ঠ জর্মান 
পাণ্তত। মহাভারত যবেই প্রণীত হউক, তিনি স্বীকার করেন যে, ইহার কিছু 
এীতহাসিফতা আছে । কিন্ত তাল যেটুকু শ্বীকার ফরেন সেটুকু এই মাত্র যে, 
মহাভারতে যে মুদ্ধ বর্ধিত আছে, তাহা কুরুপাঞ্চালের মৃদ্ধ__পাগুবগ্ণকে অনৈতিহাঁসিক 
কাঁবফল্পনাপ্রসূত বলিয়া উড়াইয়া দেন । বেধর সাহেবও সে মত গ্রহণ ক্করেন। সর 
মনিয়র উইিয়মূস্‌, বার রমেশচন্দ্র দত্ত প্রভাতি অনেকেই সেই মতের অবলম্ব । মতটা 
ফি, তাহা সংক্ষেপে বুঝাইতোছি। 

কুরু নামে এক জন রাজ! ছিলেন । আমর! পুরাপোতহাসে শুনি, তংশীয় 
রাজগণকে কুরু বা ফোরব বলা যায়। ভ্াহাদিগের অধিকৃত দেশবাঁসিগণফেও & নামে 


কৃষ্ণচরিত্র ৫৬৯ 


ক্সাঁভাহত্ব করা যাইতে পারে । ভাকা হইলে কুরু শবে কৌরবাঁধিকৃত জনপদ- 
বাসীদিগকে বুঝাইল । পাঞ্চালেরা দ্িতীয় জনপদরাসী | এই ভর্থেই পাঞ্চাল শব 
মহাভারতে ব্যবত হইয়াছে । এই দ্ুই জনপদ পরম্পর সান্মীহিত। উত্তর পশ্চিমে যে 
সফল জনপদ ছিল, মহাভবারতীয় যুদ্ধের পূর্ব্বে এই দুই জনপদ তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা 
প্রাধান্ লাভ করিয়াছিল । বোধ হয়, এককালে এই দুই জনপদবাসিগণ মিলিতই ছিজ। 
'ফেন না, কুরু-পাঞ্চাল পদ বৈদিক গ্রন্থে পাওয়া যাঁয়। পরে তাহাদিগের মধ্যে বিরোধ 
'উপাস্থিত হইয়াছিল । বিরোধের পারিণাম মহাভারতের মুদ্ধ ৷ সেই যুদ্ধে কুরগণ পাাল- 
পাশ কর্তৃক পরাদিত হইয়াছিল । 

এতদ্র পর্য্যন্ত আমরা কোন আপাতত কার না, এবং এ কথায় আমাদের সম্পূর্ণ 
সহানুত্াতি আছে । বস্তুতঃ কুরুগণের প্রকৃত বিপক্ষগণ পাঞ্চালগণই বটে। মহাভারতে 
কৌরবদিগের প্রতিয়ুদ্ধকারণ সেনা পাঞ্চাল সেনা, অথবা পাঞ্চাল ও সৃষ্জয়গণ* বালয়া 
বঞ্ধিত হইয়াছিল । পাগলরা'জপুত্র ধষ্টদ্ায়ই সেই সেনার সেনাপতি । পাঞ্চালরাজপুক্র 
শিখপ্ুপই ফোরবপ্রধান ভীম্মকে নিপাতিত করেন । পাঞ্চালরাজপুক্র ধৃষ্ট্ধযয় কৌরবাচার্য্য 
দ্রোশকে নিপাতিত করেন । যাঁদ এ যুদ্ধ প্রধানতঃ ধৃতরাষ্্রপু্র ও পাতুপুভ্রদিগের মৃদ্ধ 
হইত, তাহা হইলে ইহাকে কৃরুপাগুবের যুদ্ধ কখনই বলিত না, ফেন না, পাণুবেরাও 
কুরু; তাহ! হইলে ইহাকে ধার্ডরাই-পাগুবাদিগের মুদ্ধ বলিত | ভীম্ম, এবং কৌরবাচার্যয 
দ্রোথ ও কৃপের সঙ্গে ধার্তরাষ্্নদিগের যে সম্বন্ধ, পাগুবদিগের সঙ্গেও সেই সম্বন্ধ, স্েহও 
তুল্য । যাঁদ এ যুদ্ধ ধার্তরাষ্-পাগুবের যুদ্ধ হইত, তবে তাহারা কখনই দৃষ্য্যোধনপক্ষ 
অবলম্বন কারিয়। পাগুবাদগের অনিষ্টসাধনে প্রবৃত্ত হইতেন না ফেন না, তাহারা ধর্ম্াত্মা 
ও স্ায়পর । কুরুপাঞ্চালের বিরোধ পাগুবগণ বয়ংপ্রাপ্ত হইবার পুর্ব্ব হইতেই প্রচলিত 
ছিল, ইহা মহাভার়তেই আছে । মহাভারতেই আছে যে, পাগুব ও ধার্তরাষইগণ প্রভৃতি 
সকল কৌরব মিলিত এবং দ্রোণাচার্য্য কর্তৃক অভিরক্ষিত হইয়া পাঞ্চালরাজ্য আক্রমণ 
করেন । এবং পাঞ্চালরাজীকে পরাজিত ফাঁরয় স্তাহার আঁতশয় লাঞ্ছন! করেন । 

অতএব এই মুদ্ধ যে প্রধানত: কুরুপাঞ্চাজের মুদ্ধ, স্বীকার ফাঁর। স্বীকার কাঁরয়া, 
ইউরোপীয় পণ্তিতগণ, যে সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছেন, আমি তাহা গ্রহণ করিতে পারি 
না। ত্রাহারা বলেন যে, মুদ্ধটা কুরুপাঞ্চালের, পাগুবের! ফেহ নহেন, পা বা পাণুব 
কেহ ছিলেন ন1। এ দিদ্ধান্তের অন্ত হেতুও তাহারা নির্দেশ করেন । সে সকল হেতুর 
সমালোচনা! আমি পশ্চাং কারব। এখন ইহা বুঝাইতে চাই যে, কুরুপাঞ্চালের মুদ্ধ 
বাঁলিয়া যে পাগুবদিগের আস্তিত্ব অস্বীকার করিতে হইবে, ইহ! সঙ্গত নছে। পাগুবের 
শশুর পাঞ্চালাধিপতি ধার্তরাষ্্রদগের উপর আক্রমণ করিলে, পাগুবের! তাহার সহায় 
হইয়া, তাহার পক্ষে মুদ্ধ করিয়াছিলেন, ইহাই সম্ভব। পাণুবাঁদগের জীবনবৃত্তান্ত এই ; 
- কৌরবাধিপাত বিচিতরবীর্য্ের ছুই পুর, গতরাই ও পা ।1 ধৃতরাই জোট, কিত্ত অন্ধ । 
অন্ধ বাঁলয়া রাজ্যশাসনে অনাঁধকারণ বা অক্ষম ৷ রাজ্য পাঁঙুর হস্তগত হইল । পরিশেষে 
পাতুকেও রাজ্যঢ্যুতও অরপ্যচারী দোখি--ৃতরাষ্ট্ের রাজ) আবার খৃতরাহ্রের হাতে গেল । 


* নুরের পাঞচালত্ুকত-_তাছাদিগের জ্ঞাতি। + বিদুর বৈষ্টাজাত। 


৫৭০ বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ 


তাহার পর পাতপৃত্রেরা বয়প্রাপ্ত হইল, রাজ্য পাইবার আকাঙ্রা কাঁরল, কাজেই ধৃতরাষ্ট 
ও ধার্থরাষ্ট্রগণ ডাহাদিগকে নির্বাসিত কাঁরলেন। তাহার] বনে বনে ভ্রমণ ফাঁরয়। 
পাঁরশেষে পাঞ্চালরাজের কন্যা বিবাহ করিয়া পাঞ্চালদিগের সাহত আত্মীয়তা সংস্থাপন 
করিলেন । পাঞ্চালরাজের সাহায্যে এবং তাহাদিগের মাতুলপু্ ও প্রবলপ্রতাপ যাদব- 
দিগের নেতা কৃষ্ণের সাহায্যে তাহার! ইন্দ্রপ্রস্থে নৃতন রাজ্য সংস্থাপিত করিলেন । 
পরিশেষে সে রাজ্যও ধার্তরাস্ত্রীদগের করকবাঁলত হইল । 

পাগুবেরা পুনর্ববার বনচারী হইলেন । এই অবস্থায় বিরাটের সঙ্গে সখ্য ও সম্বন্ধ 
স্থাপন করিলেন। পরে পাঞ্চালেরা কৌরবদিগকে আক্রমণ কাঁরল। পুর্বববৈর, 
প্রতিশোধজন্য এ আক্রমণ, এবং পাগুবদগের রাজ্যাধিকার উপলক্ষ মাত্র কি না, স্থির. 
করিয়া বলা যায় না। যাই হোক, পাঞ্চালের! ম্বদ্ধে ব্ধপারিকর হইলে পাগুবেরা 
তাহাদের পক্ষ থাঁষিয়া ধার্তরাঈগণের সাহত মুদ্ধ করাই সম্ভব । 

বলিয়াছি যে, পাগুব ছিল না, এ সব কথা বলিবার উপরিলাখিত পাণুতের। অন্য 
কারণ নির্দেশ করেন । এফটি কারণ এই যে, সমসাময়িক কোন গ্রন্থে পাগুব নাম পাওয়া 
যার না। উত্তরে হিন্দ বলিতে পারেন, এই মহাভারতই ত সমসাময়িক গ্রন্থ--আবার, 
চাই কি? সে কালে ইতিহাস লেখার প্রথা ছিল না যে, ফতকগুলা গ্রন্থে তাহাদের নাম 
পাওয়া! যাইবে । তবে ইউরোপীয়ের৷ বলিতে পারেন যে, শতপতব্রাক্মণ একখান 
অনল্লপরবর্তী গ্রন্থ । তাহাতে ধৃতরাষ্্, পারিক্ষিং এবং জনমেজয়ের নাম আছে, কিন্ত 
পাগুবদিগের নামগন্ধ নাই--কাজেই পাণুবেরাও ছিল না। 

এরূপ সিদ্ধান্ত ভারতবষ য় প্রাচীন রাজগণ সম্বন্ধে হইতে পারে না। কোন 
ভারতবর্ষীয় গ্রন্থে মাফিদনের আলেক্জন্দরের নামগন্ধ নাই__-অথচ তানি ভারতবর্ষে 
আসিয়৷ যে কাণ্ট! উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহ কুরুক্ষেত্রের ন্থায় গুরুতর ব্যাপার । 
সিদ্ধান্ত ফারতে হইবে ফি, আলেক্জন্দর নামে কোন ব্যক্তি ছিলেন না, এবং গ্রীক 
ইতিহাসবেতা তহতত্তাপ্ত যাহা লিিয়াছেন, তাহা কবিকল্পনামাত্র ? কোন ভারতবহ্ষীয় 
গ্রন্থে গজনবা মহম্মদের নামগন্ধ নাই-দিদ্ধান্ত করতে হইবে, ইনি মুসলমান লেখফ- 
দিগের কর্পনা প্রসূত ব্যক্তি মাত্র? বাঙ্গালার সাহিত্যে বখৃতিয়ার খিলজির নামমাত্র 
নাই-_সিদ্ধান্ত কারতে হইবে কি যে, ইনি মিন্হাজাপ্দিনের কল্পনাপ্রসূৃত মাত্র ? যাঁদ তাহ। 
না হয়, তবে একা মিন্হাজদ্দিনের বাক্য বিশ্বাসযোগ্য হইল কিসে, আর মহাভারতের, 
কখ। আবিশ্বাসযোগ্য কিসে ? 

বেবর সাহেব বলেন, শতপথত্রান্ণে অঞ্জ্বন শব্দ আছে, কিন্ত ইহ] ইন্জ্রার্থে ব্যবহৃত 
হইয়াছে--কফ্ষোন পাগুবকে বুঝায়, এমন অথে ব্যবহ্ধত হয় নাই । এজন্য তিনি বুঝিয়াছেন 
যে, পাণ্ুব অর্জন মিথ্যাকপনা, ইন্স্থানে ইনি আদি হইয়াছেন মাত্র । এ বুদ্ধির ভিতর 
প্রবেশ করিতে আমরা অক্ষম । ইন্দ্রার্থে অঞ্জন শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, এজন 
অর্দূন নামে ফোন মনুষ্য ছিল না, এ সিদ্ধান্ত বুঝিতে আমরা অক্ষম । 

কথাট! হায়! উড়াইয়। দিলে চলত, কিন্ত বেবর সাহেব মহামহোপাধ্যায় পৃণিত,. 
বেদ ছাপাইয়াছেন; আর আমরা বাঙ্গালী, তাতে গণ্মুর্থ, তাহাকে হাঁসিয়! উড়াইয়া 
দেওয়া বড় ধৃইভার কাজ হয়। তবে, কথাটা একটু বৃৰাই। শতপঘব্রাক্ষণে, অর্জুন, 


কৃষ্ণচরিত্র ৫৭৯, 


নাম আছে, ফাল্গুন নামও আছে । যেমন অর্জুন ইন্দ্র ও মধ্যম পাগুব উভয়ের নাম» 
ফান্তনও তেমনই ইন্দ্র ও মধ্যম পাণ্ডতব উভয়ের নাম ৷ ইন্দ্রের নাম ফান্ভুন, ফেন না, 
ইন্্র ফন্তুনী নক্ষত্রের অধিষ্ঠাতৃদেবত! ;* অর্জুনের নাম ফাল্গুন, কেন না, তিনি ফ্তুনশ' 
নক্ষত্রে ্মিয়াছিলেন । হয়ত ইন্্রাধিঠিত নক্ষত্রে জন্ম বালিয়াই তানি ইন্দরপু্ বািয়া 
খ্যাত; ইন্দ্রের ওরসে তাহার জন্ম, এ কথা কোন শিক্ষিত পাঠক বিশ্বাস কাঁরবেন না । 
আবার অর্জুন শবে শুরু । মেঘদেবতা ইন্দ্রও শুরু নহে, মেঘবর্ণ অর্জুনও শুরুবর্পু নহে । 
উভয়ে নির্লকর্্নকারা শুদ্ধ, পবিত্র ; এজন্য উভয়েই অর্জুন | ইন্দ্রের নাম যে অর্জুন, , 
শতপথব্রান্মণে সে কথাটা এইরূপে আছে--“অর্জুনোৌ বৈ ইন্ট্রো ষদস্য গুহানামগ 
অর্জুন ইন্দ্র; সেটি ইহার গুহা নাম। ইহাতে কি বুঝায় না যে, অর্জুন নামে অন্য 
ব্যক্তি ছিল, তাহার মহিমাবৃদ্ধির অভিপ্রায়ে ইন্দ্রের সঙ্গে তাহার কাস্থাপনজন, 
অঞ্জুনের নাম, ইন্দ্রের একটা লুকানো! নাম বালিয়। প্রচারিত করিতেছেন £ বেবর 
সাহেব “গুহা” অর্থে 405810” বুঝিয়া, লোককে বোকা বুঝাইয়াছেন । 
আর একটি রহস্যের কথা বলি । কুরাচি গাছের নামও অর্জুন । আবার কুরচি 
গাছের নামও ফাল্তন । এ গাছের নাম অর্জুন, কেন না, ফুল শাদা; ইহার নাম ফাল্গুন, 
কেন না, ইহ ফাল্গুন মাসে ফুটে। এখন আমার বিনীত নিবেদন যে, ইন্দ্রের নামও অর্জন 
ও ফাল্গুন বাঁলয়া আমাদিগকে বালিতে হইবে যে, কুরচি গাছ নাই, ও ফখনও ছিল না ? 
পাঠকের৷ সেইব্ূপ অনুমাঁত করুন, আমি মহামহোপাধ্যায় ০৮০: সাহেবের জয় গাই । 
এই সকল পণ্ডতেরা বলেন যে, কেবল লাঁলতাবন্তরে, পাগুবদিগের নাম পাওয়া যায়, 
বটে, কিন্ত সে পাগুবেরা পার্বত্য দস্যু মাত্র। আমাদের বিবেচনা, তাহা হইতে এমন 
বূঝা যায় না যে, পাতুপু। পাগুব পাঁচজন কখন জগতে বর্তমান ছিলেন না। বাঙ্গালা 
সাহত্যে “ফারিঙ্গী” শব্দ যে দুই একখান গ্রন্থে পাওয়া যায়, সে সকল গ্রন্থে ইহার অর্থ 
হয়, চ0185180+) নয় 80109920--ণচ12])00 শব কোথাও পাওয়া যায় না, 
বা এ অর্থে “ফিরিঙ্লী” শব্দ কোথাও ব্যবহ্বত হয় নাই । ইহা! হইতে যাঁদ আমর, সিদ্ধ 
কার যে “01811” জাতি কখন ছিল না, তাহা! হইলে ইউরোপীয় পাণ্ডত ও তাহাদের, 
শিস্তগণ যে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, আমরাও সেই ভ্রমে পাঁতিত হইব 11 


* এখনকার দৈবজ্ঞের। এ কথা বলেন না, কিন্তু শতপথব্রান্দণেই এ কথা আছে ॥ 
২ কাণ্ড, ১ অধ্যায়, ২ ব্রাঙ্গাণ, ১৯, দেখ । 

1 “বোদ্ব-গ্রন্থকারেরা পাগুব নামে পর্ববতবাসী একটি জাতির উল্লেখ করিয়া 
পিয্াছেন ; ভাহার| উজ্জয়িনী ও কোশলবামীদের শক্র ছিল। (1০৮০5 লু. [. 
[46618601৩, 1878, ৮, 185.) মহাভারতে পাগুবাদিগকে হাস্তিনাপুরবাসী বালয়া বর্ণন। 
কর! হইয়াছে বটে, কিন্ত এ গ্রন্থেরও স্থলাবশেষে জিখিত আছে, প্রথমে তাহারা হিমালস্ 
পর্বতে থাকিয়! পরিবন্ধিত হন । 

এবং পাণ্ডোঃ সুতাঃ পঞ্চ দেবদতা মহাবলাঃ ।%% 
** বিবর্ধমানান্তে তত্র পৃশ্যে হৈমবতে গিরো ॥ 
আদিপর্ব । ১২৪।২৭-২৯। 


৫৭২ বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ 


এখনও লাসেন সাহেবের মতের সমালোচনা বাঁকি আছে । তিনি বলেন, কুর» 
পাঞ্চালের যুদ্ধ উতিহাসিক ব্যাপার ; মহাভারতের ততটুকু এীতহাসিকতা আছে। কিন্ত 
তানি পাণুব প্রভৃতি নায়কনায়িকাঁদগের প্রতি অবিশ্বীসযুক্ত ৷ তিনি বলেন, অর্জজুনাদি 
সব রূপকমাত্র। যথা অর্জুন শবের অর্থ স্বর্ণ, এজন্য যাহী আলোকময়, তাহাই 
অর্জুন। যিনি অন্ধকার, তিনি কৃষ্ণ । কৃষ্তাও তদ্রপ ৷ পাগুবদিগের অবস্থানকালে 
বানি রাজাধারণ করিয়াছিলেন, তিনি ধৃতরাষই । পঞ্চ পাণুব পাঞ্চালের পীচটি জাতি, 
এবং পাঞ্চালীর সাহত তাহাঁদিগের বিবাহ এ পঞ্চ জাতির একীকরণ-সৃচক মাত্র । যানি 
ভদ্র অর্থাং মঙ্গল আনয়ন করেন, তিনি সৃভদ্রা। অর্জুনের সঙ্গে যাদবাদিগের সোহার্দ্যই 
এই সুভদ্রা, ইত্যাদি ইত্যাদি । 

আমি স্বীকার করি, হিন্দ্বুদগের শাস্তরন্থ সকলে-_বেদে, ইতিহাসে, পুরাণে, কাব্যেও 
বূপকের অতিশয় প্রাবল্য । অনেক রূপক আছে । এই গ্রন্থে আমাদিগকেও অনেক- 
গুলি রূপকের প্রসঙ্গ উপস্থাপিত কাঁরতে হইবে । কিন্ত তাই বলিয়া! এমন স্বীকার 
করিতে পাঁর না যে, হিন্ত্বশান্ত্রে যাহা কিছু আছে, সবই রূপক-_যে রূপক ছাড়া শান্ু- 
গ্রন্থে আর কিছুই নাই । 


এইরূপে পার দেব-দত্ত পাঁচটি মহাবল পুল্র *** সেই পাবিত্র হিমালয় পর্ববতে 
পারবদ্ধিত হইতে থাকেন । 

প্রিন ও সাঁজনস্‌ নামে গ্রীক গ্রন্থকারের! ভারতবর্ষের পশ্চিমোত্তর দিকে বাহলীক 
দেশের উত্তরাংশে সোগ্ডিয়েনা দেশের একটি নগনের নাম পাণ্ড বাঁজিয়া উল্লেখ 
করিয়াছেন এবং সিন্ধু নদীর মুখ সমীপস্থ জাতিবিশেষকেও পাণ্য বলিয়! লিখিয়া 
গরিয়াছেন। ত্বৃগোলাবিং টলেমি পাগুয-নাম লোকবিশেষকে বিতস্তা নদশর সমণপন্থ 
বলিয়া কীর্তন করিয়াছেন। কাত্যায়ন একটি পাণিনিসৃত্রের বান্তিকে পাও হইতে 
পাণ্য শব্ধ নিষ্পম্ন করিয়াছেন ।* লক্ষ্পীধর স্বকৃত ষড়ভাষাচীন্দ্রকার মধ্যে কেকয় 
বাহ্নীকাদি উত্তরদিকৃস্থ কতকগুলি জনপদের সহিত পাণ্ডয দেশের নাম উল্লেখ করিয়াছেন 
'এবং সে সমুদয়কে পিশাচ অর্থাং অসভ্য দেশবিশেষ বলিয়া কীর্তন করিয়া গিয়াছেন । 

“পাণ্যকেকয়বাহলীক *** এতে পৈশাচদেশাঃ সত্য ।” 

হরিবংশে দক্ষিণদিকৃষ্থ চোঁল কেরলাদির সহিত পাণ্য দেশের নাম উল্লিখিত আছে । 
€ হারবংশ, ৩২ অ, ১২৪ ক্লো।) অতএব উহা! দক্ষিণাপথের অন্তর্গত পাণ্য দেশ। 
শ্রীমান্‌ উইলসন্‌ বিবেচনা করেন, এ জাতীয় লোক প্রথমে সোগডিয়েন! দেশের 
আঁধবাসী ছিল ; তথা হইতে ক্রমশঃ ভারতবর্ষে আসিয়! বাস করে এবং উত্তরোত্তর 
সমস্ত ভিন্ন ভিন্ন স্থানে আধবাস কিয়! পশ্চাং হন্তিনাপুর-বাসী হয়, ও অবশেষে 
দক্ষিণাপথে গিয়! পাণ্যরাজ্য সংস্থাপন করে । :১818610 চ২5598101869, ৬০1. ডে, 
[১ 95 87৫ 96. 

রাজতরাঙ্গণীর মতে, কাশ্মীর রাজ্যের প্রথম রাজারা কুরুবংশীয়। অতএব তংপ্রদেশ 
হইতে পাণওবদের হান্তনায় আসিয়া উপনিবেশ করা সম্ভর । তাহারা মধ্যদেশবাসণ 


* পাঁত্োর্চাথ, বক্তব্যঃ_বাণ্তিক। 


কৃষ্ণচপিত্র ৫৭৩ 


আমর! ইহাও জানি যে, সংস্কৃত সাহিত্যে বা শাস্ত্রে যাহা কিছু আছে, তাহা রূপক 
হউক ব! না হউক, রূপক বলিক্সা উড়াইয়া দিতে অনেকেই ভালবাসেন । রামের নামের 
ভিতর “রমূ* ধাতু পাওয়া, এবং সীতার নামের ভিতর ণস* ধাতু পাওয়া যায়, এই জন্য 
রামায়ণ কৃষিকাধ্যের রূপকে পরিণত হইয়াছে । জর্খন্‌ পাঁতের! এমনই দ্বই চাঁরটা 
ধাতু আশ্রয় কাঁরয়। খণ্বেদের সকল সৃক্তগুলিকে সূর্য্য ও মেঘের রূপক করিয়া উড়াইয়া 
দিয়াছেন। চেষ্টা! করিলে, বোধ করি, পৃথিবীতে যাহা ফিছু আছে, তাহা! এইরূপে 
উড়াইয়া দেওয়া যায় । আমাদিগের মনে পড়ে, এক সময় রহ্স্চ্ছলে আমরা বিখ্যাত 
নবদ্বীপাধিপাতি কৃষ্ণচন্দ্রকে এইরূপ রূপক করিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলাম । তোমর', 
বাঁলবে, তিনি সে দিনের মানুষ--তাহার রাজধানী, রাঁজপুরণী, রাজবংশ, সকলই 
আজিও বিদ্যমান আছে, তিনিও ইতিহাসে কীত্তিত হইয়াছেন। তাহার উত্তরে বলা 
যায় যে, কৃষ্ণ অর্থে অন্ধকার, তমোরূপী । কৃষ্ণনগরে অর্থাৎ অন্ধকারপুণ স্থানে তাহার 
রাজধানী । তাহার ছয় পুত্র, অর্থাং তমোগুণ হইতে ছয় রিপুর উৎপাত । একজন বালক 
পলাসির মুদ্ধ সম্বন্ধে এইরূপ রূপক করিয়াছিল যে, পলমাত্র উন্তাঁসিত যে আসি, তাহা 
কলীবগুণয়ুজ ক্লৈব (0116) কর্তৃক প্রয়ুজ হওয়ায় সুরাজ। অর্থাৎ যানি উত্তম রাজা ছিলেন, 
তান পরাভূত হইয়াছিলেন । অতএব রূপক্ষের অভাব নাই । আর এই বালকরচিত 
রূপকের সঙ্গে লাসেন্রচিত বপকের বিশেষ প্রভেদ দেখা যাঁয় না । আমরা ইচ্ছা! কারিলে, 
“লস্‌* ধাতু খোদ লাসেন্‌ সাহেবের নামের বুাংপাত্তি সিদ্ধ কািয়া, তাহার এীতহাঁসিক 
গবেষণা! ক্রীড়াকৌতুক বলিয়। উড়াইয়া দিতে পারি । 
ভারতবর্ষের ইতিহাঁসলেখক 1:810955 ৬/1)56191 সাহেবেরও একটা মত আছে । যখন 
হস্তী অশ্ব তলগামশ, তখন মেষের জলপাঁরমাপেচ্ছার প্রতি বেশী শ্রদ্ধা কর! যায় না । তিনি 
বলেন,_া, ইহার কিছু এঁততিহাঁসিক ভিত্তি আছে বটে, কিন্তু তাহ! আতি সামান্য মাত্র__ 
৮06 80550001650? 0006 78008%25 11) 006 100816, 2110 10611 20- 
90100615 10) £১50185 ৪00 [২8109108585 216 811 708108016 900010$, 51111: 
0069 216 ৬৪150901585 (90995 %10101) 118৬০ 09210 1910 11) 006 101709 ০01 039 
09০0015 01 006 0110010155 219 01 0116 /১:5205 2881751 0) 4১001181069,” 


অথচ কিরূপে পাগুব বাঁলিয়! পাঁরচিত হইলেন, এই সমস্যা পুরণার্থেই ফি পাওুপুল্র পাগুৰ 
বলিয়া ক্রমশঃ একটি জনপ্রবাদ প্রচারিত হইল? তাহাদের জন্মবৃতান্তঘটিত গোলযোগ 
প্রাসদ্ধই আছে । ল্লোকেও তাহাতে সংশয় প্রকাশ ফাঁরয়াছিল, তাহারও নিদর্শন পাওয়া 
যায়। 
যদা চিরমৃতঃ পা কথং তষ্যোতি চাপরে । 
আঁদিপর্ব । ১1৯৯৭ । 

অন্য অন্ত লোকে বলিল, “বনুকাল অতাঁত হইল, পাতু প্রাপত্যাগ করিয়াছেন ; 
অতএব ইহারা ফিরূপে তদীয় পুত্র হইতে পারেন ?”-_ভারতবর্ষীয় উপাসকসন্প্রদায়, 
অক্ষয়কুমার দভভ-প্রণীত, দ্বিতীয় ভাগ, উপক্রমপিক', ৯০৫ পৃঃ । অক্ষয় বাবু সচরাচর 
ইউরোগীয়দিগের মতের অবলম্্ী । 


৭৪ বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ 


টগ্বয়স্‌ হুইলর সাহেব সংস্কৃত জানেন না, মহাভারত কখনও পড়েন নাই । তাহার 
'অবলম্বন বাবু অবিনাশচন্দ্র ঘোষ নামে কোন ব্যক্তি । তিনি অবিনাশ বারুফে অনুরোধ 
কাঁরয়াছিলেন যে, মূল মহাভারত অনুবাদ ফাঁরয়া তাহাকে দেন । অবিনাশ বারু রহস্ত- 
প্রিয় লোক সন্দেহ নাই, ফাশীদাসের মহাভারত হইতে কত দূর অনুবাদ করিয়াছিলেন 
বালিতে পারি না, কিন্তু ছুইলর সাহেব চন্দ্রহাস ও বিষয়ার উপাখ্যান প্রভৃতি সামগ্রী 
মল মহাভারতের অংশ বলিয়! পাচার করিয়াছেন । যে ব্ীয়সী মাণিকপীরের গান 
শুনিয়! রামায়ণত্রমে অশ্রুমোচন করিতেছিল, বোধ হয়, সেও এই পণ্ডতবরের অপেক্ষা 
উপহাসাম্পদ নহে । জদুশ লেখকের মতের প্রতিবাদ করা পাঠকের সময় বৃথা নষ্ট করা 
বিবেচনা কর । ফলে, মহাভারতের যে অংশ মৌলিক, তাহার লাখত বৃত্তান্ত ও 
পাণগুরাদি নায়ক সকল কল্পনাপ্রসূত, এরূপ বিবেচনা করিবার ফোন উপযুক্ত কারণ এ 
'পর্য্যন্ত নির্দিষ্ট হয় নাই | যাহা নিদ্দিষট হইয়াছে, তাহার সকলই এইরূপ আঁফাঞ্চিংকর | 
সকলগুগির প্রতিবাদ করিবার এ গ্রন্থে স্থান হয় না। মহাভারতের অনেক ভাগ 
প্রক্ষিপ্ত, ইহ! আমি স্বীকার করিয়াছি । িস্ত পাগুবাদির সকল কথা প্রক্ষিপ্ত নহে । 
ইহ! প্রাক্ষিপ্ত বিবেচনা করিবার ফোন ফারণ নাই । তাহারা এীতহাসিক, ইহা বিবেচনা 
কারবার ফারণ যাহা বলিয়াছি, তাহ! যাঁদ যথেষ্ট ন1 হয়, তবে পরপরিচ্ছেদে আরও 
তঁকছু বাঁলতোছ। 


সপ্তম পারচ্ছেদ-_পাণুবাদগের এতিহাসিকতা 


পাণিনি সূত্র করিয়াছেন, 
মহান্‌ ব্রীহপরাহুগৃষ্টাধীসজাবালভারভারতহোলিহিলরোররবপ্রবৃদ্ধেত্ব । ৬। ২। ৩৮ 
অর্থাৎ ব্রীহি ইত্যাঁদ শব্দের পূর্বের মহৎ শব প্রযুক্ত হয় । তাহার মধ্যে একটি শব 
“ভারত” । অতএব পাণিনিতে মহাভারত শব্দ পাওয়া গেল । প্রসিদ্ধ ইতিহাসগ্রন্থ ভিন্ন 
আর কোন বস্ত “মহাভারত, নামে কখনও আঁভাহিত হইয়াছিল, এমন প্রমাণ নাই । 
1৩৮০: সাহেব বলেন, এখানে মহাভারত অর্থে ভরতবংশ । এট! কেবল তাহার গায়ের 
জার । এমন প্রয়োগ কোথাও নাই । 
পুনশ্চ, পাশিনিসৃত্র__ 
“গবিষধিভ্যাং স্থিরঃ 1৮ ৮1৩।৯৫ 
গাব ও মুধি শব্দের পর স্থির শবের স স্থানে ষ হয়। যথ।-_গবিষ্টিরঃ, মুষ্টি; । 
পুনশ্চ, 
“বহ্বচ ইজ; প্রাচ্যভরতেত 1 ২1৪।৬৬ 
ভরতগোত্রের উদাহরণ “ুধিতিরাঃ 1৮* 
পীনশ্চ,-- 
'পৃস্তয়ামবন্তিকৃত্তিকুরুভ্যশ্চ 1” ৪1১।৯৭৬ 


পাওয়া গেল “কুত্তগ | 
। উদ্দাহরণটি সিদ্ধাত্তকো মুদীর, ইহা বলা! কর্ডব্য। 


কৃষ্ণচারত্র ৫৭৫ 


নি “বারুদেবার্জনাভ্যাং বুন্‌ ৮ 811৯৮ 

অর্থাং, বাযুদেব ও অর্জুন শবের পর হষ্টযর্থে বুন্‌ হয়। 

সুনশ্চ,- 

“নভ্রাপ্নপাল্নবেদানাসত্যানমুচিনকৃলনখনপুংসকলক্ষত্রনক্রনাকেরু 1” ৬1৩।৭৫ 
ইহাতে “নকুল।, পাওয়া! গেল । 
দ্রোণপর্ববতজীবস্তাদন্ততরস্যামূ । ৪91১1৯০৩ 

“প্রোণায়ন” শব্দ পাওয়া! গেল। ইহাতে অশ্বশ্খামা ভিন্ন আর কিছুই বুঝায় না । 
'এইবূপ পাঁচটি পাগুবের নামই এবং কুন্তী, দ্রোণ, অশ্বথামা রতৃতির নাম পাণিনিসৃত্ে 
পাওয়া যায় । 

যদ মহাভারত গ্রন্থের নাম এবং সেই গ্রন্থের নায়কদিগের নাম পাওয়া গেল, তবে 
পাঁশানর সময়েও মহাভারত পাগুবাদগের ইতিহাস । এখন দেখিতে হইবে, পাঁপান 
কবেকার লোক । 

ভারতদ্বেষণ দাত০৫ সাহেব তাহাকেও আধুঁনক বলিয়া প্রতিপন্ন ফারিতে চেষ্টা 
করিয়াছেন । কিন্তু এখানে তাহার মত চলে নাই,্বয়ং গোল্ড্ষ্টুকর পাানির 
অভ্যুদয়কাল িণাত কাঁরয়াছেন। তিনি যাহা বলেন, তাহার বিস্তারিত বিবরণ 
'াখিবার স্থান এ নহে; কিন্ত বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত তাহার গ্রন্থের সারাংশ বাঙ্ালায় 
সঙ্কলন করিয়াছেন, অতএব ন! বজিলেও চলিবে । হীহারা বাঙ্গাল৷ গ্রন্থ পাঁড়িতে ঘৃণা 
করেন, তাহারা গোল্ডইটুকরের গ্রস্থই ইংরাজিতে পাঁড়তে পারেন । তাহার বিচারে 
পাণান আত প্রাচান'বাঁপয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে, এজন্য ৬/৩৮৪: সাহেব আঁতিশয় 
দুখিত । তানি গো-ষটকরের প্রতিবাদও করিয়াছেন, এবং লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া 
বাঁলয়াছেন, জয়পতাকফ। আমিই উড়াইয়াছি। কিন্ত আর কেহ তাহা বলে না৷ । 

গোল্ডইুকর প্রমাণ করিয়াছেন যে, পাণিনির সৃক্জ যখন প্রণীত হয়, তখন বৃদ্ধদেবের* 
আবির্ভাব হয় নাই । তবেই পাশানি অন্তত খ্রীঃ পৃঃ ষষ্ঠ শতাবীর লোক । কিন্ত 
ফেবল তাহাই নহে, তখন ত্রান্দণ, আরণ্যক, উপনিষদ্‌ প্রভৃতি বেদাংশ সকলও প্রণীত হয় 
নাই। খক্‌, যুঃ, সামসংাহতা ভিন্ন আর কিছুই হয় নাই। আশ্বলায়ন, সাংখ্যায়ন 
প্রভাতি অভ্যুদিত হন নাই । মক্ষমূলর বলেন, ব্রান্মণ-প্রণয়ন-কাল খ্রীঃ পুঃ সহত্র বংসর 
হইতে আরম্ভ । ডাক্তার মার্টিন হৌগ বলেন, এঁ শেষ ; খ্রীঃ পুঃ চতুর্দশ শতাব্বীতে 
আরস্ভ। অতএব পাঁণানর সময় খ্রীঃ পুঃ দশম বা একাদশ শতাব্দী বাজিলে বেশী বলা 
হয় না। 

118 7101161. ৬1০১৪: প্রভৃতি অনেকেই এ বিচারে প্রবৃভ, কিন্ত কাহারও কথায় 
গ্বোন্্টুফরের মত খাগুত হইতেছে না। অতএব আচার্যের এ মত গ্রহণ করা যাইতে 
পারে। ভবে ইহা স্থির যে গ্রীষ্টের সহত্রাধক বংমর পূর্বের মুধিটিরাদির বৃতান্তসংযুক্ত 


* মহাভারতে “যৌন” শব পাওয়। যায়, কিন্ত এ অংশ যে প্রক্িপ্ত, তাহাও অনায়াষে প্রমাণ কর! 
হাইতে পারে । 


৫খ৬ বাহ্কম রচনাসংগ্রহ 


মহাভারত গ্রন্থ প্রচীলত ছিল । এমন প্রচলিত যে, পাণিনিফে মহাভারত ও মুধিতিরা দির 
ব্যুংপাত্ত লিখিতে হইয়াছে । আর ইহাও সম্ভব যে, ঠাহার অনেক পুর্বেই মহাভারত, 
প্রচলিত হইয়াছিল । কেন না, “বাসুদেবার্জুনাভ্য।ং বুন্” এই সূত্রে 'বাস্ুদেবক' ও 
'অর্জুনক* শব এই অর্থে পাওয়া যায়, বামুদেবের উপাদক, অর্জুনের উপাসক ৷ অতএব 
পাঁপানিসূত্রপ্রণয়নের পূর্বেই কৃষ্তার্জুন দেবতা বলিয়া স্বীকৃত হইতেন। অতএব' 
মহাভারতের মুদ্ধের অনন্প পরেই আদিম মহাভারত প্রণীত হইয়াছিল বাঁিয়া যে প্রাসাঞছি 
আছে, তাহার উচ্ছেদ করিবার ফোন কারণ দেখা যায় না। 

এক্ষণে ইহাও বক্তব্য যে, কেবল পাঁণিনির নয়, আশ্বলায়ন ও সাংখ্যায়ন গৃহ্সৃত্রেও 
মহাভারতের প্রসঙ্গ আছে । অতএব মহাভারতের প্রাচীনতা সম্বন্ধে বড় গোলযোগ 
করার কাহারও আঁধিকার নাই । 


অষ্টম পরিচ্ছেদ-_কৃষ্ণের এতিহাসিকতা 


কৃষ্ণের নাম পাঁণানির কোন সূত্রে থাক না থাক, তাহাতে আসিয়া যায় না। ফেন' 
না, ধণ্বেদসংহিতায় কৃষ্ণ* শব্ধ অনেকবার পাওয়া যায় । প্রথম মণ্ডলের ১১৬ সুক্তের ২৩. 
থাকে এবং ১৯৭ সৃক্তের ৭ খে এক কৃষ্ণের নাম আছে । সে কৃষ্ণ কে, তাহা জানিবার 
উপায় নাই। সম্ভবতঃ তিনি বসুদেবনন্দন নহেন। তাহার পর দেখিতে পাই 
ধার্থেদসংহতার অনেকগুলি সৃক্তের খাঁষ একজন কৃষ্ণ । ঠাহার কথা পরে বালিতেছি। 
অরর্ববসংহিত্ডায় অনুর কৃষ্ণফেশীর নিধনকারী কৃষ্ণের কথা আছে। তানি বসুদেবনন্দন 
সন্দেহ নাই । কেশিনিধনের কথা আমি পশ্চাং বলিব । 

পাণিনির সৃত্রে “বাসুদেব নাম আছে--সে সূত্র উদ্ধত কারিয়াছি। কৃষ্ণ মহাভারতে, 
বাসুদেব নামে সচরাচর আভাহত হইয়াছেন। বনুদেবের পুত্র বলিয়াই বাসুদেব নাম 
নহে, সে কথা স্থানান্তরে বলব । বনুদেবের পুত্র না হইলেও বাসুদেব নাম হয়। এই 
মহীভারতেই পাওয়া যায় প্বশ্ুাধিপাঁতিরও নাম ছিল বামুদেব । বস্বদেবকে কবি- 
কল্পন! বালিতে হয়, বল-_কিন্ত বামৃদেব কবিকল্পনা নহেন। 

ইউরোপীয়াদগের মত এই যে, কৃষ্ণ আদে মহাভারতে ছিলেন না, পরে মহাভারতে, 
ত্রাহাকে বসাইয়। দেওয়া হইয়াছে । এরূপ বিবেচনা করিবার যে সকল কারণ তাহার! 
নির্দেশ করেন, তাহা নিতান্তই অকিঞ্চংকর । কেহ বলেন, কৃষ্ণকে মহাভারত হইতে 
উঠাইয়। দিলে মহাভারতের কোন ক্ষতি হয় না । এক হিসাবে নয় বটে। গত ফরাসণ- 


* কৃ্চ শর আমি পাণিনির অ্টাধ্যায় খু (জয়া পাই নাই_আছে কি না, বলিতে পারি না। কিন্ত 
কৃষ্ণ শব্ধ যে পাপিনির পূর্বের প্রচলিত ছিল? তদ্বিষয়ে কোন সংশয় নাই। কেন না, ধরেদসংক্তায় 
কৃ শব্ধ পুনঃ পুনঃ পাওয়া! যায়। কৃষ্ণনাম1 বৈদিক ধাধির কথা পশ্চাৎ বলিতেছি। তান্তন্ন অউম 
মগ্লে ৯৬ সুক্তে কৃষ্ণনামা একজন অনার্ধা রাজার কথা পাওয়া] যায়। এই অনার্য কৃষ্ণ অংগুমতী- 
নদীভীরনিবাসী ) সুতরাং ইনি যে বাসুদেব কৃষণ নহেন, তাহা নিশ্চিত। পাঠক ইহাতে বৃঝিতে 
পারিবেন ঘে, পাপিদির কোন সৃজে “কৃষ্ণ” শব্দ থাকিলে তাহা বাসুদেব কৃষ্ণের ইতিহাসিকতার প্রমাণ, 
বলিয়া গণ্য হয় না। কিন্তু পাণিনিসৃত্রে প্বাসুদেব” নাম যদি পাওয়] যায়, তবে তাহা! প্রমাণ বলিয়!, 
গণ্য। ঠিক তাহাই আছে। | 


কৃষ্ণচরিত্র ৫৭৭ 


প্রুসের স্বদ্ধ হইতে মোল্টফেকে উঠাইয়া দিলে ফোন ক্ষাঁত হয় না। 078%510/6, 
ড/০6111) 11502, 95৫21), 7৪118 প্রভৃতি রণজয় সবই বজায় থাকে ; কেন না, 10100 
হাতে হাতিয়ারে এ সকলের কিছুই করেন নাই। তাহার সেনাপতিত্ব তারে তারে বা 
পত্রে পত্রে নির্ধবাহিত হইয়াছিল । মহাভারত হইতে কৃষককে উঠাইয়। দিলে সেব্ূপ 
ক্ষাত হয় না । তাহার বেশী ক্ষাতি হয় কি না, এ গ্রন্থ পাঠ করিলেই পাঠক জানিতে 
পারিবেন । 

হুইলর সাহেবেরও এ বিষয়ে একটা মত আছে । তাহার যেরূপ পরিচয় দিয়াছি, 
তাহাতে বোধ হয়, ভ্রীহার মতে প্রাতবাদের বিশেষ প্রয়োজন নাই । তথাপি মতটা 
কিয়ংপারমাণে চলিয়াছে বলিয়া, তাহার প্রসঙ্গ উখ্বাপিত করিঙ্গাম । তিনি বলেন, 
দ্বারকা হাস্তিনাঁপুর হইতে সাত শত ক্রোশ ব্যবধান । কাজেই কৃষ্ণের সঙ্গে পাগুবদিগের 
যে ঘনিষ্ট সম্বন্ধ মহাভারতে কথিত হইয়াছে, তাহ! অসম্ভব । কেন অসম্ভব আমরা তাহা! 
কিছুই বুঝিতে পাঁরিলাম না, কাজেই উত্তর করিতে পারিলাম না। বাঙ্গালার মুসলমান 
রাঁজপুরুষদিগের সঙ্গে দিল্লীর পাঠান মোগল রাঁজপুরুষদিগের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বিনিই 
ন্মরণ করিবেন, তিনিই বোধ হয়, ছুইলর সাহেবের এই অশ্রাব্য কথায় কর্ণপাত 
করিবেন না। 

বিখ্যাত ফরাণ পাণ্ডতত 9০91000£ বলেন যে, বৌদ্ধশান্ত্রে কৃষ্ণ নাম না পাইলে, এ 
শান্্রপ্রচারের উত্তরকালে কৃষ্জোপাসনা প্রবন্তিত হয়, বিবেচনা! করিতে হইবে ৷ কিন্তু 
বৌদ্শান্ত্রের মধ্যে ললিতবিস্তরে কৃষ্ণের নাম আছে। বৌদ্ধশান্ত্র মধ্যে সৃত্রাপিটক 
সর্ববাপেক্ষ প্রাচীন গ্রন্থ । তাহাতেও কৃষ্ণের নাম আছে । এ গ্রন্থে কৃষ্ণকে অসুর বলা 
হইয়াছে । কিন্তু নাস্তিক ও বিন্ধর্মীবরোধী বৌদ্ধের! কৃষ্ণকে যে অনুর বিবেচনা 
করিবে, ইহাও বিচিত্র নয় । আর ইহাও বক্তব্য, বেদাদিতে ইন্দ্রাদি দেবগণকে মধ্যে মধ্যে 
অসুর বল! হইয়াছে । বৌদ্ধেরা ধর্মের প্রধান শক্ত যে প্রবৃত্তি, তাহার নাম দিয়াছেন 
“মার” ।  কৃষ্ণপ্রচারিত অপূর্ব নিষ্কামধর্শম, তৎকৃত সনাতন ধর্মের অপূর্বব সংস্কার, স্ব 
কৃষ্ণের উপাসনা বোদ্বধর্্রপ্রচারের প্রধান বিদ্থ ছিল সন্দেহ নাই । অতএব তাহারা 
কৃষ্ণকেই অনেক সময় মার বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন । 

এ সকল কথা থাক। ছান্দোগ্যোপনিষদে একটি কথা আছে; সেইটি উদ্ধৃত 
করিতেছি । কথাটি এই-- 

“তদ্ধৈতদেঘার আঁকঙ্গিরসঃ কৃষ্ণায় দেবকপুত্রায় উত্তা, উবাচ। অপিপাস 
এব স বড়ব। সোহস্তবেলায়ামেতত্রয়ং প্রাতিপচ্যেত অক্ষিতমসি, অন্যুতমসি, প্রাপ- 
সংশিতমসীতি |” 

ইহার অর্থ । আঁঙ্গরসবংশীয় ঘোর (নামে খাষি ) দেবকীপুজ কৃষ্ণকে এই কথা 
বিয়া বাঁজজেন, (শুনিয়া তিনিও পিপাসাশৃন্য হইলেন ) যে অন্তকালে এই তিনটি 
কথা অবলম্বন কারিবে, “তুমি অক্ষিত, তুমি অচ)ত, তুমি প্রাণসংশিত 1” 

এই ঘোর খাঁর পুত্র ক্চ*। ঘোরপুজ বধ খন্েদের কতকগুলি সৃক্তের খাঁ । 


« এই কন্থ শকুত্তলার পালকপিতা! কন্ব নহেন। সে কম্বকাস্টপ; ঘোরপুত্র কথ আঙগিরস। 
ব (৯ম)--৩৭ 


৫৭৮ বাঙ্কম রচনাসংগ্রহ 


যথা, প্রথম মণ্ডলে ৩৬ সৃক্ত হইতে ৪৩ সৃক্ত পর্যন্ত ; এবং কগ্ের পুজ মেধাতাথি এ 
মণ্ডলের ৯২শ হইতে ২৩শ পর্যন্ত সৃক্তের খাষ । এবং কের অন্য পু প্র এ মণ্ডলের 
৪৪ হইতে ৫০ পথ্যন্ত সৃক্তের খাষি। এখন নিরুক্তকার যাস্ক বলেন, “যস্য বাক্যং স 
খাঁষ:1” অতএব খাষগরণ সৃক্তের প্রণেতা হউন বা না হউন, বক্তা বটে । অতএব 
ঘোরের পুর্র এবং পৌন্রগণ থণ্বেদের কতকগুলি সৃক্তের বক্তা । তাহা যাঁদ হয়, তবে 
ঘোরশিষ্য কৃষ্ণ তাহাদিগের সমসাময়িক, তদ্িষয়ে সন্দেহ নাই । এখন আগে বেদের 
সৃক্তগুলি উক্ত হইয়াছিল, তাহার পর বেদবিভাগ হইয়াছিল, এ সিদ্ধান্তের কোনও 
মতেই প্রতিবাদ করা যায়না । অতএব কৃঞ্চ বেদবিভাগ্রকর্ত। বেদব্যাসের সমসাময়িক 
লোক, উপন্যাসের বিষয়মাত্র নহেন, তদ্বিষয়ে কোনও সংশয় করা যায় না। 

ধগ্মেদসংহিতায় অঙ্টম মণ্ডলে ৮৫ | ৮৬ । ৮৭ সৃক্ত এবং দশম মণ্ডলের ৪২ | ৪৩। ৪৪ 

খাধি কৃঞ্চ। এই কৃষ্ণ দেবকখনন্দন কৃষ্ণ কি না, তাহার নির্ণয় কর! দুরূহ । 

কিন্তু কৃষ্ণ ক্ষত্রিয় বলিয়াই বলা যাইতে পারে না যে, তিনি এই সকল সুক্তের খাষ 
নহেন ; কেন না, ত্রসদস্যু, ত্র্যরুণ, পুরুমী, অজমীঢ়, সিন্ধদ্বীপ, সুদাস, মান্ধাতা, সিবি, 
প্রতর্দন, কক্ষণবান্‌ প্রভৃতি রাজধি ধাহারা ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত, তীহারাও খণ্থেদ- 
সৃক্তের খাঁষি, ইহা! দেখা যাঁয়। দুই এক স্থানে শূদ্র খাঁষর উল্লেখও পাওয়া যাঁয়। কবষ 
নামে দশম মগ্ডলে একজন শূদ্র খাঁষ আছেন; অতএব ক্ষত্রিয় বলিয়া কৃষ্ণের খাধিত্তে 
আপত্তি হইতে পারে না । তবে খাণ্থেদসংহিতার অনুক্রনণিকায় শৌনককৃষ্ণ আক্ষিরস 
খাঁষ বলিয়া পারিচিত হইয়াছেন । 

উপানিষদ্র সকল বেদের শেষভাগ, এইজন্য উপনিষ্দূকে বেদান্তও বলে। বেদের যে 
সকল অংশকে ত্রা্মণ বলে, তাহ! উপনিষদ হইতে প্রাচীনতর বলিয়া বৌধ হয় । অতএব 
ছান্দোগ্যোপানিষদ্‌ হইতে. কৌষীতকিব্রা্গণ আরও প্রাচীন বালয়া বোধ হয়। 
ভাহাতেও এই আকঙ্গরস ঘোরের নাম আছে, এবং কৃঞ্ণেরও নাম আছে । কৃষ্ণ তথায় 
দেবকীপুজ বলিয়া বধিত হয়েন নাই; আ্গিরস বলিয়া বণিত হইয়াছেন । কিন্ত 
কতকগুলি ক্ষত্রিয় আঙ্গিরস বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন । ত্বিষয়ে বিষুগপুরাণে একটি 
প্রাচীন শ্লোক ধূত হইয়াছে । 

এতে ক্ষত্রপ্রসূতা বৈ প্রনশ্চাঁ্গরসঃ স্মৃতাঃ। 
রথাতরাণাং প্রবরাঃ ক্ষাত্রোপেতো ছিজাতয়ঃ 1--৪ অংশ, ২। ২ 

কিন্ত এই রখীতর রাঞ্জা সৃষ্যবংশীয়। কৃষ্ণের পূর্ববপুরুষ যদ, 'যযাতির পুত্র, কাজেই 
চন্দ্রবংশীয় । এই কথাই সকল পুরাপোতিহাসে লেখে, কিন্ত হারিবংশে বিষ্ুপর্কের পাওয়া 
যায় যে, মথুরার যাঁদবেরা ইক্কাকুবংশীয় । 

এবং ইক্ষাকুবংশাঁদ্ধি যদ্ববংশো বিনিঃসৃতঃ ।--৯৫ অধ্যায়ে, ৫২৯ শ্লোকঃ। 

কথাটা খুব সম্ভব, কেন ন', রামায়ণে পাওয়। যায় যে, ইক্ষাকুবংশীয় রামের কনিষ্ঠ 
ভ্রাভা শক্ত মধুরাজয় করিয়াছিলেন । 

সে যাহাই হউক, “বানুদেবার্জ্নাভ্যাং বুন্‌” এই সূত্র আমরা পাণান হইতে উদ্ধৃত 
ফারয়াছি। কৃষ্ণ এত প্রাচীন কালের লোক যে, পাঁপানির সময়ে উপাস্য বািয়া' আর্ধ্য- 


সমাজে গৃহাঁত হইয়াছিলেন । ইহাই যথেষ্ট। 


কৃষ্চচরিত্র ৫৭৯ 


নবম পরিচ্ছেদ-_মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত 

আমরা এতক্ষণ যাহ1 বাঁললাম, তাহার স্থুলমন্্র এই যে, মহাভারতের এঁত্তিহাসিফতা 
আছে, এবং মহাভারতে কৃষ্ণপাণ্ুব সম্বন্বীয় এতিহাসিক কথা পাওয়া যায় । কিন্ত এখন 
জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, মহাভারতের কৃষ্ণপাণ্ডব সম্বন্ধে যাহা কিছু পাওয়া যায়, তাহাই 
তি এীতহাসিক তত্ব ? 

মহাভারতের এতিহাঁসকত!, বা মহাভারতের হী কৃষ্ণপাণুবদন্বন্ধীয় বৃত্তান্তের 
এীতিহাপিকত। সম্বন্ধে ইউরোপীয়গণের যে প্রতিকূল ভাব, তাহার মূলে এই কথা আছে 
যে, প্রাচীন কালে মহাভারত ছিল বটে, কিন্ত সে এ মহাভারত নহে। ইহার অর্থ 
যাঁদ এমন বুঝিতে হয় যে, প্রচলিত মহাভারতে সেই প্রাচীন মহাভারতের কিছুই নাই, 
তাহ! হইলে আমর! তাহাদের কথা 'যথাথ বলিয়া স্বীকার করি না; এবং এরূপ স্বীকার 
করি ন। বলিয়াই, তাহাদের কথার এত প্রতিবাদ কারয়াছি। আর তাহাদের কথার 
মন্মা্থ যাঁদ এই হয় যে, সে প্রাচীন মহাভারতের উপর অনেক প্রক্ষিপ্ত উপন্যাসাদি 
চাপান হইয়াছে, প্রাচীন মহাভারত তাহার ভিতর ডুবিয়া আছে, তবে তাহাদের সঙ্গে 
আমার কোন মতভেদ নাই । 

আমর! পুনঃ পুনঃ বাঁলয়াছি যে, পরবর্তী প্রক্ষিপ্তকারাঁদগের রচনাবাহুল্যে আদিম 
মহাভারত প্রোথিত হইয়। গিয়াছে । কিন্তু এরীতহাসিকতা যদি কিছু থাকে, তবে সে 
আদিম মহাভারতের । অতএব বর্তমান মহাভারতের কোন্‌ অংশ আঁদমমহাভারতভুজ, 
তাহাই প্রথমে আমাদের বিচাধ্য বিষয়। তাহাতে কৃষ্ণকথা যাহা কিছু পাওয়া যাঁয়, 
তাহারই কিছু এরীতহাঁসক মৃল্য থাকিলে থাকিতে পারে । তাহাতে যাহা নাই, অন্থ 
গ্রন্থে থাকলেও, তাহার এঁতিহাসিক মূল্য অপেক্ষাকৃত অল্প । কেন না, মহাভারতই 
সর্বাপেক্ষ। প্রাচীন গ্রন্থ । 

প্রাচীন সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেই বলিবেন, মহাভারতের কোন অংশই যে প্রক্ষিপ্ত, 
তাহারই বা প্রমাধাঁক? এই পরিচ্ছেদে তাহার কিছু প্রমাণ দিব | 

আদিপর্বের দ্বিতীয় অধ্যায়ের নাম পর্ববসংগ্রহাধ্যায়। মহাভারতে যে যে বিষ্ব 
বণিত বা বিবৃত আছে, এ পর্ববসংগ্রহাধ্যায়ে তাহার গণনা করা হইয়াছে। উহা 
এখনকার গ্রন্থের সৃচিপত্র বা [8৮1 ০1 00705065 সদৃশ ; আতি ক্ষুদ্র বিষয়ও এ 
পর্বসংগ্রহাধ্যায়ের গণনাতুক্ত হইয়াছে । এখন যদি দেখা যায় যে, কোন একটা গুরুতর 
[বিষয় এ পর্বসংগ্রহাধ্যায়ভুক্ত নহে, তবে অবশ্ত বিবেচনা করিতে হইবে যে, উহা 
প্রক্ষি্ত । একট! উদাহরণ দিতোছ। আশ্বমেধিক পুর্বব অনুগীতা ও ব্রাক্মণগীতা 
পর্ববাধ্যায় পাওয়। যায় । এই দুইটি ক্ষুদ্র বিষয় নয়, ইহাতে ছত্রিশ অধ্যায় গিয়াছে । 
কিন্তু পর্বংগ্রহাধ্যায়ে উহার কিছু উল্লেখ নাই, সৃতরাং বিবেচনা করিতে হইবে যে, 
অনুগীতা ও ব্রাল্মণগীতা সমস্তই প্রক্ষিপ্ত । 

২য়,-_অনুক্রমণিকাধ্যায়ে কথিত হইয়াছে যে, মহাভারতের লক্ষ শ্লোক, এবং 
পর্বসংগ্রহীধ্যায়ে কোন্‌ পর্ধে কত শ্লোক, তাহা লিখিত হইয়াছে । যথা 

অধ্দি রি টা ৮৮৮৪ 
সভ। পা ৭৯৯ ৯৭ ২৫১৬ 


&৮০ বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ 


বন ৮০ ৮৮০ ১১৬৬৪ 
বিরাট রি রর ক ২০৫০ 
উদ্চোগ রঃ রি *** ৬৬৯৮ 
ভশয় নে নে রর ৫৮৮৪ 
দ্রোপ 7 ৮5, *** ৮৯০৯ 
কর্ণ ইন 22 5 ৪৯৬৪ 
শল্য টড নন রি ৩২২০ 
সৌপ্িক ড়? রি ৮১ ৮৭০ 
সী রঃ রর রি ০৭৫ 
শাস্তি নও? যর ৫ ১৪৭৩২ 
অনুশাসন ৯০৪ ১০৯ 5০৪ ৮০০০ 
আশ্বমেধিক ন্‌ নি ন্‌ ৩৩২০ 
আশ্রমবাসিক '* ৮" - ৯৫০৬ 
মৌসল 2 নে ৩২০ 
মহাঁগ্রস্থানিক যে হয ৩২০ 
র্সারোহণ ্ নর ২০৯ 


ইহাতে কিন্ত লক্ষ শ্লোক হয় না) ডি ৮৪৮৩৬ হয় । অতএব লক্ষ শ্লোক 
পুরাইবার জনয পর্ববাধ্যায়সংগ্রহকার লিখিলেন ;-_ 
“অঙ্টাদশৈবমুক্তানি পর্ববাণ্যেতান্বশেষতঃ | 
খিলেরু হরিবংশঞ্চ ভবিস্বঞ্চ প্রকীতিতম্‌ ॥ 
দশঙ্লোকসহম্রীপি বিংশঙ্লোকশতানি চ। 
খিলেহু হরিবংশে চ সংখ্যাতানি মহধিণা 1 
অর্থাং “এইরূপে অঙ্টাদশপর্ব সবিস্তারে উক্ত হইয়াছে । ইহার পর হরিবংশ 
ভবিষ্যপর্ধ কথিত হইয়াছে | মহত হরিবংশে দ্বাদশ সহত্র শ্লোকসংখ্যা উদ 1১৯ 
পর্ধসংগ্রহাধ্যায়ে এইটুকু ভিন্ন হরিবংশের আর কোন প্রসঙ্গ নাই। ইহাতে ৯৬,৯৩ 
শ্লোক হইল । এক্ষণে প্রচলিত মহাভারতের গ্লোক গণনা কিয়! নিম্নলিখিত সংখ 


সফল পাওয়া যায় £_ 
আদি টি রঃ যর ৮৪৭৯ 
ভা ৬৬৯ «৬ ৯০৬ ২৭০৯ 
বন বি দু রত ১৭১৪৭৮ 
বিরাট তর নু নর ২৩৭৬ 
উদ্যোগ ৮৯৪ ও ১৯৯ ৭৬৫৬ 
নক নট ্ 6 28 
ড্র ৯৪ ০৬ ৪৩৪ ৯৬৪৯ 
কর্ণ রর তি ০৪৬ 


খালা ৬৬৬ ৪৩৪ ৪৬৪ ৩৬৭৯ 


কৃষ্ণচরিত্র , ৫৯৮১ 


সৌপ্তিক ৫ ্ঃ ঠা? ৮১১ 
ঠা ৮২৭। 
শাস্তি 47 এ রে ১৩৯৪৩ 
অনুশাসন ই ৪ ৪ ৭৭৯৬ 
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মোট ১০৭৩৯০ | ইহাতে দেখা যায় যে, প্রথমতঃ মহাভারতে লক্ষ গ্লোক ফখনই 
ছল ন1। পর্বসংগ্রহের পর হরিবংশ লইয়া! মোটের উপর প্রায় হাজার গ্লোক বাঁড়িয়াছে, 
অর্থাং প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে । 

৩য়,__এইরূপ হ্রাসরৃদ্ধির উদাহরণস্থরূপ অনুক্রমণিকাঁধ্যায়কে গ্রহণ কর! যাইতে 
পারে । অনুক্রমণিকাধ্যায়ে ১০২ শ্লোকে লিখিত আছে যে, ব্যাসদেব সার্ধশত শ্লোকময়ী 
অনুক্রমণিকা লাথয়াছেন । 

“ ততোহধ্যপ্রশতং ভূয় সংক্ষেপং কৃতবানৃষিঃ । 
অনুক্রমাণফ'ধ্যায়ং বৃত্তান্তানণং সপর্ববণণমূ ॥৮ 

এক্ষণে বর্তমান মহাভারতের অনুক্রমিকাধ্যায়ে ২৭২ শ্লোক পাওয়া যায় । অতএব 
পর্ববসংগ্রহাধ্যায়ে লিখিত হওয়ার পরে এই অনুক্রমণিকাতেই ১২২ শ্লোক বেশী 
পাওয়] যায় । 

৪র্থ,__পর্বসংগ্রহাধ্যায়ে ৮৪,৮৩৬ শ্লোক পাওয়া যায় । কিন্তু সহজেই বুঝ! যাইতে 
পারে যে, পর্ববসংগ্রহাঁধ্যায় আদিম মহাঁভারতকার কর্তৃক সঙ্কলিত নয় এবং আদিম 
মহাভারত রচিত হইবার সময়েও সঙ্কলিত হয় নাই । মহাভারতেই আছে যে, মহাভারত 
বৈশম্পায়ন জনমেজয়ের নিকট কহিয়াছিলেন । তাহাই উগ্লশ্রবাঃ নৈমিষারণ্যে শৌনকাদি 
খাঁধগণের নিকট কহিতেছেন । পর্বাধ্যায়সংগ্রহকার এই সংগ্রহ উগ্রশ্রবার উক্তি বলিয়া 
বণিত কারয়াছেন। বৈশম্পায়নের উক্তি নহে, কাজেই ইহা! আদিম বা বৈশম্পায়নের 
মহাভারতের অংশ নহে । অনুক্রমপিকাধ্যায়েই আছে যে কেহ ফেহ প্রথমাবধি, কেহ বা 
আস্তীকপর্বাব্ধ, কেহ বা! উপরিচর রাজার উপ্যাখ্যানাবধি মহাভারতের আরম্ত বিবেচনা 
করেন। সুতরাং যখন এই মহাভারত উগ্রশ্রবাঃ ধাষাদিগকে শুনাইতোঁছিলেন, তখনই 
পর্বসংগ্রহাধ্যায় দূরে থাক, প্রথম ৬২ অধ্যায়, সমস্ত€ প্রাক্ষি্ত বিয়া প্রবাদ 1ছল। এই 
পর্বসংগ্রহাধ্যায় পাঠ করিলেই বিবেচন] করা যায় যে, প্রক্ষিপ্তাংশ জমশঃ বৃদ্ধি পাওয়াতে 
ভাবিষ্যতে তাহার নিবারণের জন্য এই পর্ববসংগ্রহাধ্যায় সঙ্কলনপূর্ববক অনুক্রমিকাধ্যায়ের 
পর কেহ সংস্থাঁপত কারয়াছিলেন। অতএব এই পর্বসংগ্রহাধ্যায় সঙ্কলিত হইবার সনি 
যে অনেক অংশ প্রক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তাহাই অনুমেয় । 


* অবশ্য জনুক্রমপিকাধায়ের ১৫০ লোক ভিন্ন। 


৫৮২ বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ 


৫ম,_-& অনুক্রমণিকাধ্যায়ে আছে যে, মহাভারত প্রথমতঃ উপাখ্যান ত্যাগ করিয়া 
চতুর্বিংশতি সহস্র শ্লোকে বিরচিত হয় এবং বেদব্যাস তাহাই প্রথমে স্থায় পুত্র শুকদেবকে 
অধায়ন করান । 
চত্ুব্বিংশতিসাহস্রীং চক্রে ভারতদংহিতাম্‌ । 
উপাধ্যানৈধিবনা তাবন্ভারতং প্রোচ্যতে বুধৈঃ ॥ 
ততোহধ্যদ্দশতং ভূয়ঃ সংক্ষেপং কুতবানৃষি । 
অনুক্তমণিকাধ্যায়ং বৃত্তীস্তানাং সপর্বণাম্‌ ॥ 
ইদং দ্বৈপায়নঃ পুর্ববং প্ুভ্রমধ্যাপয়ং শুকম্‌ । 
ততোহনোভ্যোহনুরূপেভাঃ শিষ্ঠেভাঃ প্রদদ বিভুঃ 7 আদিপর্বর, 
২০১-১০৩ । 
শুকদেবের নিকট বৈশম্পায়ন মহাঁভারতশ্ক্ষা করিয়াছিলেন । অতএব এই 
চতুধ্বিংশতিসহত্রশ্লোকাত্বক মহাঁভারতই জনমেজয়ের নিকট পঠিত হইয়াছিল । এবং 
আদিম মহাভারতে চত্রুধ্বিংশাতি সহত্র মাত্র শ্লোক ছিল । পরে ক্রমে নানা বাক্তির 
রচনণ উহাতে প্রাক্ষপ্ত হইয়! মহভারতের আকার চারিগুণ বাঁড়িয়াছে । সত্য বটে, এ 
অনুক্রমণিকাতেই লিখিত আছে যে, তাহার পর বেদব্যাস হষ্টিলক্ষশ্লোকাত্মক মহাভারত 
রচন! করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার কিয়দংশ দেবলেোকে, কিয়দংশ পিতৃলোকে, কিয়দংশ 
পন্ধবর্বলোকে ও এক লক্ষ মাত্র মনুষ্কলোকে পঠিত হইয়! থাকে । এই অনৈসগিক 
ব্যাপারঘটিত কথাটা যে আদিম অনুক্রমণিকাধ্যায়ের মধ্যে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, তদ্দিষয়ে 
ফ্ষোনও সংশয় থাকিতে পারে না । দেবলোকে বা পিতুলোকে বা গন্ধব্বলেখকে মহা- 
ভারতপাঠ, অথবা বেদব্যাসই হউন বা যেই হউন, ব্যক্তীবশেষের ষষ্ট লক্ষ শ্লোক রচনা 
ধর! আমরা সহজেই অবিশ্বাস করিতে পারি । আমি পূর্বেই দেখাইয়ীছি যে, ২৭২ 
গ্লোকাত্মক উপক্রমণিকাঁর মধো ১২২ শ্লোক প্রাক্ষিপ্ত । এই যষি লক্ষ শ্লোক এবং লক্ষ 
শ্লেফের কথ' প্রক্ষিতণের অন্তর্গত, তাহাতে কোন সংশয় নাই। 


দশম পরিচ্ছেদ*-প্রক্ষিপ্রনির্বাচনপ্রণালণী 


আমাদিগের বিচারধ্য বিষয় যে, মহাভারতের কোন কোন অংশ প্রক্ষিপ্ট । ইহা 
পুর্ববপারিচ্ছেদে স্থির হইয়াছে । এক্ষণে দেখিতে হইবে যে, এই বিচার সম্পন্ন করবার 
ফ্কোন উপায় আছে কিনা । অর্থাং কোন্‌ মংশ প্রাক্ষিপ্ত এবং কোন্‌ অংশ প্রক্ষিপ্ু নে, 
তাহা স্থির করিবার কোন লক্ষণ পাওয়া যায় কি না? 

মনুষ্তজীবনে যে সকল কার্য্য সম্পন্ন হয়, সকলই প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া 
নির্বাহ করা যায়। তবে বিষয়ভেদে প্রমাণের অল্প বা অধিক বলবা প্রয়োজনীয় হয় । 
যে প্রমীণের উপর নির্ভর কাঁরয়! আমরা সচরাচর জশবনযাত্রার কার্য্য নির্বাহ করি, 
তাহার অপেক্ষা গুরুতর প্রমাণ ব্যতীত আদালতে একটা মোকদ্দমা [িল্ল হয় না, এবং 
আদালতে যেরূপ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়। বিচারক একটা নি” তিতে উপাস্থিত 
হইতে পারেন, তাহার অপেক্ষা বলবান্‌ প্রমাণ ব্যতীত বৈজ্ঞানিক, বিজ্ঞানসন্থন্ধণয় ক্কোন 
সিদ্ধান্তে উপনগত হইতে পারেন না। এই জন্য বিষয়ভেদে ভিন্ন ভিন্ন প্রমাপশান্ত্র সৃষ্ট 


কৃষ্ণচরিত্ ৫৮৩ 


হইয়াছে । যথা, আদালতের জন্য প্রমাণসন্বদ্ধয় আইন (1.8 01 65108709 ), 
বিজ্ঞানের জন্য অনুমানতত্ব (1.0810 বা [790006156 77119509019 ) এবং এতিহাসিক 
তত্ব নিরূপণ জন্য এইরূপ একটি প্রমাণশান্তও আছে ' উপস্থিত তত্ব নিরূপণ জন্য 
সেইরূপ কতকগুলি প্রমাণের নিয়ম সংস্থাপন করা যাইতে পারে ) যথা 

১ম, আমরা পূর্বের পূর্ববসংগ্রহাধ্যায়ের কথা বিয়াছি,। যাহার প্রসঙ্গ সেই পর্ব- 

গ্রহাধ্যায়ে নাই, তাহ! যে নিশ্চিত প্রক্ষিপ্ু, ইহাও বুঝাইয়াছি । এষ্টটিই আমাদিগের 
প্রথম সূত্র । 

২য়,_অনুক্রমণিকাধ্যায়ে লিখিত আছে যে, মহাভারতকাঁর ব্যাসদেবই হউন, আর 
যানিই হউন) তিনি মহাভারত রচনা করিয়া সার্বশত শ্লোকময়ী অনুক্রমণিকা'য় ভারতীয় 
নিখিল বৃত্তান্তের সার সঙ্কলন করিলেন । এ অনুক্রমণিকাধ্যায়ের ১৩ শ্লোক হইতে 
২৫১ শ্লোক পর্য্যন্ত এইরূপ একটি সারসঙ্কলন আঁছে। যদিও ইহাতে সার্দশতের অপেক্ষা 
৯টি শ্লোক বেশী হইল, তাহ! না ধারলেও চলে । এমনও হইতে পারে যে, ৯টি শ্লোক 
ইহারই মধে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে । এখন এই ১৫৯ শ্লোকের মধ্যে যাহার প্রসঙ্গ না পাইব, 
তাহ! আমরা প্রক্ষিঞ্ধু বলিয়া বিবেচনা করিতে বাধ্য । 

ওম,-_যাহ! পরস্পর বিরোধা, তাহার মধ্যে একটি অবশ্য প্রক্ষিপ্ । যদি দেখি যে, 
কোন ঘটনা দুই বার বা ততোধিক বার বিবৃত হইয়াছে, অথচ ছুটি বিবরণ ভিন্নপ্রকার 
বা পরম্পরবিরোধ, বে তাহার মধ্যে একটি প্রক্ষিপ্ত বিবেচনা! করা উচিত । ফোন 
জেখকই অনর্থক পৃনরু'ক্তি, এবং অনর্থক পুনরুক্তি দ্বারা আত্মবিরোঁধ উপস্থিত করেন ন1। 
অনবধানতা ব! অক্ষমতাবশতঃ যে প্ুনরুক্তি বা আত্মবিরোধ হয়, সে স্বতন্ত্র কথা । 
তাহাও অনায়াসে নির্বাচন করা যায় । 

৪, __স্রকবিদিগের রচনাপ্রণালশতে প্রায়ই কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ থাকে । মহা” 
ভারতের কতকগুলি এমন অংশ আছে যে, তাহার মৌিলিকতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ হইতে 
পারে না কেন না, তাহার অভাবে মহাভারতে মহাণভারতত্ব থাকে না, দেখা যাঁয় যে, 
সেগুালির রচনাপ্রণালশ সর্বত্র এক প্রকার লক্ষণবিশিষ্ট । যদি আর কোন অংশের 
রচন! এরূপ দেখা ঘাঁয় যে, সেই সেই লক্ষণ তাহাতে নাই, এবং এমন মকল লক্ষণ আছে 
যে, তাহা পূর্বোক্ত লক্ষণ সকলের সঙ্গে অসঙ্তত, তবে সেই অসঙ্গতলক্ষণযুক্ত রচনকে 
প্রক্ষিপ্ু বিবেচন করিবার কারণ উপাস্থিত হয় । 

৫ম,২_মহাভারতের কবি একজন শ্রেষ্ঠ কবি, তদ্দিষয়ে সংশয় নাই । শ্রেঠ কবিদিগের 
বপিত চরিত্রগুলির সর্বাংশ পরস্পর সঙ্গত হয় । যদি কোঁথাও তাহার ব্যতিক্রম দেখা 
যায়, তবে সে অংশ প্রক্ষিপ্ত বলিয়া সন্দেহ করা যাইতে পারে । মনে কর, যদি কোন 
হন্তালখিত মহাভারতের কাঁপতে দেখি যে, স্বানবিশেষে ভীন্মের পরদারপরায়ণতা বা! 
ভীমের ভণরুতা বণিত হইতেছে, তবে জানিবে যে, এ অংশ প্রক্ষিপ্ত। 

৬ষ্,যাহা অপ্রাসঙ্গিক, তাহা প্রক্ষিপ হইলেও হইতে পারে, লা হইলেও হইতে 
পারে। কিন্তু অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ে যদি পূর্ব্বোক্ত পীচটি লক্ষণের মধ্যে কোন জন্ষণ 
দেখিতে পাই, তবে তাহা প্রক্ষিপ্ত বিবেচনা করিবার কারণ আছে । 

৭ম,--যাঁদ দুইটি ভিন্ন ভিন্ন বরণের মধ্যে একটিকে তৃতণয় লক্ষণের দ্বার! প্রক্ষিপ্ত 


৫৮৪ বাঙ্কম রচনাসংগ্রহ 


বোধ হয়, যেটি অন্য কোন লক্ষণের অন্তর্গত হইবে, সেইটিকেই প্রক্ষিপ্ত বলিয়া পরত্যাগ 


করিতে হইবে । 
এখন এই পর্য্যন্ত বুধান গেল । নির্ববাচনপ্রণালী ক্রমশ: স্পঞ্টতর করা যাইবে। 


একাদশ পারচ্ছেদ__ির্বাচনের ফল 


মহাভারত পুনঃ পুনঃ পড়িয়া এবং উপারিলিখিত প্রণালীর অনুবর্তী হইয়৷ বিচার- 
পূর্বক আমি এইটুকু বুঁবিয়াছি যে, এই গ্রন্থের তিনটি ভিন্ন ভিন্ন স্তর আছে। প্রথম, 
একটি আদিম কন্কাল; তাহাতে পাশুবদিগের জাবনগ্ভ এবং আনুষাঙ্গক কৃষ্ণকথা 
বিন্ন আর 1কছুই নাই । ইহা বড় সংক্ষিপ্ত । বোধ হয়, ইহাই সেই চত্ুবিরংশ তিসহত্র- 
ক্লোকাত্মিক! ভারতসংহিতা। তাহার পর আর এক স্তর আছে, তাহা প্রথম স্তর হইতে 
ভিন্নলক্ষণাক্রান্ত ; অথচ তাহার অংশ গমুদায় এক লক্ষণাক্রান্ত। আমর! দেখিব যে, 
মহাভারতের কোন কোন অংশের রচনা অতি উদার, বিকাতিশৃন্য, আত উচ্চ কবিতপুর্ণ। 
অন্য অংশ অনুদার, কিন্ত পরমার্থিক দার্শানকতত্বের সঙ্গে ঘনিষ্ট সন্বন্বমুক্ত, সৃত্রাং 
কাব্যাংশে কিছু [বকৃতিপ্রাপ্ত ; কবিত্বশুন্ত নহে, শকস্ত যে কবিত্ব আছে, সে কাবিত্বের 
প্রধান অংশ অঘটনঘটনকৌশল, তদ্িষয়ে সৃষ্টিচাতু্্য ॥ প্রথম শ্রেণীর লক্ষপাক্রাত্ত যে 
সকল অংশ, সেগাঁল একজনের রচনা ; দ্বিতীয় শ্রেণীর লক্ষণাবাঁশষ্ট যে সকল রচনা, 
তাহ! দ্বিতীয় ব্যক্তির রচনা বলিয়া বোধ হয়। প্রথম শ্রেণীর লক্ষণাঁবাশিষট অংশই 
প্রাথামক, বা আদম ; এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর লক্ষণযুক্ত অংশগুঁলি পরে রচিত হইয়া, 
তাহার উপর প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, এন্সপ বিবেচন। কপ্জা যাইতে পারে । কেন না, প্রথম 
কাঁথত অংশ উঠাইয়া লইলে, মহাভারত থাকে না; যাহা থাকে, তাহা! কঙ্কাপাবচ্যুত- 
মাংসপিগ্ডের ম্যায় বন্ধনশূন্ত এবং প্রয়োজনশুন্য নিরর্থক বাঁলয়া বোধ হয়। 1কস্ত 
দ্বিতীয় শ্রেণীর লক্ষণাবাশিষ্ট যাহা, তাহা উঠাইয়া লইলে, মহাভারতের কিছু ক্ষতি হয় 
না, কেবল কঙকগালি নিজ্প্রয়োজনীয় অলঙ্কার বাদ যায়; পাগুবাদগের জীবনবৃত্ত 
অথণ্ড থাকে । অতএব প্রথম শ্রেণীর লক্ষণাঁবশিষ্ট অংশগুলিকে আমি প্রথম স্তর, 
এবং ছিতীয় শ্রেণীর লক্ষণাঁবাশিষ্ট রচনাগুলিকে দ্বিতীয় স্তর বিবেচনা! করি । প্রথম 
স্তরে, ও দ্বিতীয় স্তরে, আর একট! গুরুতর প্রভেদ এই দেখিবে যে, প্রথম স্তরে কৃ 
ঈশ্বরাবতার বা বিষুর অবতার বলিয়া সচরাচর পাঁরচিত নহেন; নিজে তিনি 
আপনার দেবত্ব স্বাকার করেন ন1; এবং মানুষ ভিন্ন দৈবাঁ শক্তি দ্বারা কোন কর্ম 
সম্পন্ন করেন না। কিন্তু ছিতীয় স্তরে তিনি স্পটতঃ বিষুর অবতার বা নারায়ণ 
বাঁলিয়া পারচিত এবং অচ্চিত ; নিজেও নিজের ঈশ্বরত্ব ঘোষিত করেন ; কবিও তাহার 
ঈশ্বরত্‌ প্রতিপন্ন করবার জন্য বিশেষ প্রকারে যত্রণীল । 

ইহা ভিন্ন মহাভারতে আরও এক স্তর আছে । তাহাকে তৃতীয় স্তর বাঁলতেছি । 

তৃতীয় স্তর অনেক শতাববী ধার! গঠিত হইয়াছে । যে যাহা যখন রচিয়। “বেশ 
রাঁচয়াছি" মনে করিয়াছে, মে তাহাই মহাভারতে পুঁরিয়া দিয়াছে । মহাভারত "পঞ্চম 
বেদ। এ ফথার একটি গৃঠ তাৎপর্য আছে। চার বেদে শূদ্ঘ এবং শ্ত্রীলোকের 


কৃষ্চরিত্র ৫৮৫ 


আধকার নাই কিন্তু 21853 170008601) লইয়া তর্কাবতর্ক আজ নূতন ইংরেজের 
আমলে হইতেছে না । অসাধারণ প্রাতভাশালী ভারতবর্ষের প্রাচীন খধির1 বিলক্ষণ 
বুঝিয়াছিলেন যে, বিদ্যা ও জ্ঞানে ভ্তরলোকের ও ইতর লোকের, উচ্চ শ্রেণীর সঙ্গে সমান 
আধিকার; তাহার! বুঝিয়াছিলেন যে, আপামর সাধারণ সকলেরই শিক্ষা ব্যতীত 
সমাজের উন্নতি নাই। কিন্ত তাহারা আধুনিক হিন্রদিগের মত প্রতিভাশালী 
পূরধ্বগুরুষাদগকে অবজ্ঞ। ফারতেন না। তাহারা “অতাঁতের সাহত বর্তমানের 
বিচ্ছেদকে" বড় ভয় কারতেন। পূর্বপুরুষের! বলিয়। গিয়াছেন যে, বেদেঞ্শুদ্র ও 
ক্ীলোকের অধিকার নাই--ভাল, সে কথা বজায় রাখা যাউক । তাহার। ভাবলেন, 
যাঁদ এমন কিছু উপায় করা যায় যে, যাহা শাখবার, তাহা স্ত্রীলোকে ও শৃদ্রে বেদ 
অধ্যয়ন না করিয়াও এক স্তনে পাইবে, তবে সে কথা বজায় রাঁখিয়। চল যায় । বরং 
যাহা সর্ধবজনমনোহর, এমন সামগ্রীর সঙ্গে যুজ হইয়া সর্বলোকের নিকট সে শিক্ষ। বড় 
আদরণীয় হইবে। তিন স্তরে সম্পূর্ণ যে মহাভারত এখন আমরা পড়ি, তাহা 
ব্রাক্মণদিগের লোক-শিক্ষার উদ্দেশে অক্ষয় কীত্তি ।* কিন্ত এই কারণে ভালমন্দ অনেক 
কথাই ইহার ভিতর আসিয়া পাঁড়য়াছে । শান্তিপর্বব ও অনুশীসনিক পর্বের অধিকাংশ, 
ভশম্মপর্ধের শ্রীমন্তগবদগণীতা পর্বাধ্যায়, বন্পর্ধবের মার্কগেয়সমস্য। পর্ববাধ্যায়, 
উদ্যোগপর্ধের প্রজাগর পর্ববাধ্যায়, এই তৃতীয় স্তর-সঞ্চয় কালে রচিত বলিয়া বোধ 
হয়। পক্ষান্তরে আদিপর্ক্বের শকুত্তলোপাধ্যানের পূর্ব্বের যে অংশ এবং বনপর্বেবর 
তীর্থযাত্রা পর্বাধ্যায় প্রভৃতি অপকৃষ্ণ অংশও এই স্তর-গত | 

এই তিন স্তরের, নিম্ন অথাং প্রথম স্তরই প্রাচীন, এই জন্যই তাহাই মৌলিক বায়! 
গ্রহণ কর] যাইতে পারে । যাহা সেখানে নাই, তাহা দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্তরে দেখিলে, 
তাহা কবিকল্পিত অনৈতিহা পিক বৃত্তান্ত বলিয়া আমাদিগের পরিত্যাগ করা উচিত । 


দ্বাদশ পরিচ্ছেদ--অনৈসগিক বা আতিগ্রকৃত 


এতদৃূরে আমরা যে কথা পাইলাম, তাহা স্তুলত: এই :__যে সকল গ্রন্থে কৃষ্ণকথ! 
আছে, তাহার মধ্যে মহাভারত সর্ববপূর্বববত্তী । তবে, আমাদিগের মধ্যে যে মহাভারত 
প্রচলিত, তাহার তিন ভাগ প্রক্ষিপ্ত; এক ভাগমাত্র মৌলিক । সেই এক ভাগের 
কিছু এতিহাসিকতা আছে। কিন্তু, সেই এীতিহাসিকতা৷ কতটুকু ? 

এই প্রশ্নের উত্তরে কেহ কেহ বাঁলবেন যে, সে বিচারে কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই । 
কেন না, মহাভারত ব্যাসদেবপ্রণীত। ব্যাসদেব মহাভারতের যুদ্ধের সমকাঙ্গিক ব্যক্তি; 
মহাভারত সমসাময়িক আখ্যান,--00101900]901919 [715601/, ইহার মৌলিক অংশ 
অবশ্ত বিশ্বাসযোগ্য । 

এখন যে মহাভারত প্রচলিত, তাহাঁকে ঠিক সমসাময়িক গ্রন্থ বাঁলতে পারি না। 
আদম মহাভারত ব্যাসনেবের প্রণীত হইতে পারে, কিন্ত আমরা কি তাহা পাইয়াছি ? 
« সত্রীমৃরদিজবন্ধ,নাং ত্রয়ী ন প্রতিগোচরা । 


কর্মশ্রেযমি মৃঢ়ানাং শ্রেয় এবং ভবেদিছ। 
ইতি ভারতমাখ্যানং কপর়া মবনিনা কৃং।--হ্রীমতাগবত। ১স্ক।9৪অ।২৫। 


৫৮৬ বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ 


প্রক্ষিপ্ত বাদ দিলে যাহা থাকে, তাহা ফি ব্যাসদেবের রচনা? যে মহাভারত এখন 
প্রচালত, তাহা উগ্রশ্রবাঃ সৌতি নৈমিষারণ্যে শৌনকাঁদি খাঁষাঁদগের নিকট 
বলিতেছেন । তিনি বলেন যে, জনমেজয়ের সর্পসত্রে বৈশম্পায়নের নিকট যে মহাভারত 
শুনিয়াছিলেন,তাহাই তিনি খাষদিগের শুনাইবেন। স্থানান্তরে কথিত হইয়াছে যে, 
উগ্রশ্রবাঃ সৌতি তাহার পিতার কাছেই বৈশম্পায়ন-সংহিতা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন । 
এক্ষণে মহাভারতে ব্যাসের জন্মবৃত্তান্তের পর, ৬৩ অধ্যায়ে, বৈশম্পায়ন কর্তৃকই কথিত 
হইয়াছে যে-_ 
বেদানধ্যাপয়ামাস মহাভারতপঞ্চমান্‌ । 
সুমন্ত জৈমিনিং পৈলং শুকঞৈব স্বমাতজমূ | 
প্রূর্বরিষ্টে। বরদে৷ বৈশম্পায়নমেব চ। 
ংহিতাস্তৈঃ পৃথকৃত্বেন ভারতঙ্য প্রকাশিতাঃ ॥- আঁদিপর্বর । ৬৩অ। ৯৫-৯৬। 
অর্থাং ব্যাসদেব, বেদ এবং পঞ্চম বেদ মহাভারত সুমন্ত, জৈমিনি, পৈল, স্বীয় পুত্র 
শুক, এবং বৈশম্পায়নকে শিখাইলেন । তাহারা পৃথকৃ পৃথক ভারতসধাহতা প্রকাশিত! 
ফাঁরলেন ।”* 
তাহা হইলে, প্রচাজত মহাভারত বৈশম্পায়ন প্রণীত ভারতসংহিতা । ইহা 
জনমেজয়ের সভায় প্রথম প্রচারিত হয় । জনমেজয়, পাগুবাদিগের প্রপৌত্র । 
মে যাহা হউক, উপাস্থিত মহাভারত আমরা বৈশম্পায়নের নিকটও পাঁইতেছি না । 
উগ্রশ্রবাঃ বাঁলতেছেন যে, আমি ইহ। বৈশম্পায়নের নিকট পাইয়াছি। অথবা তাহার 
পিত। বৈশম্পায়নের নিকট পাইয়াছিলেন, তিনি তাহার পিতার নিকট পাইয়াছিলেন। 
উগ্রশ্রবাঃ যাহ! বলিতে ,ছন, তাহা আমরা আর এক ব্যক্তির নিকট পাইতেছি। সেই 
ব্যক্তিই বর্তমান মহাভারতের প্রথম অধ্যায়ের প্রণেতা, এবং মহাভারতের অনেক স্থানে 
তিনিই বক্তা । 
তিনি বালিতেছেন, নৈমিধীরণ্যে শৌনকাঁদি খাঁষ উপস্থিত; সেখানে উগ্রশ্রবাঃ 
আদিলেন, এবং খধিগণের সঙ্গে উশ্রশ্রবাঃর এই ভারত সম্বন্ধে ও অন্যান্ত বিষয়ে যে 
ফষথোপকথন হইল, তাহাও তিনি বলিতেছেন । 
তবে ইহা স্থির যে, (১) প্রচলিত মহাভারত আদিম বৈয়সিকী সংহিতা নহে । 
(২) ইং বৈশম্পায়ন-সংহিতা বাঁলয়! পাঁরচিত, কিন্ত আমরা প্রকৃত বৈশম্পায়ন. সংহিতা 
পাইয়াছি কি না, তাহা সন্দেহ । তার পর প্রমাণ করিয়াছি যে, (৩) ইহার প্রায় তিন 
ভাগ গ্রাক্ষপ্ত। অতএব আমাদের পক্ষে নিতান্ত আবশ্তক যে, মহ'ভারতকে কৃষ্ণচরিত্রের 
1ভতি কারতে গেলে আতি সাবধান হইয়া এই গ্রন্থের ব্যবহার করিতে হইবে । 
সেই সাবধানতার জন আবশ্যক যে, যাহা অতিপ্রাকৃত বা অনৈসম্সিক, তাহাতে আমরা 
বিশ্বাস করিব না । 


«* জৌমনিভারতের নাম শুনিতে পাওয়া যায়। ইহার অশ্বমেধ্পর্ব বেবর সাহেব 
দেখিয়াছেন। আর সকল বিলুপ্ত হইয়াছে। আশ্বলায়ন গৃছ্যসৃত্রে আছে-_“ুমন্তজৈমিনিরৈশম্পায়ন- 
পৈল-সৃত্র-ভারত-মহাভারত-্ধর্মাচার্যাঃ। তাহা হইলে সুমন্ত সৃত্রকার, জৈমিনি ভারতকার, 
 বশম্পায়ন মহাভারতকার। এবং পৈল ধর্মশাস্বকার | 


কৃষ্ণচারিত্র ৫৮৭ 


আমি এমন বাল না যে, আমরা যাহাফে অনৈসগিক বালি, তাহা কাজে ফাজেই 
িথ্যা। আমি জানি যে, এমন অনেক নৈসগিক নিয়ম আছে, যাহ! আমরা অবগত 
নতি । যেমন এজন বন্ধজাতীয় মনুষ্য, একট! ঘড়ি, কি বৈদ্যুতিক সংবাদতন্ত্রীকে 
অনৈসগিক ব্যাপার মনে করিতে পারে, আমরাও অনেক ঘটনাকে সেইরূপ ভাবি । 
আপনাঁদিগের এরূপ অজ্ঞতা স্বীকার করিও বিশেষ প্রাণ ব্যতশত, ফোন অনৈসগ্গিক 
ঘটনায় বিশ্বাস করিতে পার না । কেন না, আপনার জ্ঞানের আতিপ্রিক্ত কোন এঁশিক 
নিয়ম প্রমাণ ব্যতীত কাহারও স্বীকার করা কর্তব্য নহে । যদি তোমাকে কেহ বলে, 
আমগাছে তাল ফলিতেছে দেখিয়াছি, তোমার তাহা বিশ্বাস করা কর্তব্য নহে। 
তোমাকে বলিতে হইবে, হয় আমগণছে তাল দেখাও, নয় বুঝাই] দাও ফি প্রকারে ইহা 
হইতে পারে । আর যে ব্যক্তি বজিতেছে যে, আমগাছে তাল ফলিয়াছে, সে ব্যাক্তি যদি 
বলে, 'আমি দেখি নাই--শুনিয়াছি+, তবে অবিশ্বাসের কারণ আরও গুরুতর হয়। 
ফেন ন, এখানে প্রত্যক্ষ প্রমাণও পাওয়া গেল না । মহাভারতও তাই । আতিগ্রকৃতের 
প্রত্যক্ষ প্রমাণও পাইতেছি না। 

বাঁলয়াছি যে, প্রতঃক্ষ প্রমাণ পাইলেও আতিপ্রকৃত হঠাং বিশ্বাস করা যায় না । 
নিজে চক্ষে দেখিলেও হঠাঁং বিশ্বাস করা করা যায় না । কেন না, বরং আমাদিগের 
জ্ঞানেক্দ্রিয়ের ভ্রান্তি সম্ভব, তথাপি প্রাকৃতিক নিয়মভজ্ঘন সম্ভব নহে । বুঝাইয়! দাও 
যে, যাহাকে আতিপ্রকৃত বলিতেছি, তাহা প্রাকৃতিক নিয়মসঙ্গত, তবে বুঝিব ৷ বশ্য- 
জাতীয়কে ঘড়ি বা বৈদ্যাতিক সংবাদতন্ত্রী বুঝাইয়া দিলে, সে ইহা অনৈসগ্গিক ব্যাপার 
বিয়! বিশ্বাস করিবে নাঁ। 

আ'র ইহাও বক্তব্য যে, যাঁদ শ্রীকৃঞ্ণকে ঈশ্বরাবতার বাঁজিয়া স্বীকার করা যায় (আমি 
তাহ! কারয়া থাকি), তাহা হইলে, তাহার ইচ্ছায় যে কোন অনৈসগ্সিক ব্যাপার সম্পাদিত 
হইতে পারে না, ইহা বলা যাইতে পারে না । তবে যতক্ষণ ন! শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বরাবতার 
বিয়া প্রতিপন্ন করিতে পারা যায়, এবং যতক্ষণ না এমন 'িশ্বাম ফর] যায় যে, 
তিনি মনুষ্ত-দেহ ধারণ কাঁরয়া এনী শক্তি দ্বারা তাহার আভপ্রেত কার্য্য সম্পাদন 
ফাঁরতেন, ততক্ষণ আমি অনৈসগিক ঘটন। তাহার ইচ্ছা দ্বারা সিদ্ধ বালয়া পারাচিত 
ফারতে পাঁর না বা বিশ্বাস করিতে পাঁরি নাঁ। 

কেবল তাহাই নহে । যদি স্বীকার করা যায় যে, কৃষ্ণ ঈশ্বরাবতার, তানি 
স্বেচ্ছাক্রমে আতিপ্রকৃত ঘটনাও ঘটাইতে পারেন, তাহা হইলেও গোল মিটে না। যাহা 
ভাহার দ্বারা সিদ্ধ, তাহাতে যেন বিশ্বাস করিলাম, কিস্ত যাহ! তাহার সিদ্ধ নহে, এমন 
সফল অনৈসগিক ব্যাপারে বিশ্বাস করিব কেন? সাহু অসুর অন্তরীক্ষে সৌভনগর 
স্থাপিত করিয়া মদ্ধ করিল; বাণের সহত্র বাহু; অশ্বথামা ত্রহ্মাশরা অন্ত 
ত্যাগ করিলে তাহাতে ব্রল্মাণ্ড দগ্ধ হইতে লাগিল; এবং পরিশেষে অশ্বশামার 
আদেশানুসারে, উত্তরার গর্ভস্থ বালককে গর্ভমধ্যে নিহত করিল, ইত্যাদি বিষয়ে বিশ্বাস 
ক্কারব“কেন ? 

তার পর কৃষ্ণের নিজ-কৃত অনৈসগিক কর্মেও অবিশ্বাস করিবার কারণ আছে । 
তাহাকে ঈশ্বরাবতার বাজিয়। স্বীকার করিলেও অবিশ্বাস করিবার কারণ আছে । তিনি 


৫৮৮ বঙ্কিম রচনা সংগ্রহ 


মানবশরণর ধারণ করিয়া যদি কোন অনৈসঙ্সিক কর্ম করেন, তবে তাহা তাহার দৈবী 
বা এন শাস্তির দ্বারা । কিন্তু দৈবণ বা এঁশী শাক্তি দ্বার! যাঁদ কর্ম সম্পাদন কাঁরবেন, 
তবে তাহার মানব-শরীরধারণের প্রয়োজন ি ? যিনি সর্ববকর্ভা, সর্ববশক্িমান্, 
ইচ্ছাময়-খধীহার ইচ্ছায় এই সমস্ত জীবের সৃষ্টি ও ধ্বংস হইয়া থাকে, তিনি মনুষ্যশরীর 
ধারণ ন। করিয়াঁও কেবল তাহার এশী শক্তির প্রয়োগের দ্বারা, যে কোন অসুরের বা 
মানুষের সংহার বা অন যে কোন অনভিপ্রেত কাধ্য সম্পাদন করিতে পারেন৷ যাঁদ 
দৈব শক্তি দ্বার! বা এশী শক্তি দ্বার! ফার্ধ্য নির্বাহ কারিবেন, তবে তাহার মনুষ্যশরীর- 
ধারণের প্রয়োজন নাই । যাঁদ ইচ্ছাময় ইচ্ছাপূর্ববক মনুষ্যের শরীর ধারণ করেন, তবে 
দৈবী বা এশী শক্তির প্রয়োগ তাহার উদ্দেশ্য বা অভিপ্রেত হইতে পারে না। 

তবে শরীরধারণের প্রয়োজন কি? এমন কোন কর্ম আছে কি যে, জগদীশ্বর 
শরীরধারণ না কারলে সিদ্ধ হয় না ? 

ইহার উত্তরের প্রথমে এই আপত্তি উন্বাপিত হইতে পারে যে, জগদীশ্বরের 
মানবশরীরধারণ কি সম্ভব ? 

প্রথমে ইহার মীমাংস1 করা যাইতেছে । 


ত্রয়োদশ পাঁরচ্ছেদ--ঈশ্বর পৃথিবীতে অবতণর্ণ হওয়া ফি সম্ভব ? 


বস্ততঃ কৃষ্ণচচরিত্রের আলোচনার প্রথমেই কাহারও কাহারও কাছে এই প্রশ্নের উত্তর 
দিতে হয় যে, ঈশ্বর পৃথিবীতে অবতীর্ণ হওয়া তি সম্ভব? এ দেশের লোকের বিশ্বাস, 
কৃষ্ণ ঈশ্বরের অবতার । শিক্ষিতের বিশ্বীস যে, কথাটা আতিশয় অবৈজ্ঞানিক, এবং 
আমাদিগের খ্রীষ্টান উপদেশকদিগের মতে অতিশয় উপহা'সের যোগ্য বিষয় । 
এখানে একট। নহে, দুইটি প্রশ্ন হইতে পারে--(৯) ঈশ্বর পৃথিবীতে অবতাঁণ হওয়া 
সম্ভব কি না, (২) তাহা হইলে কৃঞ্ণ ঈশ্বরাবতার কি না। আমি এই দ্বিতীয় প্রশ্নের 
কোন উত্তর দিব না। প্রথম প্রশ্নের কিছু উত্তর দিতে ইচ্ছ! করি । 
সৌভাগ্যক্রমে আমা দগের খ্রষ্টায়ান গুরুদিগের সঙ্গে আমাদিগের এই স্তুল কথা 
লইয়া মতভেদ হইবার সম্ভাবনা নাই । তাহাদিগকে ঈশ্বরের অবতার পম্ভব বাঁলিয়া 
মানিতে হয়, নাহলে যিশু টিকেন না। আমাদিগের প্রধান বিবাদ দার্শনক ও 
বৈজঞানকদের সঙ্গে ! 
ইহাদিগের মধ্যে অনেকে এই আপত্তি করিবেন, যেখানে আদৌ ঈশুরের আন্তিত্বের 
প্রমাণাভাব, সেখানে আবার ঈশ্বরের অবতার কি? ধাহাঁরা ঈশ্বরের আস্তিত্ব অস্কার 
করেন, আমরা তাহাঁদগের সঙ্গে কোন বিচার কার না। তাহাদের ঘৃণ। করিয়া 
বিচার কার না, এমত নহে । তবে জানা আছে যে, এ বিচারে কোন পক্ষের উপকার 
ইয়না। তাহার] আমাদের দ্বণা করেন, তাহাতে আপত্তি নাই । 
' তাহার পর আর ফতকগুালি লোক আছেন যে, তাহার! ঈশ্বরের আস্তিত্ব স্বীকার 
করেন, কিন্ত তাহারা বজিবেন, ঈশ্বর নিপুণ । সগুণেরই অবতার সম্ভব । ঈশ্বর 
(নি, সুতরাং তাহার অবতার অসম্ভব | 


কৃষ্ণচরিত্র ৫৮৯ 


এ আপাত্তরও আমাকে বড় সোঁজ! উত্তর দিতে হয়। নিগুণ ঈশ্বর কি, 
তাহা! আমি বুঝিতে পারি না, সুতরাং এ আপত্তির মীমাংসা! কারতে সক্ষম নহি । 
আমি জানি যে, বিস্তর পণ্ডিত ও ভাবুক ঈশ্বরকে নিগুণ বলিয়াই মানেন । আমি 
পাঁগুতও নাহ্‌, ভারুকও নহি, কিন্তু আমার মনে মনে বিশ্বাস যে, এই ভাবুক পাঁগুতগণও 
আমার মত, নিগুণ ঈশ্বর বুঝিতে পারেন না, কেন না, মনুষ্যের এমন কোন চিত্তবৃত্তি 
নাই, যদ্দারা আমর! নিগুণ ঈশ্বর বুঝিতে পারি । ইশ্বর 1নগুপ হইলে হইতে পারেন, 
কিন্ত আমরা নিগডগ বুঝিতে পারি না, কেন না, আমাদের সে শক্তি নাই ।* মুখে 
বলিতে পারি বটে যে, ঈশ্বর নিগুণ, এবং এই কথার উপর একট! দর্শনশাত্ত্র গাঁড়তে 
পারি, কিন্ত যাহা কথায় বলিতে পারি, তাহা যে মনে বুঝি, ইহা! অনিশ্চিত । “চতুষ্কোণ 
গোলক” বলিলে আমাদের রসনা! বিদীর্ণ হয় ন1 বটে, কিন্ত “চতুষ্কোণ গোলক” মানে ত 
কিছুই বুঝিলাম না । তাই হর্বট স্পেন্সর এত কাল পরে নিগুণ ঈশ্বর ছাড়িয়। দিয়! 
সগুণেরও অপেক্ষা! যে সগুণ ঈশ্বর (“80107601106 1121761 070 06150181109”) 
তাহাতে আ'সিয়। পড়িয়াছেন । অতএব আইস, আমরাও নিগুণ ঈশ্বরের কথ) ছাড়িয়া 
দিই । ঈশ্বরকে নিণ্ডপ বিলে স্রষ্টা, বিধাতী, পাতা, ত্রাণকর্তা কাহাকেও পাই না। 
এমন ঝকৃমারতে কাজ কি? 

যাহারা সগুণ ঈশ্বর স্বীকার করেন, তীাহাঁদেরও জশ্বর পৃথিবীতে অবতাণ হওয়ার 
সম্ভাবন। স্বীকার পক্ষে অনেকগুলি আপত্তি আছে । এক আপতি এই যে, উশ্বর সগুণ 
হউন, কিস্ত নিরাকার । যিনি নিরাকার, তানি আকার ধারণ করিবেন কি প্রকারে ? 

উত্তরে, জিজ্ঞাসা কার, যানি ইচ্ছাময় এবং সর্বশক্তিমান, তিনি ইচ্ছা! করিলে 
নিরাকার হইলেও আকার ধারণ কাঁরতে পারেন না কেন? ভাহার সর্বশক্িমত্তার 
এ সীমাঁনির্দেশ ফর কেন? তবে কি তাহাকে সর্বশক্তিমান বলিতে চাও না? 
যিনি এই জড় জগংকে আকার প্রদান কাঁরয়াছেন, তিনি ইচ্ছা কারিলে নিজে আকার 
গ্রহণ কাঁরতে পারেন ন! কেন ? 

ধাহার৷ এ আপাত্ত না করেন, তাহারা বলিতে পারেন ও বলেন যে, যিনি সর্বব- 
শাক্তমান্, তাহার জগংশাসনের জন্য, জগতের হিত জন্য, মনুষ্যকলেবর ধারণ কারবার 
প্রয়োজন কি? যিনি ইচ্ছাক্রমেই কোটি কোটি বিশ্ব সৃষ্ট ও বিধ্বস্ত কারতেছেন, 
রাবণ কুস্তকণ্ণ ছি কংস শিশুপাল-বধের জন্য তাহাকে নিজে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে, 
বালক হইয়া! মাতুত্তন্য পান কাঁরতে হইবে, ক, খ, গ, ঘ শিখিয়া শান্ত্রাধ্যয়ন করিতে 
হইবে, তাহার পর দীর্ঘ মনুগ্ভ জীবনের অপার ছুখ ভোগ করিয়া শেষে স্বয়ং 
অন্ত্রধারণ করিয়া, আহত ব। কখন পরাজিত হইয়া, বহ্বায়াসে হুরাত্মাদের বধসাধন 
করিতে হইবে, ইহ। আতি অশ্রদ্ধেয় কথ । 

ধাহার] এইরূপ আপাতত করেন, তাহাদের মনের ভিতর এমনি একটা কথা 
আছে যে, এই মনুগ্ভ'জন্মের যে সকল দুঃখ-_গর্ভে অবস্থান, জন্ম, স্তন্তপান, শৈশষ, 
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শিক্ষা, জয়, পরাজয়, জরা, মরণ, এ সকলে আমরাও যেমন কষ্ট পাই, উশ্বরও 
বুঝি সেইরূপ । তাহাঁদিগের স্তুল বুদ্ধিতে এটুকু আসে লা যে, তানি বুখদ্রঃখের 
অতাঁত,--তাহার কিছুতেই দুঃখ নাই, কষ্ট নাই। জগতের সৃজন, পালন, লয়, 
যেমন তাহার লগল। (121166580102), এ সকল তেমনি তাহার লীলামাত্র 
হইতে পারে । ত্বমি বালতেছ, তিনি মুহূর্তমধ্যে যাহাদিগ্নকে ইচ্ছাক্রমে সংহার 
করিতে পারেন, তাহাদের ধ্বংসের জন্ত তান মনুষ্ত-জীবন-পরিমিত কাল ব্যাপিয়। 
আয়াস পাইবেন কেন? হুঁমি ভুিপ্তা যাইতেছ যে, যাহার কাছে অনন্ত কালও 
পলক মাত্র, তাহার কাছে মুহূর্তে ও মনুষ্য জাবন-পরিমিত কালে প্রভেদ কি ? 
তবে এই যে অপ্ুরবধ কথাট। আমর। বিধুঃর অবতার সম্বন্ধে অনেক দিন হইতে 
পুরাণাদিতে শুনিয়া আসিতেছি, এ কথা শুনিয়া অনেকের সম্বন্ধে অনাস্থা হইতে 
পারে বটে। কেবল কংস বা শিশুপাল মাঁরবার জন্য যে স্বয়ং ঈশ্বরকে ভূতলে 
মানবরূপে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে, ইহা অসম্ভব কথ] বটে। যিনি অনন্তশক্তিমাঁন্‌, 
তাহার কাছে ফংদ শিশুপালও যে, এক ক্ষুদ্র পতক্গও সে। বাস্তবিক যাহার! 
হিন্তরধর্শের প্রকৃত মর্খ গ্রহণ করিতে না পারে, তাহারাই মনে করে যে, অবতারের 
উদ্দেশ্য দৈত্য ব! দ্ুরাআ[বিশেষের নিধন । আসল কথাটা, ভগবদগণতায় অতি সংক্ষেপে 
বলা হইতেছে 7 
“পরিত্রাণায় সাধুনাং বিপাশায় চ দৃক্কতাম্‌ । 
ধন্মসংরক্ষণার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥” 
এ কথাটা অত সথীক্ষপ্ত। “ধশ্মনংরক্ষণ” ক কেবল দুই একট দ্ুরাত্মা ব 
কারলেই হয়? ধশ্ম কি? তাহার সংরক্ষণ কি কি প্রকারে হইতে পারে? 
আমাদিগের শারীরিক ও মানসিক বৃত্তি সকলের সর্ববাঙ্গীণ ক্ফৃত্তি ও পারণতি, 
সামঞ্জদ্য ও চরিতার্থত। ধন । এই ধর্ম অনুশীলনসাপেক্ষ, এবং অনুশীলন কম্মসাপেক্ষ 1% 
অতএব কনম্মই ধন্মের প্রধান উপায় । 'এই কনশ্মকে স্বধন্মপালন (080) বল। যায়। 
মনুষ্য কতকটা নিজ রক্ষা, ও বৃত্তি সকলের বশীভূত হইয়। স্বতঃই কর্মে প্রবৃগ 
হয়। কিন্ত যে বর্ষের দ্বারা সকল বৃত্তির সর্ববাঙ্গীণ ক্ফুপ্তি ও পাঁরণাতি, সামঞ্জস্য 
ও চরিতার্থত1 ঘটে, তাহ দ্বরূহ । যাহা দুরূহ, তাহার শিক্ষা কেবল উপদেশে হয় 
না-_আদর্শ চাই । সম্পূর্ণ ধর্ের সম্পূর্ণ আদর্শ ঈশ্বর ভিন্ন আর কেহ নাই। কিন্ত 
নিরাকার ঈশ্বর আমাদের আদর্শ হইতে পারেন না। কেন না, তান প্রথমতঃ 
অশরীরী, শারীরিকবৃত্তিশৃন্য ; আমরা শরীরী, শারীরিক বৃত্ত আমাদের ধর্মের 
প্রধান বিদ্ন। দ্বিতীয়তঃ তিনি অনন্ত, আমরা সান্ত, আত ক্ষুদ্র । অতএব যাঁদ 
ঈশ্বর স্বয়ং সন্ত ও শরীরী হইয়া লোকালয়ে দর্শন দেন, তবে সেই আদর্শের 
আলোচনায় যথার্থ ধর্মের উন্নতি হইতে পারে । এই জন্যই ঈশ্বরাবতারের প্রয়োজন । 
'অনুষ্য কর্ম জানে না; কর্খ িন্ূপে করিলে ধর্মে পরিণত হয়, তাহা জানে না; 
৪ স্বয়ং অবতার হইলে সেই শিক্ষা হইবার বেশী সম্ভাবনা । এমত স্থলে ঈশ্বর 
জাবের প্রত করুণ] করিয়া শরখর ধারণ করিবেন, ইহার অসম্ভাবন! বি? 


* মৎ্কত এই ধর্ের ব্যাখ্যা ধর্মতত্বে দেখ । 


কৃষ্ণচরিত্র ৫৯৯ 


এ কথা আমি গাঁড়য়! বালিতেছি না। ভগবদগণতায় ভগবদৃক্তির তাংপর্যও 
এই প্রকার । 


তস্মাদসত্তঃ সততং কা্্যং বর্ম সমাচর । 

অসক্তো হাচরন্‌ কর্খ পরমাপ্রোতি পুরুষঃ ॥ ৯৯ । 
কণ্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ । 
লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্ন্‌ কর্তমহাঁস ॥ ২০। 
যদযদাচরতি শ্রেষ্টস্তত্রদেবেতরো জনঃ । 


স যংপ্রমাণং কুরুতে লোকক্তদনুবর্তৃতে ॥ ২৯। 

ন মে পার্থান্তি কর্তব্যং ত্রিধু লোকেহু কিঞ্চন। 
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত এব চ বন্মণি ॥ ২২। 

যদি হাহং ন বর্থেয়ং জাতু কর্মমণ্যতান্দ্রিতঃ | 

মম বর্মানুবর্তীন্তে মনুয্যাঃ পার্থ সর্ববশঃ ॥ ২৩। 
উৎসীদেয়ুরিমে লোক! ন কুর্যযাং কর্দ্দ চেদ্হমূ । 
সঙ্করস্য চ কর্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজা; ॥ ২৪ । গীতা, ৩ অ। 

“পুরুষ 'আসাক্তি পরিত্যাগ কারিয়া, কর্মানুষ্ঠান করলে মোক্ষলাভ করেন; 
অতএব তুমি আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া কর্মানুষ্টান কর, জনক প্রভাতি মহাত্মাগণ 
কশ্ম দ্বারাই সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন । শ্রেষ্ট ব্যাক্তি যে আচরণ করেন, ইতর ব্যক্তির 
তাহা করিয়া! থাকে, এবং তিনি যাঁহা মান্ত করেন, তাহারা! তাহারই অনুষ্ঠান 
অনুবত্তা হয়। অতএব তুমি লোকদিগের ধর্ম রক্ষণার্থ কর্ধানৃষ্ঠান কর। দেখ, 
ত্রিভুবনে আমার কিছুই অপ্রাপ্য নাই, সৃতরাং আমার কোন প্রকার কর্তব্ও নাই, 
তথাপি আমি বর্মানুষ্ঠটান করিতেছি ।* যাঁদ আমি আল্ম্যহীন হইয়া কখন 
কর্মানুষ্টান না করি, তাহা হইলে, সমুদায় লোকে আমার অনুবত্তী হইবে অতএব 
আমি কন্ম না করিলে এই সমস্ত লোক উৎসন্ন হইয়া যাইবে, এবং আমি বর্ণসঙ্কর 
ও প্রজাগণের মল্সিনতার হেতু হইব ।”-_কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ । 

সেশ্বর বৈজ্ঞানিকদিগের শেষ ও প্রধান আপাত্তর কথা! এখনও বাল নাই 
ত্তাহারা বলেন যে, ঈশ্বর আছেন সত্য, এবং তিনি ভ্রষ্টা ও নিয়ন্তা, ইহাও সত্য । 
কিন্ত তান গাড়ীর কোচম্যানের মত স্বহন্তে রাশ ধাঁরয়া বা নৌকার কর্ণধারের 
মত স্বহন্তে হাল ধরিয়া এই বিশ্বসংসার চালান না। তান কতকগুলি অচল 
নিয়ম সংস্থাপন করিয়! দিয়াছেন, .জগং তাহারই বশবর্তী হইয়া চলিতেছে । এই 
নিয়মগুলি অচঙ্গও বটে, এবং জগতের স্থিতিপক্ষে যথেইও বটে । অতএব ইহার মধ্যে 
ঈশ্বরের স্থয়ং হস্তক্ষেপণ ফাঁরবার স্থানও নাই, প্রয়োজনও নাই । সৃতরাং ঈশ্বর মানব- 
দেহ ধারণ ফারিয়া যে তৃমগ্ডলে অবতীর্ণ হইবেন, ইহা অশ্রদ্ধেয় ঝথা। 

ঈশ্বর যে কতকগুলি অচল নিয়ম সংস্থাপন করিয়া দিয়াছেন, জগং তাহারই 
বশবর্তী হইয়া চলে, এ কথা মাঁন। সেইগুলি জগতের রক্ষা ও পালন পক্ষে 


* কৃষ্ণ অর্থাৎ যিনি শরীরধারী ঈশ্বর, তিনি এই কথা বলিতেছেন। 


৫৯২ বাঙ্কম রচনাসংগ্রহ 


যথেইট, এ কথাও মানি। িস্ত সেগুলি আছে বিয়া যে ঈশ্বরের নিজের কোন 
কাজের স্থান ও প্রয়োজন নাই, এ কথা কি প্রকারে সিদ্ধ হয়, বৃঝিতে পারি না। 
জগতের ছুই এমন উন্নত অবস্থায় নাই যে, যানি সর্বশাকিমান্, তিনি ইচ্ছা 
ফটিলেও তাহার আর উন্নাত হইতে পারে না। জাগতিক ব্যাপারে আলোচন' 
ফায়া, বিজ্ঞানশান্ত্রের সাহায্যে ইহাই বুঝিতে পারি যে, জগৎ ক্রমে অসম্পূর্ণ ও 
অপারিণতাবস্থা হইতে সম্পূর্ণ ও পারিণতাবস্থায় আসিতেছে । ইহাই জগতের গাঁত 
এবং এই গাঁতই জগংকর্তার আভপ্রেত বলিয়া বোধ হয় । তাঁর পর, জগতের বর্তমান 
অবস্থাতে এমন কিছু দেখি না যে, তাহা! হইতে বিবেচনা ফারিতে পারি যে, জগং 
চরম উন্নতিতে পৌঁছিয়াছে। এখন জীবের সুখের অনেক বাফি আছে, উন্নতির 
বাঁক আছে। যদি তাই বাফি আছে, তবে ঈশ্বরের হন্তক্ষেপণের বা ফার্য্ের 
স্বান বা প্রয়োজন নাই কেন? সৃজন, রক্ষা, পালন, ধ্বংস ভিন্ন জগতের আর 
একট! নৈসগিক কার্যা আছে,_উন্নতি। মনুষ্ের উন্নতির মূল, ধর্মের উন্নাতি। 
ধর্শের উন্নতিও এশিক নিয়মে সাধিত হইতে পারে, ইহাঁও স্বীকার কার। কিন্ত 
কেবল নিয়মফলে যত দূর তাহার উন্নাত হইতে পারে, ঈশ্বর কোন কালে স্বয়ং 
অবতীর্ণ হইলে তাহার অধিক উন্নীত সিদ্ধ হইতে পারে না, এমত বুঝিতে পারি 
না। এবং এরূপ আধিক উন্নাত যে তাহার আভিপ্রেত নহে, তাহাই বা কি 
প্রকারে বালব ? 

আপত্তিকীরকেরা বলেন যে, নৈসগিক যে সকল নিয়ম, তাহ! ঈশ্বরকৃত হইলেও তাহা 
আতিক্রমপূর্ধবক জগতে কোন কাজ হইতে দেখা যায় নাই। এজন্য এ সকল আতিপ্রকৃত 
কুয়া (1178016) মানিতে পারি না| । ইহার লায্যতা স্বীকার করি; তাহার কারণও 
পূর্ববপরিচ্ছেদে নিদ্দিষ্ট করিয়াছি । আমাকে .ইহাও বলিতে হয় যে, এবূপ অনেক 
ঈশ্বরাবতারের প্রবাদ আছে যে, তাহাতে অবতার আিপ্রকৃতের সাহায্যেই স্বকাধ্য সম্পন্ন 
কারিয়াছেন । খ্রীষ্ট অবতারের এরূপ অনেক কথা আছে । কিন্ত খীীষ্টের পক্ষসমর্থনের 
ভার গ্রঙ্টানাদগের উপরই থাকুক । আরও, বিষ্ণুর অবতভারের মধ্যে মং, কৃষ্ধ্। বরাহ, 
নৃসিংহ প্রভৃতির এইরূপ কাধ্য ভিন্ন অবতারের উপাদান আর কিছুই নাই। এখন, 
বুদ্ধিমান পাঠককে ইহা বল! বানুল্য যে, মংস্য, কৃষ্ব, বরাহ, নৃসিংহ প্রভৃতি উপন্যাসের 
বিষয়ীভূত পশুগণের, ঈশ্বরাবতারত্বের যথার্থ দাবি দাওয়া কিছুই লাই । গ্রন্থান্তরে 
দেখাইব যে, বিষ্ণুর দশ অবতারের কথাটা! অপেক্ষাকৃত আধুনিক, এবং সম্পূর্ণরূপে 
উপন্যাস-মৃলক । সেই উপন্বাসগুলিও কোথা হইতে আসিয়াছে, তাহাও দেখাইব | সত্য 
বটে, এই সফল অবতার পুরাণে কীতিত আছে, কিন্তু পুরাণে যে অনেক অলীক উপন্যাস 
স্থান পাইয়াছে, তাহ! বল! বাহুল্য । প্রকৃত বিচারে শ্রীকৃফক ভিন্ন আর ফাহাকেও 
ঈশ্বরের অবতার বাঁলিয়। স্বীকার ফরা যাইতে পারে না । 

কৃষ্ণের যে বৃত্তান্তটুকু মৌিক, তাহার ভিতর আতিপ্রকৃতের ফোন সহায়তা নাই । 
মহাভারত ও পুরাণসকল, প্রক্ষিপ্ত ও আধুনিক নিন্দা ক্রাল্গণদিশের নিরর্থক রচনায় 
পাঁরপূর্ণ, এজন্য অনেক স্থলে কৃষ্ণের আতিগ্রকৃতের সাহায্য গ্রহণ করা উক্ত হইয়াছে। 
কিন্তু বিচার করিয়া দেখলে জান! যাইবে যে, সেগুলি মৃল গ্রন্থের ফোন অংশ নহে। 


কৃষ্ণচরিত্র ৫১৩ 


আমি ক্রমে সে বিচারে প্রকৃত হইব, এবং যাহা বাঁজতেছি, তাহা সপ্রমাণ করিব! 
ধদেখাইব যে, কৃষ্ণ অতিপ্রকৃত কাঁ্য্ের দ্বারা, বা নৈসগিক নিয়মের িলজ্যন দ্বারা, কোন 
কার্য্য সম্পন্ন করেন নাই । অতএব সে আপাত কৃষ্ণ সম্বন্ধে খাটিবে না । 
আমর যাহ] বাঁললাম, কেবল তাহা আমাদের মত, এমন নহে। পুরাণকার 
খধিদিগেরও সেই মত, তবে লোকপরম্পরাগত কিন্বদপ্তপর সত্যামধ্যানির্ববাচন-পদ্ধাত সে 
কাঁলে ছিল না বলিয়া অনেক অনৈসগিক ঘটনা পৃরাণেতিহাসভুক্ত হইয়াছে । 
বিষুপুরাণে আদ্র 
_.. মনুষ্কধর্মণীলস্য লগলা। স| জগতঃ পতেঃ । 
অস্ত্রাণ্যনেকরূপাণি যদ্রাতিষু মুঞ্চতি॥ 
মনসৈব জগংসৃষ্টিং সংহারঞ্চ করোতি যঃ। 
তগ্যারিপন্ষক্ষপণে কোহয়মুছ্যম বিস্তর ॥ 
তথাপি যো মনুষ্যাণাং ধর্শস্তমনুবর্ততে । 
কুর্বন্‌ বলবতা সন্ধিং হ'নৈর্যুদ্ধং করোতাসৌ ॥ 
সাম চোপপ্রদানঞ্চ তথা ভেদং প্রদর্শয়ন্‌। 
করোতি দগুপাত্তঞ্চ কচিদেব পলায়নম্‌ ॥ 
মনুতনেহিনাং চেষ্টামিত্যেবমনুবর্তৃতঃ। 
লশলা জগৎপতেস্তস্য ছন্দত সংপ্রবর্ততে ॥--৫ অংশ, ২২ অধ্যায়, ১৪-১৮ 
“জগংপাত হইয়াও যে তিনি শক্রুদিগের প্রতি অনেক অস্ত্রনিক্ষেপ করিলেন, ইহা 
[তান মনুষ্থধন্মনীল বজিয়। তাহার লীলা । নাহলে যান মনের দ্বারাই জগতের সৃষ্টি ও 
সংহার করেন, আরক্ষয় জন্য তাহার বিস্তর উদ্যম কেন? তিনি মনুয্যদিগের ধর্শের 
অনুবর্তী, এজন্য তান বলবানের সঙ্গে সন্ি এবং হানবলের সঙ্গে যুদ্ধ করেন, সাম, দান, 
ভে প্রদর্শনপুর্ববক দণ্ডপাত করেন, কখনও পলায়নও করেন । মনুষ্যদেহীদিগের ক্রিয়ার 
অনুবন্তা সেই জগৎপাঁতির এইরূপ লগল! তাহার ইচ্ছানুসারে ঘটিয়াছিল।% 
আমি ঠিক এই কথাই বিতোঁছিলাম । ভরসা! করি, ইহার পর কোন পাঠক বিশ্বাস 
কারবেন না যে, কৃষ্ণ মনুষ্টদেহে আতিমানুশক্কতির দ্বার; কোন কার্য্য সম্পাদন 
করিয়াছিলেন ।* 
অতএব বিচারের তৃতীয় নিয়ম সংস্থাপিত হইল । 
[বিচারের নিয়ম তিনটি পুনর্ববার স্মরণ করাই ;- 
১। যাহ! প্রাক্ষপ্ত বলিয়া প্রমাণ কারব, তাহা পারিত্যাগ করিব । 
২। যাহ! আতিপ্রকৃত, তাহা পরিত্যাগ করিব । 
৩। যাহা প্রক্ষিপ্ত নয়, বা অতিগ্রকৃত নয়, তাহা যদি অন্য প্রকারে মিথ্যার 
লক্ষণযুক্ত দেখি, তবে তাহাও পরিত্যাগ করিব । 
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ব (১ম)---৩৮ 


৫৯৪ ধাঙ্কম রচনাসংগ্রহ 
চতুর্দশ পরিচ্ছেদ পুরাণ 


মহাভারতের এঁতহাসিকতা। সম্বন্ধে যাহা বজিয়ছি, তার পর পণ সম্বন্ধে আমাদের 


কিছু বক্তব্য আছে। 
পুরাণ সম্বন্ধেও ছুই রক্ষম ভ্রম আছে,_দেশী ও িবলাতী । দেশী ভ্রম এই যে, সমস্ত 


পুরাণগ্ুজিই এক ব্যভির রচনা] । বিলাতী ভ্রম এই যে, এক এখান পুরাণ এক ব্যজির 
রচনা । আগে দেশী কথাটার সমালোচন] করা যাউক । 

অষ্টাদশ পুরাণ যে এফ ব্যাক্তর রচিত নহে, তাহার কতকগুলি প্রমাণ দিতোছি 7-- 

৯ম,_এক ব্যক্তি এক প্রকার রচনাই ধরিয়া থাকে । যেমন এক ব্]াক্তর হাতের 
জেখা পাচ রম হয় না, তেমনই এক ব্যক্তির রচনার গঠন ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হয় না। 
কিন্তু এই অহটাদশ পুরাণের রচন! আঠার রকম । ফখনও তাহা এক ব্যাক্তির রচন! নহে । 
যানি বিঞুপপ্ররাঁণ ও ভাগ্রবতপুরাঁণ পাঠ করিয়া বাঁলবেন, দ্বইই একই ব্যক্তির রচনা হইতে, 
পারে, তাহার নিকট কোন প্রকার প্রম?ণ প্রয়োগ করা বিড়ম্বনা মাত্র । 

২য়,_এক ব্যক্তি এক বিষয়ে অনেফগুি গ্রন্থ লেখে না । যে অনেকগুলি: গ্রন্থ লেখে, 
সে এক বিষয়ই পুনঃ পুনঃ গ্রন্থ হইতে গ্রস্থান্তরে বণিত বা বিবৃত করিবার জন্য গ্রন্থ লেখে 
না। কিন্তু অধ্টাদশ পুরাণে দেখা যায় যে, এক বিষয়ই পুনঃ পুনঃ ভিন্ন ভিন্ন পুরাণে 
সবিস্তারে কথিত হইয়াছে । এই কৃষ্ণচরিত্রই ইহার উদাহরণ স্থরূপ লওয়া যাইতে পারে । 
ইহ ব্রন্মপুরাণের পূর্বভাগে আছে, আবার বিষুপুরাণের ৫ম অংশে আছে, বায়ূপুরাণে 
আছে, শ্রীমন্তাগবতে ৯০ম ও ৯৯শ স্কন্ধে আছে, ত্রন্মবৈবর্ত পুরাণের ৩য় খণ্ডে আছে, 
এবং পন্প ও বামনপুরাশে ও কৃর্ধপুরাণে সংক্ষেপে আছে ৷ এইরূপ অন্যান্য বিষয়েরও বর্ণনা 
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লুহন্চাত্ত্র ৫৯৫ 


পুনঃ পুনঃ কথন তন্ন তন্ন পুরাণে আছে। এক ব্যক্তির লিখিত ভিন্ন ভিন্ন পুস্তকের 
এরূপ ঘটন' অসম্ভব । 

শুয়”_আর যদি এক ব্যাক্ত এই অঙ্টাদশ পুরাণ লিখিফা থাকে, তাহা হইলে, তন্মধ্যে 
গুরুতর বিরোধের সম্ভাবনা কিছু থাকে না। কিন্ত অঙ্টাদশ পুরাণের মধ্যে, মধ্যে মধ্যে, 
এইরূপ গুরুতর বিরুদ্ধ ভাব দেখিতে পাওয়। যায়। এই কৃষ্ণচিত্র ভিন্ন ভিন্ন পুরাণে 
ভিন্ন প্রকারে বণিত হইয়াছে । সেই সকল বর্ণনা পরম্পর সঙ্গত নহে । 


৪র্থ-_বিষুপুরাণে আছে 7 
আখ] নৈশ্যাপুযুপাখ্যানৈর্গাথাভিঃ কল্পশাদ্ধভিঃ | 
পুরাণসংহিতাং চক্তে পুরাণার্থবিশারদঃ | 
প্রথ্যাতো ব্যাসশিষ্ঠোভৃৎ সূতো বৈ লোমহর্ষণঃ | 
পুরাণসংহিতাং তন্মৈ দদৌ ব্যাসো মহামুনিঃ ॥ 
সুমতিশ্চাপ্রিব্ঠাশ্চ মিত্রয়ুঃ শাংশপায়নঃ | 
অকৃত্ব্রণোহথ সাবপিঃ-ষট শিষ্ান্তস্য চাঁভবন্‌ । 
কাশ্তপঃ সংহিতাবর্ত। সাঁবণিঃ শাংশপায়নঃ । 
লোমহ্্যাণক! চান্া তিসৃণাঁং মুলসংহিতা ॥ 
বিষ্ুপুরাণ, ৩ অংশ, ৬ অধ্যায়, ৯৬-১৯ শ্লোক । 


পুরাঁণার্থবং ( বেদব্যাস ) আখ্যান, উপাখ্যান, গাঁথা ও কল্সশ্তাদ্ধ ছারা পুরাণসংহিতা 
ফাঁরয়াছিলেন । লোমহরষণ নামে সৃত বিখ্যাত ব্যাসশিক্য ছিলেন । ব্যাস মহামুনি 
স্বাহাকে পুরাণসংঁহতা। দান করিলেন । সুমি, আগ্িবচ্চা, মিত্রয়ূ, শাংশপায়ন, অকৃতব্রগ, 
সাবণি-উাহার এই ছয় শিষ্য ছিল । (তাহার মধো) কাপ, সাবণি ও শাংশপায়ন সেই 
লোমহর্ধাণক| মূল সংহিত। হইতে তিনখানি সংহতা প্রস্তুত করেন । 
পুনশ্চ ভাগবতে আছে 7 
ত্রয্যারুণিঃ কশ্ঠপশ্চ সাবণিরকৃ তত্রণঃ । 
শিংশপানহারীতো ষড়ে। পৌরাণিক ইমে | 
অধীয়ন্ত ব্যাসশিল্যাং সংহিতাং মংপিত্ুমুখাং ।* 
এটৈকামহমেতেষাং শিষ্ঠঃ সর্বব1ঃ সমধ্যগামূ | 
কশ্যপোহহঞ্চ সাবর্ণী রামশিষ্ঠোহকৃতত্রণঃ । 
অধীমাহ ব্যাসশিশ্যাচ্ত্বারো মূলসংহিতাঃ ॥ 
শ্রীমত্তাগবত, ১২ স্কন্ধ, ৭ অধ্যায়, ৪-৬ শ্লোক । 
ভ্রয্যারুশি, কাশ্ঠপ, সীবগ্রি, অকৃতব্রণ, শিংশপায়ন, হাঁরীত, এই ছয় পৌরাণিক । 


বামুপুরাণে নামগাঁজল কিছু ভিন্ন” 
আত্রেয়ঃ সুমতির্ধীমান্‌ কাশ্টাপোহং কৃতব্রণঃ | 


ক ভাগবতেয় বক্ত! ব্যাসপুত্র শুকদেব। “বৈশম্পায়নহারাতো” ইতি পাঠীস্বরও আছে। 


৫৯৬ বাঙ্ঘ রচমাসংঞত 


পুনশ্চ আগ্রিপুরাণে ১ 
প্রাপ্য ব্যাসাৎ পুরাণাদি সূতে। বৈ লোমহ্রণঃ। 
সুমাতিশ্চাগ্রিবচ্চাশ্চ মিত্রায়ুঃ শাংমপায়নঃ ॥ 
কৃতব্রতোহথ সাবগিঃ টু শিল্টান্তস্থ চাঁভবন্‌। 
শাংসপায়নাদয়শক্রুঃ পুরাণানাস্ত সতীহতাঃ ॥ 

এই সকল বচনে জানিতে পারা যাইতেছে যে, এক্ষণকার প্রচাঁলত অষ্টাদশ পুরাণ 
বেধব্যাসপ্রণীত নহে। তাহার শিল্ঠ প্রশিস্তগণ প্ররাণসংাহতা গুণয়ন করিয়াছিলেন, 
তাহাও এক্ষণে প্রচলিত নাই । যাহা প্রচলিত আছে, তাহ। কাহার গুণীত, কবে প্রণীত 
হইয়াছিল, তাহার কিছুই ্থরতা নাই । 

এক্ষণে ইউরোপয়াদিগের যে সাধারণ ভ্রম, তাহার বিষয়ে কিছু বলা যাউক। 
ইউরোপীয় পঙ্ডতদিগের ভ্রম এই থে, তাহারা! মনে করেন যে, একও খানি পুরাণ একও 
ব্যকির লিখিত এই ভ্রমের বশত হইয়! তাহার| বর্তমান পুরাণ সকলের প্রণনকাল 
নিরূপণ করিতে বসেন । বন্ততঃ কোনও পুরাণান্তর্গত সকল বৃত্তান্তগুলি এক ব্]ক্র 
প্রণীত নহে । বর্তমান পুরাণ সকল সংগুহ মাত্র। যাহা সংগৃহণত হইয়াছে, তাহা ভিন্ন 
ভিন্ন সময়ের রচনা । কখাট। একটু সাঁবস্তারে বুবাইতে হইতেছে। 

“পুরাণ অর্থে আদে পুরাতন ) পশ্চাৎ পুর/তন ঘটনার বিহ্বতি। সঞ্ল সময়েই 
পুরাতন ঘটন| হিল, এই জন্ম মকল সময়েই পুরাণ ছিছ। বেদেও পুরাণ আছে। 
শতপণব্রাঙ্গণে, গোপথব্রান্ধণে, আম্বলায়ন সুত্রে, অথর্নসংহতায়, হৃহদাবপ্যকে, ছান্দো- 
গেযোপনিষদে, মহ!ভারতে, রামীয়ণে, মানবধন্ধ্শান্ত্রে সব্বএই পুরাণ প্রচলিত থাঞ্চার কথা 
আছে । কিস্ত এ সকল কোনও গ্রন্থেই বর্তমান কোনও পুরাণের নাম নাই । পাঠকের 
স্ব্প রাখ। কর্তব্য ধে, অতি প্রাচান কালে ৬াএতবষে 1লাপাবিদ্য। অর্থাং লেখা পড়। 
প্রচালত থাকিলেও গ্রন্থ কল 1লাঁখিত হইত না) মনে মুশে রচিত, অধ।ত এবং প্রচারিত 
হইত। গ্রাচ।ন পৌরাণিক কথা সকল এরূপ মুখে মুখে প্রচারিত হইয়া অনেক সময়েই 
কেবল কিন্বদন্তা মাতে পারিণও হইয়। গিয়াছিল । পরে মময়বিনেষে এ সকল কিন্দন্তণ 
এবং প্রাচীন রচন! একত্রে মং)হশত হইর। এক একখানি পুরাণ সম্কীলিত হইয়াছল। 
বোদক মুক্ত সকল এরপে সঙ্কীলত হইয়া খক হজুঃ সাম স্াহতাত্রয়ে বিভক্ত হইয়াছিল, 
ইহা প্রাসদ্ধ। ধিনি ধেদবিভাগ কারিয়াছিচলন, তিনি এই বিভাগজন্য 'ব্যাসঃ এই 
উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেণ। 'ব্যাস' তাহার উপাধিমাত্র-_নাম নহে । তাহার নাম 
কৃষ্ণ এবং দ্ব।পে তাহার জন্ম হইয়াছিল বাঁলয়া তাহাকে কৃষ্ণছৈপায়ন বাত । এ স্থানে 
গ্ুরাণসঙ্কলনকর্তীর বিষয়ে হুইটি মত হইতে পারে । একটি মত এই যে, যিনি বেদ- 
বিভাগকর্তা, ভিনিই যে পুর;৭সঙ্ধলনকর্ত। ইন্জ। না হইতে পারে, কিস্ত যান প্ুরাণসন্কলন- 
কর্তা, ভাহারও উপাধি ব্যাস হওয়। সম্ভব । বর্তমান অষ্টাদশ পুরাণ এক ব্যক্তি বর্তৃক 
অথবা এক সময়ে যে বিভক্ত ও সন্ধিত হইয়াছিল, এমন বোধহয় না। ভিন্ন ভিন্ন 
সময়ে জঙ্কাঁলিত হওয়ার প্রমাণ এ সকল প্ুরাপের মধ্যেই আছে। তবে খিনিই কতকগুলি 
পৌরাণিক বৃতান্ত বিভক্ত কারিয়! একখানি সংগ্রহ প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তিনিই ব্যাসু 
নামের অধিষ্কারী। হইতে পারে যে, এই জনই কিন্বদন্তী আছে যে, অক্টাদণ! পুরাণই 


ফুফাচরিজ ৫৯৭ 


ব্যাসপ্রণীত ৷ কিন্তু বাস যে এক ব্যক্তি নহেন, অনেক ব্যাক্তি ব্যাস উপাধি পাইয়াছিলেন, 
গ্রূপ বিবেচনা করিবার অনেক কারণ আছে । বেদবিভাগকর্ত। ব্যাস, মহাঁভারত- 
প্রণেতা ব্যাস, অষ্টাদশপুরাণপ্রণেত ব্যাস, বেদান্তসুত্রকার ব্যাস, এমন কি--পাতঞ্জল 
দর্শনের টীকাকার একজন ব্যাস । এ সকলই এক ব্যাস হইতে পারেন না। সে দিন 
ফাশতে ভারত মহাঁমগুলের অধিবেশন হইয়াছিল্স, সংবাদপত্রে পড়িলাম, তাহাতে দ্ুই জন 
ব্যাস উপস্থিত ছিলেন । এক জনের নাম হরেকৃষ্ণ ব্যাস, আর এক জনের নাম শ্রীযুক্ত 
অস্থিক! দত্ত ব্যাস। অনেক ব্যক্তি যেব্যাস উপাধি ধারণ কারয়াছিলেন, এ বিষয়ে 
সন্দেহ নাই । এ বেদবিভাগবর্তা ব্যাস, মহাঁভারতপ্রণেত; ব্যাস, এবং অষ্টাদশ পুরাণের 
সংগ্রহকর্ত। আঠারটি ব্যাস যে এক ব্যক্কি নন, ইহাই সম্ভব বোধ হয় । 
দ্বিতীয় মত এই হইতে পারে যে, কৃষ্ণদ্বৈপায়নই প্রাথমিক প্ুরাণসম্কলনকর্ত। ৷ তিনি 
যেমন বৈদিক সূক্তগুলি সঙ্কঁলিত করিয়াছিলেন, পুরাণ সম্বন্ধেও সেইরূপ একখানি সংগ্রহ 
করিয়াছিলেন । বিষ, ভাগবত, আগ্র প্রভৃতি পুরাণ হইতে যে সকল শ্লোক উদ্ধৃত 
করিয়াছি, তাহাতে সেইরূপই বুঝায় । অতএব আমরা সেই মতই অবলম্বন করিতে 
প্রস্তুত আছি। কিন্ত তাহাতেও প্রমাণীকৃত হইতেছে যে, বেদব্যাস একখানি পুরাণ 
ংগ্রহ করিয়াছিলেন, আঠারখানি নহে । সেখানি নাই। তাহার শিষ্ঠেরা তাহা 
ভাঙ্গিয়া তিনখানি পুরাণ করিয়াছিলেন, তাহাঁও নাই । কালক্রমে, নান! ব্যক্তির 
হাতে পাঁ়িয়! তাহ! আঠারখানি হইয়াছিল । 
ইহার মধ্যে যে মতই গ্রহণ করা যাউক, প্ররাণাবিশেষের সময় নিরূপণ কারবার 
চেষ্টায় কেবল এই ফলই পাওয়! যাইতে পারে যে, কবে কোন্‌ পুরাণ সঙ্কলিত হইয়াছিল, 
তাহারই ঠিকানা হয়। কিন্তু তাও হয় বালয়াও আমার বিশ্বাস হয় না। কেন না, 
সকল গ্রন্থের রচন] বা সম্কলনের পর নৃতন রচন৷ প্রক্ষিপ্ত হইতে পারে ও পুরাঁণ সকলে 
তাহা হইয়াছে বিয়া বোধ হয়। অতএব কোন্‌ অংশ ধরিয়! সঙ্কলনসময় নিরূপণ 
করিব? একট! উদাহরণের দ্বারা ইহা বুঝাইতেছি । 
মংঘ্যপুরাণে, ত্র্মবৈবর্তপুরাণ সম্বন্ধে এই দুইটি শ্লোক আছে __ 
“্রথন্তরস্য করন্য বৃক্ভান্তমধিকৃত্য যং। 
সাবণিনা নারদায় কৃষ্ণমাহাত্ম্যসংমতম ! 
যত ব্রক্মবরাহস্য চরিতং বর্ণাতে মুহূঃ | 
তদস্টাদশসাহত্রং ব্রক্মবৈবর্তমুচ্যতে ॥” 
অর্থাং যে পুরাণে রথন্তর বল্প্তান্তাধিকৃত কৃ্ণমা হীস্স্যসংযুক্ত কথা নারদকে সাবণি 
বজিতেছেন এবং যাঁহ!তে পুনঃ পুনঃ ত্রন্মবরাহচরিত কথিত হইয়াছে, সেই অষ্টীদশ সহত্র 
শ্লোকসংমব্ ত্রন্গবৈবর্তপুরাণ। 
এক্ষণে যে ব্রন্মবৈবর্তপুরাণ প্রচলিত আছে, তাহী সাবনি নারদকে বলিতেছেন না। 
নারায়ণ নামে অন্য খাঁষ নারদকে বলিতেছেন । তাহাতে রথস্ুরকল্পের প্রসঙ্গমাত্র নাই, 
এবং ব্রন্মবরাহচরিতের প্রসঙ্গমাত্র নাই । এখনকার প্রচলিত ত্রল্পাবৈবর্তে প্রকৃতিখণ্ড ও 
গণ্শেখণ্ড আছে, যাহার কৌন প্রসঙ্গ দুই শ্লোকে নাই । অতএব প্রাচঈন ত্রন্মবৈবর্তপুরাণ 
এক্ষণে আর বিষ্কমীন নাই। যাহ| ভ্রন্ষবৈবর্তভ নামে চলিত অধ্‌ছ, তাহা নৃতন 


৫৯1৮ 


বাঙ্কম রচন্নাসংগ্রহ 


গ্রন্থ । তাহা দেখিয়া ব্রদ্মবৈবর্তপুরাণ-সঙ্কলনসময় নিরূপণ করা অপূর্ব রহস্য বলিয়াই 


বোধ তয়। 


উইল্‌সন সাহেব পুরাণ সকলের 'এইপ প্রণয়নব1ল নিরপিত করিয়াছেন । 


ব্মপ্ুরাণ খ্রিস্টীয় 
পঞ্পুরাণ ্ 
বিষুপুরাণ ১, 


বায়ুপুরাণ 


ভাগবত পুরাণ খ্রাস্ীয় 
নারদপুরাণ  », 


মার্কণ্ডেয় পুরাণ », 
আগ্নপুরাণ 
ভবিস্যপুর ৭ 
লিঙ্গপুরাণ৭ খ্রীষ্টায 
বরাহপুরাণ », 
স্কন্দপুরাণ 
বামনপুরাঁণ 
ৃ্মপুরাণ 
মংহ্যপুরাণ 

গারুড় পুরাণ 
ত্রক্মবৈবর্ত পুরণ 
্রহ্মাণ্ড পুরাণ 


ভ্রর়োদশ কি চযুদ্দশ শতাব্দী । 

ওয়োদশ হইতে ঘোডশ শতাব্দীর মধ্যে 1 

দশম শতাবা। 

সময় নিরূপিত হয় নাই, প্রাচীন বলিয়া লাখিত 
হইয়াছে । 

ত্রয়োদশ শতাব্দী! 

ষোড়শ কি সপ্তদশ শতাব্দী, অর্থাং দুই শত বংসরের 
গ্রন্থ । 

নবম কি দশম শতাব্দী । 

অনিশ্চিত ; আত অভিনব | 

ঠিক হয় নাই । 

অইটম কি নবম শতাব্ধীর এঁদক্‌ ওাঁদক্‌। 
দ্বাদশ শতাব্দী । 
ভিন্ন হন্ন সময়ের পঁচখানি পুরাণের সংগ্রহ 
৩। ৪ শত বংসরের গ্রন্থ । 
প্রাচীন নহে । 

পন্মপুরাণেরও পর । 


প্রাচীন পুরাণ নাই ; বর্তমান গ্রন্থ পুরাণ নয়। 


পাঠক দেখিবেন, ইহার মতে ( এই মতই প্রচলিত) কোনও পুরাণই সহস্র বংসরের 
আধিক প্রাচীন নয়, বোধ হয়, ইংরাজি পড়িয়া ধাহার নিতান্ত বুদ্ধিবপর্যযয় না ঘটিয়াছে, 
তিনি ভিন্ন এমন কোন হিন্দুই নাই, হিনি এই সময়নির্ধারণ উপযুক্ত বলিয়া 
এহণ করিবেন । দ্বই একটা থার ছারাই ইহার অযৌন্তিকতা প্রমাণ করা যাইতে 


পারে। 


এ দেশের লোকের বিশ্বাস যে, কালিদাস বিক্রমাদিত্যের সমসাময়িক লোক এবং 
বিক্রমাদিত্য শ্রীঃ পুঃ ৫৬ বংসরে জীবিত ছিলেন । কিন্তু সে সকল কথ] এখন উড়িয়া 
গিয়াছে। ডাক্তার ভাও দাঁজ স্থির করিয়াছেন যে, কাজিদাস খ্রণষ্ীয় ৬ শতাববীর 
লোক । এখন ইউরোপ শুদ্ধ এবং ইউরোগীয়দিগের দেশী শিল্গণ সকলে উচঃস্থরে সেই 
ডাক ডাকিতেছেন। আমরাও এ মত অগ্রাহ ফাঁর না। অতএব কাঁলদাস ষ্ঠ 
শতাব্ধীর লোক হট্টন। সকল পুরাণই তাহার অনেক পরে প্রণীত হইয়াছিল, ইহাই 


ক তাহা হইলে, এই পুন্নাণ দুষ্ট, ন্হিন। কি চারি শত বৎসরের গ্রন্থ 


কৃষ্ণচারত্র ৫৯৯ 


উইল্সন্‌ সাহেবের উপারলাগিত বিচারে স্থির হইয়াছে । কিন্ত কালিদাস মেঘদুতে 
শলখিয়াছেন-_ 
“যেন শ্যামং বপুরছিতরাং কান্তিমালপ্্যতে তে 
বর্েণেব স্ফুরিতরুচিনা গোঁপবেশস্য বিষ্কোঃ 1”--১৫ শ্লোক: । 

যে পাঠক সংস্কৃত না জানেন, তাহাকে শেষ ছত্রের অর্থ বুঝাইলেই হইবে । মম্র- 
পুচ্ছের দ্বারা উচ্্বল বিষ্ণুর গোপবেশের সহিত ইন্দ্রধনুশোভিত মেঘের উপমা হইতেছে । 
এখন, বিষ্ুঃর গোপবেশ নাই, বিষ্কুর অবতার কৃষ্টের গোপবরেশ ছিল । ইন্ত্রধনুর সঙ্গে 
উপমেয় কৃষ্ণচড়াস্থত ময়ুরপুচ্ছ । আমি বিনীতভ'বে ইউরোপীয় মহামহোপাধ্যায়- 
দিগের নিকট নিবেদন করিতেছি, যদি হট শতাব্দীর পুর্বে কোন পুরাণই ছিল না, 
তবে কৃষ্ণের মম়রপুচ্ছংড়ার কথা আদিল কোথা হইতে? এ কথা কিবেদে আছে, না 
মহাভারতে আছে, না রামায়ণে আছে ?__কোথাও না। পুরাণ বা তদনুবর্তী গীত- 
গোবিন্দাদি কাব্য ভিন্ন আর কোথাও নাই । আছে, হরিবংশে বটে; কিন্ত হরিবংশও ত 
উইলসন্‌ সাহেবের মতে বিষুপুরাণেরও পরবর্তী । অতএব ইহা নিশ্চিত যে, কালিদাসের 
পূর্ব অর্থাং অন্ততঃ ষষ্ঠ শতাব্দী পূর্বের হারবংশ অথবা কোন বৈঞ্কব পুরাণ প্রচলিত 
শছল। 

আর একট! কথ বাঁলয়াই এ বিষয়ের উপসংহার কারিব । এখন যে ব্রক্মবৈবর্ত পুরা 
প্রচলিত, তাহ! প্রাচীন ব্রন্মবৈবর্ত না! হইলেও, অন্ততঃ একাদশ শতাব্দীর অপেক্ষাও 
প্রাচীন গ্রন্থ । কেন ন", গীতগোবিন্দকার জয়দেব গোস্বামী গৌড়াধিপাঁত লক্ষ্মণ 
সেনের সভাপপ্ডিত । ক্ষণ দেন দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমাংশের জোক । ইহা বাবু 
রাজকৃঞ্ণ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রমাণীকৃত, এবং ইংরেজদিগের দ্বারাও স্বীকৃত। আমর! 
পরে দেখাইব যে, এই ব্রন্মবৈবর্ত পুরাণ তখন চিত ও আতিশয় সম্মানিত না থাকলে, 
'গীতগোঁবন্দ লিখিত হইত না, 'এবং বর্তমান ব্রন্বৈবর্ত পুরাণের শ্রীকৃষ্জন্মধণ্ডের পঞ্চদশ 
অধ্যায় তখন প্রচলিত না থাকিলে গীইগোধিন্দের প্রথম শ্লোক “মেঘৈর্মে্বরমন্থর মূ" 
ইত্যাদ কখনও বূচিত হইত না । অতএব এই ভরষ্ট ব্রক্মবৈবর্তও একাদশ শতাবীর 
ুর্রবগামশ । আদিম ব্রঙ্গবৈবর্ত না জানি আরও কত কালের । অথচ উইল্সন সাছেবের 
ববধেচনায় ইহ দুই শত মাজ্ বৎসরের গ্রন্থ হইতে পারে। 


পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ-__ পুরাণ 


আঠারখা[িন পুরাঁণ 'যলাইলে অনেক সময়ই ইহা দেখতে পাওয়া যায় ঘে, 
'অনেকগুজি শ্লোক কতকগুণল পুরাণে একই আছে। কোনখানে কিপিং পাঠাত্তর 
আছে। কোনখানে তাহাও নাই । এই গ্রন্থে এইপ কতকগুলি শ্লোক উদ্ধত হইয়াছে 
'বা হইবে । নন্দ মহাপয্নের সময্ব-িনরূপণ জন্য যে কয়টি ক্লোক উদ্ধত করিয়াছি, তাহা! 
এ কথার উদাহরণশ্থরূপ গ্রহণ কর! যাইতে পারে । কিন্ত তাহার অপেক্ষা! আর একটা 
প্থুরুতর উনাহরণ দিতোছি। ব্রন্মপুরাণের উত্তরভাগে শ্রীকৃষ্চাঁরত বিস্তারিতরূপে 
'বণিত হইয়াছে, ও বিষুপুরাণের পঞ্চমাংশে শ্রীকৃষ্চচারত বিস্তারিতরূপে বণিত হইয্াছে। 
'্উভব্বে কোন প্রন্ভেদ নাই; অক্ষরে অক্ষরে এক । এই পঞ্চম অংশে আটাশটি অধ্যায় । 


৬০০ বা্থিম রচনাসংগাহ 


বিষুপুরাণের এই আটাশ অধ্যায়ে যতগুলি শ্লোক আছে, ব্রন্মপুরাণের কৃষ্চরিতে সো 
সকলগুতিই আহে, এবং ব্রক্মপুরাঁণের কৃষ্চরিতে যে ক্লোকগুলি আছে, বিষুপুরাণের 
কৃষ্চরিতে সে সকলগুদিই আছে । এই ছুই পুরাণে এই সম্বন্ধে কোন প্রকার প্রভেদ 
বা তারতম্য নাই । নিগ্নাজখিত তিনটি কারণের মধ্যে কোন একটি কারণে এরূপ 
ঘটা সম্ভব । 

৯ম, ব্রন্দমপূরাণ হইতে বিষুপুরাণ চুরি করিয়াছেন । 

২য়, _বিষুপুরাণ হইতে ত্রন্মপুরাণ চুরি করিয়াছেন । 

শয়,_কেহ কাহারও নিকট চুরি করেন নাই ; এই কৃষ্ণচরিতবর্ণনা সেই আদিম 
বৈয়াসিকী পূরাণসংহিতার অংশ । ব্রহ্ম ও বিষুণ উভয় প্রুরাণেই এই অংশ রক্ষিত 
হইয়াছে। 

প্রথম দুইটি কারণ যথার্থ কারণ বািয়া বিশ্বাস করা যাঁয় না । কেন না, এরূপ 
প্রচাজত গ্রন্থ হইতে আটাশ অধ্যায় স্পট টুরি অসম্ভব, এবং অন্য ফোনও স্থলেও এরূপ 
দেখাও যায় না। যে এরূপ চুর ফারিবে, সে অন্ততঃ কিছু পারবর্তন ফাঁরয়া লইতে 
পারে এবং রচনাও এমন কিছু নয় যে, তাহার কিছু পরিবর্তন হয় না। আর 
ফেবল এই আটাশ অধ্যায় দুইখানি পুরাণে একরূপ দেখিলেও, না হয়, ছুরির কথা মনে 
করা যাইত, কিন্ত বালয়াঁছি যে, অনেক ভিন্ন ভিন্ন পুরাণের অনেক শ্লোক পরস্পরের 
সহিত এক্যাবশিষ্ট । এবং অনেক ঘটনা সম্বন্ধে পুরাণে পুরাণে বিরোধ থাকিলেও, 
অনেক ঘটনা সম্বন্ধে আবার প্রাণে পুরাণে বিশেষ এঁক্য আছে । এ স্থলে, পূর্ববকাথিত 
একখানি আদিম পুরাঁপসংহিতাঁর অন্তিতই প্রমাণীকৃত হইয়াছে । সেই আদিম সংঁহতা 
কফদ্বৈপায়নব্যাসরচিত না হইলেও হইতে পারে । তবে সে সংাহতা যে আতি প্রাচীন 
ফালে প্রণীত হইয়াছিল, তাহা অবশ্ঠ স্বীকার করিতে হইবে । কেন না, আমরা 
পরে দেখিব যে, পুরাণকিত অনেক ঘটনার অথগুনীয় প্রমাণ মহাভারতে পাওয়া যায়, 
অথচ সে সকল ঘটন! মহাভারতে বিবৃত হয় নাই । সুতরাং এমন কথা বলা যাইতে পারে 
না যে, প্ুরাণকার তাহা মহাভারত হইতে লইয়াছেন। 

যদি আমর! বিলাতা ধরণে পুরাণ সকলের সংগ্রহসময় নিরূপণ করিতে বাসি, তাহা 
হইলে কিরূপ ফল পাই দেখা যাউক। বিষুপুরাণে চতুর্থাংশে চতৃব্বিংশাধ্যায়ে 
মগধ রাজাদিগের বংশাবলী কীঁপ্িত আছে । ঝিঞ্ণুপুরাণে যে সকল বংশাবল" কাঁতিত 
হইয়াছে, তাহা ভবিস্বদ্বাণীর আকার প্রাপ্ত হইয়াছে । অর্থাং বিঞুপুরাণ বেদব্যাসের 
পিতা পরাশরের দ্বারা কঙ্সিকালের আরম্ভসময়ে কথিত হইয়াছিল বাঁলিয়! পুরাণকার' 
ভুমিকা করিতেছেন । সে সময়ে নন্দবংশীয়াদি আধুনিক রাঁজগণ জন্মগ্রহণ ফরেন নাই। 
'ফিদ্ত উজ রাজগণের সমকাল বা পরকাঁলবর্তী প্রক্ষেপকারকের ইচ্ছা যে, উক্ত রাজগণের 
নাম ইহাতে থাকে । কিন্তু তাহাদিগের নামের উল্লেখ ফরিতে গেলে, ভবিস্যদ্াণীর 
আবরণ রচনার উপর প্রক্ষিপ্ত না ফরিলে, পরাশর-কথিত বলিয়। পাচার ফরা যায় না। 
অতএব সংগ্রহকার ব! প্রক্ষেপকাঁরক এই সকল রাজার কথ! ভিখিবার সময় বলিয়াছেন, 
অন্থক রাজা হইবেন, তাহার পর অমুক রাজা হইবেন, তাহার পর অমুক রাজা 
হইধেন। তানি যে সকল রাজাদিগের নাম করিয়াছেন, তাহার মধ্যে অনেফেই এঁতি- 


কৃষ্ণচারত্র জা 


হাসিক ব্যক্তি এবং তীহাদিগের রাজত সম্বন্ধে বৌদ্বগ্রন্ত, যবনগ্রস্থ, সংস্কৃতগ্রস্থ, গ্রস্তরক্জিপ' 
ইত্যাদি বহুবিধ প্রমাণ পাঁওয়। গিয়াছে । 
যথা ।-_নন্দ, মহাঁপন্ন, মৌধ্য, চত্্রগপ্র, বিন্দৃসার, অশোক, পু মিত্র, পঁলিষাম্‌, 
শকরাজগণ, অন্ত্রাজগণ, ইত্যাদি ইত্যাদি । পরে লেখা আছে,-“নব নাগাঃ পন্মাবত্যাং 
কান্তিপুরয্যাং মথুরায়ামনুগঙ্গাপ্রয়াগং মাগধা গুপ্তাশ্চ ভোক্ষ্যন্তি 1”* এই গুধবংশয়দিশের 
সময় 1166 সাহেবের কল্যাণে নিনাপিত হইয়াছে । এই বংশের প্রথম রাজাকে 
মহারাজগুপ্ত বলে । তার পর ঘটোংকচ ও চন্দ্রগুপ্ বিক্রমাদিত্য । তার পর সমুদ্রগুপ্ 1 
ইহারা খ্রীঃ চতুর্থ শতাবীর লোক । তার পর দ্বিতীয় চন্দ্রগুপু বিক্রমা দিত্য, কুমারগুধ, 
স্কন্দগুধ, বুদ্ধ ই'হারা গ্রণ্টীয় পঞ্চম শতাব্বীর লোক । এই সকল গুপ্রগ্ণ রাঁজ। 
হইয়াছিলেন বা রাজত্ব করিতেছেন, ইহ| না জানিলে, পুরাণসংগ্রহকার কখনই এরূপ' 
লিখিতে পাঁরিতেন না । অতএব ইনি গুপদিগের সমকাল বা পরকালবর্তী । তাহা 
হইলে, এই প্ররাণ গ্রণষ্ীয় চতুর্থ পঞ্চম শতাবীতে রচিত বা প্রণীত হইয়াছিল। ধিস্ত 
এমন হইতে পারে যে, এই গুপ্তরাজাদিগের নাম বিষুপুরাণের চতুর্থাংশ প্রন্দিপ 
হইয়াছে । অথবা এমনও হইতে পারে যে. এই চতুর্থাংশ এক সময়ের রচনা, এবং অন্যান্য 
ংশ অন্যান্য সময়ে রচনা ; সকলগুলিই কোনও অনির্দিষ্ট সময়ে একাত্রত হইয়া বিষু- 
পুরাণ নাম প্রাধধ হইয়াছে । আজিকার দিনেও ফি ইউরোপে, কি এদেশে, সচরাচর 
ঘটিতেছে. যে, ভিন্ন ছিন্ন সময়ের রচনা একাত্রত হইয়া একখানি সংগ্রহগ্রন্থে নিবদ্ধ হয়» 
এবং এ সংগ্রহের একটি বিশেষ নাম দেওয়া হয়। যথা, ০১61০ [২61100৩5,৮ অথবা! 
“রসিকমোহন চট্টোপাধ্যায় স্কলিত ফাঁলত জ্যোতিষ ।” আমার বিবেচনায় সকল 
পুরাণই এইরূপ সংগ্রহ । উপারি-উক্ত দুইখানি পুস্তকই আধুনিক সংগহ ; বিস্ত যে সকল 
বিষয়? ইহাতে সংগৃহিত হইয়াছে, তাহা! প্রাচীন । সংগ্রহ আধুনিক বাঁলয়। সেগুলি 
আধুনিক হইল ন1। 
তবে এমন অনেক সময়েই ঘটিয়া থাকিতে পারে:যে, সং€হকার নিজ অনেফ নুতন 
রচনা করিয়া সংগ্রহের মধ্যে প্রবেশিত করিয়াছেন অথবা প্রাচীন বৃত্তান্ত নৃতন বল্পনা- 
সংযুক্ত এবং অভুক্ত অঙঙ্কারে রঞ্জত করিয়াছেন । বিষুপুরাণ সম্বন্ধে একথা বলা যা 
না, কিন্ত ভাগবত সম্বন্ধে ইহা বিশেষ প্রফারে বক্তবা | 
প্রবাদ আছে যে, ভাগবত পুরাণ বোপদেবগ্রণীত। বোপদেব দেবগারির রাজা 
হেমাঁদ্রর সভাঁসদ । বোঁপদেব ভ্রয়োদশ শতাব্বীর লোক । কিন্ত অনেক হিন্দুই উহা! 
বোপদেবের রচনা বলিয়া স্বীক্চার করেন না । বৈষ্ণবেরা বজেন, ভীগবতছেষী শাকের? 
এইরূপ প্রবাদ রটাইয়াছে । 
বাস্তাবক ভাগবতের পুরাণত্ব লইয়া অনে্ষ বাদবিতণ্ডা ঘটিয়াছে। শাকের! বেন, 
ইহা পুরাণই নহে,-বলেন, দেবীভাগবত্তই ভাগবত পুরাণ । তাহার" বজেন। “ভগবত 
ইদং ভাগবত” এইরূপ অর্থ না করিয়া “₹গবত্যা ইদং ভাগবতং এই অর্থ করিবে । 
,কেহ কেহ এইরূপ শঙ্কা! করে বলিয়া শ্রীধর স্বামী ইহার প্রথম ক্লৌোকের টীকাতে 


্ বিমুঃপুরাণ। ৪ অংগ, ২৪ আ--১7। 


৪১০২ বঙ্কিম রচনাসংগহ 


লিখিয়াহেন--“ভাগবতং নামান্দিত্যপি নাশঙ্থনীয়ম্প । ইহাতে বুঝিতে হইবে যে» 
ইহা পুরাণ লহে-_দেবীভাগবতই প্রকৃত পরাণ, এরূপ আগঙ্কা শ্রীধর দ্থামীর পূর্বব হইতেই 
প্রচলিত ছিল 7; এবং তাহ। লইয়া বিবাদও হইত । বিবাদক'লে উভয় পক্ষে যে সফল 
পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন, তাহার নামগুল বড় মাজ্ভিত রুচির পরিচায়ক । 
একখানির নাম “ছুর্ভনমুখচপেটিকা।” তাহার উত্তরের নাম “দুচ্ছিনমুখমহাচপেটিকা” এবং 
অন্য উত্বরের নম “ঘুজ্জনমুখপন্মপাদুক্ক” । তাঁর পর “ভাগবত-স্বরপ-বিষয়শস্কানিরাস- 
বরয়োদশ$” ইত্যাঁদ অন্যান্য পুস্তকও এ বিষয়ে প্রণীত হইয়াঁছিল। আমি এই সকল 
পুস্তক দেখি নাই, কিন্ত ইউরোপীয় পাঁগুতের। দেখিয়াছেন এবং ০017100 সাহেব 
“চপেটিকা”, “মহাঁচপেটিকা" এবং পপাদ্বকা"্র অনুবাদও করিয়াছেন । ৬/11507 সাহেব 
'্াহার বিষ্ুপুরাঁণের অনুবাদে ভূমিকায় এই বিবাদের সারসংগ্রহ লিখিয়াছেন | 
আমাদের সে কথায় কোন প্রয়োজন নাই । ধীহার কৌতুহল থাকে তানি ড/11507 
সাহেবের গ্রস্থ দেবেন । আমার মদের স্থুল মর্ম এই যে, ভাগবত পুরাণেও অনেক 
প্রাচীন কথা আছে । কিন্তু অনেক নৃতন উপন্যাসও তাহাতে সন্মিবিষ্ হইয়াছে । এবং 
প্রাচীন কথা যাহ! আছে, তাহাও নানাগ্রকার অলঙ্কারবিশিষ্ট এবং অহ্যুজি দ্বারা 
'অতিরঞ্জত হইয়াছে । এই পুরাণখান অন্য অনেক পুরাণ হইতে আধুনিক বোধ হয়, তা 
না হইলে ইহার প্ররাণত্ব লইয়া! এত বিবাদ উপাস্থিত হইবে কেন ? 

পুরাণের মধ্যে যে সকল পুরাণে কৃষ্ণচারত্রের প্রসঙ্গ নাই, সে সকলের আলোচনায় 
দ্সামাদিগের কোনও প্রয়োজন নাই ৷ যে সকল গ্রন্থে কৃফচারত্রের কোনও প্রসঙ্ত আছে, 
"তাহার মধ্যে ব্রহ্ম, বিষু, ভাগবত এবং ব্রহ্মবৈবর্ত, এই চাঁরধাঁনতেই বিস্তারিত বৃত্তান্ত 
আছে। তাহার মধ্যে আবার ব্রন্মপুরাণ বিষ্রপুরাণে একই কথা আছে। অতএব এই 
গ্রন্থে বিধুঃ, ভাগবত এবং ব্রন্মবৈবর্ত ভিন্ন অন্য কোন পুর'ণের বাবহাঁর প্রয়োজন তইবে 
না। এই তিন পুরাণ সম্বন্ধে যাহা আমাঁদিগের বক্তবা, তাহা বলিয়াছি। ব্রন্মাবৈবর্ত 
"পুরাণ সন্থন্ধে আরও কিছু সময়ান্তরে বজিব। এম্বণে কেবল আমাদের হরিবংশ 
সগ্ন্ধে কিছু বলিতে বাকি আছে । 


ষোঁড়শ পরিচ্ছেদ-_-হরিবংশ 


হরিবংশেই আছে যে, মহাভারত কথিত হইলে পর উগ্রশ্রবাঃ সৌতি শোনকাি 
'ধাষির প্রার্থনানুারে হরিবংশ ধণর্তন ফরিতেছেন । অতএব উহা! মহাভারতের পরবর্তী 
গ্রন্থ । কিন্তু মহাভারতের কত পরে এই গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছিল, ইহা নিরূপণ আবশ্তক । 
মহাভারতের পর্বসংগ্রহাধ্যায়ে হারবংশের প্রসঙ্গ কেবল শেষ ক্লোফে আছে, তাহা ২৯।৩০ 
পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত করিয়াছি । কিন্তু মহাভারতের অষ্টাদশ পর্বের অন্তর্গত বিষয় সকল এ 
শপর্বসংগ্রহাধ্যায়ে সংক্ষেপে যেরূপ কথিত হইয়াছে, হরিবংশের অন্তর্গত বিষয় সম্বন্ধে 
দেখানে সেরূপ কিছু কথিত হয় নাই। এষ্লোক পাঠ কারয়া এমনই বোধ হয় যে, 
কখন প্রথম এ পর্বসংগ্রহাধায় পঙ্কলিত হইয়াছিল, তখন হারিবংশের কোন প্রসূঙ্গই 
ছিল না। পাঁরশেষে লক্ষ শ্লোক মিলাইবার জন্ম কেহ এ ক্লোকটি যোজনা ফাঁরয়। 
শদয়াছেন । হারবংশে এক্ষণে তিন পর্ব পাওয়। যায় ।--হারবংশপর্ব, বিষুঃপর্ব্ব ও 


কৃহ্১)1রত্র ৬০৬ 


চ্ছাবত্যপর্ব | . কিন্ত পূর্বে দ্বত মহাভারতের শ্লোকে কেবগ হরিবংশপর্ব 
ভাবিস্তপর্কের নাম আছে, বিষ্ুপর্বেবর নাম মাত্র নাই, হরিবংশপর্ধবে ও ভবিস্তপর্বেষ 
১২,০০০ শ্লোক ইহাই লিখিত আছে। এক্ষণে তিন পর্বে £১৬,০০০ শ্লোকের উপর 
"পাওয়া যায় । অতএব মিশ্চিতই মহাভারতে এ শ্লোক প্রবিষ্ট হইবার পরে বিষুঃপর্বব 
হরিবংশে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। 

কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় অন্টাদশপর্বব মহাভারত অনুবাদ করিয়া হরিবংশের 
অনুধাদ সেই সঙ্গে প্রক্কাশ কারতে আনচছুক হইয়াছিলেন। তাহার কারণ তান এইরূপ 
ধৃনর্দেশ করিয়াছেন, 

“অধ্টাদশপর্বর মহাভারতের আতারিক্ত হরিবংশ নামক গ্রন্থকে অনেকে ভারতের 
অন্তর্ভূত একটা পর্ব বাঁলয়া গণন রিয়া থাকেন এবং উহাকে আশ্চর্য পর্বব বা উনবিংশ 
“পর্ব বিয়া উল্লেখ করেন, কিন্তু বস্ততঃ হরিবংশ ভারতান্থর্গত একটা পর্ব নহে। উহা 
মৃল মহাভারত রচনার বহুকাল পরে পরিিষ্টরূপে উহাতে সান্নিবেশিত হইয়াছে । হরি- 
'বংশের রচনাপ্রণালশী ও তাৎপধ্য পর্যালোচনা ফারিয়া দেখিলে বিচক্ষণ ব)ক্তি অনায়াসেই 
উহার আধুনিকত্ব অনুভব করিতে সমথ হয়েন। যাও মূল মহা গারতের স্বর্গারোহণপর্কে 
ইরিবংশশ্রবণের ফলত বণিত আছে, বিস্ত তাহাতে হরিবংণের প্রাচীনত্ব প্রমাণ না 
হইয়া বরং এ ফলঙ্রুতিবর্ণনেরই আধুনিকত্ব প্রতিপন্ন হয়। মূল মহাভারত গ্রন্থের 
সহিত ইরিবংশ অনুবাদিত কারে লোকের মনে পুর্ববোজ্জ ভ্রম দৃঢ়ীন্্ত হইবে, আশঙ্কা 
কাঁরয়া উহা এক্ষণে অনুবাদ করিতে ক্ষান্ত রাহলাম ।” 

হরেস্‌ হেঘন্‌ উইন্সন্‌ সাহেবও হারিবংশের সম্বন্ধে এ কথা বলেন । তিনি বলেন $-- 
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আমারও সেইরূপ বিবেচন1 হয়। আর হরিবংশ মহাভারতের অঞ্টাদশ পর্যের 
শল্পকালপরবত্ত' হইলেও এমন সন্দেহ করিবার কারণও আছে যে, বিষুপর্বব তাহাতে 
অনেক পরে প্রক্ষিপ্ত হইয়ছে। এ সকল কথার নিশ্চয় সম্পাদন আত দুঃসাধ্য । 

স্বব্ধুকৃত বাপবদতীয় হরিবংশের পৃষ্করপ্রাদুভীব নামক বৃত্তান্তের উল্লেখ আছে । 
ইউরোগায় বিচারে স্থির হইয়াছে, সুধু খ্রঁঃ সপ্তম শতাব্দীর লোক । অতএব তখনও 
হরিবংশ প্রচালত গ্রন্থ । কিন্ত কবে হহা' প্রণশত হইয়াছিল, তাহা বলা যায় না। তবে 
ইহ। বল! যাইতে পারে যে, মহাভারত ও বিষ্ুপুরাণের পরবর্তী, এবং ভাগতত ও ব্র্ষ- 
বৈবর্তের পুরবববস্তী | 

কোন্‌ প্রমাণের উপর [নির্ভর করিয়া এ কথ। বলিতে সাহসণ হই, সেটি আতি গুরুতর 
কথা, এবং এই কৃঞ্কচরিত্রবিগারের মূলদুত্র বলিলেও হয়। আমর! পরপরিচ্ছেদে তাহা! 
বুঝাইতে চেষ্ট। করিব। 


* [1001806 112510210 ড/11901815 20880)9 4791/11091, 017/806 67৫ 2766০, 
48010786090 07 8%0)60/8 6077%60162 20419978066 11661048165 5০] 2০ 
81. 1২611017010 20565 12010101. 


৬০৪ বাম রচনাসংগ্রহ 
সপ্তদশ পরিচ্ছেদ-_ইতিহাসাদির পৌর্ববাপর্য্য 


উপনিষদে সৃষ্টিপ্রাক্রয়া এইরূপ কথিত হইয়াছে যে, জগদশীশ্বর এক ছিলেন, বহু হইতে, 
ইচ্ছ। করিয়া এই জগং সৃষ্টি করিলেন। * ইহা প্রসিদ্ধ অদ্বৈতবাঁদের স্থুলকথ| । 
ইউরোগয় বৈজ্ঞানিক ও দাশশনিকের। অনেক সন্ধানের পর, সেই অন্বৈতবাদের নিকটে" 
আ'িতেছেন । তাহারা বলেন, জগতের সমস্তই আদ এক, ক্ষমশঃ বু হইয়খছে। ইহাই 
প্রসিষ্ধ £৮০1৪11০ বাদের স্তুলকথা। এক হইতে বহু বাঁললে, কেবল সংখ্যায় বু 
বুঝায় ন--এফাতিত্ব এবং বহবঙ্গিত বুঝিতে হইবে । যাহ! অভিন্ন ছিল, তাহ। ভিন্ন ভিন্ন 
অঙ্গে পরিণত হয় । যাহ] €]301)0£67015, ছিল, তাহ! পরিণতিতে “[7665109£0106- 
903” হয় । যাহ] 00160100 ছিল, তাহ! “41010911085 হয় । কেবল জড়জগং 
সম্বন্ধে এই নিয়ম সত্য, এমন নহে । জড়জগতে, জখবজগতে, মানসজগতে, সমাজজগতে 
সর্বত্র ইহা সত্য । সমাজজগতের অন্তর্গত যাহা, সে সকলেরই পক্ষে ইহা খাটে । সাহিত্য 
ও বিজ্ঞান সমাজজগতের অন্তর্গত, তাহাতেও খাটে । উপন্যাস বা আখঠান সাহিত্যের, 
অন্তর্গত, ত'হ।!তেও ইহ] সত্য । এমন কি, বাজারের গল্প সম্বন্ধে ইহা সত্য ৷ রাম যদ 
শ্যামকে বলে, “আমি ফাল রাত্রে অন্ধকারে শুইয়াছিলাম, কি একট! শব্ধ হইল, আমার 
বড় ভয় কাঁরিতে লাগিল” তবে নিশ্চয়ই শ্যাম যদ্বর কাছে পিয়া গল্প কারিবে, “রামের 
ঘরে কাল রাত্রে ভূতে কি রকম শব্দ করিয়াছিল ।” তারপর ইহাই সম্ভব যে, যদ্ব গিয়া, 
মধুর কাছে গল্প ফারিবে যে, “কাল রাত্রে রাম ভূত দেখিয়াছল,” এবং মধুও নিধুর কাছে 
বিবে যে, “রামের বাড়ীতে বড় ভূতের দৌরাত্ম্য হইয়াছে ।” এবং পাঁরশেষে বাজারে: 
রাষ্্ হইবে যে, ভূতের দৌরাত্ম্য রাম সপরিবারে বড় বিপন্ন হইয়া! উঠিয়াছে। 

এ গেল বাজারে গল্পের কথা । প্রাচীন উপাখ্যান সম্বন্ধে এরূপ পাঁরণতির একট! 
বিশেষ নিয়ম দেখিতে পাই । প্রথমাবস্থায় নীমকরণ,যেমন বিষ ধাতু হইতে বিষ ॥ 
ত্বিতীয্াবস্থায়, দপক-_যেমন বিষ্ণুর তিন পাদ, কেহ বলেন, সূর্য্যের উদয়, মধ্যাহ্নাগ্থতি» 
এবং অন্ত ; কেহ বলেন, ঈশ্বরের 'ত্রলোকব্যাপিতা, কেহ বলেন, ভুত, বর্তমান, ভবিষ্যং 
তারপর তৃতীয়াবস্থায় ইতিহাস-যেমন বলিবামনবৃত্তান্ত। চতুর্থাবস্থায় ইতিহাসের 
আতিরঞ্জন। পুরাণাদিতে তাহা দেখা যায়। 

এ কথার উদাহরণান্তর স্বরূপ, আমরা উর্ধ্বণী-পুরুরবার উপাখ্যান লইতে পারি। 
ইহার প্রথমাবস্থা, যজুর্ধ্বেদসংহিতায় ৷ তথায় উর্ববশী, পুরুরবা, দুইখানি অরণিকাষ্টমাত্র । 
বোদিক কালে দিয়াশলাই ছিল না; চকমকি ছিল ন1; অন্ততঃ যজ্ঞাগ্র জন্য এ সকল 
ব্যবহৃত হইত ন1 ৷ কাঁষ্ঠে কাষ্টে ঘর্ষণ করিয়া যাঁজ্িকআগ্নির উৎপাদন করিতে হইত । ইহাকে, 
বাজিত “অগ্নিচয়ন” । অগ্নিচয়নের মন্ত্র ছিল । যন্র্্বেদসংহিতার (মাধ্যন্দিনী শাখায়) 
পঞ্চম অধ্যায়ের ২ কগ্ডিকায় সেই মন্ত্র আছে। উহার তৃতীয় গ্রে একখানি অরণিকে, 
পঞ্চমে অপরখানিকে পুজা কাঁরতে হয়। সেই দুই মন্ত্রের বাঙ্গালা অনুবাদ এই :-_ 

“হে অরণে ! আগ্নির উৎপাত্র জন্য আমরা তোমাকে স্ত্রীরূপে কল্পন] কারলাম । অগ্কু 
হইতে তোমার নাঁম উর্ব্বণী” । ৩। 


* সোইকাময়ত। বহু; স্যাং প্রজায়েষেতি।- তোতিরীয়োপনিষদ্‌, ২ বল্লী? ৬ অনুবাঁক্‌। 


কুঞ্চচরিত্র ৬০৪ 


(উংপাত্তির জন্য, ফেবল স্ত্রী নহে, পুরুষ চাই । এজন্য উত্ত স্ত্রকা্পিত অরাণর 

স্উপর গ্বিতীয় অপ্বাণি স্থাপিত কাঁরয়া বলিতে হইবে ) 

“হে অরণে! আগ্রির উংপাত্তির জন্য আমরা তোমাকে পুরুষরূপে বল্লানা করিলাম 1 
অদ্য হইতে তোমার নাম পুরুরবা” । ৫1* 

চদর্থ মন্ত্রে অরণিম্পুষ্ট আজোর নাম দেওয়া হইয়াছে আমু। 

'এই গেল প্রথমাবস্থা । ্িতীয়াবস্থ|! খাশ্বেদসংহিতাঁর 1 ১০ মণ্ডলের ৯৫ সূক্তে । 
এখানে উর্বশী পুরুরবা আর অরাণকাষ্ঠ নহে ; ইহারা নায়ক নায়িকা । পুরুরবা উর্্বশীর 
বিরহশঙ্কিত। এই রূপকাবস্থা । রূপকে উর্ববশী (৫ম খকে) বলিতেছেন, “হে প্ররুরবা, 
তুমি প্রাতাদিন আমাকে তিন বার রমণ করিতে” যজ্ঞের তিনটি আগ্মি ইহার ছারা সূচিত 
হইতেছে ।] পুরুরবাকে উর্বশী “ইলাপুক্র” বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন । ইল! শবের 
অর্থ পৃ্থব। $ পৃথিবারই প্ুক্র অরণিকাষ্ঠ। 

মহা ভারতে পুরুরবা এীতহাসিক চন্দ্রবংশীয় রাজা । চন্দ্রের পুক্র বুধ, বুধের পুক্র ইলা, 
ইলার পুঁজ পুরুরবা । উর্ধ্বণীর গর্ভে ইহার পুণ্র হয় ; তাহার নাম আয়ু 1 হুর যাহা 
উপরে উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহ! দেখিলে পাঠক দেখিতে পাইবেন, আয়ু সেই অরপিম্পৃষ্ট 
আজ্য ৷ মহাভারতে এই আম়ুর পুত্র বিখ্যাত নহুষ । ননুষের পুক্র বিখ্যাত যযাঁতি। 
যযাঁতির পুত্রের মধ্যে দুই জনের নাম যদ্র ও পুরু। যদ, যাঁদবাদগের আদিপুরুষ ; পুরু, 
কুরুপাগুবের আঁদিপুকষ। এই তৃতীয়াবস্থ'। তৃতীয়াবস্থায় অরাণকাঠ'ঈতিহাঁসিক সম্রাট: । 


* সতাত্রত সামশ্রমী কৃত অনুবাদ । 

1 সাহেবের বলেন, খাণ্েদসংহতা আর সকল সংতিতা হষ্টতে প্রাচীন । ইহার অর্থ 
এমন নয় যে, খক্সংহতার সকল সুক্তগুি সাম ও ফজুঃসংহতার সকল মন্ত্র হইতে 
প্রাচীন । যদি এ অর্থে এ কথা কেহ বলিয়! থাকেন ব' বুঝিয়া থাকেন, তবে তানি 
অতিশয় ত্রান্ত। এ কথার প্রকৃত ভাংপধ্য এই যে, খক্সংাহতায় এমন কতকগুলি সুক্ত 
আছে ষে, সেগুলি সকল বেদমন্ত্র অপেক্ষা! প্রাচীন । নচেৎ খকৃসংহিতায়.এমন অনেক 
সুক্ত পাওয়া যায় যে, তাহা স্প্ত্ঃ আধুনিক বলিয়া সাহেবেরাই স্বীকার করেন । 
অনেকগুলি ধক্‌ সামবেদসংহিতাতেও আছে খগ্েদসংাহতাতেও আছে । সংহিতা কেহ 
কাহারও অপেক্ষা প্রাচীন নহে, তবে কোন মন্ত্র অন্য মন্ত্রের অপেক্ষা প্রাচীন। এন্সপ 

প্রাচীন মন্ত্র ধক্সংহিতায় বেশশ আছে, কিন্ত খক্‌ সংহতায় এমন অনেক মন্ত্ও আছে যে, 
তাহা যন্ত্ুঃ সামের অনেক মন্ত্রের অপেক্ষা আধুনিক। দশম মণ্ডলের ৯৫ সূক্ত ইহার 
একটি উদাহরণ । 

1 মক্ষমালর প্রভৃতি এই রূপকের অর্থ করেন, উত্র্বশশ উষা', পুরুরবা সূর্য্য । 30181 
50 এই পণ্ডিতেরা কোন মতেই ছাড়তে পারেন না। যজুর্মন্্র যাহা উদ্ধৃত করিলাম, 
তাহাতে এবং তিন ৰার সংসর্গের কথায় পাঠক বুঝিবেন যে, এই রূপকের প্রকৃত অর্থ 
উপরে লিখিত হইল । 

$ সপমাংসাৎ পশূ ব্যাড়ো গোস্ভৃবাচান্তড়া ইলা ইত্যমরঃ । 

৪ কখন কখন এই নাম “আয়ুঃ” লিখিত হুইয়াছে। 


&০৬ বাঙ্কম রচনাসংগ্রহ 


চতুর্থ অবস্থা, বিষ্ণু, পন্ন প্রভৃতি পুরাণে । পুণাণ মকলে তৃতীয় অবস্থার ইতিহাস 
নৃতন উপন্যাসে রঞ্জিত হইয়াছে, তাহার দুটি নমুনা দিতেছি । একটি এই, 

উর্বশী ইন্দ্রসভায় নৃত্য করিতে করিতে মহারাজ পুরুরবাকে দেখিয়া মোহিত হওয়া 
নৃত্যের তাঁলভঙ্গ হওয়াতে ইন্দ্রের আহিশাপে পঞ্চপঞ্চাশং বর্ষ স্থরগভ্রষ্টা হইয়া! পুরুরবার 
সহিত বাস করিয়াছিলেন । 


আর একটি এইরূপ : 
পুর্বকাজে কোন সময়ে ভগবান ফু ধর্মগুজ্ঞ হইয়া গন্ধমাঁদন পর্বতে বিপ্লুল ₹পদ্থা 


করিয়াছিলেন । ইন্দ্র তাহার উগ্র তপস্যায় ভত তাহার বিদ্রার্থ কতিপয় অপ্সরার সাহত 
বসন্ত ও কামদেবকে প্রেরণ করেন । সেই সকল অপ্সরা যখন তাহার ধ্যান্ভঙ্গে অশক্ত। 
হইল, তখন ফাঁমদের অপ্সরাগণের উরু হইতে ইহাকে সৃজন করিলেন ৷ ইনিই তাহার 
তপোৌভঙ্গে সমর্থা হন । ইহাতে ইন্দ্র অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং ইহার রূপে মোহ 
হুইয়। ইহাকে গ্রহণ করিতে ইচ্ছ! করিলেন । ইনিও সম্মত! হইলেন । পরে মিত্র ও বরুণ 
ভাহাদিগের উরূপ মনোভাব জ্ঞাপন করিলে ইনি প্রত্যাখ্যান করেন। তাহাতে 
তাহাদের শাপে হানি মনুষ্ভভোগ্যা (অর্থাৎ প্ুরুরবার পড়া) হন। 

এই সফল কথার আলোচনায় আমরা স্পষ্টই বুকিতে পারি যে, যজুর্ব্বদসংহিতার' 
& অধ্যায়ের সেই মন্ত্রগাঁল সর্বাপেক্ষা প্রাচীন । তাহার পর, খণ্বেদসংহিতার দশম. 
মণ্ডলের ১৫ সৃক্ত। তারপর মহাভারত । তারপর পদ্মাদি পুরাণ । 

আমরা যে সকল গ্রন্থের উপর নির্ভর করিয়া কৃষ্ণচারিত্র বুঝিতে চেষ্টা করিব, 
তাহারও পৌর্বাপর্য্য এই নিয়মের অনুবর্তী হইয়া দির্দীরিত করা যাইতে পারে । দুই 
একটা উদাহরণের দ্বার! ইহা বুধাইতোঁছ। 

প্রথম উদাহরণ স্বরূপ পুতনাবধবৃত্তীন্ত দেওয়া যাঁউক । 

ইহাঁর প্রথমাবস্থা কোন গ্রন্থে নাই, কেবল অভিধানেই আছে, যেমন বিষ ধাতু হইতে 
বিষণ । পরে দেখি, পৃতনা যথার্থতঃ সৃতিকাগারস্থ শিশুর রোগ । কিন্ত পুতনা, 
শকুনিকেও বলে ; অতএব মহাভারতে পুতন1 শকুনি । বিষ্ণুপুরাণে আর এক সোপান 
উঠল ; বূপকে পরিণত হইল । পুতনা “বালঘাতিন৭” অর্থাং বালহত্যা যাহার ব্যবসায় ; 
*অতিভীষণা” ; তাহার কলেবর “মহৎ” ; নন্দ দেখিয়া ত্রাসযুক্ত ও বিস্মিত হইলেন । 
তথাপি এখনও সে মানবী ।* হারবংশে দুইটা কথাই মিলান হইল । পৃতনা মানবা 
বটে, কংসের ধাত্রী। কিন্তু সে কামরাপিণী পাক্ষিণী হইয়া ত্রজে আসিল । রূপকত্ব আর; 
নাই; এখন আখণান বা ইতিহাস; তৃতায়াবস্থা এইখানে প্রথম প্রবেশ কারিল । 
পাঁরণেষে ভাগবতে ইহার চুড়ান্ত হইল ৷ পৃতনা রোগও নয়, পক্ষিণীও নয়, মানবীও 
নহে । সে ঘোররূপা রাক্ষলী ৷ তাহার শরণর ছয় ক্রোশ বিস্তৃত হইয়া পতিত হইয়াছিল, 
দাতগুল! একট! লাঙ্গল-দণ্ডের মত, নাকের গর্ঘ গিরিকন্দরের তুল্য, স্তন দ্বইটা গণ্ডশৈল 
অর্থাং ছোট রকমের পাহাড়, চক্ষ অন্ধকৃপের তুল্য, পেটটা জলশুন্য হ্রদের সমান, ইত্যাদি 
ইত্যাদি । একটা পীড়া ক্রমশঃ এত.বড় রাক্ষপীতে পরিণত হইল, দেখিয়া পাঠক আনন্দ 
লা কাঁরবেন আমরা ভরসা করি, কিন্ত মনে রাখেন যে, ইহা চতুর্থ অবস্থা । 


+ ফোন অনুবাদকার অনুবাদে “'রাক্ষসী” কথাট! বলাইয়াছেন। বিষুপুরাণের মূলে এমন কথা নাই? 


কৃষ্চচিত্্ ৬০% 


ইহাতে পাই, অগ্রে মহাভারত ; তারপর বিষ্ুপুরাণের পঞ্চম অংশ ; তারপর হিবংশ+ 
তারপর ভাগবত । ' | 

আর একটা উদাহরণ লইয়! দেখা যাঁউক | কাঁল শবের পর ইয় প্রত্যয় করিলে 
কালিয় শব্দ পাওয়া যায় । কাঁলিয়ের নাঁম মহাভারতে নাই । বিষ্ণপুরাণে ফালিয়বৃতান্ত 
পাই। পড়িয়া জানিতে পারা যায় যে, ইহা কাঁল, এবং কালভয়নিবারণ কৃষ্ণপাদপন্প 
সম্বন্ধীয় একটি রূপক | সাপের একটি মাত্র ফণা থাকে, কিন্ত বিষুপুরাণে “মধ্যম ফণার” 
কথা আছে । মধ্যম বাললে তিনটি বুঝায় । বুকিলাম যে, ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্তমানাভিমুখী 
কালিয়ের তিনটি ফণা । কিন্ত হরিবংশকাঁর বূপকের প্রকৃত তাৎপর্য্য নাই বুঝিতে পারুন, 
বা তাহাতে নৃতন অর্থ দিবার আভপ্রায় রাখুন, তিনি দুইটি ফণ! বাড়াইয়া দিলেন ৮ 
ভাগবতকার তাহাতে সন্তষ্ট নহেন-_একেবারে সহত্র ফণা করিয়া দিলেন । 

এখন বালিতে পার কি না যে, আগে মহাভারত, পরে 'বিষুপুরাণের পঞ্চম অংশ, 
পরে হারিবংশ, পরে ভাগবত । 

এখন আর উদাহরণ বাড়াইবাঁর প্রয়োজন নাই, কৃষ্ণচরিত্র লিখিতে লাখিতে অনেঞ্চ, 
উদাহরণ আপনি আসিয়া পাঁড়বে । স্তুল কথা এই যে, যে গ্রন্থে মৌলিক, অনৈসর্গিক, 
উপন্যাসভাগ যত বাঁড়িয়াছে, সেই গ্রন্থ তত আধুনিক । এই নিয়মানুসারে, আলোচ্য গ্রন্থ; 
সকলের পৌর্ধাপর্ধ্য এইরূপ অবধারিত হয় । 

প্রথম ।॥ মহাভারতের স্তর । 

দ্বিতীয়। বিঞ্ুপুরাণের পঞ্চম অংশ । 

তৃতীয় । হরিবংশ। 

চতুর্থ । শ্রীমভ্ভাগবত | 

ইহা ভিন্ন আর কৌন গ্রন্থের ব্যবহার বিধেয় নহে । মহাভারতের দ্বিতীয় ও তৃতাণয় 
স্তর অমৌলিফ বলিয়া অব্যবহার্যা, কিন্ত তাহার অমৌলিলকত। প্রমাণ কারবার জন, এঁ 
সকল অংশের কোথাও কোথাও সমালোচনা করিব । ব্রন্মপূরাণ ব্যবহারের প্রয়োজন 
নাই, কেন না, বিফুপুরাণে যাহা আছে, ত্রন্মপুরাপণেও তাহা আছে ত্রন্মবৈবর্তপুরাঁপ' 
পারত্যাজা, কেন না, মৌলিক ত্রন্মবৈবর্ত লোপপ্রাঞ্ধ হইয়াছে । তথ'পি শ্রীরাধার বৃত্তান্ত 
জন্ত একবার ব্রক্মবৈবর্ত ব্যবহার করিতে হইবে । অন্যান্য পুরাণে কৃষ্ণকথা অতি সংক্ষিণত 
এজন্য সে সফলের ব্যবহার নিক্ষল। বিঞুপুরাণের পঞ্চমাংশ ভিন্ন চতুর্থাংশও কদাচিৎ 
ব্যবহার করার প্রয়োজন হইবে-_যথ স্যমস্তক মা, সত্যভাম1, ও জাম্ববগশবৃত্ান্ত। 

পুরাণ সকলের প্রাক্ষিপ্তবিচার দুর্ঘট । মহাভারতে যে সকল লক্ষণ পাইয়াছি, তাহী' 
হরিবংশে ও পুরাগে লক্ষ্য করা ভার । কিন্ত মহাভারত সম্বন্ধে আর যে দুইটা নিয়ম 
করিয়াছি যে, যাহা অনৈসগ্রিক, তাহা অনৈতিহাপিক ও আতিপ্রকৃত বাঁলয়৷ পরিত্যাগ? 
কাঁরব; আর যাহা নৈদশ্সিক, তাহাও যদি মিথ্যার লক্ষণাক্রাস্ত হয়, তবে তাহাও, 
পারত্যাগ করিব ; এই দুটি নিয়ম পুরাণ সম্বন্ধোও খাবে । 

এক্ষণে আমরা কৃষ্ণচরিজ্রকথনে প্রস্তুত | 


* ৪৬ পৃষ্ঠা দেখ। 


দ্বিতীয় থণ্ড--বৃন্দাবন 


যে মোহয়াত ভূতানি ম্নেহপাশানুবন্ধনৈ? | 
সর্গস্য রক্ষণার্থায় ওব্সৈ মোহাত্বনে নম ॥ 
- শান্তিপর্বব, ৪৭ অধ্যায় । 


প্রথম পারিচ্ছেদ-যদ্রবংশ 


প্রথম থণ্ডে আমর! পুরুরবার পুল্র আম়ুর কথা বিয়াছি। আয়ু যজুর্ধেদে যজ্জের 
বত মান্র। কিন্তু ধণ্েনসংহিভার ১০ম মগ্ডুলে তিনি এরীতহাসিক রাজ। ৷ ১০ম মণ্ডলের 
৪৯সুক্তের খষি বৈকু্ঠ ইন্দ্র। ইন্দ্র বলিতেছেন, “আমি বেশকে আর বশীভূত 
কাঁরয়। দিয়াছি।” 

আমুর পুজ নহুষ ৷ নহৃষের পুত্র যাতি। এই নন্থঘ ও যযাঁতর নামও খণ্থেদ- 
সংাহতায় আছে। হ্যাতির পীচ পুত্র ইতিহাস পুরাণে কণথত হইয়াছে । জে. য্, 
কনিষ্ঠ পুরু। আর তিন জনের নাম সুর, দ্রহ্থ, অগু। ইহার মধ্যে পুরু, যদ, এবং 
ুর্বঙুর নাম ধর্থেদসংহিতায় আছে (৯০ম, ৪৮1৪৯ সৃক্ত)। কিন্তু ইহীরা যে যযাতির 
প্র ব৷ পরস্পরের ভাই, এমন কথা খাণ্বেদসংহতায় নাই । 

কথিত আছে, যযাঁহর জোট চারি পু তাহার আজ্ঞাপালন না করায় তিনি এ 
গার পুজ্রকে অভিশপ্ত করিয়া, কনিষ্ঠ পুরুকে রাজ্যাভিধিস্ত করেন । এই পুরুর বংশে 
দ্বাস্ত। ভরত, কুরু, এবং অজমাঢ় ইত্য!দি ভূপাতিরা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । দ্র্যোধন 
ধিরাদ কৌরবেরা এই পুরুর বংশ । এবং কৃষ্ণ প্রভৃতি যাদবের! যদ্বুর বংশ । 
'অন্তত্তঃ পুরাণে ইতিহাসে সচরাচর ইহাই পাওয়া যায় যে, যযাতিপুত্র যু হইতে মখুরবাসী 
'যাদবদিগের উংপাত্ত। 

কিন্ত হরিবংশে আর এক কথা] পাওয়া যায়। হরিবংশের হরিবংশপর্ধের যে 
যন্ংশকথন আছে, তাহাতে যথাতিপুণ্র যদ্ধবরই বংশকথন । কিন্তু বিষ্ুপর্বেব ভিন্ন 
প্রকার আছে। ভথায় আছে যে, হ্ষ্যশ্ব নামে একজন ইক্ষাকুবংীয়, অযোধায় রাজ! 
ছিলেন । [তিনি মধুবনাধিপাতি মধুর কন্যা মধুমতাকে বিবাহ করেন। এই মধৃবনই 
'মথুরা। হ্য্যশ্ব অযোধ্যা হইতে কোন কারণে বিদ্বরিত হইলে হুশুরবাড়ী আপিয়! 
বাম করেন; ইহারই পুল্র যছ্ব। হ্য্যস্থের লোকান্তরে ইনি রাজ হয়েন। যদুর 
'পুজ্জ মাধব, মাধবের পুল সতত, সত্বত্বের পুত্র ভীম । মধুর পুত্র লবণকে রামের ভ্রাতা 
শক্রর বিগত কারয়া তাহার রাজ্য হস্তগত করিয়া মথুরানগর নির্মাণ করেন । হরিবংশে 
বলে, রাঘবর] মুর! ত্যাগ করিয়া গেলে, ভম তাহা পুনর্বার আধকাঁর ফরেন, এবং 
এই যহুসত্তৃত বংশই মধুরাবাসী যাদবগণ। | 

ধণ্বেদসং হতার দশম মণ্ডলের ৬২ সৃক্তে যদ ও তুর্বা (তুর্বস্ন ) এই দ্ুই জনের নাম 
আঁজ্ছ (১৩ খক্‌), কিপ্ত তথায় ইহাদিগকে দাসজাতীয় রাঁজ। বল! হইয়াছে । 

কিন্ত এ মণ্ডলের ৪৯ সুক্তে ইন্দ্র বলিতেছেন, “তুর্ববস্ু ও যদ এই দুই ব্যত্িকে আমি 
“বলবাদ্‌ বালয়া খ্যাতাপয় ফারয়াছি (৮খধক্‌)। এ সৃক্তের ৩ধকে আছে, 


কৃষ্ণচবিত্র ৬০৯ 


“আমি দস্যুজাতিকে “আর্য, এই নাম হইতে বঞ্চিত করিয়াছি ।৮* তবে দাঁসজাতীয় 
রাজাকে যে তিনি খ্যাতাপর্প করিয়াছিলেন, ইহাতে কি বুঝিতে পারা যায় ? এই যু 
আর্ধ্য, না অনার্য্য ? ইহা ঠিক বুঝ! গেল না । 

পুনশ্চ, প্রথম মণ্ডলের ৩৬ সৃক্তে ৯৮ খকের অর্থ এইন্প--“অগ্রির দ্বারা তুর্বসু, যদ 
ও উগ্রদেবকে দূর হইতে আমরা আহ্বান ফাঁর 1” অনার্য রাজ সম্বন্ধে আধ্য খাষির 
এরূপ উদ্ভি সম্ভব কি ? 

যাহা হউক, তিন জন যদ্বুর কথ। পাই । 

(৯) যযাঁতিপুজ । 

(২) ইক্ষাকুবংশীয় । 

(৩) অনাধ্য রাজ। ৷ 

কৃষ্ণ, কোন্‌ যদুর বংশে উৎপন্ন হইয়'ছিলেন, তাহা মীমাংসা কর! দ্র্ঘট । যখন 
তাহাদের মধুরায় ভিন্ন পাই না, এবং এ মথুর! ইক্াকুবংশীয়াদগের নিশ্মিত, তখন এই 
যাঁদবের ইক্ষাকৃবংশীয় নহে, ইহা জোর করিয়া বলা যায় না। 

যে যদ্ববংশেই কৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করুন, তদ্বংশে মধু সত্বত বৃষ্টি, অন্ধক, কুকুর ও ভোজ 
প্রভৃতি রাঁজগণ জন্মগ্রহণ কারয়াছিলেন । এই বৃষ্চি অন্ধক কুকুর ও ভোজবংশীয়েরা, 
একত্রে মথুরায় বাস করিতেন । কৃষ্ণ বৃঞ্চিবংশীয়, কংস ও দেবকশী ভে!জবংশীয়। কংস 
ও দেবকীর এক পিতামহ । 


দ্বিতীয় পারিচ্ছেদ-_কৃষ্ণের জন্ম 


কংসের পিতা উগ্রসেন যাদবাঁদগের অধিপাঁত বলিয়া বণিত হুইয়াছেন। কৃষ্ণের 
পি] বসুদেব, দেবকীঁর স্বামী । 

বসুদেব দেবকীকে বিবাহ করিয়া যখন গৃহে আনিতেছিলেন, তখন কংস প্রাঁতি- 
পূর্বক, তাহাদের রথের সারথ্য গ্রহণ কারিয়া, তাহাদিগকে লইয়া যাইতেছিলেন । এমন 
সময়ে দৈববাণী হইল যে, এ দেবকাঁর অফ্টমগভজাত পুত্র কংসকে বধ করিবে । খন 
আপদের শেষ করিবার জন্য ফংস দেবকীকে বধ করিতে উদ্যত হইলেন ৷ বস্ুদেব 
তাহাকে শান্ত কারয়া অঙ্গীকার কাঁরিলেন যে, তাহাদের যতগুাঁলি পুত্র হইবে, তিনি 
স্বয়ং সকলকে কংসহস্তে সমর্পণ করিবেন । ইহাতে আপাততঃ দেবকীর প্রাণরক্ষা 
হইল, কিস্ত কংস বস্ুদেব ও দেবকশীকে অবরুদ্ধ করিলেন । এবং তাহাদের প্রথম ছয় 
সন্তান বধ করিলেন । সপ্তমগ্ভস্থ সম্তভান গর্ভেই বিনষ্ট হইয়াছিল । পুরাণে কথিত 
হইয়াছে বিষুরর আজ্ঞানুসারে যোগনিদ্র সেই গর্ভ আকর্ষণ কারিয়া বসুদেবের অন্যা পত্ধীর 
গভে স্থাপিত করিয়াছিলেন । 

সেই অন্য পত্রী রোহিণী। মথুরার অদৃরে, ঘোষপল্পসীতে নন্দ নামে গোপব্যবসায়ীর 
বাস। তিনি বসুদেষের আত্মীয়। রোহিণীকে বমুদেব সেই নদ্দের গৃহে রাখিয়া 
শিয়াছিলেন। সেইখানে রোহিণী পুত্রসন্তান প্রসব কারিলেন । এই পুন্র, বলরাম । 


রি 
* এই কয়টি খকের অনুবাদ রমেশ বাবুর অনুবাদ হইতে উদ্ধত করা গেল । 
ব (৯ম)-_-৩৯ 


৬১০ বন্কিম রচনাসংগ্রহ 


দেবকশীর অষ্টমগর্ডে শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হইলেন । এবং ষথাকালে রাত্রে ভি 
হইলেন । বনুদেব তাহাকে সেই রাত্রেই নন্দালয়ে লইয়া গেলেন । সেই রাজ নন্দপড়ী 
যশোদ! একটি কন্য! প্রসব ফাঁরয়াছিলেন । পুরাণে কথিত হইয়াছে যে, ইনি সেই 
বৈষ্চবী শক্তি যোগনিদ্রা । ইনি যশোদাকে মুগ্ধ করিয়া রাখিলেন, ইত্যবসরে বসুদেব 
পুরিকে সৃতিকাগারে রাখিয়া কন্যাটি লইয়া স্থভবনে আিলেন ৷ সেই ঘন্যাফে তিনি 

ংসকে আপন কন্যা বাঁলয়া সমর্পণ কাঁরলেন। কংস তাহাকে বিন কাঁরিতে 
পারলেন না। যোগনিদ্রা আকাশপথে চলিয়া গেলেন, এবং বলিয়! গেলেন যে, 

সের নিধনকারণী কোন স্থানে জন্মিয়াছেন। ফংস তারপর ভগ্গিনীকে কারামুক্ত 
কাঁরলেন। কৃষ্ণ নন্দালয়ে রহিলেন । 

এ সকল অনৈসর্গিক ব্যাপার ; আমরা পূর্ববকৃত নিয়মানুসারে ত্যাগ করিতে বাধ্য । 
তবে ইহার মধ্যে একটু রীতহাতিক তত্বও পাঁওয়া যায় । কৃষ্ণ মথুরায় যদ্ববংশে, 
দেবকণীর গর্ভে, বসুদেবের রসে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । আঁত শৈশবে তাহাকে 
তাহার পিতা নন্দালয়ে* রাখিয়। আদিয়াছিলেন ৷ নন্দালয়ে পুশ্রকে লুকাইয়! রাখার 
জন্য তাহাকে কংসনাশবিষয্িণী দৈববাণীর ব। কংসের প্রাণভয়ের আশ্রয় লইতে হয় নাই । 
ভাগবত পুরাণে এবং মহাঁভারতীয় কৃষ্ণোক্তিতেই আছে যে, কংস এই সময়ে অতিশয় 
দুরাচারণ হইয়া উতঠিয়াছিল। সে গুরঙ্গজেবের মত, আপনার পিতা! উগ্তসেনকে পদচ্যুত 
ফারয়া আপাঁন রাজ্যাঁধকার করিয়াছিল । যাদবাদিগের উপর এরূপ পীড়ন আর্ত 
কাঁরয়াছিল যে, অনেক যাদব ভয়ে মথুরা৷ হইতে পলায়ন কাযা অন্য দেশে গিয়া বাস 
ফাঁরতেছিলেন । বনুদেবও আপনার অন্যা পড্তী রোহিণীকে ও তাহার পুত্রকে 
নন্দালয়ে রাখিয়ণছিলেন । এখন কৃষ্ণকেও কংসভয়ে নন্দালয়ে লুকাইয়া রাখিলেন । 
ইহা.সম্ভব এবং এীতহাসিক বাঁলয়া গ্রহ কর! যাইতে পারে । 


তৃতীয় পারচ্ছেদ--শৈশব 


কৃষ্ণের শৈশব সম্বন্ধে কতকগুলি বিশেষ অনৈসিক কথা পুরাণে কাথত হইয়াছে। 
একে একে তাহার পারিচয় দিতোছি। 

১) পৃতনাবধ | পতন! কংসপ্রেরতা রাক্ষসী । সে পরমরূপবতীর বেশ ধারণ 
ক্কারয়া নন্নালয়ে কৃষ্ণবধার্থ প্রবেশ করিল । তাহার স্তনে বিষ বিলেপিত ছিল । সে 
শ্রীকৃষ্কে স্তন্যপান করাইতে লাগিল । কৃষ্ণ তাহাকে এরূপ নিগীড়ত করিয়া স্তন্তপান 
ফ্ষারলেন যে, পৃতনার প্রাণ বাহির্গত হইল । সে তখন নিজ রূপ ধারণ করিয়া ছয় ক্রোশ 
ত্বৃমি ব্যাপিয়া নিপাতিত হইল । 

মহাভারতেও শিশুপালবধ পর্বাধ্যায়ে পৃতনাবধের প্রসঙ্গ আছে। শিশুপাল, 


+ কৃষ্ণচরিতের প্রথম সংস্করণে আমি কৃষের নন্দালয়ে বাসের কথা অবিশ্বাস করিয়াছিলাম। এবং 
"তাহার পোষকতায় মহাভারত হইতে প্রমাণ উদ্ধত করিয়াছিলাম। সেই সকল কথ! আমি পুনশ্চ 
উপযুক্ত স্থানে উদ্ধত করিব। এক্ষণে আমার ইহাই বক্তব্য যে? এক্ষণে পুনর্ববার বিশেষ বিচার করিয়া 
সে মত কিয়দংশে পরিত্যাগ করিয়াছি। আপনায় ভ্রান্তি স্বীকার করিতে আমার আপত্তি নাই-_ 
দৃরবৃদ্ধি ব্যক্তির জান্তি সরাচরই ঘটিয়! থাকে। 


কৃষ্চপ্রিত্র ৬১৯ 


পৃতনাঁকে শকুনি বলিতেছেন । শকুন বিলে, গৃধ, চল এবং স্টামপক্ষীকেও বৃঝায় । 
বজলবান্‌ শিশুর একটা ক্ষুদ্র পক্ষী বধ কর! বিচিত্র নহে। 

কিন্তু পৃতনার আর একটা অর্থ আছে । আমরা যাহাকে “গেঁচোয় পাওয়া" বালি, 
সৃতিক্কাগারস্থ শিশুর সেই রোগের নাম পু্তনা । সফলেই জানে যে, শিশু বলের সাহিত 
স্তবুপান কারতে পারিলে এ রোগ আর থাকে না । বোধ হয়, ইহাই পৃতনাবধ । 

২। শকটবিপর্য্যয়। যশোদা, কৃষ্ষকে একথানা! শকটের নীচে শুয়াইয়! 
রাখিয়াছিলেন । কৃষ্ণের পদাধাতে শকট উল্টাইয়! পড়িয়াছিল । থণ্থেদসংহিতায় 
ইন্দ্রকৃত উধার শকটভগ্রনের একটা কথা আছে । এই কৃষ্ণকৃত শকটভঞ্জন, সে প্রাচীন 
রূপকের নৃতন সংস্কাঁরমাত্র হইতে পারে । অনেকগুলি বৈদিক উপাখ্যান কৃষ্ণ- 
লীলান্তর্গত হইয়াছে, এমন বিবেচনা করিবার কারণ আছে। 

৩। তাহার পর মাতৃক্রোড়ে কৃষ্ণের বিশ্বসতরমৃতিধারণ, এবং স্থায় ব্যাদিতানন-মধ্যে 
যশোদাকে বিশ্বরূপ দেখাঁন। এট! প্রথম ভাগবতে দেখতে পাই। ভাগবতকারেরই 
রচিত উপন্যাস বোধ হয় । 

৪। তৃণাবর্ত। তৃণাবর্ত নামে অদ্নর কৃষ্ণকে একদা আকাশমার্গে তুলিয়া 
লইয়া গিয়াছিল । ইহার যেরূপ বর্ণনা দেখা যায়, তাহাতে বোধ হয়, ইহা চক্তবামু মাত্র । 
চক্রবায়ুর রূপ ধরিয়াই অনুর আসিয়াছিল, ভাগবতে এইরূপ কথিত হইয়াছে । এই 
উপাখ্যানও প্রথম ভাগবতেই দেখিতে পাই । মুতরাং ইহাও অমৌলিক সন্দেহ নাই । 
চক্রবায়ুতে ছেলে তুলিয়া ফেলাও বিচিত্র নহে। 

৫ । কৃষ্ণ একদা মৃত্তিকা ভোজন করিয়াছিলেন । কৃষ্ণ সে কথা অস্বীকার করায়, 
যশোদা তাহার মুখের ভিতর দেখিতে চাহিলেন । কৃষ্ণ হা করিয়া বদনমধ্যে বিশ্ববন্াণড 
দেখাইলেন । এটিও কেবল ভাগবতণয় উপন্যাস । 

৬। ভাগবতক্ষার আরও বলেন, কৃষ্ণ ইাটিয়া বেড়াইতে শিখিলে তিনি গোপীদিগের 
গৃহে অত্যন্ত দৌরাআ্য করিতেন | অন্যান্য দৌরাত্মযমধ্যে, ননশী মাখন চুরি করিয়া 
থাইতেন। বিষুঃপুরাপেও এ কথা নাই ; মহাভারতেও নাই । 

হিবংশে ননী মাখন চুরির কথা প্রসঙ্গক্রমে আছে৷ ভাগবতেই ইহার বাড়াবাড়ি । 
যে শিশুর ধর্াধর্মজ্ঞান জন্মিবার সময় হয় নাই, সে খাস্ চুরি করিলে ফোন দোষ হইল 
না। যাঁদ বলি যে, কৃষ্ণকে তোমরা জীশ্বরাবত1র বল; তাহার কোন বয়গেই জানের 
অভাব থাফিতে পারে না । তাহার উত্তরে কৃষ্কোপাসকেরা বলিতে পারেন যে, ঈশ্বরের 
চুরি নাই। জগতই ধাহার--সব ঘ্বত নবনশত মাখন ধাহার সৃষ-তিনি কার ধন লইয়! 
চোর হইলেন? সবই ত তাহার । আর যদি বল, তানি মানবধর্মাবলন্বী--মানবধর্ছে 
টার অস্ত পাপ, তাহার উত্তর এই যে, মানবধর্্মাবলম্বী শিশুর পাপ নাই, ফেন না, শিশুর 
ধর্মাধর্্জ্ঞান নাই । কিন্তু এ সকল [বিচারে আমাদের কোন প্রয়োজন নাই__ফেন না, 
কথাটাই অমূলক । যদ মৌলিক কথা হয়, ত'বে ভাগবতকার, এ কথা যে ভাবে 
বাঁলয়াছেন, তাহ বড় মনোহর । 

ভাঙ্গবতকার বলিয়াছেন যে, ননণ মাখন ভগবান নিজের জন্য বড় চুরি কারতেন না? 
বানরদিগকে খাওয়াইতেন । বানরাদিগকে খাওয়াইতে না পাইলে শুইয়! পাড়য়া 


৬৯২ বাহ্কম রচনাসংগ্রহ 


কাদিতেন। ভাগবতকার বলিতে পারেন যে, কৃষ্ণ সর্ববভূতে সমদর্শী ; গোপীরা হথেই 
ক্ষীর নবনশত থায়,-_বানরেরা পায় না, এজগ গোপীদিগের লইয়া বানরদিগকে দেন । 
তিনি সর্বভুতের ঈশ্বর, গোী ও বানর তাহার নকট ননী মাখনের তুল্যাধিকারা । 

এই শিশু সর্ধজনের জন্য সহৃদয়তাপরবশ, স্বজনের দুখমোচনে উদ্যত । তিষ্যকৃ- 
জাতি বানরদিগের জন্য তাহার কাতরতার ভাগবতকার এই পরিচয় দিয়াছেন । আর 
একটি ছৃঃখিনী ফলবিক্রেত্রীর কথ! বিয়াহেন। কৃষ্ণের নিকট সে ফল লইয়া আপিলে 
কৃঞ্ণ অঞ্জলি ভারয়! তাহাকে রত্র দিলেন । কথাগুির ভাগবত ব্যতাঁত প্রমাণ কছু নাই ; 
কিন্ত আমর! পরে দেখিব, পরাহতই কৃষ্ণের জীবনের ত্রত। | 

৭। হযমলার্জুনভঙ্গ । একদ! কৃষ্ণ বড় “হ্রস্তপণী” করিয়াছিলেন বলিয়া, যশোদা 
উহার পেটে দাঁড় বাধিয়, একটা উদৃখলে বাঁধিয়া রাখিলেন । কৃষ্ণ উদৃধল টায় 
লইয়া চঁলিলেন । যমলাজ্জ্বন নামে দুইটা গ্রাছ ছিল । কৃষ্ণ তাহার মধ্য দিয়া 
চিলেন। উদৃখল, গাছের মুলে বাঁধিয়া গেল । কৃষ্ণ তথাপি চাঁলজেন ৷ গাছ দুইটা 
ভাঙ্গিয়া গেল। 

এ কথা বিষ্পুপুরাণে এবং মহাভারতের শিশুপালের তিরস্কারবাক্যে আছে। কিন্ত 
ব্যাপারট। কি? অর্জন বলে কুরচি গাছকে ; ঘমলাজ্জবন অর্থে জোড়া কুরচি গাছ। 
কুরচি গাছ সচরাচর বড় হয় না, এবং অনেক গাছ ছোট দেখা যায় । যাঁদ চারাগাছ হয়, 
তাহা হইলে বলবান্‌ শিশুর বলে এরূপ অবস্থায় তাহ! ভাঙ্গয়! যাইতে পারে । 

কিন্ত ভাগবতকার পুর্বপপ্রচলিত কথার উপর, আতিরঞ্জন চেষ্টা করিতে ভ্রুটি করেন 
নাই । গাছ দুইটি কুবেরপুজ ; শাপানিবন্ধন গাছ হইয়াছিল, কৃষ্ণম্পর্শে মুক্ত হইয়া স্বধামে 
গমন করিল । কৃষ্ণকে বন্ধন করিবার কালে গোকুলে যত দড়ি ছিল, সব যোড়া দিয়াও, 
কাঁচ ছেলের পেট বাঁধা গেল না । শেষে কৃষ্ণ দয়! করিয়! বাধা! দিলেন । 

বিষ্ণুর একটি নাম দামোদর । বাহিরাক্দরয়ানগ্রহকে দম বলে। উদ উপর, 
খা গমনে, এজন্য উদর অর্থে উৎকৃষ্ট গতি । দমের দ্বারা যিনি উচ্চস্থান পাইয়াছেন, 
তিনিই দামোদর । বেদে আছে, বিষণ তপহ্যা! করিয়া বিষুত্ব লাভ ফাঁরয়াছেন, নাহলে 
তিনি ইন্দ্রের কনিষ্ঠ মাত্র । শঙ্করাচার্য্য দামোদর শবের এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন । 
তিনি বলেন, “দমাদিসাঁধনেন উদর] উৎকৃষ্টা গতির্ধা তয়া গম্যত ইতি দামোদরঃ 1৮ 
মহাভারতেও আছে, ““দমাদ্দামোদরং বিদুঃ 1” 

কিন্ত দামন্‌ শব্ধে গোরুর দড়িও বুঝায় । যাহার উদর, গোরুর দড়িতে বাঁধা 
হইয়াছিল, সেও দামোদর । গোরুর দড়ির কথাটা উঠিবার আগে দামোদর নামটা 
প্রচলিত ছিল । নামটি পাইয়া ভাগবতকার দড়ি বাধার উপন্থাসটি গাঁড়য়াছেন, এই 
বোধ হয় নাকি ? 

এক্ষণে নন্দাদি গোপগণ পূর্বববাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে চলেন । 
কৃষ্ণ নানাবিধ বিপদে পড়িয়াছিলেন, এইরূপ [বিবেচনা করিয়াই তাহারা হৃন্দাবন গেলেন, 
এইরূপ পুরাখে লিখিত আছে । বৃন্দাবন অধিকতর সুখের স্থান, এজন্যও হইতে পারে । 
হরিবংশে পাওয়া যায়, এই সময়ে ঘোষনিবাসে বড় বৃকের ভয় হইয়াছিল । গোপেরা 
ভাই সেই স্থান ত্যাগ ফারিয়া গেল । 


কৃষ্ণচারত্ ৬৯৩ 
চতুর্থ পরিচ্ছেদ কৈশোরলীলা 


এই বৃন্দাবন ফাব্যজগতে অতুল্য সৃষ্টি। হরিংপ্রষ্পশোভিত পৃঁজিনশালিনণ 
কলনাদিনশ ফািন্পীকৃলে কোিল-মমূর-ধ্বনিত-কুঞ্জবনপারিপুর্ণা, গোপবালকগণের 
শৃঙ্গবেণুর মধুর রবে শন্দময়ী, অসংখ্যকুপ্নমামোদস্ববাসিতা, নানাভরণভৃষিত! বিশালায়ত- 
লোচনা ব্রজদুন্দরীগণমমলম্তা বৃন্দীবনস্থলী, স্মৃতিমাত্র হাদয় উৎফুল্ল হয় । কিন্ত কাব্যরস 
আস্বাদন জন্য কালবিলম্ব করিবার আমদের সময় নাই । আমরা আরও গুরুতর তত্বের 
অন্বেষণে নিয়ুজ । 

ভাঁগবতকা'র বলেন, বৃন্দাবনে আসার পর কৃষ্ণ ক্রমশঃ তিনটি অসুর বধ কারিলেন,_- 
(৯) বংসাস্ুর, (২) বকাসুর,। (৩) অথাসুর । প্রথমটি বংসবূপী, 'ছিতীয়টি 
পক্ষিরূণী, তৃতীয়টি সর্পরূপী। বলবান বালক, এ সকল জন্ত গোপালগণের 
অনিষ্টকারণ হইলে, তাহাদিগকে বধ করা বিচিত্র নহে। কিন্তু ইহার একটিরও 
কথা বিষুপুরাণে বা মহাভারতে, এমন কি, হরিবংশেও পাওয়া যায় না। সুতরাং 
অমৌলিক বলিয়া তিনটি অসুরের কথাই আমাদের পরিত্যাজ্য । 

এই বংসাসগুর, বকাঁসুর এবং অধাসুরবধোপাখ্যান মধ্যে সেরূপ তত্ব খুঁজলে না 
পাওয়া যায়, এমত নহে । বদ ধাতু হইতে বংস;? বন্ক্‌ ধাতু হইতে বক, এবং 
অথ ধাতব হইতে অঘ। বদ্‌ ধাতু প্রকাশে, বন্কৃ কৌটিল্যে, এবং অঘ্‌ পাপে। 
যাহার! প্রকাশ্টবাদী বা নিন্দক, তাহারা বংস, কুটিল শক্রুপক্ষ বক, পাপীরা অথ । 
কৃষ্ণ অপ্রাধকৈশোরেই এই 'ত্রিবধ শক্র পরাস্ত করিলেন । য্জুর্ধবেদের মাধ্যন্দিনী 
শাখার একাদশ অধ্যায়ে অগ্রিচয়নমন্ত্রের ৮০ কগ্িকায় যে মন্ত্র, তাহাতেও এইরূপ 
শক্রদগের নিপাতনের প্রার্থনা দেখা যাঁয় । মন্ত্রটি এই + 

“হে অগ্নে! যাহারা আমাদের অরাতি, যাহার! দ্বেষী, যাহারা নিন্দক এবং 
যাহারা জিঘাংসু, এই চারি প্রকার শক্রকেই ভম্মসাং কর ।”% 

এই মন্ত্রের বোশর ভাগ অরাতি অর্থাং যাহার! ধন দেয় না (ভাষায় জুয়াচোর), 
তাহাদের নিপাতেরও কথা আছে। কিন্তু ভাগবতকার এই রূপক রচন্নাকালে এই 
মন্ত্রটি যে স্মরণ করিয়াছিলেন, এমত বোধ হয় । অথবা ইহা বলিলেই যথেষ্ট হয় যে, 
এ রূপকের মুল এ মন্ত্রে আছে। 

তার পর ভাগবতে আছে যে, ত্রক্গা, কৃষ্ণকে পরাক্ষা করিবার জন্য একদা 
মায়ার দ্বারা সমস্ত গোপাল ও গ্রোবংসগণকে হরণ করিলেন । কৃষ্ণ আর এক 
সেট্‌ রাখাল ও গোবৎসের সৃষ্টি কিয়া পুর্ব্ববং বিহার কারিতে লাগিলেন । 
কথাটার তাংপর্য্য এই যে, ব্রন্মাও কৃষ্ণের মহিমা বুঝিতে অক্ষম । তার পর একাদন, 
কৃষ্ণ দাবানলের আগুন সকলই পান কাঁরলেন। শৈবদিগের নখলকণ্ঠের বিষপানের 
উপন্যাস আছে । বৈষ্ণবচুড়ামণি তাহার উত্তরে কৃষ্ণের অগ্নিপানের কথা বিলেন । 

এই বিধ্যাত কালিয়দমনের কথ] বিবার স্থান ৷ কালিয়দমনের কথাপ্রসঙ্গমাজ 
মহাভারতে নাই । হরিবংশে ও বিষুরপুরাণে আছে । ভাগবতে বিশিষ্টরূপে সম্প্রসারিত 


* সামশ্রমীকৃত অনুবাদ 


৬১৪ বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ 


হইয়াছে । ইহা উপন্তাসমাত্র-_-অনৈসগিকতায় পরিপুর্ণ। ফেবল উপন্যাস নহে__রূপক । 
রূপকও অতি মনোহর । 

উপন্যাসটি এই | হয়ুনার এক হ্দে বা আবর্তে কালিয় নামে এক বিষধর সর্প 
সপাঁরবারে বাদ করিত। তাহার বনু ফণা। বিষুঃপুরাণের মতে তিনটি,* হারবংশের 
মতে পাঁচটি, ভাগবতে সহস্র। তাহার অনেক স্ত্রী পুক্র পৌজ্র ছিল। তাহা'দিগের 
বিষে সেই আবর্তের জল এমন বিষময় হইয়া উঠিগ্নাছিল যে, তজ্জন্য নিকটে কেহ 
তিঠিতে পারিত না। অনেক ব্রজবালক ও গোবংস সেই জল পান ফরিয়৷ প্রাণ 
হারাইত । সেই বিষের জ্বালায়, তরে কোন তৃণলতা বৃক্ষাদিও বাঁচিত না । 
পক্ষিগণও সেই আবর্তের উপর দিয়া উড়িয়া গেলে বিষে জর্জরিত হইয়া জলমধ্যে 
পতিত হইত। এই মহাসপের দমন করিয়া বৃন্দাবনস্থ জীবগণের রক্ষাবিধান, 
শ্রীকৃষ্ণের অভিপ্রেত হইল। তিনি উললম্ফনপুর্ববক হুদমধ্যে নিপতিত হইলেন । 
কািয় তাহাকে আক্রমণ করিল। তাহার ফণার উপর আরোহণ ফারিয়া, বংশধর 
গোপবালক নৃতা করিতে লাগিলেন । ভুজঙ্গ সেই নৃত্যে নিপীড়িত হইয়া রূধিরবমন- 
পূর্বক মুমূর্য হইল। তখন তাহার বণিতাগণ কৃষ্ণকে মনুষ্তভাষায় স্তব করিতে 
লাগিল। ভাগবতকার তাহাদিগের মুখে যে স্তব বসাইয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া 
ভুজঙমাঙ্গনাগণকে দর্শনশান্ত্রে সৃপাগুতা বাঁলয়া বোধ হয়। বিষুপুরাপে তাহাদের 
মুখাদিগ্গিত স্তব বড় মধুর; পাড়য়া বোধ হয়, মনুষ্যপত্রগণকে কেহ গরলোদগারিণী 
মনে ফরেন করুন, নাগপত্রীগ্ণ সৃধাবহিণী বটে। শেষ কািয় নিজেও কৃষ্ণম্তুতি 
আরম্ভ করিল। শ্রীকৃষ্ণ সম্ত্ট হইয়! কাঁলিয়কে পারত্যাগ করিয়া, যমুন। পাঁরত্যাগপুর্ববক 
সমুদ্রে গিয়া বাম করিতে তাহাকে আদেশ কঠিলেন। কালিয় সপরিবারে পলাইল । 
বয়ন প্রসম্পসলিলা হইলেন । 

এই গেল উপন্যাস । ইহার ভিতর যে রূপক আছে, তাহা এই । এই কলবাহনী 
কৃ্সলিলা ফালিন্দী অন্ধকারময়ণী ঘোরনাদিনী কালল্রোতস্বতী। ইহার আতি 
ভয়ঙ্কর আবর্ত আছে। আমরা যে সকলকে দুঃসময় বা বিপংকাল মনে কার, 
তাহাই ফালন্রোতের আবর্ত। আতি ভাষণ বিষময় মনুস্তশক্র সকল এখানে লুকায়িত 
ভাবে বাস করে। ভুজঙ্গের ম্যায় তাহাদের নিভৃত বাস, ভুজঙ্গের ন্থায় তাহাদের 
কুটিল গতি, এবং ভুজঙ্গের গ্যায় অমোঘ বিষ । আধিভৌতিক, আধ্যাত্মিক, এবং 
আধিদৈবিক, এই ্রিবিধবশেষে এই ভুজঙ্কের তিন ফণা । আর যদ মনে করা 
যায় যে, আমাদের হীন্দ্রয়রীতই সকল অনর্থের মুল, তাহা হইলে, পঞ্ষোব্দরিয়ভেদে 
ইহার পাঁচটি ফণা, এবং আমাদের অমঙ্গলের অসংখ্য কারণ আছে, ইহা ভাবিলে, ইহার 
মহত্র ফণা । আমরা ঘের বিপদাবর্তে এই ভুজঙ্গমের বণীত্ুত হইলে জগদীম্থরের পাদপনন 
বাতীত, আমাদের উদ্ধারের উপায়ান্তর নাই । কৃপাপরবশ হইলে তানি এই বিষধরকে 
পদদিত ফারিয়া মনোহর মৃত্তিবকাশপূর্বক অভয়বংশশ বাদন ফরেন, শুনিতে 
পাইলে জীব আশাম্িত হইয়া সুখে সংসারযাত্রা নির্বাহ ফরে। করালনাদিন” 
ফালতরিণী প্রসন্নসালিল! হয়। এই কৃষ্সলিলা ভমনাদিনী ফালত্রোতন্বতীর আবর্ভ- 


ক প্মধ্যমং কণং* ইহাতে তিনটি বুঝায়। 


কৃষ্ণচারত্র ৬১ 


মধ্যে অমঙ্গজভুজঙ্গমের মন্তকারূঢ এই অভয়বংশশীধর মৃতি, পুরাণকারের অপূর্ব সৃষ্টি !' যে 
গাঁড়য়। পূজ। করিবে, কে তাহাকে পৌলিক বলিয়া উপহাস করিতে সাঃস ফারিবে? 

আমর! ধেনুফাস্ুর (গর্দিভ ) এবং প্রলম্বাসুরের বধবৃত্তান্ত কিছু বালব না, ফেন 
ন, উহ! বলরামকৃত--কৃষ্ণকৃত নহে । বন্ত্রহরণ সম্বন্ধে যাহ! বক্তব্য, তাহা আমর] অনু 
পারচ্ছেদে বলিব, এখন ফেবল গরিযজ্ঞরৃত্ান্ত বলিয়া এ পাঁরচ্ছেদের উপসংহার করিব । 

বৃন্দাবনে গোবর্ধন নামে এক পর্বত ছিল, এখনও আছে। গৌঁসাই ঠাকুরের! 
এক্ষণে যেখানে বৃন্দাবন স্থাপিত করিয়াছেন, সে এক দেশে, আর গিরিগোবর্ধন 
আর এক দেশে । িস্ত প্ররাণাদিতে পাঁড়, উহ বৃদ্দাবনের সীমান্তস্থিত। এ পর্ববত 
এক্ষণে যে ভাবে আছে, তাহ! দেখিয়! বোধ হয় যে, উহ! ফোন ফালে, ফোন প্রাকাতিক 
বিপ্লবে উৎক্ষিপ্ত হইয়া পুনঃস্থাঁপিত হইয়াছিল । বোধ হয়, অনেক সহত্র বংসর এ ক্ষুদ্র 
পর্বত এ অবস্থাতেই আছে, এবং ইহার উপর সংস্থাপিত হইয়া উপন্যাস রচিত হইয়াছে 
যে, শ্রীকৃষ্ণ এ গিরি তুলিয়া সপ্তাহ ধারণ করিয়া পুনর্ধ্বার সংস্থাপন ফরিয়াছিলেন । 

উপন্যাসট! এই । বর্ধান্তে নন্দাদি গোপগণ বংসর বৎসর একট! ইন্দ্রযজ্ঞ করিতেন । 
তাহার আয়োজন হইতেছিল । দেখিয়া কৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন যে, ফেন ইহা 
হইতেছে ? তাহাতে নন্দ বলিলেন, ইন্দ্র বৃষ্টি ফরেন, বৃট্টিতে শস্য জন্মে, শস্য খাইয়। 
আমরা ও গোপগণ জীবন ধারণ করি, এবং গোসকল দ্বগ্ধবতী হয়। অতএব ইন্দ্রের 
পূজা করা কর্তব্য । কৃষ্ণ বলিলেন, আমর! কৃষী নাঁহ। গাভীগণই আমাদের 
অবলম্বন, অতএব গাভগণের পূজা, অর্থাং তাহাদিগকে উত্তম ভোজন করানই আমাদের 
বিধেয়। আর আমরা এই গিরির আশ্রিত, ইহার পুজা করুন । ব্রাহ্মণ ও ক্ষুধার্ত- 
গণকে উত্তমরূপে ভোজ করান। তাহাই হইল। অনেক দীন্দরিদ্র -ক্ষুধার্ড এবং 
ব্রান্মণগণ (তাহার! দরিদ্রের মধ্যে) ভোজন করিলেন । গাভীগণ খুব খাইল। 
গোবর্দনও মৃত্তিমান হইয়! রাশি রাশি অন্নব্যঞ্জন খাইলেন। কথিত হইয়াছে যে, 
কৃষ্ণ নিজেই এই মৃত্তিমান্‌ গার সাজিয়া খাইয়াছিলেন । 

ইন্্রযজ্ঞ হইল নাঁ। এখন পাঠক জানিতে পারেন যে, আমাদের পুরাণেতিহাসোক্ত 
দেবতা ও ব্রাঙ্গণ সকল ভারি বদ্‌রাগী । ইন্দ্র বড় রাগ করিলেন। মেঘগণকে আজ 
দিলেন, বৃষি ফাঁরয়! বৃন্দাবন ভাসাইয়। দাও । মেঘসফ্ফল তাহাই ফরিল। বৃন্দাবন 
ভাসিয়] যায় । গোবংস ও ব্রজবাসগণের দুঃখের আর সীমা রহিল না । তখন শ্রীকৃষ্ণ 
গোবর্ধন উপাড়িয়। বৃন্দাবনের উপর ধারলেন ৷ সপ্তাহ বৃষ্টি হইল, সপ্তাহ তানি পর্ববত 
এক হাতে তুলিয়া ধাঁরয়া রাখিলেন। বৃন্দাবন রক্ষা পাইল। ইন্দ্র হার মানিয়া, 
কৃষ্ণের সঙ্গে সম্বন্ধ ও সান্ধ স্থাপন করিলেন । 

মহাভারতে শিশুপালবাক্যে এই গিরিযজ্ঞের কিঞ্চিং প্রসঙ্গ আছে। শিশুপাল 
বলতেছে যে, কৃষ্ণ যে বল্সীকতুল্য গোবর্ধন ধারণ করিয়াছিল, তাই ফি একটা বিচিত্র 
ফথ!? কৃষ্ণের প্রতৃত অল্নব্ঃঞজনভোজন সম্বন্ধেও একটু বঙ্গ আছে। এই পথ্যন্ত। 
কিন্ত গোবর্ধন আজিও বিষ্্মীন, -বল্পীক নয়, পর্বত বটে। কৃষ্ণ কি এই পর্ববত 
সাত দিন এক হাতে ধরিয়! রাখিয়াছিলেন ? ধীহারা তাহাকে ঈশ্বরাবতার বলেন, 
ভাহারা বাঁলতে পারেন ঈশ্বরের অসাধ্য ক্ষি? স্বীকার করি--ফিন্ত সেই সঙ্গে 


৬৯৬ রাক্ম রচনখনংগ্রহ 


জিজ্ঞাসাও কার, ইশ্বরাবতারের পর্ববতধারণের প্রয়োজন কি? ধীহার ইচ্ছ। ব্যতীত 
মেঘ এক ফৌটাও বৃষ্টি করিতে সমর্থ হয় না, সাত দিন পাহাড় ধায় বৃষ্টি হইতে 
বৃন্দাবন রক্ষা কারবার তাহার প্রয়োজন কি? বীহার ইচ্ছামাত্রে সমস্ত মেঘ বিদুবিত, 
বৃষ্টি উপশাস্ত, এবং আকাশ নির্মল হইতে পারিত, তাহার পর্বত তুলিয়া ধারিয়া সাত দিন 
খাড়া থাকিবার প্রয়োজন কি ? 

ইহার উত্তরে কেহ বালিতে পারেন, ইহা ভগবানের লীল! ৷ ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা, আমরা 
কুপ্র বৃদ্ধিতে বুঝিব ফি? ইহাঁও সত্য, কিন্ত আগে বুঝব যে, ইনি ভগবান্‌, তাহার পর 
গিরধারণ তাহার ইচ্ছাবিস্তারিত লীলা বলিয়া স্বীকার করিব। এখন, ইনি ভগবান্‌ 
ইহ বুঝিব ক প্রকারে? ইহীর কার্ধ্য দেখিয়া । যে ফার্য্ের আভিপ্রায় বা সুসঙ্গতি 
রৃঝিতে পারিলাম না, সেই কার্য্যের কর্ত। ঈশ্বর, এরূপ দিদ্ধান্ত করতে পারা যায় কি? 
না বুঝিয়া কোন সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া যায় কি? যদি তাহা না যায়, তবে অনৈসগ্লিক 
পরিতঠাগের যে নিয়ম আমর। সবস্থাপৰ করিয়াছি, তাহার অনুবর্তী হইয়। এই 
গিরিধারণবৃত্তাস্তও উপন্তাসমধ্যে গণনা করাই বিধেয় | তবে এতটুকু সত্য থাকিতে পারে 
যে, কৃষ্ণ গোপগণকে ইন্দ্রযজ্জ হইতে বিরত.করিয়া গিরিযজ্ঞে প্রবৃত্ত করিয়াছিলেন । 
তার পর বাকি অনৈসগ্লিক ব্যাপারট। গোবর্ধনের উৎখাত ও পুনস্থাপিত অবস্থা অনুসারে 
গঠিত হইয়াছে । 

এরূপ কার্যের একটা নিগৃঢ ভাৎপর্য্যও দেখা যাঁয়। যেমন বুঝিয়াছি, তেমনই 
রুঝাইতোঁছ। 

এই জগতের একই ঈশ্বর । ঈশ্বর ভিন্ন দেবতা নাই। ইন্দ্র বলিয়া কোন দেবতা নাই। 
ইন্দ: ধাতু বর্ষণে, তাহার পর রক প্রত্যয় ফারলে ইন্দ্র শব পাওয়া যায়। অর্থ হইল 
যিনি বর্ষণ করেন | বর্ষণ করে কে? খানি সর্ববকর্তা, সর্বব্র বিধাতা, তিনিই বৃষ্টি 
ফরেন,_বুষ্টির জন্য একজন পৃথক্‌ বিধাতা! কল্পন। করা বা বিশ্বাস করা যায় না। ভবে 
ইন্দ্রের জন্য হজ্ঞ বা সাধারণ যজ্ঞে ইন্দ্রের ভাগ প্রচলিত ছিল বটে। এরূপ ইন্দ্রপুজার 
একট৷ অর্থও আছে । ঈশ্বর অনন্ত প্রকৃতি, তাহার গুণ সকল অনন্ত, কার্য্য অনন্ত, শক্তি" 
সকলও সংখ্যায় অনন্ত । এরূপ অনন্তের উপাসনা কি প্রকারে করিব £ অনন্তের ধ্যান 
হয় কি? যাহাদের হয় না, তাহারা তাহার ভিন্ন ভিন্ন শক্তির পৃথক্‌ পৃথক উপাসনা করে। 
এরূপ শক্তি সকলের বিকাঁশস্থল জড়জগতে বড় জান্বল্যমান ৷ সফল জড়পদার্থে তাহার 
শত্তির পারচয় পাই । ত-সাহায্যে অনন্তের ধ্যান সুসাধ্য হয়। এই জন্য প্রাচীন 
আর্ধাগণ তাহার জগংপ্রসবির্ভৃত্ব স্মরণ করিয়া সূর্য্যে, তাহার সর্ববাবরকতা স্মরণ 
ফাঁরয়া বরুণে, তাহার সর্বতেজের আধারভূতি স্মরণ কিয়! আগ্মিতে, তাহাকে জগং প্রাণ 
স্মরণ কাঁরয়া বামুতে, এবং তন্রপে অন্থান্য জড়পদার্থে তাহার আরাধনা করিতেন ।* 


পাগপএা অত এ ৮ ৮দী ৮ ৮ 


* যধন আমি প্রথম “প্রচার” নামক পত্রে এই মত প্রকাশিত করি, তখন অনেকে অনেক কথা 
বলিয়াছিলেন। অনেকে ভাবিয়াছিলেন, আমি একটা নৃতন মত প্রচার করিতেছি। তাহার! জানেন 
না যে, এ আমার মত নহে, স্বয়ং নিরুক্তকার যাস্কের মত। আমি যাক্কের বাক্য নিয়ে উদ্ধত করিতেছি__ 

“মাহাত্াদ্‌ দেবতায়া এক আত্মা বহধা স্র়তে। একস্থাত্বনোহগ্তে দেবা: প্রত্যন্কানি তবস্তি।4% 

আত্মা এব এবাং রখে| ভবতি, আত্মা অশ্বাঃ, আত্মা আমুধম্‌, আত্মা ইবব$) আত্মা সর্ববদেবস্ত।% 


কৃষ্চারিত্র ৬৯৭ 


ইন্ড্রে এইরূপ তাহার বর্ধণকাঁরণী শক্তির উপাসন! করতেন । কালে, লোকে উ শাসনার 
অর্থ ভুলিয়া গেল, ক্ষিন্ত উপাসনার আকারটা বলবান্‌ রাহল । ফালে এইরূপই ঘটিয়া 
থাকে ; ত্রান্মণের তরিসন্ধ্যা সম্বন্ধে তাহাই ঘটিয়াছে ; ভগবদ্গীতায় এবং মহাভারতের 
অন্তর দেখিব যে, কৃষ্ণ ধর্মের এই মৃতদেহের সংকারে প্রবৃত--তংপারিবর্তে আত উচ্চ 
ঈশ্বরোপাসনাতে লোককে প্ররৃত করিতে যত্রবান্‌ । যাহা পাঁরণত বয়সে প্রচারিত 
কারয়াছিলেন, এই গিরিযজ্ঞ তাহার প্রবর্তনায় তাহার প্রথম উদ্যম । জগদ"শ্বর সর্ববভৃতে 
আছেন ; মেঘেও যেমন আছেন, পর্ববতে ও গৌবংসেও সেইরূপ আছেন । যাঁদ মেঘের 
বা আকাশের পুজা করিলে তাহার পৃজ! কর] হয়, তবে পর্বত বা গোগণের পুজ। 
কাঁরলেও ঠাহারই পুজ| করা হইবে । বরং আকফাশাদি জড়পদার্থের পুজা অপেক্ষা 
দরিদ্রদগের এবং গোবংসের সপরিতোষ ভোজন করান আধকতর ধর্খানুমত । গিরি- 
যজ্ঞের তাংপর্য)ট! এইরূপ বুঝি । 


পঞ্চম পারিচ্ছেদ_ ব্রজগোপী-_বিষুপুরাণ 


কৃষ্ণদ্বেষীদিগের নিকট যে ক্ষথা কৃষ্ণচারত্রের প্রধান ফলম্া, এবং আধুনিক কৃষ্- 
উপাসকদিগের নিকট যাহা কৃষ্ণভক্তির কেন্দ্রম্বরপ, আম এক্ষণে সেই তত্বে উপস্থিত । 
কৃষ্ণের সহিত ব্রজ্গোপীদিগের সম্বন্ধের কথা বলতেছি । কৃষ্চরিত্র সমালোচনায় এই 
তত্ব আতিশয় গুরুতর । এই জন্য এ কথা আমর! অতিশয় বিস্তারের সহিত হিতে 
বাধ্য হইব। ' 

মহাভারতে ব্রজগোগীদিগের কথা কিছুই নাই । সভাপর্ববে শিশুপালবধ-পর্ববাধ্যায়ে 
শিশুপালকৃত সবিস্তার কৃষ্ণনিন্দা আছে । যদি মহাভারতপ্রণয়নকালে ব্রজগোগীগণঘটিত 
কৃষ্ণের এই কলঙ্ক থাকিত, তাহা হইলে, শিশুপাল অথবা যিনি শিশুপালবধবৃত্তান্ত প্রণীত 
করিয়াছেন, তিনি কখনই কৃষ্ণনিন্দাকালে তাহ পাঁরত্যাগ কাঁরতেন না। অতএব 
নিশ্চিত যে, আদিম মহাভারত প্রণয়নকালে এ কথা চিত ছিল না-_তাহার পরে গঠিত 
হইয়াছে । 

মহাভারতে কেবল এঁ সভাপর্ষ্ দ্রোপনীবন্ত্রহরণকালে, দ্রৌপদীকৃত কৃষ্ণস্তবে 'গোগী- 
জনপ্রিয়, শব্টা আছে, যথা_ 

“আকৃম্যমাণে বসনে দ্রৌপগ্াা চিন্তিতো হরিঃ । 
গোবিন্দ দ্বারকাবাসিন্‌ কৃষ্ণ গোপীজনপ্রিয় ! ॥* 

বৃন্দাবনে গোপীদিগের বাস । গোপ থাকিলেই গোপী থাকবে । কৃষ্ণ আতিশয় 
সুন্দর, মাধূর্য্যময় এবং ত্রীড়াশীল বালক ছিলেন, এজন্য তিনি গোপ গোপী সকলেরই প্রিয় 
ছিলেন । হরিবংশে আছে যে, শ্রীকৃষ্ণ বালিকা ম্ববতী বৃদ্ধা দকলেরই প্রিয়পাত্র ছিলেন । 
এবং যমলাঞ্গুনভঙ্গ প্রততত উৎপাতকালে শিশু কৃষ্ণকে বিপন্ন দেখিয়া গোপরমণীগণ 
রোদন কারিত এরূপ লেখা আছে । অতএব এই 'গোপীজনপ্রয়” শবে সুন্দর শিশুর প্রতি 
ভ্রীজনসূলভ স্নেহ ভিন্ন মার কিছুই বুঝায় না। 

আমরা পুর্বে যে নিয়ম করিয়াছি, তদনুপারে মহাভারতের পর বিষুবপুরাণ দেখিতে 
হয়, এবং পূর্বে যেমন দেখিয়াছি, এধনও তেমনই দোধব যে, বিধুপুরাণ, হরিবংশ এবং 


&৯৮ বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ 


ভাগবত পুরাণে উপন্যাসের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে । এই ব্রজগোপীতত্ব মহাভারতে 
নাই, বিষুপুরাণে পবিভ্রভাবে আছে, হরিবংশে প্রথম কিঞিৎ বিলাসিতা প্রবেশ 
ফরিয়াছে, তাহার পর ভাগবতে আদিরসের অপেক্ষাকৃত বিস্তার হইয়াছে, শেষ 
্র্লাবৈবর্তপুরাণে তাহার শ্রোত বহিয়াছে । 

এই সকল ঘথ| সবিস্তারে বুঝাইবার জন্য আমরা বিষ্তপুরাণে যতটুকু গোপীদিগের 
ফথা আছে, তাহা সমস্ত উদ্ধত করিতেছি । ছুই একটা শব্দ এরূপ আছে যে, তাহার 
স্বই রকম অর্থ হইতে পারে, এজন্য আমি মূল সংস্কৃত উদ্ধৃত করিয়া পশ্চাং তাহা অনুবাদিত 
ফাঁরলাম। 


“কৃষ্ণস্ত বিমলং ব্যোম শরচন্দ্রস্য চান্দ্রকাম্‌ । 

তথ] কুমুপিনীং ফুল্লামামো দিতাদিগন্তরামূ ॥ ১৪ ॥ 
বনরাজিং তথা কুজদভৃঙ্ষমালাং মনোরমাম্‌ । 
বিলোকা সহ গোপীভির্খনশ্চক্রে রতিং প্রতি ॥ ১৫ ॥ 
সহ রামেণ মধুরমতাঁব বনিতাপ্রিয়মূ । 

জগৌ কলপদং শোরিরানাতন্ত্রী কৃত-ব্রতমূ ॥ ৯৬ ॥ 
রম্যং গীতধ্বনিং শ্রুত্বা সন্ত্জ্যাবসথাংস্তদা | 
আজগ্স্ত্রতা গোপোযা হত্রান্তে মধুসৃদনঃ ॥ ১৭ ॥ 
শনৈঃ শনৈর্জগৌ গোপী কাচিং তস্য লগ্মানুগমূ । 
দতাবধানা'কাঁচিতু তমেব মনসা স্মরন্‌ ॥ ১৮ ॥ 
কাঁচং কৃষ্ধেতি কৃ্ণেতি প্রোস্ত। লজ্জামুপাগতা | 
যযো চ ফাচিং প্রেমান্ধা তৎপারশ্বমবিলজ্জিতা ॥ ৯৯ ॥ 
কাঁচদাবসৎস্যান্তঃস্থিতা দৃষ্্ী বাহগু“রুন্‌। 
তন্ময়ত্বেন গোবিন্দং দধ্যোৌ মশীলিতলোচনা ॥ ২০। 
তচ্চিন্তা বিপুলা হলাদ-ক্ষীণপুপ্যচয়া তথা । 
তদপ্রাপ্রিমহাহুঃখবিজীনাশেষপাতকা॥ ২৯ ॥ 
চিন্তয়ন্তী জগৎসৃতিং পরব্রন্মগ্বরাপিণমূ । 
নিরুচ্ছাসতয়৷ মুকভিং গতান্তা গোঁপকন্তকা ॥ ২২॥ 
গোপীপারবৃতো রাত্রিং শরচ্চন্দ্রমনোরমাষ্‌ । 
মানয়ামীদ গোঁবিন্দো রাসারস্ভরসোতসুকঃ ॥ ২৩॥ 
গোপাশ্চ বৃন্দশঃ কৃষ্ণচেষ্টাস্বায়ততমুর্তয়ঃ | 

অগ্যদেশং গতে কৃঙ্চে চেরুবুন্দাবনাস্তরমূ ॥ ২৪ ॥ 
কৃষ্ণে নিরুদ্বন্থদয়। ইদমৃচুঃ পরম্পরমূ । 
কৃষ্ঠোহহমেতঙ্ললিতং ব্রজামযালোক্যতাং গতিঃ | 
অন্ন ব্রবীতি কৃষ্স্য মম গীতিনিশাম্যতাম্‌ ॥ ২৫ ॥ 
দুষ্ট কাঁলিয়! তিষ্ঠাত্র কৃষ্তোইহমিতি চপরা! । 
বাহুমান্ডোটা কৃষস্য লশলাসর্ধ্বস্বমাদদে ॥ ২৬ ॥ 


কৃষ্ণচারত্র ৬৯৪ 


অন্যা ব্রবীতি ভো গোপ। নিঃশক্কৈঃ স্থীয়তামিহ | 
অলং বৃষ্টিভয়েনাত্র ধৃতো। গোবর্ধনো ময়! ॥ ২৭ ॥ 
ধেনুকোহয়ং ময়া ক্ষিপ্তে। বিচরস্ত যথেচ্ছয়। | 

গোপী ত্রবশীতি বৈ চান্যা কৃষ্ণলীলানুকারিণী ॥ ২৮ ॥ 
এবং নানা প্রকারাসু কৃষ্ণচেষ্টানু তাস্তদা। 

গোপ্যো বাগ্রাঃ সমঞ্চের রম্যং বুন্দাবনং বনমূ ।২৯॥ 
বিলোঁক্যৈক' ভুবং প্রাহ গোপী গোপবরাঙ্গন! । 
পুলকাঞ্চিতসর্বাঙ্গী বিকাশিনয়নোংপলা ॥ ৩০ ॥ 
ধ্বজবজ্রাসুণাজ্জাহ্ব-রেখাবন্ত্যালি ! পশ্ঠত | 
পদান্যেতাঁন কৃষ্ণস্য লশলালঙ্কৃতগামিনঃ ॥ ৩৯ | 
কফাপি তেন সমং যাতা৷ কৃতপুণ্যা মদালস!। 

পদানি তগ্যাশ্চৈতানি ঘনান্ল্পতনুনি চ ॥ ৩২॥ 
প্ুস্পাবচয়মত্রো্চৈশ্ক্রে দামোদরো গ্রুবমূ । 
যেনাগ্রাক্রান্তমাত্রাণি পদশণন্যত্র মহাজনঃ ॥ ৩৩ ॥ 
অত্রোপবিশ্ত সা তেন কাপ পুস্পৈরলঙ্কৃতা । 
অন্জন্মান সর্ববাত্ম। বিষুর ভ্যঙ্চিতো যয়া ॥ ৩৪ ॥ 

পু বন্ধনসম্মান-কৃতমানামপাস্য তাম্ব। 
নন্দগোপনুতো যাতো মার্গেণানেন পশ্ঠত ॥ ৩৫ ॥ 
অনুযানেহসমথান্যা নিতম্ব ভরমন্থরা] । 

যা গন্তব্যে দ্রতং যাত নিম্পাদাগ্রসংস্থিতিঃ ॥ ৩৬ ॥ 
হন্তন্তস্তাগ্রহস্তেয়ং তেন যাতি তথা সি । 
অনায়তপদন্যাপ! লক্ষ্যতে পদপদ্ধতিঃ ॥ ৩৭ ॥ 
হস্তসংস্পর্শমান্েণ ধুর্তেনৈষা বিমানিতা | 
নৈরাশ্তমন্দগামিন্যা নিবৃতং লক্ষ্যতে পদমূ ॥ ৩৮ ॥ 
নুনমুক্ত! ত্বরামী "ত পুনরেক্ামি তেহত্তিকমূ । 

তেন কৃষ্ণেন যেনৈষা ত্বরিতা পদপদ্ধাতঃ ॥ ৩৯ ॥ 
প্রাবস্টো গহনং কৃষ্ণ পদমত্র ন লক্ষ্যতে ৷ 
নিবর্তধ্বং শশাহাস্য নৈতন্দীধিতিগোচরে 1৪০ ॥ 
িবৃত্তাস্তাস্ততে গোপ্যো নিরাশাঃ কৃষ্ণদর্শনে । 
যমুনাতীরমাগত্য জগুস্তচ্চারতং তদা॥ ৪৯॥ 

ততো দদৃশুরায়ান্ত, বিকাশি-মুখপন্থজম্‌ । 
গোপাস্ত্রেলোক্যগোগ্চারং কৃফমব্রিই-চে্টিতমূ ॥ ৪২ ॥ 
কাঁচিদালোক্য গোবিন্দমায়ান্তমতিহছিতা । 

কৃষ্ণ কৃফ্ণেতি কৃষ্ণেতি প্রাহ নান্ছুদৈরয়ং ॥ ৪৩ ॥ 
কাচিদ্জভস্ুরং কৃত্বা ললাটফলকং হরিমূ । 
িলোক্যে নেত্রভৃজাভ্যাং পপৌ তম্মুখপন্থজম্‌ ॥ ৪9 ॥ 


৬২০ বাঙ্কম রচনাদংগ্রহ 


কাঁচদালোক্য গোবন্দং নিমীলিত-বিলোচন] । 

তষ্ৈব রূপং ধ্যায়ন্তগী যোগাবঢ়েব চাবভো ॥ ৪৫ | 

ততঃ কাশ্চিং প্রিয়ালাপৈঃ কাশ্চিদ্জ ভঙগ-বশক্ষণৈঃ | 

নিনেহনুনয়মন্যাশ্চ করম্পশেন মাধব; ॥ ৪৬॥ 

তাভিঃ প্রসন্ন চিত্তাভিগোগীভিঃ সহ সাদরমূ । 

ররাম-রাসগোঠীভিরুদার-চরিতে। হারিঃ ॥ ৪৭ ॥ 

রাসমগুল-বন্ধোহপি কৃষ্ণপাশ্বমনুজবতা | 

গোপীজনেন নৈবাভূদেকস্থানস্থিরাত্মনী ॥ ৪৮ | 

হন্তে প্রগৃহ চৈকৈকাং গোপিকাং“রামণ্ডঙ্লীমূ । 

চকার তংকরস্পর্মনিমশলিতপৃশাং হরি: ॥ ৪৯ ॥ 

ততঃ স বৰৃতে রাঁসশ্চলদ্বলয়নিস্বঃ2 | 

অনুযাঁতশরংকা ব্য-গেয়গীতিরনুক্রমাং ॥ ৫০ | 

কৃষ্ণ: শরচ্চন্দ্রমসং কৌমুন্লীং কুমুদাকরমূ । 

জগো গোগজনস্তেকং কৃষ্ণনাম পুনঃ পুনঃ 1 ৫৯ ॥ 

পরিবর্ত মেণৈকা চলদ্বলয়লাপিনীম্‌ । 

দদৌ বাহুলতীং স্কন্ধে গোপী মধুনিঘাতিনঃ ॥ ৫২ । 

কাচিং প্রবিলসদ্বাুঃ পারিরভ্য চুচৃন্ব তম্‌ । 

গোগী গীতস্ততিব্যাজ নিপৃণ। মধুসুদনমূ ॥ ৫৩ ॥ 

গোপীকপৌলসংশ্লেষমাভপত্য হরেভুজৌ । 

পুলকোদগমশস্যায় স্বেদাস্থু ঘনতাং গতৌ ॥ ৫৪ ॥ 

রাসগেয়ং জগো কৃষ্ণো যাবং তারতরধ্বনিঃ 

সাধু কৃষ্কাত কৃষ্ণেতি তাবং ত৷ ছিগুণং জগ্ডঃ ॥ ৫৫ ॥ 

গতে তু গমনং চক্তুধলনে সংমুখং যয্ুঃ | 

প্রতিলোমানুলোমাভ্যাং ভেজুর্গোপাঙ্গনা হরিমূ ॥ ৫৬॥ 

স তথা সহ গোগীভী ররাম মধুসুদনঃ । 

যথাবকেটি প্রমতঃ ক্ষণন্তেন বিনাঁভবং ॥ ৫৭ | 

তা বার্য্যমাণাঃ পাতিভঃ পিতৃভিত্রীতৃভিস্তথা | 

কৃষ্ণং গোপাঙ্গন। রাত্রোৌ রময়স্তি রতিপ্রিয়াঃ ॥ ৫৮ ॥ 

সোহাপ কৈশোরকবয়ে। মানয়ন্‌ মধ্সুদনঃ | 

রেমে তাভিরমেয়াত্ম! ক্ষপাপু ক্ষপিতাহিতঃ ॥” ৫৯। 

বিষুপুরাণমূ, পঞ্চমাংশ, ৯৩ অঃ 
দনশ্মলাকাশ, শরচ্চন্দ্রের চান্দ্রকা, ফুল্পকৃমুদিনী, দিক সকল গন্ধামোদিত, তৃঙ্গ- 

মালাশব্দে বনরাজি মনোরম, দেখিয়। কৃষ্ণ গোগীিগের সহিত ক্রীড়া করিতে মানস 
করিলেন ৷ বলরামের সাহত সৌতি অতীব মধুর শ্ত্রীজনাপ্রয় নানাতন্ত্রীসম্মিলিত 
অশ্ফুটপদ সঙ্গীত গান কারলেন। রম্য গীতধ্বানি শুনিয়া তখন গৃহপারত্যাগপুর্ববক বা 
মধুসূদন আছেন, সেইখানে গোগীগণ ত্বরাত্িতা হইয়। আসিল । কোন শোপী তাহার 


কৃষ্ণচরিত্র ৬২৯ 


লয়ানুগমনপূর্বক ধাঁরে ধীরে গাঁয়তে লাগিল । কেহ বা কৃষ্ণকে মনোমধ্যে ল্মরপূর্ববক 
তাহাতে একমন! হইল । কেহ বা কৃ্ণ কৃষ্ণ বিয়! লজ্জিতা হইল ৷ কেহ বা লজ্জাহীীনা 
ও প্রেমান্ধা হইয়! তাহার পার্খে আসিল । কেহ বা গৃহমধ্যে থাকিয়া বাহিরে গুরুজনকে 
দেখিয়া নিমীলিতলোচন! হইয়। গোবিন্দকে তন্ময়ত্বের সাহত ধ্যান কাঁরতে লাগিল । 
অন্যা গোপবন্যা৷ কৃষ্ণচিন্তাজনিত বিপুলাহলাদে ক্ষীণপুণ্যা হইয়া এবং কৃষ্ণকে অপ্রাপ্ধিহেতু 
যে মহাঁদ্ুঃখ, তদ্দার! তাহার অশেষ পাতক বিলীন -হইলে, পরব্রন্মস্থরূপ জগংকারণকে 
চিন্ত। কিয়! পরোক্ষার্থ জ্ঞানহেত্‌ মুক্তলাভ করল । গোবিন্দ শরচ্চন্দ্রমনোরম রাত্রিতে 
গোপীজন কর্তৃক পরিবৃত হইয়া রাসারম্তরসে* সমূৎসূক হইলেন । কৃষ্ণ অন্যত্র চলিয়া গেলে 
গোপীগ্ণ কৃষ্ণচেষ্টার অনুকারিণী হইয়া! দলে দলে বৃন্দাবনমধ্যে ফিরিয়া বেড়াইতে লাগিল; 
এবং কৃ্ণে নিরুদ্ধন্বদয়া হইয়া পরম্পরকে এইরূপ বলিতে লাগিল, 'আমি কৃষ্ণ, এই 
লাঁলতগতিতে গমন করিতেছি, তোমরা আমার গমন অবলোকন কর।' অন্যা বলিল, 
আমি কৃষ্ণ, আমার গান শ্রবণ কর, অপরা বলিল, “দুষ্ট কালিয়! এইখানে থাক, 
আমি কৃঞ্ণ', এবং বাহু আস্ফোটন-পূর্ববক কৃষ্ণলীলার অনুকরণ করিল। আর কেহ 
বলিল, 'হে গোপগ্নণ! তোমরা নির্ভয়ে এইখানে থাক, বৃথা বৃষ্টির ভয় করিও না, 
আমি এইখানে গোবদ্ধন ধারয়। আছি |, অন্য কৃষ্ণলীলানুকারিণী গোপী বাঁলল, 
এই ধেনুককে আমি নিক্ষিপ্ত করিয়াছি, তোমরা যদৃচ্ছাক্রমে বিচরণ কর |” এইক্সপে 
সেই সকল গোগী তংকালে নানাপ্রকার কৃষ্ণচেষ্টানুবন্তিনী হইয়া ব্যগ্রভাবে রম্য 
বৃন্দাবন বনে সঞ্চরণ করিতে লাগিল। এক গোপবরাঙ্গনা গোপী তৃমি দেখিয়া 
র্বাঙ্গ পুলকরোমাঞ্চিত হইয়া এবং নয়নোংপল বিকশিত ফারিয়া বলিতে লাগিল, 
“হে সখি! দেখ, এই ধ্রজবদ্রা্ুশরেখাবন্ত পদচিহসকল লীলালম্বতগামী কৃষ্ণের 
কোন পুণ্যবতী মদালসা তাহার সঙ্গে গিয়াছে; তাহাঁরই এই সকল ধন এবং ক্ষ 
পদচিহুগুলি । সেই মহাঁত্মার (কৃষ্ণের) পদাঁচহ্র অগ্রভাগ মাত্র এখানে দেখা 
যাইতেছে, অতএব নিশ্চিত দামোদর এইখানে উচ্চ পৃষ্পসকল অবাঁচত করিয়াছেন । 
তিনি ফোনও গোপীকে এইখানে বসিয়া পৃষ্পের দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন । সে 
জন্মন্তরে সর্বাত্ম। বিষুকে অচ্চিত কারিয়া থাকবে । প্ুপবন্ধনসম্মানে সে গব্বিতা 
হইয়! থাকিবে, তাই তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া নন্দগোপমূত এই পথে গমন কারয়াছেন 
দেখ। আর এই পাদাগ্রাচহ্ন সকলের নিয়ত দেখিয়া (বোধ হইতেছে) নিতত্বভার- 
মন্তরা কেহ তাহার সঙ্গে গমনে অসমর্থা হইয়া গন্তব্যে দ্রুত গমনের চেষ্টা 
করিয়াছিল। হে সাথ, আর এইখানে পদচিহ্ন সকল দোঁিয়! বোধ হইতেছে যে, 
সেই অনায়ত্তপদন্যাসা গোপীকে তানি হস্তে গ্রহণ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। সে 
হস্তসংস্পর্ম পরেই সেই ধূর্তের দ্বারা পারিতাক্ঞ হইয়াছিল ; কেন না, এ পদাচহ ছারা 
দেখা যাইতেছে যে, সে নৈরাশ্রহেতু মন্দগামিনী হইয়া প্রাতানবৃত| হইয়াছিল । আর 
সেই কৃষ্ণ নিশ্চিত ইহাকে বলিয়াছিলেন যে, শীঘ্রই গিয়া আমি তোমার নিকট 


* রাস অর্থে নৃত্যবিশেষ £ “অন্টোন্তব্যতিষক্তহত্তানাং স্্ীপুংসাং গান্পতাং মওলীবূপেণ আমতা 
দ্বত্যুবিনোদঃ রাসো। নাম?” ইতি ভ্রীঘরঃ। 


৬২২ বঙ্কিম রচ্নাসংগ্রহ 


পৃনর্বার আসিতেছি । সেই জন্ত ইহার পদপদ্ধতি আবার ত্বারত হইয়াছে । এখন 
গহনে কৃষ্ণ প্রবেশ করিয়াছেন বোধ হয়, কেন না, আর পদচিহ দেখা যায় না।. 
এখানে আর চন্দ্রকিরণ প্রবেশ করে না। আইস ফিরিয়া যাই | 

“অনভ্তর গোপীগণ দেখিল, বিকাশিতমুখপন্কজ ত্রেলোক্যের রক্ষাকর্ত1 আরবরা 
কৃষ্ণ আিলেন । কেহ গোবিন্দকে আগত দেখিয়া! অত)ন্ত হধিত-হইয়া-কৃফ কৃষ্ণ কৃষ্ণ 
বলিতে লাগিল, আর কিছুই বলিতে পারিল না। ফোন গোপী ললাটফলকে 
জভঙ্গ কাঁরয়া, হরিকে দেখিয়া, তাহারা মুখপন্কজ নেত্রভূঙ্গদ্বয়ের দ্বারা পান কাঁরিতে 
লাগিল; কেহ গোঁবন্দকে দেখিয়া নিমীলিত লোচনে যোগারূঢ়ার ম্বায় শোভিত 
হইয়া তাহার রূপ ধ্যান করিতে লাগিল । অনন্তর মাধব তাহাদিগকে অনুনয়নশয় 
বিবেচনায় কাহাকে ব। প্রিয়ালাপের দ্বারা, কাহাকে বা জ্ওঙ্গবীক্ষণের দ্বারা, কাহাঁকে 
বা করম্পর্শের দ্বার! সান্তনা করিলেন । পরে উদারচরিত হার প্রসন্নচিত| গোগীদিগের 
সহিত সাদরে রাসমণ্ডলমধ্যে ক্রীড়া করিতে লাগিলেন । কিন্ত তাহারা কৃষ্ণের পার্থর 
ছাড়ে না, এক স্থানে স্ির থাকে, এজন্য সেই গোপীদিগের সহত রাসমগুলবন্ধও হইল 
না। পরে একে একে গোপীদিগ কে হস্তের দ্বারা গ্রহণ করিলে তাহারা তাহার করম্পর্শে 
নিমীলিতচক্ষু হইলে কৃঙ্ণ রাসমগুলণী প্রস্তুত করিলেন । অতঃপর গোপীদিগের 
চঞ্চলবলয়শব্দিত এবং গোঁপীগণগীত শরংকাব্যগানের দ্বারা অনুষাত রাসক্রীড়ায় তিনি 
প্রবৃত্ত হইলেন । কৃষ্ণ শরচ্চন্দ্র ও কৌমুদশী ও কুমুদ সম্বন্ধীয় গান কারলেন । 
গোপীগণ পুনঃ পুনঃ এক কৃষ্চনামই গাঁয়িতে লাঁগিল। এক গোণী নর্তনজনিত শ্রমে 
শ্রান্ত হইয়া চঞ্চলবলয়ধ্বানীবাশিষ্ট বাহুলত! মধুসূদনের স্কন্ধে স্থাপিত ফাঁরল। 
ফপটতায় নিপুণা কোন গোগী কৃষ্ণগীতের স্তৃতিচ্ছলে বাহুদ্বারা তাহাকে আলিঙ্গন 
কাঁরয়া মধৃসৃদনকে চ্ান্বিত করিল । কৃষ্ণের ভুজদ্বয় কোন গোপীর কপোলসংক্লেষপ্রাপ্ত 
হইয়া প্ুলকোদগমরূপ শক্যোৎপাদনের জন্য স্বেদান্থমেঘত্ব প্রাপ্ত হইল। তারতর 
ধ্বানতে কৃ্ণ যাবংকাল রাসগীত গাঁয়িতে লাগিলেন, তাবংকাল গোগীগণ “সাধু কৃষ্ণ, 
সাধু কৃষ্ণ বলিয়া দ্বিগুণ গাঁয়ল । কৃঞ্চ গেলে তাহারা গমন ফরিতে লাগিল, কৃষ্ণ 
আবর্তন করিলে তাহার! সম্মুখে আপিতে লাগিল, এইবপ প্রতিলোম অনুলোম গতির 
দ্বারা গোপাঙ্গনাগণ হরিকে ভজন ফরিল। মধুন্দন গোপীদিগের সহিত সেইখানে 
ক্রীড়া করিলেন । তাহারা তাহাকে বিনা, ক্ষণমাত্রকে কোটি বংসর মনে করিতে 
লাগিল। ক্রীড়ানুরাগিণী গোপাঙ্গনাগণ পতির দ্বারা, পিতার দ্বারা, ভ্রাতার দ্বারা 
নিবারিত হইয়াও রাত্রিকালে কৃষ্ণের সহিত ক্রীড়া করিল । শক্রধ্বংসকারশ 
অমেয়াত্মা মধূস্দনও আপনাকে কিশোরবয়স্ক জানিয়া, রাত্রে তাহাদিগের সহিত ক্রুীড়। 
কাঁরলেন |” 

এই অনুবাদ সম্বন্ধে একটি কথা বক্তব্য এই যে, “রমৃ"-্ধাতুনিষ্পন্ন শব্দের অর্থে আমি 
জ্রীড়ার্থে “রম” ধাতু বুবিয়াছি ; যথা, “রতীপ্রয়া” অর্থে আমি 'ক্রুীড়ানুরাগিণী, 
বুবিয়াছি । আদৌ “রমূ” ধাতু ক্রীড়ার্থেই ব্যবহত ৷ উহার যে অর্থান্তর আছে, তাহা 
জ্াাড়ার্থ হইতেই পশ্চাং নিষ্পন্ন হইয়াছে । রাত ও প্রতিপ্রিয়' শব্দ এই অর্থে 
যে কৃফণলশঙ্গায় সচরাচর ব্যবহৃত হইয়! থাকে, তাহার অনেক উদাহরণ আছে । পাঠক 


কৃষচারি্র ৬২৪ 


হারিবংশের সধষষিতম পুস্তকান্তরে অঙ্টষঠিতম অধ্যায়ে এইরূপ প্রয়োগ দেখবেন ।* 
তথায় ক্রীড়াশীল গোপালগণকে রাতিপ্রিয়' গোপাল বল! হইয়াছে । আর এই অর্থই 
এখানে সঙ্গত, কেন না, “রাস” একটি ক্রীড়াবিশেষ। অগ্যাঁপি ভারতবর্ষের কোন 
কোন স্থানে এরূপ ক্রীড়া বা তা প্রচলিত আছে। রাসের অর্থ ফি, তাহ! শ্রীধর 
স্বামী বুঝাইয়াছেন । তানি বলেন__ 

“অন্যোম্যব্যতিষজহস্তানাং স্ত্রীপ্ংসাং গায়তাং পালারিগে। ভ্রমতাঁং নৃত্যবিনোদো 
রাসো নাম 1৮ 

অর্থাৎ স্ত্রীপুরূষে পরম্পরের হাত ধাঁরয়া গাঁয়তে গায়িতে এবং মগ্ুলীরূপে ভ্রমণ 
করিতে করিতে যে নৃত্য করে, তাহার নাম রাস । বাঁলকবালিকায় এরূপ নৃত্য করে 
আমরা দেখিয়াছি, এবং যাহারা বাল্য অতিক্রম করিয়াছে, তাহারাও দেশাবশেষে এরূপ 
নৃত্য করে শুনিয়াছি। ইহাতে আদিরসের নামগন্ধও নাই । 

রাস” একটা খেলা, এবং “রতি, শব্ষে খেলা । অতএব রাসবর্ণনে “রতি, শব্দ 
ব্যবহৃত হইলে অনুবাদকালে তংপ্রতিশবস্বরূপ “ক্রীড়া” শব্ই ব্যবহার করিতে হয়। 

এই রাসলালাবৃত্তান্ত কিয়ংপারিমাঁণে দ্র্ব্বোধ্য। ইহার ভিতরে যে গু তাংপধ্য 
আছে, তাহা আম গ্রস্থান্তরে পরিস্ফুট করিয়াছি । কিন্তু এখানে এ তত্ব অসম্পূর্ণ রাখা 
অনুচিত, এজন্য যাহা বাঁলয়াছি, তাহা পুনরুক্ত কাঁরিতে বাধ্য হইতেছি । 

আমি “ধর্মতত্ব গ্রন্থে বলিয়াছি যে, মনুষ্তত্বই মনুষ্তের ধর্ম । সেই মনুষ্যত্ব বা 
ধর্মের উপাদান আমাদের বৃত্তিগুলির অনুশীলন, প্রস্ফুরণ ও চাঁরতার্থতা । সেই 
বৃত্তিগাঁলকে শারীরিকী, জ্ঞানার্জনী, কাধ্যকারিণী এবং চিত্রারঞ্জণী এই চার 
শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছি । যে সকল কৃত্ির দ্বারা সৌন্দর্্যাদির পর্য্যালোচনা করিয়া 
আমর! নির্মল এবং অন্ুলনীয় আনন্দ অনুভূত কারি, সেই সকলের নাম দিয়া 
চিত্তরাঞ্জনশ বৃত্ত । তাহার সম্যক অনুশীলনে, সচ্চিদানন্দময় জগং এবং জগন্সয় 
সাচচদানন্দের সম্পূর্ণ স্বরূপানুভাতি হইতে পারে। চিত্তরঞ্জনীবৃত্তির অনুশীলন অভাবে 
ধর্দের হান হয়। যান আদর্ম মনুষ্য, তাহার কোন বৃত্তিই অননুশীলিত বা 
্ষুপ্তিহীন থাকবার সম্ভাবনা নাই । এই রামলীলা কৃষ্ণ এবং গোপীগণ-কৃত সেই 
চিত্তরাঞ্জনীবৃত্তি অনুশীলনের উদাহরণ । 

কৃষ্ণপক্ষে ইহা উপভোগমাত্র, কিন্ত গোঁপী-পক্ষে ইহা উম্থরোপাসনা । এক 


* “*স তত্র বয়্সা তুলোবৎসপালৈঃ সহানঘঃ। 
রেমে বৈ দিবসং কৃষ্ণ পুরা স্বর্গতে। যথা ॥ 
তং ভ্রীড়মানং গোপালাঃ কৃষুণং ভাণ্তীরবাসিনমূ। 
রময়স্তি স্ম বহবে! বন্যৈঃ ক্রীড়নকততৈদা ॥ 
অন্য স্ম পরিগায়স্তি গোপামুদিতমানসাঃ। 
গোপালাঃ কৃষ্মেবান্তে গায়স্তি সম রতিপ্রিয় 1? 
এই তিন শ্লোকে “রমৃ”*্ধাতু হইতে নিষ্পন্ন শব্ধ তিন বার ব্যবহৃত হুইয়াছে। যথা? “রেমে”) 
“রময়স্তি'? “্রতিপ্রিয়1ঃ ॥ তিন বারই জ্রীড়ার্থে, অর্থাস্তর কোন মতেই ঘটান যায় না। কেন নাঃ 
গোপালদিগের কথ! হইতেছে। 


৬২৪ বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ 


দিকে অনন্তপুন্দরের সৌন্র্য্টিকাশ, আর একাঁদকে অনজ্তুন্দরের উপাসনা । 
িত্তরঞ্জনীবৃত্তির চরম অনুশীলন সেই বৃাত্িগুলিকে ঈশ্বরমুখী করা । প্রাচীন ভারতে 
্রীগণের জ্ঞানমার্গ নিষিদ্ধ; কেন না, বেদাঁদর অধ্যয়ন নিষিদ্ধ। আ্ত্রীলোকের 
পক্ষে বর্ণমার্গ কইসাধ্য, 1কন্ত ভাক্তিতে তাহাদের বিশেষ অধিকার ৷ ভক্তি, কথিত 
হইয়াছে, “পরানুরক্িরীশ্বরে” |. অনুরাগ নানা! কারণে জন্মিতে পারে । কিন্ত 
সৌন্দর্য্যের মোহঘটিত যে অনুরাগ,, তাহা মনুষ্ঠে সর্বাপেক্ষা ব্গাবান। অতএব 
অনস্তপুন্দরের সৌন্দর্য্যের বিকাশ ও তাহার আরাধনাই স্ত্রীজাতির জাঁবনসার্কতার 
মুখ্য উপায় । .এই তত্বাত্কক রূপকই রাসলীলা। জড়প্রকৃতির সমস্ত সৌন্দর্য্য 
তাহাতে বর্তমান । শরংকালের পূর্ণচন্দ্র, শরংপ্রবাহপরিপূর্ণা শ্তামলসালিল| যমুনা 
রন্মুটিতকুমুমসুবাসিত কুঞ্জবিহঙ্গমকৃজিত বৃন্দাীবন-বনস্থলণ, এবং তন্মধ্যে অনস্তসুন্দরের 
স্থশরীরে বিকাশ ৷ তাহার সহীয় বিশ্বাবমোহিনী কৃষ্ণগীত । এইরূপ সর্বপ্রকার 
চিত্তরঞ্জনের দ্বারা গোঁপীগণের ভক্তি উদ্রিক্তা হইলে, তাহারা কৃষ্ণানুরাগিণী হইয়া 
আ1পনাদিগকেই কৃষ্ণ বালিয়৷ জানিতে লাগিল, কৃষ্ণের কথিতব্য কথা কহিতে লাগিল, 
এবং কেবল জগদাশ্বরের সোন্দধ্যের অনুবাগিণী হইয়া জীবাআ্| পরমীত্মায় যে অভেদ জ্ঞান, 
যাহা যোগীর যোগের এবং জ্ঞানীর জ্ঞানের চরমোদোশ্ত, তাহ! প্রাপ্ত হইয়। ঈশ্বরে বিলীন 
হইল । 

'ইহাও আমাকে স্বীকার করিতে হয়, যুবক মুবতাঁ একত্র হইয়া নৃত্যগীত করা 
আমাদিগের আধুনিক সমাঁজে নিন্দনীয় । অন্যান্য সমাজে-_-যথা ইউরোপে-নিন্দনণয় 
নহে। বৌধ হয়, যখন বিষুপুরাঁণ প্রণীত হইয়াছিল, তখনও সমাজের এইরূপ অবস্থা 
ছিল, এবং পুরাণকারেরও মনে মনে বিশ্বাস ছিল যে, কীধ)ট| নিন্দনীয় । সেই জন্যই 
তান লাখয়। থাকিবেন যে,__ 


“ত] বাধ্যমাণাঃ পাঁতিভিঃ পিতৃভিঃ ভ্রাতৃভিস্তথ] 1” 
এবং সেই জন্যই অধ্যায়শেষে কৃষ্ণের দোধক্ষালন জন্য লিখিয়াছেন,_ 
“তদ্ততূয়ু তথা তাস সর্বভূতেষু চেশ্বরঃ | 

আত্মস্থরূপরপোহসৌ ব্যাপ্য বায়ুরিব স্থিত; ॥ 


যথা সমন্ততৃতেস নভোহগ্রিঃ পৃথিবী জলমৃ। 
বাযুশ্চাত্মা তখৈবাসৌ ব্যাপ্য সর্ববমবস্থিতিঃ ॥৮ 


তিনি তাহাদিগ্ের ভর্তুগণে এবং তাহাদিগেতে ও সর্বভৃতেতে, ঈশ্বর ও আত্ম্বরূপ- 
রূপে সকলই বায়ুর ন্যায় ব্যাপিয়া আছেন । যেমন সমগ্র ভূতে, আকাশ, অগ্নি, পৃথিবী, 
জল এবং বামু, তেমান তিনিও সর্বভৃতে আছেন। 

এইরূপ দোঁষক্ষালনের কোন প্রয়োজন ছিল না। মুবক মুবতীর একক্রে নৃত্য 
করায় ধর্মাতঃ কোন দোষ ঘটে না, কেবল এই সমাজে সামাজিক দোষ ঘটে এবং কৃষ্ণের 
সময়ে, বৌধ হয়, সে সামাজিক দোষও ছিল না। 


কৃষ্ণচরিত্র | ৬২৬" 


ষ্ঠ পারচ্ছেদ__ব্রজগোপী 
হরিবংশ 


বিষ্ুপুরাণ হইতে পুর্বপরিচ্ছেদে যাহা উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা পঞ্চম অংশের 
ত্রয়োদশ অধ্যায় হইতে । এ অধ্যায় ব্যতীত ব্রজগোপীদিগের কথা বিষ্ুপুরাঁণে 
আর কোথাও নাই। কেবল কৃষ্ণ মথুরাগমনকালে তাহাদের খেদোঁক্তি 
আছে। 
সেইরূপ হারবংশেও ব্রজগোগীদিগের কথা বিষ্টুপর্ধের ৭৭ অধ্যায়, গ্রন্থাস্তরে ৭৬ 
অধ্যায় ভিন্ন আর কোথাও নাই । যাহা আছে, সে সমস্তই উদ্ধত করিতেছি। কিন্ত 
উদ্ধত কারবার আগে বক্তব্য যে, “রাস” শব্দ হরিবংশে ব্যবহ্থত হয় নাই । তৎপারিবর্তে 
“হল্লশষ” শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে । এই অধ্যায়ের নাম ““হল্লীষক্রীড়নমূ” । যথা_“ইতি 
শ্রীমহাভারতে খিলেয়ু হরিবংশে বিষু্পর্ববাণ হল্পীফক্রীড়নে সপ্চসগ্চতোহ্ধ্যায়ঃ ।% 
হেমচন্দ্রাভিধানে, “হল্লশষ* অর্থ এইরূপ 'লাঁখত হইয়াছে 
“মগ্ডলেন তু যল্ত্যং আ্রীণাং হলীষকত্ত তং ।” 
বাচম্পত্যে তারানাথ লিখিয়াছেন-__ 
ক্ত্রীণাং মণ্ডলিকাকারন্বত্যে 1৮ 
অতএব, “হল্লষ+ এবং 'রাস” একই কথা নৃত্যবিশেষ । 
এক্ষণে হরিবংশের কথা তুলিতেছি। 
কৃষ্ণস্ত যৌবনং দৃষ্। নিশি চন্দ্রমসো নবং । 
শারদণঞ্চ নিশাং রম্যাং মনশ্চক্রে রাতিম্প্রতি ॥ 
স করাষাঙ্গরাগামু ব্রজরথ্যাস্ন বীর্ষ)বান্‌। 
₹্ষাণাং জাতদর্পাণাং মৃদ্ধানি সসজোজয়ং ॥ 
গোপালাংশ্চ বলোদগ্রান্‌ যোধয়ামাস বীর্ধ্যবান্‌ । 
বনে স বীরো। গাশ্চৈ জগ্রাহ গ্রাহবদ্বিভুঃ ॥ 
যুবতীগ্গোপকন্যাশ্চ রাত সঙ্কাল্য কালবিং। 
কৈশোরকং মানয়ন্‌ বৈ সহ তাভিমুমোদ হ॥ 
তাস্তস্য বদনং কাস্তং কান্ত! গোপান্ত্রয়ো নিশি । 
পিবস্তি নয়নাক্ষেপৈগ্গাঙ্গতং শশিনং যথা ॥ 
হরিতালীর্রপীতেন সকৌষেয়েন বাসস । 
বসানো ভদ্রবসনং কৃঞ্ণঃ কান্ততরোহভবং ॥ 
স বন্ধাঙ্ষদনির্যুহশ্চিত্রয়। বনমালয়! । 
শোভমণনো হি গোবিন্দ; শোভয়ামাস তং ব্রজং ॥ 
নাম দামোদরেত্যেবং গোপকন্যাস্তদাহ্ক্রবন্‌ । 
বিচিজং চরিতং ঘোষে দৃষ্ব1] তত্তস্য ভালতঃ ॥ 
তাস্তং পয়োধরোতানৈরুরোভিঃ সমপীড়য়ন্‌ । 
ভামিতাক্ষৈশ্চ বদনৈনিরৈক্ষত্ত বরাঙ্নাঃ 


ব (৯ম)--৪০ 
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তা বাধ্যমাণাঃ পিতৃভির্রাতৃভিন্মাতৃভিস্তথা । 

কৃষ্ণং গোঁপাজন! রাজ মৃগয়ন্তে রতিপ্রিয়াঃ ॥ 

তাত পংজ্ীকৃতাঃ সর্ব্বা রময়ন্তি মনোরমং । 

শীয়ন্তয কৃষ্চচারতং ছন্ূশে! গোপকন্যকাঃ | 

কৃষ্ণলীলানুকারিণ্যঃ কৃষ্ত্রাণি হতেক্ষণাঃ | 

কৃষ্ণস্য গাতগামিন্যস্তরুণ্ান্তা বরাঙ্গনাঃ ॥ 

বনেরু তালহস্তাগ্ৈ: কুট্টয়্তস্তথাহপরাঃ । 

চেরুর্ব্বে চরিতং তস্য কৃষ্ণম্য ত্রজযোধিতঃ ॥ 

তান্তস্য নৃত্যং গীতঞ্চ বিশাসম্মিতবীক্ষিতমূ । 

মুদিতাশ্চানুকুর্বস্তাঃ ক্রাড়ন্ত্যো ব্রজযো ধিতঃ ॥ 

ভাবানস্যন্দমধুরং গায়ন্তান্ত। বরাঙ্গনাঃ । 

ব্রজং গতাঃ সৃখং চেররদামোদরপরায়ণাঃ ॥ 

করাষপাংশুদিগ্ধাঙ্গান্তাঃ কৃষ্ণমনৃবাত্ররে । 

রময়ুস্ত্যো যথা নাগং সম্প্রমতং করেণবঃ ॥ 

তমন্যা ভাববিকচৈনেত্রৈঃ প্রহতিতাননাঃ। 

পিবস্ত্যতৃপ্। বানতাঃ কৃ্ণং কৃষ্ণমুগেক্ষণাঃ । 

মুখমস্যাজসঙ্কাশং তৃষিতা গোপকন্যকাঃ ৷ 

বত্যন্তরগতা! রাত [পিবস্তি রাতলীলসাঃ ॥ 

হাহেতি কুর্ববতন্তস্য প্রহষ্টান্তা বরাঙ্গনাঃ ৷ 

জগৃন্থনিঃসৃতাং বাণীং সাম়়। দামোদরোরতাং ॥ 

তামা গ্রাঁথতপামস্তা রাঁতশ্রান্ত্যাকুলীকৃতাঃ । 

চারু বিশ্রংসরেণকেশাঃ কুচাগ্রে গোপযোধিতাম্‌ ॥ 

এবং স কৃঞ্ণো৷ গোগীনাং চক্রবালৈরলঙ্কৃতঠ । 

শারদীযু সচন্দ্রাসু নিশাসু মুমুদে সখী 1৮- _হারবংশে, ৭৭ অধ্যায়ঃ | 

“কৃষ্ণ রাত্রে চন্দ্রমার নবযৌবন (বিকাশ ) দেখিয়া এবং রম্যা শারদণয়া নিশ। 

দেখিয়া ক্রাড়াভিলাষী হইলেন । কখনও ত্রজের শুঙফগোময়াকপর্ণ রাজপথে জাতদর্প 
বৃষগণকে বীণ্ধ্যবান্‌ কৃষ্ণ মুদ্ধে সংযুক্ত করিতেন, কখনও বলদৃপ্ত গ্নোপালগণকে মুদ্ধ 
করাইতেন, এবং কুস্ভীরের ন্যায় গোগণকে বনমধ্যে গ্রহণ কারতেন । ফালজ্ঞ কৃষ্ণ 
আপনার কিশোর বয়সের সম্মানার্থ যুবতী গোপকন্যাগণের জন্য কাল নির্ণাত করিয়া 
রাজে তাহাদিগের সাঁহুত আনন্দানুভব করিলেন । সেই গোপমুন্দরীগণ নয়নাক্ষেপ দ্বারা 
ধরাগত চন্দ্রের মত তাহার সুন্দর মুখমণ্ডল পান করিল । সুবসন কৃষ্ণ, হরিতালার্র গীত 
ফৌষেয় বসন পারাহত হইয়৷ ফান্ততর হইলেন । অঙ্গদসমূহ ধারণপুর্ব্বক বিচিত্র 
বনমাল! দ্বারা শোভিত হইয়! গোবিন্দ সেই ত্রজ শোভিত করিতে লাগিলেন । 
সেই বাক্যালাণী কৃষ্ণের বিচিত্র চাঁরত্র দেখিয়া ঘোষমধ্যে গোঁপকন্যাগগণ তখন 
তাহাকে দামোদর বলিত; পয়োধরাস্থিতিহেতু উদ্ধমুখ হৃদয়ের দ্বারা নিপীড়িত 
ফারিয়া সেই বরাঙ্গনাগণ ভ্রামতচক্ষ বদনের দ্বারা ঠাহাফে দেখিতে লাগিল । 


কৃষফ্চািত্র ৬২৭ 


ক্রাড়ানুরাশিণী গোপাঙ্জনাগণ পিতা, ভ্রাতা ও মাত! কর্তৃক নিবারিষ্ঠ হইয়াও রাতে 
কৃষ্ণের নিকটে গমন কারিল। তাহার! সকলে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া সায়া, মনোহর ক্রণড়া 
করিল; এবং মুগ্ধে মুগ্ষে কৃষ্ণচারত গান করিল । বরাঙ্গন! তরুণীগণ কৃষ্ণলীলানুকারিদী, 
কৃষে প্রণিহিতলোচনা, এবং কৃষ্ণের গমনানৃগামিনশ হইল। ফোন কোন ব্রঙ্গবাল। 
হস্তাগ্রে তালকুট্টনপুর্্বক কৃষ্চাঁরত আচাঁপ্পত করতে লাগিল । ব্রজযোঁিদগণ, কৃষ্ণের 
নৃত্য, গীত, বিলাসাশ্মিতবীক্ষণ অনুকরণপূর্বক, সানন্দে ক্রণড়া কারতে লাগিল । 
কৃষ্ণপরায়ণ৷ বরাঙ্গনাগণ ভাবনিষ্যম্পমধুর গান করত ব্রজে গিয়া সুখে বিচরণ কাঁরতে 
লাগিল । সম্প্রমত্ত হস্তীকে করেগুগণ যেরূপ ক্রাঁড়। করায়, শুষ্ক গ্লোময় দ্বারা দিগ্বাঙ্গ সেই 
শোপীগণ সেইরূপ কৃষ্ণের অনুবর্ভন কাঁরল | সহাম্যবদন] কৃষ্ণমগলোচন! অন্য! বনিতাগণ 
ভাবোংফুল্প লোচনের দ্বার! কৃষ্ণকে অতৃপ্ত হইয়৷ পান করিতে জাগিল। জ্রীড়ালালসা- 
তৃষিতা গোপকণ্যাগণ রাত্রিতে অনন্যক্রীড়াসক্ত হইয়া অজসঙ্কাশ কৃষমুখমণ্ডল পান 
কাঁরতে লাগিল । কৃষ্ণ হা হা ইতি শব করিয়া গান করিলে কৃষ্ণমুখাঁনঃসৃত সেই বাক্য, 
বরাঙ্গনাগণ আহলাদিত হইয়া গ্রহণ করিল । সেই গ্োপযোধিদগণের ক্রশড়াশ্রান্তিপ্রয়ুত 
আকুলীকৃত সামস্তগ্রথত ফেশদাম কুচাগ্রে বিশ্রস্ত হইতে লাগিল । চক্রবালালঙ্কত 
শ্রীকৃ্ণ এইরূপ সমন্ত্রা শারদী নিশাতে সুখে গোপীদিগের সাহত আনন্দ করিতে 
লাগিলেন ।” 
বিষ্ুপুরাণ হইতে রাসলশলাতত্ব অনুবাদ কালে “রমূ” ধাতু হইতে নিষ্পন্ন শক সকলের 
যেরূপ ক্রাড়ার্থে অনুবাদ করিয়াছি, এই অনুবাদেও সেই সকল কারণে এ সফল 
শকের ক্রাঁড়ার্থ প্রতিশব্দ ব্যবহার কারয়াছি। জোর কফাঁরয়া বলা যাইতে পারে যে, 
অন্য কোনরূপ প্রাতশব ব্যবহার হইতেই পারে না। যথা_ 
“তাস্ত পংক্তীকৃতাঃ সর্ব] রময্নান্তি মনোরমম্‌ 1” 
এখানে ক্রাড়ার্ধে ভিন্ন রত্যর্থে “রময়ান্ত” শব্দ কোন রকমেই বুঝা যায় না। যাহার! 
অনুরূপ অনুবাদ কারিয়াছেন, তাহারা পূর্বপ্রচঁলিত কুসংস্কারবশতই ফরিয়াছেন। 
এই হল্পীষক্রশড়াবর্ণনা বিষ্ুপুরাণকৃত রাঁসবর্ণনার অনুগামী । এমন কি, এক একটি 
ক্লোক উভয় গ্রন্থে প্রায় একই । যথা, বিষ্ুপুরাণে আছে 
“তা বার্য্যমাণাঃ পতিভিঃ পিতৃভিঃ ভ্রাতৃভিন্তথ] ৷ 
কৃষ্ণং গোপাজনা রাতে মৃগয়ন্তে রাতিপ্রিয়াঃ 1” 
হরিবংশে আছে__ 
'* “তা বাধ্যমাণাঃ পিতৃভিঃ ভ্রাভৃভিঃ মাতৃতিস্তথা । 
কৃষ্ণং গোপাঙ্গন৷ রাত্রো৷ রময়স্তি রাতাপ্রয়াঃ ॥” 
তবে বিষুপুরাণের অপেক্ষ। হরিবংশের বর্ণনা! সংক্ষিপ্ত । অন্যান্য বিষয়ে সচরাচর 
সেরূপ দেখা যায় না। সচরাচর দেখা যায়, বিষুপুরাণে যাহা সংক্ষিপ্ত, হরিবংশে তাহা 
বিস্তৃত এবং নানা প্রকার নুতন উপন্যাস ও অলঙ্কারে অলঙ্কত। হরিবংশে রাদলণলার 
এইন্প সংক্ষেপবর্ণনার একটু ফারণও আছে। উভয় গ্রন্থ সবিস্তারে তুলন। কারয়! 
দেখিলে বুঝা যায় যে, কবিতে, গাস্তীর্যে। পাগুত্যে এবং উদার্ষ্যে হরিবংশফার বিষু- 
পুরাপকারের অপেক্ষ। অনেক লঘ্থব। তিনি বিধুঃপুরাণের রাসবর্ণনার নিগৃড় তাৎপর্য. 


৬২৮ বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ 


এবং গোপীগণকৃত ভিযোগ দ্বার! কৃষ্ণে একাত্মতা প্রার্চি বুঝিতে পারেন নাই। তাহা 
না বুঝিতে পািয়াই সেখানে বিষুপুরাপকার িখিয়াছেন,_ 
“কাটিং প্রবিলসদ্াহঃ পাররভ্য চুুম্ব তম” 
সেখানে হরিবংশকার লিখিয়া বসিয়াছেন, 
“তান্তং পয়োধরোতানৈরুরোভিঃ সমগীড়য়ন্‌।” ইত্যাদি । 
প্রভেদটুকু এই যে, বিফুপুরাণের চপল! বালিকা আনন্দে চঞ্চলা, আর হরিবংশের 
এই গোপশগণ বিলাঁসিনশর ভাব প্রকাশ করিতেছে । হারিবংশকারের অনেক স্থলে 
বিলাসাপ্রয়তার মাত্রাধিক্য দেখা যায় । 
আর আর কথা বিষুপুরাণে রাসলীল! সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, হাঁরবংশের এই 
হল্লীষক্রীড়। সম্বন্ধেও বর্থে । 
উপারালাখত ্লোকগুলি ভিন্ন হারবংশে ব্রজগোপাদের সম্বন্ধে আর ফিছুই নাই । 


সপ্তম পরিচ্ছেদ-_ব্রজগোপণ--ভাগবত 
বন্ত্রহরণ 


শ্রীমপ্ভাগবতে ব্রজগোপণীদিগের সাহিত শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধ কেবল রাসনৃত্যে পর্যাপ্ত হয় 
নাই। ভাগবতকার গোপীদিগের সাঁহত কৃষ্ণলীলার বিশেষ বিস্তার করিয়াছেন । 
সময়ে সময়ে তাহা আধাঁনক রুচির বিরুদ্ধ। কিন্তু সেই সকল বর্ণনার বাহাদৃশ্ 
এখনফার রুচিবিগহিত হইলেও, অভ্যন্তরে অতি পবিত্র ভক্তিতত্ব নিহত আছে? 
হরিবংশকারের ন্যায় ভাগবতকাঁর বিলাসপ্রিয়তা-দোষে দূষিত নহেন । তাহার আভিপ্রায় 
অতিশয় িগৃড় এবং আতিশয় বিশুদ্ধ । 

দশম স্কন্ধের ২৯ অধ্যায়ে প্রথমতঃ গোপীদিগের পূর্ববরাগ বণিত হইয়াছে । তাহারা 
শ্রীকৃষ্ণের বেণুরব শ্রবণ কাঁরয়া মোহিত হইয়া পরম্পরের নিকট কৃষ্ণানুরাগ ব্যক্ত 
কাঁরতেছে ॥ সেই পুর্ববানুরাগ বর্ণনায় কবি অসাধারণ ফবিত্ব প্রকাশ কারয়াছেন। তার 
পর তাহ! স্পষ্টাকৃত করিবার জন্য একটি উপন্যাস রচন1 করিয়াছেন । সেই উপন্যাস 
“বন্ত্রহরণ” বলিয়া প্রসিদ্ধ । বন্ত্রহরণের কোন কথা মহাভারতে, বিষ্ুপুরাণে বা হরিবংশে 
নাই, সুতরাং উহা! ভাগবতকারের কল্পনাপ্রসূত বায়া বিবেচনা ফারিতে হইবে । 
বৃততাত্তট! আধুনিক রুঁ্চবিরুদ্ধ হইলেও আমরা তাহা পরিত্যাগ করিতে পারিতেছি না, 
ফেন না, ভাগবতব্যাথ্যাত রাসলীলাকথনে আমরা প্রবৃত্ত, এবং সেই রাসলশীলার সঙ্গে 
ইহার বিশেষ সম্বন্ধ । 

কৃষ্চানুরাগবিবশা ব্রজগোপীগণ কৃফ্কে পাতিভাবে পাইবার জন্য কাত্যায়নশব্রত 
কারল। ব্রতের নিক্ম এক মাস। এই এক মাস তাহারা দলবদ্ধ হইয়া আঁসিয়! 
প্রত্যুষে যম্বনীসালিলে অবগাহন করিত । ভ্ত্রীলোফদিগের জলাবগাহন বিষয়ে একটা! 
কুংসিত প্রথা এ ফালেও ভারতবর্ষের অনেক প্রদেশে প্রচালত আছে। স্্রলোকের 
অবগাহনকালে নদীতীরে বন্ত্রগুল ত্যাগ করিয়া, বিবস্ত্রা হইয়া জঙমগ্র! হয় । সেই, 
প্রথানুসারে এই ব্রজাককনাগণ কূলে বসন রক্ষা করিয়া বিবস্ত্রা হইয়া অবগাহন কাঁরত ॥ 


কৃ্ণচরিত্র ৬২৯ 


মাসান্তে যে দিন ব্রত সম্পূর্ণ হইবে, সে দিনও তাহারা এরূপ করিল । তাহাদের কর্মফল 
€ উভয়ার্থে) দিবার জন্ম সেই দিন শ্রীকৃষ্ণ সেইখানে উপস্থিত হইলেন । তিনি পারিত্যকত 
বন্ত্রগুলি সংগ্রহ করিয়া তাঁরস্থ কদস্ববৃক্ষে আরোহণ করিলেন । 
গোঁপখুগণ বড় বিপন্ন । হইল । তাহার! বিনাবন্ত্রে উঠিতে পারে না; এ দিকে 
প্রাতঃসমীরণে জলমধ্যে শীতে প্রাণ যায় । তাহারা ঘণ্ঠ পর্য্ত্ত নিমগ্ন! হইয়া, শীতে 
কাপিতে কাপিতে, কৃষ্ণের নিকট বন্ত্রভিক্ষা! করিতে লাগিল। কৃষ্ণ সহজে বস্ত্র দেন 
না গেপণশদিগের “কর্মফল” দিবার ইচ্ছা আছে । তার পর যাহা ঘটিল, তাহ! আমরা 
স্রীলোক বালক প্রভৃতির বোধগম্য বাঙ্গাল! ভাষায় ফোন মতেই প্রকাশ কাঁরতে 
পাঁর না। অতএব মৃল সংস্কতই 'বিনানুবাদে উদ্ধত করিলাম । 
ব্রজগোপণগণ কৃষককে বালিতে লাগিল +-- 
মাহনয়ং ভো৷ কৃথাস্্বাস্ত নন্দগোপস্ৃতং প্রিয়মূ । 
জানীমোহঙ্গ ব্রয্নাঘ্যং দেহি বাসাংসি বেপিতাঃ | 
শ্যামসুন্দর তে দাগ করবাম তবোদিতম্‌ । 
দেহ বাসাংঁস ধর্শজ্ঞ নোচেদ্রাজ্ঞ ব্রবাম হে। 
আীভগবানুবাচ ॥ 
ভবত্যো যদি মে দাস্যো ময়েকঞ্চ করিস্থ | 
অত্রাগত্য স্ববাসাংস প্রতশচ্ছত শুঁচন্মিতাঃ | 
নোচেন্নাহং প্রদাস্ে কিং ভ্রুদ্ধো রাজ! করিস্যাতি। 
ভতো! জলাশয়াঁং সর্ব দারিকাঃ শীতবেপিতাঃ। 
পাপিভ্যাং & * আচ্ছাছ্য প্রোক্তেরঃ শীতকশিতাঃ | 
ভগবানাহ তা বাঁক্ষ্য শুদ্ধভাবপ্রসাদিতঃ । 
স্কন্ধে নিধায় বাসাংসি প্রীতঃ প্রোবাঁচ সন্মিতমূ ॥ 
যুয়ং বিবস্ত্র! যদপো! ধৃতব্রতা ব্যগাহতৈতত্ছ দেবহেলনমূ । 
বদ্ধাঞ্জলিং মৃগ্্ুপনুয়েহংহসঃ কৃত্বা নমো* বসনং প্রগৃহতাম্‌ | 
ইত্ন্যুতেনাভিহিতং ব্রজাবল। মত্বা বিবস্ত্রাপ্নবনং ব্রতচ্যুতিমূ। 
' তংপৃত্তিকামাস্তদশেষকর্ম্মণাং সাক্ষাংকৃতং নেমুরবথম্বগ্‌ যতঃ | 
তান্তথাবনতা দৃষ্ী ভগবান্‌ দেবকীমুত্ঃ। 
বাসাংসি তাভাঃ প্রাচ্ছং করুণস্তেন তোষিতঃ ॥ 
শ্রীমপ্ভাগবতমৃ, ৯০ম স্কন্দঃ, ২২ অধ্যায় । 
অন্তশ্নিহিত ভক্তিতত্বটা এই । ঈশ্বরকে ভক্তি দ্বার! পাইবার প্রধান সাঁধনণ, ঈশ্বরে 
সর্ববার্পণ । ভগবদগণতায় শ্রীকৃষ্ণ বালয়াছেন__ 
“যৎ করোষি যদপ্জাসি হজ্জুহোতি দদাসি যং। 
যত্তপদ্যসি কৌন্তেয় তত কুরুষ মদর্পণমূ 1৮ 
গোগীগণ শ্রীকৃঞ্ণে সর্ববার্পণ ফাঁরল। স্ত্রীলোক, খন সকল পরিত্যাগ করিতে 
পারে, তখনও লজ্জা ভ্যাগ করিতে পারে না। ধন ধর্ম ফর্ম ভাগ্য--সব যায, 
তথাপি শ্রখলোকের লজ্জা যায় না। লজ্জ! স্ত্রীলোকের শেষ রত । যে স্ত্রীলোক, 


৬৩০ বাঙ্কম রচনাসংগ্রহ 


অপরের জন্য লঙ্জ! পরিত্যাগ করিল, সে তাহাকে সব দিল । এই ব্্রীগণ শ্রীকৃফে 
লজ্জাও অগ্সিত ফাঁরল। এ ফ্ষামাতুরার লক্জার্পণ নহে-_-লজ্জাবিবশার লজ্জার্পপ। 
অতএব তাহারা ঈশ্বরে সর্বন্ার্পণ কারল। কৃষ্ণও তাহা ভক্তুযুপহার বলিয়া গ্রহণ 
করিলেন । তিনি বলিলেন, “আমাতে যাহাদের বুদ্ধি আরোপিত হইয়াছে, 
তাহাদের ফাঁমন। ফাঁমার্থে কল্পিত হয় না। যব ভিত এবং কাথিত হইলে, বজত্বে 
সমর্থ হয় না1” অর্থাং যাহার কৃষ্ণকাঁমনশ তাহাদগের ফামাবশেষ হয় । আরও 
বলিলেন, “তোমরা যে জন্ত ব্রত কারয়াছ, আমি তাহী রাত্রে সিদ্ধ করিব 1৮ 

এখন গোপীগণ কৃষ্ণকে পতিস্বরূপ পাইবার জন্যই ব্রত কাঁরয়াছিল। অতএব 
কৃষ্ণ, তাহাদের কামনাঁপুরণ কারিতে স্বীকৃত হইয়া, তাহাদের পাতিত্ব স্বীকার 
ফরিলেন। কাজেই বড় নৈতিক গোলযোগ উপাস্থত। এই গ্োপাঙ্গনাগণ পরপত্রণ, 
তাহাদের পাতিত্ব স্বীকার করায়, পরদারাঁভিমর্ধণ স্বীকার করা হইল। কৃষ্ণে এ 
পাপারোপণ কেন ? 

ইহার উত্তর আমার পক্ষে আত সহজ। আমি তুর ভুরি প্রমাণের দ্বারা 
রুঝাইয়াছি যে, এ সফল পুরাণকারকল্পিত উপন্যাসমাত্র, ইহার কিছু মাত্র সত্তা 
নাই । কিন্তু পুরাণকারের পক্ষে উত্তর তত সহজ নহে। তিনিও পারাক্ষিতের 
প্রশ্নান্সারে শুকমুখে একটা উত্তর দিয়াছেন । যথাস্থানে তাহার কথা বালিব। কিন্ত 
আমাকেও এখানে বালিতে হইবে যে, হিন্দুধর্মের ভাঁক্তবাদানুসারে, কৃষ্ণকে এই 
গোপীগণপাতত্ব অবশ্ঠ স্বীকার ফাঁরতে হয় । ভগবদগীতায় কৃষ্ণ নিজে বাঁলিয়াছেন,__ 

“যে যথা মাং প্রপন্ঠন্তে তাংস্তঘৈব ভজামাহম্‌ 1, 

“যে যেভাবে আমাকে ভজনা করে, আমি তাহাকে সেই ভাবে অনুগ্রহ 
ফার।” অর্থাং যে আমার নিকট বিষয়ভোগ কামনা করে, তাহাকে আমি তাহাই 
দিই। যে মোক্ষ কামনা করে, তাহাকে মোক্ষ দিই। বিষ্ুপ্ুরাণে আছে, দেবমাত। 
আদিতি ক (বিষ্ণ)কে বলিতেছেন যে, আঁম তোমাকে পুঞ্রভাবে কামন। 
করিয়াছিলাম, এজন্য তোমাকে পুশ্রভাবেই পাইয়াছি। এই ভাগবতেই আছে যে, 
বসুদেব দেবকা জগদীশ্বরকে পুশ্রভাবে কামনা! কারিয়াছিলেন বালিয়াই তাহাকে 
পু্রভাবে পাইঞ়াছেন। অতএব গোপীগণ তাহাকে পাঁতিভাবে পাইবার জন্য যথোপন্ুক্ত 
সাধনা করিয়াছিল বলিয়া, কৃষ্ণকে তাহার! পতিভাবে পাইল। 

যদি তাই হইল, তবে তাহাদের অধর্শদ কি? ঈশবরপ্রাপ্তিতে অধর্দ আবার কি? 
পাপের দ্বারা, পৃণ্যময়, পুণোর আদিভূত স্বরূপ জগদাশ্বরকে কি পাওয়া যায়? 
পাপ-পুণয কি? যাহার দ্বারা জগদীশ্বরের সাক্িধি উপস্থিত হইতে পার, তাহাই 
প্রণ্য--তাহাই ধর্ম ; তাহার বিপরীত যাহা, তাহাই পাপ-_তাহাই অধর্থ । 

পুরাপকার এই তত্ব বিশদ কারবার জন্য পাপসংস্পর্শের পথমাত্র রাখেন নাই । 
তিনি ২৯ অধ্যায়ে বলিয়াছেন, যাহারা পতিভাবে কৃ্ককে কামনা না করিয়। 
উপপাঁতভাবে তাহাকে ফামনা করিয়াছিল, তাহারা ভীহাকে সশরাঁরে পাইল ন1; 
তাহাদের পাঁতগণ তাহাদিগকে আসিতে দিল না; কৃষ্ণচিন্তা করিয়া তাহারা) 
প্লীখত্যাগ কারিল। 


কৃফ্ণচারজর ৬৩৯ 


“তমেব পরমাত্মনাং জারবুদ্ধ্যাপি সঙ্গতা;। 
জহগপময়ং দেহং সন্ভঃ প্রক্ষণবন্ধনাঠ 1, ১০।২৯।১০ 

কৃষ্ণপতি ভিন্ন অন্য পাতি যাহাদের স্মরণ মাত্রে ছিল, কাজেই ভাহার! কৃষ্ফে 
উপপতি ভাবল । কিন্ত অন্য পাতি স্মতিমাত্রে থাকায়, তাহারা কৃষ্ণ সম্বন্ধে 
অনশ্যচিন্তা হইতে পারল ন!। তাহারা সিদ্ধ, বা ঈশ্বরপ্রাঞ্র অধিকারণী হইল 
না। যতক্ষণ জাররুদ্ধি থাকিবে, ততক্ষণ পাপরুদ্ধি থাঁফিবে, ফেন না, জারানুগমন 
পাপ। যতক্ষণ জারবৃদ্ধি খাঁফিবে, ততক্ষণ কৃষ্ণে ঈশ্বরজ্ঞান হইতে পারে না” 
ফেন না, ঈশ্বরে জারজ্ঞান হয় না-_ততক্ষণ কৃষ্ণকামনা, কামকামন! মাত্র । জদৃশী গোপী 
কৃ্ণপরায়ণা হইলেও সশরীরে কৃঞ্ণকে পাইতে অযোগ্য! । 

অতএব এই পতিভ্াবে জগদীশ্ররফ্ষে পাইবার ফামনায় গোঁগীদিগের পাপমাজ 
রহিল না। গ্লোপীদিগের রাহিল না, কিন্তু কৃষ্ণের? এই কথার উত্তরে বিষুপুরাণকার 
যাহা বলিয়াছেন, ভাগবতকারও তাহাই বলিয়াছেন । ইশ্বরের আবার পাপগুপ্য ফি? 
তিনি আমাদের মত শরীরী নহেন, শরীরশ ভিন্ন ইন্দ্রিয়পরতা! বা তজ্জনিত দোষ 
ঘটে না। তান সর্বতূতে আছেন, গ্োপীগরণেও আছেন, গোপীগণের স্থামীতেও 
আছেন । তাহার কর্তৃক পরদারাভিমর্ষণ সম্ভবে ন1। 

এ কথায় আমাদের একটা আপাতত আছে। ইশ্বর এখানে শরীরী, এবং 
ইান্দিয়াবাশিষট । যখন ঈশ্বর ইচ্ছাক্রমে মানবশরণীর গ্রহণ করিয়াছেন, তখন মানব- 
ধর্মাবলম্বী হইয়া! কার্য করিবার জন্যই শরীর গ্রহণ কাঁরয়াছেন ৷ মানবধশ্মীর পক্ষে 
গোপবধ্গণ পরস্ত্রী, এবং তদভিগ্মমন পরদারপাপ । কৃষ্ণই গীতায় বাঁলয়াছেন, লোফ- 
শিক্ষার্থ তিনি কর্ম করিয়া থাকেন। লোফশিক্ষক পারদারিক হইলে, পাপাচারা 
ও পাপের শিক্ষক হইলেন । অতএব পুরাণকারকৃত দোষক্ষালন খাটে না। এইবপ 
দোষক্ষালনের কোন প্রয়োজনও নাই । ভাগবতকার নিজেই কৃঞ্ণকে এই রাসমগ্ডলমধ্যে 
জিতেন্দ্রিয় বলিয়। পরিচিত করিয়াছেন । যথা-_ 

এবং শশাঙ্কাংশুবরাজিতা নিশা; স সত্যকামোহনুরতাবলাগণঃ । 
[সষেব আত্মন্যবরুদ্ধসৌরতঃ সর্ববাঃ শরংকাব্যকথারসাশ্রয়াঃ ॥ 
শ্রীমতাগবতমূ, ১০ স্ব, ৩৩ অঃ, ২৬। 

তবে, বিষুপুরাণকারের অপেক্ষাও ভাগবতঞ্ধার গ্রগাঢ়তায় এবং ভক্তিতত্বের 
পারদশিতায় অনেক শ্রেষ্ঠ । আজাতি, জগতের মধ্যে পতিকেই প্রিয়বন্ত বাঁলয়া 
জানে; যে স্ত্রী, জগদশশ্বরে পরমভক্তিমতণ, সে সেই পাঁতভাবেই তাহাকে পাইবার 
আকাক্ষা ফরিল-_ইংরোজি পড়িয়া আমর! যাই বলি--কথাটা আতি রমণীয় !-- 
ইহাতে কত মনুষ্হ্বদয়াভিজ্ঞতার এবং ভগবত্তাক্তির সৌন্দধ্যগ্রাহভার পাঁরচয় ঘেয়। 
তারপর যে পাতিভাবে তাহাকে দেখিল, সেই পাইল,-যাহার জারবুদ্ধি রহিল, সে 
পাইল না, এ কথাও ভক্তির এঁকান্তিকত] বুঝাইবার ফি সুন্দর উদাহরণ! কিন্তু 
আর একট! কথায় পুরাণকার বড় গোলযোগের সূত্রপাত ফরিয়াছেন। পাতিদ্বে 
একট! ইন্দ্রিয়সবন্ধ আছে। কাজে কাজেই সেই ইন্দ্রিয়সন্থন্ ভাগবতোক্জ রাঁসবর্ণনের 
ছিতর প্রবেশ কাঁরয়াছে। ভাগবতোক্ত রাস, বিষুপুরাণের ও হারবংশের রাসের 


৬৩২ বস্কিম রচনাসংগ্রহ 


্যায় কেবল নৃতযগীত নয়। যে কফৈলাসাঁশখরে তপস্থণ কপন্ধীর রোষানলে ভক্মভূত, 
সে বৃম্দাবনে কিশোর রাসবিহারণীর পদাশ্রয়ে পুনজ্জীবনার্থ ধৃমিত। অনঙ্গ এখানে 
প্রবেশ কাঁরয়াছেন। পুরাণকারের অভিপ্রায় কদর্য নয় ; ঈশ্বরপ্রাধজানত মুক্ত জীবের 
যে আনন্দ, যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজামাহম ইতি বাক্য ম্মরণ রাখিয়া, 
তাহাই পরিষ্ফুট করিতে গিয়াছেন। কিন্তু লোকে তাহা বুঝিল না। তাহার 
রোপিত ভগবস্তাকিপন্বজের মূল, অতল জলে ডাঁবয়৷ রহিল-_-উপরে কেবল বিকশিত 
কামকুদুমদাম ভাঁসিতে লাগিল । যাহার! উপরে ভাসে--তলায় না, তাহারা! কেবল 
সেই কুস্মদামের মালা গাঁতিয়া, ইন্দ্রিয়পরতাময় বৈষ্ণবধর্ম প্রস্তুত করিল । যাহা 
ভাগবতে নিগুঢ় ভ্িতত্ব, জয়দেব গোস্বামণর হাতে তাহা মদনধন্মোংসব । এত কাল, 
আমাদের জন্মভাঁম সেই মদনধর্মোংসবভারাক্রান্ত। তাই কৃষ্চচরিত্রের অভিনব ব্যাখ্যার 
প্রয়োজন হইয়াছে । কুঞ্চরিত্র, বিশুদ্ধতায়, সর্বগুণময়ত্বে জগতে অতুল্য। আমার 
ম্যায় অক্ষম, অধম ব্যক্তি সেই পবিত্র চরিত্র গীত কাঁরিলেও লোকে তাহা শুনিবে, 
তাই এই অভিনব কৃষ্ণগীতি রচনায় সাহস করিয়াছি । 


অফ্টম পারিচ্ছেদ-+ব্রজগোপী-_ভাগবত 
ব্রাহ্গণকন্য' 


বন্ত্রহরণের নিগুঢ তাংপর্য্য আম যেরূপ বুঝাইয়াছি, তৎসম্বন্ধে একটা কথা বাঁক 
আছে। 
“যি করোধি যদগ্মাসি যজ্জহোষি দদাসি যং | 
যত্তপত্যাসি কৌস্তেয় তত কুরুঘ মদর্পণমূ ॥” 
ইতি বাক্যের অনুবত্তী হইয়া যে জগদাশ্বরে সর্বস্থ অর্পণ করিতে পারে, সেই ঈশ্বরকে 
পাইবার অধিকারা হয়। বন্ত্রহরণকালে, ব্রজগোপীগণ শ্রীকৃষণে সর্বন্ার্পণ ক্ষমতা দেখাইল, 
এজন্য তাহারা কৃষ্ণকে পাইবার অধিকারিণী হইল । আর একটি উপন্যাস রচনা করিয়। 
ভাগবতকার এই তত্ব আরও পারিষ্কত করিয়াছেন । সে উপন্যাস এই,__ 
একদা গোচারণকালে বনমধ্যস্থ গোপালগণ অত্যন্ত ক্ষুধার্ত হইয়া কৃষ্ণের নিকট 
আহার প্রার্থনা কারল। অদৃরবর্ভী কোন স্থানে কতকগুলি ত্রান্মণ যজ্ঞ কারতেছিলেন। 
কৃষ্ণ গলোপালগণকে উপদেশ কারিলেন যে, সেইথানে গিয়া আমার নাম কারয়া অন্নভিক্ষ 
চাও। গোঁপালেরা হজ্ঞস্থলে গিয়া কৃষ্ণের নাম করিয়া অন্নভিক্ষ1। চাহিল। ব্রাঙ্গণের। 
তাহাদিগকে কিছু ন! দিয়া তাড়াইয়া দিল। গ্োপালগণ কৃষ্ণের [নিকট প্রত্যাগমন 
ফারিয়া সেই সকল কথা জানাইল । কৃষ্ণ তখন বলিলেন যে, তোমরা পুনর্ববার যজজস্থলে 
ধগয়া অক্তঃপুরবাসিন? ত্রাক্মণকন্যাদিগের নিকট আমার নাম কারিয়া অল্নাডক্ষা চাও। 
গোপালেরা তাহাই ফাঁরল। ব্রান্মণকন্যাগণ কৃষ্ণের নাম শুনিয়া গোপালাদিগকে প্রতুত 
অ্নব্যঙজন প্রদান কিল, এবং কৃষ্ণ অদূরে আছেন শুনিয়! তাহার দর্শনে আসল । 
তাহারা কৃ্ণকে ঈশ্বর বাঁলিয়া জানিয়াছিল। তাহারা কৃষককে দর্শন কাঁরলে কৃ 
তাহাদিগকে গৃহে যাইতে অনুমতি কাঁরলেন। ব্রাক্ষণকন্যাগণ বাঁললেন, “আমরা 


কৃষ্ণচারত্র ৬৩৩ 


আপনার ভক্ত, আমরা পিতা, ম!ত, ভ্রাতা, পৃজ্রাদি ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি-উাহারা 
আর আমাদিগকে গ্রহণ করিবেন না। আমরা আপনার পাদাগ্রে পাঁতত 
হইতেছি, আমাঁদগের অন্বা গতি আপাঁন বিধান করুন” কৃষ্ণ তাহাদিগকে গ্রহণ 
কাঁরলেন না, বলিলেন, “দেখ, অঙ্গসঙ্গই কেবল অনুরাগের কারণ নহে । তোমর। 
আমাতে চিত্ত নিবি কর, আমাকে অচিরে প্রাপ্ত হইবে । আমার শ্রব, দর্শন, 
ধ্যান, অনুবীর্তনে আমাকে পাইবে- সান্নিকর্ষে সেরূপ পাইবে না। অতএব তোমরা গৃহে 
ফিরিয়া! যাও ।” তাহারা ফিরিয়া গেল । 

এখন এই ত্রান্গণকল্যাগণ কৃষককে পাইবার যোগ্য ফি করিয়াছিলেন? ফেবলমাঞ্জ 
পিত্রাদ-স্থজন ত্যাগ কারয়া আসিয়াছিলেন। কুলটাগণ সামান্য জারানুগমনার্থেও তাহা 
করিয়া থাকে । ভগবানে সর্বস্থার্পণ তীহাদিগের হয়ছুনাই, সিদ্ধ হইবার তাহারা 
আধিকারিণী হন নাই । অতএব সিদ্ধ হইবার প্রথম সোপান শ্রবণ-মনন-নাদিধ্যাসনাঁদর 
জন্য উাহাদিগকে উপাঁদষ্ট করিয়া কৃষ্ণ তাহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিলেন ৷ পবিভ্র- 
ব্রাক্পণকুলোতুতা সাধনাভাবে যাহাতে আধকারিণী হইল না, সাধনাপ্রভাবে গোপকন্যাগণ 
তাহাতে অধিকাঁরিণী হইল । পূর্ববরাগবর্ণনস্থলে, ভাগ্ববতকার গোপকন্যাদিগের শ্রবগ মনন 
নিঁদধ্যাসন সবিস্তারে বুবাইয়াছেন । 

এক্ষণে আমরা ভাগবতে বিখ্যাত রাঁসপঞ্চাধ্যায়ে আসিয়া উপস্থিত হইলাম । কিন্ত 
এই রাসলীলাতত্ব বন্ত্রহরণোপলক্ষে আমি এত সবিস্তারে বুঝাইয়াছি যে, এই রাস 
পঞ্চাধ্যায়ের কথ অতি সংক্ষেপে বজিলেই চিবে । ৃ্‌ 


নবম পারচ্ছেদ-_ব্রজগেণগী-_ভাঁগবত 
রাসলটলা 


ভাগবতের দশম স্কন্ধে ২৯।৩০।৩১।৩২।৩৩ এই পাঁচ অধ্যায় রাসপঞ্চাধ্যায় । 
প্রথম অর্থাং উনত্রিংশ অধ্যায়ে শারদপুলিমা-রজনীতে শ্রীকৃষ্ণ মধুর বেণুবাদন কাঁরলেন। 
পাঠকের শ্মরণ হইবে যে, বিষুগুরাণে আছে, তানি কলপদ অর্থাৎ অস্ফুটপদ গীত 
করিলেন । ভাগবতকার সেই “কল” শব্দ রাখিয়াছেন, যথা “জগোঁ কলমৃ” ৷ টাকাফফার 
বিশ্বনাথ চক্রবর্তী এই “কল” শব্দ হইতে কৃষ্ণমন্ত্রের “কীং শব্ধ নিস্ল্ল করিয়াছেন । তিনি 
উহাকে কামগ়্ীত বলিয়াছেন। টাকাকারাদিগের মাহমা অন্ত! পুরাণকার স্বয়ং এ 
গ্বীতকে 'অনঙ্গবর্দনমূ” বলিয়াছেন । 

বংশীধ্বীন গুনিয়া গোপাঙ্গনাগণ কৃষ্ণদর্শনে ধাঁবিতা হইল । পুরাণকার তাহাঁদিগ্ের 
ত্বরা এবং বিজ্রম যেব্ূপ বর্ণন| করিয়াছেন, তাহা পাঠ ফারিয়া কািদাসকৃত পুরপ্ত্রীগণের 
স্বর এবং বিভ্রমবর্ণন! মনে পড়ে । কে ক্কাহার অনুকরণ করিয়াছে, তাহা বলা যায় না। 

গোপীগণ সমাগত হইলে, কৃষ্ণ যেন কিছুই জানেন না, এই ভাবে তাহাদিগকে 
বাললেন, “তোমাঁদিগের মঙ্গল ত? তোমাদিগের প্রিয় কার্য কি কারব? ভ্রজের 
কুশল ত? তোমরা কেন আঁসিয়াছ ?” এই বায় আবার বলিতে লাগিলেন যে, “এই 
রজনণ ঘোরক্পপা, ভীষণ পণ্ড সকল এখানে আছে, এ ্ত্রটলোকদিগ্ের থাঁকিবার যোগ্য 
স্থান নয় । অতএব তোমরা ব্রজে ফিরিয়া যাও । তোমাদের মাতাপিতা পুঁজ ভ্রাত। 


৬৩৪ বাঙ্কম রচনাসংগ্রথ 


পি তোমাদিগকে না দেখিয়া তোমাদিগের অন্বেষণ করিতেছে । বন্ধুগণের ভয়োংপস্তির 
ফারণ হইও না । রাকাচন্দ্রবিরাঞ্জত যযুনাসমীরণলণলাফম্পিত তরূপল্লবশে ভিত 
কৃনুমিত বন দেখিলে ত? এখন হে সতাঁগণ, আঁচরে প্রা্তগমন করিয়া পতিসেবা কর । 
বালক ও বংস সকল কাদিতেছে, তাহাদিগকে দৃগ্ঘপান করাও । অথবা আমার প্রতি 
স্লেহ করিয়া, স্লেহের বীতৃতবুদ্ধ হইয়া আসিয়া থাঁফিবে । সকল প্রাণীই আমার প্রাত 
এইরূপ প্রীতি করিয়া থাকে । কিন্তু হে কল্যানীগণ ! পতির অকপট শুশ্রাষা এবং 
বন্ধুগণের ও সম্তানগণের অনুপোষণ, ইহাই ভ্ত্রীলোকাদিগের প্রধান ধর্ম । পাত দুঃশীলই 
হউক, ঘ্র্ভগই হউক, জড় হউক, রোগী বা অধনী হউক, যে স্ত্রীগণ অপাতকী হইয়া উভয় 
লোকের মঙ্গল কামনা করে, তাহাদগের দ্বারা সে পতি পরিত্যাজ্য নয়। কুলন্ত্রীদগের 
উপপতা অন্বর্গা, অযশস্কর, আতি তুচ্ছ, ভয়াবহ এবং সর্বজর নিন্দিত। শ্রবণে, দর্শনে, 
ধ্যানে, অনুকীর্তনে মদ্ভাবোদয় হইতে পারে, কিন্তু সন্মিকর্ধে নহে । অতএব তোমরা 
ঘরে ফিরিয়া যাও ।” 

কৃষের মুখে এই উদ্জি সা্নবিষ্ করিয় পুরাণকার দেখাইতেছেন যে, পাতিত্রত্যধর্ট্ের 
মাহাম্মের অনভিজ্ঞত। অথব] ততপ্রতি অবজ্ঞাবশত: তিনি কৃ গোপীর ইন্দ্রিয় সম্বন্ধীয় 
বর্ণনে প্রবৃত্ত নহেন। তাহার অভিপ্রায় পূর্ব্বে বুবাইয়াছি। কৃষ্ণ ত্রান্মণকন1 দিগকে 
এরূপ কথা বলিয়াছিলেন ৷ শুনিয়া তাহারা ফিরিয়! গিয়াছিল। কিন্তু গোগগণ 
ফিরল না। তাহারা কাঁদিতে লাগিল । তাহারা বাঁলল, “এমন কথা! বলিও না» 
তোমার পাদমূলে সর্বববিষয় পারিত্যাগ করিয়াঁছ। আদিপুরুষদেব যেমন মুমুক্ষাকে 
পঁরত্যাগ করেন না, তেমনি আমর! দুরবগ্রহ হইলেও, আমাদিগকে ত্যাগ কারও ন]। 
তুমি ধর্মজ্ঞ, পতি অপত্য সুহ্বং প্রতাতির অনুবর্তন স্ত্রীলোকদিগের স্বধর্ম বলিয়া যে 
উপদেশ দিতেছ, তাহ] তোমাতেই বন্তিত হউক | কেন না তুমি ঈশ্বর । তুমি দেহ- 
ধারীদিগের প্রিয় বন্ধু এবং আত্ম! । হে আত্মন্! যাহারা কুশলী, তাহারা নিত্য প্রিয় 
যে তুমি, সেই তোমাতেই রাত (আত্মরাতি) করিয়া থাকে । দ্ুঃখদায়ক পাতিস্ৃতা দির দ্বার! 
কি হইবে ?” ইত্যাদি । এই সফল বাক্যে পুরাপকার বুঝাইয়াছেন যে, গোপীগণ কৃষ্ণকে 
ঈশ্বর বলিয়া ভজনা করিয়াছিল, এবং ঈশ্বরার্থেই স্বামিত্যাগ করিয়াছিল । তারপর 
আরও কতকগুলি কথা আছে, যাহা দ্বারা কবি বুঝাইতেছেন যে, কৃষ্ণের অনন্ত সৌন্দর্য্য 
মুগ্ধ হইয়াই, গোপীগণ কৃষ্কানুসারিণী । তাহার পরে পুরাঁণকার বলিতেছেন যে, শরীক 
স্বয়ং আত্মীরাম অর্থাং আপনাতে ভিন্ন তাহার রাত বিরতি আর কিছুতেই নাই, তথা 
এই গোপীগ্ণণের বাক্যে সন্তধইট হইয়! তিনি তাহাদিগের সাহত ক্রড়া করিলেন; এবং 
তাহাদগের সহিত গান করতঃ যসুনাপ্রালনে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন । 

ফেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, ভাগবতোক্ত রাসলীলায় ইন্দ্রিয়সন্ন্ধ কিছু নাই। 
যাঁদ এ কথ প্রকৃত হইত, তাহ! হইলে আমি এ রাঁসলণলার অর্থ যেরূপ করিয়াছি, তাহ! 
ফোন রকমেই খাটিত না। কিন্ত এই থা যে প্রকৃত নহে, ইহার প্রমাণার্থ এই স্থান 
হইতে একটা শ্লোক উদ্ধৃত কাঁরভেছি :-_- 

“রাহুপ্রমারপরিরস্ত-করালকোরুনণবীন্তনালভননর্ানথাগ্রপাতৈঃ ৷ 
ক্ষেল্যাবলোকহসিতৈর্রজসুন্দরীণামূত্ত্য়ন রতিপাঁতিং রময়াঞ্চকার 8” ৪৯ ॥ 


কৃফ্চবিত্র ৬৩৫ 


অন্থান্ত স্থান হইতেও আরও দুই চারিটি এরূপ প্রমাথ উদ্ধৃত ফরিব। এ সফলের 
বাঙ্গাল। অনুবাদ দেওয়! অবিধেয় হইবে । 
তার পর কৃষ্ণসঙ্গ লাভ কারিয়! ব্রজগোগীগণ অত্যন্ত মাঁননী হইলেন। তীাহাদিগের 
সৌভাগ্যমদ দেখিয়। তদুপশমনার্থে শ্রীকৃষ্ণ অন্তহিত হইলেন । এই গেল উনাত্রংশ অধ্যায় । 
ভিংশ অধ্যায়ে গোপীগণকৃত কৃষ্মান্বেষণবৃতান্ত আছে। তাহা স্তুলতঃ বিষুপুরাণের 
অনুকরণ । তবে ভাগবতকার কাব্য আরও ঘোরাল ফারিয়াছেন । অতএব এই অধ্যায় 
সন্বদ্ধে আর অধিক কিছু বাঁলবার প্রয়োজন নাই । এফব্রিংশ অধ্যায়ে গোপীগণ কৃষ্ণ 
বিষয়ক গান কফারিতে ফাঁরতে তাহাকে ডাঁকিতেছেন । ইহাতে ভক্তিরস এবং আদিরস 
হইই আছে। রুঝাইবার কথা বেশি বিছু নাই । দ্বাত্িংশ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ পুনরাবিভ্ূত 
হইলেন । এইখানে গোপীপদিগের ইীল্দ্রয়প্রণোদিত ব্যবহারের প্রমাণার্থ একটি কবিত। 
উদ্ধত ফারিব। 
“কাচিদ্জলিনাগৃহ্াং তন্বী তান্বংলচবিবিতমূ । 
একা তদভ্বি কমলং সন্ত! স্তনয়োন্যধাঁং |” 
এই অধ্যায়ের শেষে কৃষ্ণ ও গোগীগণের মধ্যে কিছু আধ্যাত্মিক কথোপকথন আছে । 
আমরা এখানে তাহা উদ্ধৃত করা আবশ্বীক বিবেচনা ফারতেছি না। তাহার পর 
রয়ানত্শ অধ্যায়ে রাসক্রাড়া ও বিহারবর্দন। রাসক্জাড়া বিষুপুরাণোজ রাসক্রীড়ার 
স্যায় নৃত্যগীত মাত্র । তবে গোঁপীগণ এখানে শ্রীকৃষ্ণকে পাতভাবে প্রাপ্ত হইয়াছিল, 
এজন্য কিঞ্ন্মাত্র ইন্দ্রিয়সন্বন্ধও আছে । যথা,__ | 
: ফম্যাশ্চি্নাট্যবিক্ষিপ্তকৃণডলত্বিষম্ডতমূ । 
গণ্তং গণ্ডে সংদধত্যাঃ প্রাদাতান্থলচরিবিতমূ ॥ ৯৩। 
নৃত্যন্তী গায়তী কাঁচিং কৃঙ্গল্লংপুরমেখলা ৷ 
পারুস্থাচ্যুতহন্তাজং শ্রান্তীধাৎ স্তনয়োঃ শিবমূ ॥ ১৪। 
রী ১০ গঃ 
তদঙ্গসঙ্গপ্রমুদাকুলোন্দ্রয়াঃ কেশান্‌ ভ্বকৃলং কুচপট্টিকাং বা । 
নাঞ্জঃ প্রাতিব্যোচুমলং ব্রজান্ত্রযে। বিশ্রস্তমালাভরণা: কুরদ্বহ ॥ ৯৮ ॥ 
এইবূপ কথা ভিন্ন বোঁশ জার কিছু নাই । স্বয়ং শ্রীকৃফকে পুরাপকার ভিতোন্রিয়- 
স্বরূপ বগিত করিয়াছেন, ভাহা পূর্বে বিয়াছি এবং তাহার প্রমাপও দিয়াছি। 


দশম পারিচ্ছেদ-_শ্রীরাধা 


ভাগবতের এই রাসপঞ্চাধ্যায়ের মধ্যে 'রাধা” নাম ফোথাও পাওয়া যায় না। 
বৈষ্বাচার্য্যদিগের আস্থিমঞ্জার ভিতর রাধা নাম প্রবিষ্ট । তাহার! টাকাটিপ্লনগর তিতর 
পুনঃ পুনঃ রাধাপ্রসঙ্গ উত্থাপিত করিয়াছেন, কিন্ত মুলে ফোথাও রাধার নাম নাই। 
গোপীদিগের অনুরাগাধিক্জানিত ঈর্ধ্যার প্রমাণ স্বরূপ কবি লাখিয়াছেন যে, তাহার! 
পদাঁচহ্ দেখিয়া অনুমান করিয়াছিল যে, ফোন এফ জন গোপীকে লইয়া কৃষঃ বিজনে 
প্রবেশ ফারিয়াছিলেন । কিন্ত তাহাও গোগীদিগের ঈর্ধযাজনিত ভ্রমমাতর। শ্রীকৃফ 


৬৩৬ বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ 


অন্তঠিত হইলেন এই কথাই আছে, ফাহাকেও লইয়! অন্তহিত হইলেন, এমন ফথ' নাই 
এবং রাধার নামগন্ধও নাই । 

রাসপঞ্চাধ্যায়ে কেন, সমস্ত ভাগবতে কোথাও রাধার নাম নাই । ভাগবতে ফেন, 
বিষুপুরাণে, হারিবংশে বা মহাভারতে কোথাও রাধার নাম নাই । অথচ এখনকার কৃ 
উপাসনার প্রধান অঙ্গ রাধা । রাধ! ভিন্ন এখন কৃষ্ণনাম নাই । রাধ! ভিন্ন এখন কৃষ্ণের 
মন্দির নাই বা মৃত্তি নাই। বৈষ্বাঁদগের অনেক রচনায় কৃষ্ণের অপেক্ষাও রাধা প্রাধান্- 
লাভ করিয়াছেন । যদি মহাভারতে, হরিবংশে, বিষুপুরাণে বা ভাগবতে “রাধা” নাই, 
ভবে এ 'রাধা' আসিলেন কোথা হইতে ? 

রাধাকে প্রথম ব্রক্মবৈবর্ত প্রাণে দেখিতে পাই ৷ উইল্দন্‌ সাহেব বলেন যে, ইহা 
পুরাণগণের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ বলিয়াই বোধ হয়। ইহার রচনাপ্রণালী আজিকালিকার 
ভষ্টাচার্য্যাদগের রচনার মত । ইহাতে ষষ্ভী মনসারও কথা আছে। আমি পূর্ব্বেই 
বাঁলয়াছি যে, আদিম ব্রদ্মবৈবর্ত পরাণ বিলোপপ্রাপ্ত হইয়াছে। তাহার প্রমাণও উদ্ধৃত 
ফাঁরয়াছি। যাহা এখন আছে, তাহাতে এক নূতন দেবতত্ব সংস্থাপিত হইয়াছে। ইহাই 
পূর্ববাবধি প্রসিদ্ধ যেঃ কৃষ্ণ বিষ্ণুর অবতার । ইনিন বলেন, কৃষ্ণ বিষ্ণুর অবতার হওয়া 
দ্বরে থাকুক, কৃষ্ণই বিষু্ণে সৃষ্টি করিয়াছেন । বিষণ থাকেন বৈকুষ্ঠে, কৃ থাকেন 
গোলোকে রাসমগডুলে,_বৈকুষ্ঠ তাহার অনেক নশচে । ইনি ফেবল বিষুকে নন্তে, 
বরক্া, রুদ্র, লক্ষী, দুর্গ প্রড়ীতি সমস্ত দেবদেবী এবং জাবগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন । 
ইহার বাসস্থান গোলোকধামে, বালয়াছি । তথায় গো, গোপ ও গোপীগণ বাস করে। 
তাহার! দেবদেবীর উপর | সেই গোলোকধামের অধিষ্ঠাত্রশ কৃষ্ণবিলাসিনী দেবীই 
রাধা । রাধার আগে রাসমগুল, রাসমগ্ডলে ইন রাধাকে সৃষ্টি করেন । রাসের র! 
এবং ধা ধাতুর ধা» ইহাতে রাধা নাম নিম্পন্ন করিয়াছেন ।* সেই গোপগোপীর বাসস্থান 
রাধাধিটিত গোলকধাম পুর্ববকাবাদিগের বর্ধিত বৃন্দাবনের বজনণষ নকল । এখনকার 
কৃষ্ণযাত্রায় যেমন চন্দ্রীবলশী নামে রাধার প্রতিযোগিনী গোপী আছে, গোলোকধামেও 
সেইনূপ 'বিরজ! নবয়শ রাধার প্রতিযৌগিনশ গোপী ছিল । মানভঞ্জন যাত্রায় যেমন 
ঘাত্রাওয়ালার! কৃষ্ণকে চন্দ্রাবলীর কুর্জে লইয়া যায়, ইনিও তেমান কৃষ্ণকে গোলকধামে 
বিরজার কুঞ্জে লইয়! গিয়াছেন । তাহাতে যাত্রার রাধিকার যেমন ঈর্ধ্যা ও ফোপ 
উপাস্থিত হয়, ব্রদ্মবৈবর্তের রাধিকারও সেইরূপ ইর্ধ্যা ও কোপ উপস্থিত হইয়াছিল । 
তাহাতে আর একটা মহা গোলযোগ ঘটিয়া যায়। রাধিকা! কৃষ্ণকে বিরজার 
মন্দিরে ধরিবার জন্য রথে চাড়িয়া বিরজার মান্দরে গিয়া উপাস্থিত। সেখানে 
বিরজার দ্বারবান ছিলেন শ্রীদামা বা শ্রীদাম । শ্রীদাম! রাঁধিকাকে দ্বার ছাড়িয়া 
দিল না । এ দিকে রাধকার ভয়ে বিরজ! গালিয়া জল হইয়া নদণবূপ ধারণ করলেন । 
শ্রীকৃষ্ট তাহাতে ছ্খিত হইয়া তাহাকে পুনর্জীবন এবং পূর্ব রূপ প্রদান ফাঁরলেন। 

 রাসে সড়ৃয় গোলাকে, সা দধাব হরেঃ পুরঃ | 


তেন রাধ! সমাখ্যাতা পুরাবিস্তিথিজোতম 1-_ ত্হ্ধধণ্ডে ৫ অধ্যায়ঃ । 
কিন্তু আবার স্থানান্তরে, 


* + মদ রাকারো দানবাচকত। ও 
ধ1 নির্ববাঞ্চ তদ্দাজী তেন রাধা প্রকীন্তিতা ।--প্রীকফজন্মধণ্ডে ২৩ অধ্যায়ঃ। 


কৃষ্ণচারিত্র ৬৩৭ 


বিরজ! গোলোকনাথের সাঁহুত আবিরত আনন্দানুভব ফিতে লাগিল ৷ ক্রমশঃ তাহার 
সাতটি পুজ জন্মিল। কিন্তু পু্রগণ আনন্দানুভবের বিস্ব, এ জন্য মাতা তাহাদিগকে 
অভিশপ্ত কাঁরলেন, তাহারা সাত সমুত্র হইয়া রহিলেন ৷ এ দিকে রাধা, কৃষ্ণ বিরজা বৃত্ত 
জানিতে পারিয়াঃ কৃষ্ণকে অনেক ভর্খসনা ফরিলেন, এবং অভিশাপ প্রদান করিলেন যে, 
তুমি গিয়া পৃথিবীতে বাস কর । এদিকে কৃষ্ণকিস্কর শ্রীদাম! রাধার এই ছুর্ব্যবহারে 
অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকেও ভর্খমন| করিলেন ৷ শুনিয়া রাধা শ্রীদামীকে তিরস্কার 
কাঁরয়৷ শাপ দিলেন, তুমি গিয়া অসুর হইয়া জন্মগ্রহণ কর । শ্রীদামাও রাধাকে শাপ 
দিলেন, তুমিও গিয়া! পৃথিবীতে মানুষ হইয়া রায়াপপত্বী (যাত্রার আয়ান ঘোষ ) এবং 
ধলহিনী হইয়! খাত হইবে । 

শেষ দুই জনেই কৃষ্ণের নিকট আপিয়! কাদিয়| পাঁড়লেন ৷ শ্রীদামাঞকে কৃষ্ণ বর 
দিয় বলিলেন যে, তুমি অসুরেশ্বর হইবে, মুদ্ধে তোমাকে কেহ পরাভব করিতে পারিবে 
না। শেষে শঙ্করশূলস্পর্মে মুক্ত হইবে ৷ রাধাকেও আশ্বাঁসত করিয়া বলিলেন, 
তুমি যাও; আমিও যাইতোছি ।, শেষ পৃথিবীর ভারাব্তরণ জন্য, তানি পৃথিবীতে 
আসিয়! অবতীর্ণ হইলেন । 

এ সকল কথ! নূতন হইলেও, এবং সর্বশেষে প্রচারিত হইলেও এই ত্রন্মবৈবর্ত 
পুরাণ বাঙ্গালার বৈষ্ণবধর্ম্ের উপর অতিশয় আধিপত্য স্থাপন কাঁরয়াছে । জয়দেবাদি 
বাঙ্গালী বৈষ্ণবকবিগণ, বাঙ্গ।লার জাতীয় সঙ্গীত, বাঙ্গালার যাত্রা মহোংসবাদির মূল 
ব্রক্মবৈবর্তে । তবে ব্রন্মবৈবর্তকারকাথত একট বড় মূল কথা বাঙ্গালার বৈধবেরা গ্রহণ 
ফরেন নাই, অন্ততঃ সেটা বাঙ্গালীর বৈষ্বধর্মে তাদ্বশ পরিস্ফুট হয় নাই__রাধিকা 
রায়াণপত্ী বাঁলিয়া পরিচিতা, কিন্তু ব্রান্মবৈবর্তের মতে তিনি বিধিবিধানানুসারে কৃষের 
বিবাহিতা পত্ণী। সেই বিবাহবৃতান্তট। সাবস্তারে বজিতেছি, বাঁলবার আগে গীত- 
*গাবিন্দের প্রথম কবিতাটা পাঠকের ম্মর্ কারিয়া দিই । 

“মেতৈর্সে্রমন্বরং বনভুবঃ শ্ামাস্তমালদ্রমৈ- 
নক্তং ভীরুরয়ং ত্বমেব তদিমং রাধে গৃহং প্রাপয় । 
ইং নন্দনিদেশতশ্চলিতয়োঃ প্রত্যধ্বকুঞ্জদ্রমং 
রাঁধামাধবয়োর্জয়ান্ত যন্নাকৃলে রহঃফেলয়ঃ ॥” 

অর্থ । হে রাধে! আকাশ মেঘে স্সিগ্ধ হইয়াছে, তমাল দ্রম সকলে বনভূমি 
অন্ধকার হইয়াছে, অতএব তুমিই ইহাকে গৃহে লইয়া! যাও, নন্দ এইরূপ আদেশ করায়, 
পাঁঘস্থ কু্জদ্রমাভিমুখে চলিত রাধামাধবের যমুনাকৃলে বিজনকেলি সকলের জয় হউক । 

এ কথার অর্থ ফি? টীকাকার কি অনুবাদকার কেহই বিশদ করিয়া বুঝাইতে 
পারেন না। এক জন অনুবাদকার বলিয়াছেন, “গীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোকটি ছিছু 
অস্প্ট ; কবি নায়ক-নাঁয়কার ফোন্‌ অবস্থা মনে কারিয়া লিখিয়াছেন, ঠিক বল! যায় 
না। টীকাকারের মত, ইহা রাধিকাসখীর উদ্ভি। তাহাতে ভাব এক প্রন্ষার মধুর 
হয় বটে, কিন্ত শব্ার্থের কিছু অসঙ্গাতি ঘটে ।” বন্ততঃ ইহা রাধিকাসখীর উক্তি নহে; 
জয়দেব গোস্বামী ত্রন্ষবৈবর্ত-লিখিত এই বিবাহের সৃচন! ম্মরণ কাঁরয়াই এ শ্লোকটি 
রচন। করিয়াছেন । এক্ষণে আমি ঠিক এই কথাই ব্র্মবৈবর্ হইতে উদ্ধৃত করিতেছি । 


৬৩৮ বন্ধম রচনাসংগ্রহ 


তবে বক্তব্য এই যে, রাধা শ্রীদামশাপানুসারে শ্রীকৃষ্ণের কয় বংসর আগে পৃথিবীতে 
আদতে বাধ্য হইয়াঁছিলেন বলিয়া, কৃষ্ণের অপেক্ষা অনেক বড় ছিলেন । তান যখন 
সববত, শ্রীকৃঞ্ণ তখন শিশু । 
«একদ] কৃষ$সাঁহতে| নন্দে। বৃন্দীবনং যযৌ৷ । 
তত্রোপবনভাগ্ডীরে চারয়ামাস গোকুলমূ ॥ ৯ । 
সরংমৃষ্বাদ্বতোয়ঞ্চ পায়য়ামাস তং পপো । 
উবাস বটমৃলে চ বালং কৃত্বা স্ববক্ষা্স ॥ ২ | 
এতশিক্সে্রে কৃষ্ণ! মায়াবালকবিগ্রহঃ | 
চকার মায়য়াকস্মান্মেঘাচ্ছন্নং নভো মনে ॥ ৩ ॥ 
মেঘাবৃতং নভো  দ্ৃষ্টরী শ্তামলং কাননান্তরয্‌ । 
বঞ্কাবাতং মেঘশবং বদ্রশবঞ্চ দারুণমূ ॥ ৪ | 
বষ্টিধারামতিস্থুলাং কম্পমানাংস্চ পাদপান্‌। 
দ্বষ্েবং পতিতস্কন্ধান্‌ নন্দো৷ ভয়মবাপ হ॥ ৫ ॥ 
কথং যাঁস্যামি গোবংসং বিহায় স্বাশ্রমং প্রাতি। 
গৃহং যাঁদ ন যাঁস্যয/ামি ভাবতা বালকস্য কিমূ ॥ ৬ ॥ 
এবং নন্দে প্রবদাতি রুরোদ শ্রীহারিস্তদা। 
মায়াভিয়! ভয়েভ্যশ্চ পিতুঃ কণ্ঠং দধার সঃ ॥ থ | 
এতণ্যিন্নস্তরে রাধ। জগাম কৃষণসান্নিধিমূ 1৮ 
্রন্মবৈবর্তপুরাণমূ, শ্রীকৃষ্জন্মখণ্ডে, ১৫ অধ্যায়ঃ । 
অর্থ । “একদা কৃঞ্ণসহিত নন্দ বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন। তথাকার ভাগ্ুরবনে 
গোগণফে চরাইতেছিলেন । সরোবরে স্ব জল তাহাঁদগকফে পান করাইলেন, এবং 
পান ফাঁরলেন । এবং বালককে বক্ষে লইয়া বটমূলে বসিলেন । হেমুনে! তার পর 
মায়াতে শিগুশরীরধারণকারণী কৃ অকল্মাং মায়ার দ্বারা আকাশ মেঘাচ্ছন্ন করিলেন, 
আকাশ মেঘাচ্ছন্ন এবং ফাননাত্তর শ্টামল ; ঝঞ্চাবাত, মেঘশব্দ, দারুণ বদ্রশব্দ, আতিস্তুল 
বৃ্টিধারা, এবং বৃক্ষদকল ম্পমান হইয়া পাতিতস্কন্ধ হইতেছে, দেখিয়া নন্দ ভয় পাইলেন । 
'গোবংম ছাঁড়িয়। ফিরূপেই বা আপনার আশ্রমে যাই, যাঁদ গৃহে ন1 যাই, তবে এই 
বালফেরই বা ফি হইবে, নন্দ এইরূপ বলিতেছেন, শ্রীহারি তখন কাঁদিতে লাগিলেন ; 
মায়াভয়ে ভীতিমুক্ত হইয়া বাপের ঘণ্ঠ ধারণ ফাঁরলেন ৷ এই সময়ে রাধা কৃষ্ণের নিট 
আসিয়। উপস্থিত হইলেন |” 
রাধার অপুর্বব লাবণ্য দেখিয়া নন্দ বাশ্মিত হইলেন, তানি রাধাকে বলিলেন, “আমি 
খর্গমুখে জানিয়াছি, তুমি পল্লারও অধিক হারির প্রিয়া ; আর ইনি পরম নিুণ অদ্যুত 
মহাবিষু। ; তথাপি আমি মানব, বিষুমায়ায় মোহিত আছি। হেভদ্রে! তোমার 
প্রাপনাথকে গ্রহণ ফর 7 যথায় সুখী হও, যাও । পশ্চাৎ মনোরথ পুর্ণ কাঁরয়।৷ আমার 
পুজ আমাফে দিও ।” 
এই বলিয়া নন্দ রাধাকে কৃষণসমর্গণ করিলেন । রাধাও কৃষককে ফোলে করিয়া 
জইয়! গেলেন । দুরে গেলে রাধ! রাসমগ্ডল স্মরণ করিলেন, তখন মনোহর বিহারত্বাম 
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সৃষ্ট হইল ৷ কৃষ্ণ সেইখানে নত হইলে ?কশোরমৃত্তি ধারণ কাঁরলেন। তিনি রাধা 
বলিলেন, “যদি গোলোফের কথা ম্মরণ হয়, তবে যাহা স্বপফার করিয়াছি, তাহা পূর্ণ 
কাঁরব।” তাহারা এরূপ প্রেমালাপে নিযুক্ত ছিলেন, এমন সময়ে ব্রহ্মা সেইখানে 
উপাস্থত হইলেন । তানি রাধাফ্ষে অনেক ্তবস্তাতি কারলেন। পরিশেষে নিজে 
কল্যাকর্তী হইয়!, যথাবাহত বেদাবাঁধ অনুসারে রাধিকাকে কৃষ্ণে সম্প্রদান ফরিলেন। 
ত্রাহাদিগকে বিবাহবন্ধনে বদ্ধ ক্ষারিয়। তান অন্তহ্িত হইলেন । রায়াণের সঙ্গে 
রাধিকার যথাশান্ত্র বিবাহ হইয়াছিল কি না, যাঁদ-হইয়া থাকে, তবে পুর্বে ফি পরে 
হইয়াছিল, তাহা ব্রন্ষবৈবর্ত পুরাণে পাইলাম না । রাধাকৃষ্ণের বিবাহের পর বিহার- 
বর্ণন । বলা বাহুল্য যে, ব্রক্মবৈবর্তের রাসলীলাও এরূপ । 

যাহা হউক, পাঠক দেখিবেন যে, ব্রক্মবৈবর্তকার সম্পূর্ণ নৃতন বৈষ্কবধর্ণ সৃষ্ট 
কারয়াছেন । সে বৈষ্বধর্ধের নামগন্ধমাজ বিষু। বা ভাগবত বা অন্য পুরাণে নাই। 
রাধাই এই নূতন বৈষ্ণবধর্দের কেন্দ্রস্ববূপ । জয়দেব কবি, গীতগোবিন্দ কাব্যে এই 
নুতন বৈষ্টবধর্মাবলম্বন কাঁরয়াই, গোবিন্দগীতি রচন1 করিয়াছেন । তাহার দৃষটান্তানুসরণে 
বিষ্কাপতি চণ্ডীদাস প্রভৃতি বাঙ্গালার বৈষাবগণ কৃষ্ণসঙ্গত রচন] করিয়াছেন । এই ধর্ম 
অবলম্বন করিয়াই শ্রীচৈতন্যদেব ফান্তরসাশ্রিত আভিনব ভক্ভিবাদ প্রচার করিয়াছেন । 
বলিতে গেলে, সফল কবি, সকল খাঁষ, সফল পুরাণ, সকল শাস্ত্রের 
অপেক্ষা ব্রন্মাবৈবর্তকারই বাঙ্গালীর জীবনের উপর আঁধফতর আধিপত্য বিস্তার 
করিয়াছেন । এখন দেখা যাউক, এই নৃতন ধর্দের তাংপর্য্য ফি এবং ফোঁথা হইতে ইহা 
উৎপন্ন হইল । 

ভারতবর্ষে যে সকল দর্শনশাস্ত্র উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহার মধ্যে ছয়টি দর্শনের প্রাধান্য 
সচরাচর স্বীকৃত হয় । কিন্ত ছয়টির মধ্যে ছুইটিরই প্রাধান্য বেশী--বেদান্তের ও সাঙ্ঘের ॥ 
সচরাচর ব্যাসপ্রণীত ত্রন্মসূত্রে বেদান্তদর্শনের সৃষ্টি বাঁলিয়া অনেকের বিশ্বাস। বস্ততঃ 
বেদান্তদর্শনের আদি ত্রন্মসূত্রে নহে, উপনিষদে | উপ্ণানিষদূকেও বেদান্ত বলে । উপনিষদ- 
উক্ত ব্রন্মতত্ব, সংক্ষেপতঃ ঈশ্বর ভিন্ন কিছু নাই । এই জগৎ ও জীবগণ ঈশ্বরেরই অংশ। 
তান এক ছিলেন, সিসৃক্ষাপ্রমুক্ত বছু হইয়াছেন । তিনি প্রমাত্মা। জাবাত্মা সেই 
পরমাত্মার অংশ, ঈশ্বরের মায়! হইতেই জীঁবাত্মা প্রাপ্ত ; এবং সেই মায়! হইতে মুক্ত 
হইলেই আবার ঈশ্বরে বিলীন হইবে । ইহা অদ্বৈতবাদে পারপুর্ণ। 

প্রাথমিক বৈষ্বধন্ধের ভাত্ত এই বৈদাস্তিক ঈশ্বরবাদের উপর নিন্মিত। ববিষু 
এবং বিষুর অবতার কৃষ্ণ, বৈদান্তিক ঈশ্বর । বিষুণপুরাণে এবং ভাগবতে এবং তাদৃশ 
অন্যান্য গ্রন্থে যে সকল বিষু-ন্তোত্র বা কৃষ্ণন্তোত্র আছে, তাহা সম্পূর্ণরূপে বা! অসম্পূর্ণরূপে 
অছৈতবাদাত্মক । কিন্ত এ বিষয়ের প্রধান উদাহরণ শান্তিপর্কের ভীল্সকৃত কৃ্ণন্তোত্র 

কিন্ত অছৈতবাদ এবং ছ্ৈতবাদও অনেক রম হইতে পারে । আধুনিক সময়ে 
শঙ্করাচার্য্য, রামানুজাচার্য্য মধ্বাচার্য্য এবং বল্পভাচার্য্য, এই চাঁর জনে অদৈতবাদের ভিন্ন 
ভিন্ন ব্যাখ্য। কাঁরয়! অদ্বৈতবাদ, বাশিষ্টাছৈতবাদ, দ্বৈতাঁছৈতবাদ এবং বিশুদ্বাস্বৈতবাদ-- 
এই চার প্রকার মত প্রচার করিয়াছেন । হিষ্ত প্রাচীনকালে এত ছিল না। প্রাচীন- 
কালে ঈশ্বর, এবং ঈশ্বরস্থিত জগতের সম্বন্ধ বিষয়ে ছুই রকম ব্যাখ্য! দেখা যায়। প্রথম 
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এই যে, ঈশ্বর ভিন্ন আর কিছুই নাই। ঈশ্বরই জগং, তত্তিন্ন জাগতিক ফোন পদার্থ 
নাই । আর এক মত এই যে, জগং ঈশ্বর বা ঈশ্বর জগং নহেন, কিন্ত ঈশ্থরে জগৎ আছে-_ 
“সূত্রে মণিগণা ইব 1৮. ঈম্থরও জাগতিক সর্বপদার্থে আছেন, কিন্ত ঈশ্বর তদতিরিক্ত । 
প্রাচীন বৈষ্ণবধর্্ম এই দ্বিতীয় মতেরই উপর নির্ভর করে । 
দ্বিতীয় প্রধান দর্শনশান্ত্র সাঙ্থ্য। কপিলের সাঙ্ঘ্য ঈম্থরই স্বীকার করে না। 

কিন্ত পরবর্তী সাঙ্থোরা ঈশ্বর স্বীকার ফরিয়াছেন। সাঙ্্যের স্তুলকথা এই, জড়জগং 
বা জড়জগন্ময়ণী শাক্তি পরমাত্মা হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃ্কৃ। পরমাত্মা বা পুরুষ 
সম্পূর্ণরূপে নঙ্গশূন্ত ; তিনি কিছুই করেন না, এবং জগতের সঙ্গে তার ঝোন সন 
নাই। জড়জগং এবং জড়জগন্ময়ী শাক্তকে ইহারা প্রকৃতি নাম দিয়াছেন । এই 
প্রকৃতিই সর্বসূষ্টিকারণী, সর্বসঞ্চারিণী, সর্বসঞ্চালিনশ, এবং সর্বসংহারিণী। এই 
প্রক্ৃতিপ্ুরুষতত্ব হইতে প্রকৃতিপ্রধান তান্তরকধর্শের উংপত্ি। এই তান্্িকধর্ে 
প্রকৃতিপুরুষের একত্ব অথবা অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ সম্পাদিত হওয়াতে প্রকৃতিপ্রধান বাঁলয়া 
এই ধর্ম লোকরঞ্জন হইয়াছিল । যাহারা বৈষ্ণবাদগের অছ্ৈতবাদে অসন্তষ্ট, তাহারা 
তান্ত্রিকধর্ম্ের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল । সেই তান্ত্রিকধর্োর সারাংশ এই বৈষ্ঞবধর্শে 
সংলগ্ন করিয়া বৈধবধর্শাকে পুনরুজ্্বল কারবার জন্য ব্রক্মবৈবর্তকার এই আভিনব 
বৈধবধর্ প্রচার করিয়াছেন অথবা৷ বৈষ্বধর্মোর পুনঃসংস্কার করিয়াছেন । তাহার 
সৃষ্টা রাধা সেই সাঙ্থ্যাঁদগের মৃলপ্রকৃতিস্থানীয়। । যাঁদও ত্রন্মবৈবর্ত পুরাণের ত্রন্মথণ্ডে 
আছে যে, কৃষ্ণ মৃলপ্রকৃতিকে সৃষ্টি করিয়া, তাহার পর রাধাকে সৃষ্টি কারয়া ছিলেন, 
তথাপি শ্রীকৃফজন্মধণ্ডে দেখ! যায় যে, কৃষ্ণ স্বয়ই রাধাকে পুনঃ পুনঃ মৃলপ্রকতি বলিয়া 
সম্বোধন করিতেছেন । যথা-- 

“মমার্ধীংশস্বরূপা ত্বং মূলপ্রকৃতিরীম্বরী ॥” 

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে, ১৫ অধ্যায়, ৬৭ শ্লোকঃ। 
পরমাত্মার সঙ্গে প্রকৃতির বা কৃষ্ণের সঙ্গে রাধার কি গন্বন্।, তাহা পুরাণকার 

এইরূপে বুঝাইতেছেন। ইহা কৃষ্ণোক্তি। 

“থা তঞ্চ তথাহঞ্চ ভেদে হি নাবয়োধ্র্টবমৃ.॥ ৫৭ ॥ 

যথ! ক্ষীরে চ ধাবল্যং যথাগ্সৌ দাঁহক] সাত । 

যথা পৃথিব্যাং গন্ধশ্চ তথাহং ত্বায়ি সম্ততমূ ॥ ৫৮ ॥ 

বিনা মদ! ঘটং ফ্ুং বিনা স্র্ণেন কৃপুলমূ। 

কুঙ্গালঃ ্বর্ণকারশ্চ ন হি শক্ত; কদাচন ॥ ৫৯। 

তথা ত্য়। বিনা সৃষ্টিং ন চ কর্তৃমহং ক্ষম: 

সৃ্টেরাধারভূতা ত্বং বাঁজরূপোহহমঢ্যুতঃ ॥.৬০॥ 

গা বং গা গং 

কৃষ্ণং বদন্তি মাং লোকাস্ত্বয়ৈব রহিতং যদা । 

শ্রীকৃষঞ্চ তদা তে হি হয়ৈব সহিতং পরমূ ॥ ৬২1 

তঞ্ শ্রীস্বঞ্চ সম্পতিস্তমাধারস্থরূপিণী ৷ 

সর্বশভি্বরূপাঁসি সর্কেষাঞ্চ মমাপি চ ॥ ৬৩ ॥ 


কৃষচচারজ ৬৪১ 


বস্ত্র পৃমানহং রাধে নেতি বেদেযু নির্ণয়; | 

তবঞ্চ সর্বস্বরূপাসি সর্বরূপোহহমক্ষরে ॥ ৬৪ 

যদ| তেজঃস্থরূপোহহং তেজোরূপালি ত্বং তদ1। 

ন শরারণ যদাহঞ্চ তদা ত্বমশরখরিণী ॥ ৬৫ ॥ 

সর্ধববশীজন্বরূপোহ্হং যদ যোগেন সুন্দরি | 

ত্ঞ্চ শক্তিস্বরূপাসি সর্ধন্ত্রীরূপধারিণী ॥ ৬৬৮ 
শ্রীকফজন্মখণ্ডে, ১৫ অধ্যায়ঃ । 

“তুমি যেখানে, আমিও সেখানে, আমাদিগের মধ্যে নিশ্চিত কোন ভেদ নাই। 
দৃপ্ধে যেমন ধবলতা, আগ্রিতে যেমন দাহিকা, পৃথিবীতে যেমন গন্ধ, তেমনই আমি 
তোমাতে সর্বদাই আছি। কুভ্তকার 1বন' মৃত্তিকায় ঘট কাঁরিতে পারে না স্বর্ণকার 
থ্ণ বিনা কৃগুল গাঁড়তে পারে না, তেমনই আমিও তোমা ব্যতীত সৃষ্টি করিতে পারি 
না। তুমি সৃষ্টির আধারভূতা, আমি অদ্যুতবীঁজরূপী । আমি যখন তোমা ব্যতাঁত 
থাকি, তখন লোকে আমাকে “কৃষ্ণ বলে, তোমার সাহত থাকিলে শ্রীকৃষ্ণ বলে । 
তুমি শ্রী, তুমি সম্পত্তি, তুমি আধারস্বরূপিণী, সকলের এবং আমার সর্ববশাক্তত্রূপা । 
হে রাধে! তম স্ত্রী, আমি পুরুষ, বেদও ইহা নির্ণয় করতে পারে না। হে অক্ষরে ! 
তুমি সর্বস্থরূপা, আমি সর্ধবরূপ । আমি যখন তেজঃস্বরূপ, তুমি তখন তেজোরাপা । 
আমি যখন শরশরী নই, তখন তুমিও অশরশীরণী। হে সুন্দরি! আমি যখন 
যোগের দ্বার! সর্ধববীজদ্বরূপ হই, তখন তুমি শত্তিস্বরূপা সর্বব্ত্রীরপধারিণী হও 1” 

পুনশ্চ, 

যথাহঞ্চ তথ) তৃঞ্চ যথা ধাবল্যদ্ৃপ্ধয়োঃ | 
ভেদ; কদাপি ন ভবোন্শ্চিতঞ্চ তথাবয়োঃ ॥ ৫৬ ॥ 

খঁ ১ ঃ সং 
ত্বংফলা শাংশকলয়া বিশ্বেসু সর্বযোধিতঃ | 
যা যোষিং সা চ ভবতা যঃ পৃমান্‌ সোহহমেব চ॥ ৬৮॥ 
অহঞ্চ কলয়া বহিকত্তং স্বাহা দাহিকা! প্রিয়া । 
ত্বয়া সহ সমর্থোহহং নালং দগ্ধু্চ তাং বিনা ॥ ৬৯। 
অহ্বং দশীপ্তিতাং সৃষ্য: কলয়া তং প্রভীত্বিকা। 
সঙ্গতশ্চ তৃয়। ভাসে ত্বাং বিনাহং ন দীপ্তিমান্‌ ॥ ৭০ ॥ 
অহঞ্চ কলয়া চন্দ্রস্ঞ্চ শোভা! চ রোহিণী । 
মনোহর্ত্বয়া সাঞ্ধং তাং বিনা চন সুন্দরি ॥ ৭১৯ 
অহমিন্দ্রশ্চ কলয়! স্থর্গলক্পীন্চ তং সাতি। 
তয় সার্দং দেবরাজে। হতশ্রীশ্চ তয়! বিনা ॥ ৭২ ॥ 
অহং ধর্মশ্চ ফলয়! ত্ব্চ মুত্তিশ্চ ধম্মিণী । 
নাহং শক্তো ধর্মকৃত্যে তাঞ্চ ধশ্মাক্রয়াং বিনা ॥ ৭৩ 
অহং জ্জশ্চ জয়া তৃষ্চ স্বাংশেন দক্ষিণা । 
তবয়া সার্ঘঞ ফলগছ্যোহপাযসমথত্য়া বিনা ॥ ৭৪ ॥ 


ব (১ম)-৪৯ 


৬৪২ বন্ছিম রচনাসংগ্রহ 


কলয়া পিতৃলোকোহহ স্বাংশেন ত্বং দ্বধা সতি । 

ত্য়ালং ফব্যদানে চ সদা নালং তুয়া বিনা ॥ ৭৫ ॥ 

তঞ্চ সম্পংস্বরূপাহমীশ্বরশ্চ ত্য়া সহ । 

লকষ্ীমুক্ত্তুয়া লক্ষ্যা নিশ্রীকশ্চাপি ত্বাং বিনা ॥ ৭৬॥ 

অহং পুমা প্রকাতি ্রষ্টাহং ত্বয়া বিনা । 

যথা নালং কুলালশ্চ ঘটং কর্তৃং মবদা বিনা ॥ ৭৭ | 

অহ্‌ং শেষশ্চ কফলয়া স্বাংশেন তং বঙুন্ধর! । 

ত্বাং শষ্যরতাধারাঞ্চ বিভন্মি মুদ্ধি, দুন্দরি ॥ ৭৮। 

ত্ঞ্চ শাস্তিশ্চ কাস্তিশ্চ মৃত্তি্ত্তিমতী মতি । 

তুটিঃ পুষ্টিঃ ক্ষমা লজ! ক্ষুতৃষা চ পরা দয়া ॥ ৭৯ ॥ 

নিদ্রা শুদ্ধ! চ তন্দ্রা চ মূর্চছা চ সম্তাঁতঃ ক্রিয়। । 

মুক্তিরূপা ভক্তিরূপ! দেহিনাং ছুঃখবাপিণী ॥ ৮০ ॥ 

মমাধার। সদ] তৃঞ্চ তবাত্মাহং পরম্পরমূ । 

যথা ত্বঞ্চ তথাহঞ্চ সমৌ প্রকৃতিপুরুষো । 

নহি সৃষ্ির্ভবেদ্দেবি ছয়োরেকতরং বিনা ॥ ৮৯। 
শ্রীকৃষজন্মথণ্ডে, ৬৭ অধ্যায় ।*% 

“যেমন দুগ্ধ ও ধবলতা, তেমনই যেখানে আমি, সেইখানে তুমি । তোমাতে 
আমাতে কখনও ভেদ হইবে না, ইহা নিশ্চিত । এই বিশ্বের সমন্ত স্ত্রী তোমার 
ফলাংশের অংশকল! ) যাহাই স্ত্রী, তাহাই তুমি ; যাহাই পুরুষ, তাহাই আমি । ফল! 
ছারা আমি বাহি, তুমি প্রিয়া দাঁহকষা দ্বাহা ; তুমি সঙ্গে থাকিলে, আমি দগ্ধ কারিতে 
সমর্থ হই, তুমি না থাকিলে হই না। আমি দীপ্িমান্দিগের মধ্যে সূর্য্য, তুমি 
কজাংশে প্রভা; তুমি সঙ্গে থাফিলে আমি দীপ্তিমান্‌ হই, তুমি না থাঁফিলে হই না । 
ফল! দ্বারা আমি চন্দ্র, তুমি শোভা ও রোহিণী ; তুমি সঙ্গে থাঁফিলে আমি মনোহর ; 
হে সুন্দার! তুমি না থাকিলে নই । হে সাত! আমি কল দ্বারা ইন্দ্র, তুমি স্বর্গলক্ষ্শী ; 
তুমি সঙ্গে থাকিলে আমি দেবরাজ, না থাকিলে আমি হতশ্রী। আমি কলা দ্বারা! ধর্ম, 
তুমি ধন্মিণীমৃতি ; ধর্থক্রিয়ার স্বরূপা তৃমি ব্যতীত আমি ধর্মকার্য্যে ক্ষমবান্‌ হই না। 
কলাছ্ার৷ আম যজ্ঞ, তুমি আপনার অংশে দক্ষিণা; তুমি সঙ্গে থাকিলে আমি ফলদ 
হই, তুমি না থাকিলে তাহাতে অসমর্থ । কলা দ্বারা আমি পিতৃলোক, হে সাত! 
তুমি আপনার অংশে স্বধা; তোমা ব্যতীত পিগুদান বৃথা । তুমি সম্পংস্থরূপা, তুমি 
সঙ্গে থাঁফলেই আমি প্রভু ; তুমি লক্ষী, তোমার সহিত আমি লক্ষ্লীয়ুক্ত, তুমি 
ব্যতীত নিংশ্রীক। আমি পুরুষ, তুমি প্রকাতি। তোমা ব্যতীত আমি ভ্রষ্টা নাহ ; 
স্বাত্তকা ব্যতাঁত কুম্তকার যেমন ঘট ফাঁরতে পারে না, তোমা ব্যতীত আমি 
তেমনই সৃষ্টি করিতে পার না। আমি কল! দ্বার! শেষ, তুমি আপনার অংশে 
বসুক্ধর1 ; হে সুন্দার! শফ্যরত্রাধার স্বরূপ তোমাকে আমি মন্তফে বহন করি । হে 


* বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত সংস্করণ হইতে ইহা! উদ্ধত করা গেল। মূলে কিছু 
গোলযোগ আছে বোধ হ্য়। 


কৃষ্ণচরিত্র ৬৪৩ 


দত! তুমি শাস্তি, কান্তি, মৃতি, মৃত্ভিমতী, তুটি, পুটি, ক্ষমা, লজ্জা, ক্ষুতৃষণ 
এবং তুমি পরা দয়া, শুদ্ধা নিদ্রা, তন্দ্রা, মৃর্চছা, সম্তৃতি, ক্রিয়া, মৃত্তিবূপা, ভজিরূপা, 
এবং জীবের ছুঃখরূপিণী । তুমি সদাই আমার আধার, আমি তোমার আত্মা; 
যেখানে তুমি, সেইখানেই আমি, তুল্য প্রকৃতি পুরুষ; হে দেবি! দুইএর একের 
অভাবে সৃষ্টি হয় ন]।” 
এইরূপ আরও অনেক কথা উদ্ধত করা যাইতে পারে । ইহাতে যাহা পাই, 

তাহা ঠিক সাঙ্যের প্রকৃতিবাদ নহে । সাঙ্ঘের প্রকৃতি তন্ত্রে শক্তিতে পারিণত 
হইয়াছিল । প্রকাতিবাদ এবং শক্তিবাদে প্রভেদ এই যে, প্রকৃতি প্রুরুষ হইতে সম্পূর্ণ 
'ভিন্ন। প্রকাতির সঙ্গে পুরুষের সম্বন্ধ সাগ্থপ্রবচচনকার স্ফাটিক পাত্রে জবাপুপ্পের 
ছায়ার উপমা দ্বারা বুঝাইয়াছেন। স্ফাঁটিক পাত্র এবং জবাপুস্প পরম্পর হইতে 
সম্পূর্ণরূপে পৃথক্‌; তবে পু পর ছায়া স্ফাটিকে পড়ে, এই পর্যন্ত ঘানঠতা ৷ কিন্ত 
শক্তির সঙ্গে আত্মার সম্বন্ধ এই যে, আত্মাই শক্তির আধার । যেমন আধার হইতে 
আধেয় ভিন্ন হইয়া থাকিতে পারে না, তেমনই আত্মা ও শক্তিতে পার্থক্য নাই। 
এই শক্তিবাদ যে কেবল তন্ত্রেই আছে, এমত নহে । বৈষ্ণব পৌরাঁণকেরাও সাঙ্ঘের 
প্রকৃতিকে বৈধ্ণবী শক্তিতে পাঁরণত করিয়াছেন । বুঝাইবার জন্য বিষুপুরাণ হইতে উদ্ধত 
কারতেছি 

“নিত্যৈব সা জগন্মাতা বিষ্চোঃ শ্রীরনপায়িনী । 

যথা সর্বগতো| বিষ্ণুম্তঘৈবেয়ং দ্বিজোতম ॥ ১৫ ॥ 

অর্থো বিষুীরয়ং বাণী নীতিরেষা নয়ে! হিঃ । 

বোধো বিষ্ণুরিয়ং বৃদ্ধির্ষ্মোহসৌ সংক্রিয়া তিয়মূ ॥ ৯৬॥ 

্র্টা বিধুর্গরয়ং সৃষ্টি শ্রীর্ভমির্ভুধরো হরিঃ। 

সন্তোষো৷ ভগবান্‌ লক্ষমীস্তটিমৈত্রেয় ! শাশ্বতী ॥ ১৭ ॥ 

ইচ্ছা! শ্রীর্ভগবাঁন কামে যজ্ঞোহসৌ দক্ষিণ! তু সা। 

আস্ানাত্বরসৌ দেবী পুরোডাশে। জনার্দিনঃ ॥ ৯৮ ॥ 

পত্তীশালা মুনে ! লক্ষ্মীঃ প্রা্থংশে। মধুসুদনঃ | 

চিতি্লক্ীহারসু্পি ইত শ্রীর্ভগবান্‌ কুশঃ ॥ ১৯। 

সামস্বরূপো। ভগবান্‌ উদ্গীতিঃ কমলালয়া । 

স্বাহা লক্ষ্মীর্জগন্নাথো বাসুদেবো হুতাশনঃ ॥ ২০ ॥ 

শঙ্করো ভগবান্‌ শৌর9ূতিরগো রা দ্িজোতম । 

মৈত্রেয় ! কেশব; সৃষধ্যস্তংপ্রভা কমলালয়া ॥ ২১ ॥ 

বিষ্ণঃ পিতৃগণঃ পদ্মা স্বধা শাম্বততুঠিদা । 

দৌঃ শ্রীঃ সর্বাত্মকো বিষ্ুরবকাশোহাতিবিস্তরঃ ॥ ২২ ॥ 

শশাঙ্বঃ শ্রীধরঃ কান্তিঃ শ্রীস্তশ্যৈবানপায়িনী | 

ধতির্লপ্পর্জগচ্ছেছ্টা বায়ুঃ সর্বত্রগে! হিঃ ॥ ২৩। 

জয়ধিদ্বিজ ! গো বিন্ন্তদ্ধেলা শ্ীর্মহামতে ! 

'ল্ষ্পীত্বরূপমিন্দ্রাণী দেবেন্দ্রো মধুসুদনঃ ॥ ২৪ । 


৬৪৪ বাঙ্কম রচনাসংগ্হ 


যমশ্চক্রধরঃ সাক্ষাদ্‌ ধূমোর্পো কমলালয়। । 

খদ্ধিঃ শ্রী; শ্রীধরে। দেব; স্বয্মমেব ধনেম্বরঃ ॥ ২৫ ॥ 

গোরা লঙ্্বীর্মহাভাগা কেশবো বরুণ; স্বয়মূ । 

রীর্দেবসেন। বিপ্রেন্দ্র ! দেবসেনাপতিহারিঃ ॥ ২৬। 

অনষ্টভে। গদাপাপিঃ শির্গশ্্লীদ্বিজোতম ! | 

কাষ্ঠ। লক্ষ্মীনিমেষোহসৌ মুহূর্তোহসৌ কলা তু সা। 

জ্যোতযপ। লক্ষ্মণ প্রদীপোহসৌ সর্বঃ সর্বেশ্বরো হরি; ॥ ২৭ ॥ 

লতাভৃত। জগন্মাতা শ্রীবিষুরর্র মসংস্থিতঃ ॥ ২৮ ॥ 

বিভাবরণ শ্রীর্দিবসো দেবশ্চক্রগদাধরঃ। 

বরপ্রদে! বরো বিষুব ধৃঃ পদ্মবনালয়] ॥ ২৯ ॥ 

নদস্থরূপো৷ ভগবান্‌ শ্রীনদীবূসংস্থিতিঃ | 

ধ্বজশ্চ পুগুরীকাক্ষঃ পতাঁকা কমলালয়া ॥ ৩০ | 

তৃষ্ণা! লক্ষ্মীর্জগংস্বামী লোভো নারায়ণ; পরঃ । 

রতিরাগো চ ধর্মজ্ঞ ! লক্ষ্মীর্গোবিন্দ এব চ॥ ৩১। 

ফিথ্চাতবহুনোক্তেন সংক্ষেপেণেদযুচ্যতে । 

দেবাতিষ্যদ্যনুষ্ঠাদে পুংনায়ি ভগবান্‌ হারিঃ। 

সত্রীনাকি লক্ষাণমৈত্রেয়। ! নানয়োবিছাতে পরমূ ॥ ৩২ ॥ 

শ্রীবঞুপুরাণে প্রথমেহংশ অইটমোহধ্যায়ঃ । 
“বিষুর শ্রী সেই জগন্মাতা অক্ষয় এবং নিত্য। হে ছিজোতম ! বিষণ সর্বগত» 

ইনিও সেইরূপ । ইনি বাক্য, বিষুঃ অর্থ; ইনি নীতি, হরি নয়; ইনি বুদ্ধি, 
বিষ বোধ ; ইনি ধর্ম, ইনি সংক্রিয়া) বিষু শ্র্টা, ইনি সৃষ্টি; শ্রী ভূমি, হরি তৃধর ; 
ভগবান্‌ সম্ভোষ, হে মৈত্রেয়! লক্ষ্মী শাশ্বতী তুষ্টি; শ্রী ইচ্ছা, ভগবান্‌ কাম; তিনি 
যজ্ঞ, ইনি দক্ষিগ। ; জনার্দিন পুরোডাশ, দেবী আগ্চান্থাত ; হে ম্বুনে ! লকষ্সী পড় শালা, 
মধুসৃদন, প্রান্তশ ; হার মুপ, লক্ষী চিতি; ভগবান্‌ কুশ, স্ত্রী ইয়া; ভঙ্বান্‌ 
সাম, কমলালয়া উদগীতি ; জঙ্ষ্ী শ্বাহা, জগন্লাথ বাসুদেব আগ্নি; ভগবান শোরি 
শঙ্কর, হে ছ্বিজোতম ! লক্ষী গৌর) হে মৈত্রেয়! কেশব সূর্য্য, কমলালয়া তাহার 
প্রভ।; বিষণ পিতৃগণ, পদ্মা নিতাতুটিদা স্থধা; শ্রী হবর্, সব্ধাত্মক বিষুণ আতিবিস্তৃত 
আকাশস্বরূপ ; শ্রীধর চন্দ্র, শ্রী তাহার অক্ষয় কান্তি; লক্ষ্মী জগচ্চে্ট। ধাতি, বিষণ 
সর্বত্র বায়ু; হে ছিজ! গোবিন্দ জলধি, হে মহামতে ! শ্রী তাহার বেলা; লক্ষ্মী 
ইন্জানীস্বরূপা, মধুসূদন দেবেন্দ্র ; চক্রধর সাক্ষাৎ যম, কমলালয়! ধূমোর্ণা ; শ্রী খছি। 
প্রীধর স্বগ্ঃং দেব ধনেশ্বর ; কেশব স্বয়ং বরুণ, মহাভাগা লক্ষী গৌণ; হে বিপ্রেন্্র! 
শ্রী দেবসেনা, হরি দেবসেনাপাতি ; গদাধর পুরুষকার, হে দ্বিজোতম ! লক্ষ্মী শক্তি ; 
লক্ষী কাঠা ইনি নিমেষ; হীন মুহুর্ত, তিনি কলা; লক্ষী আলোক, সর্বস্ব, 
হার দর্ববপ্রদীপ ; জগন্মাতা শ্রী লতাভূতা, বিষ ভ্রমন্ূপে সংস্থিত; শ্রী বিভাবরাঁ, 
দেবচক্রগদাধর দিখস। বিষুঃ বরপ্রদ বর, পন্বানলয়া বধূ; ভগবান্‌ নদস্থরূপী, শ্ত্ী। 
নদশরূপা1; পুগুরাঁকাক্ষ ধ্জ, কমলালয়া পতাকা; লক্ষ্মী তৃষা, জগৎস্বামী নারায়ণ 


কৃষ্চচরিত্র ৬৪৫ 


পরম লোভ । হে ধর্ম! লক্ষ্মী রাত, গোঁবন্দ রাগ; অধিক উক্ভির প্রয়োজন 
নাই, সংক্ষেপে বালিতেছি, দেব তির্যাক্‌ মনুষ্যাঁদিতে পুংনামবিশিষ্ট হার, এবং 
 ্রীনামাবাশি্টা লক্ষী । হে মৈত্রেয়! এই দুই ভিল্প আর কিছুই নাই ।” 
বেদান্তের যাহা মায়াবাদ সাঙ্্যে তাহা প্রকাতিবাদ। প্রকৃতি হইতে শক্তিবাদ । 
এই কয়টি শ্লোকে শক্তিবাদ এবং অছ্ৈতবাদ মিলিত হইল । বোধ হয়, ইহাই স্মরণ 
রাখিয়া ত্রন্মবৈবর্তকার িলিখিয়াছেন যে, কৃষ্ণ রাধাকে বাঁলতেছেন যে. তুমি না 
থাঁফিলে, আঁম কৃষ্ণ, এবং তুমি থাঁকলে আমি শ্রীকৃষ্ণ । বিষুপুরাণকাঁথিত এই শ্রী 
লইয়াই তানি শ্রীকৃষ্ণ । পাঠক দেখিবেন, বিষ্ণপুরাণে যাহা শ্রী সম্বন্ধে কাথত 
হইয়াছে, ব্রক্মবৈবর্তে রাধা সম্বকে ঠিক তাহাই কাথত হইয়াছে । রাধা সেই শ্রী। 
পারচ্ছেদের উপর আমি শিরোনাম দিয়াঁছি, *শ্রীরাধা”। রাধ উশ্বরের শি, 
উভয়ের বিধিসম্পা্দিত পাঁরণয়, শাক্তমানের শক্তির ন্ফৃ্তি, এবং শাঁক্তরই বিকাশ 
উভয়ের বিহার । 
থে ব্রক্মবৈবর্ভ পুরাণ এক্ষণে বিদ্যমান আছে, তংকখিত 'রাঁধাতত্, কি, তাহ বোধ 
কার এতক্ষণে পাঠককে বৃঝাইতে পাঁগিলাম। কিন্তু আদিম ত্রন্মবৈবর্ভ পুরাণে 
'রাধাতত্ব' ছিল কি ? বোধ হয় ছিল; কিন্তু এ প্রকার নহে। বর্তমান ব্রন্গবৈবর্তে রাধা 
শব্দের বুযংপাত্তি অনেক প্রকার দেওয়া হইয়াছে । তাহার দুইটি পূর্বে ফুটনোটে উদ্ধৃত 
কাঁরয়াছি, আর একটি উদ্ধত ফরিতেছি :__ 
“রেফো হি কোটিজন্মাঘং কর্্মভোগং শুভাশুভমৃ । 
আকারো গর্ভবাসঞ্চ স্বত্যুঞ্চ রোগমুংসৃজেৎ ॥ ১০৬ | 
ধকার আয়ুষো হানিমীকারো। ভববন্ধনমূ । 
শ্রবণম্মরণোক্তিভযঃ প্রণশ্টাতি ন সংশয়ঃ ॥ ১০৭ ॥ 
রাকারে। নিশ্চলাং ভ্ভতিং দাস্যং কৃষ্ণপদান্ুজে । 
সর্ধেগ্সিতং সদানন্দং সর্বাসিদ্ধৌঘমীশ্বরমূ ॥ ১০৮ ॥ 
ধকারঃ সহবাসঞ্ ততহঙ্যফীলমেব চ। 
দদাতি সার্টিং সাঁরপ্যং তত্বজ্ঞানং হরেঃ সম ॥ ৯০৯1৮ 
্রক্মবৈবর্তপুরাণমূ, শ্রীকৃফজন্মথণ্ডে, ৯৩ অঃ । 
ইহার একটিও রাধা শবের প্রকৃত বুৎপাত্তি নয়। রাধ্‌ ধাতু আরাধনার্থে, পৃজার্থে । 
যিনি কৃষ্ণের আরাধিকা, তিনিই রাধা বা রাধিকা । বর্তমান ত্রদ্বৈবর্তে এ ব্যুংপাতি 
কোথাও নাই। যান এই রাধা শবের প্রকৃত ব্যুংপত্তি গোপন করিয়া কতকগুলা 
অবৈয়াকরণিক কল কৌশলের দ্বার! ভ্রান্তি জন্মাইবার চেষ্টা কারয়াছেন, এবং জ্রাস্তির 
প্রতিপোষপার্থ মিথ্যা করিয়া সামবেদের দোহাই দিয়াছেন,* তিনি কখনও বাধা 
শব্দের সৃষ্টিকারক নহেন । যানি রাধা শবের প্রকৃত ব্যুংপতির অনুযাঁয়িক হইয়! রাধা- 
ূপক রচন। ফরেন নাই, তিনি কখনও রাধার সৃষ্টিকর্ত। নহেন ৷ সেই জন্ত বিবেচনা 
করি যে, আদিম ব্রক্মবৈবর্তেই রাধার প্রথম সৃষ্টি । এবং সেখানে রাধা কৃষ্করাধকা 
আদর্শরূপণী গোপণ ছিলেন, সন্দেহ নাই। 


« ঝাধাশবাহ। ব্যুৎপভিঃ লামবেদে নিক্মপিতা ।--১৩ অঃ) ১৫৩। রর 


৬৪৬ বাঙ্কম রচনাসংগ্রহ 


রাঁধা শবের আর একটি অর্থ আছে-_বিশাখানক্ষত্রের*« একটি নাম রাধা । কৃত্িক! 
হইতে বিশাখা চতুর্দশ নক্ষত্র । পূর্বের কৃত্তিকা হইতে বংসর গণনা হইত। কৃত্তিক 
হইতে রাশি গণন। ধারলে বিশাখা! ঠিক মাঝে পড়ে । অতএব রাসমগুলের মধ্যবপ্তিন” 
হউন ব! না হউন, রাধা রাশিমগুলের বা! রাশমণ্ডলের মধ্যবর্তী বটেন। এই “রাশ- 
মগ্ডলমধ্যবপ্তিনী” রাধার সঞ্গে 'রাসমণ্ডলে' রাধার কোন সম্বন্ধ আছে কি না, তাহ! 
আসল ব্রক্মবৈবর্তের অভাবে স্থির কর] অসাধ্য । 


একাদশ পরিচ্ছেদ বৃন্দাবনলীলার পরিসমার্ডি 


ভাগবতে বৃন্দাবনলীলা সম্বন্ধণয় আর কয়েকটা কথা আছে। 

৯ম, নন্দ এক দিন ম্লান ফাঁরিতে যমুনায় নামিলে, বরুণের অনুচর আসিয়।৷ তাহাফে 
ধাঁরয়া লইয়! বরুণালয়ে যায় । কৃষ্ণ সেখানে গিয়া! নন্দকে লইয়া আসেন । শাদ। 
কথায় নন্দ এক দিন জলে ডুবিয়াছিলেন, কৃষ্ণ তাহাকে উদ্ধত করিয়াছিলেন । 

২য়, একট! সাপ আসিয়া! এক দন নন্দকে ধারয়াছিল । কৃষ্ণ সে সপের মুখ হইতে 
নাকে মুক্ত করিয়। সর্পকে নিহত কারিয়াছিলেন ৷ সপটি বিদ্যাধর । কৃষ্ণস্পর্শে মুক্তি 
প্রাপ্ত হইয়া! স্বস্থানে গমন করে ৷ শাদ] কথা কৃষ্ণ একদিন নন্দকে সর্পমুখ হইতে রক্ষা 
করিয়াছিলেন। 

৩য়, শঙ্খচুড় নামে একট।| অসুর আসিয়া ব্রজাঙ্গনদিগকে ধাঁরয়া লইয়া যায়। কৃষ্ণ 
বলরাম তাহার পশ্চাদ্ধাবিত হইয়! ব্রজাঙ্গনাদিগকে মুক্ত ফরেন এবং শঞ্খচ়কে বধ 
করেন । ব্রক্মবৈবর্তপুরাণে শঙ্খচুড়ের কথা ভিন্নপ্রকার আছে, তাহার কিয়দংশ পূর্বের 
বালয়াছ। 

৪র্ঘ, এই তিনট! কথা বিষ্ুপুরাণে, হিবংশে ব| মহাভারতে নাই । কিন্তু কৃষ্ণকৃত 
অরিষ্টাসুর ও কেশ অননুরের বধবৃতান্ত হরিবংশে ও বিষুপ্ুরাণে আছে এবং মহাভারতে 
শিশুপালকৃত কৃষ্ণনিন্দায় তাহার প্রসঙ্গও আছে । আরষ্ট বৃষরূপী এবং কেশ+ 
অশ্বরূপী । শিশুপাল ইহাদিগকে বৃষ ও অশ্ব বলিয়াই নির্দেশ করিতেছেন । 

অতএব প্রথমোক্ত তিনটি বৃত্তান্ত ভাগবতকারপ্রণীত উপন্যাস বালিয়! উড়াইয়' দিলে 
অরিষ্টবধ ও কোশিবধকে সেরূপে উড়াইয়৷ দেওয়! যায় না । বিশেষ এই কেশিবধবৃত্তান্ত 
অথর্বসংহিতায় আছে বাঁলয়াছি । সেখানে কেশশফে কৃষ্ণকেশী বলা হইয়াছে । 
কৃষ্ণফেশী অর্থে যার কাল চুল। থণ্বেদসংহিতাতেও একটি কেশিসৃক্ত আছে ( দশম 
মণ্ডল, ১৩৬ সুক্ত )। এই কেশী দেব কে, তাহা অনিশ্চিত । ইহার চতুর্থ ও পঞ্চম 
খকু হইতে এমন রুঝা যায় যে, হয়ত মুনিই ফেশশ-দেবতা । মুনিগণ লম্বা! লম্বা চুল 
রাখিতেন । এ দুই খকে মুনগণেরই প্রশংসা করা হইতেছে । 1451: সাহেবও সেইরূপ 
রুঝিয়াছেন। কিন্ত প্রথম থকে, অন্থপ্রকার বুঝান হইয়াছে । প্রথম খক্‌ রমেশ বারু 
গ্রইরূপ বাঙ্গাল! অনুবাদ করিয়াছেন :__ 

“কেশী নামক যে দেব, তান আগ্নকে, তিনিই জলকে, তানি ত্বলোক ও ছ্যলোককে 


ক রাধা বিশাখা পুষ্পে তু সিধ্যতিয্যো শ্রবিষ্ঠয়া-অমরকোষ। 


পু কৃষ্ণচারিত্র ৬৪৭ 


খারণ ফরেন । সমস্ত সংসারে ফেশীই আলোকের দ্বার! দর্শনযোগ্য ফরেন। এই যে 
জ্যোতি, ইহার নাম ফেশী 1” 

তাহা হইলে, জগছ্যঞ্জব্$ যে জ্যোতি, তাহাই ফেশী । এবং জগদাবরক যে জ্যোতি, 
তাহাই কৃষ্কেশশ ॥ কৃষ্ণ তাহারই নিধনকর্ভা, অর্থাং কৃষ্ণ জগদাবরক তম; প্রতিহত 
কারয়াছিলেন । 

এইথানে বুন্দাবনলীলার.পাঁরসমাপ্ত । এক্ষদে আলোচ্য যে, আমর! ইহার ভিতর 
পাইলাম কি? এরাঁতহাসিক কথা কিছুই পাইলাম না বাঁললেই হয় । এই সকল 
পৌরাণিক কথা আতিগ্রকৃত উপন্যাসে পারপূর্ণ। তাহার ভিতর এীতিহাঁসক তত্ব 
অতি দুর্লভ । আমরা প্রধানতঃ ইহাই পাইয়াছি যে, কৃষ্ণ সম্বন্ধে যে সকল প্রবাদ আছে 
_চৌরবাদ এবং পরদারবাদ-সে সকলই অমূলক ও অলাঁক। ইহাই প্রাতপন্ন 
কারিবার জন্য আমর! এত সবিস্তারে ত্রজ্লীলার সমালোচনা] কাঁরয়াছি। এীতিহাঁসিক 
তত্ব যদ কিছু পাইয়া থাঁকি, তবে সেটুকু এই,_অত্যাচারফারী ফংসের ভয়ে বসৃুদেব 
আপন পত্বী রোহিণী এবং পুর রাম ও কৃষ্ণকে নন্দালয়ে গোপনে রাঁখ্য়ীছলেন । 
কৃষ্ণ শৈশব ও কৈশোর সেইখানে আতিবাঁহত করেন । তান শৈশবে দ্ূপলাবণ্যে এবং 
শিশুসুলভ গুণসকলে সর্বজনের প্রিয় হইয়াছিলেন । কৈশোরে তিনি আতিশয় বলশালাঁ 
হইয়াছিলেন এবং বৃন্দাবনের আঁনষ্টকারী পশু প্রভাতি হনন করিয়! গোপালগণকে 
সর্ববদা রক্ষা করিতেন ৷ তানি শৈশবাবাঁধই সর্ববজন এবং সর্বজীবে ফারণাযপাঁরপূর্ণ_ 
সকলের উপকার ফাঁরিতেন । গোপালগণ প্রাত এবং গোপবাঁলিকাগণ প্রাত তিনি 
স্নেহশালী ছিলেন । সকলের সঙ্গে আমোদ আহ্লাদ কিতেন এবং সকলকে সন্ভষউ 
রাখিতে চেষ্টা কাঁরিতেন, এবং কৈশোরেই প্রকৃত ধর্মতত্বও তাহার হ্বদয়ে উদ্ভাসিত 
হইয়াছিল । এতটুকু এতিহাসিক তত্বও যে পাইয়াঁছ, ইহাও সাহস করিয়া বালিতে 
পাঁর না। তবে ইহাও বালিতে পারি ধে, ইহার বেশি আর কিছু নয় । 


তৃতীয় খণ্ড 
মধুরা-দ্বারক৷ 
যন্তনোতি সতাং সেতুম্বতেনামৃতযোনিন! ! 


ধর্ঘার্থব্যবহারাঙ্গৈস্তট্মৈ সত্যাত্মনে নমঃ ॥ 
শান্তিপর্বণি, ৪৭ অধ্যায় | 


প্রথম পরিচ্ছেদ--কংসবধ 


এঁদফে কংসের নিকট সংবাদ পঁসাছিল যে, বৃন্দাবনে কৃষ্ণ বলরাম অতিশয় বলশালী 
হইয়াছেন। পুতনা হইতে আর পধ্যন্ত কংসানুচর সকলকে নিহত করিয়াছেন । 
দেবধি নারদ গিয়া কংসকে বলিলেন, কৃষ্ণ-রাম বসুদেবের পুত্র । দেবকীর অহম- 
গর্ভজ! বিয়া যে ক্যাফে কংস নিহত করিয়াছিলেন, সে নন্দ-যশোদার কন্যা । বসৃদেব 
সন্তান পারবর্তিত করিয়! কৃষ্ণকে নন্দালয়ে গোপনে রাখিয়াছেন। ইহা শুনিয়া! কংস 
ভাঁত ও ক্রুদ্ধ হইয়! বস্ৃদেবকে তিরস্কৃত কারিলেন, এবং তাহার বধে উদ্ভত হইলেন ; 
এবং রাম-কৃষ্ণকে আনিবার জন্য অন্রুরনামা এক জন যাঁদবপ্রধানকে বৃন্দাবনে প্রেরণ 
কাঁরলেন। এ দিকে কংস আপনার বিখ্যাত বলবান্‌ মল্লাদগের দ্বারা রাম-কৃষ্চের 
বধসাধনের আভিপ্রায়ে ধনুর্ঘখ নামে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করলেন । রাম-কৃ্ণ অন্কুর কর্তৃক 
তথায় আনীত হইয়া* রল্ভমিতে প্রবেশপুর্ববক কংসের শিক্ষিত হস্তী কুবলয়াপাঁড়কে 
ও লব্ষপ্রতিঠ মল্প চাণ্র ও মুট্টিকফে নিহত করিলেন । ইহা দেখিয়া ফংস নন্দকে 
লোৌহ্‌ময় নিগড়ে অবরুদ্ধ করিবার এবং বনুদেবকে বিনাশ করিবার জন্য আদেশ কারিয়া 
কৃষ-বলরামকে তাড়াইয়। দিবার আজ্ঞা করিলেন । তখন যে মঞ্চে মলয়দ্ধ দেখিবার 
জন্য অন্যান্য যাদবের সাহত কংস উপবিষ্ট ছিলেন, কৃষ্ণ লম্প্রদান-পূর্বক তদুপাঁর 
আরোহণ কারিয়া ফংসকে ধারলেন এবং তাহাকে কেশের দ্বারা আকর্ষণ কাঁরয়৷ রঙ্গভূমে 
নিপাতিত ও তাহাকে নিহত করিলেন । পরে বনগুদেব দেবকীঁ প্রভৃতি গুরুজনফে 
যখাবিহিত বন্দনা করিয়া কংসের পিতা উগ্রসেনকে রাজ্যে আঁভষেক করিলেন । নিজে 
রাজ! হইলেন না। 

* পথিমধ্যে কৃজাপ্ঘটিত ব্যাপারটা আছে। বিষুপুরাণে নিঙ্গনীয় কথা কিছু নাই। কৃজা 
আপনাকে সৃঙ্গরী হইতে দেখি] কৃষককে নিজ মঙ্গিরে যাইতে অনুরোধ করিলেন, কৃষ্ণ ছাসিয়াই 
অস্থির়। বিষুঃপুরাণে এই পর্যন্ত । কৃষ্ণের এ ব্যবহার মানযোচিত ও মজ্জনোচিত। কিন্তু ভাগবত- 
কার ও ব্রহ্মবৈবর্তকার তাহাতে সন্ত নছেন, কৃজ্জার হঠাৎ ভক্তির হঠাৎ পুরন্কার দিয়াছেন, শেষ 
যাত্রায় কুজ! পাটরাণী ! 

আমরা এইখান হইতে ভাগবতের নিকট বিদায় গ্রহ করিলাম । তাহার কারণ, ভাগবতে 
এঁতিহাসিক কথ! কিছুই পাওয়া যায় না । যাহা পাওয়া যায়, তাহা বিযুপুরাণেও আছে। তাতিবিক্ 
যাহা পাওয়। যায়, তাহা অতিগ্রকৃত উপন্যাস মাত্র। তবে ভাগবতকধিত বাল্যলীলা অতি প্রসিদ্ধ 
বলিয়া। আমরা ভাগবতের সে অংশের পরিচয় দিতে বাধ্য হইয়াছি। এক্ষণে ভাগবতের নিকট বিদায় 
গ্রহণ করিতে পারি। 


কৃষ্ণচারত্র ৬৪৯ 


হারবংশ ও পৃরাণ সকলে এইরূপ কংসবৃতান্ত কথিত হই্য়াছে। কংসবধ এীতিহাঁসিক 
স্বটনা বটে, কিন্ত তদ্ঘিষয়ক এই বিবরণ এীতিহাঁসিকতাশূন্য । ইহাতে বিশ্বাস কারিতে 
গেলে, অতিপ্রকৃত ব্যাপারে বিশ্বাস করিতে হয় । প্রথমতঃ দেবধি নারদের আস্তিত্তে 
বিশ্বাস করিতে হয়। তার পর সেই দৈববাণীতে বিশ্বাস করিতে হয়, ফেন না, কংসের 
ভয় সেই দৈববাণীন্মতি হইতে উৎপন্ন । তাহা ছাড়া, ঘুইটি গোপবালক আনিয়। বিনা 
স্দ্ধে সভামধ্যে মধুরাধিপতিকে বিনষ্ট করিবে, ইহা ত সহজে বিশ্বাস করা যাঁয় নী । 
অতএব দেখ] যাঁউক যে, সর্ববপ্রণচীন গ্রন্থ মহাভারতে এই বিষয় কি আছে । মহাভারতের 
সভাপর্ব্বে জরাসন্ববধ-পর্ববাধ্যায়ে কৃষ্ণ নিজে নিজের পূর্বরৃতান্ত মৃখিষ্টিরের নিকট 
বাঁলতেছেন :-- 

“কিয়ংকাল অতাঁত হইল, কংস*্ যাদবগণকে পরাভূত করিয়া সহদেব' ও অনুজ। 
নামে বারদ্রথের দ্বই কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিল । এ দুরাত্মা স্বীয় বান্থবলে জ্ঞাতি- 
বর্গকে পরাজয় করত সর্ববাপেক্ষ। প্রধান হইয়া উচিল। ভোজবংশীয় বৃদ্ধ ক্ষঞ্জিয়ুগণ 
সমাতি কংসের দৌরাত্ম্যে সাতিশয় ব্যথিত হইয়৷ জ্ঞাতিবর্গকে পরিত্যাগ কারবার 
নিমিত্ত আমাকে অনুরোধ করিলেন । আমি তংকালে অন্ত্ররকে আহ্ক্ষ-কন্যা প্রদান 
করিয় জ্ঞাতিবর্গের হিতসাঁধনার্থ বলভদ্র সমভিবাহারে কংস ও সুনামাকে লংহার 
'করিলাম 1” 

ইহাতে কৃষ্ণ বলরাম বৃন্দীবন হইতে আনত হওয়ার কথা কিছুমাত্র নাই। বরং 
এমন বুঝাইতেছে যে, কংসবধের পুর্ব হইতেই কৃষ্ণ বলরাম মধ্ুরাতে বাস কারতেন। 
কুচ বলিতেছেন যে, বৃদ্ধ যাদবের। জ্ঞাতিবর্গকে পরিত্যাগ করিবার নিমিত্ত ঠাহাকে 
অনুরোধ করিয়াছিলেন, অর্থাং পলাইয়। আত্মরক্ষ। ফরিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন । কৃষ্ণ 
তাহ! না কারিয়। জ্ঞাতিদিগের মঙ্গলার্থ কংসকেই বধ করিলেন । ইহাতে বলরাম ভিন্ন 
'আর কেহ তাহার সহায় ছিল কি না, ইহা প্রকাশ নাই । কিন্তু ইহা স্পট বুঝা যাইতে 
পারিতেছে যে, অন্যান্য যাদবগণ প্রকাশ্টে তাহাদের সাহাধ) করুন বা না করুন, কংসকে 
কেহ রক্ষা করিতে চেষ্ট। করেন নাই । ক্ংদ তাহাদের সকলের উপর অত্যাচার করিত, 
এজন্য বরং, বোধ হয়, তাহারাই রাম-কৃষ্ণের বলাধক) দেখিয়া তাহাদিগকে নেতৃত্বে 
সংস্থাপন করিয়। কষংসের বধসাধন করিয়াছিলেন । এহটুকু ভিন্ন আর কিছু এঁতহাসিক 
তত্ব পাওয়া] যায় না। 

মার এতিহাসিক তত্ব ইহা পাওয়া যায় যে, কৃষ্ণ কংসকে নিহত করিয়া কংসের 
পিত। উগ্রসেনকেই যাদবদিগের মাধিপত্যে সংস্থাঁপিত করিয়াছিলেন । কেন না, 
মহাভারতেও উগ্রসেনকে ফাদবর্দগের অধিপাতি স্বরূপ বণিত দোখিতে পাওয়া যায়। এ 
দেশের চিরপ্রচলিত রীতি ও নতি এই যে, যে রাজাকে বধ করিতে পারে, দেই তাহার 
রাজ্যভোগী হয়। কংসের বিজেত। কৃ্ণ অনায়াসেই মথুরাব্ন সিংহাসন অধিকৃত করিতে 


* কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের অনুবাদ এখানে উদ্ধৃত করিলাম, কিন্তু বলিতে বাধ্য, এই অনুবাদে 
'্সাছে "*দানবরাজ কংস।” মুলে তাহ! নাই, যথা 
কম্তচিত্বধ কালস্ত কংসে। নির্মথা যাদবান্‌। 
বৃতরাং “গানরাজ” শক তুলিয়! দিয়াছি। 


৬৫০ বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ 


পারিতেন : কষিষ্ত তিনি তাহা করিলেন না, কেন না, ধন্মতঃ সে রাজ্য উগ্রসেনের 1. 
উগ্রসেনকে পদচ্যুত করিয়াই কংস রাজ! হইয়াছিল । ধর্মই কৃষ্ণের নিকট প্রধান, তিনি, 
শৈশবাবধিই ধর্মাত্ব । অতএব যাহার রাজ্য, তাহাকেই তিনি রাজ্য প্রদান করিলেন ।' 
তিনি ধর্মানুরুদ্ধ হইয়াই কংসকে নিহত করিয়াছিলেন । আমরা পরে দেখিব যে, তিনি 
প্রকাশ্তটে বালিতেছেন যে, যাহাতে পরহিত, তাহাই ধশ্ম। এখানে ঘোরতর অত্যাচারী 
কংসের বধে সমস্ত যাদবগণের হিতসাধন হয়, এই জন্য দ্িনি কংসকে বধ করিয়াছিলেন-- 
ধর্মার্থ মাত্র । বধ করিয়া করুণহৃদয় আদর্শপুরুষ কংসের জন্য বিলাপ কাঁরয়াছিলেন, 
এমন কথাও গ্রন্থে লিখিত আছে । এই কংসবধে আমরা প্রথমে প্রকৃত ইতিহাসের সাক্ষাৎ 
পাই এবং এই কংসবধেই দেখি যে, কৃষ্ণ পরম বলশালী, পরম কার্য্যদক্ষ, পরম ন্যায়পর, 
পরম ধন্মাত্মা, পরহিতে রত, এবং পরের জন্য কাতর । এইখান হইতে দেখিতে পাই যে, 
তান আদর্শ মানুষ । 


দ্বিতীয় পরচ্ছেদ--শিক্ষা 


পুরাণে কথিত হইয়াছে যে, কংসবধের পর কৃষ্ণ বলরাম ফ্ষাশীতে সান্দীপানি খাঁষির, 
নিকট শিক্ষার্থে গমন করিলেন, এবং চতুঃষট্টিদবসমধ্যে শন্ত্রবিদ্যায় সুশিক্ষিত হইয়া 
গুরুদক্ষিণা প্রদানান্তে মথুরায় প্রত্যাগমন করিলেন । 

কৃষ্ণের শিক্ষা সম্বন্ধে ইহা ছাড়া আর কিছু পুরাণোতিহাসে পাওয়া যায় না । নন্দালকে 
তাহার কোন প্রকার শিক্ষা হওয়ার কোন প্রসঙ্গ কোন গ্রন্থে পাওয়। যাঁয় না। অথচ 
নন্দ জাতিতে বৈশ্ত ছিলেন, বৈশ্যাদগের বেদে আঁধকার ছিল । বৈশ্যালয়ে ঠাহাঁদগের 
কোনও প্রকার বি্ভাশিক্ষা না হওয়া বিচিত্র বটে। বোধ হয়, শিক্ষার সময় উপাস্থিত 
হইবার পুর্ব্বেই তানি নন্দালয় হইতে মথুরায় পুনরানীত হইয়াছিলেন | পুর্বব-পারিচ্ছেদে 
মহাভারত হইতে যে কৃষ্ণবাক্য উদ্ধত করা গিয়াছে, তাহা হইতে এরূপ অনুমানই সঙ্গত 
যে, কংসবধের অনেক পূর্ব্ব হইতেই তিনি মথুরায় বাস কারতেছিলেন, এবং মহাভারতের, 
সভাপর্ধে শিশুপালকৃত কৃষ্ণনিন্দায় দেখা যায় যে, শিশুপাঁল তাহাকে কংসের অন্নভোজাী 
বলিতেছে-_ 

“যস্য চানেন ধর্শজ্ঞ ভুক্তমন্রং বলীয়সঃ। 
স চানেন হতঃ কংস ইত্যেতম্ন মহাদ্ুতং ॥” 
মহাভারতমৃ, সভাপর্ব্র, ৪০ অধ্যায়ঃ | 

অতএব বোধ হয়, শিক্ষার সময় উপস্থিত হইতে না হইতেই কৃষ্ণ মথুরায় আনাঁত 
হইয়াছিলেন। বুন্দাবনের গোপাদিগের সঙ্গে প্রাথত ফৈশোরলণল! যে উপন্যাস মাত্র, 
ইহ। তাহার অন্তর প্রমাণ । 

মধুরাবাসকালেও তাহার কিরূপ শিক্ষা হইয়াছিল, তাহারও ফোন বিশিষ্ট বিবরণ 
নাই। ফেবল সান্দীপান মুনির নিকট চতুঃষষ্টি দিবস অন্ত্রশিক্ষার কথাই আছে। 
যাহারা কৃষ্ণকে ঈশ্বর বাঁজয়া জীনেন, তাহাদের মধ্যে ফেহ কেহ বলিতে পারেন, সর্বজ্ঞ 
ঈশ্বরের আবার শিক্ষার প্রয়োজন কি? তাহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, তকে 
চতুঃষষ্ি দিবস সান্দীপানিগৃহে শিক্ষারই বা প্রয়োজন কি? ফলতঃ কৃষ্ণ ঈশ্বরের অবতার 


কৃষ্ণচ বিতর ৬৫৯ 


হইলেও মানবধন্মাবলম্বী এবং মানুষ শক্তি দ্বারাই সকল কার্য্য সম্পন্ন ফরেন, এ কথ 
আমরা পূর্বেব বিয়াছি এবং এক্ষণেই তাহার ভূঁরি ভুরি প্রমাণ দেখাইব । মানুষ শক্তি 
দ্বারা কর্শ করিতে গেলে, শিক্ষার ভ্থারা সেই মানুষী শাক্তকে অনুশীলিত এবং স্ফারিত 
করিতে হয়। যাঁদি মানুষী শক্তি সেই স্বতঃস্ফরিত হইয়া সর্ববকাধ্যলাধনক্ষম হয়, তাহা! 
হইলে সে এঁশী শাক্ত-_মানুষী শক্তি নহে । কৃষ্ণের যে মানুষী শিক্ষা! হইয়াছিল, তাহা 
এই সান্দীপনিবৃত্ান্ত ভিন্ন আরও প্রমাণ আছে। তানি সমগ্র বেদ অধ্যয়ন 
করিয়াছিলেন । মহাভারতের সভাপর্ব্বে অরধাভিহরণ-পর্ববাধ্যায়ে কৃষ্ণের পুজ্যতা বিষয়ে 
ভীম্ম একটি হেতু এই নির্দেশ করিতেছেন যে, কৃষ্ণ নিখিল বেদবেদাঙ্গপারদশশী । তাদৃশ 
বেদবেদাঙ্গজ্ঞানসম্পন্ন দ্বিতীয় ব্যক্তি দুর্লভ ৷ 

«“বেদবেদাঙ্গবিজ্ঞানং বলং চাপ্যধিকং তথ] । 

নৃণাং লোকে হি কোহন্যোহাম্ত বিশিষঃ কেশবাদূতে ॥” 

মহাভারতমৃ, সভাপর্বব, ৩৮ অধ্যায়ঃ । 
মহাভারতে কৃষ্ণের বেদজ্ঞতা সম্বন্ধে এইরূপ আরও তৃঁরি ভুরি প্রমাণ পাওয়া যায় । 

এই বেদজ্ঞতা তাহার স্থতঃলবধও নহে । ছান্দোগ্য উপান্ষদে প্রমাণ পাইয়াছি যে, তিনি 
আঙ্গিরসবংশীয় ঘোর খষির নিকট অধ্যয়ন করিয়াছিলেন । 

সে সময়ে শ্রেষ্ট ব্র/ক্পণ ক্ষঞ্রিয়াদগের উচ্চশিক্ষার উচ্চাংশকে তপস্যা বালিত। শ্রেষ্ঠ 
রাজধিগণ কোন সময়ে না কোন সময়ে তপস্যা কা'রয়াছলেন, এইরূপ কথা প্রায় পাওয়া 
যায় আমরা এক্ষণে তপস্যা অর্থে ঘাহ]৷ বুঝি, বেদের অনেক স্থানেই দেখা যায় যে, 
তপস্যার প্রকৃত অথ তাহা নহে । আমরা বুবি, তপস্যা অর্থে বনে বসিয়া চক্ষু বুজিয়1 
নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া পানাহার ত্যাগ করিয়। ঈশ্বরের ধ্যান করা । কিন্তু দেবতাদিখের 
মধ্যে কেহ কেহ এবং মহাদ্দেবও তপস্য। করিয়াছিলেন, ইহাও কোন কোন গ্রন্থে পাওয়া 
যায়। বিশেষতঃ শতপথব্রাক্গণে আছে যে, স্বয়ং পরত্রক্ম সিসৃক্ষু হইলে তপস্যার দ্বারাই 
সৃষ্টি কারিলেন, যথা 

সোহকাময়ত ৷ বনুঃ স্যাং প্রজায়েয়োতি । স তপোহতপ্যত । স তপস্তপ্তং ইদং 
সর্ববমসূজত ।* অর্থ,-_“তিনি ইচ্ছ। করিলেন, আমি প্রজাসৃষ্টির জন্ত বু হইব । তিনি 
তপস্যা করিলেন । তপস্য! করিয়া! এই সকল সৃষ্টি করিয়াছিলেন ।” 

এ সকল স্থানে তপস্যা অর্থে এই রকমই বুঝিতে হয় যে, চিত্ত সমাহিত ফারিয়া 
আপনার শক্তি সকলের অনুশীলন ও স্ফুরণ করা । মহাভারতে ফিত আছে যে, কৃষ্ণ দশ 
বংসর 1হমালয় পর্ববতে তপস্যা কারয়াছিলেন। মহাভারতের এশিক পর্বে লীখত 
আছে যে, অশ্বথামা প্রযুক্ত ত্রক্মাশির! অস্ত্রের দ্বারা উত্তরার গর্ভপাতের সম্ভাবনা হইলে, কৃষ্ণ 
সেই ম্বতশিশুকে পুনরুজ্জীবিত করিতে প্রাতজ্ঞারূ হইয়াছিলেন, এবং তখন অস্থখামাকে- 
বলিয়াছিলেন যে, তুমি আমার তপোবল দোঁথিবে। 

আদর্শ মনুষ্ের শিক্ষা আদর্শ শিক্ষাই হইবে । ফলও সেইরূপ দেখি । কিন্তু সেই 
প্রাচীন ফালের আদর্শ শিক্ষ1৷ ফিরূপ ছিল, তাহ! কিছু জানিতে পার! গেল না, ইহা বড় 
দুঃখের বিষয় । 


* ২ বল্ী। ৬ অনুযাক। 





৬৫২ বান্ধিম রচনাসংগ্রহ 


তৃতীয় পাঁরচ্ছেদ-_জরাসন্ধ 
সকল সময়েই দেখা যায় যে, ভারতবর্ষে, অন্ততঃ ভাঞতবর্ষের উত্তরার্ধে এক এক জন 
সম্রাট ছিলেন, তাহার প্রাধান্য অন্য রাজগণ স্বাঁঞঝার করিত । কেহ বা রদ, কেহ বা 
আজ্ঞানুবর্ভা, এবং মুদ্ধকালে সকলেই সহায় হইত। এীতিহাসিক সময়ে চন্দ্রগুধ, 
বিক্রমাপিত্য, অশোক, মহ্প্রতাপশালশী গুপ্তবংশীয়েরা, হর্যবর্ন শিলাদিত্য, এবং 
আধুনিক সময় পাঠান ও মোঁগল-_ইহারা এইরূপ সম্রাট ছিলেন ৷ হিন্দ্রাজ্যকালে 
অধিকাংশ সময়ই এই আধিপত্য মগধাধিপতিরই ছিল। আমর যে সময়ের বর্ণনায় 
উপস্থিত, সে সময়েও মগধ|ধিপতি উত্তরভারতে সম্রাট । এই সম্রাট: বিখ্যাত জরাসন্ধ । 
তাহার বল ও প্রতাপ মহাভারতে, হাঁরবংশে ও প্রাণ সকলে অতিশয় বিস্তারের সহিত 
বলিত হইয়াছে । কথিত হইয়াছে যে, কৃরুক্ষেত্্ের যুদ্ধে সমস্ত ক্ষাভ্রিয়গণ একত্র হইয়াছিল । 
কিন্ত কুরুক্ষেত্রের মুদ্ধেও উভয় পক্ষের মোটে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেন! উপাস্থিত ছিল, 
লেখা আছে । এক! জরাসন্ধের বিংশতি অক্ষোৌহিণী সেনা লিখিত হইয়াছে । 
কংস এই জগ্জাসন্ধের জামাতা । কংস তাহার ছ্ৃই কন্য। বিবাহ করিয়াছিলেন । 
ংসবধের পর তাহার বিধবা কন্বাদ্বয় জরাসন্ধের নিকটে গিয়। পতিহস্তার দমনার্থ রোদন 
করেন ৷ জরাসন্ধ কৃষ্ণের বধার্থ মহাসৈম্য লইয়া আয়! মধুরা অবরোধ ধরেন । 
'অরাসন্ধের অসংখ্য সৈন্যের তুলনায় যাদবাদিগ্ের সৈপ্ত আত অল্প) ছথাপ কৃষ্ণের 
সেনাপতিত্গুণে যাদবের! জরাসন্বক্কে বিমুখ করিয়াছিলেন । কিন্ত জর1সন্ধোর বলক্ষয় 
করা তাহাদের অসাধ্য । কেন না, জরাসন্ধের সৈন্য অগণ্য । অতথা জরাসন্ধ পৃনঃপ্বনঃ 
আসিয়। মথুরা অবরোধ কফিতে লাগিল ' হাঁদও সে পুনঃপুনঃ বিমুখীকৃত হইল, তথাপি 
এই পুনঃপুনঃ আক্রমণে যাদবাদিগের গুরুতর অশুভ উৎপাদনের সম্ভাবনা হইল । যাঁদব- 
দিগের ক্ষুদ্র সৈম্ পৃনঃপুনঃ ম্্ধে ক্ষয় হইতে লাগিলে তাহারা সৈশ্শুন্য হইবার উপক্রম 
হইলেন । কিন্তু সমুদ্রে জোয়ার ভাটার ন্যায় জরাসন্ধের অগাধ পৈন্যের ক্ষয়ধা্ধ কিছু 
জানিতে পারা গেল না । এইরূপ সপ্তদশ বার আক্রান্ত হওয়ার পর, যাদবেরা কৃষ্ণের 
পরামশানুসারে মথুর! ত্যাগ করিয়া দুরাক্রম্য প্রদেশে দর্গনির্্মাণপুর্ধবক বান কারিবার 
অভিপ্রায় করিলেন । অতথণব সাগরদ্বীপ দ্বারকায় যাদবাদিগের জন্য পুরী নির্মাণ হইতে 
লাগিল এবং দূরারোহ রৈবতক পর্বতে দ্বারক। রক্ষার্থে দৃ্গশ্রেণী সংস্থ'পিত হইল । কিন্ত 
তাহারা দ্বারকা যাইবার পূর্বেই জরাসন্ধ অষ্টাদশ বার মথুরা আক্রমণ করিতে 
আমিলেন। ূ 
এই সময়ে জরাঁদন্ধের উত্তেজনায় আর এক প্রব্গ শক্র কৃষ্ণক্কে আক্রমণ করিবার জন্য 
উপস্থত হইল। অনেক গ্রন্থেই দেখা যায় ধে, প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে স্থানে স্থানে 
যবনদিগের রাজত্ব ছিল। এক্ষণকার পণুতের! সিদ্ধাত্ত করিয়াছেন যে, প্রাচশন 
গ্রকা্দিগকেই ভারতবর্ষীয়েরা যবন বাতেন । কিন্ত এই সিদ্ধান্ত বিশুদ্ধ কি না, তস্বিষয়ে 
অনেক সন্দেহ আছে । বোধ হয়, শক, হুণ, গ্রীক প্রভাতি আহিন্্র সভ্য জাতিমাত্রকেই 
বন বলিতেন । যাহাই হউক, এঁ সময়ে, কালযবন নামে একজন যবন রাজ। ভারতবর্ষে 
'অতি প্রবলগ্রতাপ হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিনি আঁসয়া সসৈম্যে মথুরা অবরোধ 
ফরিলেন। কিন্ত পরমসমররহ্যাবং কৃষ্ণ তাহার সাঁহত সসৈল্ে রুদ্ধ ধরিতে ইচ্ছা 


কৃষ্চা রক ৬০৩ 


ফাঁরলেন না। কেন না, ক্ষুদ্র হাদবসেনা তাহার সাঁহত মুদ্ধ করিয়। তাহাকে বিমুখ 
কারলেও, সংখ্যায় বড় অল্প হইয়া যাইবে । হতাবশিষ্ট যাহা থাকিবে, তাহারা জরাসন্ধকে 
বিমুখ করিতে সক্ষম হইতে নীপারে। আর ইহাও পশ্চাং দেখিব যে, ফর্ববভূতে দয়াময় কৃষ্ণ 
প্রাখিহত) পক্ষে ধর্ম্য প্রয়োজন ব্যতীত অনুরাগ প্রকাশ করেন নী । মুদ্ধ অনেক সময়েই 
ধর্মানুমোঁদিত, সে সময়ে মুদ্ধে অপ্রহৃত তইলে, ধর্দের হানি হয়, গীতায় কৃষ্ণ এই মতই: 
প্রকাশ কারয়াছেন । এবং এখানেও কালষবন এবং জরাসন্ধের সাহত মুদ্ধ ধর্পমুদ্ধ । 
আত্মরক্ষার্থ এবং স্বজনরক্ষার্থ, প্রজাগণের রক্ষার্থ মুদ্ধ না করা ঘোরতর অধর্ধ ' কিন্ত যাঁদ 
যুদ্ধ কাঁরতেই হইল, তবে যত অল্প মনুষ্তের প্রাণহাঁন কাঁরিয়া ফাধ্য সম্পন্ন করা যায়, 
ধান্মিকের তাহাই কর্তবা। আমরা মহাভারতের সভাপর্বেব জরাসন্ধবধ-পর্ববধ]ায়ে, 
দেখিব যে, যাহাতে অন্য কোন মনুষ্তের জীবন হান না হইয়া জরাসন্ধবধ সম্পন্ন হয়, কৃষ্ণ 
তাহার সছুপায় উদ্ভূত কাঁরয়াঁছিলেন। কালযবনের মুদ্ধেও তাহাই করিলেন । তিনি 
সসৈন্েে কালযবনের সম্মুখীন না হইয়া কালযবনের বধাথ ফোৌঁশল অবলম্বন কারলেন । 
একাকী ফাল্যবন্বে শীবরে গিয়া উপাঁস্থত হইলেন । ফালযবন তাহাকে 1চানিতে 
পারল ৷ কৃষ্ণকে ধরিবার জন্য হাত বাড়াইল, কৃষ্ণ ধর! না দিয়া পলায়ন কারলেন । 
কালযবন তাহার পশ্চাদ্বাবিত হইল । কৃষ্ণ ধেমন বেদে বা মুদ্ধাবন্তায় মৃপপ্ডিত, শারশরিক 
ব্যায়ামেও তদ্রপ মৃপারগ । আদর্শ মনুষ্তের এইরূপ হওয়া উাঁচত, আমি “ধশ্মতত্েগ 
দেখাইয়াছি। অতএব ঝালযবন কৃষ্ণকে ধরিতে পারিলেন না। কৃষ্ণ কালযবন কর্তৃক 
অনুসৃত হইয়া এক গারগুহার মধ্যে প্রবেশ কাঁরলেন। কথিত আছে, সেখানে মুছুকুন্দ 
নামে এক খাঁষ 1নাদ্রত ছিলেন । কালযবন গুহান্ধকারমধ্যে কৃফণকে দোখিতে না পাইয়া, 
মেই খধিকেই কৃষ্ণত্রমে পদাঘাত করিল । পদাঘাতে উীন্নদ্র হইয়া খাঁষ কালযবনের 
প্রতি দৃষ্টিপাত কারবামাত্র কালযবন ভস্মীভূত হইয়া গেল । 

এই আতিপ্রকৃত ব্যাপারটাকে আমরা বিশ্বাস করিতে প্রস্তত নহি। স্ত্বল কথা এই 
বুঝি যে, কৃষ্ণ ফোৌশলাবলম্বনপর্বক কালযবনকে তাহার সৈন্য হইতে দুরে লইয়া গিয়া, 
গোপন স্থানে তাহার সঙ্গে ছ্বৈরথ্য মুদ্ধ রিয়া তাহাকে নিহত করিয়াছিলেন । কালযবন 
নিহত হুইলে, তাহার সৈন্য মকল ভঙ্গ দিয়! মথুরা পরিত্যাগ করিয়া গেল । তাহার পর, 
জরাসন্ধের অঙ্টাদশ আক্রমণ- সে বারও জরাসন্ধ বিমুখ হইল । 

উপরে যেরূপ বিবরণ লিখিত হইল, তাহ! হরিবংশে ও বিষ্ঠা দিপুরাণে আছে। 
মহাভারতে জরাসন্ধের যেরূপ পারচয় কৃষ্ণ হয়ং মুধিঠিরের কাছে দিয়াছেন, তাহাতে এই 
অঙ্টাদশ বার মবদ্ধের ফোন কথাই নাই । জরাসন্ধের সঙ্গে যে যাদবদিগ্রের মুদ্ধ হইয়া ছিল, 
এমন কথাও স্প্টতঃ নাই । যাহা! আছে, তাহাতে ফেবল এইটুকু বুঝা যায় যে, জরাসন্ধ 
মধুরা একবার আক্রমণ করিতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু হংস নামক তাহার অনুগত ফোন 
বীর বলদেব কর্তৃক নিহত হওয়ায় জরাসন্ধ হুঃখিত মনে স্বস্থানে প্রস্থান কাঁরয়াছলেন। 
সেই স্থান আমর] উদ্ধৃত করিতোছ £-- 

“কিয়ংকাল অতাঁত হইল, কংস যাদবগণকে পরাভূত করিয়৷ মহদেবা ও অনুজা 
'নামে বাহ্দ্রথের দ্বই কল্টাকে বিবাহ ফারয়াছিল | এ দ্বরাত্ম! স্বীয় বাহুবলে জ্ঞা তিবর্গকে, 
পরাজয়, করত সর্বাপেক্ষা প্রধান হইয়া উঠিল । ভোজবংীয় বৃদ্ধ ক্ষাজিয়থণ সুমি, 


৭৬৫৪ বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ 


ংসের দোরাস্ম্যে সাতিশয় ব্যথিত হইয়া আতিবর্গকে পারত্যাগ করিবার নিগিত 
আমাকে অনুরোধ করিলেন। আমি তংফালে অন্তরকে আহুককন্যা প্রদান ফারিয়া - 
জ্ঞাতবর্গের হতসাধনার্থ বলভদ্র সমভিবাহারে কংস ও স্বনামাকে সংহার ফারিঙ্াম |. 
তাহাতে ফংসভয় নিবারিত হইল বটে, কিন্ত কিছুদিন পরেই জরাসন্ধ প্রবল পরাত্রান্ত 
হইয়া উঠিল। তখন আমর! জ্ঞাতি বন্ধুগণণের সাহিত একত্র হইয়া পরামর্শ কারলাম যে, 
যদি আমর! শক্রনাশক মহাস্ত্র দ্বারা তিন শত বংসর আবিশ্রামে জরাসন্ধের সৈন্য বধ করি, 
তথাপি নিঃশোধিত ফারতে পারিব না। দেবতুল্য তেজস্থী মহাবলপরাক্রান্ত হংস ও 
ডিম্বক নামক দুই বীর তাহার অনুগত আছে; উহার! অস্ত্রাধীতে কদাচ নিহত হইবে না। 
আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, এই দুই বীর এবং জরাঁসন্ধ এই তিন জন একত্র হইলে 
ত্রিভুবন বিজয় করিতে পারে । হে ধর্মরাজ ! এই পরামর্শ ফেবল আমাদিগের অভিমত 
হইল এমত নহে, অন্যান্য ভূপতিগণও উহাতে অনুমোদন কাঁরিবেন। 
₹ংস নামে সুবিখ্যাত এক নরপতি ছিলেন । বলদেব তাহাকে সংগ্রামে সংহার 
করেন। ডিস্বক লোকমুখে হংস মরিয়াছে, 'এই থা শ্রবণ করিয়া নামসা দৃশ্ঠপ্য়ুক্ত 
তাহার সহচর হংস নিধন প্রার্ধ হইয়াছে বলিয়! স্থির করিল । পরে হংস বিন! আমার 
জীবন ধারণে প্রয়োজন নাই, এই বিবেচনা ফরতঃ যমুনায় নিমগ্ন হইয়। প্রাণত্যাগ 
করিল। এ দিকে তং-সহচর হংসও পরম প্রণয়াম্পদ ডিম্বকে আপন মিথ্যা! মৃত্যুসংবাদ 
শ্রবণে প্রাণত্যাগ ফাঁরতে শ্রবণ করিয়া যংপরোনাস্তি দৃঃখিত হইয়া যমুনাজলে আত্মসমর্পণ 
করিল । জরাসন্ধ এই দ্বই বীর পুরুষের নিধনবার্ডা শ্রবণে যংপরোনাস্ত দুঃখিত ও 
শৃম্যমন! হইয়া স্বনগরে প্রস্থান করিলেন । জরাসন্ধ বিমন' হইয়া স্থপুরে গমন করিলে পর 
আমর। পরমাহলাদে মথুরায় বাস করিতে লাগিলাম । 


কিয়ার্দনাভ্তর পতিবিয়োগ-ছুঃখিনী জরাসন্ধনন্দিনী স্বয় পিতার সমীপে আগমন 
পূর্বক “আমার পাতিহস্তাকে সংহার কর বলিয়া বারংবার তাহাকে অনুরোধ ফরিতে 
জাগিলেন। আমরা পূর্বেই জরাসন্ধের বলবিক্রমের বিষয় স্থির করয়াছিলাম, এক্ষণে 
তাহা ম্মরণ করতঃ সাতিশয় উৎকন্তিত হইলাম । তখন আমরা আমাদের বিপুল 
ধনসম্পার্ত বিভাগ করত সকলে কিছু কিছু লইয়া প্রস্থান কাঁরব এই স্থির করিয়া স্বস্থান 
পাঁরত্যা্ পুর্ব পশ্চিমদিকে পলায়ন করিলাম । এ পশ্চিম দেশে রৈবতোপশো ভিত 
পরম রমণীয় কুশস্থলীনায় পুরীতে বাস করিতেছি-_তথায় এরূপ দুর্গসংস্কার করিয়াছি 
যে, সেখানে থাকিয়া বৃষ্িবংশীয় মহারথাদগের কথা দূরে থাকুক, স্ত্রীলোকেরাও 
অনায়াসে মুদ্ধ করতে পারে । হে রাজন্‌ ! এক্ষণে আমরা অকুতোভয়ে এ নগরীমধ্যে 
বাস কাঁরতেছি । মাধবগ্ণ সমস্ত মগধদেশব্যাপী সেই সর্বশ্রেষ্ঠ রৈবর্তক পর্বত দেখিয়া 
পরম আহলাদিত হইলেন । হে কুরুকুলপ্রদশীপ ! আমরা সামর্থযুক্ত হইয়াও জরাসন্ধের 
উপদ্রবভয়ে পর্বত আশ্রয় করিয়াছি । এ পর্বত দৈর্ঘ্যে তিন যোজন, প্রস্থে এক যৌজনের 
অধিক এবং একবিংশাত শু্গযুক্ত । উহাতে এক এক যোজনের পর শত শতদ্বার এবং 
অত্যুৎকৃষ্ট উন্নত তোরণ সকল আছে। যুদ্ধদুর্দদ মহাবলপরাক্রান্ত ক্ষান্র্িয়গণ উহাতে 
সর্বদ! বাস করিতেছেন । হেরাজন্! আমাদের কূলে অষ্টাদশ স্ত্র ভ্রাতা আছে। 
'আন্কষের একশত পু, তাহারা সফলেই অমরতুল্য ৷ চারুদেঞ্ ও তাহার আ্রাতা চক্রদেব, 


কৃষ্ণচরিত্র 1. ৬৫৫ 


সাত/ঁক, আমি, বঙ্ভদ্র, মুদ্ধবিশারদ শান্ব_-আমরা এই সাত জন রর্থী ; কৃতকর্ম্াঃ 
অনাহৃট্টি, সমণীফ, সামিতিঞ্জয়, কক্ষ, শঙ্কু ও কুত্তি এই সাত জন মহারথ, এবং অন্ধক- 
ভোজের ছুই বৃদ্ধ গুঁজ্র ও রাজ! এই মহাবজপরাক্রান্ত দঢকলেবর দশ জন মহাবীর, _ইহারা 
সকলেই জরাসন্ধাঁধকৃত মধ্যম দেশ স্মরণ করিয়া যদ্ববংশীয়দিগের সহিত মালিত 
হইয়াছেন |” 

এই জরাসন্ধবধ-পর্ববাধ্যায় প্রধানতঃ মৌলিক মহাভারতের অংশ বলিয়া আমার 
বিশ্বাস । একট! কথা প্রাক্ষিত্ত থাকিতে পারে, কিন্ত আঁধকাংশই মৌলিক । যাঁদ 
তাহ! সত্য হয়, তাহা হইলে, কৃষ্ণের সাঁহত জরাসন্ধের বিরোধ-বিষয়ে উপরি উক্ত 
ৃত্তান্তই প্রামাণিক বলিয়া আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে । কেন না, পূর্বে 
বুঝাইয়াছি যে, হরিবংশ এবং পুরাণ সকলের অপেক্ষা মহাভারতের মৌলিকাংশ অনেক 
প্রাচীন । যাঁদ এ কথা যথার্থ হয়, তবে জরাসন্ধকৃত অঙ্কীদশ বার মথুরা! আক্রমণ এবং 
অষ্টাদশ বার তাহার পরাভব, এ সমস্তই মিথ] গল্প । প্রকৃত বৃত্তান্ত এই হইতে পারে 
যে, একবারমাত্র সে মথুর' আক্রমণে আিয়াছিল এবং নিশ্ষল হইয়। প্রত্যাবর্তন 
করিয়াছিল । দ্বিতীয়বার আক্রমণের সম্ভাবনা! ছিল, কিন্ত কৃষ্ণ দেখিলেন যে, চতুদ্দিকে 
সমতল ভুমির মধ্যবর্তী মথুরা নগরীতে বাস ফরিয়া জরাসন্ধের অসখ্যংসৈন্তকৃত প্রুনঃপুনঃ 
অবরোধ [নক্ষল ফর! অসম্ভব । অতএব যেখানে দ্বর্গানিষ্মাপপুর্ববক দুর্গাশ্রয়ে ক্ষুদ্র সেনা 
রক্ষা করিয়া জরাসন্ধকে বিমুখ করিতে পারিবেন, সেইখানে রাজধানী তুলিয়া লইয়া 
গেলেন । দেখিয়৷ জরাসন্ধ আর সে দিকে ঘোঁষলেন না । জয়-পরাজয়ের কথা ইহাতে 
ক্ষিছুই নাই। ইহাতে কেবল ইহাই বুঝা যায় যে, যুদ্ধকৌশলে কৃষ্ণ পারদর্শী, তানি 
পরম রাজনীতিজ্জ এবং অনর্থক মনুহ্যহত্যার নিতান্ত বিরোধী । আদর্শ মনুষ্যের সমস্ত 
গুণ তীছাতে ক্রমশঃ পরিস্ফুট হইতেছে। 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ__কৃষ্ণের বিবাহ 


কৃষ্ণের প্রথম ভাধ্য। রুক্িণী। হান বিদর্ভরাজ্যের অধিপতি ভশত্বকের কন্যা । 
তানি অতিশয় বূপবতী এবং গুণবতী শুনিয়া কৃষ্ণ ভাঁগ্মকফের নিকট রুক্ষিণীকে 
'বিবাহার্থ প্রার্থনা করিয়াছিলেন । রুক্িণীও কৃষ্ণের অনুরক্তা হইয়াছিলেন । কিন্ত 
ভাঁম্মক কৃষ্ণশক্র জরাসন্ধের পরামর্শে রুঝ্মসিণীকে কৃষ্ণে সমর্পণ করিতে অসন্মত হইলেন । 
তান কৃষ্ণছেষক শিশুপালের সঙ্গে কুঝ্সিণার বিবাহ স্থির করিয়! দিনাবধারণপুর্ববক 
সমস্ত রাজগণকে নিমন্ত্রণ করলেন । যাদবগণের নিমন্ত্রণ হইল ন।। কৃষ্ণ স্থির 
করিলেন, যাদবাদগকে সঙ্গে লইয়া ভীয়ফচের রাজধানীতে যাইবেন এবং ক্লাকুণীকে 
তাহার বন্ধুবর্গের অসম্মতিতেও গ্রহণ করিয়। বিবাহ ফাঁরবেন । 

কৃষ্ণ তাহাই কফাঁরিলেন ) বিবাহের দিনে রাকণী দেবারাধন। কারিয়। দেবমন্দির হইতে 
বাহির হইলে পর, কৃষ্ণ তাহাকে লইয়া রথে তুঁলিলেন । ভীন্মক ও তাহার পুত্রগণ 
বং জরাসন্ধ প্রভৃতি ভীক্মকের মিত্ররাজগণ কৃষ্ণের আগমনসংবাদ শুনিয়াই এইরূপ 
'একটা কাণ্ড উপাস্থিত হইবে বৃঝিয়াছিলেন । অতএব তীাহার। প্রস্তত ছিলেন। সৈন্য 


৬৫৬ ও বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ 


লইয়৷ সকলে কৃষ্ণের পশ্চাৎ ধাঁবত হইলেন । কিন্ত ফেহই কৃষ্ণকে ও যাদবগণফে 
পরাভূত করিতে পারিলেন না। কৃষ্ণ রাঁকিণীকে দ্বারফায় লইয়া গিয়া যথা শাস্ত্র বিবাহ 
করিলেন । 

ইহাকে “হরণ বলে। হরণ অথে কন্যার প্রাত কোনরূপ অত্যাচার বুঝায় না । 
কন্যার যদি পান্র অভিমত হয়, এবং সে বিবাহে সে সম্মত থাকে, তবে তাহার প্রতি ফি 
অত্যাচার? কাক্সিণীহরণেও সে দোষ ঘটে নাই, কেন না, রুক্মিণী কৃষ্ণে অনুরক্তা, এবং 
পরে দেখাইব যে, কৃষ্ণানুমৌদিত অর্জনকৃত সুভদ্রাহরণেও সে দোষ ঘটে নাই । তকে 
এরূপ কম্যাহরণে কোন প্রকার দোষ আছে কি না, তাহার বিশেষ বিচার 
আবশ্যক, এ কথা আমর! দ্বীকার করি । আমরা সে বিচার সৃভদ্রাহরণের সময় করিব । 
কেন না, কৃঞ্চ নিজেই সে বিচার সেই সময় করিয়াছেন । অতএব এক্ষণে সে বিষয়ে, 
কোন কথা বালব নী। 


তবে ইহার ভিতর আর একটা কথা আছে । সে কালে ক্ষক্রিয়রাজগণের বিবাহের 
দুইটি পদ্ধাতি প্রশস্ত ছিল ;+_এক স্বয়ংবর বিবাহ, আর এক হরণ। কখনও কখনও 
এক বিবাহে দ্বই রকম ঘটিয্না যাইত, যথা--কাশিরাজকন্যা অস্থিকাদির বিবাহে । 
বিবাহে স্বয়ংবর হয় । কিন্তু আদর্শ ক্ষত্রিয় দেবব্রত ভশম্ম, স্বযংবর না মানিয়া, তিনটি, 
কন্যাই কাড়িয়৷ লইয়া গেলেন । আর কন্যার স্বয়ংবরই হউক, আর হরণই হউক, কন্যা 
একজন লাভ করিলে, উদ্ধতদ্বভাব রণাপ্রয় ক্ষত্রিয়গণ একটা মুদ্ধাবগ্রহ উপাস্থিত 
কারিতেন । ইতিহাসে দ্রৌপদশস্বয়ংবরে এবং কাব্যে ইন্দ্রমতীস্বয়ংবরে দেখিতে পাই যে» 
কন্। হৃতা হয় নাই, তথাপি মুদ্ধ উপাস্থিত। মহাভারতের মৌলিক অংশে রাঁকিণশ যে 
হ্বতা হইয়াছিলেন, এমন কথাট৷ পাওয়া! যায় না। শিশুপালবধ-পর্বাধটায়ে কৃষ্ণ 
বলিতেছেন :-_ 
রণঝপ্যামস্য মৃদ়স প্রার্থনাসণস্মমূর্ধতঃ | 
ন চ তাং প্রাপ্তবান্‌ মুঢঃ শৃদ্রো বেদশ্রতীমিব | 
শিশুপালবধপর্ববাধ্যায়ে, ৪৫ অঃ, ৯৫ শ্লোক । 
শিশুপাল উত্তর করিলেন :-_ 
মৎপুর্ববাং রুঝ্মিণীং কৃষ্ণ সংসংসু পরিফর্তয়ন্‌। 
বিশেষতঃ পাথিবেরু ব্রাঁড়াং ন কুরুষে কথমৃ ॥ 
মন্যমানো হি ঘঃ সংসু পুরুষঃ পারফণ্তয়েৎ । 
অন্বপুর্ববাং স্প্রিং জাতু ত্বদন্যো মধ্‌সৃদন ॥ 
শিশুপালবধপর্ববাধ্যায়ে, ৪৫ অঃ) ১৮-৯৯ শ্লোক । 
ইহাতে এমন কিছুই নাই যে, তাহা হইতে বুঝিতে পারব যে, রুঝ্সিগী ভবতা 
হইয়াছিলেন, বা তজ্জন্য কোন মুদ্ধ হইয়াছিল। তার পর উদ্যোগপর্ধে আর এক 
স্থানে আছে, 
যো রুক্িপীমেকরথেন ভোজান্‌ উৎসাহ্য রাজ: সমরে প্রস্থ । 
উবাহ ভার্যাং যশসা ম্বলন্তীং রানার 
' ইহাতে স্দ্ধের কথা আছে, কিন্ত হরণের কা নাই | . 


কৃফচাঁরজ ৬৫৭ 


আর এক স্থানে রুবিণীহরণবৃভান্ত আছে। উদ্চোগপর্ধে সৈন্যনির্যযাণ সময়ে 
কুব্সিণর ভ্রাতা রুঝ্মী পাগুবদিগের শিবিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ততহ্ৃপলক্ষে 
কাথিত হইতেছে :__ 

“বাহুবলগব্বিত রুক্সী পুর্বে ধীমান বাস্ুদেবের রুক্সিণশহরণ সহ করিতে না পারিয্কা, 
“আমি কৃঞ্ণকে বিনষ্ট না ফাঁরয়া কদাচ প্রাতনিত্ৃত হইব না”, এইকপ প্রািজ্ঞাপুর্ববক 
প্রবৃদ্ধ ভাগীরথীর শ্ায় বেগবতী বিচিত্র আফ়ুধধারিণী চতুরাঙ্গণী সেনা সমভিব্যাহারে 
তাহার প্রতি ধাবমান হইয়াছিলেন । পরে তাহার সন্মিহিত হইবামাত্র পরাজিত ও 
রাজ্িত হইয়া! প্রাতগমন কাঁরলেন ৷ কিন্ত যে স্থানে বাস্ুদেবধর্ভক পরাজিত হইয়া- 
ছিলেন, তথায় ভোজকট নামক প্রভৃত সৈম্ত ও গজবাজিসম্পন্ন সুবিখ্যাত এক নগর 
সংস্থাপন করিয়াছিলেন । এক্ষণে সেই নগর হইতে ভোজরাজ রুমী এক অক্ষোৌহিথশ 
সেন। সমভিব্যাহারে সত্বরে পাগুবগণের নিকট আগমন করিলেন এবং পাগুবগণের 
অজ্ঞাতসারে কৃষ্ণের প্রিয়ানুষ্ঠান করিবার নিমিত্ত কবচ, ধনু, তলবার, খড়া ও শরাসন 
ধারণ কারয়া আঁদত্যসঙ্কাশ ধ্বজের সহিত পাগুবসৈন্থমণ্লশ মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন |” 

এই কথা উদ্চোগপর্ধেে ১৫৭শ অধ্যায়ে আছে । এ অধ্যায়ের নাম কুকঝ্মিগ্রত্যাখ্যান | 
মহাভারতের যে পর্ববসংগ্রহাধ্যায়ের কথ পুর্বেব বলিয়াছি, তাহাতে লিখিত আছে যে, 
উদ্যোগপর্ববে ১৮৬ অধ্যায়, এবং ৬৬৯৮ শ্লোক আছে । 

“উদ্যোগপর্ধনিদ্দিষ্টং সান্ধবিগ্রহমাশ্রাতমূ । 
অধ্যায়ানাং শতং প্রোক্তং ফড়শশতির্মহতিণ। ॥ 
শ্লোকানাং ষট্সহত্রাণি ভাবন্তেেব শতানি চ। 
শ্লোকাশ্চ নবতিঃ প্রোক্তান্তঘৈবাষ্ৌ মহা'ত্মবন। ॥ 
মহাভারতমৃ, আদিপর্ধ্ | 

এক্ষণে মহাভারতে ৯৯৭ অধ্যায় পাওয়া যায় । অতএব ৯৯ অধ্যায় পর্বসংগ্রহাধ্যায় 
সঙ্কলিত হওয়ার পরে প্রাক্ষিপ্ত হইয়াছে । এক্ষণে উদ্যোগপর্ধেে ৭৬৫৭ প্লোক পাওয়া যায় । 
অতএব প্রায় এক হাজার প্লোক প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে । প্রক্ষিপ্ত এই একাদশ অধ্যায় ও সহত্র 
শ্লোক ফোন্গুলি? প্রথমেই দেখিতে হয় যে, উদ্যোগপর্বান্তগগত কোন্‌ বৃতান্তগুলি 
পর্ববসংগ্রহাধ্যায়ে ধৃত হয় নাই । এই কুঝ্সিসমাগম বা ক্লাকিপ্রত্যাখ্যান পর্বদংগ্রহাধ্যায়ে 
ধৃত হয় নাই । অতএব এঁ ৯৫৭ অধ্যায় প্রক্ষিপ্ত একাদশ অধ্যায়ের মধ্যে একটি, ইহা 
বিচারসঙ্গত । এই র্ণক্সপ্রত্যাখ্যান-পর্ববাধ্যায়ের সঙ্গে মহাভারতের ফোন সম্বন্ধ নাই । 
রুক্মী সসৈম্যে আসিজেন এবং অঞ্জন কর্তৃক পারিত্যক্ত হইলেন, পশ্চাং হুর্যযোধন বর্তৃকও 
পাঁরত্যক্ত হইলেন, পশ্চাং স্বস্থানে চলিয়া গেলেন, ইহা ভিন্ন মহাভারতের সঙ্গে তাহার 
আর কোন সম্বন্ধ নাই। এই দুইটি লক্ষণ এক্িত কফরিয়! বিচার ফারয়! দোখিলে, 
অবশ্তট বুঝিতে হইবে যে, ৯৫৭ অধ্যায় প্রক্ষিপ্ত, কাজেই ক্লা্ণীহরণ বৃতাত্ত মহাভারতে 
প্রক্ষি্ । ইহার অন্ততর প্রমাণ এই যে, বিষুপুরাগে আছে যে, মহাভারতের ম্ুদ্ধের 
পূর্বেই রুষ্ী বলরাম ঘর্তৃক তক্ষক্রী/ড়াজনিত বিবাদে নিহত হইয়াছিলেন ৷ কুঁিণীকে 
শিশুপাল কামন৷ করিয়াছিলেন, ইহা! সত্য এবং তিনি ক্ষাকিণীকে বিবাহ করিতে 
পান নাই-কৃষ্ণ তাহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, ইহাও সত্য। . বিবাহের পর একটা 


ব (৯ম)--৪২ 


৬৫৮ বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ 


দ্ধ হইয়াছিল । কিন্তু 'হরণ' কথাট! মৌলিক মহাভারতে কোথাও নাই । হরিবংশে 
ও পুরাণে আছে। 

শিশুপাল ভাম্মকে তিরস্কারের সময় কাশিরাজের কন্যাহরণ জন্য তাহাকে গালি 
িয়াছিলেন । কিন্তু কৃষ্ণকে তিরস্কারের সময় রুক্সিণীহরণের কোন কথাও তুলেন নাই । 
অতএব বোধ হয় না যে, রুক্িণী হৃতা হইয়াছিলেন। পূর্বোদ্ধত কখে'পকথনে ইহাই 
সত্য বোধ হয় যে, শিশুপাল রুঝ্নিণীকে প্রার্থন। করিয়াছিলেন, কিন্ত ভশম্মক 
রুঝ্িপীকে কৃষ্ণকেই সম্প্রদান করিয়াছিলেন । তার পর তাহার পুর রুঝ্স শিশুপালের 
পক্ষ হইয়া বিবাদ উপস্থিত করিয়াছিলেন । রুঝ্শী অতিশয় ফলহপ্রয় ছিলেন । 
আঁনরুদ্ধের বিবাহ্কালে দ্যতোপলক্ষে বলরামের সঙ্গে কলহ উপস্থিত কারিয়া নিজেই 
নিহত হইয়াছিলেন । 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ-_নরকবধাদি 


কাথত হইয়াছে, নরকাস্থুর নামে পৃথিবীর এক পুত্র ছিল। প্রাগ্জ্যোতিষে তাহার 
রাজধানণ । সে অত্যন্ত দ্বব্বিনীত ছিল । ইন্দ্র স্বয়ং ছ্বারকায় আনিয়া তাহার 
নামে কৃষ্ণের নিকট নালিশ করিলেন । অন্যান্য দু্ষশ্মের মধ্যে নরক ইন্দ্র বিষ্ণু প্রভৃতি 
আদিত্যাদগের মাতা দিতির কুগুল চুরি করিয়া লইয়। গিয়াছিল । কৃষ্ণ ইন্দ্রের 
নিকট নরফবধে প্রাতশ্রতত হইয়া প্রাগ্জ্যোতিষপুরে গিয়া নরককে বধ করিলেন । 
নরকের ষোল হাজার কন্যা ছিল, তাহাদিগের সকলকে লইয়] আসিয়! বিবাহ করিলেন । 
নরকমাত| পৃথিবী নরকাপন্ৃত দাতিকুণডুল লইয়া আসিয়া কৃষ্ণকে উপহার দিলেন 
এবং বাঁলিয়। গেলেন যে, কৃষ্ণ যখন বরাহ অবতার হইয়াছিলেন, তখন পৃথিবীর উদ্ধারজন্য 
বরাহের যে স্পর্শ, সেই স্পর্শে পৃথিবী গর্ভবতী হইয়া নরককে প্রসব করিয়াছিলেন । 

সমন্তই অতিপ্রকৃত এবং সমন্তই আতি মিথ্যা । বিষুণ বরাহরূপ ধারণ করেন নাই, 
প্রজাপতি পৃথিবীর উদ্ধারের জন্য বরাহরূপ ধারণ করিয়াছিলেন, ইহাই বেদে আছে। 
কৃষ্ণের সময়ে, নরক প্রাগ্জ্যোতিষের রাজ! ছিলেন না-_-ভগদত্ত প্রাগ্জ্যোতিষের রাজ। 
ছিলেন। তিনি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অঞ্জুনহস্তে নিহত হন। ফলতঃ ইন্দ্রের বারা 
গমন, পৃথিবীর গর্ভাধান এবং এক জনের ষোড়শ সহত্র কন্যা ইত্যাদি সকলই আতিগ্রকৃত 
উপন্যাস মাত্র । কৃষ্ণের ষোড়শ সহত্র মহিষী থাকাও এই উপন্যাসের অংশমাত্র এবং 
মিথ্যা গল্প, ইহা পাঠককে আর বালিতে হইবে ন1। 

এই নরকাসুরবধ হইতে বিষুপুরাণের মতে পারিজাত হরণের সূত্রপাত । কৃষ্ণ 
দিতির কুগুল লইয়া দিতিকে দিবার জন্য সত্যভামা৷ সমভিব্যাহারে ইন্দ্রালয়ে গমন 
কাঁরলেন। সেখানে সত্যভামা পারজাত কামন! করায় পাঁরজাত বৃক্ষ লইয়া! ইন্দ্রের 
সঙ্গে কৃষ্ণের মুদ্ধ বাধিল। ইন্দ্র পরাস্ত হইলেন । হরিবংশে ইহা ভিন্নপ্রকারে লিখিত 
আছে। কিন্ত যখন আমর! বিষুঃপুরাণকে হরিবংশের পুর্ব্গামী গ্রন্থ বিবেচনা করি, 
তখন এখানে বিষুঃপুরাপেরই অনুবর্তভী হইলাম । উভয় গ্রন্থকাথিত বৃত্ধান্তই অত্যডুত ও 
আভিপ্রকৃত। যখন আমর! ইন্দ্র, ইন্্ালয় এবং পারিজাতের আন্তিত্ব সন্বন্ধেই আবিশ্বাসী, 
তখন এই সমন্ত পাঁরজাতহরপবৃত্বান্তই আমাদের পারিহার্য্য ৷ 


কৃষ্ণচররিত্র ৬৫৯ 


ইহার পর বাণানুরবধবৃত্ান্ত। তাহাও এরূপ আতিপ্রকৃত অভ্ভুতব্যাপারপারিপূর্ণ, 
এজন্য তাহাও আমরা পাঁরত্যাগ কাঁরতে বাধ্য। তাহার পর পো, বাসুদেববধ এবং 
বারাণসীদাহ। ইহার কতকটা এীতিহাসিকতা আছে' বোধ হয়। পো দিগের 
রাজ! এীতিহাসিক, এবং পৌঁণড, জাতির কথা এতিহাসিক এবং অনোতিহাসিক সময়েও 
বিবিধ দেশী বিদেশী গ্রন্থে পাওয়া যায়। রামায়ণে তাহাদিগকে দাঁক্ষিণাত্যে দেখা যায়, 
কিন্ত মহাভারতের সময়ে তাহারা আধুনিক বাঙ্গালার পশ্চিমভাগবাসী । কুরুক্ষেত্রের 
যুদ্ধে পৌগ্ডেরা! উপস্থিত ছিল, মহাভারতে তাহারা অনাধ্য জাতির মধ্যে গণিত 
হইয়াছে । দশকুমীরচরিতেও তাহাদিগের কথা! আছে এবং এক জন চৈনিক পারব্রাজক 
তাহাদিগকে বাঙ্গালা দেশে স্থাপিত দেখিয়! গিয়াছেন । তিনি তাহাদিগের রাজধানশ 
পো বর্ঘনেও গিয়াছিলেন, কৃষ্ণের সময়ে যিনি পো, দিগের রাজা ছিলেন, তাহারও 
নাম বানুদেব । বামুদেব শব্দের অনেক অর্থ হয়। যান বদৃদেবের পুশ, তানি 
'বান্দেব । এবং যিনি সর্বানিবাস অর্থাৎ সর্বভূতের বাসস্থান, তিনিও বাসুদেব ।* 
অতএব যান ঈশ্বরের অবতার, তিনিই প্রকৃত বাসুদেব নামের অধিকারী | এই পৌত্ু,ক 
বাুদেব প্রচার করিলেন যে, দ্বারকাঁনিবাঁসী বাসুদেব, জাল বামদের ; তিনি নিজেই 
প্রকৃত বান্গুদেব--ঈশ্বরাবতার। তিনি কৃষ্ণকে বলিয়! পাঠাইলেন যে, তুমি আমার 
নিকটে আসিয়া, শঙ্ঘ-চক্র-গদা-পদ্পাদি যে সকল চিন্তে আমারই প্রকৃত আঁধকার, তাহা 
আমাকেই দিবে । কৃষ্ণ “তথাস্ত” বালয়। পৌগু রাজ্যে গমন কারলেন এবং চক্রাদ অস্ত্র 
পোণু,কের প্রাত ক্ষিপ্ত করিয়া তাহাকে নিহত করিলেন ৷ বারাণসীর অধিপতিগণ 
পোগু,কের পক্ষ হইয়াছিল, এবং পোগু.কের ম্বত্যুর পরেও কৃষ্ণের সঙ্গে শক্রত৷ কাঁরয়া, 
যুদ্ধ করিতোছিল । এজন্য তানি বারাণসী আক্রমণ করিয়া শক্রগণকে নিহত করিলেন 
এবং বারাণসী দগ্ধ করলেন । 

এ স্থলে শক্রকে নিহত কর] অধর্ম নহে, কিন্ত নগরদাহ ধশ্মানুমোদিত নহে । পরম 
ধর্শাস্বা কৃষ্ণের দ্বারা এরূপ কায কেন হইয়াছিল, ভাহার বিশ্বাসযোগ্য বিবরণ কিছু 
পাওয়া যায় না। বিষুপ্ুরাণে লেখ! আছে যে, কাশিরাজ কৃষ্চহন্তে নিহত হইলে, তাহার 
পুজ মহাদেবের তপস্যা করিয়! কৃষ্ণের বধের নিমিত্ত “কৃত্যা উৎপন্ন হউক”, এই বর 
প্রার্থনা করিলেন । কৃত্যা অভিচারফে বলে । অর্থাৎ যজ্ঞ হইতে শরীরাবিশিষ্টা 
অমেণঘ কোন শক্তি উৎপন্ন হইয়া শক্রর বধসাধন করে ৷ মহাদেব প্রাথিত বর দিলেন। 
কৃত্যা উৎপন্ন হইয়া ভাঁষণ মৃ্ভিধারণপুর্ববক কৃষ্ণের বধার্থ ধাবমান হইল । কৃষ্ণ সুদর্শন 
চক্রকে আজ্ঞা করিলেন যে, তুমি এই কৃত্যাঁকে সংহার কর। বৈষ্ণবচক্রের প্রভাবে 
মাহেশ্বরী কৃত্যা বিধ্বন্তপ্রভাবা হইয়া পলায়ন কারল । চক্রও পশ্চাদ্ধাবিত হইল । 
কৃত্য। বারাধসী নগর মধ্যে প্রবেশ কারিল। চক্রানলে সমন্ত পুরী দগ্ধ হইয়া গেল। 
ইহা আতিশয় অনৈমগিক ও আবশ্বীসযোগা ব্যাপার । হরিবংশে পৌগু.কবধের কথ! 
আছে, কিন্ত বারাণসীদাহের কথ] নাই । কিন্ত ইহার কিঞ্চিৎ প্রসঙ্গ মহাভারতে আছে। 
অতএব বারাণসীদাহ অনৈতিহাসিক বলয়! পরিত্যাগ করিতে পাঁরঙ্গাম না । তবে 


*. ““বসৃই সর্ধবনিবাসশ্চ বিশ্বানি বন্য লোমসু। 
স চ দেবঃ পরং ব্রজ্ধ বাযুদেব ইতি স্স্ধ; 1” 





৬৬০ বাঙ্কম রচনাসংগ্রহ 


কি জন্য বারাণসাঁদাহ ফাঁরতে কৃষ্ণ বাধ্য হইয়াছিলেন, তাহার বিশ্বাসযোগ্য কারণ কিছু 
জান! ঘায়্ না। 

যে সফল মুদ্ধের ফথা বল! গেল, তানতন্ন উদ্যোগপর্ব্ে ৪৭ অধ্যায়ে অর্জ-নবাকেয 
কৃষ্কৃত গান্ধারজয়, পাণ্ডযজয়, কলিঙজয়, শালুজয় এবং একলব্যের সংহারের প্রসঙ্গ 
আছে। ইহার মধ্যে গান্বজয়বৃতান্ত মহাভারতের বনপর্ধে আছে। ইহা ভিন্ন আর 
ফয়টির ফোন বিস্তারিত বিবরণ আমি কোন গ্রন্থে পাইলাম 211 বোধ হয়, হরিবংশ, 
ও পুরাণ সফল সংগ্রহের পূর্বে এই সকল মুদ্ধ-বিষয়ক কিন্ত্ত বিদুপ্ত হইয়াছিল ॥ 
হারবংশে ও ভ্ভাগবতে অনেক নূতন কথ! আছে, কিন্ত মহাভারতে বা বিষুরপরুরাণে তাহার 
ফোন প্রসঙ্গ নাই বলিয়া আমি সে সকল পারত্যাগ কারলাম । 


ষষ্ঠ পারচ্ছেদ-_দ্বারকাবাস-_স্যমস্তক 


দ্বারকায় কৃষ্ণ রাজ! ছিলেন না! । যত দুর বুঝিতে পার] যায়, তাহাতে বোধ হয় যে, 
ইউরোপীয় ইতিহাসে যাহাকে 0118810) বলে, যাদবের দ্বারকায় তাহাই ছিলেন । 
অর্থাৎ তাহার! সমাজের অধিনায়ক ছিলেন, কিন্ত তাহার! পরম্পর সকলে সমানম্পদ্থ্ণা । 
বয়োজোষ্টকে আপনা দিগের মধ্যে প্রধান বিবেচন! কারতেন, সেই জন্য উগ্রসেনের রাজ! 
নাম। কিন্ত এরপ প্রধান ব্যাক্তির ফাধ্যতঃ বড় কর্তৃত্ব থাফিত না। যে বুদ্ধিবিক্রমে 
প্রধান, নেতৃত্ব তাহারই ঘটিত। কৃষ্ণ যাঁদবাঁদগের মধ্যে বলবীণ্ধ্য বুদ্ধিবিক্রমে সর্বশেষ, 
এই জন্যই তিনি যাদবাদগের নেতৃম্বরূপ ছিলেন । তাহার অগ্রজ বলরাম এবং কৃতবর্ঘা 
প্রভীতি অন্যান্ত বয়োজে)্ট যাঁদবগণও তাহার বশতৃত ছিলেন । কৃষ্ণও সর্ধবদণ তাহাঁদিগের 
মঙ্গলকামন! ফাঁরতেন। কৃষ্ণ হইতেই তাহাঁদগের রক্ষা সাধিত হইত এবং কৃষ্ণ বহু- 
রাজ)বিজেতা৷ হইয়াও জ্ঞাতিবর্গকে না! দিয়া আপনি ফোন এই্র্য্যভোগ কারতেন না । 
তিনি সকলের প্রাত তুল্যপ্রীতিসম্পন্ন ছিলেন । সফলেরই হিতসাধন ফাঁরতেন । 
জ্ঞাতিদিগের প্রাত আদর্শ মনুষ্ঠের যেরূপ ব্যবহার ঘর্তব্য, তাহা তিনি ফদিতেন। কিন্ত 
জাতিভাব চিরকালই সমান । তাহার বলবিক্রমের ভয়ে জাতির! তাহার বশীভূত ছিল 
বটে, কিন্ত তাহার প্রাত দ্বেষশূগ্য ছিল না । এ বিষয়ে কৃষ্ণ স্থয়ং যাহা নারদের কাছে 
বাঁলিয়া ছলেন, ভীম্ম তাহা নারদের মুখে শুনিয়। মুধধির্টিরকে বিয়াছিলেন। কথাগুলি 
সত্য হউক, মিথ্যা হউক, লোকশিক্ষার্থে আমর! তাহা মহাভারতের শান্তিপর্বব হইতে 
উদ্ধত করিতেছি, 

“জাতিদিগকে এইর্য্ের অর্ধাংশ প্রদান ও তাহাদিগের কট্বাধ্য শ্রবণ করিয়া 
তাহাঁদিগের দাদের শ্থায় অবস্থান করিতেছি। বাঁহন্লাভার্থ। ব্যক্ত যেমন অরাণি কাঠকে 
মিত ফাঁরয়! থাকে, তদ্রপ জ্ঞআতিবর্গের ছুর্বাক্য নিরস্তর আমার হৃদয় দগ্ধ ফারিতেছে । 
ব্দেব বল, গঁদ সুকমারতা এবং আমার আত্মজ্জ প্রহ্যয় সৌন্দর্য/-প্রভাবে জনসমাজে 
আছিতীয় বলিয়া পাঁরগাপিত হইয়াছেন। আর অন্ধক ও বৃষ্িবংশীয়েরাও মহাবল- 
' পরাক্রাত্ত, উৎসাহসম্পন্ন ও অধাবসায়শালী ; তাহারা যাহার সহায়ত। না করেন, সে, 
বিনষ্ট হয় এবং যাহার সহায়তা করেন, সে অনায়ামে অসামান্য এ্বর্য লাভ করিয়া 
থাকে । এঁ সকল ব্যক্তি আমার পক্ষ থাক্ষিতেও আম অসহায় হইয়। কালযাপন, 


কৃষ্ণচ বির ৬৬৯ 


ফারতেছি। আহুক ও অন্তর আমার পরম সুহৎ, কষিন্ত এ দুই জনের মধ্যে এক জনফে 
স্লেহ ফরিলে অন্যের ক্রোধোর্দীপন হয়; সৃতরাং আমি কাহারও প্রতি স্েহ প্রকাশ করি 
না। আর নিতান্ত সৌহার্দ বশত: উহাদিগঞ্ষে পরিত্যাগ করাও সৃকঠিন। অতঃপর 
আমি এই স্থির কারলাম যে, আহক ও অন্তুর যাহার পক্ষ, তাহার ছঃখের পাঁরসামা 
নাই, আর তাহার! যাহার পক্ষ নছেন, তাহা অপেক্ষা ত্বখী আর কেহই নাই। যাহা 
হক, এক্ষণে আমি দৃযুতকারণ সহোদরদ্বয়ের মাতার ন্যায় উভয়েরই জয় প্রার্থনা 
করিতেছি । ছেনারদ! আমি এ দুই মিত্রকে আয়ত্ত করিবার 1নামিত্ত এইরূপ ফট 
পাইতোছি।” 

এহ কথার উদাহরণস্বরূপ স্যমন্তক মণির বৃত্তান্ত পাঠককে উপহার দিতে ইচ্ছা! করি। 
স্মন্তক মণির বৃভধান্ত আতিগ্রকৃত পাঁরিপূর্ণ। অত্িপ্রকৃত অংশ বাদ দিলে যেটুকু 
থাঁফিবে, তাহাও কত দুর সত্য, বলা যায় না। যাহ! হউক, সতুল বৃত্তান্ত পাঠককে 
শুনাইতেছি । 

সত্রাজত নামে এক জন যাদব ছ্বারকায় বাস করিতেন । তিনি একটি আতি উজ্জ্বল 
সর্বজনলোভনীয় মণি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ৷ মাপর নাম স্যমস্তক । কৃষ্ণ সেই মণি 
দেখিয়! বিবেচনা করিয়াছিলেন যে, ইহা! যাদবাধিপাঁত উগ্রসেনেরই যোগ্য । কিন্ত 
জ্ঞাতাবরোধ-ভয়ে সত্রীজিতের নিকট মণি প্রার্থন! ফরেন নাই; কিন্ত সত্রাজিত 
মনে ভয় কাঁরলেন যে, কৃষ্ণ এই মণি চাঁহিবেন ৷ চাঁছিলে তিনি রাখতে পারিবেন না, 
এই ভয়ে মণি তিনি নিজে ধারণ ন1! করিয়া আপনার ভ্রাত। প্রসেনকে 'দিয়াছিলেন । 
প্রসেন সেই মণি ধারণ কারিয়া৷ এক দিন যুগয়ায় গিয়াছিলেন । বনমধ্যে একটা সিংহ 
তাহাকে হত করিয়া সেই মণি মুখে করিয়া! লইয়া চলিয়া যায়। জান্ববান সিংহকষে 
হত করিয়া সেই মণি গ্রহণ করে। জান্ববান্‌ একটা ভন্গুক। কথিত আছে যে, সে 
ছাপরযুগে রামের বানরসেনার মধ্যে থাকিয়া রামের পক্ষে মুদ্ধ করিয়াছিল । 

এ দিকে প্রসেন নিহত এবং মাঁণ অন্তহিত জানিতে পারিয়া দ্বারকাবাসী লোকে 
এইরূপ সন্দেহ করিল যে, কৃষ্ণের যখন এই মাঁণ লইবার ইচ্ছা! ছিল, তখন তিনিই 
প্রসেনকে মারিয়৷ মণি গ্রহণ করিয়া থাঁকবেন। এইরূপ লোকাপবাদ কৃষ্ণের অসহ্‌ 
হওয়ায় তিনি মণির সন্ধানে বহির্গত হইগ্গেন । যেখানে প্রসেনের মৃতদেহ দেখিলেন, 
সেইখানে সিংহের পদচিহ্ দেখিতে পাইলেন । তাহা সকলকে দেখাইয়া! আপনার কলঙ্ক 
অপনাঁত করিলেন । পরে সিংহের পদাচহণনুসরণ কাঁরিয়! ভন্তুফধের পদচিহ্ন দেখিতে 
পাইলেন । সেই পদচিহ্ন ধায় গর্তের মধ্যে প্রবেশ করিলেন । তথায় জান্ববানের 
পুল্রপালিকা ধাত্রীর হস্তে সেই স্যমস্তক মণি দেখিতে পাইলেন । পরে জান্ববানের 
সঙ্গে মুদ্ধ কাঁরয়া তাহাকে পরাভব কাঁরলেন । তখন জান্ববান্‌ ঠাহাকে হ্যমস্তক মাঁপ 
দিল, এবং আপনার কন্যা জান্ববতণকে কৃষ্ণে সম্প্রদান করিল । কৃষ্ণ মণি লইয় স্বারকায় 
আসিয়া মণি সত্রাঁজিতকেই প্রত্যর্পণ কাঁরলেন । তানি পরস্ব কামন। ফরিতেন না। 
কিন্ত সত্রাজিত, কৃষ্ণের উপর অন্তৃতপূর্বব কলঙ্ক আরোপিত করিয়াছিলেন, এই ভয়ে ভীত 
হইয়া, কৃষ্ণের তুট্িসাধনার্থ আপনার কন্তা সত্যভামাকে কৃষ্ণ সম্প্রদান ফাঁরলেন । 
সত্যভাম] সর্বজনপ্রার্থনীয় রূপবতী কন্যা! ছিলেন । এজন্ব তিন জন প্রধান যাদব, ' 


৬৬২ বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ 


অর্থাং শতধন্বা, মহাবীর কৃতবর্ধা৷ এবং কৃষ্ণের পরম ভক্ত ও সুহং অনুর এ কন্যাক্ষে কামনা! 
করিয়াছিলেন | এক্ষণে সত্যভামা কৃষে সন্প্রদত্ত হওয়ায় তাহারা আপনাঁদগকে 
অত্যন্ত অপমানিত বিবেচনা কারলেন এবং সত্রাঁজতের বধের জন্য ষড়যন্ত্র করিলেন । 
অন্তর ও কৃতবন্্মা শতধন্থাকে পরামর্শ দিলেন যে, তুমি সত্রাজতকে বধ করিয়া তাহার 
মণি চুরি কর। কৃষ্ণ তোমাদের যদি বিরুদ্ধাচরণ করেন, তাহা হইলে, আমর! তোমার 
সাহায্য কারব । শতধন্বা সম্মত হইয়। কদাচি কৃষ্ণ বারণাবতে গমন করিলে, 
সত্রাজিতকে াদ্রত অবস্থায় বিনাশ করিয়া মণি চুরি করিলেন । 

সত্যভাম! পিতৃবধে শোকাতুর1 হইয়া কৃ্চের নিকট নালিশ করিলেন । কৃষ্ণ তখন 
দ্বারকায় প্রত্যাগমন করিয়া, বলরামকে সঙ্ষে লইয়া, শতধন্বার বধে উদ্যোগী হইলেন । 
শুনিয়া শতধন্ব! কৃতবর্ম্ম। অক্ুরের সাহায্য প্রার্থন! করিলেন । তাহারা কৃষ্ণ বলরামের 
সহিত শক্রতা করিতে অস্বীকৃত হইলেন । তখন শতধন্ব। অগত্যা] অন্জ্ররকে মণি দিয়া 
দ্রতগ্রাম ঘোটকে আরো হপপুর্ব্বক পলায়ন করিলেন । কৃষ্ণ বলরাম রথে যাইতেছিলেন, 
রথ ঘোটককে ধরিতে পারিল না । শতধন্বার আশ্বনণও পৎথক্লান্ত] হইয়া প্রাণত্যাগ করিল 1 
শতধন্থ| তখন পাদচারে পলায়ন ফরিতে লাগিল । ন্যায়যুদ্ধপরায়ণ কৃষ্ণ তখন রথে 
বলরামকে রাখিয়া স্বয়ং পাদচারে শতধন্বার পশ্চাং ধাবিত হইলেন । কৃষ্ণ দই ক্রোশ 
গিয়। শতধন্বার মন্তকচ্ছেদন করিলেন । কিন্ত মণি তাহার নিকট পাইলেন ন]। 
ফিরিয়া আসিয়া বলরামকে এই কথা বালে বলরাম তাহার কথায় বিশ্বাম করিলেন 
না। ভাবিলেন, মণির ভাগে বলরামকে বঞ্চিত করিবার জন্য কৃ মিথ্যা কথ) 
বাঁলতেছেন । বলরাম বলিলেন, “ধিক তোমায় ! তুমি এমন অর্থলোভাঁ ! এই পথ. 
আছে, তুমি দ্বারকায় চলিয়া যাও; আমি আর দ্বারকায় যাইব না।” এই বালিয়া 
তান কৃষ্ণকে ত্যাগ করিয়া বিদেহ ন্গরে গিয়া তিন বংসর বাস ফারিলেন । এঁদকে 
অন্রুরও দ্বারক] ত্যাগ করিয়া পলায়ন কাঁরলেন । পরে যাদবগণ তাহাকে অভয় দিয়া 
প্রনর্বার দ্বারকায় আনাইলেন । কৃষ্ণ তখন এক দিন সমস্ত যাদবগণকে সমবেত করিয়া 
অন্তুরফে বলিলেন যে, স্যমন্তক মণি তোমার নিট আছে, আমরা তাহ! জানি। সে 
মণি তোমারই থাক্‌, কিন্ত সকলে একবার দেখাও । অন্ত্ুর ভাবিলেন, আমি যাঁদ 
অস্বীকার করি, তাহ! হইলে সন্ধান করিলে, আমার হিকট মণি বাহির হইবে । অতএব 
তিনি অস্বীকার না ফারিয়া মাণ বাহির করিলেন । তাহী দেখিয়া বলরাম এবং 
সতাভাম। সেই মাঁণ লইবার জন্য অতিশয় ব্যস্ত হইলেন । কিন্ত সত্যপ্রাতজ্ঞ কৃষ্ণ সেই 
মণি বলরাম বা সত্যভামা কাহাকেও 'দিলেন না, আপানিও লইলেন না, অক্রুরফেই 
প্রত্যর্পণ করিলেন ।* 

এই হ্যমস্তকমপিবৃতান্তেও কৃষ্ণের জ্কায়পরতী, স্বার্থশূন্ততা, সত্যপ্রতিজ্ঞতা এবং ফাধ্য- 
দক্ষতা অতি পরিস্ফুট । কিন্ত উপন্যাসটা সত্যমূলক বিয়া বোধ হয় না। 


1*. এইকপ বিধুপুরাণে আছে। হ্রিষংশ বলেন? কৃ আপনিই মণি ধার করিলেন ।. 


কৃষ্ণচারিত্র ৬৬৬ 
সপ্তম পরিচ্ছেদ কৃষ্ণের বহুবিবাহ 


এই স্যুমন্তক মাঁপর কথায় কৃষ্ণের বহুবিবাহের কথা] আপনা হইতেই আসিয়৷ পাঁড়তেছে । 
তানি রাক্সিণীকে পূর্বে বিবাহ করিয়াছিলেন, এক্ষণে এক য্যমস্তক মণির প্রভাবে আর 
দুটি ভাধ্যা, জাস্ববতশী এবং সত্যভামা, লাভ কারিলেন । ইহাই বিষুপুরাণ বলেন, 
হারিবংশ এক পৈঠা উপর শিয়া থাফেন, তানি বলেন, দুইটি না, চারটি । সত্রাজিতের 
তিনটি কন্যা ছিল, _সত্যভামা, প্রস্বাপিনী এবং ভ্রাতিন। তিনটিই 'তিনি শ্রীকৃষ্ণকে 
অর্পণ ফারলেন। কিন্ত ছুই চারটায় কিছু আসিয়া যায় না--মোট সংখ্যা নাি 
ষোল হাজারের উপর। এইরূপ লোকপ্রবাদ। বিষুপুরাণে ৪ অংশে আছে, 
“ভগবতোহপ্যন্জ মর্ত্যলোকেহবতীর্ণস্য ষোড়শসহদ্রাণ্যেকোতরশতাধিকানি স্ত্রণামভবন্।”* 
কৃষ্ণের ষোল হাঁজার এক শত এক স্ত্রী । কিন্ত এঁ পুরাণের ৫ অংশের ২৮ অধ্যায়ে 
প্রধানাদিগের নাম করিয়া পুরাণকার বলিতেছেন, রাঁকুণী ভিন্ন “অন্যাশ্চ ভা্যাঃ কৃষ্ণস্য 
বভৃবুঃ সপ্ত শোভনাঃ 1” তার পর, “ষোড়শাঁসন্‌ সহম্রাণি আ্রীণামন্যানি চক্রিণঃ 1” 
তাহা হইলে, দাড়াইল ষোল হাজার সাত জন। ইহার মধ্যে যোল হাজার নরকন্যা । 
সেটা আষাড়ে গল্প বালিয়া আমি ইতিপুর্ব্বেই বাদ দিয়াছি। 
গল্পটা কত বড় আষাড়ে, আর এক রকম করিয়া বুঝাই । বিষুপুরাণের চতুর্থ 
ংশের এঁ পঞ্চদশ অধ্যায়ে আছে যে, এই সফল স্ত্রীর গর্ভে কৃষ্ণের এক লক্ষ আশী হাজার 
পুঁজ জন্মে । বিষুপুরাণেই কথিত হইয়াছে যে, কৃষ্ণ এক শত পাঁচশ বংসর তৃতলে 
ছিলেন । হিসাব করিলে, কৃষ্ণের বংসরে ১৪৪০টি পুল, ও প্রাতাঁদন চারটি পুত্র 
জন্মিত। এস্থলে এইরূপ কল্পনা কাঁরতে হয় যে, ফেবল কৃষ্ণের ইচ্ছায় কৃষ্ণমহিষীর! 
পুবতা হইতেন । 
এই নরকাসুরের যোল হাজার কন্যার আষাঢ় গল্প ছাড়িয়া দিই । কিন্ত তত্তিম্ন আরও 
আট জন “প্রধানা” মাহ্ষীর কথা পাওয়া যাইতেছে । এক জন রুণী। বিষুরপুরাণকার 
বলিয়াছেন, আর সাত জন। কিন্ত ৫ অংশের ২৮ অধ্যায়ে নাম দিতেছেন আট 
জনের, যথা-_ 
“কালিন্দী মিত্রবিন্দা চ সত্যা নাগ্রজিতী তথ] । 
দেবণ জান্ববতশী চাঁপি রোহিণী ফামরূপিণী ॥ 
মদ্ররাজসৃতা৷ চান্যা সৃশীল! শীলমণ্ডুন] । 
সাত্রাজিতী সত্যভাম। লক্ষ্মণা চারুহাসিণী ॥” 


১। কািন্দী ৫ । রোহিণী (ইনি ফামরপিণী ) 
২। মিত্রবিন্দা ৬। মদ্ররাজসৃতা সুশীল! 

৩ । নগ্নাজৎকন্যা সত্য ৭। সত্রাঁজতকন্যা সত্যভাম। 

৪1 জান্ববতী -৮। জল্মণা 


 বিষুঃপুরাণ? ৪ অংঃ ১৫ অ+ ১৯। 


৬৬৪ বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ 


রুঝ্সণী লইয়! নয় জন হইল । আবার ৩২ অধ্যায়ে আর এক প্রঞ্ষার । কৃষ্ণের 
পুরগণের নামফীর্তন হইতেছে :-- 
প্রদ্ায়াষ্ঠা হরে: পুজা রাবিণ্যাঃ কিতান্তব | 
ভানুং ভৈমিকঞ্চেব সত্যভাম! ব্যজায়ত ॥ ৯ ॥ 
দীপ্তিমান্‌ তাত্রপক্ষাগ্ভা রোহণযাং তনয়া হরেঃ | 
বতৃরূর্জান্বৃত্যাঞ্চ শাস্থাগ্যা বাহুশালিনঃ ॥ ২ ॥ 
তনয়! ভদ্রবিন্দাদ্যা নাগ্লাীজত্যাং মহাবলাঃ । 
সংগ্রামজিংপ্রধানাস্ত শৈব্যায়ান্ুভবন্‌ সুতাঃ ॥ ৩॥ 
বৃকাগ্যান্ত সুতা মাপ্র্যাং গাত্রবংপ্রমুখান্‌ সুতান্‌। 
অবাপ লঙ্ষমণ৷ পু্রাঃ কািন্দ্যাঞ্চ শ্রন্তাদয়ঃ | ৪ ॥ 


এই তালিকায় পাওয়া গেল, রুক্িণণ ছাড়া, 


১। সত্যভাম! (৭) ৫। শৈব্যা (২) 
২। রোঁহিণী (৫) ৬। মাদ্রী (৬) 
৩। জান্ববতী (৪) ৭। জক্ষ্মণা (৮) 
৪। নাগ্নাজতশী (৩) ৮ | ফালিন্দী (৯) 


কিন্ত ৪র্থ অংশের ১৫ অধ্যায়ে আছে, ““তাসাঞ্চ রাক্িণী-সত্যভামাজান্ববতী- 
জালহাঁসিনী-প্রমুখা অটো পড়াঃ প্রধানাঃ।৮ এখানে আবার সব নাম পাওয়া গেল না, 
নুতন নাম “জালহাসিনী” একটা! পাওয়া গেল। এই গ্লেল বিষুপুরাণে । হরিবংশে 
আরও গোলযোগ । 
হরিবংশে আছে 7 
মহিষাঁঃ সপ্ত কল্যাণণন্ততোহন্! মধুসৃদনঃ । 
উপযেমে মহাবাছগুপোপেতাঃ কুলোদগতাঃ ॥ 
কালিন্দীং মিত্রবিন্দাঞ্চ সত্যাং নাগ্রজিতশং তথ! । 
সৃতাং জান্ববতশ্চাপি রোহণণং ফামরূপিণীমূ ॥ 
মদ্ররাজদৃতাঞ্চাপি সৃশগীলাং ভদ্রলোচনাম্‌ । 
সাত্রাজতাং সত্যভামাং লক্ষপাং জালহািনগমূ । 
শৈবাধ্য চ নৃতাং তন্নীং রূপেণাঞ্সরসাং সমাং 
৯৯৮ অধ্যায়ঃ, ৪০-৪৩ ক্লোকঃ । 


এখানে পাওয়া যাইতেছে যে, লক্ষমণাই জালহাসিনণ । তাহা ধাঁরয়াও পাই,-- 


(৯) ফাঁলন্দণী। . (&) রোহিণী। 

(২) মিত্রবিন্দা। (৬) যাত্রী সুশীলা । 

(৩) সত্য । (৭) সত্রাজিতকন্যা! সত্যভামা । 
€৪) জ্বান্ববং-সুতা । (৮) জালহাঁসনী লঙ্গণ। ৷ 


(৯) শৈব্যা । 


কৃফচারত্র ৬৬৫ 


ক্রমেই শ্রীবৃদ্ধি-_কুক্সিণী ছাড়া নয় জন হইল । এ গেল ১১৮ অধ্যায়ের তালিক্কা ৷ 
হুরিবংশে আবার ১৬২ অধ্যায়ে আর এফটি তাঁলিক! আছে, যথা-- 
অঞ্কৌ মহিস্ঠঃ পুর্ণ ইতি প্রাধান্যতঃ স্মৃতাঃ। 
সর্ববা বারপ্রজাশ্চৈব তান্বপত্যানি মে শৃণু 
রুষ্ষিণী সত্যভাম] চ দেবী নাগ্নজিতী তথ] । 
সুদত্ত! চ তথা শৈব্যা লক্ষ্মণ জালহাসনশ ॥ 
মি্রবিদ্দা চ কালিন্দী জান্ববত্যথ পৌরবাঁ। 
সুভীমা চ তথা মা্রীঞ্** 
ইহাতে পাওয়। গেল, রাঁক্সিণী ছাড়া, 


(৯) সত্যভাম! । (৬) মিত্রবিন্দা । 

(২) নাগ্রজতী। (৭) কালিন্দী। 

(৩) সুদতা । (৮) জান্ববতণ । 

(৪) শৈব্যা । (৯) পৌরবাঁ। 

(৫) লক্গষমণা জালহাসনণ । (৯০) সুভীমা । 
(১১) মাদ্রী। 


হরিবংশকার খাঁষ ঠাকুর, আট জন বাঁলয়। রুক্সিণী সমেত বার জনের নাম দিলেন । 
'তাহাতেও ক্ষান্ত নহেন । ইহাদের একে একে সন্তানগণের নামকশর্তনে প্রবৃত্ত হইলেন । 
খন আবার বাহির হই্-- 
(১২) নৃদেবা । (১৪) কোশিকাঁ। 
(৯৩) উপাসঙ্গ । (১৫) সুতসোমা । 
(৯৬) যৌধিষ্টিরী ।* 


এ ছাড়া পূর্বে সত্রাজিতের আর ছুই কন্যা ভ্রতিনী এবং প্রস্বাপিনীর কথা 
বাঁলয়াছেন । 

এ ছাড়া মহাভারতের নুতন ছুইটি নাম পাওয়া যায়,_গান্ধারী ও হৈমবতাঁ।+ সকল 
নামগডাল একত্র করিলে, প্রধান! মহিষী কতকগুলি হয় দেখা যাউক। মহাভারতে 
'আছে,-- 


(৯) করুঝ্িণী। (৪) শৈব্যা । 
(২) সত্যভামা। (৫) হৈমবতী। 
(৩) গ্রান্ধারী । (৬) জান্ববত) । 


* ইহারাও প্রধানা অটের ভিতর গণিত হৃইয়াছেন। “তাসামপত্যান্তষ্টানাং ভগবন্‌ প্রব্রবীত 
'মে।? ইচ্ছার উত্তরে এ সকল মহ্ষীর অপত্য কধিত হইতেছে । 
+ কুক্সিণী তৃধ গান্ধারী শৈব্যা হৈমবভীত্যপি। 
দেবী জাম্ববতী চৈৰ বিবিস্তর্জাতবেদসম্‌ ॥ 
মৌসলপর্বব, ৭ অধ্যায় । 


৬৬৬ বাক্কম রচনাসংগ্রহ 


মহাভারতের আর নাম নাই, ফিন্ত “অন্তা” শব্দটা আছে। তার পর বিষুপুরাণেক 
২৮ অধ্যায়ে ১, ২, ৩, ছাড়া এই কয়টা নামও পাওয়া যান্ন। 


(৭) কালিন্দী। (১০) রোহিণণী । 
(৮) মিত্রবিন্দা । (১৯) মাত্রী । 
(৯) সত্য! নাগ্াজতাী । (৯২) লক্ষণ! জালহাসিনা । 


বিষুপুরাণের ৩২ অধ্যায়ে তদাতারক্ত পাওয়া যায়, শৈব্য/া। তাহার নাম উপরে 
লেখ! আছে । তার পর হরিবংশের প্রথম তালিকা ১৯৮ অধ্যায়ে, ইহা ছাড়া নূতন নাম 
নাই, কিন্তু ১৬২ অধ্যায়ে নূতন পাওয়া যায় । | 

(১৩) সুদত্বা । (১৪) পৌরুবী । (১৫) সুভামা 


এবং এঁ অধ্যায়ে সন্তানগণনায় পাই, 
(১৬) স্দেবা ৷ (১৮) ফোৌশিকী। 
(১৭) উপাসঙ্গ। (১৯) সৃতসোমা 


(২০) যৌধিষ্টিরী। 
এবং সত্যভামার বিবাহকালে কৃষ্ে সম্প্রদতা, 
(২১) ব্রাতভনী। (২২) প্রস্থাপিনী । 
আট জনের জায়গায় ২২ জন পাওয়া গেল। উপন্যাসফারাঁদগের খুব হাত 
চাঁলয়াছিল, এ কথা! স্পট ৷ ইহার মধ্যে ১৩ হইতে ২২ ফেবল হিংবশে আছে । এই জন্য 
১০ জনকে ত্যাগ করা যাইতে পারে । তরু থাকে ১২ জন। গান্ধারী ও হৈমবতাঁর 
নাম মহাভারতের মৌসলপর্ধ ভিন্ন আর কোথাও পাওয়! যায় না। মৌসলপর্বব 
যে মহাভারতে প্রক্ষিধ, তাহা পরে দেখাইব | এজন্য এই দুই নামও পরিত্যাগ করা যাইতে 
পারে । বাকি থাকে ১০ জন । 
জান্ববতীর নাম বিষুপুরাণের ২৮ অধ্যায়ে এইরূপ লেখা আছে,-- 
“দেবী জান্ববতী চাঁপ রোহিণী কামরূপিণী ।” 
হারবংশে এইরূপ, 
“সুতা জান্ববতশ্চাপি রোহিণী কামরূপিণী |” 
ইহার অর্থে যদি বুঝা যায়, জান্ববংসুতাই রোহিণী, তাহা হইলে অর্থ অসঙ্গত হয় না, 
বরং সেই অর্থই সঙ্গত বোধ হয় । অতএব জাম্ববতী ও রোহিণী একই । বাফি থাকফিল 
৮ ভন । 
সত্যভাম! ও সত7াও এক । তাহার প্রমাণ উদ্ধত করিতোছি । 
সত্রাজতবধের কথার উত্তরে 
“কৃষ্ণঃ সত্যভামামমর্ধতাআঅলোচনঃ প্রাহ, সত্যে, মমৈষাবহাসনা 1” 
অর্থাং কৃ্ণ ক্রোধারক্ত লোচনে সত্যভামাঞ্কে বালিলেন, “সত্যে ! ইহা আমারই 
অবহাসনা1” পুনশ্চ পঞ্চমাংশের ৩০ অধ্যায়ে, পারিজাতহরণে কৃষ্ণ সত্যভামাকে 
বলিতেছেন, 
“সত্যে! যথা ত্বমিত্যুং তয়! কৃষ্ণাসকৃতী প্রয়মূ ।” 
আবশ্বক হইলে, আরও ভরি ভূরি প্রমাথ দেওয়া যাইতে পারে । ইহা! যথেষ্ট । 


কৃফচরিত্র ৬৬% 


অতএব এই দশ জনের মধ্যে, সত্যা সত্াভামারই নাম বলিয়া পরিত্যাগ করিতে; 
হইল । এধন আট জন পাই । যথা-- 


১। রুক্মিণী €। কািন্দী 

২। সত্যভামা ৬। মিত্রবিন্দ। 

৩। জাম্ববতী ৭। মাঞ্শ 

৪1 শৈব্যা ৮। জালহাসিনী লক্ষ্মণ 


ইহার মধ্যে পাঁচ নিস কাঁদা, মিত্রবিন্দা, জক্ষমপা ও মাদ্রী সৃশীলা_ ইহারা 
তালিকার মধ্যে আছেন মাত্র ৷ ইহাদের কখনও কার্ধ্যক্ষেত্রে দেখিতে পাই না । ইহাদের 
করে বিবাহ হইল, ফেন বিবাহ হইল, কেহ কিছু বলে না। কৃষ্ণজীবনে ইহাদের কোন 
স্পর্শ নাই । ইহাদের পুত্রের তালিকা কৃষ্ণপুক্রের তালিকার মধ্যে বিষুপুরাপকার 
লিখিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাদিগকে কখনও কর্মক্ষেত্রে দেখি না। ইহারা কাহার 
কন্যা, কোন্‌ দেশসন্ততা, তাহার কোন কথা কোথাও নাই । কেবল, সুশীল মদ্ররাজকন্যা, 
ইহাই আছে। কৃষ্ণের সমসামায়িক মদ্ররাজ, নকুল সহদেবের মাতুল, কুরুক্ষেত্রের 
বিখ্যাত রথী শল্য । তিনি ও কৃঞ্ণ কুরুক্ষেত্রে সধুদশ দিন, পরস্পরের শক্রসেনা মধ্যে 
অবস্থিত। অনেক বার তাহাদের সাক্ষাং হইয়াছে । কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় অনেক কথা 
শলযকে বলিতে হইয়াছে, শল। সন্বন্ধণয় কথা কৃষ্ণকে বলিতে হইয়াছে । কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় 
অনেক কথা শল্যকে শুনিতে হইয়াছে, শল্য সম্বন্ধীয় অনেক কথা কৃষ্ণকেও শুনিতে 
হইয়াছে । এক পলক জন্য কিছুতেই প্রকাশ নাই যে, কৃষ্ণ শল্যের জামাতা, বা ভাগিনী- 
পাতি, বা তাদুশ ফোন সন্বন্ধবাশিইউ । সম্বন্ধের মধ্যে এইটুকু পাই যে, শল্য কর্ণকে 
বলিয়াছেন, “অর্জন ও বাসুদেবকে এখনই বিনাশ কর । কৃষ্ণও মুধিষ্টিরকে শল্যবধে 
নিযুক্ত করিয়! তাহার যমস্বরূপ হইলেন । কৃষ্ণ যে মাদ্রীকে বিবাহ করিয়াছিলেন, ইহ! 
সম্পূর্ণ মিথা বালিয়াই বোধ হয়। শৈব্যা, কালিন্দী, মিত্রবিন্দা এবং লক্ষ্পণার কুলশীল, 
দেশ, এবং 'বিবাহবৃত্তান্ত কিছুই কেহ জানে না । তীাহারাও কাব্যের অলঙ্কার, সে বিষয়ে 
আমার সংশয় হয় না। 
কেন না, ফেবল মাদ্রী নয়, জাম্ববতী রোহিণী ও সতাভামাকেও এরূপ দেখি । 
জান্ববতীর সঙ্গে কািন্দী প্রভৃতির প্রভেদ এই যে, তাহার পুক্র শান্বের নাম, আর পীঁচ 
জন যাদবের সঙ্গে মধ্যে মধ্যে দেখা যায়। কিন্তু শান্ব কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ, কেবল এক 
লক্ষ্ষণণহরণে । লক্ষ্মণ ছূর্যেযোধনের কন্যা । মহাভারত যেমন পাণগুবাদিগের জীবনবৃত্ধ, 
তেমান ফৌরবাদিগেরও জীবনবৃত্ত । লক্ষমণাহরণে যদি কিছু সত্য থাক্ষিত, তবে 
মহাভারতে লঙ্ষ্ণাহরণ থাকিত। তাহা নাই। জান্ববতী নিজে ভন্ুককন্া, ভন্তুকী । 
ভ্ুকী কৃষ্ণভার্যযা বা কোন মানুষের ভার্য্যা হইতে পারে ন7ঃ। এই জন্য রোহণীকে 
কামরাপিণী বলা হইয়াছে । কামরূপিণী ফেন, না ভল্পহকী হইয়াও মানবরূপিণী 
হইতে পারিতেন। কামনাপণী ভল্ুক্কীতে আম বিশ্বাসবান নাহ, এবং কৃষ্ণ, 
ভন্গুককন্তাণিববাহ ফারয়াছিলেন, তাহাও বিশ্বাস কারতে পারি না। 
সত্যভামার পুর ছিল শুনি, কিন্ত তাহারা ক্নও কোন কার্যযক্ষেত্রে উপস্থিত নহেন। 
তাহার প্রতি সন্দেহের এই প্রথম কারণ । ভবে সত্যভাম। নিজে রুক্সিণীর ন্যায় মধ্যে 


৭৬৬৮ বা্ছম রচনাসংগ্রহ 


মধ্যে কার্য্যক্ষেত্রে উপস্থিত বটে। তাহার বিবাহ্বৃত্বান্তও সাবস্তারে আলোচনা রা 
গিয়াছে। 

মহাভারতের বনপর্কের মার্কণ্ডেয়সমস্থা-পর্ববাধ্যায়ে সত্যভামাকে পাওয়া যায়। এ 
পর্বাধ্যায় প্রক্ষিপ্ত ; মহাভারতের বনপর্ধের সমালাচনাকালে পাঠক তাহ দেখিতে 
পাইবেন । এখানে দ্রৌপদশসত্যভামাসংবাদ বলিয়া একটি ক্ষুদ্র পর্বাধ্যায় আছে, তাহাও 
প্রক্ষিপ্ত । মহাভারতায় কথার সঙ্গে তাহার ফোন সম্বন্ধ নাই । উহ! স্বামশর প্রতি স্ত্রীর 
কিরূপ আচরণ কর্তব্য, তৎসম্বন্ধীয় একটি প্রবন্ধমাত্র । প্রবন্ধটার লক্ষণ আধুনিক । 

তার পর উদ্ভোগপর্ধেও সত্যভামাকে দেখিতে পাই--_যানসান্কি-পর্ববাধ্যায়ে সে স্থানও 
প্রার্ষিপ্ত, যানসন্ধি-পর্ববাধ্যায়ের সমালোচনা! ফালে দেখাইব। কৃষ্ণ, কুরুক্ষেত্রের মুদ্ধে 
বরণ হইয়া উপপ্রব্য নগরে আসিয়াছিলেন- ুদ্ধযাত্রায় সত্যভামাকে সঙ্গে আনিবার 
সম্ভাবন! ছিল না, এবং কুরুক্ষেত্রের মুদ্ধে যে সত্যভাম। সঙ্গে ছিলেন না, তাহা! মহাভারত 
পাঁড়িলেই জানা যায়। মৃদ্ধপর্বব সকলে এবং তংপরবর্তী পর্ব সকলে কোথাও আর 
সত্যভামার ফথা নাই । 

কেবল কৃষ্ণের মানবলপলাসম্বরণের পর, মৌসলপর্বে সত্যভামার নাম আছে । কিন্ত 
মৌসলপর্বও প্রক্ষিপ্ত, তাহাঁও পরে দেখাইব | 

ফলতঃ মহাভারতের যে সকল অংশ নিঃসন্দেহে মৌলিক বলিয়া স্বীকার করা যাইতে 
পারে, তাহার কোথাও সত্যভামার নাম নাই । প্রচক্ষিত অংশ সকলেই আছে । সত্যভাম। 
সন্বন্বীয় সন্দেহের এই দ্বিতীয় কারণ । 

তার পর বিষুপুরাণ ৷ বিষুংপুরাণে ইহার বিবাহহৃতাত্ত স্যমস্তক মণির উপাখ্যানমধ্যে 
'আছে। যে আধাঢ়ে গল্পে কৃষ্ণের সঙ্গে ভম্মুকসুতার পাঁরণয়, হঁহার সঙ্গে পারণয় সেই 
আধাঢ়ে গল্লে। তার পর কথিত হইয়াছে যে, এই বিবাহের জন্য ছেষবিশিষ্ট হইয়া 
শতধন! সত্যভামার পিতা সঙআাজিতকে মারিয়াছিলেন । কৃষ্ণ তখন বারপাবতে, জহুগূহ- 
দাহপ্রবাদ জন্য পাণুবাঁদগের অন্বেষণে গিয়াছিলেন । সেইখানে সত্যভামা তাহার নিকট 
নালিশ করিয়। পাঠাইলেন । কথাটা মিথ্য। | কৃষ্ণ কখন বারণাবতে যান নাই--গেলে 
মহাভারতে থাকিত। তাহ! নাই । এই সকল কথা সন্দেহের তৃতীয় কারণ । 

তার পর, বিষুরপুরাশে সত্যভামাকে ফেবল পারিজাতহরণবৃত্ান্তে পাই। সেটা 
অনৈসগিক অলীক ব্যাপার; প্রকৃত ও বিশ্বাসযোগ্য ঘটনায় তাহাকে বিষুগুরাণে কোথাও 
পাই না। সন্দেহের এই চতুর্থ কারণ । 

মহাভারতে আদিপর্ব্রে সম্ভব-পর্ববাধ্যায়ের সপ্তষট্টি অধ্যায়ের নাম 'অংশাবতরণণ । 
মহাভারতের নায়কনায়িকাগণ কে ফোন্‌ দেব দেবী অনুর রাক্ষসের অংশে জন্দিয়াছিল, 
তাহাই ইহাতে লিখিত হইয়াছে । শেষভাগে লাখিত আছে যে, কৃ্ণ নারায়ণের অংশ, 
বলরাম শেষ নাগের অংশ, প্রহ্থযয় সনংকুমারের অংশ, দ্রৌপদী শচণর অংশ, কুস্তী ও 
মাদ্রী সিদ্ধি ও ঘবঁতির অংশ । কৃষ্ণমাহষীগণ সম্বন্ধে লেখা আছে যে, কৃষ্ণের ফোড়শ 
সহত্র মহিষী অন্সরোগণের অংশ এবং কবিিনী লক্ষ্মণ দেবীর অংশ । আর ফোনও কৃ 
অহিষীর নাম নাই । সন্দেহের এই পঞ্চম ফারণ। সন্দেহের এ কারণ ফেবল সত্যভামা 
কম্বন্ধে নহে । কাঁবাণী ভিষন কৃষের সফল প্রধান] মাহিষশীদগের প্রাতি বর্ডে। নরকের 


কৃষ্ণচাঁরত্র ৬৬৯ 


যোড়শ সহত্র কন্তার অনৈসগিক কথাটা ছাড়িয়া দিলে, রাঁকণী ভিন্ন কৃষের আর ফোনও 
মাহধী ছিল না ইহাই মহাভারতের এই অংশের ছ্বার। প্রমাণিত হয় । 

ভকদেহত্র শান সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, তাহা বাদ দিলে, রুঝ্িণী ভিন্ন আর; 
ফোনও কৃষ্ণমিষা গজ পৌত্র কাহাকেও কোন কর্মক্ষেত্রে দেখা যায় না. । কাকিণীবংশই 
রাজা হইল-_আর ফাহারও বংশের কেহ ফোথাও রাহিল ন]। 

এই সফল কারণে আমার খুব সন্দেহ যে, কৃষের একাধিক মাহী ছিল না । এমন 
হইতেও পারে, ছিল । তখনকার এই রীতিই ছিল । পঞ্চ পাণুবের সকলেই একা ধিক 
মাহিষী ছিল । আদর্ম ধাম্মিক ভী"ম্ম। কনিষ্ঠ ভ্রাতার জন্য কাশিরাজের তিনটি কন্যা 
হরণ ফারিয়া! আনিয়াছিলেন। একাধিক বিবাহ যে কৃষ্ণের অনভিমত এ কথাটাও 
কোথাও নাই ; আমিও বিচারে কোথাও পাই নাই যে, পুরুষের একাধিক বিবাহ সকল 
অবস্থাতেই অধর্ম । ইহা নিশ্চিত বটে যে, সচরাচর অকারণে পুরুষের একাধিক 
বিবাহ অধর্ম । কিন্ত সকল অবস্থাতে নহে। যাহার পত্রী কুষ্টগ্রস্ত বা এরূপ রুগ্ন যে, 
সে ফোন মতেই সংসারধর্খের সহায়ত। করিতে পারে না, তাহার যে দারান্তরপারিগ্রহ্‌ 
পাপ, এমন কথা আমি বুঝিতে পারি না। যাহীর ত্র ধরমত্রষটা কুলকলান্কনী, সে যে 
কেন আদালতে না শিয়া দ্বিতণয়বার দারপিগ্রহ করিতে পারিবে না, তাহা আমাদের, 
ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আমে না । আদালতে যে গৌরবনৃদ্ধি হয়, তাহার উদাহরণ আমরা 
সভ্যতর সমাজে দোঁখতে পাইতেছি ৷ যাহার উত্তরাধিকারার প্রয়োজন, কিন্ত স্ত্রী বন্ধ্যা, 
সে যে কেন দারাস্তর গ্রহণ কাঁরবে না, তা বুঝিতে পারি না । ইউরোপ যিহুদার নিকট, 
শিখিয়াছিল যে, ফোন অবস্থাতেই দারান্তর গ্রহণ করিতে নাই। যাঁদ ইউরোপের 
এ কুশিক্ষা না হইত, তাহা হইলে, বোনাপার্টিকে জসেফাইনের বজ্জন রূপ আতি ঘোর 
নারঞ্ষশ পাতকে পতিত হইতে হইত না) অইটম হেন্রীকফে কথায় কথায় পদ্বীহত্যা 
কাঁরতে হইত না । ইউরোপে আজ কালি সভ্যতার উদ্ভ্বলালে!কে এই কারণে অনেক 
পত্রীহত্যা, পরিহত্যা হইতেছে । আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বিশ্বাস, যাহাই 
বিলাতী, তাহাই চমৎকার, পবিত্র, দোষশূন্য, উর্ধাধঃ চতুর্দশ পুরুষের উদ্ধারের কারণ। 
আমার বিশ্বাস, আমরা যেমন বিলাতের কাছে অনেক শিখিতে পারি, বিলাতও 
আমাদের কাছে অনেক শিখিতে পারে । তাহার মধ্যে এই বিবাহ্তত্ব একট! কথা । 

কৃষ্ণ একাধিক বিবাহ করিয়াছিলেন ক্ষি না, মে বিষয়ে কোন গরণনীয় প্রমাণ নাই, 
ইহা দেখিয়াছি । যাঁদ করিয়া থাকেন, বে ফেন করিয়াছিলেন, তাহারও ফোন 
বিশ্বাসযোগ্য ইতিবৃত্ত নাই । যে যেতাহাকে য্যমন্তক মণি উপহার দিল, সে সঙ্গে সঙ্গে 
অমাঁন একটি কন্যা উপহার দিল, ইহা! পিতামহীর উপকথা । আর নরকরাজার ষোল 
হাজার মেয়ে, ইহা প্রাপতামহীর উপকথা । আমর! শুনিয়া ধুসী-- বিশ্বাস করিতে 
পারি না। 


চতুর্থ খণ্ড 
ইক্জপ্রস্থ 
অকুগ্ঠং সর্বকার্য্যু ধর্্কা ধ্যার্থমুগ্যতম্‌ । 
বৈকুষ্ঠস্য চ যদ্রপং তশ্যৈ কাধ্যাত্মনে নমঃ | 
শান্তিপর্ববাপ, ৪৭ অধ্যায়ঃ | 


প্রথম পারিচ্ছেদ-_দ্রৌপদ"স্বয়ংবর 


মহাভারতে কৃষ্ণকথ। যাঁহা৷ আছে, তাহার কোন্‌ অংশ মৌলিক এবং বিশ্বাসযোগ্য, 
তাহার নির্বাচন জন্য প্রথম খণ্ডে যে সকল নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছি, এক্ষণে আমি 
পাঠককে সেই সকল স্মরণ করিতে অনুরোধ কার । 

মহাভারতে কৃষ্ণকে প্রথম দ্রোপদীস্থয়ংবরে দেখিতে পাই । আমার বিবেচনায় এই 

ংশের মৌলিফতায় সন্দিহান হইবার কারণ নাই। লাসেন্‌ সাহেব, দ্রোপদণকে 

পাঞ্চালের পঞ্চ জাতির এক ণকরণস্বরূপ পাঞ্চালী বলিয়া, দ্রৌপদী মানবাীত্ব উড়াইয়া 
দিয়াছেন, ইহা! পূর্বে বলিয়াছি। আঁমও বিশ্বাস কার না যে, যজ্ঞের আগ্নি হইতে 
দ্রুপদ কন্যা পাইয়াছিলেন, অথব! সেই কন্যার পাচটি স্বামী ছিল । তবে দ্রপদের ওরস- 
কন্য! থাক। অসম্ভব নহে, এবং তাহার স্বয়ংবর বিবাহ হইয়াছিল, এবং সেই স্বয়ংবরে 
অজ্জ্বন লক্ষাবেধ করিয়াছিলেন, ইহা অবিশ্বাস করিবারও কারণ নাই। তার পর, 
তাহার পাচ স্বামী হইয়াছিল, কি এক স্বামী হইয়াছিল সে কথার মঁমাংসাঁয় আমাদের 
কোন প্রয়োজন নাই ।* 

কৃষ্ণফে মহাভারতে প্রথম দ্রৌপদী স্বয়ংবরে দেখি । সেখানে তাহার দেবত্ব কিছুই 
সৃচিত হয় নাই। অন্তান্য ক্ষত্রিয়াদগের ন্যায় তিনি ও অন্যান্য যাদবের নিমান্ত্রত হইয়া 
পাঞ্চালে আসিয়াছিলেন । তবে অন্যান্য ক্ষাত্রয়ের! দ্রৌপদীর আকাঙ্ষায় লক্ষাবেধে 
প্রয়াস পাইয়াছিলেন, কিন্ত যাদবের] কেহই সে চেষ্টা করে নাই। 

পাগডবেরা এই সভায় উপাস্থত হইয়াছিলেন। কিন্ত নিমন্ত্রিত হইয়। নহে । দুর্য্যোধন 
তাহাদিগের প্রাণহানি কারবার চেষ্টা করিয়াছিলেন । তাহারা আত্মরক্ষার্থে 
ছল্মবেশে বনে বনে ভ্রমণ করিতেছিলেন ৷ এক্ষণে দ্রোপদখস্বয়ংবরের কথা শুনিয়া 
ছল্পবেশে এখানে উপস্থিত। 


* পূর্ব্বে বলিয়াছি যে; মছীভারতের পর্ববসংগ্রহাধ্যায়ে কথিত হইয়াছে যে, অনুক্রমণিকাধ্যায়ে 
ব্যাসদেখ ১৫০ প্লোকে মহাভারতের সংক্ষিপ্ত বিবরণ রচিত কাঁরয়াছেন। এ অনু্রমপিকার সংক্ষিপ্ত 
বিবরণে ত্ৌপদান্বয়ংবরের কথা আছে, কিন্তু পঞ্চ পাণবের সঙ্গে যে ত্ঠাহার বিবাহ হইয়াছিল, এমন 
কথা নাই। অর্জুনই তাকে লাভ করিয়াছিলেন? এই কথাই আছে। 
"সমবায় ততো! রাজ্ঞং কণ্ঘাং ভর্ৃতবয়ংবরাম্। 
প্রাপ্তবানর্জ্নঃ ₹ফাং কৃত কর্ধ সৃহ্ফরম্‌॥ ১২৫।৮ 


কৃষ্চরিত্র ৬৭৯ 


এই সমবেত ব্রান্মণ-ক্ষাত্রিয়মণ্ডল মধ্যে কেবল কৃষ্ণই ছন্মুবেশযুক্ত পাণুবদিগকে 
শচনিয়াছিলেন । ইহা যে তিনি দৈবশক্ির প্রভাবে জানিতে পারিয়াছিলেন, এমন 
ইীঙ্গত মাত্র নাই । মনুহ্যবুদ্ধিতেই তাহা বুঝিয়াছিলেন, তাহার উদ্জিতেই ইহা! প্রকাশ । 
তিনি বলদেবকে বলিতেছেন, “মহাশয়! যিনি এই বিস্তীর্ণ শরাসন আকর্ষণ 
কাঁরতেছেন, ইনিই অঞ্জন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই । আর ঘানি বাহুবলে বৃক্ষ 
উৎপাটনপুর্ববক নির্ভয়ে রাজমণগুডলে প্রাবউ হইতেছেন, ইহার নাম ৰৃকোদর |” ইত্যাদি । 
ইহার পরে সাক্ষাৎ হইলে যখন তাহাকে ম্াধতির জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, “কি প্রকারে 
তুমি আমাদিগকে চিনিলে ? তাহাতে তানি উত্তর করিয়াছিলেন, “ভম্মাচ্ছাদিত বাহিঃ 
ফি লুকান থাকে ?” পাগুবদিগকে সেই ছদ্মবেশে চিনিতে পার! অতি কঠিন; আর 
কেহ যে চিনিতে পারে নাই, তাহা বিস্ময়কর নহে ; কৃষ্ণ যে চিনিতে পারিয়ীছিলেন-_ 
স্বাভাবক মানুষবুদ্ধিতেই চিনিয়াছিলেন__ইহাঁতে কেবল ইহাই বুঝায় যে, অন্যান 
মনুষ্যাপেক্ষা তিনি তীঁক্ষবুদ্ধি ছিলেন । মহাভারতকার এ কথাটা কোথাও পরিষ্কার 
করিয়া বলেন নাই; কিন্ত কৃষ্ণের কাধ্যে সর্বত্র দেখিতে পাই যে, তিনি মনুষ্তবুদ্ধিতে 
কাধ্য ঝরেন বটে, কিন্ত তিনি সর্বাপেক্ষা তীক্ষুরুদ্ধি মনুষ্য । এই বুদ্ধিতে কোথাও 
ছিদ্র দেখ! যায় না। অন্যান্য বৃত্তির ন্যায় তান বুদ্ধিতেও আদর্শ মনুষ্য । 

অনন্তর অজ্ছন লক্ষ্য বিধিলে সমাগত রাজাদিগের সঙ্গে তাহার বড় বিবাদ বাধিল। 
অজ্ভ্বন ভিক্ষুকব্রান্মণবেশধারী । একজন ভিদ্ষুক ব্রান্মণ বড় বড় রাজাদিগের মুখের 
গ্রাস কাড়িয়া লইয়া! যাইবে, ইহা তাহাদিগের সহ্থ হইল না। তাহারা অজ্জবনের উপর 
আক্রমণ করিলেন । যত দুর যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাতে অঞ্জনই জয়ী হইয়াছিলেন। 
এই বিবাদ কৃষ্ণের কথায় নিবারণ হইয়াছিল । মহাভারতে এইটুকু কৃষ্ণের প্রথম কাজ । 
তান ফি প্রকারে বিবাদ মিটাইয়াছলেন, সেই কথাটা বলাই আমাদের উদ্দেশ । 
বিবাদ মিটাইবার অনেক উপায় ছিল। তিনি নিজে বিখ্যাত বারপ্ররুষ, এবং বলদেব, 
সাত্যকি প্রভৃতি অদ্বিতীয় বারেরা তাহার সহায় ছিল। অঞ্জন তাহার আত্মীয়-_ 
পিতৃঘপার পুজ। তিনি যাদবদিগকে লইয়া সমরক্ষেত্রে অঞ্জনের সাহায্যে নামিলে, 
তখনই 'ববাদ মিটিয়া যাইতে পারিত। ভাম তাহাই ফাঁরয়াছিলেন । কিন্তু কৃ 
আদর্শ ধাম্সিক, যাহা বিন! মুদ্ধে সম্পন্ন হইতে পারে, তাহার জন্য তানি কখনও মুদ্ধে 
প্রবৃত্ত হয়েন নাই । মহাভারতের কোন স্থানেই ইহা নাই যে, কৃষ্ণ ধর্মার্থ ভিন্ন অন্য কারণে 
যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন । আত্মরক্ষার্থ ও পরের রক্ষার্থ যুদ্ধ ধর্ম, আত্মরক্ষার্থ বা পরের 
রক্ষার্থ যুদ্ধ না করা পরম অধর্মা। আমরা বাঙালি জাত, আজি সাত শত বংসর সেই 
অধর্মের ফলভোগ করিতোছি। কৃষ্ণ কখনও অগ্য কারণে যুদ্ধ ফরেন নাই। আর 
ধ্শস্থাপন্জন্য তাহার যুদ্ধে আপাতত ছিল না । যেখানে মুদ্ধ ভিন্ন ধর্মের উন্নতি নাই, 
সেখানেও দ্ধ না করাই অধর্শা। কেবল কাশীরাম দাস বা কথকঠাকুরদের কথিত 
মহাভারতে ধাহাদের অধিকার, তাহাদের বিশ্বাস, কৃষ্ণই সকল মৃদ্ধের মূল; কিন্ত মৃল 
মহাভারত বুঁদ্ধপূর্বফ পাঁড়লে এরূপ বিশ্বাস গাকে না। তখন বুবিতে পারা যায় যে, 
ধর্মার্থ ভিন্ন কৃষ্ণ কখনও কাহাকেও মুদ্ধে প্রবৃত্তি দেন নাই । নিজেও ধর্মার্থ ভিষন মুদ্ধ 
“ফরেন লাই। 


৬৭২ বন্কিম রচনাসংগ্রহ 


এখানেও কৃষ্ণ মুদ্ধের কথা মনেও আনিলেন না । তানি বিবদমান ভৃপাজবৃন্দফে 
বলিলেন, “তৃপালবৃন্দ ! ইহারাই রাজকুমারাকে ধর্মতঃ লাভ করিয়াছিলেন, তোমরা! 
ক্ষান্ত হও, আর যুদ্ধে প্রয়োজন নাই ।” 'ধর্্মত: | ধর্ের কথাটা ত এতক্ষণ কাহারও 
মনে পড়ে নাই । সে কালের অনেক ক্ষত্রিয় রাজা ধর্্মভীত ছিলেন, রাঁচিপুর্বক কখন 
অধর্টে প্রবৃত্ত হইতেন না । ক্িস্ত এ সময়ে রাগান্ধ হইয়া ধর্মের কথাটা ভুলিয়া গিয়া- 
ছিলেন । কিন্ত যিনি প্রকৃত ধর্াত্বা, ধর্দবৃদ্ধিই ধাহার জীবনের উদ্দেশ্ট, তিনি এ 
বিষয়ের ধর্ম কোন্‌ পক্ষে গাহা ভুলেন নাই । ধর্মমাবস্তাদগের ধর্স্মরণ করিয়া দেওয়া, 
ধর্মানভিজ্ঞদিগকে ধর্ম বুঝাইয় দেওয়াই, তাহার কাজ । 

তৃপালবৃন্দকে কৃষ্ণ বলিলেন, “ইহারাই রাজকুমারণীকে ধর্মতঃ লাভ করিয়াছেন, 
অতএব আর মুদ্ধে প্রয়োজন নাই ।” শুনিয়া রাজার! নিরস্ত হইলেন । মুদ্ধ ফ্ুরাইল । 
পাণুবেরা আশ্রমে গেলেন । 

এক্ষণে ইহা বুঝা যায় যে, যদ একজন বাজে লোক দৃপ্ধ রাজগণকে ধর্মের কথাটা! 
স্মরণ করিয়া দিত, তাহা হইলে দৃপ্ত রাজগণ কখনও মুদ্ধ হইতে বিরত হইতেন না। খিনি 
ধর্মের কথাটা স্মরণ ফাঁরয়! দিলেন, তিনি মহাবলশালী এবং গৌরবান্িত। তিনি 
জ্ঞান, ধর্ম, ও বাহুবলে সফলের প্রধান হইয়াছিলেন । সকল বৃতিগুলিই সম্পূর্ণবূপে 
অনুশীলিত করিয়াছিলেন, তাহারই ফল এই প্রাধান্য । সকল বৃত্তিগুাঁল অনৃশ/লিত না 
হইলে, কেহই তাদৃশ ফলদাঁয়নী হয় না। এইরূপ কৃষ্ণচারত্রের দ্বারা ধর্মততব পারিস্ফুট 
হইতেছে । 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ-_কৃ্ণ-মুধিটির-সংবাদ 


অজ্জ্বন লক্ষ্য বাঁধয়া, রাজগণের সহিত মুদ্ধ সমাপন করিয়। ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে 
আশ্রমে গমন করিলেন । রাজগণও স্ব স্ব স্থানে গমন কাঁরতে লাগিলেন । এক্ষণে 
কৃষ্ণের কি করা কর্তব্য ছিল? দ্রৌপদ"র ম্থয়ংবর ফুরাইল, উৎসব যাহা ছিল তাহা। 
ফুরাইল, কৃষ্ণের পাঞ্চালে থাকবার আর কোন প্রয়োজন ছিল না। এক্ষণে স্বস্থানে 
ফারিয়া গেলেই হইত । অন্যান্য রাজগণ তাহাই করিলেন, কিন্ত কৃষ্ণ তাহা! না৷ করিয়া, 
বলদেবকে সঙ্গে লইয়া, যেখানে ভার্গবকশ্মশালায় ভিক্ষুকবেশধার পাগুবগণ বাস করিতে” 
ছিলেন, সেইখানে গিয়। মুধিষ্টিরের সঙ্গে সাক্ষাং কারলেন। 

সেখানে তাহার কিছু কাজ ছিল ন'_মুধিষ্টিরের সঙ্গে তাহার পূর্বে কখন সাক্ষাৎ বা 
আলাপ ছিল না, কেন না মহাঁভারতকার লিখিয়াছেন যে, “বাসুদেব মুখিষ্টিরের নিকট 
আঁভগমন ও চরণবন্দন পূর্বক আপনার পরিচয় প্রদান করিলেন।” বলদেবও এরূপ 
কাঁরলেন। যখন আপনার পরিচয় প্রদান ফাঁরতে হইল, তখন অবশ্ঠ ইহা বুঝিতে 
হইবে যে, পুর্বে পরস্পরের সহিত তাহাঁদিগ্ের সাক্ষাৎ বা আলাপ ছিল না। কৃষ্ণ- 
পাগুবে এই প্রথম সাক্ষাং । কেবল পিতৃঘসার পুত বলিয়৷ কৃষ্ণ তাহাদিগকে ধুাঁজয়া 
লইম্ব! ডাহাদগের সাহছুত আলাপ করিয়াছিলেন । কাজট| সাধারণ-লৌিক-ব)বহার- 
অনুমোদিত হয় নাই। লোকের প্রথা আছে বটে যে, পিসিত বা! মাঁসিত ভাই যদ 
একটা রাজ! বা বড়লোক হয়, তবে উপযাচক হইয়! তাহাদের সঙ্গে আলাপ কারিয়। 


কৃষ্ণচিজ্র ৬৭৩ 


আইসে। কিন্তু পাগুবের! তখন সামান্য ভিক্ষুক মাত্র; ত্রাহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ 
করিয়া কৃফের কোন অভীষ্টই সিদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না । আলাপ করিয়। কূষঃও 
যেকোন লৌকিক অভীষ্ট সিদ্ধ করিলেন, এমন দেখা যায় না । তিনি কেবল বিনয়়- 
পূর্বক মুধিঠিরের সঙ্গে সদালাপ কাযা তাহার মঙ্গলকামন! করিয়া ফিরিয়া আদিলেন । 
এবং তার পর পাগুবদিগের বিবাহসমণপ্তি পর্যন্ত পাঞ্চালে আপন শিবিরে অবস্থান 
ফাঁরতে লাগিলেন । বিবাহ সমাঞ্চ হইয়া গেলে, তিনি “কৃতদার পাগুবাদিগের যৌতুফ 
স্বরূপ 'বাচজ্র বৈদুর্য্য মণি, সুবর্ণের আভরণ, নানা দেশশয় মহার্ধ বসন, রমণীয় শয্যা, 
বিবিধ গৃহসামগ্রী, বহুসংখ্যক দাসদাসী, সুশিক্ষিত গজবৃন্দ, উৎকৃষ্ট ঘোঁটকাবল”ী, অনংখ্য 
রথ এবং ফোটি কোটি রজত ফ্ষাঞ্চন শ্রেণীবদ্ধ ফারিয়া প্রেরণ কাঁরিলেন ।, এ সকল 
পাগুবদিশের তখন ছিল না; ফেন ন।, তখন তাহার! ভক্ষিক এবং ছরবস্থাপক্ন । অথচ 
এ সকলে তখন তাহাদের বিশেষ প্রয়োজন ; ফেন না, তাহার! রাজকন্যার পাণিগ্রহণ 
করিয়া গৃহ হইয়াছেন । সুতরাং মুধিষ্টির “কৃষ্ণপ্রেরিত দ্রবাসামগ্রী সকল আহলাদ 
পূর্বক গ্রহণ করিলেন ।” কিন্তু কৃষ্ণ তাহাদগের সঙ্গে আর সাক্ষাৎ না করিয়া স্বস্থানে 
গমন করিলেন । তার পর তিনি পাণগুবদিগকে আর খোঁজেন নাই । পাগুবের! 
রাজ্যার্দ প্রাপ্ত হইয়! ইন্দ্রপ্রস্থে নগরনির্মাণপুর্বক বাস করিতে লাগিলেন । যে প্রকারে 
পুনরায় পাগুবদিগের সাহত তাহার মিলন হইল, তাহ! পরে বলিব । 

বিল্ময়ের বিষয় এই যে, যিনি এইরূপ নিঃস্বার্থ আচরণ করিতেন, যিনি দ্বরবস্থা গ্রন্ত- 
মাত্রেরই হিতানুসন্ধান ফর! নিজ জীবনের ত্রতম্থরূপ করিয়াছিলেন, পাশ্চাত্য মৃ্েরা 
এবং তাহাদের শিশ্ঠগণ সেই কৃষ্ণকে কুক্মানুরত, ছুরাভসাদ্ষিয়ুজ, ভ্তুর এবং পাপাচারী 
বাজয়া স্থির কাঁরিয়াছেন । এীতিহাসিক তত্বের বিশ্লেষণের শক্তি বা তাহাতে শ্রদ্ধা এবং 
যত না থাকলে, এইরূপ ঘটাই সম্ভব । স্ুল কথ এই, যিনি আদর্শ মনুষ্ক, তাহার অন্যান্থ 
সন্বৃতির ম্যায় গ্রীতরভিও পূর্ণ বিকশিত ও ্ৃপ্তিপ্রাপ্ত হওয়াই সম্ভব । শ্রীকৃষ্ণ, মুখির্টিরের 
প্রত যে ব্যবহার করিলেন, তাহা অনেকেরই পুর্বববর্দিত সখাস্থলে করা সম্ভব । 
মধষ্টির কুটুম্থ ; যদি কৃষ্ণের সঙ্গে পূর্বব হইতে তাহার আলাপ প্রণয় এবং আত্মীয়তা 
থাঁফিত, তাহা হইলে তিনি যে ব্যবহার করিলেন, তাহা কেবল ভদ্রজনোচিত বাঁলিয়াই 
ক্ষান্ত হইতে পারিতাম--বেশী বালবার অধিকার থাফিত না । কিন্তু যিনি অপরিচিত 
গ্রঞ্চ দরিদ্র ও হাঁনাবস্থাপন্ন কুটুস্বকে খু'ঁজিয়া লইয়া, আপনার কার্য ক্ষতি করিয়া, 
তাহার উপকার করেন, তাহার প্রীতি আদর্শ প্রীতি । কৃষ্ণের এই কার্য)টি ক্ষুদ্র কার্য্য 
বটে, কিন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্যযেই মনুষ্ের চারত্রের যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায় । একটা 
মহং ফার্য্য বদমায়েসেও চেষ্টাচরিত্র করিয়। করিতে পারে, এবং ফরিয়াও থাকে । কিন্ত 
ধাহার ছোট ফাজগুলিও ধর্মাত্মতার পাঁরচায়ক, তিনি যথার্থ ধর্মমাতআ। তাই, আমরা! 
মহাভারতের আলোচনায়* কৃষ্ককৃত ছো'ট বড় সফল ফার্যের সমালোচনায় প্রবৃত্ত 
ইইয়াছি। আমাদের ঘূর্তাগ্য এই যে, আমরা এ প্রণালশতে কখন কৃষণকে বৃঝিবার 
চেষ্টা ফর নাই। তাহা না ফারিয়া কৃষ্ণচরিত্রের মধ্যে ফেবল “অস্থখাম! হত ইতি 
গজঃ” এই কথাটি শিখিয়া রাঁখিয়াছি। অর্থাং যাহা সভ্য এবং এীতিহাসিক, তাহার 


* হরিবংশ ও পুরাণ সকলে বিশ্বাসযোগ্য কথা পাওয়া যায় না৷ বলিয়া! পূর্ব্বে ইহা পারি নাই। 
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ফোন অনুসন্ধান না কারিয়া, যাহা মিথ)! এবং কল্পিত, তাহারই উপর নির্ভর করিয়া 
আছি। “অশ্বথামা হত ইতি গজঃ”* কথার ব্যাপারটা যে মিথ্যা, তাহা দ্রোঁণবধ- 
পর্ববাধ্যায় সমালোচনাকালে আমরা প্রমাণীকৃত কাঁরিব | 

বৈবাহিক পর্বে কৃষ্ণ সম্বন্ধে একটা বড় তামাসার কথ! ব্যাসোক্ত বায়! কথিত 
হইয়াছে। তাহ। আমাদিগের সমালোচ্য বিষয়ের অন্তর্গত ন1 হইলেও, তাহার কিঞ্চিং উল্লেখ 
এুরা আবশ্তক বিবেচনা করিলাম | দ্রপদরাজ, কন্যার পঞ্চ স্বামণ হইবে শুনিয়া তাহাতে 
আপি করিতেছেন । ব্যাস তাহার আপাতত খগুন করিতেছেন । খগ্ডনোপলক্ষে তিনি 
ড্পদকে একটি উপাধ্যান শ্রবপ করান। উপন্যাসটি বড় অদ্ভূত ব্যাপার ৷ উহার স্তুল 
'তাংপর্যয এই যে, ইন্দ্র একদা গঙ্জাজলে একটি রোরুদ্কমানা সৃন্দরা দর্শন ফরেন । তাহাকে 
জিজ্ঞাস] করেন যে, “তুমি কেন কাদিতেছ ?” তাহাতে সুন্দরী উত্তর করে যে, “আইস, 
দেখাইতেছি।” এই বলিয়া সে ইন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া দেখাইয়া দিল যে, এক মুব' এক 
যুবতীর সঙ্গে পাঁশক্রীড়া করিতেছে । তাহার ইন্দ্রের যথোচিত সম্মান না করায় ইন্জ 
তুদ্ধ হইলেন । কিন্তু যে মুবা পাশক্রীড়া করিতেছিলেন, তিনি স্বয়ং মহাঁদের | ইন্দ্রকে 
ক্রুদ্ধ দেখিয়া! তিনিও ক্রুদ্ধ হইলেন এবং ইন্দ্রকে এক গর্ভের ভিতর প্রবেশ কারিতে 
বাঁলিলেন ৷ ইন্দ্র গর্তের ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, সেখানে তাহার মত আর 
চাঁরিটি ইন্দ্র আছেন ! শেষ মহাদেব পীচ জন ইন্দ্রকে ডাকিয়া বলিলেন যে, «তোমর' 
গিয়! পাঁথিবীতে মনুষ্য হও 1” সেই ইন্দ্েরাই আবার মহাদেবের কাছে প্রার্থনা করিলেন 
যে, “ইন্্রাদি পঞ্চদেব গিয়া আমাদিগকে কোন মানুষীর গর্ভে উৎপন্ন করুন” !!! সেই 
পীচ জন ইন্দ্র ইন্দ্রাদর ওরসে পঞ্চ পাগ্ডব হইলেন । বিনাপরাধে মেয়েটাকে মহাদেব 
হুকুম দিলেন যে, “তুমি গিয়া ইহাদিগের পত়্ী হও ।” সে দ্রৌপদী হইল। সেযেফেন 
কাদিয়াছিল, তাহার আর কোন খবরই নাই । অধিকতর রহস্যের বিষয় এই যে, নারায়ণ 
এই কথা শুনিবামীত্রই আপনর মাথা হইতে দুইগাছি চুল উপড়াইয়া ফেলিয়া দিলেন । 
একগাছি কাচা, একগাঁছি পাকা। পাঁকা-গাছটি বলরাম হইলেন, কীচা-গাছটি কৃষ্ণ 
হইলেন !!! 

বৃদ্ধিমান্‌ পাঠককে বোধ হয় বুঝাইতে হইবে না যে, এই উপাখ্যানটি, আমরা যাহাকে 
মহাভারতের তৃতীয় স্তর বলিয়াছি, তদন্তর্গত। অর্থাং ইহা মূল মহাভারতের কোন অংশ 
নহে। প্রথমতঃ, উপাখ্যান্টির রচনা এবং গঠন এখনকার বাঙ্গালার সর্বানয়শ্রেণীর 
উপন্যাসলেখকাদিগের প্রণীত উপন্যাসের রচন্। ও গঠন অপেক্ষাও নিকৃষ্ট । মহাভারতের 
প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরের প্রাতভাশালী কবিগণ এরূপ উপাধ্যানসৃ্ির মহাঁপাপে পাগী 
হইতে পারেন না। ছিতাীয়তঃ, মহাভারতের অন্যান্য অংশের সঙ্গে ইহার কোন প্রয়োজনীয় 
সম্বন্ধ নাই। এই উপাখ্যানটির সমুদায় অংশ উঠাইয়1! দিলে, মহাভারতের কোন কথাই 
অল্প, অথবা কোন প্রয়োজনই অসিদ্ধ, থাঁকবে না। দ্রপদরাজের আপত্তিখগুনজন্য 
ইহার কোন প্রয়োজন নাই ; কেন না, এ আপত্তি ব্যাসোক্ত দ্বিতীয় একটি উপাখ্যানের 
বার খণ্ডত হইয়াছে । ছিতীয় উপাখ্যান এ অধ্যায়েই আছে । তাহা সংক্ষিতধ এবং 


. * পরে দেখিব, “অঙ্বখামা হত ইতি গজ” এই বুলিটাই মহাভারতে নাই। ইহা! কধকঠাকুরের 
সংস্কত। 
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সরল এবং আদিম মহাভারতের অন্তর্গত হইলে হইতে পারে । প্রথমোক্ত উপাখ্যানটি 
ইহার বিরোধী । দুইটিতে দ্রৌপদীর পুর্বজন্মের ভিন্ন ভিন্ন প্রফাঁর পারচয় আছে । 
সুতরাং একটি যে প্রক্ষিপ্র, তদ্দিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এবং যাহা উপরে বলিয়াছি, 
তাহাতে প্রথমোক্ত উপাধ্যানটিই প্রক্ষিপ্ত বলিয়' সিদ্ধান্ত করিতে হয় । তৃতশয়তঃ, এই 
প্রথমোক্ত উপাখ্যান মহাভারতের অগ্যান্য অংশের বিরোধী । মহাভারতের সর্ধত্রই 
কথিত আছে, ইন্দ্র এক । এখানে ইন্দ্র পাঁচ । মহাভারতের সর্বত্রই কথিত আছে ষে, 
পাগুবের! ধর্ম, বায়ু, ইন্দ্র, অস্থিনীকুমারদিগের গুরসপু্র মাত্র । এখানে সকলেই এক 
একজন ইন্দ্র । এই বিরোধের সামঞ্জস্যের জন্য উপাখ্যান্রচনাঞারা গর্দভ লিখিয়াছেন 
যে, ইন্দ্রেরা মহাদেবের নিকট প্রার্থনা করিলেন, “ইন্দ্রাদিই আসিয়। আমাদিগকে 
মানুষীর গর্ভে উৎপন্ন করূন।” জগাছিজয়ণ গ্রন্থ মহাভারত এরূপ গর্দিভের জেখনীপ্রসৃত 
নহে, উহা নিশ্চিত। 

এই অশ্রদ্ধেয় উপাখ্যানটির এ স্থলে উল্লেখ করার আমাদিগের প্রধান উদ্দেশ্ট এই ঘষে, 
কি প্রণালগ অবলম্বন ফাঁরয়া আমর! মহাভারতের তিনটি স্তর ভাগ কারতেছি ও কারিব, 
তাহা উদাহরণের দ্বারা পাঠককে বুঝাই ৷ তাছাড়া একটা এঁতিহাসিক তত্বও ইহা দ্বারা 
স্পষ্টাকৃত হয় । যে বিধু, বেদে সূ্য্যের মৃত্তিবিশেষ মাত্র, পুরাণোতিহাসের উচ্চন্তরে যানি 
সর্ববব্যাপক ঈশ্বর, তিনি কি প্রকারে পরবর্তী হতভাগ্য লেখকদিগের হস্তে দাড়ি, গৌপ, 
কাচা চুল, পাক চুল প্রভাতি এই্বঘয প্রাপ্ত হইলেন, এই সকল প্রক্ষিপ্ত উপাখ্যানের দ্বারা 
তাহা বুঝা যায় । এই সকল প্রক্ষিপ্ত উপাখ্যানে হিন্দ্ধর্শের অবনতির ইতিহাস পাঁড়তে 
পাই । তাই এই স্থানে ইহার উল্লেখ করিলাম । ফোন কৃষ্ণদ্বেধী শৈব দ্বারা এই 
উপাখ্যান রচিত হইয়৷ মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, এমন বিবেচনাও করা যাইতে পারে । 
কেন না, এখানে মহাদেবই সর্বানিয়ন্ত। এবং কৃষ্ণ নারায়ণের একটি ফেশ মাত্র । মহা- 
ভারতের আলোচনায় কুষ্ণবাদী এবং শৈবদিগের মধ্যে এইরূপ অনেফ বিবাদের চিহ্ন 
দেখিতে পাই । এবং যে সকল অংশে সে চিহ্ন পাই, তাহার অধিকাংশই প্রক্ষিপ্ত বলিয়া 
বোধ কারবার কারণ পাই । যাদ এ কথা যথার্থ হয়, তবে ইহাই উপলান্ধী করিতে 
হইবে যে, এই বিবাদ আদিম মহাভারতের প্রচারের অনেক পরে উপস্থিত হইয়াছিল । 
অর্থাং যখন শিবোপাসন! ও কৃষ্ঠোপাসনা উভয়ই প্রবল হয়, তখন বিবাদও ঘোরতর 
হইয়াছিল । মহাভারতপ্রচারের সময়ে বা তাহার পরবত্তী প্রথম কালে এতদ্ভয়ের মধ্যে 
কোন উপাসনাই প্রবল ছিল না । সে সময়টা বেদের দেবতার প্রবলতার সময় । যত 
উভয়েই প্রবল হইল, তত বিবাদ বাধিল--তত মহাভারতের কলেবর বৃদ্ধি পাইতে 
লাগিল। উভয় পক্ষেরই অভিপ্রায়, মহাভারতের দোহাই দিয়! আপনার দেবতাকে 
বড় করেন৷ এই জন্য শৈবের। শিবমাহী ত্ম্যসূচক রচনা! সকল মহাভারতে প্রাক্ষিপ্ত ফাঁরতে 
লাগিলেন ।* তদৃতরে বৈষবেরা বিষণ বা কৃষ্ণমাহাত্ম্যসূচ্ষ সেইরূপ রচনা সকল গুজিয়া 
দিতে লাগিলেন । অনুশীসন-পর্বে এই কথার কতকগুলি উত্তম উদাহরণ পাঁওয়] যায় । 


* সেইগুলি অবলম্বন করিয়! মর প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ কৃষ্ণকে শৈব বলিয়া প্রতিপন্ন 
করিয়াছেন। 


৬৭৬ বাঙ্কম রচনাসংগ্রহ 


ইচ্ছা করিলে, পাঠক পড়িয়া দেখিবেন। প্রায় সফলগুবিতেই একটু একটু গর্দভের 
গাত্রসৌরভ আছে। 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ-_সুভদ্রাহরণ 


ভোপদণন্য়ংবরের পর, সৃভদ্রাহরণে কৃষ্ণের সাক্ষাং পাই । সুভদ্রার বিবাহে কৃ্ণ 
যাহ! করিয়াছিলেন, উনবিংশ শতাব্ডীর নীতিজ্ঞেরা তাহা বড় পছন্দ কারবেন ন1। কিন্ত 
উনাবংশ শতাব্দীর নীতিশান্ত্রের উপর, একটা জগদীশ্বরের নীতিশান্ত্র আছে__তাহা 
সফল শতাব্দীতে, নকল দেশে খাটি থাকে । কৃষ্ণ যাহ! করিয়াছিলেন, তাহা আমরা 
সেই চিরস্থায়ী অন্রান্ত জাগতিক নীতির দ্বারাই পরীক্ষা করিব । এ দেশে অনেকেই 
একব্বার গজের মাপে লাখেরাজ বা জোত জম প্রাপ্ত হহয়াঁছিলেন ; জমীদারের! 
এখনফার ছোট সরকারি গজে মাপিয়া তাহাদিগ্ের অনেক তম ফাঁড়য়া লইয়াছে। 
তেমনি উনবিংশ শতাব্ষীর যে ছোট মাপকাটি হইয়াছে, তাহার ভ্ব(লায় আমর! 
এঁতিহাসিক পৈতৃক সম্পত্তি সকলই হারাইতোছ, ইহা অনেক বার বালিয়াছি। আমর 
এক্ষণে সেই একব্বরি গজ চালাইব। 

কৃষ্ণভক্তের] বলিতে পারেন, এন্সপ একট! বিচারে প্রবৃত্ত হইবার আগে, স্থির কর যে, 
এই সৃভদ্রাহরণবৃতান্ত মূল মহাভারতের অন্তর্গত কি প্রক্ষিপ্ত । যাঁদ ইহা প্রাক্ষিপ্ত এবং 
আধুনিক বাঁলয়! বোঁধ কারবার কোন কারণ থাকে, তবে সেই কথা বালিজেই সব গোল 
মিটিল--এত বাগাড়নম্বরের প্রয়োজন নাই । অতএব আমরা বলিতে বাধ্য যে, সুভদ্রাহরণ 
ষে মূল মহাভারতের অংশ, ইহ! যে প্রথম স্তরের অন্তত, তাঁদ্ধষয়ে আমাদের ফোন সংশয় 
নাই। ইহার প্রসঙ্গ অনুক্রমণিকাধ্যায়ে এবং পর্বসংগ্রহাধ্যায়ে আছে। ইহার রচন। 
আঁতি উচ্শ্রেণীর কবির রচনা । দ্বিতীয় স্তরের রচনাও সচরাচর আতি সৃন্দর । তবে 
প্রথম স্তর ও দ্বিতীয় স্তরে রচনাগত একটা প্রভেদ এই যে, প্রথম শুরের রচন1 সরল ও 
স্বাভাবিক, দ্বিতীয় স্তরের রচনায় অলঙ্কার ও অতযুক্তির বড় বাহুল্য। সুভদ্রাহরণের রচনাও 
সরল ও স্বাভাবিক, অলঙ্কার ও অ্যুক্তির তেমন বাহুল্য নাই । সৃতরাং ইহা! প্রথমন্তর-গীত 
-_-ছিতীয় স্তরের নহে। আর আসল কথা এই যে, সুভদ্রাহরণ মহাভারত হইতে 
ত্বলিয়া লইলে, মহাভারত অসম্পূর্ণ হয়। সুভত্রা হইতে অভিমন্যু, অভিমনুযু হইতে 
পরিক্ষিং, পরিক্ষিং হইতে জনমেজয় ৷ ভড্রার্ছনের বংশই বহু শতাব্দী ধরিয়া ভারতে 
সাআাজ্য শাঁসত কাঁরয়াছিল-_দ্রৌপদণীর বংশ নহে । বরং ভ্রৌপদণম্থয়ংবর বাদ দেওয়া 
যায়, তবু রন ভদ্রা নয়। 

দ্রৌপদীর স্তায় সুভদ্রাকেও সাহেবের! উড়াইয়। দিয়াছেন । লাসেন্‌ বলেন, 
ধাদবসম্প্রীতিরূপ যে মঙ্গল, তাহাই সুভদ্রা । বেবর সাহেবের আপত্তি ইহার অপেক্ষা 
খুঁরুতর ৷ [তানি ফেন কৃভাঁগনণ সৃভব্রার মানবাত্ব অন্থীকৃত করেন, তজ্জস্য যজুর্ব্বদের 
মাধ্যন্দিনীশাখা ২৩ অধ্যায়ের ১৮ কাঁগুকার ৪র্থ মন্ত্রটি উদ্ধৃত কারতে হইতেছে । 

“হে অন্থে! হে আন্কফে! হে অস্বালিফে! দেখ, এই অন্ম এক্ষণে চিরকালের 
জন্য নিদ্িত হইয়াছে, আমি ফান্পিলবাসিনী সুভন্রা হইয়াও স্বয়ং ইহার লমণপে 


কৃষ্ণচ বিতর ও ৬৭৭ 
( পতিত্বে বরণ ফরণার্থ) সমাগত হইয়াছি, এ বিষয়ে আমাকে ফেহই নিয়োগ করে 


নাই ।”% 

ইহাতে বেবর সাহেব সিদ্ধান্ত ফারতেছেন,_ 
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সায়নাচা্য্য ফাম্পিলবাসিনীর এইরূপ অর্থ করেন--“কাম্পিলশবেন ্লাঘ্যে। বন্ত্- 
বিশেষ উচ্যতে” কিন্ত বেবর সাহেবের বিশ্বাস যে, তিনি সায়নাচার্য্যের অপেক্ষা সংস্কৃত 
বুঝেন ভাল, অতএব তিনি এ ব্যাখ্যা গ্রাহ্থ ফরেন না। তাহা নাই করুন, কিন্ত 
কাম্পিলবাঁসনী কোন ভ্ত্রীর নাম সুভদ্রা ছিল বলিয়া কৃষ্ণভাঁগনশর নাম ফেন সুভদ্র। 
হইতে পারে না, তাহা বুঝিতে পারিলাম ন1। যে রাজাই অশ্বমেধ যজ্ঞ করুন, তাহারই 
মাহষীকে এই মন্ত্র পাঠ করিতে হইবে, ত্টাহাকেই বলিতে হইবে, “আমি কাম্পিল- 
বাসিনী সুভদ্রী |” সুভগ্রা শবে সামশ্রমী মহাশয় এই অর্থ করেন, _কল্যাপণ অর্থাং 
সৌভাগা)বতী। মহাধর বলেন,_ফাঁম্পলনগরীর মহিলগণ আঁতশয় বূপলাবগ্যবতী। 
অতএব এই মন্ত্রের অর্থ এই যে, “আমি সৌভাগ্যবতী ও রূপলাবপ্যবতাী হইয়াঁও 
এই অশ্বের নিকট সমাগত হইয়াছি।” অতএব বুঝিতে পারি না যে, এই মন্ত্রের বলে 
কৃষ্ণভগিনী অজ্ছনপত্রী সুভদ্রার পাঁরবর্থে কেন এক জন পাঞ্চালী সুভদ্রাকে কল্পনা 
করিতে হইবে । ম্বীধতির অস্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন, এবং তাহার বন্পূর্বাবর্তী রাজগণও 
অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন, ইহাই মহাভারতে এবং অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থে পাওয়া হায়। 
অতএব ইহাই সম্ভব যে, অশ্বমেধ যজ্ঞের এই য্জু্ন্্ কৃষ্-পাণগুবের অপেক্ষা প্রাচীন । 
এখন যেমন লোকে আধুনিক লেখকদিগের কাব্যগ্রন্থ হইতে পুল্রকশ্যার নামকরণ 
কাঁরতেছে,+ তেমনি সে কালেও বেদ হইতে লোকের পুক্রকন্ার নাম রাখা অসম্ভব 
নহে। এই মন্ত্র হইতেই কাশিরাজ আপনার তিনটি কন্যার নাম অন্থা, অস্থিকা, 
অস্থালিকা রাখিয়া থাঁফিবেন, এবং এইরূপেই কৃষ্ণভগিনগ সুভদ্রারও নামকরণ হইয়া 
থাকিবে । এই মন্ত্রে এমন কিছু দেখি ণা যে, তজ্জন্য কৃষ্ণভগ্গিনী সুভদ্রা কেহ ছিলেন না, 
এমন কথা অনুমান করা যায়। অতএব আমরা সৃভদ্রাহরণের বিচারে প্রবৃত হইব । 

এক্ষণে, সৃভদ্রাহরণের নৈতিক বিচারে প্রবৃত্ত হইবার আগে পাঠকের নিকট একটা 
অনুরোধ আছে। তানি ফাশদাসের গ্রন্থে অথবা ফথকের নিকট, অথবা পিতামহাীর 
মুখে, অথবা বাঙ্গালা নাটকাদিতে যে সুভদ্রাহরণ পাড়য়াছেন বাঁ শুনিয়াছেন, তাহ! 
অনুগ্রহপুর্ববক ভুলিয়া যাউন.। অক্ভ্নকে দেখিয়! সুভদ্রা অনঙ্গশরে ব্যথিত হইয়া! উন্মত্ত 
হইলেন, সত্যভামা মধ্যবন্তিনী দূতী হইলেন, অর্জন সৃভদ্রাকে হরণ করিয়৷ লইয়া 
গেলে যাদবসেনার সঙ্গে তার ঘোরতর মুদ্ধ হইল, সৃভদ্রা! তাহার সারাখি হইয়৷ গগনমার্গে 
তাহার রথ চালাইতে লাগলেন-সে সকল কথা ভুলিয়া যান। এ সঙ্গ অতি 
মনোহর কাছিন”ী বটে, কিন্ত মূল মহাভারতে ইহার কিছুই নাই । ইহা ফাশীরাম দাসের 
রন্থেই প্রথম দেখিতে পাই, ফিত্ত এ সকল তাহার সৃষ্টি, কি তাহার পরবর্তী কথকগিগর 

* শ্রীযুক্ত সভাব্রত সামশ্রমী কৃত অনুবাদ । | 
+ বথা--প্রমীলা, স্বণালিনী ইত্যাদি। 


৬৭৮ বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ 


সৃষ্টি, তাহা! বলা যায় না । সংস্কৃত মহাভারতে যে প্রকার সুভদ্রাহরণ ফথিত হইয়াছে, 
তাহার স্ুলমণ্ম বালিতোছ । 

দ্রোপদশর বিবাহের পর পাগুবেরা ইন্দ্রপ্রন্থে সুখে রাজ্য করিতোছিলেন । ফোন 
কারণে অর্জুন দ্বাদশ বংসরের জন্য ইন্প্রস্থ পাঁরত্যাগপূর্ববক বিদেশে ভ্রমণ করেন । 
অন্যান্য দেশপর্য)টনানন্তর শেষে তান দ্বারকায় উপস্থিত হয়েন । তথায় যাদবের তাহার 
বিশেষ সমাদর ও সংকার করেন। অঙ্জছবন কিছু দিন সেখানে অবাস্থিতি করেন। 
একদ! যাদবের! বৈবতক পর্বতে একট মহান্‌ উৎসব আরম্ভ করেন ৷ সেখানে যদ্ববীরেরা 
ও যদ্কুলাঙ্গনাগণ সকলেই উপাস্থত হইয়া আমোদ আহ্লাদ করেন। অন্যান্য 
স্রীলোকাদগের মধ্যে সূভদ্রাও উপস্থিত ছিলেন । তিনি কুমারী ও বালিকা । অজ্জুন 
উহাকে দেখিয়া মুদ্ধ হইলেন । কৃষ্ণ তাহ। জানিতে পাঁরিয়া অঙ্ছনকে বাঁললেন, 
“সখে! বনচর হইয়াও অনঙ্গশরে চঞ্চল হইলে ?” অর্ছ্ছন অপরাধ স্বীকার করিয়া, 
সুভদ্রা যাহাতে তাহার মহিষ হন, তদ্বিষয়ে কৃষ্ণের পরামশশ জিজ্ঞাসা করিলেন । কৃষ্ণ 
ধে পরামর্শ দিলেন, তাহা এই :-- 

“হে অর্জন! স্বয়ংবরই ক্ষত্রিয়দিগের বিধেয়, কিন্ত স্ত্রীলোকের প্রন্াত্তর কথা কিছুই 
বলা যায় না, স্বৃতরাং তাঁছ্বষয়ে আমার সংশয় জান্মতেছে। আর ধর্ম্শান্্রকারেরা। 
ফহেন, বিবাহোদ্েশে বলপূর্বক হরণ করাও মহাবীর ক্ষক্তিয়াদগের প্রশংসনীয় । 
অতএব স্বয়ংবরকাল উপস্থিত হইলে তুমি আমার ভগিনগকে বলপূর্ববক হরণ কাঁরিয়া লইয়া 
যাইবে ; কারণ, স্বয়ংবরকালে সে কাহার প্রাত অনুরক্ত হইবে, কে বালিতে পারে ট” 

এই পরামর্শের অনুবতী হইয়া অজ্জবন প্রথমতঃ মিষ্টির ও কুস্তীর অনুমতি আনিতে 
দৃত প্রেরণ করেন । ঠাহাদিগের অনুমতি পাইলে, একদা, সুভদ্রা যখন রৈবতক পর্বত্তকে 
প্রদক্ষিণ কাঁরয়। দ্বারকাভিমুখে যাত্রা করিতেছিলেশ, তখন তাহাকে বলপূর্ববক গ্রহণ 
কাঁরয়। রথে তুলিয়া অঙ্জন প্রস্থান কারলেন। 

এখন, আজিকালিকার দিনে যাঁদ ফেহ বিবাহোদ্দেশে কাহারও মেয়ে বলপুর্ববক 
কাড়িয়৷ লইয়া প্রস্থান করে, তবে সে সমাজে নিন্দিত এবং রাজদণ্ডে দাঁত হইবার 
যোগ্য সন্দেহ নাই । এবং এখনকার দিনে কেহ যি অপর কাহাকে বলে, “মহাশয় ! 
যখন আমার ভগিনশকে বিবাহ করিতে আপনার ইচ্ছ। হইয়াছে, তখন আপনি উহাকে 
কাঁড়িয়া লইয়া পলায়ন করুন, ইহাই আমীর পরামর্শ,” তবে সে ব্যজিও জনসমাজে 
নিন্দনীয় হইবে, তাহার মন্দেহ নাই । অতএব প্রচলিত নীতিশান্ত্রানুপারে (সে নীতি- 
শাস্ত্রের কিছুমাত্র দোষ দিতেছি না), কৃষ্ণার্জুন উভয়েই আঁতশয় টিন্দনীয় কার্য 
কাঁরয়াছিলেন, সন্দেহ নাই । লোকের চক্ষে ধুলা! দিয়া কৃষ্ণকে বাড়ান যাঁদ আমার 
উদ্দেশ্য হইত, তবে সৃভদ্রাহরণপর্ববধ্যায় প্রক্ষিপ্ত বলিয়া, কিম্বা এমনই একটা কিছু 
দুয়ার করিয়া, এ কথাট। বাদ দিয়া যাইতাম। কিন্ত সে সকল পথ আমার 
অবলম্বনধয় নহে । সত্য ভিন্ন মিথণা প্রশংসায়, কাহারও মাহম' বাড়তে পারে না এবং 
ধর্খের অবনতি ভিন্ন উন্নত হয় ন। 

1কন্ত কথাটা একটু তলাইয়া বুঝতে হইবে । কেহ কাহারও মেয়ে ফাড়িয়া লইয়া 
শিয়া বিবাহ কাঁরলে, সেট। দোষ বলিয়! গণিতে হয় ফেন? তিন কারণে। প্রথমতঃ, 


কৃষ্ণচারিত্র ৬৭৯ 


অপহাত| কন্যার উপর অত্যাচার হয় । দ্বিতীয়তঃ, ফল্যার পিত। মাতা ও বন্ধুবর্গের উপর 
অত্যাচার । তৃতায়তঃ, সমাজের উপর অত্যাচার । সমাজরক্ষার মৃলসূত্র এই যে, ফেহ 
কাহারও উপর অবৈধ বলগ্রয়োগ করিতে পারিবে না । ফেহ কাহারও উপর অবৈধ 
বলপ্রয়োগ করিলেই সমাজের স্থিতির উপর আঘাত করা হইল । বিবাহাথিকৃত ধন্যা- 
হরণকে নিন্দনীয় কার্য বিবেচনা করিবার এই তিনটি গুরুতর কারণ বটে, কিন্ত 
তাত্তন্ন আর চতুর্থ কারণ কিছু নাই । 

এখন দেখা! যাউক, কৃষ্ণের এই কাজে এই তিন জনের মধ্যে কে ফতদূর অত্যাচার 
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । প্রথমতঃ, অপন্বতা ফণ্যার উপর ফতদূর অত্যাচার হইয়াছিল দেখা 
যাক। কৃষ্ণ তাহার জোষ্ঠ ভ্রাতা এবং বংশের শ্রেষ্ঠ । যাহাতে সুভদ্রার সর্বতোভাবে 
মঙ্গল হয়, তাহাই তাহার ঘর্তব্য-_তাহাই তাহার ধর্উনবিংশ শতাব্বীর ভাষায় 
তাহাই তাহার “1980” 1 এখন স্ত্রীলোকের পক্ষে প্রধান মঙ্গল- সর্বাঙ্জীণ মঙ্গল 
বলিলেও হয়__সংপাত্রস্থা হওয়া । অতএব সুভদ্রার প্রতি কৃষ্ণের প্রধান “ণডিউটি”_-তিনি 
যাহাতে সংপাত্রস্থা হয়েন, তাহাই করা । এখন, অজ্ছ্রনের ন্যায় সংপাত্র কৃষ্ণের 
পাঁরচিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে ছিল না, ইহা বোধ হয় মহাভারতের পাঠকদিগের নিকট 
কষ্ট পাইয়া প্রমাণ করিতে হইবে না । অতএব তান যাহাতে অজ্ছনের পত্বী হইবেন, 
ইহাই সুভদ্রার মঙ্গলার্থ কৃষ্ণের করা কর্তব্য । তাহার যে উক্তি উদ্ধত করিয়াছি, 
তাহাতেই তিনি দেখাইয়াছেন, বলপুর্বরক হরণ ভিন্ন অন্য কোন প্রকারে এই কর্তব্য 
সাধন হইতে পারিত কি না, তাহা সন্দেহস্থল । যেখানে ভাবিফল চিরজীবধনের মঙ্গল, 
সেখানে যে পথে সন্দেহ সে পথে যাইতে নাই । যে পথে মঙ্গলসাদ্ধি নাশ্চিত, সেই 
পথেই যাইতে হয় । অতএব কৃষ্ণ, সুভদ্রার চিরজীবনের পরম শুভ সুনিশ্চিত ফারিয়া 
দিয়া, তাহার প্রতি পরমধন্ম্ানৃমত কার্য্ই করিয়াছিলেন-_তাহার প্রাত কোন অত্যাচার 
করেন নাই। 

এ ফথার প্রতি দুইটি আপতি উত্থাপিত হইতে পারে । প্রথম আপত্তি এই যে, 
আমার যে কাজে ইচ্ছ। নাই, সে কাজ আমার পক্ষে মঙ্গলকর হইলেও, আমার উপর 
বলপ্রয়োগ করিয়া সে ফার্য্যে প্রবৃত্ত করিবার কাহারও অধিকার নাই। প্লুরোহিত 
মহাশয় মনে করেন যে, আমি যাঁদ আমার সর্বস্ব ব্রাম্মণকে দান কারি, তবে আমার পরম 
মঙ্গল হইবে । কিন্তু তাহার এমন ফোন অধিকার নাই যে, আমাকে মারপিট কারিয়। 
সর্বস্ব ব্রাঙ্গণকে দান করান । শুভ উদ্দেশ্টের সাধন জন্য নিন্দনীয় উপায় অবলম্বন 
করাও নিন্দনীয়। উনবিংশ শতাব্দীর ভাষায় ইহার অনুবাদ এই যে, “[1)6 60৫ 
৫099 1901 580011 1116 110691)9,+, 

এ কথার দুইটি উত্তর আছে । প্রথম উত্তর এই যে, সুভদ্রার যে অঞ্জনের 
প্রতি আনিচ্ছ! বা বিরক্তি ছিল, এমত কিছুই প্রকাশ নাই। ইচ্ছা আচ্ছা কিছুই 
প্রকাশ নাই। প্রকাশ থাঁফিবার সম্ভাবন! বড় অল্প। হিন্দুর ঘরের ফন্যা-_কুমারণী এবং 
বাঁলিকা__পাত্রবিশেষের প্রতি ইচ্ছ! বা অনিচ্ছ! বড় প্রকাশ করে না। বাস্তব, 
তাহাদের মনেও বোধ হয়, পাত্রী বশেষের প্রতি ইচ্ছা অনিচ্ছা! বড় জন্মেও না, তবে 
ধেড়ে মেয়ে ঘরে প্ঁষিয়৷ রাখিলে জন্মিতে পারে । এখন, যদি ফোন ফাজে আমার 
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ইচ্ছ! বা আনিচ্ছা! কিছুই নাই থাকে, যদি সেই কাজ আমার পক্ষে পরম মজলকর 
হয়, আর কেবল বিশেষ প্রবৃত্তির অভাবে বা! লজ্জীবশতঃ বা উপায়াভাব বশতঃ আমি সে 
কার্য হুয়ং কাঁরতেছি না, এমন হয়, আর যদ আমার উপর একটু বলপ্রয়োগের ভাগ 
কাঁরলে সেই পরম মঙ্গলকর কার্য সুসিদ্ধ হয়, তবে সে বলপ্রয়োগথ কি অধর্ম? মনে 
কর, এক জন বড় ঘরের ছেলে ছুরবস্থায় পড়িয়াছে, তোমার কাছে একটি চাকার পাইলে 
খাইয়! বাচে, কিন্ত বড় ঘর বলিয়া তাহাতে তেমন ইচ্ছা নাই, কিন্তু তুমি তাহাকে ধাঁরয়া 
লইয়া! গিয়া চাকরিতে বসাইয়া দিলে আপাত্ত করিবে না, বরং সপারিবারে খাইয়া 
বাচিবে। সেস্থলে তাহার হাত ধারয়। টানিয়] লইয়া গিয়। দুটো ধমক দিয়া তাহাকে 
দফতরখানাতে বসাইয়৷ দেয়! ফি তোমার অধর্ধাচরণ বা পীড়ন করা হইবে? সুভদ্রার 
অবস্থাও ঠিক তাই। হিন্দুর ঘরের কুমারী মেয়ে, বুঝাইয়! বললে, কি “এসে। গো” 
বলিয়া ডাফিলে, বরের সঙ্গে যাইবে না। কাজেই ধরিয়া লইয়া! যাওয়ার ভাখ ভিন্ন 
তাহার মঙ্গলসাধনের উপায়ান্তর ছিল না। 

“আমার যে কাজে ইচ্ছ। নাই, সে কাজ আমার পক্ষে পরম মঙ্গলকর হইলেও, 
আমার প্রতি বলপ্রয়োগ করিয়া! সে কাজে প্রবৃত্ত করিবার কাহারও অধিকার নাই ।” 
এই আপত্তির দুইটি উত্তর আছে, আমর! বিয়াঁছ। প্রথম উত্তর, উপরে বুঝাইলাম । 
প্রথম উত্তরে আমরা এ আপাত্তর কথাট! যথার্থ বায় স্ববকার করিয়া! লইয়া! উত্তর 
দিয়াছি। ছ্িতাীয় উত্তর এই যে, কথাটা সকল সময়ে যথার্থ নয় । যে কাধ্যে আমার 
পরম মঙ্গল, সে ফাধ্যে আমার অনিচ্ছ। থাকলেও বলপ্রয়োগ কাঁরয়। আমাকে তাহাতে 
প্রৃত কারতে যে ফাহারও আধার নাই, এ কথ। সফল সময়ে খাটে না। যে রোগীর 
রোগ্প্রভাবে প্রাণ যায়, কিন্ত ওষধে রোগীর স্বভাবনুলভ বিরাগবশতঃ মে ওষধ খাইবে না, 
তাহাকে বলপুর্ব্বক ওষধ খাওয়াইতে চিফিংলফের এবং বন্ধুবর্গের আঁধকার আছে। 
সাংঘাতিক বিস্ফোটক সে ইচ্ছা পুর্ববক কাটাইবে না,_-জোর কাঁরয়। কাটিবার ডাক্তারের 
অধিকার আছে । ছেলে লেখাপড়া শিখিবে না, জোর করিয়া লেখাপড়া শিখাইবার 
অধিকার শিক্ষক ও পিতা মাত। প্রভৃতির আছে। এই বিবাহের কথাতেই দেখ, 
অগ্রাপ্তবয়ঃ কুমার কি কুমারী যাদ অনুচিত বিবাহে উদ্ভত হয়, বলপুরবক তাহাকে নিৰৃত 
করিতে কি পিত! মাতার অধিকার নাই; আজিও সভ্য ইউরোপীয় জাতিদিগের মধ্যে 
কলার বিবাহে জোর কাঁরয়। সংপাত্রে কন্যাদান করার প্রথা আছে। যাঁদ পনের 
বংসরের কোন হিন্দুর মেয়ে কোন সুপাত্রে আপাত উপস্থিত করে, তবে কোন্‌ পিতা 
মাতা জোর করিয়া তাহাকে সংপাত্রস্থ করিতে আপাতত করিবেন ? জোর করিয়। বাঁকা 
ফন্ত। সংপাত্রস্থ করলে তান কি নিন্দনীয় হইবেন? যদি না হন, তবে সুভত্রাহরণে 
কের অনুমাঁত নিন্দনশয় কেন? 

এই গেল প্রথম আপত্তির ছুই উত্তর । এখন দ্থিতীয় আপত্ির বিচারে প্রবৃত্ত 
হই । . 

ছিতীয় আপতি এই হইতে পারে যে, ভাল, স্বীকার কর! গেল বে, কৃষ্ণ সুভদ্রার 
মঙ্গলকামনা করিয়াই, এই পরামর্ণ দিয়াছলেন--িত্ত বলপুর্বক হরণ ভিন্ন কি 
স্তাহাফে অন্ছ্নমহিষী কারবার অন্ত উপায় ছিল ন1? স্বয়ংবরে যেন ভয় ছিল, যেন 
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মৃ়মাত বালিকা কেবল মুখ দেখিয়া ভুলিয়া গিয়া! কোন অপাত্রে বরমাল্য দেওয়ার 
সম্ভাবন। ছিল, কিন্তু উপায়াস্তর ফি ছিল না? কৃষ্ণ ফি অর্জুন, বাসুদেব প্রভৃতি 
কর্তৃপক্ষের ফাছে কথ পাড়িয়! রীতিমত সম্বন্ধ স্থির ফারিয়া তাহাদিগকে বিবাহে সম্মত 
কাঁরয়া কন্যা সন্প্রদান করাইতে পারিতেন । যাদবের! কৃষ্ণের বশীভূত ; কেহই তাহার 
কথায় অমত ফাঁরত না। এবং অর্জবনও সৃপাত্র, কেহই আপাতত ফরিত না। তবে না 
হুইল ফেন ? 
এখনকার দিনকাল হইলে, এ কাজ সহজে হইত । 'কিস্ত ভত্রার্ছনের বিবাহ চাঁর 
হাজার বংসর পূর্বের ঘটিয়াছিল, তখনফার বিবাহপ্রথা এখনকার বিবাহপ্রথার মত ছিল 
না! । সেই বিবাহপ্রথ। ন1 বুঝিজে কৃষ্ণের আদর্শ বুদ্ধি ও আদর্শ প্রীতি আমরা 
সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারব না। 
মনুতে আছে, বিবাহ অঙ্টবিধ, (৯) ত্রাঙ্গ, (২) দৈব, (৩) আর্য, (৪) প্রাজাপতা, 
(৫) আসর, (৬) গান্ধর্ব, (৭) রাক্ষস ও (৮) পৈশাচ। এই ক্রমানুয়টা 
পাঠক মনে রাঁখিবেন । 
এই অধ্প্রকার বিবাহে সফল বর্ণের অধিকার নাই । ক্ষক্জিয়ের কোন্‌ ফোন্‌ 
বিবাহে আধকার, দেখা যাউ্চ। তৃতশয় অধ্যায়ের ২৩ শ্লোফে কাথিত হইয়াছে, 
ড়ানুপূর্বব্যা বিপ্রস্থ ক্ষত্রষ্য চতুরোহবরান্‌। 
ইহার টাকায় কুল্লকভট্ট লেখেন, “ক্ষান্তয়স্য অবরানুপারতনানাসুরাদীংশ্ততুরঃ 1? 
তবেই ক্ষল্রিয়ের পক্ষে, কেবল আসর, গান্ধর্বব, রাক্ষস ও পৈশাচ, এই চাঁর প্রকার 
বিবাহ বৈধ । আর সকল অবৈধ । 
কিন্তু ২৫ ক্লোকে আছে-_ 
পৈশাচশ্চান্বরশ্ৈব ন কর্তব্যৌ ফদাচন ॥ 
পৈশাচ ও আসুর বিবাহ সকলেরই অবর্তব্য । অতএব ক্ষত্রিয় পক্ষে ফেবল গান্ধর্বর 
ও রাক্ষস, এই দ্বিবিধ বিবাহই বাহিত রহিল । 
তন্মধ্যে, বরন্যার উভয়ে পরম্পর অনুরাগ সহকারে যে বিবাহ হয়, তাহাই গান্ধর্বর 
বিবাহ । এখানে সুভদ্রার অনুরাগ অভাবে সে বিবাহ অসম্ভব, এবং “সই বিবাহ 
“কামসম্ভব,” সুতরাং পরম নীতিজ্ঞ কৃষ্ণাঞ্জছনের তাহা! কখনও অনুমোদিত হইতে পারে 
না! । অতএব রাক্ষস বিবাহ ভিন্ন অন্য কোন প্রকার বিবাহ শাস্ত্রানুসারে ধর্ম্য নহে ও 
ক্ষ্িয়ের পক্ষে প্রশস্ত নহে; অন্য প্রকার বিবাহেরও সম্ভাবনা! এখানে ছিল না। বল- 
পূর্বক কন্যাকে হরণ ফরিয়! বিবাহ করাকে রাক্ষদ বিবাহ বলে । বন্ততঃ শাস্ত্রানুসারে এই 
রাক্ষস বিবাহই ক্ষব্রয়ের পক্ষে একমাত্র প্রশস্ত বিবাহ । মনুর ৩ অ, ২৪ ফ্লোকে আছে-_ 
চত্ুরো ব্রাঙ্মণস্যা্ান্‌ প্রশস্তান্‌ কবয়ো বিদ্বঃ 1 
রাক্ষসং ক্ষল্রিয়স্যৈকমানুরং বৈশ্ঠশুদ্রয়োঃ ॥ 
যে বিবাহ ধর্থ্য ও. প্রশস্ত, আপনার ভগ্িনীর ও ভাগিনশপাতির গৌরবার্থ ও 
বনিজকুলের গৌরবার্থ, কৃষ্ণ সেই বিবাহের পরামর্শ দিতে বাধ্য ছিলেন । অতএব কৃষঃ 
অজ্জ্কনকে যে পরামর্শ দিক্সাছিলেন, তাহাতে তাহার পরম শাস্ত্রজতা, নীতিজ্ঞতা, 
অস্রান্তরৃদ্ধি এবং সর্ধ্পক্ষের মানসন্্রম রক্ষার অভিপ্রায় ও হিতেচ্ছাই দেখা যায় । 
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ফেহ কেহ বলিতে পারেন, এখানে মনুর দোহাই দিলে চলিবে না । মহাভারতের 
মুদ্ধের সময়ে মনুসংহিত! ছিল, ইহার প্রমাণ কি? থা ন্যায্য বটে, তত প্রাচীনকালে 
মনুসংহিত! সঙ্কলিত হইয়াছিল কি না, সে বিষয়ে বাদ প্রতিবাদ হইতে পারে । তকে 
মনুসংহতা পূর্বপ্রচলিত রীঁতিনীতির সঙ্কলন মাত্র, ইহা পণ্ডিতদিগের মত। যদি 
তাহা হয়, তবে মুধিঠিরের রাজত্বকালে এরূপ বিবাহপদ্ধতি প্রচলিত ছিল, ইহা বিবেচনা 
করা যাইতে পারে । নাই পারুক--মহাভারতেই এ বিষয়ে ফি আছে, তাহাই দেখা 
যাউক। এই সুভগ্রাহরণ-পর্ববাধায়েই সে বিষয়ে কি প্রমাণ পাওয়া যায়, দেখা 
যাউক ৷ বড় বেশী খুঁজতে হইবে না । আমরা পাঠকদিগের নিকট যে উত্তর দিতেছি, 
কৃষ্ণ নিজেই সেই উত্তর বলদেবকে দিয়াছিলেন। অজ্ভ্বন সৃভদ্রাকে হরণ কাঁরিয়। 
লইয়া গিয়াছে, শুনিয়! যাঁদবেরা ক্রুদ্ধ হইয়া রণসজ্জ। করিতেছিলেন । বলদেব বলিলেন, 
অত গণ্ডগোল করিবার আগে, কৃষ্ণ কি বলেন শুনা যাউক। তিনি চুপ কাঁরয়! 
আছেন। তখন বলদেব কৃষ্ণকে সম্বোধন কাঁরয়া, অজ্জবন তাহাদের বংশের অপমান 
করিয়াছে বলিয়৷ রাগ প্রকাশ করিলেন, এবং কৃষ্ণের অভিপ্রায় ফি, জিজ্ঞাসা করিলেন । 
কৃষ্ণ উত্তর করিলেন-- 

“অঞ্জন আমাদিগের কুলের অবমাননা করেন নাই, বরং সমাধক সম্মান রক্ষাই 
কররয়াছেন। তিনি তোমাঁদিগকে অর্থলুৰ মনে করেন না বলিয়া অর্থ দ্বারা সুভদ্রাকে গুহণ 
করিতে চেষ্টাও করেন নাই । স্বয়ংবরের কর। লাভ করা অতীব দ্বরূহ ব্যাপার, এই 
জন্যই তাহাতে সম্মত হন নাই, এবং পিতা মাতার অনুমতি গ্রহণপর্ববক প্রদত্ত ধন্যার 
পাণিগ্রহণ করা তেজস্বী ক্ষল্রিয়ের প্রশংসনীয় নহে । অতএব আমার নিশ্চয় বোধ 
হইতেছে, কুত্তা পুত্র ধনঞ্জয় উক্ত দোষ সমস্ত পর্যালোচনা রিয়া বলপুর্ববক সুভদ্রাকে হরণ 
ফাঁরয়াছেন। এই সম্বন্ধ আমাদের কুলোচিত হইয়াছে, এবং কুলশীল বিদ্যা ও বুদ্ধিসম্পন্ন 
পার্থ বলপুর্বক হরণ করিয়াছেন, বালিয়া সৃভদ্রাও যশস্িনী হইবেন, সন্দেহ নাই ।” 

এখানে কৃষ্ণ ক্ষবিয়ের চারি প্রকার বিবাহের কথা বলিয়াছেন ,-_- 

১। অর্থ (বাঁ শুক্ষ) দিয়া বিবাহ ফরা যায় (আসুর )। 

২। স্বয়ংবর । 

৩। পিতা মাতা কর্তৃক প্রদত। কন্যার সাহত বিবাহ (প্রাজজাপত) )। 

৪। বলপুর্ববক হরণ (রাক্ষস )। 

ইহার মধ্যে প্রথমটিতে কন্যাকুলের অকীন্তি ও অযশ, ইহা সর্বববাঁদিসম্মত । দ্বিতীয়ের 
ফল আনিশ্চিত। তৃতাঁয়ে, বরের অগোৌরব ৷ ফাজেই চতুর্ই এখানে একমাত্র বাহিত 
বিবাহ । ইহা কৃষ্তোকিতেই প্রকাশ আছে ।* 


ধ মন্থাভারতের অনুশাসন-পর্কেব যে বিবাহৃতত্ব আছে, তাহার অ'মরা কোন উল্লেখ করিলাম ন], 
কেন না, উহ প্রক্গিপ্ত। সেখানে রাক্ষস বিবাহ ভীম্ম কর্তৃক নিন্দিত ও নিষিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু তীম্ম 
য়ং কর্তব্যাকর্ভবা বিবেচনা স্থির করিয়া, কাশিয়াজের তিনটি কন্যা হরণ করিয়া আনিয়াছিলেন। 
সুতরাং ভাদ্মের রাক্ষস বিবাহুকে নিন্দিত ও নিষিদ্ধ বল] সম্ভব নহে । ভীম্মের চরিত্র এই যে, যাহা 
নিষিদ্ধ ও নিন্দিত, তাহা তিনি প্রাণান্তেও করিতেন না। যে কবি তাহার চরিত্র সুউি করিয়াছেন, সে 

কবি কখনই তাহার মুখ দিয়! এ কথা বাহিয় করেন নাই। 


কৃষ্ারত্র ৬৮৩ 


উরস! ঘ্রি, এমন [নির্বোধ ফেহই নাই যে, সিদ্ধান্ত ফরেন যে, আমি রাক্ষস 
বিবাহের পক্ষ সমর্থন করিতেছি । রাক্ষস বিবাহ আত নিন্দনীয়, সে কথা বলিয়া স্থান 
নষ্ট করা নিষ্প্রয়োজন ৷ তবে সে কালে যে ক্ষল্রিয়দিগের মধ্যে ইহা প্রশংসিত ছিল, 
কৃষ্ণ তাহার দায়শ নহেন। আমাদিগের মধ্যে অনেকের বিশ্বাস যে, “রফর্মর্ই” আদর্শ 
মনুষ্য, এবং কৃষ্ণ যাঁদ আদর্শ মনুষ্য, তবে মালাবার ধরণের রিফর্মরু হওয়াই তাহার উচিত 
ছিল, এবং এই কুপ্রথার প্রশ্রয় না! দিয়া দমন কর! উচিত ছিল । কিন্ত আমরা মালাবারি 
টংটাকে আদর্শ মনুষ্ের গুণের মধ্যে গণ না, সুতরাং এ কথার ফোন উত্তর দেওয়া 
আবশ্টক বিবেচনা করি না। 

আমরা বলিয়াছি যে, বলপূর্বক হরণ কারিয়া যে বিবাহ, তাহা তিন কারণে 
নিন্দনীয়; (১) কণ্যার প্রতি অত্যাচার, (২) তাহার পিতৃকুলের প্রত অত্যাচার, 
(৩) সমাজের প্রাতি অত্যাচার ৷ কন্যার প্রাত যে ফোন অত্যাচার হয় নাই, বরং তাহার 
পরম মঙ্গলই সাধিত হইয়াছিল, তাহা দেখাইয়াছি। এক্ষণে তাহার পিতৃকুলের প্রাত 
কোন অত্যাচার হইয়াছে কি না, দেখা যাউক। কিন্ত আর স্থান নাই, সংক্ষেপে কথা 
শেষ করিতে হইবে ৷ যাহা বলিয়াছি, তাহাতে সকল কথাই শেষ হইয়া আসিয়াছে । 

কগ্যাহরণে তংপিতৃকুলের উপর ছুই কারণে অত্যাগর ঘটে । (১) তাহাদিগের কন্বা। 
অপাত্রে বা অনভিপ্রেত পাত্রের হস্তগত হয়। কিন্তু এখানে তাহা! ঘটে নাই। অঞ্জন 
অপাত্রও নহে, অনভিপ্রেত পাত্রও নহে । (২) তাহাঁদিগের নিজের অপমান । কিন্ত 
পূর্বে যাহা উদ্ধাত ফারিয়াছি, তাহার দ্বার! প্রমাণীকৃত হইয়াছে যে, ইহাতে যাদবের 
অপমানিত হইয়াছেন বিবেচন! কারবার ফোন কারণ 'ছিল না। এ কথা যাদবশ্রেষ্ 
কৃষ্ণই প্রতিপন্ন করিয়াছেন, এবং তাহার সেকথা ন্যায়সঙ্গত িবেচনা ফারিয়া অপর 
যাদবের! অজ্ছনকে ফিরাইয়া৷ আনিয়া সমারোহপুর্বক তাহার বিবাহকাধ্্য সম্পন্ন 
করিয়াছিলেন ৷ নূতরাং তাহাদের প্রা্ত অত্যাচার হইয়াছিল, ইহা বলিবার আমাদের 
আর আবশ্টকত1 নাই । 

(৩) সমাজের প্রতি অত্যাচার । যে বঙ্গকে সমাজ অবৈধ বল বিবেচনা করে, 
সমাজমধ্যে কাহারও প্রা সেই বল প্রযুক্ত হইলেই সমাজের প্রা অত্যাচার হইল । 
কিন্ত যখন তাংকালিক আর্্যসমাজ ক্ষত্রিয়কৃত এই বলগ্রয়োগকে প্রশস্ত ও বিহিত 
বালিত, তখন সমাজের আর বিবার অধিকার নাই যে, আমার প্রাতি অত্যাচার হইল ) 
যাহা সমাজসম্মত, তদ্দার! সমাজের উপর ফোন অত্যাচার হয় নাই। 

আমর] এই তত্ব এত সবিস্তারে লিখলাম, তাহার কারণ আছে। সুভদ্রাহরণের 
জন্য কৃষ্দ্বেষীরা কৃষ্ণকে কখনও গালি দেন নাই। অজ্জন্য কৃষ্ণপক্ষসমর্থনের ফোন 
আবশ্যকতা ছিল না । আমার দেখাইবার উদ্দেশ্য এই যে, বিলাত হইতে যে ছোট 
মাপকাটিটি মরা ধার করিয়া আনিয়াছি, মে মাপকাটিতে মাপিলে, আমাদিগের 
পুর্বপূরুষাগত অতুল সম্পত্তি অধিকাংশই বাজেয়াপ্ত হইয়া যাইবে । আমাদিগের সেই 
একব্বার গজ বাহির করা চাই । 


৬ ৮৪ বান্কম রচনাসংগ্রহ 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ--খাগুবদাহ 

সুভদ্রাহরণের পরে খাগুবদাহে কৃষ্ণের দর্শন পাই। পাগুবেরা খাশুবপ্রস্থে বাস 
করিতেন । তাহাদিগের রাজধান্পর নিকট খাগুব নামে এক বৃহ অরণ্য ছিল। 
কৃষণাঙ্ছীন তাহা দগ্ধ ফরেন । তাহার বৃতান্তটি এই | গল্পটা বড় আষাঢ়ে রকম । 

পূর্বকালে শ্বেতাঁক নামে এক রাজ! ছিলেন। তিনি বড় যাঁজিক ছিলেন। 
চিরকালই যজ্ঞ করেন । তাহার যজ্ঞ কারতে ফাঁরতে খাত্বক্‌ ব্রান্মণেরা হয়রাণ হইয়া 
গেল । তাহারা আর পারে না--সাফ জবাব দিয়া সরিয়। পাঁড়ল । রাজা তাহাদিগকে 
গীড়াগীড়ি কারিলেন-_তাহারা বলিল, “এ রকম ফাঁজ আমাদের দ্বার] হইতে পারে না-- 
তুমি রুদ্রের ফাছে যাও।” রাজ! রুদ্রের কাছে গেলেন-_রুদ্র বালিলেন, “আমরা হজ 
কার না-_এ কাজ ব্রাহ্মণের | দুর্বাসা এক জন ত্রা্পণ আছেন, তিনি আমারই অংশ-_ 
আমি তাহাকে বলিয়। দিতেছি ।” কুপ্রের অনুরোধে, দুর্বাস! রাজার যজ্ঞ করলেন । 
ঘোরতর যজ্ঞ--বার বংসর ধরিয়া ক্রমাগত আগ্রতে ঘৃতধারা। ঘি খাইয়। অগ্নির 
[)5926818 উপস্থিত । তিনি ব্রক্মার কাছে গিয়া বাঁললেন, “ঠাকুর । বড় বিপদ, 
খাইয়া খাইয়! প্রশীরের বড় গ্লানি উপাস্থত হইয়াছে, এখন উপায় কি ?” ত্রন্মা! যে রকম 
ডাক্তার করিলেন, তাহ 197575019875780%9 0৮127) হিসাবে । তিনি বলিলেন, 
“ভাল, খাইয়! যদি পীড়া হইয়] থাকে, তবে আরও খাঁও । খাগুব বনটা খাইয়। ফেল--- 
গীড়া আরাম হইবে |” শুনিয়া অগ্নি খাগুব বন খাইতে গেলেন । চারি দিকে ভু 
কাঁরয়া অ্বলিয়া উঠিলেন । ক্িম্তবনে অনেক জীবজস্ত বাস করিত--হাতীর। শুঃড়ে 
ফাঁরয়া জল আনিল, সাপের! ফণ। রিয়। জল আনিল, এই রঞ্ষম বনবাঁসশ পণুপক্ষিগণ 
িজিয়া গাগঙন নিবাইয়া দিল । আগুন সাতবার অ্বলিলেন, সাতবার তাহার! 
নিবাইল। অগ্নি তখন ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ করিয়া কৃষ্ণার্জুনের সম্থথে গিয়া উপস্থিত 
হইলেন । বলিলেন, “আমি বড় পেট্ুক, বড় বেশী খাই, তোমরা আমাকে 
খাওয়াইতে পার ?” তাহারা স্বীকৃত হইলেন । তখন তিনি আত্মপরিচয় দিয় ছোট 
রফমের প্রার্থনা জানাইলেন--“খাগুব বনটি খাব। খাইতে গিয়াছিলাম, কিন্ত ইল 
আসিয়। বৃষ্টি কারয়া আমাকে নিবাইয় দিয়াছে-_খাইতে দেয় নাই ।” তখন কৃষণার্জুন 
অন্ত্র ধরিয়া বন পোড়াইতে গেলেন । ইন্দ্র আসিয়া হৃষ্টি করিতে লাগিলেন, অর্জুনের 
বাণের চোটে বৃষ্টি বন্ধ হইয়| গেল । সেটা কি রফমে হয়, আমরা কলিকালের লোক 
তাহা বৃঝিতে পাঁর না। পারিলে, আতিব্ষ্টিতে ফসল রক্ষার একটা উপায় করা 
যাইতে পারিত । যাই হোক-ইন্দ্র টিয়া মুদ্ধ আরম্ভ করলেন । সব দেবতা অস্ত 
লইয়া তাহার সহায় হইলেন । কিন্ত অর্জুনকে আটিয়া উঠিবার যো নাই। ইন্দ্র 
পাহাড় ছুঁড়য়া মারিলেন- অর্জুন বাণের চোটে পাহাড় কাটিয়া ফেলিলেন। 
( বিগ্থাটা এখনফার দিনে জানা থাকলে রেইল্ওয়ে টনেল্‌ কারবার বড় সুবিধা হইত । ) 
শেষ ইন্দ্র বজপ্রহারে উদ্ভত--তখন দৈববাণী হইল যে, ইহার! নরনারায়ণ প্রাচীন খাষি 1৯ 


* পাঠক দেখিয়াছেন, এক হানে কৃষ্ণ বিশ্লুর কেশ ? এখানে প্রাচীন ধাধি, আবার দেখিব তিনি 
বিশু অবতার । এ কথার সাংগ্রতচে্টায় বা খওনে আমাদের কোন প্রয়োজন নাই॥ কৃষণচনরিত্রই 
আমাদের সমালোচা | 


কৃফ্চরিজ ৬৮৪৫ 


দৈববানীটা বড় সৃবিধ/_ফে বাঁলিল তার ঠিকান। নাই-_িস্ত বালিকার কথাটি প্রকাশ 
হইয়। পড়ে । দৈববাণী শুনিয়া দেবতারা প্রস্থান ফা'রলেন। কৃষণার্জন স্চ্ছন্দে বন 
পোড়াইতে লাগিলেন । আগুনের ভয়ে পণ্ড পক্ষী পলাইতেছিল, সকলকে তাহারা 
মারিয়া ফেলিলেন। তাহাদের মেদ মাংস খাইয়। অগ্নির মন্দাগ্রি ভাল ইইল--বিষে 
বিষক্ষয় হইল--তিনি কৃষ্কার্জনফষে বর দিলেন । পরাভূত দেবতারা আঁসিয়াও বর 
দিলেন । সকল পক্ষ ধৃসী হইয়া! ঘরে গেলেন । 

এরূপ আধাঢ়ে গল্পের উপর বুনিয়াদ খাড়া কাঁরয়া এতিহাসিক সমালোচনায় প্রবৃত্ত 
হইলে, কেবল হাস্যাম্পদ হইতে হয়_অন্য লাভ নাই । আর আমাদের যাহ! সমালোচ্য 
__অর্থাং কষ্ণচারত্র“--তাহার ভালমন্দ ফোন কথাই ইহাতে নাই। যাঁদ ইহার কোন 
এঁতিহাঁসিক তাংপর্য্য থাকে, ভবে পেটুকু এই যে, পাগুবাদিগের রাজধানীর নিকটে 
একটা বড় বন ছিল, সেখানে অনেক হিং পণ্ড বাস করিত, কৃষণাঞ্ছন তাহাতে আগুন 
লাগাহীয়, হিংস্র পশুদিগকে বিনষ্ট করিয়া জঙ্গল আবাদ কারবার যোগ্য করিয়াছিলেন । 
কষার্জছন যদি তাই করিয়াছিলেন, ডাহা এঁতিহাতিক কান্তি বা অকণতি কিছুই 
দেখি না। সুন্দরবনের আবাদকারীর! নিত্য তাহা করিয়া! থাকে । 

আমরা স্বীকার কাঁর যে, এ ব্যাখ্যাট। নিতান্ত টাল্বয়স হুইলারি ধরণের হইল। 
কিন্তু আমরা যে এরূপ একটা তাৎপর্য্য সূচিত কারিতে বাধ্য হইলাম, তাহার কারণ 
আছে । খাগুবদাহটা আঁধকাংশ তৃতীয় স্তরাত্তর্গত হইতে পারে, কিন্ত স্কুল ঘটনার ফোন 
সুচনা যে আদিম মহাভারতে নাই, এ কথা আমরা বলিতে প্রস্তত নছি। পর্ববসংগ্রহাধ্যায়ে 
এবং অনুক্রমাণিকাধ্যায়ে ইহার প্রসঙ্গ আছে। এই খাগুবদাহ হইতে সভাপর্কের উংপাস্তি। 
এই বনমধ্যে ময়দানব বাস ফারিত। সেও প্লাড়য়া মরিবার উপক্রম হইয়াছিল । সে 
অঞ্জনের কাছে প্রাণ ভিক্ষা চাহিয়াছিল ; অর্জনও শরণাগতকে রক্ষা কারয়াছিলেন। 
এই উপকারের প্রত্যুপকার জন্য ময়দানব পাগুবাঁদগের অত্যুৎকৃষ্ট সভা নির্মাণ কারিয়। 
দিয়াছিলেন। সেই সভা. লইয়া সভাপর্ধের কথা । 

এখন সভাপর্বব অষ্টাদশ পর্বের এক পর্ব । মহাভারতের যুদ্ধের বাঁজ এইখানে । 
ইহা একেবারে বাদ দেওয়া যায় না। যদি তা না যায়, তবে ইহার মধ্যে কতটুকু 
এতহাসিক তব নিহিত থাকিতে পারে, তাহা বিচার করিয়া দেখা উচিত। সভা এবং 
তত্বপলক্ষে রাজসূয় যজ্ঞকে মৌলিক এবং এতিহাসিক বলিয়া গ্রহণ করার প্রতি ফোনই 
আপাত দেখা যায় না। যাঁদ সভ৷ এঁতিহাসিক হইল, তবে তাহার নির্্বাতা। এক জন 
অবশ্থ থাঁফবে। মনে কর, সেই কারিগর বা এ্জনিয়রের নাম ময়। হয়ত সে 
অনার্ধ্যবংশীয়-_এজস্য তাহাকে ময়দানব বলিত। এমন হইতে পারে যে, সে বিপন্ন 
হইয়া অর্জুনের সাহায্যে জীবন জাভ করিয়াছিল, এবং কৃতজ্রতাবশত; এই এঞ্জিনিয়রণ 
ফাজটুকু কাঁরয়া দিয়াছিল। যদি ইহা প্রকৃত হয়, তবে সে যে কিরূপে বিপন্ন হইয়া 
অর্জুনকৃত উপকার প্রাপ্ত হইয়াছিল, সে কথা ফেবল খাণুবদাহেই পাওয়া যায় । অবনত 
স্বীকার ফাঁরতে হইবে যে, এ সফ্লই ,ফেবল অন্ধকারে টিল মারা। তবে অনেক 
প্রাচীন এীতহাসক তই এইরূপ অন্ধকারেও চিল । 

ইত, ময়দানবের কথাটা সমুদারই ফবির সৃষ্টি । তা যাই হোক, এই উপলক্ষে কবি 
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যে ভাবে কৃষ্ণার্জ্বনের চারত্র সস্থাপিত করিয়াছেন, তাহ! বড় মনোহর ৷ তাহা না 
'লাথয়! থাকা যায় না । ময়দানব প্রাণ পাইয়া অঞ্্ষনকে বলিলেন, “আপনি আমাকে 
পারত্রাণ কারয়াছেন, অতএব আজ্ঞা করুন, আপনার কি প্রত্যুপকার ফাঁরব ?” অর্জন 
কিছুই প্রত্াপকার চাহিলেন না, কেবল প্রীতি ভিক্ষা কারলেন | কিন্তু ময়দানব ছাড়ে 
না; কিছু কাজ না করিয়া যাইবে না । তখন অঙ্জভ্ফন তাহাকে বাঁললেন,__ 

“হে কৃতজ্ঞ! তুমি আসন্নম্তত্যু হইতে রক্ষা পাইয়াছ বিয়া আমার প্রত্যুপকার 
করিতে ইচ্ছ। ফ্রিতে, এই নিমিত্ত তোমার দ্বারা! ফোন কর্ম সম্পন্ন করিয়া লইতে ইচ্ছ। 
হয় না।” 

ইহাই নিষ্কাম ধর্ম; খ্রীষ্টান ইউরোপে ইহা নাই । বাইবেলে যে ধর্ম অনুজ্ঞাত 
হইয়াছে, স্র্গ বা ঈশ্বর-প্রশীতি তাহার কাম্য । আমরা এ সকল পরিত্যাগ কারিয়। 
পাশ্চাত্য গ্রন্থ হইতে যে ধম ও নতি শিক্ষা করিতে যাই, আমাদের বিবেচনায় সেটা 
আমাদের দ্বতাগ্য । অঙ্ভ্জনবাকোর অপরাদ্ধে এই নিষ্কাম ধর্ম আরও স্পট হইতেছে । 
ময় যাঁদ কিছু কাজ ফরিতে পারিলে মনে সখী হয়, তবে সে সুখ হইতে অজ্ঞ্ন তাহাকে 
বঞ্চিত করিতে অনিচ্ছুক । অতএব তিনি বলিতে লাগিলেন, 

«তোমার অভিলাষ যে ব্যর্থ হয়, ইহাও আমার অভিপ্রেত নহে । অতএব তুমি 
কৃষ্ণের কোন কন কর; তাহা হইলেই আমার প্রত্যুপকার করা হইবে ।” 

অর্থাং, তোমার দ্বার যদি কাজ লইতেই হয়, তবে সেও পরের কাজ । আপনার 
কাজ লওয়। হইবে না । 

তখন ময় কৃষ্ণকে অনুরোধ করিলেন--কিছু কাজ কারতে আদেশ ফর । ময় “দানব- 
কুলের বিশ্বকক্মা”__বা চীফ্‌ এরঞ্জনিয়র । কৃষ্ণও তাহাকে আপনার কাজ কাঁরতে 
আদেশ করিলেন না । বলিলেন, “মুধিষ্টিরের একটি সভা নিম্খাণ কর। এমন সভা 
গাঁড়বে, মনুষ্তে যেন তাহার অনুকরণ কাঁরতে ন' পারে ।” 

ইহা কৃষ্ণের নিজের কাজ নহে-_অথচ নিজের কাজ বটে। আমরণ পূর্বেব বলিয়াছি, 
কৃষ্ণ স্বজীবনে দুইটি কার্য্য উদ্দিষট করিয়াছিলেন-_ধর্মপ্রচার এবং ধর্মরাজ্যসংস্থাপন । 
ধর্্প্রচারের কথা এখনও বড় উঠে নাই । এই সভা নির্মাণ ধর্মরাজ্যসংস্থাপনের প্রথম 
ত্র । এইখানেই তাহার এই আভসান্ধির প্রথম পারিচয় পাওয়া যায়। মুখিষিরের সভা 
নির্মাণ হইতে যে সফল ঘটনাবলী হইল, শেষে তাহা ধর্মরাজ্যসংস্থাপনে পরিণত হইল । 
ধর্মরাজ্যসংস্থাপন, জগতের কাজ; কিন্তু যখন তাহ! কৃষ্ণের উদ্গেশ্ট, তখন এ সভা সংস্থাপন 
তাহার নিজের কাজ । 

গত অধ্যায়ে সমাজদংস্করণের কথাটা উঠিয়াছিল । আমরা বালিয়াছি যে, তি 
সমাজনসংস্থাপক বা 9০০18] [২61010161 হইবার প্রয়াস পান নাই । দেশের নোতিক 
এবং রাজনৈতিক পুনজ্জীবন (10181 2700. 7১01161091 ২০৪০1678107) ), ধর্দপ্রচার 
এবং ধর্মরাজ্য-সংস্থাপিন, ইহাই তাহার উদ্দেশ্ট । ইহ] ঘটিলে সমাজসংস্কার আপনি ঘটিয়। 
উঠেইহা না ঘটিলে সমাজসংস্কার ফোন মতেই ঘটিবে না। আদর্শ মনুষ্য তাত 
জানিতেন,-জানিতেন, গাছের পাট ন' কাঁরয়! কেবল একট! ডালে জঙগ সেচিলে ফল 
ধরে না । আমর! তাহা জান না--আমরা তাই সমাজসংস্করপকে একটা! পৃথকৃ জিনিষ 
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বলিয়া খাড়| করিয়। গগুগোল উপাস্থিত কার । আমাদের খ্যাতাপ্রয়তাই ইহার এক 
কারণ। সমাঁজসংস্কারক হইয়া দাড়াইলে হঠাং খ্যাঁতিলাভ করা যাঁয়- বিশেষ সংস্করণ- 
পদ্ধাতিট। ষাঁদ ইংরেজি ধরণের হয়। আর যার কাজ নাই, হুভ্বুক তার বড় ভাল লাগে । 
সমাজসংস্করণ আর ফিছুই হউক না হউক, একটা হুক বটে। ভুজুক বড় আমোদের 
জিনিষ । এই সম্প্রদায়ের লৌকদিগকে আমর] জিজ্ঞাসা কারি, ধ্মের উন্নাতি ব্যতীত 
সমাঁজসংস্কার কিসের জোরে হইবে । রাজনৈতিক উন্নাতরও মুল ধর্মের উন্নাতি। 
অতএব সকলে মিয়া ধর্পের উন্নতিতে মন দাও । তাহা হইলে আর সমা'জসংস্করণের 
পৃথক্‌ চেষ্টা করিতে হইবে না । তাহা না কারলে, কিছুতেই সমাজসংস্কার হইবে ন1। 
'তাই আদর্শ মনুষ্য মালাবারি হইবার চেষ্টা করেন নাই । 


পঞ্চম পারিচ্ছেদ-_কৃষ্জের মানবিক? 


কৃষ্ারত্রের এই সমালোচনায় আমি কৃষ্চের কেবল মানুষণ প্রকৃতিরই সমালোচনা 
কারতেছি । তান ঈশ্বর কি ন", তাহা আমি কিছু বলিতেছি না । সে ধথার সঙ্গে 
পাঠকের কোন সম্বন্ধ নাই । কেন না, আমার যদি সেই মত হয়, তবু আমি পাঠককে 
সে মত গ্রহণ কাঁরতে বজিতেছি না । গ্রহণ করা ন! করা, পাঠকের নিজের বুদ্ধি ও 
চিত্তের উপর নির্ভর করে, অনুরোধ চলে না । স্থর্গ জেলখানা নহে--তাহার যে একটি 
বৈ ফটক নাই, এ কথা আমি মনে করি না । ধর্ম এক বস্ত বটে, কিন্ত তাহার নিকটে 
পৌছিবার অনেক পথ আছে--কৃষ্ণভক্ত এবং শ্রশষ্টীয়ান উভয়েই সেখানে পৌঁছিতে 
পারে ।* অতথব কেহ কৃষ্ণধর্ম্ম গ্রহণ না! করিলে, আমি তাহাকে পাঁতিত মনে করিব না, 
এবং ভরসা করি যে, কৃষ্ণদ্ধেষী বা! প্রাচীন বৈফবের দল আমাকে নিরয়গামী বলিয়। 
ভাবিবেন না। 

আমাদের এখন বাঁলবার কথা এই, আমরা] তাহার মানুষী প্রকৃতির মাত্র সমালোচন 
করিতেছি । আমর! তাহাকে আদর্শ মনুষ্য বলিয়াছি । ইহাতে তাহার মনৃ্াতাঁত 
কোন প্রকৃতি থাঁকিলেও তাহার বিকাশ মাত্র প্রতিষিদ্ধ হইল । বলিয়াছি এমন হইতে 
পারে ঘে, ঈশ্বর লোকশিক্ষার্থ আদর্শ মনুষ্য স্বরূপ লোকালয়ে জন্মগ্রহণ করেন । যদি তাই 
হয়, তবে তিনি কেবল মানুষিক শক্তিতে, জগতে কেবল মানুষিক কাধ্য করিবেন । 
তিনি কখনও কোন লোকাতীত শক্তির দ্বারা কোন লৌিক বা অলৌকিক কার্য 
নির্ববাহ ফারবেন না । কেন না, মনুষ্তের ফোন অলৌকিক শাক্ত নাই । যানি তাহার 
আশ্রয় করিয়া স্বকাধ্য সাধন করিলেন, তিনি আর মনুষ্যের আদর্শ হইতে পারিলেন ন1 । 
যে শক্তি মনুষ্যের নাই, তাহার অনৃষরণ মনুষ্য ফারবে ফি প্রকারে 71 


ঞ *ধর্ত্বের অসংখ্য বার । যেকোন প্রকারে হউক ধর্মের অনুষ্ঠান করিলে উহা! কদাপি নিক্ষল হয় 
না।” মহাভারত, শাস্তিপর্বব, ১৭৪ অ। 
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৬৮৮ বন্কিম রচনখসংগ্রহ 


অতএব, শ্রীকৃষ্ণ শ্বরের অবতার হইলেও তাহার ফোন অলোিক শক্তির বিকাশ বা 
অমানুষ কার্য্যসাদ্ধি স্তবে ন। । মহাভারতের যে সকল অংশে কৃষ্ণের অলোঁফিক শাকির 
আরোপ আছে, তাহা অমূলক এবং প্রক্ষিপ্ত কফি না, সে কথার বিচার আমরা যথাস্থানে 
কারব। এক্ষণে আমাদিগের বক্তব্য এই যে, কৃষ্ণ ফোথাও আপনাঞ্কে ঈশ্বর বলিয়া 
পাঁরচয় দেন ন11% কোথাও এমন প্রকাশ ফরেন নাই যে, তাহার কোন প্রকার 
অমানুষিক শাঁক্ত আছে । কেহ ডাহাতে ঈশ্বরত্ব আরোপ ফারিলে, তখন তিনি সে 
ধথণর অনুমোদন করেন নাই, বা এমন ফোন আচরণ ফরেন নাই, যাহাতে তাহাদের সেই 
বিশ্বাস দুঢ়শকৃত হইতে পারে । বরং এক স্থানে তিনি স্প্$টই বলিয়াছেন, “আমি 
যথাসাধ্য পুরুষকার প্রকাশ ফারতে পারি, কিন্তু দৈবের অনুষ্ঠানে আমার কিছুমাত্র 
ক্ষমতা নাই 1৮1 

তানি যত্বপূর্ববক মনুষ্ঠোচিত আচার ব্যবহারের অনুষ্ঠান করেন । যাহার মনে থাকে 
যে, আমি একটা দেবতা বালয়া পরিচিত হইব, সে একটু মনুষ্ঠোচিত আচারের উপর 
চড়ে, কৃষ্ণে সে ভাব কোথাও লক্ষিত হয় ন]। এই সকল ফথায় উদাহরণস্বরূপ তানি 
খাণডবদাহের পর মুধিটিরাদির নিট বিদায় গ্রহণ করিয়!, যখন দ্বারকা যাত্রা করেন, তখন 
তিনি যেরূপ আচরণ ফারিয়াছিলেন, তাহার বর্ণনা উদ্ধৃত ফারিতেছি। উহা! অত্যন্ত 
মানুষিক ৷ 

“বৈশম্পায়ন কাঁহলেন, ভগবান্‌ বাসুদেব পরম প্রীত পাগুবগণ কর্তৃক অভিপুজিত 
হইয়] 'কিয়ার্দিন খাগুবপ্রন্থে বাস করলেন । পরিশেষে পিতৃদর্নে সাতিশয় উৎসুক হইয়! 
স্থভবনে গমন করিতে নিতান্ত অভিলাষা হইলেন । তান প্রথমতঃ ধর্মমরাজ মুধিষ্টিরকে 


০০ 1036 105 0687 81681 0001) ০1076 10010911০01 16585. [76 1০০1 
80018 1)1105911 0011080016 ; 83 21081) 01 0176 1106 02551009917 10981) 
096 15101016281) 110 005 11106117695 ১) 9681 05 5621, 85 810 1101)005111 
00810, ড89 106 00915608109 09 108110%-16816650 16৬19 2 8100 1015 ড/85 & 
10109812100 11056 51006 9 [0:55560 65 81] (11 1)6909 0 (1)6 10001010006 
800 561 1601 115 1101010655 011191016 ; ৪, 11011810119 10101), (1)01061) 51561) 
8 (0 0০211) 01) 00৩ 01059, 670165860 811] 01086 15 চ5101)11) 0106 921080805 01 
981 ০510 11010210169 ) 2110. 16 6 16811510110 17110 ৬5 51081] 06 11019 
৪50 23 19 15 11019.” 96171000009 101, 9100৮19, ৫61156:60 ৪6 01101 
(০0010), 7305(010১ 1$1821019 2910, 1885. 

শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে আমি ঠিক এই কথা বাল । 

* যে দুই এক স্থানে এরূপ ফথা আছে, সে সকল অংশ যে প্রা্ষপ্ত, তাহাও যথাস্থানে 
আমর! প্রমাণীকৃত ফাঁরব । 

+ অহং হি তং ফাঁরস্তামি পরং প্বরুষকারতঃ | 

দৈবং তু ন ময় শক কর কর্তং কঞ্চন ॥ 
উদ্ঠোগপর্ব্ব, ৭৮ অধ্যায় :। 


কৃষচরিত্র ৬৮৯ 


আমন্ত্রণ করিয়া পশ্চাৎ স্বায় পিতৃঘস! কু্তী দেবীর চরণবন্দন কারিজেন | তখন বাসুদেব, 
সাক্ষাংকরণমানসে স্বীয় ভগিনী সুভদ্রীর সমীপে উপস্থিত হইয়া, অর্থযুক্ত যথার্থ হিতকর 
অল্লাক্ষর ও অথগুন'য় বাক্যে তাহাকে নানাপ্রকার বুঝাইলেন । ভত্রভাঁষণী ভদ্রাও 
তাহাকে জনন" প্রভৃতি স্বজনসমণপে বিজ্ঞাপনণয় বাক্য সমুদায় কাহয়! দিয়া বারংবার 
পুজা ও অভিবাদন করিজেন । বৃষ্ণিবংশাবতংস কৃষ্ণ তাহার নিকট বিদায় লইয়া দ্রৌপদী 
ও ধৌম্যের সহিত সাক্ষাৎ কারলেন। ধোৌম্যকে যথাবিধি বন্দন ও দ্রোপদশকে সম্ভাষণ 
ও আমন্ত্রণ ক্ষারিয়া অঞ্ছবনসমভিব্যাহারে তথা হইতে মুিষ্টিরাদি ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের নিকট 
উপস্থিত হইলেন । তথায় ভগবান্‌ বাসুদেব পঞ্চপাণুবকর্তৃক বেষিত হইয়। অমরগণ- 
পরিরৃত মহেন্দ্র ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন । 

“তৎপরে কৃষ্ণ যাত্রাকালোচিত ফাঁধ্য করিবার মানসে স্সানান্তে অলঙ্কার পরিধান 
করিয়। মালা জপ, নমস্কার ও নানাবিধ গরন্ধদ্রব্য দ্বারা দেব ও দ্বিজগণের পুজা সমাধ) 
করিলেন । তিনি ক্রমে ক্রমে তৎকালোচিত সমস্ত কার্য্য সমাধা করিয়া স্বপুর 
গমনোগ্যোগে বহিঃকক্ষায় বিনির্গত হইলেন । স্থন্তিবাচক ব্রাঙ্দণগণ দধিপাত্র স্থলপুস্প 
ও অক্ষত প্রভৃতি মাঙ্গল্য বস্ত হস্তে করিয়া তথায় উপাস্থত ছিলেন । বাসুদেব 
তাহাদিগকে ধনদানপু্ববক প্রদক্ষিণ করিলেন । পরে অত্যুৎকৃষ্ট তিথিনক্ষত্রয়ুক্ত মুহুর্তে 
গদ! চক্র আস শার্জ প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্রপরিবৃত গরুড়কেতন বায়ুবেগগামী কাঞ্চনময় রথে 
আরোহণ করিয়া স্বপুরে গমন করিতেছেন, এমন সময়ে মহারাজ মুধিষ্টির স্লেহপরতন্ত্র হইয়! 
সেই রথে আরোহণপুর্বক দারুফ সারাথিকে তংস্থান হইতে স্থানান্তরে উপবেশন করাইয়া 
স্বয়ং সারথি হইয়া বন্গা গুহণ করিলেন । মহাবান্ু অর্জুনও তাহাতে আরোহণ করিয়া 
্বর্দদগুবিরাজত স্থেত চামর €হপপূর্ববক শ্রীকৃষ্ককে বাঁজন করতঃ প্রদক্ষিণ করিলেন । 
মহাবলপরাক্রান্ত ভীমসেন নকুল এবং সহদেব, খাত্বক্‌ ও পুরোহিতগণ সমভিব্যাহারে 
তাহার অনুগ্মন কারিতে জাঁগলেন । শক্রবলান্তক বানুদেব মুধিিরাদ ভ্রাতৃগণ কর্তৃক 
অনুগম্যমান হইয়া শিশ্গপানুগত গুরুর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন । তিনি 
অর্জুনকে আমন্ত্রণ ও গাঢ় আলিঙ্গন, মুখিষ্টির ও ভীমসেনকে পুজা! এবং নকুল ও 
সহদেবকে সম্ভীষণ করিলেন । মুধিষ্টির ভীমসেন ও অর্জুন তাহাকে আলিঙ্গন এবং 
নকুল ও সহদেব ঠাহাকে অভিবাদন করিলেন । তৎপরে ক্রমে জমে অদ্ধ যোজন গমন 
কারয়। শক্রা্নসূদন কৃষ্ণ মুধিষ্টিরকে আমন্ত্রণ করতঃ প্রতিনিবৃত্ত হউন বলিয়া! তাহার 
পাদদ্ধয় গ্রহণ কারলেন। ধর্্মরাজ মুধঠির চরণপতিত পাঁতিতপাবন ফমললোচন কৃষ্ণকে 
উত্থাঁপত করিয়া তাহার মস্তকাপ্রাণপূর্ববক স্বভবনে গমন করিতে অনুমতি ফরিলেন । 
তখন ভগবান্‌ বাসুদেব পাগুবগণের সাহত যথাঁবধি প্রতিজ্ঞা করত; আত কষ্টে তাহা- 
দিকে প্রাতিনিবৃত্ত করিয়া অমরাবতীপ্রাস্থিত মহেন্দ্রের ন্যায় দ্বারাবতা প্রতিগমন করিতে 
লাগিলেন । পাগুবগণ যতক্ষণ কৃষ্ণকে দেখিতে পাইলেন, ততক্ষণ তাহারা নিমেষশৃন্ 
নয়নে তাহাকে নিরীক্ষণ ও মনে মনে তাহার অনুগমন করিতে লাগিলেন । কৃষ্ণকে 
দোখিয়া! তাহাদিগের মন পারিতৃপ্ত না হইতে হইতেই তান তাহাদিগের দৃষ্টিপথের 
'বাঁহন্ৃতি হইলেন । তখন পাগুবগণ কৃষ্ণদর্শনে নিতান্ত নিরাশ হইয়! তাদ্বিষায়ণী চিত 
ফারতে করিতে স্বপূরে প্রতানিবৃত হইলেন । দেবকীনন্দন কৃষ্ণও অনুগামী মহাবার 


ব (৯ম)--৪৪ 


৬৯০ বান্কিম রচনাসংগ্রহ 


সাত্বত এবং দারুক সারাথর সহিত বেগবান্‌ গরুড়ের শ্তায় সত্বরে দ্বারকাপুরে সমুপস্থিত 
হইলেন । ধর্ঘরাজ মুধিতটির ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে সুহজ্জনপাররৃত হইয়া স্বগূরে প্রবেশ 
করলেন, এবং ভ্রাত। পুঝ ও বন্ধাদগকে বিদায় দিয়! দ্রোপদীর সহত আমোদ প্রমোদে 
কালক্ষেপ কারতে লাগিলেন । এ দিকে কৃষ্ণ পরম আহ্লাদিতচিত্তে দ্বারকাপুরে 
প্রবেশ ফাঁরলেন ৷ উগ্রসেন প্রভৃতি যদৃতরেষ্ঠগণ তাহার পুজ। ক্ষারিতে লাগিলেন । 
বাসুদেব পুরপ্রবেশ করিয়। আগ্রে বৃদ্ধ পিতা, আহন্থক ও যশীস্থনী মাতাকে, পরে বলভদ্রফে 
আভবাদন করলেন । অনন্তর তানি প্রন্থ্যয় শান্ধ নিশঠ চারুদেষ গদ আঁনরুদ্ধ ও 
ভান্নকে আলিঙ্গন কিয়! বৃদ্ধগ্পণের অনুমতি গ্রহণপুর্ধ্বক কাঁক্সিণীর ভবনে উপস্থিত 
হইলেন ।” 


ঘষ্ঠ পরিচ্ছেদ-_-জরাসন্ধবধের পরামর্শ 


এ দিকে সভানির্মাণ হইল। মুধিষ্টিরের রাজসুয় যজ্ঞ কারবার প্রস্তাব হইল। 
সকলেই সে বিষয়ে মত করিল, কিন্ত মুিঠির কৃষ্ণের মত ব্যতীত তাহাতে প্রবৃত্ত হইতে 
আনচ্ছুক-কেন না, কৃষণই নশত্িজ্ঞ। অতএব তিনি কৃষ্ণকে আনিতে পাঠাইলেন । 
কৃ্ণও সংবাদপ্রার্থিমাত্র খাগুবগ্রন্থে উপস্থিত হইলেন । 

রাজসূয়ের অনুষ্ঠান সম্বন্ধে মুখিষ্টির কৃ্ণকে বলিতেছেন :__ 

“আমি রাজসূয় যজ্ঞ করিতে অভিলাষ ফারয়াছি। এ যজ্ঞ ফেবল ইচ্ছা কাঁরজেই 
সম্পন্ন হয় এমত নহে । যে রূপে উহ! সম্পন্ন হয়, তাহা তোমার সুবাদিত আছে । দেখ, 
যে ব্যক্তিতে সকলই সম্ভব, যে ব্যাক্তি সর্বত্র পুজ্য, এবং যান সমুদায় পৃথিবীর ঈশ্বর, 
সেই ব্যাজিই রাজসৃযানুষ্ঠানের উপযুক্ত পাত্র ।” 

কৃ্কে মুধিিরের এই কথাই জিজ্ঞাম্য। তাহার জিজ্ঞাস্য এই যে--“আমি কি 
সেইরূপব্যক্তিঃ আমাতে ফি সকলই সম্ভব? আমি ফি সর্বত্র পুজা, এবং সমুদয় 
পৃথিবীর ঈশ্বর ?, মুখিষ্টির ভ্রাতৃ্গণের ভুজবলে এক জন বড় রাজ৷ হইয়া উঠিয়াছেন বটে, 
কিন্ত তিনি এমন একটা লোক হইয়াছেন ফি যে রাজসূয়ের অনুষ্ঠান করেন? আমি 
ফত বড় লোক, তাহার ঠিক মাপ ফেহই আপনা আপনি পায় না। দাস্তিক ও 
দ্বরাতগণ খুব বড় মাপকাঠিতে আপনাকে মাপিয়। আপনার মহত্ব সম্বন্ধে কৃতনিশ্চয় 
হইয়া! সম্তষ্টাচতে বাসিয় থাকে, 'কিস্ত মুধিষটিরের ন্যায় সাবধান ও বিনয়সম্পন্ন ব্যক্তির 
তাছা! সম্ভব নহে । তিনি মনে মনে বুঝিতেন বটে যে, আমি থুব বড় রাজা হইয়াছি, কিন্ত 
আপনার কৃত আত্মমানে তাহার বড় বিশ্বাস হইতেছে না। [তাঁন আপনার মান্্রগণ ও 
ভাঁমার্জনাঁদ অনুজগণকে ডাকিয়। জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,--“কেমন, আমি রাজসুয় য্ 
কাঁরতে পারি কি ?” তাহারা বলিয়াছেন_-“ইা, অবশ্ঠ পার । তৃমি তার যোগ্য পাত্র 1৮ 
ধোম্য ছৈপায়নাদি খাঁগণকে ডাকিয়া! জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, “কেমন, আমি কি 
রাজসুয় পার?” তাহারাও বাঁলয়াছলেন, “পার । তুমি রাজসূয়ানৃষ্ঠানের উপমুজ 
পা ।” তথাপি সাবধান* মুধিষঠিরের মন নিশ্চিন্ত হইল না। অর্জুন হউন, ব্যাস 


* পান্ডব পাঁচ জনের চরিত্র বুদ্ধমান্‌ সমালোচকে সমালোচনা করিলে দেখিতে পাইবেন যেঃ 
ধরেন প্রধান গুণ, তাহার সাবধানতা । ভীম হ্বঃসাহ্বী, “গোয়ার” অর্জুম আপনায় বাহধলের 


কৃষ্ণচারত্র ৬৯ 


হুউন, -ম্ধিরের নিকট পারচিত ব্যাক্তীদগের মধ্যে যিনি সর্বাপেক্ষা শ্রেষঠ, তাহার 
কাছে এ কথার উত্তর ন৷ শুিলে, মুধর্টিরের সন্দেহ যাঁয় না। তাই “মহাবাছু সর্বব- 
লোকোত্ম” কৃষ্ণের সহিত পরামর্শ করিতে স্থির ঘরিলেন । ভাবলেন, “কৃফ সর্বজ্ঞ 
ও সর্ধবকৃৎ তিনি অবশ্ঠই আমণকে সংপরামর্শ দিবেন 1” তাই তিনি কৃষককে আনিতে 
লোক পাঠাহয়াছিলেন, এবং কৃঞ্ক আসলে তাই, তাহাকে পূর্ব্বোদ্ধত কথ! জিজ্ঞাস! 
করিতেছেন । কেন তাহাকে জিজ্ঞাস। কারিতেছেন, তাহাও কৃষ্ণকে খুলিয়া! বলিতেছেন । 

“আমার অন্যান্য সুহ্দগণ আমাকে এ যজ্ঞ করিতে পরামর্শ দিয়াছেন, কিন্তু আমি 
(তোমার পরামর্ণ না লইয়া! উহার অনুষ্ঠান ফরিতে নিশ্চয় ফরি নাই | হে কৃষ্ণ! কোন 
কোন ব্যক্তি বন্ধুতার নিমিত্ত দোষোঁদেঘাষণ করেন না। কেহ কেহ স্বার্থপর হইয়া 
প্রিয়বাক্য কহেন । কেহ ব' যাহাতে আপনার হিত হয়, তাহাই প্রিয় বলিয়া! বোধ 
করেন । হে মহাত্মন্‌! এই পৃথিবী মধ্যে উক্ত প্রকার লোকই অধিক, সুতরাং তাহাদের 
পরামর্শ লইয়া কোন কার্ধ্য করা যায় না। তুমি উক্ত দোষরাহত ও কাম-ক্রোধ- 
িবঞ্জিত; অতএব আমাকে যথার্থ পরামর্শ প্রদান কর ।” 

পাঠক দেখুন, কৃষ্ণের আত্মীয়গণ ধীহারা প্রত্যহ তাহার কার্যকলাপ দোখিতেন, 
তাহারা কৃষ্চকে কি ভাবিতেন।* আর এখন আমরা তাহাকে কিভাবি। তাহার! 
জানতেন, কৃষ্ণ কাম-ক্রোধ-িবজ্জিত, সর্ধবাপেক্ষ। সত্যবাদী, সর্বদোষরহিত, সর্ব্- 
লোকোত্রম, সর্ববজ্ঞ ও সর্ধবকৃং_আমরা জানি, তিনি লম্পট, ননীমাখনচোর, 
কুচক্রী, মিথ্যাবাদী, রিপুবশীভূত, এবং অন্যান্য দোষযুক্ত । যিনি ধর্ের চরমাদর্ম বািয়া 
প্রাচীন গ্রন্থে পারচিত, তাহাকে যে জাতি এ পদে অবনত করিয়াছে, সে জাতির মধ্যে 
যে ধর্মলোপ হইবে, বিচিত্র কি? 

মিষ্টির যাহা ভাবিয়াছিলেন, ঠিক তাহাই ঘটিল ; যে আঁপ্রয় সত্যবাক্য আর কেহই 
স্বধিিরকে বলে নাই, কৃষ্ণ তাহা! বলিলেন । মিষ্ট কথার আবরণ দিয়া মখিষ্ঠিরকে 
তিনি বলিলেন, “তুমি রাজসুয়ের আঁধিকারণী নও, কেন না সম্রাট ভিন্ন রাজসূয়ের 
আধিকার হয় না, তুমি সআরাট: নও । মগধাধিপতি জরাদন্ধ এখন সম্রাট । তাহাকে জয় 
না করিলে তুমি রাজসুয়ের আধিকারা হইতে পার না ও সম্পন্ন কারতে পারিবে না ।” 

বাহার! কৃষককে স্বাথপর ও কুচক্র ভাবেন, তাহারা এই কথা শুনিয়া বালিবেন, “এ 
কৃষ্ণের মতই কথাটা হইল বটে। জরাসন্ধ কৃষ্ণের পূর্ববশক্র, কৃষ্ণ নিজে তাহাকে আটিয়। 
উঠিতে পারেন নাই ; এখন সুযোগ পাইয়া বলবান্‌ পাগুবদিগের দ্বারা তাহার বধ-সাধন 
করিয়! আপনার ইষ্রাসাদ্ধির চেষ্টায় এ পরামর্শটা দিলেন 1৮ 


'গোঁরব জানিয়া নির্ভয় ও নিশ্চিত্ত। যুধিটির সাবধান। এ জগতে সাঁবধানতাই অনেক হানে ধর্ম বলিয়! 
পরিচিত হয়। কথাটা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইলেও, বড় গুরুতর কথা বলিয়াই এখানে ইহাঁর উত্থাপন 
করিলাম। এই সাবধানতার সঙ্গে যুধিঠিরের দৃ্ুতানুরাগ কতটুকু সঙ্গত, তাহা দেখাইবার এ স্থান 
নছে। 

+ বুধিতিয়ের মুখ হইতে বাস্তবিক এই কথাগুলি বাহির হইয়াছিল, আর তাহাই কেছ লিথিয়া 
রাখিয়াছে, এমত নছে। মৌলিক মহাভারতে তাহার কি্ধপ চরিত প্রচারিত হইয়াছিল, ইহাই 
'সাম'থের আলোট্য। 


৬৯২ বহ্কিম রচনাসংগ্রহ 


কিন্ত আরও একটু থা বাফি আছে। জরাসন্ধ সম্রাট, কিন্ত তৈমুরলঙ্গ্‌ বা প্রথম 
নেপোলিয়নের ম্যায় অত্যাচারফারণী সম্রাট । পৃথিবী তাহার অত্যাচারে প্রপীড়িত । 
জরাসন্ধ রাজসূয়ংজ্ঞার্থ প্রতিজ্ঞা করিয়া, “বাহুবলে সমস্ত ভূপাতিগণকে পরাজয় কারিয়া 
সিংহ যেমন পর্রতকন্দর-মধ্যে করিগ্রণফে বদ্ধ রাখে, সেইরূপ তাহাদিগকে গিরতুর্গে বন্ধ 
রাখিয়াছে 1” রাজগণকে ফারাবদ্ধ করিয়া রাখার আর এক ভয়ানফ তাৎপর্য ছিল। 
জরাসন্ধের আভিপ্রায়, সেই সমানগত রাজগণকে যজ্জফালে সে মহাদেবের নিকট বলি 
দিবে । পূর্বে যে যজ্রকালে কেহ কখনও নরবাঁল দিত, তাহ। ইতিহাসঙ্ঞ পাঠককে 
বাঁলতে হইবে না ।* কৃষ্ণ মধিষ্টিরকে বলিতেছেন, 

“হে ভরতকুলপ্রদীপ ! বলিপ্রদানার্থ সমানীত তবপাঁতগণ প্রোক্ষিত ও প্রম্ষ্ট হইয়া 
পশুদিগের ন্যায় পশুপতির গৃহে বাস করত অতি কষ্টে জীবন ধারণ ফাঁরতেছেন ? 
ছুরাত্মা জরাসন্ধ তাহাদিগকে আচিরাং ছেদন করিবে, এই নামত আমি তাহার সাহত 
বদ্ধ প্রবৃত্ত হইতে উপদেশ দিতেছি। এ ছরাত্ম। ষড়শীতি জন তৃপতকে আনয়ন 
কাঁরয়াছে, কেবল চতুর্টশ জনের অপ্রতুল আছে ; চতুর্দশ জন আনশত হইলেই এ নৃপাধম 
উহাদের সকলকে এককালে সংহার ফিবে । হে ধর্মাত্মন! এক্ষণে যে ব্যক্তি ছবরাআআা 
জরাসন্ধের এ ভ্কুর বর্ষে বিদ্ধ উৎপাদন করিতে পারিবেন, তাহার যশোরাশি ভূমগুলে 
দেদীপ্যমান হইবে, এবং যানি উহাকে জয় করিতে পারিবেন, তিনি নিশ্চয় সমাজ 
লাভ করিবেন ।” 

অতএব জরাসন্ধবধের জন্য মুধিঠিরকে কৃষ্ণ যে পরামর্শ দিলেন, তাহার উদ্দেশ্ঠ, কৃষ্ণের 
নিজের হিত নহে; স্লাধটিরেরও যদিও তাহাতে ই্টসাঁদ্ধ আছে, তথাপি তাহাও 
প্রধানত; এ পরামর্শের উদ্দেশ্ত নহে; উহার উদ্দেশ কারারুদ্ধ রাজমগুলশীর হিত-_ 
জরাসন্ধের অত্যাচারপ্রপীড়িত ভারতবর্ষের হিত--সাধারণ লোকের হিত। কৃষ্ণ নিজে 
তখন রৈবতকের দুর্গের আশ্রয়ে, জরাসন্ধের বানর অতাঁত এবং অজেয় ; জরাসন্ধের বধে 
তাহার নিজের ইঠ্টানিষ্ কিছুই ছিল না । আর থাকলেও, যাহাতে লোকৃহিত সাধিত 
হয়, সেই পরামর্শ দিতে তিনি ধর্মতঃ বাধ্য-_সে পরামর্শে নিজের ফোন স্বার্থসিদ্ধি 
থাঁকিলেও সেই পরামর্শ দিতে বাধ্য । এই কাধ্যে লোকের হিত সাধিত হইবে বটে, 
কিন্ত ইহাতে আমারও কিছু স্বার্থাসন্ধি আছে,--এমন পরামর্শ দিলে লোকে আমাকে 
স্বার্থপর মনে কাঁরবে- অতএব আমি এমন পরামর্শ দিব না ;খিনি এইরূপ ভাবেন, 
তিনিই যথার্থ স্থার্থপর এবং অধান্মিক, কেন না তিনি আপনার মর্য্যাদাই ভাবিলেন, 
লোকের হিত ভাবিলেন ন1। যিনি সে কলঙ্ক সাদরে মন্তকে বহন করিয়! লোকের িত- 
সাধন করেন, তিনিই আদর্শ ধান্মিক। শ্রীকৃষ্ণ সর্বত্রই আদর্শ ধাম্মিক ৷ 

মধ্টির সাবধান ব্যক্তি, সহজে জরাসন্ধের সঙ্গে বিবাদে রাজি হইলেন নী । কি্ত 
ভীমের দৃপ্ত তেজন্বী ও অঙ্্বীনের তেজোগর্ভ বাকে], ও কৃষ্ণের পরামর্শে তাহাতে শেষে 
সম্মত হইলেন । ভামাজ্জন ও কৃ্ণ এই তিন জন জরাসন্ধ-জয়ে যাত্রা ফারিলেন। যাহার 
অগণিত সেনার ভয়ে প্রবল পরাক্রান্ত বৃষ্িবংশ রৈবতকে আশ্রয় গ্রহণ কাঁরয়াছিলেন, 

" কেন কদাচিৎ দিত--সামাজিক প্রথা হল না । কৃ এক হ্বানে বলিতেছেন; “আমর। কখন 
অরব'ল দেখি দাই।” ধাগ্বিক বাকতির| এ ভয়ানক প্রথার দিক্‌ দিয়! যাইতেন না । 


কৃঞ্ণচারত্র ৬৯৩ 


তিন জন মাত্র জয় করিতে যাত্রা কারলেন, এ কিরূপ পরামর্শ? এ পরামর্শ কৃষ্ণের, এবং 
এ পরামর্শ কৃষ্ণের আদর্শচরিত্রানুযায়ণী ৷ জরাসন্ধ দ্বরাত্মা, এজন্য সে দগুনীয়, কিন্ত তাহার 
সৈনিকের ফি অপরাধ কাঁরয়াছে যে, তাহার সোনিকদিগকে বধের জন্য সৈন্য লইয়া 
যাইতে হইবে? এরূপ সসৈন্ত যুদ্ধে কেবল নিরপরাধীদিগের হত্যা, আর হয়ত 
অপরাধীরও নিষ্কৃতি; কেন না জরাসন্বের সৈম্যবল বেশী, পাণুবসৈন্য তাহার সমকক্ষ 
না হইতে পারে । কিন্ত তখনকার ক্ষত্রিয়গণের এই ধর্ম ছিল যে, ছেরথ্য মুদ্ধে আহত 
হইলে কেহই বিমুখ হইতেন না ।* অতএব কৃষ্ণের অভিসন্ষি এই যে, অনর্থক 
লোকক্ষয় ন৷ করিয়া, তাহার! তিন জন মাত্র জরাসন্ধের সম্মুখীন হইয়া তাহাকে ছৈরথ্য 
ম্বদ্ধে আহুত কাঁরবেন--তিন জনের মধ্যে এক জনের সঙ্গে মুদ্ধে সে অবশ্ত স্বীকৃত 
হইবে । তখন যাহার শারীরিক বল, সাহস ও শিক্ষা বেশী, সেই জিতিবে। এ 
বিষয়ে চাঁর জনেই শ্রেষ্ঠ। কিন্ত ঘুদ্ধসন্বন্ধে এইরূপ সন্ধপ্প কারয় তাহার! স্লাতক 
ব্রা্ণবেশে গমন কারলেন। এ ছন্মবেশ কেন, তাহা বুঝা যায় না। এমন নহে যে 
গোপনে জরাসন্ধবে ধরিয়। বধ করিবার তাহাদের সঙ্কল্প ছিল। তাহারা শক্রভাবে, 
দ্বারস্থ ভেরী সকল ভগ্ন কাঁরয়া প্রাকার চৈত্য চুর্ণ কারিয়া জরাসন্ধসভায় প্রবেশ 
করিয়াছিলেন । অতএব গোপন উদ্দেশ্ব নহে। ছন্বেশ কৃষ্ণাজ্জদ্বনের অযোগ্য । 
ইহার পর আরও একটি কাণ্ড, ভাহাও শোচনীয় ও কৃষ্ণার্জ্বনের অযোগ্য বলিয়াই 
বোধ হয়। জরাসন্ধের সমীপবর্তী হইলে ভামার্জবন নয়মন্থ” হইলেন । নিয়ম্থ 
হইলে কথা কহিতে নাই । তীহারা কোন কথাই কাঁহলেন না। সুতরাং জরাসন্বের 
সঙ্গে কথা কহিবার "দার কৃষ্ণের উপর পড়িল । কৃষ্ণ বাঁললেন, “ইহারা নিয়মন্থ, 
এক্ষণে কথা কাহবেন ন।; পূর্ববরাত্র অতাঁত হইলে আপনার সাহত আলাপ কাঁরবেন 1৮ 
জরাসন্ধ কৃষ্ণের বাক্য শ্রবণানন্তর তাহাদিগকে যজ্ঞালয়ে রাঁখিয়! স্বীয় গৃহে গমন 
করিলেন, এবং অর্ধরাত্র সময়ে প্রুনরায় তাহাদের সমীপে সমুপাস্থিত হইলেন । 

ইহাও একটা কল কৌশল । কল কৌশলটা! বড় বিশুদ্ধ রকমের নয়--চাতুরী বটে। 
ধর্মাআার ইহা যোগ্য নহে । এ কল কৌশল ফিকির ফন্দীর উদ্দেশ্টটা কি? যে 
কৃষগর্জ্নফে এত দিন আমরা ধর্মের আদর্শের মত দেখিয়া আসিতেছি, হঠাৎ 
তাহাদের এ অবনতি কেন? এ চাতুরীর কোন যাঁদ উদ্দেশ থাকে, তাহা হইলেও 
বুঝিতে পারি যে, হা, অভাঙ্টাসিদ্ধির জন্য, ইহারা এই খেল! খেলিতেছেন, কল কৌশল 
কারয়া শক্রনিপাত করিবেন বলিয়াই এ উপায় অবলম্বন করিয়াছেন । কিন্তু তাহা 
হইলে ইহাও বলিতে বাধ্য হইব যে, ইহার ধশ্মাত্মা নহেন, এবং কৃষ্ণচরিজ আমরা 
যেরূপ বিশুদ্ধ মনে করিয়াছিলাম, সেরূপ নহে । 

ধাহারা জরাসন্ধ-বধ-বৃত্তান্ত আছ্যোপান্ত পাঠ করেন নাই, তাহারা মনে ফাঁরিতে 
পারেন, কেন, এরূপ চাতুরীর উদ্দেন্ট ত পাঁড়য়াই রাঁহয়াছে। িশীথফালে, যখন 
জরাসন্ধকে নিঃসহায় অবস্থায় পাইবেন, তধন, তাহাকে হঠাং আক্রমণ করিয়া বধ করাই 
এ চত্বুরীর উদ্দেশ্য । তাই ইহারা যাহাতে নিশীথকালে তাহার সাক্ষাংলাভ হয়, এমন 


* কালযবন ক্ষত্রিয় ছিল না । 


৬৯১৪ বাঙ্কম রচনাসংগ্রহ 


একটা কৌশল করিলেন। বাস্তবিক, এরূপ কোন উদ্দেস্ট তাহাদের ছিল না, এবং এরূপ 
কোন কার্য তাহারা! করেন নাই। 1শশীথকালে তাহারা জরাসন্ধের সাক্ষাৎ লাভ 
কাঁরয়াছিলেন বটে, কিন্ত তখন জরাসন্ধকে আক্রমণ করেন নাই-_ আক্রমণ ফাঁরবার 
ফোন চেষ্টাও করেন নাই । নিশীথকালে মুদ্ধ করেন নাই-_দিনমানে মুদ্ধ হইয়াঁছিল। 
গোপনে মুদ্ধ করেন নাই- প্রকাশে সমস্ত পৌরবর্গ ও মগধবাসীদিগের সমক্ষে মুদ্ধ 
হইয়াছিল । এমন এক দিন মুদ্ধ হয় নাই, চৌদ্দ দিন এমন মুদ্ধ হইয়াছিল । তিন 
জনে মুদ্ধ করেন নাই, এক জনে ফারিয়াছিলেন। হঠাং আক্রমণ করেন নাই 
জরাসন্ধকে তক্জন্ত প্রস্তুত হইতে বিশেষ অবকাশ দিয়াছিলেন-_এমন কি, পাছে মুদ্ধে 
আমি মারা পাড়, এই ভাবিয়া যুদ্ধের পূর্বের জরাসন্ধ আপনার পুল্রকে রাজ্য অভিষেক 
কাঁরলেন, তত দূর পর্য্যন্ত অবকাশ দয়াছিলেন । নিরন্ত্র হইয়া জরাসন্ধের সঙ্গে 
সাক্ষাৎ কাঁরয়াছিলেন ৷ লুকাদ্রি কিছুই ফরেন নাই, জরাসন্ধ [জিজ্ঞাসা করিবামাত্র 
কৃষ্ণ আপনাদিগের বার্থ পরিচয় দিয়াছিলেন । মুদ্ধকালে জরাসন্ধের পুরো হত 
দ্ধাত অঙ্গের বেদনা উপশমের উপযোগী উ্ষধ সকল ইয়া নিটে রাহিলেন, কৃষ্ণের 
পক্ষে সেরূপ কোন পাহায্য ছিল না, তথাপি “অন্যায় মুদ্ধ” বা্গিয়৷ তাহারা কোন 
আপাতি করেন নাই। ুদ্ধকালে জরাসন্ধ ভীমকর্তৃক অতিশয় পীড্যমান হইলে, দয়াময় 
কৃষ্ণ ভীমকে তত গীড়ন করিতে নিষেধ করিয়ীছলেন ৷ ধাহাদের এইরূপ চরিত্র, 
এই কার্ষে; তাহারা কেন চাতুরশী কারলেন ? এ উদ্দে্টন্য চাতুরী ফ্ষি সম্ভব? অতি 
নির্ব্বেধে, যে শঠতার ফোন উদ্দেশ্ট নাই, তাহ] কাঁরলে ফ্ষারতে পারে ; কিন্ত কৃষ্ণার্জ্বন, 
আর যাহাই হউন, নর্বেবীধ নহেন, ইহা শক্রপক্ষও স্বাকার করেন। তবে এ চাতুরাঁর 
ফথ! কোথা হইতে আসিল? যাহার সঙ্গে এই সমস্ত জরামন্ব-পর্ববাধ্যায়ের অনৈক্য, 
মে কথা ইহার ভিতরে ফোথা হইতে আসিল । ইহা কি কেহ বসাইয়া দিয়াছে ? 
এই কথাগুলি কি প্রক্ষিপ্ত? এই বৈ এ ধথার আর ফোন উত্তর নাই। কিন্ত সে 
কথাটা! আর একটু ভাল করিয়! বিচার কারিয়। দেখা উচিত । 

আমরা দেখিয়াছি যে, মহাভারতে ফোন স্থানে কোন একটি অধ্যায়, কোন স্থানে 
ফোন একটি পর্ববাধ্যায় প্রক্ষিপ্ত । যাঁদ একটি অধ্যায়, কি একটি পর্ববাধ্যায় প্রকষপ্ত 
হইতে পারে, তবে একটি অধ্যায় ফি একটি পর্ববাধ্য।য়ের অংশবিশেষ বা কতক শ্লোক 
তাহাতে প্রক্ষি হইতে পারে না কিঃ বিচিত্র কিছুই নহে। বরং প্রাচীন সংস্কৃত 
গ্রন্থ মকলেই এইরূপ ভুঁরি ভরি হইয়াছে, ইহাই প্রসিদ্ধ কথা । এই জন্যই বেদাদির 
এত ভিন্ন ভিন্ন শাখা, রামায়পাদি গ্রন্থের এত ভিন্ন ভিন্ন পাঠ, এমন কি শকুস্তল! 
মেঘদৃত প্রভৃতি আধুনিক (অপেক্ষাকৃত আধুনিক ) গ্রস্তথেরও এত বিবিধ পাঠ। 
সকল গ্রন্থেরই মৌলিক অংশের ভিতর এইরূপ এক একটা বা ছুই চারিটা প্রক্ষিপ্ত 
ল্লোক মধ মধ্যে পাওয়া যায়_মহাভারতের মৌলিক অংশের ভিতর তাহা পাওয়া 
যাইবে, ভাহার বিচিত্র ফি? ৃ 

কিন্ত থে শ্লোকট। আমার মতের বিরোধী সেইটাই যে প্রার্ষিপ্ত বাঁলয়া আম বাদ 
দিব, তাহা হইতে পারে না। কোন্টি প্রাক্ষিত--ফোঁন্টি প্রাক্ষিপ্ত নহে, তাহার 
নিদর্শন দেখিয়া পরীক্ষা কর! চাই । যেটাকে আমি প্রক্ষিপ্ত বলিয়া ত্যাগ ফারব, 


কৃফ্চরিজ্র ৬৯৫ 


আমাকে অবশ্য দেখাইয়। দিতে হইবে যে, প্রক্ষিধের চিহ্ত উহাতে আছে, চিহ দেখিয়া 
আমি উহাকে প্রক্ষিপ্ত বীলিতেছি । 

আতি প্রাচশন কালে যাহ প্রক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তাহা! ধরিবার উপায়, আভ্যন্তরিফ 
প্রমাণ ভিন্ন আর কিছুই নাই। আভ্যন্তরিক প্রমাণের মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ প্রমাণ-_- 
অসঙ্গতি, অনৈক্য। যাদ দোঁখ যে ফোন প্থতে এমন কোন কথা আছে যে, 
সে কথ গ্রন্তের আর সকল অংশের বিরোধী, তখন স্থির কারতে হইবে যে, হয় উহা 
্রস্থকারের বা লিপিকারের ভ্রমপ্রমাদবশতঃ ঘটিয়াছে, নয় উহা প্রক্ষিপ্ত । ফোন্টি 
ভ্রমপ্রমাদ, আর কোন্টি প্রক্ষিপ্ত, তাহাও সহজে নিরূপণ কর] যায় । যাঁদ রামায়ণের 
কোন ফাপিতে দেখি যে, লেখা আছে যে, রাম উম্মিলাকে বিবাহ করিলেন, তখনই 
সিদ্ধান্ত কারব যে, এট। লাঁপকারের ভ্রমপ্রমাদ মাত্র । ফিস্ত যাদ দেখি যে এমন লেখা 
আছে যে, রাম উম্মিলাকে বিবাহ করায় লক্ষণের সঙ্গে বিবাদ উপাস্থত হইল, তার পর 
রাম, লক্ষ্মণকে উম্মিল। ছাঁড়য়। দিয়া মিট্মাট কাঁরলেন, তখন আর বালিতে পারিব ন| 
যেএ লিপিফার বা গ্রন্থকারের ভ্রমপ্রমাদণ--তখন বলিতে হইবে যে এটুকু কোন 
্রাত্ৃসৌহার্দ রসে রাপকের রচনা, এ পুথিতে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে । এখন, আমি 
দেখাইয়াছি যে জরাসন্ধবধ-পর্বাধ্যায়ের যে কয়টা থা! আমাদের এখন বিচার্যা, তাহ! 
এ পর্ববাধ্যায়ের আর সকল অংশের সম্পূণণ বিরোধী । আর ইহাও স্পট যে, এ 
কথাগুলি এমন কথ নহে যে, তাহা 'লাপকারের বা গ্রন্থকারের ভ্রমপ্রমাদ বালিয়। 
নি্গিষ্ট করা যায়। সুতরাং এ কথাগুালিকে প্রক্ষিপ্ত বলবার আমাদের অধিকার 
আছে। 

ইহাঁতেও পাঠক বাজতে পারেন যে, যে এই কথাগুলি প্রক্ষিপ্ত কাঁরল, সেই বা 
এমন অসংলগ্ন কথ প্রাক্ষপ্ত করিল কেন? তাহারই বা উদ্দেশ্য কি? এ কথাটার 
মীমাংসা! আছে । আমি প্ুনঃপুনঃ বুঝাইয়াছি যে, মহাভারতের তিন স্তর দেখা যায়। 
তৃতীয় স্তর নান! ব্যক্তির গঠিত। কিন্ত আদম স্তর, এক হাতের এবং দ্বিতীয় ম্তরও 
এক হাতের । এই দ্বই জনেই শ্রেষ্ঠ কবি, কিন্ত তাহাদের রচনাপ্রণালী স্প্টতঃ ভিন্ন 
ভিন্ন প্রকৃতির, দেখিলেই চেন! যাঁয়। যানি দ্বিতীয় স্তরের প্রণেতা তাহার রচনার 
কতকগুতি লক্ষণ আছে, মুদ্ধপর্বগুলিতে তাহার বিশেষ হাত আছে--এ পর্বগুলির 
আঁধকাংশই তাহার প্রণীত, সেই সকল সমালোচন কালে ইহা স্পষ্ট বুঝ! যাইবে । এই 
কবির রচনার অন্যান্য লক্ষণের মধ্যে একটি বিশেষ লক্ষণ এই যে, ইনি কৃষ্ণকে 
চতবুরুড়ামাণি সাজাইতে বড় ভালবাসেন। বুদ্ধির কৌশল, সকল গুণের অপেক্ষা 
ইহার নিকট আদরণীয় । এরূপ লোক এ কালেও বড় ছুর্নাভ নয় । এখনও বোধ হয় 
অনেক সুশিক্ষিত উচ্চ শ্রেণীর লোক আছেন যে কৌশলাবিদ বুদ্ধিমান্‌ চতুরই তাহাদের 
কাছে মনুষ্যত্বের আদর্শ । ইউরোপীয় সমাজে এই আদর্শ বড় প্রিয়_তাহা হইতে 
আধুনিক 1910101780% বিদ্যার সৃষ্টি । বিস্মার্ক এক দিন জগতের প্রধান মনুষ্য 
ছিজেন । থেমিষ্ইীক্রিসের সমন হইতে আজ পধ্যন্ত ধাহারা এই বিদ্যায় পটু, ত্াহারাই 
ইউরোপে মান্যু--407180015 0+ 4855181 বা! 110112000 01 0005৮ গ্রন্থের প্রণেতাকে 
কে চিনে ? মহাভারতের ছিতায় কাঁবরও মনে সেইরূপ চরমাদর্শ ছিল । আবার কৃষ্ণের 


৬৯৬ বহ্কিম রচনাসংগ্রহ 


ঈশ্বরত্বে তাহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস। তাই তানি পুরুষোভ্মকে কৌশল শ্রেষ্ঠ সাজাইয়াছেন । 
তিনি মিথ্যা কথার দ্বার! দ্রোণহত্যা সম্বন্ধে বিখ্যাত উপন্যাসের প্রণেতা । জয়দ্রথবধে 
দর্শনচক্রে রাবি আচ্ছাদন, কর্ণার্জবনের যুদ্ধে অঙ্জ্রনের রথচক্র পৃথিবীতে পাতা ফেলা, 
আর ঘোড়া বসাইয়া দেওয়া, ইত্যাদি কৃষ্ণকৃত অদ্ভুত ফৌশলের 'তানিই রচয়িতা । 
এক্ষণে ইহাই বাঁললে যথেষ্ট হইবে যে, জরা সন্ধবধ-পর্ববাধ্যায়ে এই অনর্থক এবং অসংলগ্ন 
কৌশল বিষয়ক প্রক্ষিপ্ত শ্লোকগুলির প্রণেতা তাহাকেই বিবেচন। হয়, এবং তাহাকে এ 
সফলের প্রণেত| বিবেচনা করিলে উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আর বড অন্ধকার থাকে না । কৃষ্ণকে 
ফৌশলময় বাঁজয়! প্রতিপন্ন করাই তাহার উদ্দেশ্টট । কেবল এইট্ুকুর উপর নির্ভর 
করিতে হইলে হয়ত আমি এত কথা বলিতাম না। কিন্তু জরাসন্ধবধ-পর্বাধ্যায়ে তার 
হাত আরও দেখিব । 


সধুম পরিচ্ছেদ _কুষ্*জরীসন্ধ-সংবাদ 


নিশথকালে ফজ্ঞাগারে জরাসন্ধ ন্রাতকবেশধারশ তিন জনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া 
তাহাদিগের পুজা করিলেন । এখানে কছুই প্রকাশ নাই যে, তাহারা জরাসন্ধের পুজ। 
গ্রহণ করিলেন ফি না । আর এক স্থানে আছে । মূলের উপর আর একজন কারিগরি 
করায় এই রম গোলযোগ ঘটিয়াছে। 

তংপরে সৌজন্য-ীবিনিময়ের পর জরাসন্ধ তাহাদিগকে বলিতে লাগিলেন, «হে 
বিপ্রগণ ! আমি জানি, স্লাতকত্র তচারী ত্রাক্ষণগণ সভাগমন সময় ভিন্ন কখন মাল্য* বা 
চন্দন ধারণ করেন না। আপনারা কে? আপনাদের বন্ত্র রক্তবর্ণ ; অঙ্গে পুষ্পমাল্য ও 
অনুলেপন সুশোভিত ; ভুজে জ্যাচিহ্, লক্ষিত হইতেছে, আকার দর্শনে ক্ষত্রতেজের স্পট 
প্রমাণ পাওয়া ফাইতেছে; কিন্ত আপনার! ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিতেছেন, অতএব 
সত্য বলুন, আপনারা কে ? রাজসমক্ষে সত্যই প্রশংসনীয় । কি নিশ্িত্ত আপনার! দ্বার 
দিয়! প্রবেশ না করিয়া, নির্ভয়ে চৈতক পর্বতের শুক্গ ভগ্ন করিয়া! প্রবেশ কারলেন ? 
ব্রাহ্মণের! বাক্য ছারা! বীর্ষ্য প্রকাশ কারিয়া থাকেন, কিন্তু আপনারা কার্য্য দ্বারা! উহা 
প্রকাশ করিয়া! নিতান্ত বিরুদ্ধানুষ্টান করিতেছেন । আরও, আপনাঁরা আমার কাছে 
আসিয়াছেন, আমিও বিধিপুর্ববক পূজ। ফরিয়াছি, কিন্ত ফি নিমিত্ত পুজা গ্রহণ কারিলেন 
না? এক্ষণে কি নিমিত এখানে আগমন কাঁরয়াছেন বলুন ।” 

তহৃত্তরে কৃষ্ণ স্সিপ্ণগস্তীরস্থরে (মৌপিলক মহাভারতে কোথাও দেখি না যে কৃষ্ণ চঞ্চল 
বা রুষ্ট হইয়া কোন কথা বলিলেন, তাহার সকল রিপুই বশীভূত) বলিলেন, «হে রাজন্‌ । 
ত্বমি আমাদিগকে স্লাতক ব্রাঙ্মণ বলিয়া বোধ কাঁরতেছ, কিন্ত ত্রান্মণ, ক্ষয়, বৈশ্ঠ, এই 


* লিখিত আছে যে, মাল্য তাহারা একজন মালাকারের নিকট বলপূর্ববক কাড়িয়। লইয়াছিলেন। 
বাছাদের এত এই্ব্যা যে রাজসূয়ের অনুষ্ঠানে প্রবৃত। তাহাদের তিন ছড়া মালা কিনিবার যে কড়ি 
ভুটিবে না, ইহা! অতি জসভ্ভব। যীছার! কপটদুযুতাপহযত রাজ্যই ধর্মানুরোধে পরিত্যাগ করিলেন, 
ভীহার1 যে ডাকাতি করিয়া তিন ছড়া মাল! সংগ্রহ করিবেন, উহা! অতি অসম্ভব । এ সকল বিতীয় 
তরের কবির হাত। দৃপ্ত ক্ষব্রতেজের বর্ণনায় এ সকল কথা বেশ সাজে । 


কৃষ্চা রত ৬৯৭ 


তিন জাতিই স্লাতক-ব্রত গ্রহণ করিয়া থাঁফেন । ইহাদের বিশেষ নিয়ম ও আবিশেষ 
নিয়ম উভয়ই আছে। ক্ষক্রয় জাতি বিশেষ নিয়মী হইলে সম্পত্তিশালশ হয়। 
পু্পধারী নিশ্চয়ই শ্রীমান্‌ হয় বাঁলয়। আমরা প্রুপধারণ করিয়াছি। ক্ষত্রিয় বানুবলেই 
বলবান্‌, বাণ্বপর্য্যশালী নহেন ; এই নিমিত তাহাদের অপ্রগল্ভ বাক্য প্রয়োগ করা 
নর্ধাীরত আছে ।” 

কথাগাঁল শাস্ত্রোক্ত ও চতুরের কথা বটে, কিন্ত কৃষ্ণের যোগ্য নহে, সত্যাপ্রয় 
ধণ্মাত্মার কথা নহে । কিন্তু যে ছন্লবেশ ধারণ করিয়াছে, তাহাকে এইরূপ উত্তর কাজেই 
দিতে হয়। ছন্মবেশটা যাঁদ দ্বিতীয় স্তরের কবির সৃষ্টি হয়, তবে এ বাক্যগুালির জন্য 
তাঁনই দায়ী। কৃষ্ণকে যে রকম চতুরট্ড়ামণি সাজাইতে তিনি চেষ্টা ফাঁরয়াছেন, এই 
উত্তর তাহার অঙ্গ বটে। কিন্ত যাহাই হউক, দেখা যাইতেছে যে ত্রাক্মণ বলিয়। 
ছলন| করিবার কৃষ্ণের কোন উদ্দেশ্ট ছিল না। ক্ষভ্ভ্রিয় বলিয়া আপন1!দিগকে তান 
স্পটই স্বীকার কারিতেছেন ৷ কেবল তাহাই নহে, তাহারা শক্তভাবে মুদ্ধার্থে আসিয়াছেন, 
তাহাও স্পঙ্ট বলিতেছেন । 

“বধাতা ক্ষা্য়গণের বাহুতেই বল প্রদন করিয়াছেন ৷ হে রাজন! যদি তোমার 
আমাদের বাহুবল দেখিতে বাসন1 থাকে, তবে অগ্যই দেখিতে পাইবে, সন্দেহ নাই । হে 
বৃহদ্রথনন্দন ! ধার ব্যাক্তগণ শত্রগৃহে অপ্রকাশ্টভাবে এবং সুস্থদ্গুহে প্রকাশ্তভাবে প্রবেশ 
করিয়া থাকেন। হে রাজন্। আমরা স্বকার্ধ্যসাধনার্থ শক্রহে আগমন করিয়া তত 
পৃজ গ্রহণ কার না; এই আমাদের নিত্যব্রত ।” 

কোন গোল নাই-__সব কথাগুলি স্পট । এইখানে অধ্যায় শেষ হইল, আর সঙ্গে 
সঙ্গে ছযনবেশের গোলযোগটা মিটিয়া গেল । দেখা গেল যে, ছগ্পবেশের কোন মানে নাই। 
তার পর, পর-অধ্যায়ে কৃষ্ণ যে সকল কথা বালিতেছেন, তাহা সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন প্রকার । 
তাহার যে উন্নত চরিত্র এ পর্য্যন্ত দেখিয়া আমিয়াছি, সে তাহারই যোগ্য । পূর্বব অধ্যায়ে 
এবং পর-অধ্যায়ে বধিত কৃষ্ণচরিজে এত গুরুতর প্রভেদ যে, দুই হাতের বর্ণন বলিয়া 
বিবেচনা কারবার আমাদের অধিকার আছে । 

জরাসন্ধের গৃহকে কৃষ্ণ তাহাদের শত্রগৃহ বলিয়া নির্দেশ করাতে, জরাসন্ধ বলিলেন, 
«আমি কোন সময়ে তোমাদের সহিত শক্রতা বা তোমাদের অপকার করিয়াছি, তাহ! 
আমার ম্মরণ হয় না। তবে কি নিমিত্ত নিরপরাধে তোমরা আমাকে শত্রু জ্ঞান 
করিতেছ।” 

উত্তরে, জরাসন্ধের সঙ্গে কৃষ্ণের যথার্থ যে শক্রত1, তাহাই বলিলেন । তাহার নিজের 
সঙ্গে জরাসন্ধের যে বিবাদ, তাহার কিছুমাত্র উত্থাপন করিলেন না । নিজের সঙ্গে 
বিবাদের জন্য কেহ তাহার শত্রু হইতে পারে না, কেন না তানি সর্বত্র সমদশী, শক্রমিত্র 
সমান দেখেন | তিনি পাগুবের সুর এবং কৌরবের শক্র, এইরূপ লৌকিক বিশ্বাস । 
কিন্ত বাস্তবিক মৌদিক মহাভারতের সমালোচনে আমর ক্রমশঃ দেখিব যে, তান ধর্মের 
পক্ষ, এবং অধর্মের বিপক্ষ ; তাণ্তিন্ন তাহার পক্ষাপক্ষ কিছুই নাই। কিস্ত সে কথা 
এখন থাক । আমরা এখানে দেখিব যে, কৃষ্ণ উপধাচক হইয়া জরাসন্ধকে আত্মপরিচয় 
দিলেন, কিন্ত নিজের সঙ্গে বিবাদের জন্য তাহাকে শক্র বলিয়া নির্দেশ কারলেন না । 


৬৯৮ বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ 


তবে যে মনুষ্তজাতির শক্র, সে কৃষ্ণের শত্রু । ফেন ন। আদর্শ পুরুষ সর্বতবতে আপনাকে 
দেখেন, তপ্তিল্ন ঠাহার অন্ত প্রকার আত্মজ্ঞান নাই । তাই তিনি জরাসন্ধের প্রশ্নের 
উত্তরে, জরাসন্ধ তাহার যে অপকার করিয়াছিল, তাহার প্রসঙ্গ মাত্র না করিয়া 
সাধারণের যে আন কাঁরয়াছে, কেবল তাহাই বলিলেন। বলিলেন যে, তুমি 
রাঞ্গগণকে মহাদেবের নিকট বলি দিবার জন্য বন্দী কারয়া রাখিয়াছ । তাই, ম্বধিষটিরের, 
নিয়োগক্রমে, আমরা তোমার প্রতি সমুদ্যত হইয়াঁছ। শক্রতাটা বুঝাইয়া দিবার জন্য 
কৃষ্ণ জরাসন্ধকে বালতেছেন :-_ 

“হে বৃহদ্রথনন্দন ! আমাদিগকেও ত্বৎকৃত পাপে পাগী হইতে হইবে, 

আমরা ধর্মচারী এবং ধর্মরক্ষণে সমর্থ।” 

এই কথাটার প্রাত পাঠক বিশেষ মনোযোগী হইবেন, এই ভরসায় আমরা ইহা বড় 
অক্ষরে লিখিলাম । এখন, পুরাতন বলিয়া বোধ হইলেও, কথাট। অতিশয় গুরুতর । 
যে ধম্মরক্ষণে ও পাপের দমনে সক্ষম হইয়াও তাহ! না করে, সে সেই পাপের সহকারশ । 
অতএব ইহলোকে সফলেরই সাধ্যমত পাপের নিবারণের চেষ্টা না করা অধশ্ম। 
“আম ত ফোন পাপ কারতেছি নী, পরে করিতেছে, আমার তাতে দোষ কি ?” যিনি 
এইরূপ মনে কারিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকেন, তিনিও পাপী। কত্ত সচরাচর ধন্মাত্মারাও, 
তাই ভাঁবয়।নশ্চিন্ত হইয়া থাকেন । এই জন্য জগতে যে সকল নরোতম জন্মগ্রহণ 
করেন, তাহার! এই ধর্মরক্ষা ও পাপনিবারণত্রত গ্রহণ করেন । শাক্যাসংহ, যিশুগ্রীষ্ট 
প্রভাতি ইহার উদাহরণ । এই বাক্যই তীহাদের জীবনচরিতের মৃলসৃত্র । শ্রীকফেরও 
সেই ব্রত। এই মহাবাক্য স্মরণ না রাখলে তাহার জীবনচরিত বুঝা যাইবে না। 
জরাসন্ধ কস শিশুপালের বধ, মহাভারতের মদ্ধে পাগুবপক্ষে কৃষ্ণকৃত সহায়তা, কৃষ্ণের 
এই সকল কাধ্য এই মৃলসৃত্রের সাহায্যেই বুঝা যাঁয়। ইহাকেই পুরাণকারেরা “পৃর্খিবর 
ভাব্সহরণ” বলিয়াছেন । খ্রীষটঁকৃত হউক, বুদ্ধকৃত হউক, কৃষ্ণকৃত হউক, এই পাপানিবারণ 
ব্রতের নাম ধর্ঘগ্রচার । ধশ্মপ্রচার তই প্রকারে হইতে পারে ও হইয়া থাকে; এক, 
বাকাতঃ অর্থাৎ ধর্মমসন্বন্ধীয় উপদেশের দ্বারা ; দ্বিতীয়, কার্যত: অর্থাং আপনার কার্ধ্য- 
সকলকে ধন্মের আদর্শে পাঁরণত করণের দ্বারা । খ্রখষ্ট, শাক্যাপংহ ও শ্রীকৃক এই 
দ্বিবিধ অনুষ্ঠানই করিয়াছিলেন । তবে শাক্যসিংহ ও শ্রীষ্টকৃত ধর্মপ্রচার, উপদেশ- 
প্রধান ; কৃষ্ণকৃত ধর্ম প্রচার কার্য প্রধান । ইহাতে কৃষ্ণেরই প্রাধান্য, কেন না, বাক্য সহজ, 
কার্ধ্য কঠিন এবং অধিকতর ফলোপধায়ক । যান কেবল মানুষ, তাহার দ্বারা ইহ! 
সৃদম্পন্ন হইতে পারে কি না, সে থা এক্ষণে আমাদের বিচাধ্য নহে । 

এইখানে একটা কথার মীমাংসা করা ভাল । কৃফ্চকৃত কংস-শিশুপালাদির বধের 
উল্লেখ কাঁরলাম, এবং জরাসন্ধকে বধ করিবার জনই কৃ্চ আিয়াছেন বলিয়াছি; কিন্ত 
পাপীকে বধ করা কি আদর্শ মনুষ্ের কাজ ? যিনি সর্বতৃতে সমদ্শী, তিনি পাপাত্মাকেও 
আত্মবং দেখিয়া, তাহারও হিতাকাজ্ষণ হইবেন না কেন? সত্য বটে, পাপীকে. জগতে, 
রাখিলে জগতের মঙ্গল নাই, কিন্ত তাহার বধসাধনই কি জগৎ উদ্ধারের একমাত্র উপায়? 
পাগীকে পাপ হইতে বিরত কারয়া, ধর্থে প্রবৃত্তি দিয়া, জগতের এবং পাগীর উভয়ের 
মঙ্গল এক ফালে সিদ্ধ করা তাহার অপেক্ষ! উৎকৃষ্ট উপায় নয় কি? আদর্ম পুরুষের 
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তাহাই অবলম্বন করাই কি উাঁচত ছিল নী? যিশু, শাক্যাসংহ ও চৈতন্য এইবূপে পাপীর 
উদ্ধারের চেষ্ট। করিয়াছিলেন । 

এ কথার উত্তর দুইটি । প্রথম উত্তর এই যে, কৃষ্ণচরিত্রে এ ধর্দেরও অভাব নাই । 
তবে ক্ষেত্রভেদে ফলভেদও ঘটিয়াছে । ত্ুর্ষ্যোধন ও কর্ণ, যাহাতে নিহত না হইয়া ধর্মপথ, 
অবলম্বনপুর্রবক জীবনে ও রাজ্যে বজায় থাকে, সে চেষ্টা তিনি বিধিমতে ঘরিয়াছিলেন, 
এবং সেই কার্য সম্বন্ধেই বলিয়াছিলেন, পুরুষকারের দ্বারা যাহা সাধ্য, তাহা আমি 
কারতে পার; কিন্ত দৈব আমার আয়ত নহে । কুঞ্ মানুষী শক্তির দ্বারা কার্য্য 
কারিতেন, তজ্জন্য যাহা স্বভাবতঃ অসাধ্য তাহাতে যত্ত করিয়াও কখন কখন নিচ্ষল, 
₹ইতেন । শিশুপ।লেরও শত অপরাধ ক্ষমা করিয়াছিলেন । সেই ক্ষমার কথাট! 
অলৌচিক উপন্যাসে আৰৃত হইয়া আছে । যথাস্থানে আমরা তাহার তাৎপর্য্য বুঝিতে, 
চেষ্টা করিব । কংসবধের কথা পূর্বেব বলিয়াছি। 

পাইলেট্‌কে খ্রাট্িয়ান্‌ করা, প্রীষ্টের পক্ষে যত দূর সম্ভব ছিল, কংসকে ধর্দপথে, 
আনয়ন কর! কৃঞ্চের পক্ষে তত দ্র সম্ভব । জরাসন্ধ সম্বন্ধেও তাই বল! যাইতে পারে । 
তথাপি জরাসন্ধ সম্বন্ধে কৃষ্ণের সে বিষয়ের একটু কথোপকথন হইয়াছিল । জরাসন্ধ 
কৃষ্ণের নিকট ধর্মোপদেশ গ্রহণ কর! দুরে থাকুক, সে কৃষ্ণকেই ধর্্মবিষয়ক একটি লেকৃচর 
শুনাইয়া দিল, যথা-_ 

“দেখ, ধর্ম বা অর্থের উপঘাত দ্বারাই মনঃপীড়া জন্মে; কিন্ত যে ব্যাজ ক্ষল্রিয়কুলে 
জন্মগ্রহণ কারিয়। ধর্মজ্ঞ হইয়াও নিরপরাধে লোকের ধর্্ার্থে উপঘাত করে, তাহার, 
ইহকাঁলে অমঙ্গল ও পরকালে নরকে গমন হয়, সন্দেহ নাই ।” ইত্যাদি । 

এ সব স্থলে ধন্মোপদেশে ফিছু হয় না। জরাসন্ধকে সংপথে আনিবার জন্য উপায় 
ছিল কি না, তাহ! আমাদের বুদ্ধিতে আসে না । আতিমানুষকীত্তি একটা প্রচার করিলে, 
যা হয়, একটা কাণ্ড হইতে পাঁরিত । তেমন অন্যান্য ধর্প্রচারকদিগের মধ্যে অনেক দেখি, 
কিন্ত কৃষ্চাঁরত্র আঁতমানুষী শক্তির বিরোধী । শ্রীকৃ্ণ ভূত ছাড়াইয়া, রোগ ভাল 
করিয়া, বা কোন প্রকার বুজ্‌রুফি ভেল্ির দ্বার! ধর্মপ্রচার বা আপনার দেবত্স্থাপন 
করেন নাই । 

তবে ইহ] বুঝিতে পার যে, জরাসন্ধের বধ কৃষ্ণের উদ্দেশ্য নহে ; ধন্মের রক্ষা অর্থাং 
নির্দোষী অথচ প্রপীড়ত রাজগণের উদ্ধীরই তাহার উদ্দেশ্ট । তিনি জরাসন্ধকে অনেক 
বুষাইয়! পরে বলিলেন, “আমি বন্ুদেবনন্দন কৃষ্ণ, আর এই ছুই বারপুরুষ পা$জতনয়। 
আমরা তোমাকে যুদ্ধে আহ্বান করিতেছি, এক্ষণে হয় সমস্ত ভূপাঁতগণকে পরিত্যাগ কর, 
না হয় যুদ্ধ কাঁরয়া যমালয়ে গমন কর।” অতএব জরাসন্ধ রাজগণকে ছাড়িয়া দিলে, 
কৃষ্ণ তাহাকে নিষ্কৃতি দিতেন । জরাসন্ধ তাহাতে সম্মত ন] হইয়। মুদ্ধ ধাঁরতে চাঁহিলেন, 
স্বতরাং ম্দ্ধই হইল । জরাসন্ধ যুদ্ধ ভিন্ন অন্য কোনরূপ বিচারে যাথার্থ্য স্বীকার ফাঁরবার 
পাত্র ছিলেন না। 

দ্বিতীয় উত্তর এই যে, যিশু বাবুদ্ধের জীবনগতে যতটা পাঁতিতোদ্ধারের চেষ্টা দেখি, 
কৃষ্ণের জীবনে ততটা দোখ না, ইহা স্থীকার্য্য । যিশু বা শাকে)র ব্যবসায়ই ধর্গুচার । 
কৃষ্ণ ধর্দপ্রচার করিয়াছেন বটে, কিন্ত ধর্দগ্রচার তাহার ব্যবসায় নহে; সেটা আদর্শ 
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পুরুষের আ'দর্শজীবননির্ববাহের আনুষাঙ্গিক ফল মাত্র। থাটা এই রকম করিয়া বলাতে 
কেহই না মনে করেন যে, বিশুগ্রী্ট বা শাক্যাসংহের, বা ধর্মাপ্রচার ব্যবসায়ের কিছুমান 
লাঘব কাঁরতে ইচ্ছা ফার। যিশু এবং শাক্য উভয়কে আমি মনৃত্যত্রেষ্ঠ বলিয়া ভাত 
ধার, এবং তাহাদের চরিত্র আলোচনা করিয়! তাহাতে জ্ঞানলাভ করিবার ভরসা ফরি। 
ধর্মপ্রচারকের ব্যবসায় (ব্যবসায় অর্থে এখানে যে কর্মের অনুষ্ঠানে আমরা সর্বদা প্রত ) 
আর সকল ব্যবসায় হইতে শ্রেষ্ঠ বাঁলয়া জানি। কন যান আদর্শ মনুষ্য, তাহার সে 
ব্যবসায় হইতে পারে না। কারণ, তানি আদর্শ মনুষ্ত, মানুষের যত প্রকার অনুষ্ঠেয় 
কর্ম আছে, স্চলই তাহার অনুষ্ঠেয় । ফোন কণম্মই তাহার “ব্যবসায় নহে”, অর্থাং অন্য 
কর্মের অপেক্ষা প্রধানত্ব লাভ ফারতে পারে না। যিশুবা শাক্যাঁসংহ আদর্শ পুরুষ 
মহেন, কিন্ত মনুস্তশ্রেষ্ঠ । মনুগ্তের শ্রেষ্ট ব্যবসায় অবলম্থনই তাহাদের বিধেয়, এবং তাহা 
অবলম্বন করিয়। তাহারা লোকাহতসাধন করিয়া গিয়াছেন। 

কথাটা যে আমার সকল শিক্ষিত পাঠক বৃঝিয়াছেন, এমন আমার বোধ হয় না। 
বুঝিবার একট! প্রতিবন্ধক আছে । আদর্শ পুরুষের কথা বাঁলতেছি । অনেক শিক্ষিত 
পাঠক “আদর্শ” শব্দটি “1981” শব্দের দ্বারা অনুবাদ ফারবেন । অনুবাদও দৃষ্য 
হইবে না । এখন, একটা 00115680. 10581” আছে । খ্রাটিয়ানের আদর্শ পুরুষ 
যিশু । আমরা বাল্যকাল হইতে প্রাহ্িয়ান জাতির সাহিত্য অধ্যয়ন কাঁরয়া সেই আদর্শটি 
হাদয়ঙ্গম করিয়াছি । আদর্শ পুরুষের কথা হইলেই মেই আদর্শের কথা মনে পড়ে । যে 
আদর্শ সেই আদর্শের সঙ্গে মিলে না, তাহাকে আদর্শ বািয়! গ্রহণ করিতে পারি না। 
গ্ষ্ট পাঁতিতোদ্ধারশ ; কোন দুরাত্মাকে তিনি প্রাণে নষ্ট করেন নাই, কারবার ক্ষমতাঁও 
রাখিতেন না। শাক্যাসিংহ বা চৈতন্যে আমরা সেই গুণ দেখিতে পাই, এজন্য ইহাদিগকে 
আমরা আদর্শ পুরুষ বাঁলয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি। কিন্ত কৃষ্ণ পাঁতিতপাবন নাম 
খিয়াও, প্রধানতঃ পাতিত-নিপাতী বাঁলয়াই ইতিহাসে পারাচিত। সুতরাং তাহাকে 
আদর্ম পুরুষ বলিয়াই আমর! হঠাং বুঝিতে পারি না। কিন্ত আমাদের একট। কথা 
বিচার করিয়া! দেখা উচিত। এই 01152) [0981 কি যথার্থ মনুষ্যত্বের আদর্শ ? 
সকল জাতির জাতীয় আদর্শ কি সেইরূপই হইবে ? 

এই প্রন্মে আর একট প্রশ্ন উঠে_হিন্থুর আবার জাতীয় আদর্শ আছে না কি? 
[71000 [068] আছে নাকি? যাঁদ থাকে. তবে কে? ফথাটা শিক্ষিত হিন্মগুলী- 
মধ্যে জিজ্ঞাসা! হইলে অনেকেই মন্তককণুহয়নে প্রবৃত্ত হইবার সম্ভাবনা । কেহ হয়ত 
কজটাবক্ষলধারশ শুতরশক্রগুপ্রবিভ্ষত ব্যাস বশিষ্ঠাদি খাঁষাঁদগকে ধাঁরয়। টানাটানি 
ফাঁরবেন, কেহ হয়ত বলিয়া বসিবেন, «ও ছাই ভত্ম নাই ।” নাই বটে সত্য, থাকিলে 
আমাদের এমন দুর্ঘপ! হইবে কেন? কিন্ত এক দিন ছিল । তখন হিন্দ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ 
আাতি। দে আদর্শ হিন্দু কে? ইহারউত্তর আম যেরূপ বুবিয়াছি, তাহা পূর্বে 
বুঝাইয়াছি। রামচন্দ্রাদি ক্ষত্রিয়গণ সেই আদর্শপ্রাতমার নিকটবভভী, কিন্ত যথার্থ হল 
আদর্শ শ্রীকৃষ্ণ । তিনিই যথার্থ মনুষ্যত্বের আদর্শ--গ্রণইট প্রতভৃতিতে সেরূপ আদর্শের 
সম্পূর্ণভা পাইবার সম্ভাবনা নাই । 

কেন, তাহ! বালিতেছি। মনুষ্যত্ব কি, ধর্মতত্বে তাহা বুঝাইবার চেষ্টা পাইয়াছি। 


কৃফচারত ৭০৯ 


মনুষ্বের সকল বৃতিগুলির সম্পূর্ণ ক্ষতি ও সামঞ্জফ্যে মনুষ্যত্ব । ধীহাতে সে সফলের 
চরম ক্ফুত্তি ও সামঞ্জস্য পাইয়াছে, তিনিই আদর্শ মনুষ্য । গ্রীষ্টে তাহা নাই--শ্রীকৃষে 
তাহা! আছে । ঘিশুকে যাঁদ রোমক সম্রাট হুদার শাসনফর্তৃত্বে নিযুক্ত ফারিতেন, তবে 
কি তিনি সুশাসন করিতে পাঁরিতেন ? ভাহা পারিতেন না--কেন না, রাজকাধ্যের জন্য 
যে সকল বৃতিগাঁল প্রয়োজনণয়, তাহা তাহার অনুশীলিত হয় নাই । অথচ এরূপ ধণ্মাত্ম! 
ব্যাক্তি রাজ্যের শাসনবর্ত। হইলে সমাজের অনন্ত মঙ্গল । পক্ষান্তরে শ্রীকৃষ্ণ যে সর্বশ্রেষ্ঠ 
নীীতিজ্ঞ, তাহা প্রাসদ্ধ । শ্রেষ্ঠ নীতিজ্ঞ বলিয়া তিনি মহাভারতে ভূঁরি ভুরি বণিত 
হইয়াছেন, এবং মিষ্টির বা উগ্রসেন শাসনফাধ্যে তাহার পরামর্শ ভিন্ন কোন গুরুতর কাজ 
করিতেন না। এইর্ূপে কৃষ্ণ নিজে রাজ! ন! হইয়াও প্রজার অশেষ মঙ্গলসাধন ফারয়া- 
ছিলেন-_এই জরাঁসন্ধের বন্দশগণের মুক্তি তাহার এক উদাহরণ । প্রুনশ্চ, মনে কর, যাঁদ 
যিহুদীরা রোমকের অত্যাচারপীড়িত হইয়! স্থাধীনতার জন্য উত্থিত হইয়া, 'যিশুকে 
সেনাপাঁতিত্বে বরণ ফাঁরত, যিশু কি কাঁরতেন ? যুদ্ধে তাহার শক্তিও ছিল না, প্রবৃতিও 
ছিল না । “কাইসরের পাওন। কাইসরকে দাও” বলিয়া তিনি প্রস্থান করিতেন । কৃঞ্ণও 
যুদ্ধে প্রবৃত্তিশৃন্ত--কিন্ত ধর্ধার্থ মুদ্ধও আছে। ধর্ম্ার্থ যুদ্ধ উপাস্থিত হইলে অগত্যা 
প্রবৃত্ত হইতেন । মুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে তিনি অজেয় ছিলেন । শু আশক্ষিত, কৃষ্ণ 
সর্ববশান্ত্রবং ৷ অন্যান্য গুণ সন্বন্ধেও এদূপ । উভয়েই শ্রেষ্ঠ ধান্মিক ও ধর্মজ্ঞ । অতএব 
কৃষ্ণই যধার্থ আদর্শ মনুষ্য--4010015080 10681” অপেক্ষ! “17170 10981” শ্রেষ্ঠ । 

ঈদৃশ সর্বগুণসম্পন্প আদর্শ মনুষ্য কার্যবশেষে জীবন সমর্পণ ফরিতে পারেন ন1 | 
তাহ৷ হইলে, ইতর কার্য্যগুলি অননুষ্ঠিত, অথবা অসামঞ্জস্যের সাহত অনুষ্টিত হয়। 
লোক চাঁরভ্রডেদে, অবস্থাভেদে, শিক্ষাভেদে ভিন্ন ভিন্ন কর্ম ও ভিন্ন ভিন্ন সাধনের 
অধিকারী ; আদর্শ মনুষ্য, সকল শ্রেণীরই আদর্শ হওয়া উচিত। এই জন্য শ্রীকৃষ্ণের, 
শাক্যসিংহ, যিশু বা চৈতন্যের ন্যায় সন্ন্যাস গ্রহণপূর্ববক ধর্ম প্রচার ব্যবসায়স্থরূপ অবলম্বন 
করা অসম্ভব । কৃষ্ণ সংসারণ,গৃহী, রাজনশীতিজ্ঞ, যোদ্ধা॥ দণ্ডপ্রণেতা, ৬পস্থী, ধর্মপ্রচারক ; 
সংসারী ও গৃহীদিগের, রাজাদিগের, ঘোদ্ধাদিগের, রাজপুরুষাঁদগের, তপন্থীদিগের» 
ধর্মবেতাঁদিগের এবং একাধারে সর্ববাঙ্গণণ মনুষ্যত্বের আদর্শ । জরাসন্ধাদির বধ আদর্ম- 
রাজপুরুষ ও দগ্প্রণেতার অবশ্য অনুষ্ঠেয় । ইহাই 731100 10611 অসম্পূর্ণ যে বৌদ্ধ 
বা খ্রা্ট ধর্ম, তাহার আদর্শ প্লুরষকে আদর্শ স্থানে বসাইয়া, সম্পূর্ণ যে হিন্ববধন্ম, তাহার 
আদর্শ পুরুষকে আমরা বুবিতে পারিব না । 

কিন্ত বুঝিবার বড় প্রয়োজন হইয়াছে, কেন না, ইহার ভিতর আর একটা বিম্ময়কর 
কথ| আছে । কি খ্রীধর্্মবলম্বী ইউরোপে, কি হিন্দুধর্মাবলম্বী ভারতবর্ষে, আদর্শের 
ঠিক বিপরঠত ফল ফলিয়াছে। খ্রী্ীয় আদর্শ পুরুষ, বিনীত, নিরীহ, নিব্বিরোধী 
সন্নযাসী ; এখনকার গ্রাষ্টিয়ান ঠিক বিপরীত । ইউরোপ এখন এঁহিক সুখরত সশস্ত্র 
যোদ্ধবর্গের বিস্তীর্ণ শাবির মাত্র ৷ হিন্্ধর্মের আদর্ম পুরুষ সর্বধর্্মকৃং__এখনফার হিন্দ 
সর্ব কর্মে অকর্থা। ৷ এরূপ ফলবৈপরাঁত্য ঘটিল ফেন? উত্তর সহজ, লোকের চিত 
হইতে উভয় দেশেই সেই প্রাচশন আদর্শ লুপ্ত হইয়াছে । উভয় দেশেই এককালে সেই 
আদর্শ এক দিন প্রবল ছিল- প্রাচীন গ্রীটিয়ানদিগের ধর্্পরায়ণত! ও সহিষ্ুতা, ও 


৭০২ বঙ্কিম রচনা সংগ্রহ 


প্রাচীন হিন্দু রাজগণ ও রাজপুরুষগণের সর্ববগুণবত্তা তাহার প্রমাণ । যে দিন সে আদর্শ 
হিন্্দিগের চিত হইতে বিদৃরিত হইল-যে দিন আমরা কৃষ্ণচরিত্র অবনত করিয। 
লইলাম, সেই দিন হইতে আমাদিগের সামাজিক অবনতি । জয়দেব গৌসাইয়ের কৃষের 
অনুকরণে সকলে ব্যন্ত--মহাঁভারতের কৃষ্ণকে কেহ স্মরণ করে না । 

এখন আবার সেই আদর্শ পুরুষকে জাতীয় হৃদয়ে জাগারিত করিতে হইবে । ভরসা 
করি, এই কৃষ্ণচরিত্র ব্যাখ্যায় সে কার্য্যের কিছু আনুকূল্য হইতে পারিবে । 

জরাসন্ধবধের ব্যাখ্যায় এ সকল কথা বাঁলবার তত প্রয়োজন ছিল না, প্রসঙ্গত: এ 
তত্ব উশ্বাপিত হইয়াছে মাত্র । কিন্ত এ কথাগুলি এক স্থানে না এক স্থানে আমাকে 
বাঁলতে হইত । আগে বলিয়া রাখায় লেখক পাঠক উভয়ের পথ নুগম হইবে । 


অষ্টম পারচ্ছেদ-_ভীম-জরাসন্ধের যুদ্ধ 


আমরা এ পর্য্যন্ত কৃষ্ণচারত্র যত দ্বর সমালোচন]1 করিয়াছি, তাহাতে মহাভারতে 
কৃষ্ণকে কোথাও বিষণ বালয়া পারচিত হইতে দেখি নাই । কেহ তীহাকে বিষু। বলিয়া 
সম্বোধন ব1 বিষু্রানে তাহার সঙ্গে কথোপকথন করে নাই। তাহাকেও এ পর্য্যন্ত 
মনুস্যশক্তির আতরিক্ত শক্তিতে কোন ফাধ্য করিতে দেখি নাই । তন বিষুণর অবতার 
হউন বা না হউন, কৃষ্চচরিত্রের স্ুল মর্ম মনুষ্যত্ব, দেবত্ব নহে, ইহা আমর! পুনঃ পুনঃ 
রুধাইয়াছি। 

কিন্তু ইহাও স্বীকার কাঁরতে হয় যে, ইহার পরে মহাভারতের অনেক স্থানে তাহাকে 
শবষু। বািয়া সম্বোধিত এবং পরিচিত হইতে দেখি । অনেকে বিষণ বালিয়া তাহার 
উপাসনা করিতেছে দেখি ; এবং কাচ কখনও তাহাকে লোকাতীশতা৷ বৈষ্ণবী শক্তিতে 
কার্য করিতেও দোঁখ ; এ পর্য্যন্ত তাহ দেখি নাই, কত্ত এখনই দেখিব। এই দুইটি 
ভাব পরম্পর বিরোধী কি ন1? 

যদি কেহ বলেন যে, এই দুইটি ভাব পরম্পর বিরোধী নহে, কেন না, যখন দৈব 
-শাক্তর বা দেবত্বের কোন প্রকার বিকাশের কোন প্রয়োজন নাই, তখন কাব্যে বা 
ইতিহাসে কেবল মনুষ্যভাঁব প্রকটিত হয়, আর যখন তাহার প্রয়োজন আছে, তখন দৈবভাব 
প্রকটিত হয়; তাহা হইলে আমর! বালব যে, এই উত্তর যথার্থ হইল না। কেন না, 
নিষ্প্রয়োজনেই দৈবভাঁবের প্রকাশ অনেক সময়ে দেখা যায় । এই জরাসন্ধবধ হইতেই 
'্বই একট| উদাহরণ দিতেছি । 

অরাসন্ধবধের পর কৃ্ণ ও ভামাজ্ছন জরাসন্ধের রথখান| লইয়া তাহাতে আরোহ্ণ- 
পূর্বক নিষ্ান্ত হইলেন । দেবানন্মিত রথ, তাহাতে কিছুরই অভাব নাই । তবু থানথাই 
'কৃ্ণ গরুড়কে শ্মরণ করিলেন, স্মরণমাত্র গরুড় আসিয়া রথের চুড়ায় বসলেন । গরুড় 
আসিয়! আর ফোন কাজ করিলেন না, তাহাতে আর কোন প্রয়োজনও ছিল না। 
কর্ধাটারও আর ফোন প্রয়োজন দেখা যায় না, কেবল মাঝে হইতে কৃষের বিষুত্ব সৃচিত 
হুয়। জরাসন্ধকে বধ করিবার সময় ফোন দৈব শক্তির প্রয়োজন হইল না, কিন্ত রথে 
ভাঁড়বার বেল। হইল! 


কৃষ্চচরিত ৭0৩ 


আবার ম্বদ্ধের পূর্বে, অমাঁন একটা কথা! আছে । জরাসন্ধ ম্দ্ধে স্থিরসংকল্প হইলে 
কৃষ্ণ জিজ্ঞাসা ফাঁরঙ্লেন, 

“হে রাজন্‌ ! আমাদের তিন জনের মধ্যে কাহার সাঁহত যুদ্ধ কাঁরতে ইচ্ছা হয় বল? 
কে যুদ্ধ করিতে সজ্জীভূত হইবে ?” জরাসন্ধ ভীমের সঙ্গে মুদ্ধ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ 
করিলেন । অথচ ইহার দ্বই ছত্র পুর্ব্বেই লেখা আছে যে, কৃষ্ণ জরাসন্ধকে যাদবগণের 
অবধ্য স্মরণ করিয়। ত্রন্মার আদেশানুসারে স্বয়ং তাহার সংহারে প্রবৃত্ত হইলেন না। 

ব্রক্মার এই আদেশ কি, তাহা মহাভারতের কোথাও নাই । পরবর্তী গ্রন্থে আছে। 
এখন পাঠকের বিশ্বাস হয় না কি যে, এইগুলি আদিম মহাভারতের মূলের উপর পরবর্তী 
লেখফের কারিগাঁর? আর কৃষ্ণের বিষণুত্ব ভিতরে ভিতরে খাড়া রাখা ইহার উদ্দেশ্ট ? 
আদম স্তরের মূলে কৃষ্ণাবষ্ুতে কোনরূপ সম্বন্ধ স্পট করিয়া লিখিয়! দেওয়া হয় নাই, 
কেন না কৃষ্চচরিত্র মনুহ্যগরিত্র ; দেবচরিত্র নহে । যখন ইহাতে কৃষ্কোপাসক দ্বিতীয় 
স্তরের কবির হাত পড়িল, তখন এট] বড় ভুল বালিয়। বোধ হইয়াছিল সন্দেহ নাই। 
পরবর্তী ফবিকল্পনাটা তাহার জান] ছিল, তানি অভাব পূরণ করিয়া! দিলেন । 

এইরূপ, যেখানে বন্ধনবিমুস্ত ক্ষক্পরিয় রাজগণ কৃষককে ধর্ধরক্ষার জন্য ধন্যবাদ 
কাঁরতেছেন, সেখানেও; কোথাও কিছু নাই, খানকা তাহারা কৃষ্ণকে “বিষেোঃ বলিয়া 
সম্বোধন করিতেছেন । এখন ইতিপূর্বে কোথাও দেখা যায় নাযে, তানি বিষ্ণু বা 
তদর্থক অন্য নামে সন্বোধিত হইয়াছেন । যাঁদ এমন দেখতাম যে, ইতিপূর্বে কৃষ্ণ এরূপ 
নামে মধ্যে মধ্যে অভিহিত হইয়া! আমিতেছেন, তাহা হইলে বুঝিতাম যে ইহাতে 
'অসঙ্গত বা অনৈসগ্গিক কিছুই নাই, লোকের এমন বিশ্বাস আছে বাঁলয়াই ইহা হইল। 
যাঁদ এমন দেখিতাম যে, এই সময়ে কৃষ্ণ কোন অলৌকিক কাজ করিয়াছেন, তাহ! দেবতা 
ভিন্ন মনুস্তের সাধ্য নহে, তাহা হইলেও হঠাং এ “বষ্কো 1” সন্বোধনের উপযোগিতা 
'বুঝিতে পারিতাম । কিন্ত কৃষ্ণ তেমন কিছুই কাজ ফরেন নাই। তিনি জরাসদ্ধকে 
'বধ করেন নাই-_সর্বলোকসমক্ষে ভীম তাহাকে বধ কারিয়াছিলেন ৷ সে কার্য্যের 
'প্রবর্থক কৃষ্ণ বটে, কিন্ত কারাবাসী রাজগণ তাহার কিছুই জানেন না। অতএব কৃষ্ণ 
অকন্মাং রাজগণ কর্তৃক এই বিষুত্ব আরোপ কখন এীতহাসিক বা মৌলিক হইতে 
পারে না। কিন্ত উহা এ গরুড় স্মরণ ও ব্রন্মার আদেশ ন্মরণের সঙ্গে অত্যন্ত সঙ্গত, 
জরাসন্ধবধের আর কোন অংশের সঙ্গে সঙ্গত নহে । তিনটি কথ| এক হাতের কারিগরি 
--আর তিনট! কথাই মৃলাতিরিক্ত । বোধ হয়, ইহা পাঠকের হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে । 

ধাহার! বলিবেন, তাহা হয় নাই, তাহাদিগের এ কৃষ্চচিত্র সমালোচনের অনুবর্তী 
হইবার আর কোন ফল দেখি না। কেন না, এ সকল বিষয়ে অন্য কোন প্রকার প্রমাণ 

গ্রহের সস্ভাবনা নাই। আর এই সমালোচনায় ধাহাদের এমন বিশ্বাস হইয়াছে যে, 
'জরাসন্ধবধ মধ্যে কৃষ্ণের এই বিষু্বদূচনা পরবর্তী ফাবি প্রণীত ও প্রক্ষিধ, তাহাদের 
ভিজ্ঞাস কারি, তবে কৃষ্ণের ছম্মবেশ ও কপটাচার বিষয়ক যে কয়েকটি কথ এই জরাসন্ধ- 
বধ-পর্বাধ্যায়ে আছে, ভাহাও এরপ প্রাক্ষিপ্ত বাঁলয়। পাঁরত্যাগ ফাঁরব না কেন? দুই 
বরষয়ই ঠিক একই প্রন্নাণের উপর নির্ভর করে। 

বন্ততঃ এই ছুই বিষয় একত্র করিয়া দেখিলে বেশ বুঝা যাইবে যে, এই জরাসন্ধবধ- 
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পর্ববাধ্যায়ে পরবর্তী কবির বিলক্ষণ কারিগর আছে, এবং এই সকল অসঙ্গতি তাহারই 
ফল। ছুই কাঁবির যে হাত আছে, তাহার আর এক প্রমাণ দিতেছি । 


নি 


জরাসন্ধের পূর্ববৃত্তান্ত কৃষ্ণ মুধিষ্টিরের কাছে বিহৃত করিলেন, ইহা পূর্ব বলিয়াছি ৮ 


সেই সঙ্গে, কৃষ্ণের সহিত জরণসন্ধোর কংসবধজানত যে বিরোধ তাহারও পারিচয় 
দিলেন ' তাহা হইতে কিছু উদ্ধতও করিয়াছি । তাহার পরেই মহাভারতকার কি 
বলিতেছেন, শুনুন । 

“বৈশম্পায়ন কাঁহলেন, নরপতি বৃহদ্রথ ভাধ্যাদ্বয় সমভিবঠাহারে তপোবনে বছুদিবস 
তপোহনুষ্ঠান করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন । তাহারা জরা সন্ধ ও চণ্ডকৌশিকোক্ সমুদায় 
বর লাভ করিয়া নিষ্ষ্টকে রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন । এ সময়ে ভগবান্‌ বারদেব 

₹স নরপতিকে সংহার করেন । ফংসনিপাত নিবন্ধন কৃষ্ণের সহিত জরাসন্ধের ঘোরতর 
শক্রত। জন্মিল।” 

এ সকলই ত কৃষ্ণ বলিয়াছেন-আরও সবিস্তার বলিয়াছেন--আবার সে কথা কেন? 
প্রয়োজন আছে । মৃল মহাভারতপ্রণেত। অদ্তুতরসে বড় রাঁসক নহেন--কৃষ্ণ অলো ফিক 
ঘটনা কিছুই বাঁলিলেন না । সে অভাব এখন পৃরিত হইতে চজিল। বৈশম্পায়ন 
বালিতেছেন,- 

“মহাবল পরাক্রান্ত জরাসন্ধ গিরিশ্রেণী মধ্যে থাকিয়া কৃষ্ণের বধার্থে এক বৃহং গদা 
একোনশত বার ঘূর্ণায়মান করিয়। নিক্ষেপ কারল। গদা মথ্রাস্থিত অদ্ভুত কর্মঠ 
বাসুদেবের একোনশত যোজন অন্তরে পতিত হইল । পৌরগণ কৃষ্সমণীপে গদাপতনের 
বিষয় নিবেদন ফিল । তদবধি সেই মধুরার সমণপবত্তী স্থান গদাবসাঁন নামে বিখ্যাত 
হইল ।” 

এখনও যাঁদ ফোন পাঠকের বিশ্বাস থাকে যে, বর্তমান জরাসন্ধবধ-পর্ববাধ্যায়ের 
সমুদায় অংশই মৃল মহাভারতের অন্তর্গত এবং একব্যক্জি প্রণীত, এবং কৃষ্ণাদি যথার্থই 
ছন্সবেশে গিরিব্রজে আসিয়াছিজেন, তবে তাহাকে অনুরোধ ফাঁর হিন্দাদিগের 
পুরাণোতহাস মধ্যে এরতিহ।সিক তত্বের অনুসন্ধান পারিত্যাগ করিয়া অন্য শাস্ত্রে 
আলোচনায় প্রবৃত্ত হউন । এদিগে ফিছু হইবে না। 

অতঃপর, জরাসন্ধবধের অবাশিষ্ট কথাগুলি বালিয়া এ পর্ববাধ্যায়ের উপসংহার 
করিব; সে সফল খুব সোজা কথা । 

জরাসন্ধ মৃদ্ধার্থ ভীমকে মনোনীত করিলে, জরাসন্ধ ““যশস্থণ ব্রাক্মণ কর্তৃক কৃত- 
সবস্ত্যয়ন হইয়া ক্ষঅধন্ঘানুসারে বন্ম ও কিরাঁট পরিত্যাগ পুর্ব” মুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন । 
“তখন যাবতীয় পুরবাসী ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্ঠ শুদ্র বন্দিতা ও হৃদ্ধগণ তাহাদের সংগ্রাম 
দোখিতে তথায় উপাস্থিত হইজেন। যুদ্ধক্ষেত্র জন] দ্বার! সমাীর্ণ হইল।” “চতুর্দশ 
দিবস মুদ্ধ হইল।” (যাঁদ সত্য হয়, বোধ হয় তবে মধ্যে মধ্যে অবকাশমত যুদ্ধ হইত ) 
চতুর্দশ দিবসে “বাসুদেব জরাসন্ধকে ক্লান্ত দেখিয়া! ভশমবন্ষা ভীমসেনকে সম্বোধন করিয়া 
কাঁহলেন, হে কোস্তেয়! ক্লীন্ত শত্রুকে পীড়ন করা উচিত নহে; আঁধকতর গীড্যমান 
হইলে জীবন পরিত্যাগ করে । অতএব ইনি তোমার গড়ননয় নছেন । হে ভরতর্যভ, 
ইহার সাহত বাহমুদ্ধ কর” ( অর্থাং যে শত্রুকে ধর্মাতঃ বধ করিতে হইবে, তাহাকেও 
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গীড়ন কর্তব্য নহে। ) ভীম জরাসন্ধকে পীড়ন করিয়াই বধ করিলেন । ভটমের 
ধর্মজান কৃষের তুলা হইতে পারে না । 

তখন কৃষ্ণার্জন ও ভাঁম ফারাবদ্ধ মহীপালগণকে বিমুক্ত করিলেন । তাহাই 
জরাসন্ধবধের একমাত্র উদ্দেস্ত । অতএব রা'জগণকে মুক্ত করিয়া! আর কিছুই কারলেন 
না, দেশে চলিয়! গেলেন । তাহারা &01069%:261910156 ছিলেন না-পিতার অপরাধে 
পুত্রের রাজ্য অপহরণ করিতেন না, তাহার! জরাসন্ধকে বিনষ্ট কারয়া জরাসন্ধপুজ 
সহদেবকে রাজ্যে আঁভাষক্ত করিলেন । সহদেব কিছু নজর দিল, তাহা গ্রহণ 
করিলেন । কারামুক্ত রাজগণ কৃষ্ণকে জিজ্ঞাস! ফরিলেন, 

“এক্ষণে এই ভূৃত্যদিগকে কি করিতে হইবে অনুমাতি করুন 1” 

কৃষ্ণ তাহাঁদিকে কহিলেন, 

রাজা মুধিষ্তির রাজসুয় যজ্ঞ কাঁরতে অভিলাষ করিয়াছেন, আপনার! সেই 
সাম্রাজ্য-চিকীর্ ধান্মসিকের সাহাব্য করেন, ইহাই প্রার্থন। |” 

যধিিরকে কেন্দ্রস্থিত করিয়া ধর্্মরাজ্য সংস্থাপন করা, কৃষ্ণের এক্ষণে জীবনের 
উদ্দেশ্ত । অতএব প্রতি পদে তিনি তাহার উদ্চোগ করিতেছেন । 

এই জরাসন্ধবধে কৃষ্চরিত্রের বিশেষ মাহ্‌মা প্রকাশমান--কিস্ত পরবর্তী লেখক- 
দিগের দৌরাজ্ম্যে ইহা বড় জটিল হইয়] পড়িয়াছে। ইহার পর শিশুপালবধ । সেখানে 
আরও গগুগোল। 


ক 


নবম পারচ্ছেদ-_অর্থাভিহরণ 


যধটিরের রাজসুয় যজ্ঞ আরম্ভ হইল । নানাঁদিকৃদেশ হইতে আগত রাজগণ, 
খাঁষগণ, এবং অন্যান্য শ্রেণীর লোকে রাজধানী পুরিয়া গেল । এই বৃহৎ কার্ষের সুনির্ববাহ 
জন্ত পাণ্ডবেরা আত্ময়বর্গফে বিশেষ বিশেষ ফাধ্যে নিযুক্ত করিলেন। দ্বঃশাসন 
ভোজ্য দ্রব্যের তত্বাবধানে, সঞ্জয় পারিচধ্যায়, কৃপাচাধ্য রতুরক্ষায় ও দক্ষিপাদানে, 
দুর্য্যোধন উপায়নপ্রতিগ্রহে, ইত্যাদি রূপে সকলকেই নিযুক্ত করিলেন । শ্রীকৃষ্ণ কোন্‌ 
কাধ্যে নিযুক্ত হইলেন? দ্বঃশাসন্গদির নিয়োগের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের নিয়োগের কথাও 
লেখা আছে । তিনি ত্রান্মণগণের পাদপ্রক্ষালনে নিযুক্ত হইলেন । 

কথাটা বুঝা গেল না। শ্রীকৃষ্ণ কেন এই ভৃত্যোপযোগী কার্যে নিযুক্ত হইয়া" 
ছিলেন? তাহার যোগ্য ফি আর কোন ভাল ফাঁজ ছিল না? না, ব্রান্গণের পা 
ধোয়াই বড় মহ কাজ? তাহাকে আদর্শপুরুষ বাঁলয়া গ্রহণ কারিয়া কি পাচক ব্রান্মণ- 
ঠাকুরদিগের পাদপ্রক্ষালন কারিয়া বেড়াইতে হইবে ? যাঁদি তাই হয়, তবে তিনি 
আদর্শপুরুষ নহেন, ইহা আমর মুক্তকণ্ঠে বলিব । 

কথাটার অনেক রকম ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। ব্রান্মণগ্ণণের প্রচ্গারিত এবং 
এখনকার প্রচলিত ব্যাখ্যা এই যে, শ্রীকৃষ্ণ ত্রান্মণগণের গৌরব বাড়াইবার জন্যই সকল 
কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া এইটিতে আপনাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন । এ ব্যাখ্যা আত 
অশ্রদ্ধেয় বলিয়া আমাদিগের বোধ হয়। শ্রীকৃষ্ণ অন্যান্য ক্ষাল্রিয়াদিগের ন্যায় ব্রাহ্মণকে 
যথাযোগ্য সম্মান করিতেন বটে, কিন্তু তাহাকে কোথাও ব্রাঙ্মণের গৌরব প্রচারের 


ব (১ম)--৪৫ 


৭০৬ বাঁ্কম রচনাসংগ্রহ 


জন্য বিশেষ ব্যস্ত দেখি না। বরং অনেক স্থানে তাহাকে বিপরীত পথ অবলম্বন 
করিতে দোথি। যদি বনপর্বে দুর্বাসার আতিথ্য বৃতান্তটা মৌলিক মহাভারতের 
অন্তর্গত বিবেচনা করা যায়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, তিনি রম সকম করিয়া 
ব্রাক্মঠাকুরদিগকে পাগুবদিগের আশ্রম হইতে অর্ধচন্দ্র প্রদান করিয়াছিলেন । তিনি 
ঘোরতর সাম্যবাদী । গীতোক্ত ধর্ম যদি কৃষ্ণোক্ত ধর্ম হয়, তবে 
বিষ্যাবিনয়ম্পন্নে ব্রা্গণে গাব হস্তিনি ৷ 
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পাণ্ডতাঃ সমদশিনঃ ॥ ৫ 1 ৯৭ 

তাহার মতে ব্রা্মণে, গোরুতে, হাতিতে, কুকুরে ও চগ্ডালে সমান দেখিতে হইবে । 
তাহা হইলে ইহা! অসন্ভব যে, তান ব্রাহ্মণের গৌরব বৃদ্ধির জন্য তাহাদের পদপ্রক্ষালনে 
নিম্বক্ত হইবেন । 

কেহ কেহ বলিতে পারেন, কৃষ্ণ যখন আদর্শ পুরুষ, তখন বিনয়ের আদর্শ দেখাইবার 
জন্তই এই ভূত্যকার্য্ের ভার গ্রহণ ফাঁরয়াছিলেন । জিজ্ঞাস্য, তবে ফেবল ব্রাঙ্মণের 
পাদপ্রক্ষালনেই নিযুক্ত কেন? বয়োবৃদ্ধ ক্ষল্রিয়গণেরও পাদপ্রক্ষালনে নিমুক্ত নহেন 
ফেন? আর ইহাও বক্তব্য যে, এইরূপ বিনয়ফে আমরা আদর্শ বিনয় বলিতে পারি 
না। এট! বিনয়ের বড়াই । 

অন্যে বালিতে পারেন যে, কৃষ্চারিত্র সময়োপযোগী । সে সময়ে ভ্রাঙ্গণগণের প্রাত 
ভাঁক্তি বড় প্রবল ছিল ; কৃষ্ণ ধূর্ত, পশার করিবার জন্য এইরূপ অলোকিক ব্রন্মভাক্তি 
দেখাইতেছিলেন । 

আমি বা্গ, এই শ্লোকটি প্রক্ষিগ্ত । ফেন না, আমরা এই শিশুপালবধ-পর্ববাধ্যায়ের 
অন্য অধ্যায়ে ( চৌয়াল্পিশে ) দেখিতে পাই যে, কৃষ্ণ ত্রান্ষণগণের পাদপ্রক্ষালনে নিযুক্ত 
না থাকিয়া, তিনি ক্ষব্িয়োচিত ও বীরোচিত ফাঁধ্যান্তরে নিযুক্ত ছিলেন । তথায় 
লিখিত আছে, “মহাবাহু বাসুদেব শঙ্খ, চক্র ও গদা ধারণ পূর্বক সমাপন পর্য্যন্ত এ যজ্ঞ 
রক্ষা করিয়াছিলেন ।” হয়ত দুইটা কথাই প্রক্ষিপ্ত । আমর! এ পরিচ্ছেদে এ কথার 
বেশী আন্দোলন আবশ্তক বিবেচনা কার না। কথাটা তেমন গুরুতর কথ] নয়। 
কৃষচারিত্র সম্বন্ধে মহাভারতীয় উক্তি অনেক সময়েই পরস্পর অসঙ্গত, ইহ! দেখাইবার 
জন্যই এভট! বলিলাম । নান! হাতের কাজ বালিয়া এত অসঙ্গতি । 

এই রাজসুয় যজ্ঞের মহাসভায় কৃষ্ণ কর্তৃক 'শিশুপাল নামে প্রবল পরাক্রান্ত মহারাজ 
নিহত হয়েন। পাগুবদিশের সংঙ্েষ মাত্রে থাকিয়া কৃষ্ণের এই এক মাত্র অস্ত্র ধারণ 
বাঁজিলেও হয় । খাণগুবদাহের মুদ্ধটা আমর! বড় মৌলিক বলিয়া ধরি নাই, ইহ! 
পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে । 

শিশুপালবধ-পর্ববাধ্যায়ে একট গুরুতর এীতিহাঁসিক তত্ব নিহিত আছে । বালিতে 
গেলে, তেমন গুরুতর এতিহাসিক তত্ব মহাভারতের আর কোথাও নাই । আমরা 
দেখিয়াছি যে, জরাসন্ধবধের পূর্বে, কৃষ্ণ কোথাও মৌলিক মহাভারতে, দেবতা ব৷ ঈশ্বরা- 
বতার-ন্থরূপ আভাহত বা স্বীকৃত নহেন। জরাসন্ধবধে, সে কথাটা অমনি অস্ফুট রম 
আছে । এই শিশুপালবধেই প্রথম কৃষের সমসামায়িক লোক ঘর্তৃক তিনি জগদ"স্বর 
বাঁজয়া স্বীকৃত । এখানে কুরুবংশের তাংফালিক নেতা ভাম্মই এই মতের প্রচারঘর্তী ৷ 


কৃষ্চচাঁরত্র ৭০৭ 


এখন এীতহাসিক ঘ্ুল প্রশ্নটা এই যে, যখন দেখিয়াছি যে কৃষ্ণ তাহার জীবনের 
প্রথমাংশে লীশ্বরাবতার বলিয়া! স্বীকৃত নহেন, তখন জানিতে হইবে, কোন্‌ সময়ে তিনি 
প্রথম ঈগ্বর বায়! স্বীকৃত হইলেন? তাহার জশীবিতকালেই কি ইশ্বরাবতার বালিয়। 
স্বশকৃত হ্ইয়াঁছিলেন ? দেখিতে পাই বটে 'যে এই শিশুপালবধে, এবং তংপরবর্তী 
মহাভারতের অন্যান্য অংশে তিনি ঈশ্বর বলিয়া স্বসকৃত হইতেছেন । কিন্ত এমন হইতে 
পারে যে, শিশুপালবধ-পর্ববাধ্যায় এবং সেই সেই অংশ প্রক্ষিপ্ত । এ প্রশ্নের উতরে 
কোন্‌ পক্ষ অবলম্বনীয় ? 

এ কথার আমরা এক্ষণে কোন উত্তর দিব না। ভরসা করি ক্রমশঃ উত্তর আপানিই 
পারিস্ফুট হইবে । তবে ইহা বক্তব্য যে, শিশুপালবধ-পর্ববাধ্যায়, যাঁদ মৌলিক মহা- 
ভারতের অংশ হয়, তবে এমন বিবেচন! কর। যাইতে পারে যে, এই সময়েই কৃষ্ণ ঈশ্বরত্তে 
প্রাতষটিত হইতেছিলেন। এবং এ বিষয়ে তাহার স্বপক্ষ বিপক্ষ ছুই পক্ষ ছিল । তাহার 
পক্ষীয়দিগের প্রধান ভীম্ম, এবং পাগুবেরা। তাহার বিপক্ষদিগের এক জন নেতা 
ধশশুপাল। শিশুপালবধ বৃত্তান্তের স্ুল মন্দ এই যে, ভাঁম্মাদ সেই সভামধ্যে কৃষ্ণের 
প্রাধান্য স্থাপনের চেষ্টা পান। শিশুপাল তাহার বিরোধী হন। তাহাতে তুমুল 
বীববাদের যোগাড় হইয়া উঠে । তখন কৃষ্ণ শিশুপালফে নিহত করেন, তাহাতে সব 
গোল মিটিয়! যায় । যজ্ঞের বিঘ্ন বিনষ্ট হইলে, যজ্ঞ নিধিবিঘ্ে নির্ববাহ হয় । 

এ সফল কথার ভিতর যথার্থ এ্রীতহাঁসিকতা কিছুমাত্র আছে কি না ভাহার 
মীমাংসার পূর্বে বুঝিতে হয় যে, এই শিশুপালবধ-পর্বাধ্যায় মৌলিক কি না? এ 
কথাটার উত্তর বড় সহজ নহে । শিশুপালবধের সঙ্গে মহাভারতের স্থল ঘটনাগুলির 
ফোন বিশেষ সম্বন্ধ আছে, এমন কথ বলা যায় না। কিন্তু তা না থাফিলেই যে 
প্রক্ষিপ্ত বলিতে হইবে, এমন নহে। ইহা সত্য বটে যে, ইতিপূর্বে অনেক স্থানে 
শিশুপাল নামে প্রবল পরাক্রান্ত এক জন রাজার কথা দোঁখতে পাই। পরভাগে 
দেখি, তিনি নাই । মধ্যেই তাহার স্বত্যু হইয়াছিল। পাগুবসভায় কৃষ্ণের হস্তে 
তাহার ম্বত্যু হইয়াছিল, ইহার বিরোধী কোন কথা পাই না। অনুক্রমণিকাধ্যায়ে এবং 
পর্বসংগ্রহাধ্যায়ে শিশুপালবধের কথা আছে । আর রচনাপ্রণালী দেখিলেও শিশুপালবধ- 
পর্বাধ্যায়কে মৌলিক মহাভারতের অংখ বলিয়াই বোধ হয় বটে। মৌলিক মহা- 
ভারতের আর কয়টি অংশের ন্যায়, নাটকাংশে ইহার বিশেষ উৎকর্ষ আছে । অতএব 
ইহাকে অমৌলিক বিয়। একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারিতেছি ন1। 

তা না পারি, কিস্ত ইহাও স্পট বোধ হয় যে, যেমন জরাসন্ধবধ-পর্ববাধ্যায়ে দুই 
হাতের কারিগরি দেখিয়াছি, ইহাতেও সেই রকম । বরং জরাসন্ধবধের অপেক্ষা সে 
বৈচিত্র্য শিশুপালবধে বেশী । অতএব আমি এই সিদ্ধান্ত করিতে বাধ্য যে, শিশুপালবধ 
স্থলতঃ মৌলিক বটে, কিন্ত ইহাতে ছ্িত৭য় স্তরের কবির বা অন্য পরবর্তী লেখকের 
অনেফ হাত আছে। 

এক্ষণে শিশুপালবধ বৃতাত্ত সবিস্তারে বালব । 

আিকার দিনেও আমাদিগের দেশে একটি প্রথ' প্রচজিত আছে যে, ফোন সন্থান্ত 
ব্যক্তির বাড়তে সভা হইলে সভাস্থ সর্বপ্রধান ব্যকিকে ভ্রক্চন্দন দেওয়া হইয়া! থাকে । 


৭০৮ বঙ্কিম রচনা সংগ্রহ 


ইহাকে “মালাচন্দন” বলে । ইহা এখন পাত্রের গুণ দেখিয়া দেওয়া হয় না, বংশমর্যযাদ 
দেখিয়া দেওয়া হয়। কুলীনের বাড়ীতে গোষটীপতিকেই মালাচন্দন দেওয়া হয় । 
কেন না, কুলীনের কাছে গো্ীপাঁত বংশই বড় মান্য । কৃষ্ণের সময়ে প্রথাটা একটু ভিন্ন 
প্রকার ছিল। সভাস্থ সর্ধপ্রধান ব্যক্তিকে অর্থ প্রদান করিতে হইত । বংশমর্য্যাদা 
দোখিয়! দেওয়া হইত না, পাত্রের নিজের গুণ দেখিয়া দেওয়া হইত । 

যধিষ্টিরের সভায় অর্ধ দিতে হইবে--কে ইহার উপযুক্ত পাব? ভারতবষ্ষ য় সমস্ত 
রাজগণ সভাস্থ হইয়াছেন, ইহার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কে? এই কথ! বিচার্য্য। ভাঁম্ম 
বলিলেন, “কৃফ্ণই সর্বশ্রেষ্ঠ । ইহাকে অর্থ প্রদান কর ।” 

প্রথম যখন এই কথা বলেন, তখন ভশম্ম যে কৃষ্ণকে দেবতা বিবেচনাতেই সর্বশ্রেষ্ঠ 
স্থির করিয়াছিলেন, এমন ভাব কিছুই প্রকাশ নাই । কৃষ্ণ “তেজ: বল ও পরাক্রম 
বিষয়ে শ্রেষ্ঠ” বলিয়াই তাহাকে অর্দান করিতে বললেন । ক্ষতরগুণে কৃষ্ণ ক্ষত্রিয়গণের 
শ্রেষ্ঠ, এই জন্যই অর্থ দিতে বলিলেন । এখানে দেখা যাইতেছে, ভাঁম্ম কৃষকের মনুষ্যগরিতরই 
দেখিতেছেন । 

এই কথানুসারে কৃষ্ণকে অর্থ প্রদত্ত হইল । তিনিও তাহ গ্রহণ করিলেন । ইহ! 
শিশুপালের অসহ্য হইল । শিশুপাল ভগম্ম, কৃষ্ণ ও পাগুবদিগকে একফালীন তিরস্কার 
করিয়া যে বক্তৃতা করিলেন, বিলাতে পার্লেমেন্ট মহাসভায় উহা উক্ত হইলে উচিত দরে 
বিকাইত। তাহার বক্তৃতার প্রথম ভাগে তিনি যাহা! বজিলেন, তাহার বাগ্মিতা বড় 
বিশুদ্ধ অথচ তীত্র । কৃষ্ণ রাজা! নহেন, তবে এত রাজ! থাঁফিতে তিনি অর্থ পান কেন ? 
যাঁদ স্থবির বিয়া! তাহার পূজা করিয়। থাক, তবে তার বাপ বাসুদেবকে পুজা করিলে না 
ফেন? তিনি তোমাদের আত্মীয় এবং প্রয়চিকীর্্ বলিয়া ফি তার পুজা করিয়াছ ? 
শ্বশুর দ্রুপদ থাফিতে তাকে কেন? কৃষ্ণকে আচাধ্য* মনে করিয়াছ ? এঞ্রোণাচার্যয 
থাকিতে কৃষ্ণের অচ্চনা কেন ? খাত্বক বলিয়া কি তাহাকে অর্থ দাও? বেদব্যাস। 
থাকিতে কৃষ্ণ কেন? ইত্যাদি । 

মহারাজ শিশুপাল কথ! ফ্হিতে কাঁহতে অন্থান্য বাগ্মীর শ্ায় গরম হ্ইয়া 
উঠিলেন, তখন লজিক ছাড়িয়া রেটরিকে উঠিলেন, বিচার ছাড়িয়া দিয় গালি দিতে 
আরস্ত করিলেন ৷ পাগুবাদগকে ছাড়িয়া কৃষ্কে ধারলেন । অলঙ্কারশান্ত্র বিলক্ষণ 
বুঝিতেন,_ প্রথমে “প্রয়চিকীরু” “অপ্রাগ্তলক্ষণ” ইত্যাদি চকিতে ধরিয়া, শেষ 
“ধর্্মভ্রহট” “ছুরাত্মা” প্রভাতি বড় বড় গাজিতে উঠিলেন । পরিশেষে 0017085- কৃষ্ণ 
ঘৃতভোজাী কুকুর, দারপরিগ্রহকা'রী ক্লাব, | ইত্যাদি । গাঁলির একশেষ কারিলেন । 

শুনিয়া, ক্ষমাগুণের পরমাঁধার, পরমযোগী আদর্শ পুরুষ কোন উত্তর করিলেন না। 
কৃষ্ণের এমন শাক্ত ছিল যে, তঙ্গপ্ডেই তান শিশুপালকে বিনষ্ট কারিতে সক্ষম-_ 
পরবর্তী ঘটনায় পাঠক তাহা জানিবেন। কৃষ্ণও কখন যে এরূপ পরুষবচনে তিরস্কৃত 
হইয়াছিলেন, এমন দেখা যায় না । তথাপি তিনি এ তিরস্কারে জক্ষেপও করিলেন 


সত কপ 


* কৃষ্ণ, অভিমন্্য সাত্যকি প্রভৃতি মহারধীর, এবং কদাপি হথয়ং অজ্ছু'নেরও যুদ্ধবিদ্ার আচার্য্য ॥ 
1 অতএব কৃষ্ণ বিখ্যাত বেদজ্ঞ, ইহা স্বীকৃত হইল । 


£ কৃষ্ণ অনপত্য নহেন-_তবে ইন্জ্রিয়পয়ায়ণ ব্যক্তির! জিতেক্ত্রিয়কে এইবূপ গালি দেয়। 


কৃষ্চচরিত্র ৭০৯ 


না। ইউরোগপীয়দিগের মত ডাকিয়া! বললেন না, “শিশুপাল ! ক্ষম| বড় ধর, আমি 
তোমায় ক্ষমা! করিলাম 1” নীরবে শত্রুকে ক্ষমা করিলেন । 

কর্মকর্তা মুধিির আছুত রাজার ক্রোধ দেখিয়া তাহাকে সাত্বনা করিতে গেলেন-__ 
যজ্ঞবাড়ীর কর্মকর্তার যেমন দপ্তর । মধুরবাক্যে কৃষ্ণের কৃংসাকারণকে তুষ্ট কারবার 
চেষ্টা করিতে লাগিলেন । বুড়া ভাঁম্ম লৌহনিম্মিত-_ উহার সেটা বড় ভাল লাগিল 
না। বুড়া স্পঙ্টই বলিল, “কৃষ্ণের অর্চনা যাহার অনভিমত, এমন ব্যক্তিকে অনুনয় বা 
সান্ত্বনা করা অনুচিত ।৮ 

তখন কুরুনৃদ্ধ ভীম, সদর্থযুজ বাক্যপরম্পরায়, কেন তানি কৃষ্ণের অর্চনার পরামর্শ 
দিয়াছেন, তাহার কৈফিয়ং দিতে লাগিলেন । আমরা সেই বাক্যগুলির সারভাগ 
উদ্ধত করিতেছি, কিন্ত তাহার ভিতর একটা রহষ্য আছে, আগে দেখাইয়া দিই | 
ফতকগুলি বাক্যের তাংপর্ধ্য এই যে, আর মকল মনুষ্ঠের বিশেষতঃ ক্ষঞ্রিয়ের যে সকল 
গুণ থাকে, সে সকল গুণে কৃষ্ণ সর্বশ্রেষ্ঠ । এইজন্য তিনি অর্থের যোগ্য । আবার 
'তারই মাঝে কতকগুলি কথা আছে, তাহাতে ভীম্ম বলিতেছেন যে, কৃ্ণ স্বয়ং জগদীস্বর, 
এই জন্য কৃষ্ণ সকলের অষ্চনীয়। আমরা দুই রকম পৃথক্‌ পৃথক দেখাইতেছি, পাঠক 
তাহার প্রকৃত তাৎপর্যা বুবিতে চেষ্টা ফরুন ৷ ভাঁম্ম বলিলেন, “এই মহতাঁ নৃপসভায় 
একজন মহীপালও দৃষ্ট হয় না, যাহাকে কৃষ্ণ তেজে।বলে পরাজয় করেন নাই ।” 

এ গেল মনুষ্ঠত্ববাদ--তার পরেই দেবত্ববাদ-_ 

“অদ্্যুত কেবল আমাদিগের অচ্চনীয় এমত নহে, সেই মহাভুজ ত্িলোকীর পুজনীয় । 
তিনি যুদ্ধে অসংখ) ক্ষান্রয়বর্গের পরাজয় করিয়াছেন, এবং অখণ্ড ত্রন্মাণ্ড ডাহাতেই 
প্রাতিিত রহিয়াছে ।? 

পুনশ্চ, অনুষ্তত্ব-_ 

“কৃষ্ণ জান্ময়া অবধি যে সকল কাধ্য করিয়াছেন, লোকে মতসন্িধানে পুনঃ পুনঃ 
'তৎসমুদায় কীর্তন কারিয়াছে। 1তাঁন অত্যন্ত বালক হইলেও আমর তাহার পরাক্ষা 
করিয়া থাকি ৷ কৃষ্ণের শোধ্য, বাধ্য, কৃতি ও বিজয় প্রভাতি সমস্ত পরিজ্ঞাত হইয়া”-_ 

পরে, সঙ্গে সঙ্গে দেবত্ববাদ, 

“সেই ভৃতনুখাবহ জগদচ্চিত অচ্যুতের পুজ| বিধান কারয়াছি।” 

পুনশ্চ, মনুষ্যত্ব, পরিষ্কার রকম-_ 

“কৃষ্ণের পুজাতা বিষয়ে দুটা হেতু আছে; তিনি নিখিল বেদবেদাঙ্গ-পারদর্শী ও 
সমাঁধক বলশালী। ফলত: মনুষ্তলোকে তাদৃশ বলবান্‌ এবং বেদবেদাজ- 
সম্পন্ন দ্বিতীক্ব ব্যক্তি প্রত্যক্ষ হওয়া! স্ুকঠিন। দান, দাক্ষ্য, ক্রুত, শৌর্্য, 
লজ্জা, কীতি, বুদ্ধি, বিনয়, অনুপম শ্রী, ধৈর্য্য ও সন্তোষ প্রভৃতি সমুদায় গুণাবলী কৃষে। 
নয়ত বিরাঁজত রহিয়াছে । অতএব সেই সর্বগুণসম্পন্ন আচাধ্য, পিত/ ও গুরুস্থরূপ 
পুজা কৃষ্ণের প্রাঁতি ক্ষমা প্রদর্শন তোমাদের সর্বাতোভাবে বর্তব্য। তিনি খাত্বক্‌, গুরু, 
সম্থন্ধী, ম্লাতক, রাজ। এবং প্রিয়পাত্র । এই নিমিত্ত অচ্যুত অচ্চিত হইয়াছেন ।”* 

* প্রথম অধ্যায়ে যাহ। বলিয়াছি--অনুশীলনধর্মের চরমাধর্শ প্রীকৃ্ণ, এই তীন্মোক্তিতে তাহা 
পরিষ্কুত হইতেছে। 


৭৯০ বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ 


প্ন্চ দেবতৃবাদ, 

“কই এই চরাচর বিশ্বের সৃষ্ি-স্থিতি-প্রলয়কর্তা, তিনিই অব্যক্ত প্রকৃতি, সনাতন, 
কর্তা, এবং সর্বতৃতের অধীশ্বর, সুতরাং পরমপূজনীয়, তাহাতে আর সন্দেহ ফি? নুদ্ধি, 
মন, মহত্ব, পৃথিব্যাদি পঞ্চ ভূত, সমূদায়ই একমাত্র কৃষ্ণ প্রাতিতিত আছে। চন্দ্র সূর্য, 
গ্রহ, নক্ষত্র, দিকৃবাদিক্‌ সমুদায়ই একমাত্র কৃষ্ণে প্রাতিঠিত আছে। ইত্যাদি” 

ভীম্ম বলিয়াছেন, কৃষ্ণের পূজার দুইটি কারণ--(৯) খিনি বলে সর্বশ্রেষ্ঠ, (২) তাহার 
তুল্য বেদবেদাঙ্গপারদশশী কেহ নহে । আদ্বিতীয় পরাক্রমের প্রমাণ এই গ্রন্থে অনেক 
দেওয়! গিয়াছে । কৃষ্ণের অদ্বিতীয় বেদজ্ঞতার প্রমাণ গীতা । যাহা আমর ভগবদগতা 
বিয়া পাঠ করি, তাহা কৃষ্ণ-প্রণীত নহে। উহা! ব্যাসপপ্রণীত বলিয়া খ্যাত - 
«“বৈয়াসিকী সংহিত।” নামে পরিচিত ৷ উহার প্রণেতা ব্যাসই হউন আর যেই হউন, 
তিনি ঠিক কৃষ্ণের মুখের কথাগুলি নোট করিয়া রাখিয়া এ গ্রন্থ সঙ্কলন ফরেন নাই । 
উহাফে মৌলিক মহাভারতের অংশ বলিয়াও আমার বোধ হয় না। কিন্ত গীতা 
কৃষ্ণের ধর্মমতের সঙ্কলন, ইহ! আমার বিশ্বাস । তাহার মতাবলম্বী কোন মনীষী কর্তৃক 
উহা! এই আকারে সঙ্কপলিত, এবং মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত হইয়। প্রচারিত হইয়াছে, ইহাই 
সঙ্গত বায়! বোধ হয় । এখন বালবার ফথা এই যে, গীতোক্ত ধর্ম ধাহার প্রণীত, 
তান স্প্উতঃই আদ্িতীয় বেদাবং পাগুত ছিলেন । ধর্ম সম্বন্ধে তিনি বেদকে সর্বেবাচ্চ 
স্থানে বসাইতেন নাকখন বা বেদের একটু একটু নিন্দা করিতেন । কিন্ত তথাপি 
আঁদ্বতীয় বেদজ্ঞ ব্যতীত অন্যের দ্বার! গীতোক্ত ধর্ম প্রণীত হয় নাই, ইহা! যে গীতা ও বেদ 
উভয়ই অধ্যয়ন করে, সে অনায়াসেই বুঝিতে পারে । 

যিনি এইরূপ পরাক্রমে ও পাঁগুত্যে, বর্ষে ও শিক্ষায়, কর্শে ও জ্ঞানে, নীতিতে ও 
ধর্ণে, দয়ায় ও ক্ষমায়, তৃল্যরূপেই সর্বশ্রে্ট, তিনিই আদর্শ পুরুষ । 


দশম পরিচ্ছেদ--শিশুপালবধ 


ভীষ্ম ফথা সমাধ ফারিয়া, শিশুপালকে নিতান্ত অবজ্ঞা করিয়া বললেন, “যা 
কৃষ্ণের পুজ! শিশুপালের নিতান্ত অসহ বোধ হইয়া থাকে, তবে তাহার যেরূপ 
আভিক্লাঁচ হয়, ফরুন।” অর্থাং “ভাল না লাগে, উঠিয়া যাও 1” 

পরে মহাভারত হইতে উদ্ধত ফারতেছি :-- 

“কৃষ্ণ অচ্চিত হইলেন দেখিয়া স্বনীথনামা এক মহাবল পরাক্ান্ত বীরপুরুষ ক্রোধে 
কম্পাপ্ঘিতকলেবর ও আরক্ঞনেত্র হইয়া সকল রাজগণকে সম্বোধন পূর্ববকক কাহলেন, 
“আমি পূর্বে সেনাপাঁত ছিলাম, সম্প্রতি যাদব ও পাণগুবকুলের সমুলোন্মহলন কারবার 
নিমিত্ত ন্তই সমরসাগরে অবগাহন ফাঁরব। চেদিরাজ শিশুপাল, মহীপালগণের 
আঁবচা্গিত উৎসাহ সন্দর্শনে প্রোংসাহিত হইয়া যজ্ঞের ব্যাঘাত জল্মাইবার নিমিত্ত তাহা- 
দিগের সহিত মন্ত্র কাঁরতে লাগিলেন, যাহাতে স্বাধঠিরের আভিষেক এবং কৃষ্ণের পুজা 
না হয়, তাহা আমাদিগের সর্ধতোভাবে কর্তব্য । রাজার! নির্বেদ প্রযুক্ত ক্রোধ- 
পরবশ হইয়া মন্ত্রণা করিতেছেন দেখিয়া কৃষ্ণ ম্পঙ্টই বুঝিতে পারিলেন যে, তাহার! 
দধার্থ পরামর্শ করিতেছেন ।” 


কৃষচারত ৭৯৯ 


রাজ। মুখিষ্টির সাগরসদৃশ  রাজমগ্ডলকে রোধপ্রচালত দেখিয়া প্রাজজতম [িভামহ 
ভীম্মফে সম্বোধন ফারিয়া ফহিতে লাগিলেন, “হে পিতামহ ! এই মহান্‌ রাজসমুদ্র 
সংক্ষোভিত হইয়া! উঠিয়াছে, এক্ষণে যাহা কর্তব্য হয়, অনুমাত করুন 1” 

শিশুপালবধের ইহাই যথার্থ কারণ । শিশুপালকে বধ না করিলে তিনি রাজ- 
গণের সাহত মিলিত হইয়া যজ্ঞ নষ্ট করিতেন । 

শিশুপাল আবার ভীম্মকে ও কৃষককে কতকগুলা গালিগালাজ ফারলেন । 

ভীলম্মকে ও কৃষ্ণকে এবারেও শিশুপাঙ্গ বড় বেশি গাঁল দিলেন ৷ “দুরাত্মা,” 
“ঘাহাকে বালকেও ঘৃণা করে, “গোপাল,” “দাস” ইত্যাদি । পরম যোগী শ্রীকৃষচ 
পুনর্ধবার তাহাকে ক্ষমা করিয়৷ নীরব হইয়া রাহছলেন। কৃষ্ণ যেমন বলের আদর্শ, 
ক্ষমার তেমান আদর্শ । ভীগ্ম প্রথমে কিছু বাঁললেন না, কিন্ত ভীম অত্যন্ত ক্ুদ্ধ 
হইয়া শিশুপালকে আক্রমণ কারিবার জন্য উত্থিত হইলেন । ভাঁম্ম তাহাকে নিরন্ত 
কারয়া শিশুপালের পূর্ববৃত্ান্ত তাহাকে শুনাইতে লাগিলেন । এই বৃত্তান্ত অত্যন্ত 
অসম্ভব, অনৈসগিক ও অবিশ্বীসযোগ্য ৷ সে কথা এই-- 

শিশুপালের জন্মকালে তাহার তিনটি চক্ষু ও চাঁরিটি হাত হইয়াছিল, এবং তিনি 
গর্দভের মত চঁংকার করিয়াছিলেন । এপ ছূর্লক্ষণয়ুক্ত পুত্রকে তাহার মাতাপিতা 
পরিত্যাগ করাই শ্রেয় বিবেচনা করিল । এমন সময়ে, দৈববাণী হইল । সে কালে 
ধীহারা আষাড়ে গল্প প্রস্তত কাঁরিতেন, দৈববাণীর সাহায্য ভিন্ন তাহারা গল্প জমাইতে 
পাঁরিতেন না। দৈববাণী বলিল, “বেশ ছেলে, ফেলিয়া দিও না, ভাল ফারিয়া 
প্রতিপালন কর; যমেও ইহার কিছু কারতে পারবে না। তবে যিনি ইহাকে 
মারবেন, তান জন্মিয়াছেন।” কাজেই বাপ মা জিজ্ঞাসা করিল, “বাছা! দৈববাণী, 
ফে মারবে নামটা বাঁলয়! দাও না? এখন দৈববাণী যদি এত কথাই বজিলেন, 
তবে কৃষ্ণের নামটা বাঁলিয়া দিলেই গোল মিটিত। কিন্তু তা হইলে গল্পের 7210: 
1116165 হয় না। অতএব তান ফেবল বাঁলিলেন, “যার কোলে দিলে ছেলের 
বেশী হাত দুইটা খাঁসয়া যাইবে, আর বেশী চোখটা মিলাইয়! যাইবে, সেই ইহাকে 
মাঁরিবে ।” 

কাজে কাজেই শিশুপালের বাপ দেশের লোফ ধরিয়া কোলে ছেলে দিতে 
লাগিলেন । কাহারও ফোলে গেলে ছেলের বেশী হাত বা চোখ ঘৃচিল না। কৃষফে 
শিশুপালের সমবয়স্ক বলিয়াই বোধ হয়; ফেন না, উভয়েই এক সময়ে মিনু শত 
বিবাহ করিবার উমেদার ছিলেন, এবং দৈববাণীর “জন্মগ্রহণ করিয়াছেন” কথাতেও 
এরূপ বুঝায় । কিন্তু তথাপি কৃষ্ণ দ্বারকা' হইতে চোঁদদেশে গিয়া শিশুপালকে 
ফোলে করিলেন । তখনই শিশুপালের দুইটা হাত খসিয়! গেল, আর একট চোখ 
মিলাইয়া গেল । 

শিশুপালের মা কৃষ্ণের পিসশমা। সীম] কৃষ্ণকে জবরদন্তী ফাঁরয়। ধারলেন, 
“বাছ। ! আমার ছেলে মারিতে পারবে না1” কৃষ্ণ স্বীকার ফরিলেন, শিশুপালের 
বধোচিত শত অপরাধ তান ক্ষম! করিলেন । 

যাহা অনৈসগ্গিক, তাহা আমর! বিশ্বাস ক্ষার না। বোধ কার পাঠকেরাও 


৭৯২ বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ 


করেন না। কোন ইতিহাসে অনৈসগ্গিক ব্যাপার পাইলে তাহা লেখকের বা তাহার 
পূর্ববগামীদিগ্ের কল্পনাপ্রসূত বলিয়া সকলেই স্বীকার করিবেন । ক্ষমাগুণের মাহাত্ম্য 
বুঝে না, এবং কৃষ্চচরিত্রের মাহাত্ম্য বুঝে না, এমন ফোন কবি, কৃষ্ণের অদ্ভূত ক্ষমা 
শীলতা! বুঝিতে না পারিয়া, লোককে শিশুপালের প্রাত ক্ষমার কারণ বুঝাইবার জন্য এই 
অদ্ভূত উপন্যাস প্রস্তুত করিয়াছেন । কণা কাণাকে বুঝায়, হাতী কুলোর মত। 
অসুরবধের জন্য যে কৃষ্ণ অবতীর্ণ, তানি যে অপরের অপরাধ পাইয়। ক্ষমা! করিবেন, ইহা 
অনঙ্গত বটে। কৃষ্ণকে অনুরবধার্থ অবতীর্ণ মনে করিলে, এই ক্ষমাগুণও রুঝা যায় 
না, তাহার কোন গুণই বুঝা যায় না। কিন্তু তাহাকে আদর্শ পুরুষ বলিয়া ভাবিলে, 
মনুষ্যত্বের আদর্শের বিকাশ জন্মই অবতীর্ণ” ইহ! ভািলে, তাহার সকল কার্য্যই 
বিশদবূপে বুঝা যায়। কৃষ্ণচ'রিত্র স্বরূপ রত্রভাগার থুলিবার চাবি এই আদর্শপুরুষতত্ব । 

শিশুপালের গোটাকতক কটু কৃষ্ণ সহা করিয়াছিলেন বিয়াই যে কৃষ্ণের ক্ষমা- 
গুণের প্রশংসা করিতেছি, এমত নহে। শিশুপাল ইতিপূর্বে কৃষ্ণের উপর অনেক 
অত্যাচার কারয়াঁছিল। কৃষ্ণ প্রাগ্জ্যো তিষপুরে গমন করিলে, সে সময় পাইয়া, ছারক' 
দগ্ধ করিয়া পলাইয়াছিল । কদাঁচং ভোজরাজ রৈবত্ বিহারে গেলে সেই সময়ে 
আসিয়া শিশুপাল অনেক যাদব বিনষ্ট ও বদ্ধ করিয়াছিল । বস্বদেবের অশ্ব- 
মেধের ঘোড়। ছুরি করিয়াছিল । এটা তাংফা লিক ক্ষব্রিয়াদিগের নিকট বড় গুরুতর 
অপরাধ বলিয়া গণা । এ সফলও কৃষ্ণ ক্ষমা করিয়াছিলেন । আর কেবল শিশুপালেরই 
যে তিনি বৈরাচরণ ক্ষমা করিয়াছিলেন, এমত নহে । জর'সন্ধও তাহাকে বিশেষদ্পে 
গীড়িত করিয়াছিল । স্থতঃ হৌকফ, পরতঃ হোক, কৃষ্ণ যে জরাঁসন্ধের নিপাত সাধনে 
সক্ষম, তাহা দেখাইয়াছি। কিন্ত যত দিন ন! জরাসন্ধ রাজমণ্ডলীকে আবদ্ধ করিয়া 
পণুপাঁতর নিফট বলি দিতে প্রস্তুত হইল, তত দিন তিনি তাহার প্রতি কোন প্রকার 
বৈরাচরণ ফাঁরলেন না। এবং পাছে মুদ্ধ হইয়। লোকক্ষয় হয় বলিয়া, নিজে সারিয়া 
গিয়। রৈবতকে গড় বাধিয়া রাহলেন । সেইরূপ যত দিন শিশুপাল ফেবল তাহারই 
শক্রুত৷ কারিয়াছিল। তত দিন কৃষ্ণ তাহার ফোন প্রকার আনিষ্ট ফরেন নাই । তার পর 
যখন সে পাগুবের যজ্ঞের বিদ্ধ ও ধর্মরাজ্য সংস্থাপনের বিদ্ধ করিতে উদ্ধত হইল, কৃষ্ণ 
তখন তাহাকে বধ কাঁরলেন। আদর্শ প্ররুষের ক্ষমা, ক্ষমাপরায়ণতার আদর্শ, এজন্য 
কেহ তাহার আনি করিলে তিনি তাহার ফোন প্রকার বৈরসাধন করিতেন না, কিন্ত 
আদর্শ গুরুষ দণ্প্রণেতারও আদর্শ, এজন্য কেহ সমাজের আনিষ্ট সাধনে উদ্যত হইলে, 
তানি তাহাকে দ্ডতত করিতেন । 

কৃষের ক্ষমাগুণের প্রসঙ্গ উঠিলে কর্ণ দুর্য্যোধন প্রতি তিনি যে ক্ষমা প্রকাশ 
করিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ না করিয়া থাকা যায় ন!। সে উদ্যোগপর্ধের কথা, এখন 
বাঁলিবার নয় । কর্ণদ্বর্ষ্যোধন যে অবস্থায় তাহাকে বন্ধন ফরিবার উদ্যোগ করিয়াছিল, 
সে অবস্থায় আর ফাহাকে কেহ বন্ধনের উদ্যোগ করিলে বোধ হয় যিশু ভিন্ন অন্য ফোন 
মনুষ্যই শত্রকে মার্জনা! করিতেন না। কৃষ্ণ তাহাদের ক্ষমা করিলেন, পরে বন্ধুভাবে 
কর্ণের সঙ্গে কথোপকথন করিলেন, এবং মহাভারতের মুদ্ধে তাহাদের বিরুদ্ধে কখন 
অস্ত্র ধারণ করিলেন ন1। 


কৃষ্চারত্র ৭১৯৩ 


ভশগ্মে ও শিশুপালে আরও কিছু বকাবফি হইল । ভায় বলিলেন, “শিশুপাল 
কৃষের তেজেই তেজস্বী, তিনি এখনই শিশুপালের তেজে হরণ কফারবেন 1৮ শিশুপাল 
ক্বালয়া উঠিয়া ভীয়কে অনেক গালাগালি দিয়া শেষে বাল, “তোমার জখবন এই 
ভপালগণের অনুগ্রহাধীন, ইহারা মনে করিলেই তোমার প্রাণসংহার করিতে পারেন ।” 
ভম্ম তখনকার ক্ষ্রিয়াদগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যোদ্ধ তান বলিলেন, “আমি ইহাদগকে 
তৃণহূলগা বোধ কার না।” শুনিয়া সমবেত রাজমগুলী গঞ্জিয়া উঠিয়া বলিল, “এই 
ভীগ্পকে পশুবং বধ কর অথব' প্রদীগু হুতাশনে দগ্ধ কর ।” ভয় উত্তর করলেন, 'য1 
হয় কর, আমি এই ভ্তোমাদের মন্তকে পদার্পণ করিলাম ।” 

বুড়াকে জোরেও আটিবার যো! নাই, বিচারেও আটিবার যো নাই। ভগম্ম তখন 
ঝাজগণকে মীমাংসার সহজ উপায়টা দেখা ইয়। দিলেন । তিনি যাহা বলিলেন, তাহার 
স্থল মর্ম এই ;-- “ভাল, কুঞ্চের পুজ। করিয়াছি বাঁলিয়া তোমরা গোল করিতেছ ; তাহার 
শ্রেষ্ঠত্ব মানিতেছ না । গোলে কাজ কি, তিনি ত সম্মখেই আছেন_-একবার পরণক্ষা 
কিয়! দেখ না? বাহার মরণকণুঢীতি থাকে, তিনি একবার কৃষ্ণকে মুদ্ধে আহ্বান 
কাঁরয়া দেখুন নী ?” 

শুনিয়া ফি শিশুপাল চুপ করিয়া থাঁকিতে পারে? শিশুপাল কৃ্ণকে ডাকিয়। 
বলিল, “আইস, সংগ্রাম কর, তোমাকে যুদ্ধে আহ্বান করিতেছি ।” 

এখন, কৃষ্ণ প্রথম কথা কহিলেন । কিস্ত শিশুপালের সঙ্গে নহে । ক্ষভ্িয় হইয়া 
কৃষ্ণ মবদ্ধে আহুত হইয়াছেন, আর মুদ্ধে বিমুখ হইবার পথ রাহল না; এবং মুদ্ধেরও 
ধর্মতঃ প্রয়োজন ছিল । তখন সভাস্থ সকলকে সম্বোধন করিয়া শিশুপাল কৃত পুর্ববাপরাধ 
সকল একটি একটি করিয়া বিবৃত করিলেন । তার পর বলিলেন, “এত দিন ক্ষমা 
করিয়াছি । আজ ক্ষমা করিব না।” 

এই কৃষ্টোক্তি মধ্যে এমন কথা আছে যে, তিনি পিতৃঘসার অনুরোধেই তাহার এত 
অপরাধ ক্ষমা! কাঁরয়াছেন। ইতিপুর্ববেই যাহা বিয়াছি, তাহ! স্মরণ করিয়া হয়ত 
পাঠক জিজ্ঞাসা করিবেন, এ কথাটাও প্রা্প্ত ? আমাদের উত্তর এই যে, ইহা প্রাক্ষিপ্ত 
হইলেও হইতে পারে, কিন্ত প্রাক্ষপ্ত বিবেচনা করিবার কোন প্রয়োজন দেখি না। 
ইহাতে অনৈসগিকতা কিছুই নাই , বরং ইহা [িশেষরূপে স্বাভাবিক ও সম্ভব । ছেলে 
দুরন্ত, কৃষ্ণছ্েষী ; কৃঞ্ণও বলব।ন্‌, মনে করিলে শিশুপালকে মাছির মত টিপিয়৷ মারতে 
পারেন, এমন অবস্থায় পিসী যে ত্রাহুগ্পু্রকে অনুরোধ কারিবেন, ইহা খুব সম্ভব | ক্ষমা" 
পরায়ণ কৃষ্ণ শিশুপালকে নিজ গুণেই ক্ষমা করিলেও পিসীর অনুরোধ স্মরণ রাখবেন, 
ইহাও খুব সম্ভব। আর পিতৃঘসার পুত্রকে বধ করা আপাততঃ নিন্দনীয় কাধ্য, কৃষ্ণ 
পিসীর খাঁতর কিছুই কারিলেন না, এ কথাট| উঠিতেও পারিত। সে কথার একটা 
কৈফিয়ং দেওয়া চাই । এ জন্য কৃষ্ণের এই উক্তি খুব সঙ্গত । 

তার পরেই আবার একটা অনৈসগ্গিক কাণ্ড উপাস্থত ৷ শ্রীকৃষ্ণ, শিশুপালের বধ 
জন্য আপনার চক্রান্ত্র মরণ করিলেন । স্মরণ কাঁরব! মাত্র চক্র ভীহার হাতে আসিয়া 
উপাস্কত হইল। তখন কৃষ্ণ চক্রের দ্বার! শিশুপালের মাথা কাটিয়া ফেলিলেন । 

বোধ করি এ অনৈসগ্িক ব্যাপার কোন পাঠকেই এরীতহাসিফ ঘটনা বািয়া। গ্রহণ 
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করিবেন না। যিনি বালিবেন, কৃষ্ণ ঈশ্বরাবতার, ঈশ্বরে সকলেই সম্ভবে, তাহাকে 
জিজ্ঞাসা ফাঁর, যদি চক্রের দ্বার! শিশুপালকে বধ করিতে হইবে, তবে সে জন্য কৃষ্ের 
মনুষ্যশরীঁর ধারখের কি প্রয়োজন ছিল ? চক্র ত চেতনাবিশিষ্ট জীবের ন্যায় আজ্ঞামত 
যাতায়াত কারতে পারে দেখা যাইতেছে, তবে বৈকুণ্ঠ হইতেই বিষণ তাহাকে শিশুপালের 
শিরশ্ছেদ জন্য পাঠাইতে পারেন নাই কেন? এসকল ফাজের জন্য মনুষ্ত-শরীর গ্রহণের 
প্রয়োজন ফি? ঈশ্বর কিআপনার নৈসগিক নিয়মে বা কেবল ইচ্ছা মাত্র একটা মনুষ্যের 
মৃত্যু ঘটাইতে পারেন ন1 যে, তজ্জন্। তাহাকে মনুষ্তদেহ ধারণ করিতে হইবে? এবং 
মনুষ্ত-দেহ ধারণ ফরিলেও কি তিনি এমনই হীনবল হইবেন যে, স্বীয় মানুষ শকিতে 
একটা মানুষের সঙ্গে আটিয়া উঠিতে পারবেন না, এন শির দ্বারা দৈব অস্ত্রকে 
স্মরণ করিয়া! আনিতে হইবে? ঈশ্বর যদি এরূপ অল্পশক্তিমান্‌ হন, তবে মানুষের সঙ্গে 
তাহার তফাং বড় অল্প। আমরাও কৃষ্ণের ইশ্বরত্ব অস্বশকার কার না--কিস্ত আমাদের 
মতে কৃষ্ণ মানুষ শক্তি ভিন্ন অন্য শক্তির আশ্রয় গ্রহণ ফাঁরতেন না, এবং মানুষী শাক্তর 
ছারাই সকল কার্্যই সম্পন্ন করিতেন । এই অনৈসগিক চক্রান্ত্রম্মরণবৃত্তান্ত যে অলীক ও 
প্রক্ষিপ্ত, কৃষ্ণ যে মানুষযদ্ধেই শিশুপালকে নিহত করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ 
মহাভারতেই আছে । উদ্যোগপর্ধে ধরাই শিশুপালবধের ইতিহাস কাহিতেছেন, যথা, 

“পূর্ব্বে রাজসুয় হজ্ঞে, চেদিরাজ ও করূষক প্রভৃতি যে সমস্ত তবপাল সর্বপ্রকার 
উদ্যোগাবশিষ্ট হইয়া বন্ুসংখ্যক বারপুরুষ সমভিব্যাহারে একত্র সমবেত হইয়াছিলেন, 
তন্মধ্যে চোঁদরাজতনয় সৃ্যের স্যায় প্রতাপশাল", শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধঘর, ও যুদ্ধে অজেয়। ভগবান্‌ 
কৃষ্ণ ক্ষণকাল মধ্যে তাহার পরাজয় কাঁরয়া ক্ষজ্রিয়গণের উৎসাহ ভঙ্গ করিয়াছলেন ; 
এবং ধরধরাজপ্রমুখ নরেন্দ্রবর্গ যে শিশুপালের সম্মান বর্ধন করিয়াছিলেন, তাহার! 
সিংহস্বরূপ কৃঞ্চকে রথাবদঢ় নিরীক্ষণ করিয়া চেদিপতিরে পারত্যাগণূর্ব্ ক্ষুদ্র ম্বগের 
ম্যায় পলায়ন কাঁরলেন, তিনি তখন অবলালাক্রমে শিশুপালের প্রাপসংহার পুর্ব্বক 
পাগুবগণের যশ বা মান বর্ধন কারিলেন ।7--১২ অধ্যায় । 

এখানে ত চক্রের ফোন কথা দেখিতে পাই না । দেখিতে পাই, কৃষফণকে রথারূঢ হইয়া 
রীতিমত মানুষিক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছিল । এবং তানি মানুষযদ্ধেই শিশুপাল 
ও তাহার অনুচরবর্গক্ষে পরাত্ৃত করিয়াছিলেন । যেখানে এক গ্রন্থে একই ঘটনার ছুই 
প্রকার বর্ণন! দেখিতে পাই--একটি নৈসগিফ, অপরটি অনৈসপ্গিক, সেখানে অনৈসপ্গিক 
বর্ণনাকে অগ্রাহা করিয়া নৈসগ্িককে এরীতহাঁসিক বায়! গ্রহণ করাই বিধেয় । যান 
পুরাণেতিহাসের মধ্যে সত্যের অনুসন্ধান করিবেন, তিনি যেন এই সৌজা কথাটা স্মরণ 
রাখেন। নহিলে সফল পরিশ্রমই বিফল হইবে। 

শিশুপালবধের আমরা যে সমালোচন! করিলাম, তাহাতে উত্ত ঘটনার স্থূল 
এীতহাসিফ তত্ব আমরা এইরূপ দেখিতোঁছি। রাজসূয়ের মহাসভায় সফল ক্ষান্জিয়ের 
অপেক্ষ। কৃষের শ্রেষ্ঠত। স্বীকৃত হয় । ইহাঁতে শিশুপাল প্রতৃতি কতকগুলি ক্ষল্রিয় রুট 
হইয়! যজ্ঞ নট করিবার জন্য মুদ্ধ উপাস্থৃত করে । কৃষ্ণ তাহাঁদিগের সাহত যুদ্ধ ফারিয়া 
তাহাদিগকে পরাজিত করেন এবং শিশুপালকে নিহত করেন । পরে যজ্ঞ নিবিবন্সে 
সমাপিত হয়। 


কৃষ্চারিত্র ৭১৬ 


আমর! দোঁথয়াছি, কৃষ্ণ মদ্ধে সচরাচর বিদ্বেষবিশিষ্ট । তবে অর্ছনাদি মুদ্ধক্ষম 
পাণুবের থাকিতে, তিনি যজ্ঞপলাদগের সঙ্গে মুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন ফেন? রাজসুয়ে যে 
কাধ্যের ভার কৃষ্ণের উপর ছিল, তাহা স্মরণ ফাঁরলেই পাঠক কথার উত্তর পাইবেন 
হজ্ঞরক্ষা ভার কৃষ্ণের উপর ছিল, ইহা! পূর্বের বালয়াছি। যে কাজের ভার যাহার উপর 
থাকে, তাহ তাহার অনুষ্টেয় কর্ম (1990) । আপনার অনুষ্ঠেয় কর্ধের সাধন জন্যই কৃষ্ণ 
দ্ধ প্রবৃত্ত হইয়া শিশুপালকে বধ করিয়াছিলেন । 


এফাদশ পাঁরচ্ছেদ- পাগুবের বনবাস 


রাজসূয় যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে, কৃষ্ণ দ্বারকায় ফিরিয়া গেলেন । সভাপর্কে আর 
তাহাকে দেখিতে পাই না। তবে এক স্থানে তাহার নাম হইয়াছে । 

দ্ুতক্রাড়ায় মুধিষ্টির দ্রৌপদীকে হাঁরিলেন। তার পর দ্রোপদীর ফেশাকর্ষণ, 
এবং সভামধ্যে বন্ত্রহরণ । মহাভারতের এই ভাগের মত, কাব্যাংশে উৎকৃষ্ট রচনা 
জগতের সাহিত্যে বড় হুর্লভ। কিন্ত কাব্য আমাদের এখন সমালোচনীয় নহে__ 
এীতহাঁসিক মৃল্য কিছু আছে ি না পরীক্ষা ফাঁরতে হইবে । যখন দ্বঃশাসন 
সভা মধ্যে দ্রোপদশর বন্ত্রহরণ কারিতে প্রবৃত্ত, নিরুপায় দ্রৌপদী তখন কৃষ্ণফে মনে মনে 
চিন্তা কাঁরয়াছিলেন । সে অংশ উদ্বাত করিয়াছি :__ 

“গোবিন্দ দ্বারকাবাসিন্‌ কৃষ্ণ গোপীজনপ্রিয় !” 

এবং সে সম্বন্ধে আমাদিগের যাহা বালবার, তাহা পূর্বের বালিয়াছ। 

তার পর বনপর্বব । বনপর্ধে তিনবার মাত্র কৃষ্ণের সাক্ষাং পাওয়া যায় । প্রথম,» 
পাগুবেরা বনে গিয়াছেন শুনিয়া বৃষ্তভোজের। সকলে তাহাদিগকে দেখিতে আসিয়া- 
ছিল-_কৃষ্ণও সেই সঙ্গে আপিয়াছিলেন । ইহা সম্ভব । কিন্ত যে অংশে এই বৃত্তান্ত 
বণিত হইয়াছে, তাহা! মহাভারতের প্রথম স্তরগতও নহে, দ্বিতীয় স্তরগতও নহে। 
রচনার সাদৃশ্ত কিছুমাত্র নাই। চরিত্রগত সঙ্গতি কিছুমাত্র নাই। কৃষ্ণফে আঁর 
কোথাও রাগিতে দেখা যায় না, কিন্ত এখানে, মুধ্টিরের কাছে আসিয়াই কৃষ্ণ 
চটিয়া লাল। কারণ কিছুই নাই, কেহ শত্রু উপস্থিত নাই, কেহ কিছু বলে নাই, ফেবল 
ঘর্য্যোধন প্রভৃতিকে মারিয়া ফেলতে হইবে, এই বলিয়াই এত রাগ যে, মুধিটির 
বহুতর স্তবস্তাতি মিনতি করিয়া তাহাকে থামাইলেন । যে কবি লিখিয়াছেন যে, কৃষঃ 
প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে মহাভারতের মৃদ্ধে তিনি অন্ত্রধারণ ফাঁরবেন না, এ কথা 
সে কবির লেখা নয়, ইহা নিশ্চিত । তার পর এখনকার ঠেংকাঁদগের মত কৃষ্ণ বলিয়! 
বাঁসলেন, “আমি থাকলে এতটা হয় আমি বাড়ী ছিলাম না।” তখন মুিষ্টির, 
কৃষ্ণ কোথায় গিয়াছিলেন, সেই পরিচয় লইতে লাগলেন । তাহাতে শান্ববধের কথাটা 
উঠিল। তাহার সঙ্গে কৃষ্ণ মুদ্ধ করিয়াছিলেন, সেই পরিচয় দিলেন । সে এক 
অদ্ভুত ব্যাপার । সৌভ নামে তাহার রাজধানী । সেই রাজধানী আফাশময় উড়িয়া 
উড়িয়া বেড়ায়; শান তাহার উপর থাকফিয়! যুদ্ধ করে। সেই অবস্থায় কৃষ্ণের সঙ্গে 
দ্ধ হইল । যুদ্ধের সময়ে কৃষ্ণের বিস্তর কাদাকাটি । শান্ধ একটা মায়৷ বসুদেব গাঁড়িয়া 
তাহাকে কৃষ্ণের সম্মুখে বধ কাঁরল দেখিয়া কৃষ্ণ কীঁদিয়! মৃচ্ছিত। এ জগদীশ্বরের 


৭৯৬ বন্ধিম রচনা সংগ্রহ 


চিত্র নহে, কোন মানুষিক ব্যাপারের চিত্রও নহে। অনুক্রমণিকাঁধ্যায়ে এবং পর্বসংগ্রহা- 
ধ্যায়ে এই সকল ব্যাপারে কোন প্রসঙ্গও নাই । ভরস কারি, কোন পাঠক এ সকল 
উপগ্যাসের সমালোচনার প্রত্যাশ! করেন না। 

তার পরে দূর্বাসার সশিষ্ত ভোজন । সে ঘোরতর অনৈসগিক ব্যাপার । 
অনুক্রমাণিকাধ্যায়ে সে কথা থাঁকিলেও তাহার কোন এীতহাসিক মূলা নাই। সুতরাং 
তাহা] আমাদের লমালোচনীয় নহে । 

তার পর বনপর্ধের শেষের দিকে মার্কপডেয়সমস্য।-পর্ববাধ্যায়ে আবার কৃষ্ণকে দেখিতে 
পাই । পাগুবেরা কাম্যক বনে আঁসিয়াছেন শুনিয়া, কৃঞ্ক তাহাদিগকে আবার দেখিতে 
আসিয়াঁছিলেন-__এবার একা নহে; ছাট ঠাকুরাপীটি সঙ্গে । মার্কগেয়সময্যা-পর্ববাধ্যায় 
"একখানি বৃহৎ গ্রন্থ বললেও হয়। কিন্ত মহাভারতের সঙ্গে সম্বন্ধ আছে, এমন কথা 
উহাতে কিছুই নাই । সমন্তটাই প্রক্ষিপ্ত বলিয়া বোধ হয় । পর্বসংগ্রহাধ্যায়ে মার্কপ্ডেয়- 
সমষ্যা-পর্বাধ্যায়ের কথা আছে বটে, কিন্ত অনুক্রমণিকাধায়ে নাই । মহাভারতের 
প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরের রচনার সঙ্গে ইহার কোন সাদৃশ্তই নাই । কিন্ত ইহা মৌলিক 
মহাভারতের অংশ কি না, তাহা আমাদের বিচার করিবারও কোন প্রয়োজন রাখে 
না। কেন না, কৃঞ্চ এখানে [কিছুই করেন নাই। আসিয়া যুখিষ্টির দ্রৌপদী 
প্রভৃতিকে কিছু মিষ্ট কথা বলিলেন, উত্তরে কিছু মিষ্ট কথ] শুনলেন । তার পর কয় 
জনে মাঁলয়া খাঁষ ঠাকুরের আষাঢ়ে গল্প সকল শাঁনতে লাগিলেন । 

মার্কগডেয়ের কথা ফুরাইলে দ্রৌপদী সত্যভামাতে কিছু কথা হইল । পর্ব্বসংগ্রহা- 
খায়ে দ্রৌপদী সত্যভামার সংবাদ গণিত হইয়াছে; কিন্তু অনুক্রমণিকাধ্যায়ে ইহার 
কোন প্রসঙ্গ নাই। ইহা যে প্রক্ষিপ্ত, তাহা পূর্বের বাঁয়াছি। 

তাহার পর [বিরাটপর্ব্ব । বিরাটপর্ধ্ব কৃষ্ণ দেখা দেন নাই--ফেবল শেষে উত্তরার 
বিবাহে আসিয়া উপস্থিত। আয়! যে সকল কথাবার্তা বলিয়াছিলেন, তাহা 
উদ্ভোগপর্কে আছে। উদ্যোগপর্ষধে কফধের অনেক কথা আছে । ক্রমশঃ সমালোচন। 
কারিব। 


পঞ্চম খণ্ড 
উপপ্লব্য 


সর্বভৃতাত্মভৃতায় ভূতাদিনিধনায় চ। 
অক্রোধদ্রোহমোহায় ₹স্মৈ শাস্তাত্মনে নমঃ ॥ 
শাস্তিপর্বব, ৪৭ অধ্যায়ঃ । 


প্রথম পারিচ্ছেদ__মহাভারতের যুদ্ধের সেনোষ্ঠোগ 


এক্ষণে উদ্যোগপর্ধের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়৷ যাউক । 

সমাজে অপরাধী আছে। মনুষ্গণ পরম্পরের প্রা অপরাধ সর্বদাই করিতেছে ॥ 
সেই অপরাধের দমন সমাজে একটি মুখ্য কাধ্য । রাজনীতি রাজদগড ব্যবস্থাশান্তর ধর্মশান্ 
আইন আদালত সঞ্চলেরই একটি মুখ্য উদ্দেশ্য তাই। 

অপরাধীর পক্ষে কিরূপ ব্যবহার ফরিতে হইবে, নীতিশান্ত্রে তৎসন্বন্ধে দুইটি মত 
আছে। এক মত এই যে:-দণ্ডের দ্বারা অর্থাং বলগ্রয়োগের দ্বার দোষের দমন 
করিতে হইবে--আর একটি মত এই যে, অপরাধ ক্ষমা কারবে । বল এবং ক্ষমা দুইটি 
পরম্পর বিরোধী--কাজেই ছুইটি মত যথার্থ হইতে পারে না। অথচ দুইটির মধ্যে 
এটি যে একেবারে পরিহাধ্য এমন হইতে পারে না । সকল অপরাধ ক্ষমা করিলে 
সমাজের ধ্বংস হয়, সকল অপরাধ দণ্ডিত ফরিলে মনুষ্ পশুত্ব প্রার্ত হয়। অতএব বল 
ও ক্ষমার সামঞ্জস্য নীতিশাস্ত্রের মধ্যে একটি আত কঠিন তত্ব। আধুনিক সুসভ্য 
ইউরোপ ইহার সামঞ্জস্যে অষ্ভাঁপি পৌছিতে পাঁরিলেন না! । ইউরোগীয়দিগের গ্রইধর্্ 
বলে, সকল অপরাধ ক্ষমা! কর; তাহাদিগের রাজনীতি বলে, সকল অপরাধ দাণ্ডত, 
কর। ইউরোপে ধর্ম অপেক্ষা রাজনীতি প্রবল, এজন্য ক্ষমা ইউরোপে লুপ্তপ্রায়। এবং 
বলের প্রবল প্রতাপ । 

বল ও ক্ষমার যথার্থ সামঞ্জস্য এই উদ্যোগপর্ববমধ্যে প্রধান তত্ব । শ্রীকৃফই তাহার, 
মীমাংসক, প্রধানতঃ শ্রীকৃষ্ষই উদ্চোগপর্বেবর নায়ক । বল ও ক্ষম! উভয়ের প্রয়োগ 
সম্বন্ধে তিনি যেরূপ আদর্শ কাধ্যতঃ প্রকাশ করিয়াছেন তাহা আমরা পূর্বে দেখিয়াছি। 
যে তাহার নিজের অনিষ্ট করে, তিনি তাহাকে ক্ষমা করেন, এবং যে লোকের 
আনষ্ট করে, তিনি বলপ্রয়োগপূর্ববক তাহার প্রা দণ্ডাবধান ফরেন । কিন্তু এমন. 
অনেক স্থলে ঘটে, যেখানে ঠিক এই বিধান অনুসারে কার্য চলে না, অথবা এই 
বধানানুমারে বল কি ক্ষম! প্রযোজ্য তাহীর বিচার কঠিন হইয়া পড়ে । মনে কর, 
কেহ আমার সম্পাত্ত কাঁড়িয়। লইয়াছে। আপনার সম্পত্তি উদ্ধার সামাজিক ধর্ম । 
যদি সকলেই আঁপনার সম্পার্ত উদ্ধারে পরান্বুখ হয় তবে সমাজ অচিরে বিধ্বস্ত হইয়া 
যায়। অতএব অপহৃত সম্পাত্বির উদ্ধার করিতে হইবে । এখনকার দিনে সভ্য সমাজ- 
মকলে, আইন আদালতের সাহায্যে, আমর! আপন আপন সম্পত্তির উদ্ধার কাঁরতে 
পারি। কিন্ত যাদ এমন ঘটে যে, আইন: আদালতের সাহায্য প্রাপ্য নহে, সেখানে বল" 


৭১৮ বাঙ্ক রচশাসংগ্রহ 


প্রয়োগ ধর্্সঙ্গত ফি না? বল ও ক্ষমার সামঞ্জস্য সম্বন্ধে এই সফল কুটতর্ক উঠিয়া 
খাকে । কার্যত: প্রায় দেখিতে পাই যে, যে বলবান্‌, সে বলপ্রয়োগের দিকেই যায় । 
যে দুর্বল, সে ক্ষমার দিকেই যায়। কিন্তু যে বলবান্‌ অথচ ক্ষমাবান্, তাহার ফি 
ফরা কর্তব্য অর্থাং আদর্শ পুরুষের এরূপ স্থলে কি কর্তব্য; তাহার মাঁমাংসা উদ্যোগ- 
পর্ধের আরস্তেই আমর! কৃষ্ণবাক্যে পাইতোছ। 

ভরস! ফাঁর, পাঠকের! সকলেই জানেন যে, পাগুবেরা দুতক্রীড়ায় শকুনির নিকট 
হাঁরিয়! এই পণে বাধ্য হইয়াছিলেন যে, আপনাদিগের রাজ্য দুর্য্যোধনে সম্প্রদান 
কারিয়। দ্বাদশ বর্ধ বনবাস করিবেন । তৎপরে এক বংসর অজ্ঞাতবাস কারিবেন। যাঁদ 
অজ্াতবাদের এ এক বংসরের মধ্যে ফেহ তাহাদিগের পারিচয় পায়, তবে তাহার! রাজ্য 
পুনর্ববার প্রাপ্ত হইবেন না, প্ুনর্ববার দ্বাদশ বর্ধ জন্য বনগমন করবেন । িম্ত যদ কেহ 
পাঁরচয় না পায়, তবে তাহারা হ্র্যযোধনের নিকট আপনাদিগের রাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত 
হুইবেন। এক্ষণে তাহার! দ্বাদশ বর্ষ বনবাস সম্পূর্ণ করিয়া, বিরাটরাজের পুরাীমধ্যে 
এক বংসর অজ্ঞাতবাস সম্পন্ন কাঁরয়াছেন, এ বংসরের মধ্যে ফেহ তাহাদিগের পারিচয় 
'পায় নাই। অতএব তাহারা ছ্র্য্যোধনের নিফট আপনাঁদিগের রাজ্য পাইবার স্যায়ত: ও 
ধর্মতঃ অধিকারশী । কিন্ত ছুধ্যোধন রাজ্য ফিরাইয়! দিবে কি? না দিবারই সম্ভাবনা । 
যদ না দেয়, তবে কি করা কর্তব্য ? মুদ্ধ কারিয়! তাহাদিগকে বধ করিয়া রাজ্যের 
পুনরুদ্ধার ফর! কর্তব্য কিনা? 

অজ্ঞাতবাসের বংসর অতাঁত হইলে পাগুবেরা বিরাটরাজের নিকট পারিচিত 
হইলেন | বিরাটরাজ তাহাদিগের পরিচয় পাইয়! অত্যন্ত আনান্দিত হইয়! আপনার 
কল্তা উত্তরাকে অক্জ্নগুজ আভমন্যুকে সন্প্রদান কারলেন। সেই বিবাহ দিতে 
'অস্িমন্যুর মাতুল কৃষ্ণ ও বলদেব ও অন্যান্য যাদবের! আসিয়াছিলেন । এবং পাণুব- 
'দিগের শ্বশুর দ্রপদ এবং অন্যান্য কুছুম্বগণও আসিয়াছিলেন ৷ তারা সকলে বিরাট- 
রাজের সভায় আসান হইলে পাণগুব-রাজ্যের পুনরুদ্ধার প্রসঙ্গটা উত্থাপিত হইল । 
ন্বপাঁতগণ *শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দৃষ্টিপাত ফাঁরয়। মৌনাবলম্বন করিলেন ।” তখন শ্রীকৃঃ 
রাজাঁদগকে সম্বোধন ফারিয়া! অবস্থা সকল বৃঝাইয়া বলিলেন ৷ যাহা যাহা ঘটিয়াছে, 
তাহা বুঝাইয়৷ তারপর বাঁজিজেন, “এক্ষণে ফৌরব ও পাগুবগণের পক্ষে যাহা হিতকর, 
ধর্ঘ্য। যশস্কর ও উপযুক্ত, আপনার! তাহাই চিন্তা করুন ।” 

কৃষ্ণ এমন কথা৷ বলিলেন না যে, যাহাতে রাজের পুনরুদ্ধার হয়, তাহারই চেষ্টা 
করুন । কেন না হিত, ধর্ম, যশ হইতে বিচ্ছিন্ন যে রাজ্য, তাহ! তিনি কাহারও 
প্রার্থনীয় বিবেচনা করেন না । তাই প্রনর্ধার বুঝাইয়৷ বলিতেছেন, “ধর্মরাজ মুধ্টির 
অধর্মমাগত সূরসাত্্রাজ্যও কামনা করেন না, কিন্তু ধর্মার্থ সংযুক্ত একটি গ্রামের আধিপত্যেও 
অধিকতর আভিলাষা হইয়া থাকেন 1” আমরা পূর্বের বুঝাইয়াছি যে, আদর্শ মনুষ্থ সন্ন্যাসী 
হইলে চলিবে না-_বিষয়ী হইতে হইবে । বিষয়ীর এই প্রকৃত আদর্শ ৷ অধন্মাগত সুর- 
সাম্রাজ্যও কামনা করিব না, কিন্তু ধর্্মঘত; আমি যাহার আঁধকারণ, তাহার এক তিলও 
'বঞ্চককে ছাড়িয়া দিব ন; ছাড়িলে ফেবল আম একা দ্বঃখী হইব, এমন নছে, আমি ভ্খী 
না হইতেও পারি, কিন্ত সমাজবিধ্বংসের পথাবলম্বনরূপ পাপ আমাকে ম্পর্প করিবে । 


কৃষ্চারিজ ৭৯৯ 


তারপর কৃষ্ণ কৌরবাদিগের লোভ ও শঠতা, মুখি্টিরের ধাম্মিকতা এবং ইহাদিগের 
পরস্পর সম্বন্ধ বিবেচনাপুর্ধবক ইতিকর্তব্যতা অবধারণ করতে রাজগণকে অনুরোধ 
ফাঁরলেন। নিজের অভিপ্রায়ও কিছু ব্যক্ত ফাঁরলেন। বাঁললেন, যাহাতে ছুর্য্যোধন 
মুধিতিরকে রাজ্যার্ধ প্রদান করেন__এইরূপ সন্ধির নিমিত্ত কোন ধাম্মিক পুরুষ দূত 
হইয়! তাহার নিকট গমন করুন । কৃষ্ণের আিপ্রায় মুদ্ধ নহে, সান্ধী। তিনি এতদূর 
যুদ্ধের বিরুদ্ধ যে, অর্দরাজ্য মাত্র প্রাপ্ধিতে সন্ত থাকিয়া সন্ধিস্থাপন কারিতে পরামর্শ 
দিলেন, এবং শেষ যখন ম্ব দ্ধ অলঙ্ঘনীয় হইয়া! উঠিল, তখন তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন যে, 
তান সেযুদ্ধে স্বয়ং অন্ত্রধারণ করিয়া নরশোণিততভ্রোত বৃদ্ধি করিবেন না। 

কৃষ্ণের বাক্যাবসানে বলদেব তাহার বাক্যের অনুমোদন কারিলেন, মুধিঠিরকে 
দৃযুতক্রীড়ার জন্য কিছু নিন্দা করিলেন, এবং শেষে বাঁলিলেন যে, সান্ধি ছারা সম্পাদিত 
অর্থই অর্থকর হইয়া! থাকে, কিন্ত যে অর্থ সংগ্রাম ছারা উপাজ্জিত তাহ] অর্থই নহে । 
সুরাপায়ী বলদেবের এই কথাগুলি সোণার অক্ষরে িখিয়া ইউরোপের ঘরে ঘরে রাখিলে 
মনুষ্যজাতির ফিছু মঙ্গল হইতে পারে । 

বলদেবের কথা সমাপ্ত হইলে সাত্যাক গাত্রোখান করিয়া (পাঠক দেখিবেন, 
'সেকালেও “1281118106008 0:০০০৫1০ ছিল ) প্রাতিবভৃতা ফারিলেন। সাত্যফি 
নিজে মহাধলবান্‌ বীরপুরুষ, তিনি কৃষ্ণের শিষ্ঠ এবং মহাভারতের মুদ্ধে পাগুবপক্ষণয় 
বীরাদিগ্ের মধ্যে অঙ্ভ্বন ও আভিমন্যুর পরেই তাহার প্রশংস। দেখ, যায় । কৃষ্ণ সান্ষির 
প্রস্তাব করায় সাত্যফি ছু বালিতে সাহস করেন নাই, বলদেবের মুখে এঁ কথা শুনিয়। 
সাত্যফষি করুদ্ধ হইয়া বলদেবকে ক্লাব ও কাপুরুষ ইত্যাদি বাক্যে অপমানিত কারিলেন। 
দ্যুতক্রণড়ার জন্য বঙদেব মুধঠিরকে যেটুকু দোষ 1দিয়াছিলেন, সাত্যাক তাহার প্রাতবাদ 
কারিলেন, এবং আপনার অভিপ্রায় এই প্রকাশ করিলেন যে, যাঁদি কৌরবেরা পাগুষ- 
'দগ্নকে তাহাদের পোত্রক রাজ্য সমস্ত প্রত্যর্পণ না করেন, তবে কৌরবাদিগকে সমূলে 
নির্শংল করাই কর্তব্য | 

তার পর বৃদ্ধ দ্রুপদের বক্তৃতা । দ্রপদও সাত্যফ্ির মতাবলম্বী। তিনি মুদ্ধার্ 
উদ্যোগ করিতে, সৈন্য সংগ্রহ করিতে এবং মিত্ররাজগণের [নিট দৃত প্রেরণ করিতে 
পাগুবগণকে পরামর্শ দিলেন । তবে তিনি এমনও বালিলেন যে, দ্র্ষেযাধনের নিফটেও 
দুত প্রেরণ করা হউক । 

পাঁরশেষে কৃষ্ণ পুনর্ব্বার বক্তৃতা কারিলেন । দ্রপদ প্রাচীন এবং সম্বন্ধে গুরুতর, এই 
জন্য কৃফ্ণ স্প্টতঃ তাহার কথায় বিরোধ করিলেন না । কিন্তু এমন অভিপ্রায় ব্য 
কাঁরলেন যে, মুদ্ধ উপাস্থিত হইলে তানি স্বয়ং সে মৃদ্ধে নিলিপ্ত থাঁফিতে ইচ্ছা! ফরেন । 
তানি বললেন, “কুরু ও পাগুবাদগের সহিত আমাদিগের তুল্য সম্বন্ধ, তাহারা কখন 
মর্্যাদালজ্বনপুর্ব্বক আমাদিগের সাহত অশিষ্ট ব্যবহার ফরেন নাই । আমর! বিবাছে 
নিমান্ত্রিত হইয়া এস্থানে আগমন করিয়াছি, এবং আপনিও সেই নিমিত্ত আসিয়াছেন। 
ক্ষণে বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে, আমর! পরমাহলাদে নিজ নিজ গৃহে প্রাতগমন ফাঁরব ।” 
গুরুজনকে ইহার পর আর ফি ভর্খসন] কর! যাইতে পারে ? কৃষ্ণ আরও বাঁজিলেন যে, 
“দি হুর্য্যোধন সাঁ্ধ ন! রে, তাহা হইলে আগ্রে অন্যান্য ব্যাক্তাদগের নিকট দত প্রেরণ 


৭২০ বঙ্ধিম রচনাসংগ্রহ 


কারিয়া পশ্চাং আমাদিগকে আহ্বান করিবেন," অর্থাং “এ মুদ্ধে আসিতে আমাদিগের 
বড় ইচ্ছ! নাই ।” এই কথা বালয়া কৃষ্ণ দ্বারা চলিয়! গেলেন । 

আমরা দেখিলাম যে কৃষ্ণ মুদ্ধে নিতান্ত বিপক্ষ, এমন কি তজ্জন্য অর্ধরাজ্য 
পরিত্যাগেও পাগুবাদগকে পরামর্শ দিয়াছিলেন । আরও দোঁখলাম যে, তিনি কৌরব 
পাগুবাদগের মধ্যে পক্ষপাতশুন্য, উভয়ের সহিত তাহার তুল্য সম্বন্ধ স্বীকার করেন । 
পরে যাহা ঘটিল তাহাতে এই ছুই কথারই আরও বলবৎ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে । 

এঁদকে উভয় পক্ষের যুদ্ধের উদ্যোগ হইতে লাগিল, সেনা! সংগৃহীত হইতে লাগিল, 
এবং রাঁজগণের নিকট দূত গ্রমন কারিতে লাগিল । কৃষ্ণকে যুদ্ধে বরণ কারবার জন্য 
অঞ্জন স্বয়ং দ্বারকায় গেলেন । দুধ্যোধনও তাই কারলেন ৷ ছুই জনে এক দিনে এক, 
সময়ে কৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইলেন । তাহার পর যাহা ঘটিল, মহাভারত হষ্টতে তাহা 
উদ্ধত কারতেছি :- 

“বামুদেব তং কালে শয়ান ও নিদ্রাভিভূত ছিলেন । প্রথমে রাজা দুর্য্যোধন তাহার 
শয়নগৃহে প্রবেশ করিয়া তাহার মন্তফসমীপন্যন্ত প্রশস্ত আসনে উপবেশন করিলেন । 
ইন্দ্রনন্দন পশ্চাং প্রবেশ পুর্বক বিনীত ও কৃতাঞ্জলি হইয়া যাদবপতিতির পদতলসমশপে 
সমাসীন হইলেন । অনস্তর বৃঞ্ণিনন্দন জাগারত হইয়। অগ্রে ধনঞ্জয় পরে দৃর্য্যোধনকে 
নয়নগোচর করিবামাত্র স্থাগত প্রশ্ন সহকারে সংকারপূর্বক আগমন হেতু জিজ্ঞাস 
করিলেন । 

“দুর্য্যোধন সহাহ্য বদনে কাঁহলেন, হে যাদব! এই উপস্থিত যুদ্ধে আপনাকে সাহায্য 
দান কারতে হইবে । যাঁদও আপনার সাঁহত আমাদের উভয়েরই সমান সম্বন্ধ ও তুল্য 
সোহ্বস্ভ ; তথাপি আমি অগ্রে আগমন করিয্লাছি। সাধুগণ প্রথমাগত ব্যক্তির পক্ষই 
অবলম্বন করিয়া! থাকেন ; আপনি সাধুগণের শ্রেষ্ঠ ও মাননীয় ; অতএব অদ্য সেই 
সদাচার প্রতিপালন করুন । 

“কৃষ্ণ কাহলেন, হে কুরুবীর! আপনি যে অগ্রে আগমন করিয়াছেন, এ বিষয়ে 
আমার কিছু মাত্র সংশয় নাই; কিন্ত আমি কুম্তীকুমারকে অগ্রে নয়নগোচর কারয়াছি, 
এই নিমিত্ত আমি আপনাদের উভয়কেই সাহাঁষ্য করব । কিন্তু ইহা প্রসিদ্ধ আছে, 
অগ্রে বালফেরই বরণ করিবে, অতএব অগ্রে কুন্তীকুমারের বরণ করাই উচিত। এই 
বলিয়া ভগবান যদুনন্দন ধনঞ্জয়কে কহিলেন-_'হে কোন্তেয়! অগ্রে তোমারই বরণ 
গ্রহথ করিব । আমার সমযোদ্ধা নারায়ণ নামে এক অর্ব্দ গোপ, এক পক্ষের সৈনিক 
পদ গ্রহণ করুক । আর অন্য পক্ষে আমি সমরপরাত্বুখ ও নিরন্তর হইয়া! অবস্থান করি, 
ইহার মধ্যে যে পক্ষ তোমার হৃগ্ঠতর, তাহাই অবলম্বন ফর। 

“ধনঞ্জয় অরাতিমর্দন জনার্দন সমরপরাজ্মুখ হইবেন, শ্রবণ করিয়াও তাহারে বরণ 
করিলেন । তখন রাজ! দুষ্যোধন অর্ববূদ নারায়ণী সেন! প্রাপ্ত হইয়া কৃষ্ণকে সমরে 
পরাধ্ুথ বিবেচনা করতঃ প্রীতির পরাকাষ্টা প্রাপ্ত হইলেন ।” 

উদ্োগপর্ধের এই অংশ সমালোচনা! করিয়া আমরা এই কয়টি কথ! বৃিতে 
পারি। 

প্রথম-_যাঁদও কৃষ্ণের অভিপ্রায় যে, কাহারও আপনার ধর্থার্থ সংযুক্ত আধকাক 


কৃষ্ণচরিত্র ৭২১ 


পরিত্যাগ করা কর্তব্য নহে, তথাপি বলের অপেক্ষা ক্ষম। তাহার বিবেচনায় এত দূর 
উৎকৃষ্ট ষে, বলপ্রয়োগ করার অপেক্ষ। অর্ধেক অধিকার পরিত্যাগ করাও ভাল । 

দ্বিতীয়--কৃ্ণ সর্বত্র সমদর্শী । সাধারণ বিশ্বান এই যে, তানি পাগুবদিগের পক্ষ, 
এবং কৌরবাদিগের বিপক্ষ । উপরে দেখা গেল যে, তান উভয়ের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে 
পক্ষপাতশৃন্য ৷ 

তৃতীয়-_তিনি স্বয়ং অদ্বিতীয় বীর হইয়াও ম্বদ্ধের প্রতি বিশেষ প্রকারে বিরাগ- 
মুজ। প্রথমে যাহাতে যুদ্ধ ন! হয়, এইরূপ পরামর্শ দিলেন, তার পর যখন যুদ্ধ নিতান্তই 
উপস্থিত হইল, এবং অগত্য! তাহাকে একপক্ষ বরণ হইতে হইল, তখন তিনি অন্ত্রত্যাগে 
প্রাতজ্ঞাবদ্ধ হইয়া বরণ হইলেন । এপ মাহাত্ম্য আর ফোন ক্ষান্্রয়েরই দেখ! যায় না, 
জিতৌক্দ্রয় এবং সর্ধবত্যাগী ভীগ্মেরও নহে । 

আমরা দেখিব যে, যাহাতে যুদ্ধ না হয়, তজ্জন্য কৃষ্ণ ইহার পরেও অনেক চেষ্টা 
কারয়াছিলেন । আশ্চর্ষ্যের বিষয় এই যে, খিনি সকল ক্ষঞ্রিয়ের মধ্যে যুদ্ধের প্রধান 
শত্রু, এবং যিনি একাই সর্ধত্র সমদর্শী, লোকে তাহাকেই এই স্বৃদ্ধের প্রধান পরামর্শদাতী, 
অনুষ্ঠাতা এবং পাণুব পক্ষের প্রধান কুচক্রী বাঁলয়া স্থির করিয়াছে । কাজেই এত 
সবিস্তারে কৃষ্ণচিত্র সম!লোচনার প্রয়োজন হইয়াছে । 

তার পর, নিরন্তর কৃষ্ণকে লইয়া অর্জুন যুদ্ধের ফোন্‌ কার্যে নিযুক্ত করিবেন, ইহা! 
চিন্তা করিয়া, কৃষ্ণকে তাহার সারথ্য করিতে অনুরোধ করিলেন । ক্ষভ্রিয়ের পক্ষে 
সারথ্য অনি হেয় কার্য্য। যখন মদ্ররাজ শল্য কর্ণের সারথ্য করিবার জন্য অনুরুদ্ধ 
হইয়াছিলেন, তখন তিনি বড় রাগ করিয়াছিলেন । কিন্তু আদর্শপুরুষ অহঙ্কারশৃন্ । 
অতএব কৃষ্ণ অঞ্জনের সারথ্য তখনই স্বীকার করিলেন । তিনি সর্বদোষশৃন্য এবং 
সর্বগুণান্বিত । 


দ্বিতয় পরিচ্ছেদ-_সঞ্জয়যান 


উভয় পক্ষের যুদ্ধের উদ্যোগ হইতে থাকুক । এদিকে দ্রপদের পরামর্শানুসারে 
মুধি্টিরাদি দ্রুপদের পুরোহিতকে ধৃতরাষ্ট্রেরসভায় সন্ধি স্থাপনের মানসে প্রেরণ করিলেন, 
কিন্ত পুরোহিত মহাঁশয় কৃতকা্য হইতে পারলেন না। কেন না, বিনা মুদ্ধে সৃচগ্র- 
বেধ্য তঁমও প্রত)পণ করা দুর্য্যোধনাদির আভপ্রায় নহে। এাঁদকে যুদ্ধে ভীমাজ্ছন ও 
কৃষ্ণকে* ধৃতরাষ্ট্রের বড় ভয়; অতএব যাহাতে পাণগুবেরা মুদ্ধ না করে, এমন পরামর্শ 
দিবার জন্য ধৃত্তরাই্ই আপনার অমাত্য সঞ্জয়কে পাগুবদিগের নিকট প্রেরণ কারিলেন। 
«তোমাদের রাজ্যও আমরা অধশ্ম করিয়া কাড়িয়া লইব, কিন্ত তোমর! তজ্জন্য মুদ্ধ 
করিও না, সে ফাজটা ভাল নহে”; এবূপ অসঙ্গত কথা বিশেষ নির্লজ্জ ব্যক্তি 


& বিপক্ষেরাও যে এক্ষণে কৃষ্ণের সর্ববপ্রাধান্য স্বীকার করিতেন, তাহার অনেক প্রমাণ উদ্বোগ- 
পর্ধে পাওয়া যায়। ধৃতরাষ্ট্র পাগুবপ্গিগের অন্যান্ত সহায়ের নামোল্লেখ করিয়া! পরিশেষে বলয় 
ছিলেন, “বৃঞ্তিসিংহ কৃষ্ণ ধাহাদিগের সহায়, তীহাদিগের প্রতাপ সহা করা কাহার সাধ্য?” (২১ 
অধ্যায়) পুনশ্চ বলিতেছেন, “সেই কৃষ্ণ এক্ষণে পাওবদিগকে রক্ষা করিতেছেন। কোন্‌ শক্র বিজয়া- 
ভিলাখী হয়! ্ৈরথযৃদ্ধে তাহার সম্মুখীন হইবে ? হেসপ্জয়। কৃষ্ণ পাশুবার্থ যেন্ূপ পরাক্রম প্রকাশ 


ব (১ম)--৪৬ 


৭২২ বঙ্থিম রচনাসংগ্রহ 


নাহলে মুখ ফুটিয়া বলিতে পারে না। কিন্ত দূতের লঙ্জ! নাই । অতএব সঞ্জয় 
পাগুবদভায় আসিয়। দশীর্ঘ বক্তৃতা করিলেন । বক্তৃতার স্কৃলমর্ এই যে, “মুদ্ধ বড় 
গুরুতর অধর্থ, তোমর] সেই অধশ্থে প্রবৃত্ত হইয়াছ, অতএব তোমর! বড় অধাশ্সিক !” 
যুধিঠির, তদ্ৃত্তরে অনেক কথা বলিলেন, তন্মধ্যে আমাদের যেটুকু প্রয়োজনীয়£ুতাহ। 
উদ্ধৃত করিতোছ। 

“হে সঞ্জয়! এই পৃথিবীতে দেবগণেরও প্রার্থনগয় যে সমস্ত ধন সম্পত্তি আছ, 
তংসমুদায় এবং প্রাঙ্গাপত্য স্বর্গ এবং ব্র্মলোক এই মকলও অধর্মতঃ লাভ করিতে আমার 
বাসন! নাই । যাহা হউক, মহাআ।,কৃঞ্ণ ধন্প্রদাত!, নীতিসম্পন্ন ও ব্রাহ্মণগণের উপাসক। 
উাঁন কৌরব ও পাণুব উভয় কুলেরই হিতৈষী এবং বহুসংখ্যক মহাবলপরাক্রান্ত ভূপাতি- 
গপকে শাসন কাঁরয়। থাকেন । এক্ষণে উনিই বলুন যে, যদ আমি সান্ধপথ পরিত্যাগ 
কার তাহ! হইলে নিন্দনীয় হই, আর যাঁদ যুদ্ধে নিবৃত্ত হই তাহা হইলে আমার স্বধর্মম 
পরিত্যাগ করা হয়, এ স্থলে কি কর্তব্য । মহাপ্রভাব শানির নপ্ত। এবং চেপি, তন্ধক, 
বৃষ, ভোজ, কুকুর ও সৃঞ্জয়বংশীয়গণ বাদুদেবের বুদ্ধিপ্রভাবেই শত্রু দমনপূর্ববক সৃত্বদ- 
গণকে আনন্দিত করিতেছেন । ইন্দ্রকল্প উগ্রমেন প্রভাতি বীর সকল এবং মহাবল- 
পরাক্রান্ত মনস্বী সত্যপরায়ণ যাঁদবগণ কৃষ্ণ কর্তৃক সততই উপাঁদিষ্ট হইয়া থাকেন 2 কৃষ্ণ 
ত্রাত। ও কর্ত। বালয়াই কাশীশ্বর বন্রু উত্তম শ্রী গ্রাপ্ত হইয়াছেন; গ্রীম্মাবসানে জলদজাল 
যেমন প্রঙ্গাদগকে বাঁরিদান করে, তদ্রুপ বাপৃদেব কাশীম্থরকে সমুদায় আভলাষিত 'দ্রব্য 
প্রদান করিয়া থাকেন। কর্্মানশ্চযজ্ঞ +কেশব ঈদৃশ গুণসম্পন্ন, ইনি আমাদের নিতান্ত 
'প্রয় ও সাধৃতম, আম কদাঁচ ইহীর কথার অন্তথাচরণ কাঁরব না ।” 

বাৃদেব কাঁহলেন, “হে সঞ্জয়! আমি নিরন্তর পাগুবগণের অবিনাশ, সমৃদ্ধি "ও 
হিত এবং দপুঞর রাজ। ধৃতরাষ্ট্রের অভ্যুদয় বাসনা করিয়।, থাকি । কৌরব ও পাগুব- 
গণের পরম্পর-সান্ধ সংস্থাপন হয় ইহ! আমার অভিপ্রেত, আমি'উহাদিগকে ইহা ব্যতীত - 
আর কোন পরামর্শ প্রদান কার না। অন্তান্য পাগুবগণের সমক্ষে রাজ! মুখিটিরের 
মুখেও অনেকবার সন্ধি সংস্থাপনের কথা শুনিয়াছি। কিন্ত মহারাজ ধৃতরাষ্ই ও তাহার 
পু্রগণ মাতিশয় অর্থলোভা, পাণ্ডবগণের সহিত ঠাহার*সান্ধি সংস্থ'পন হওয়া নিতান্ত 
দুর, সৃতরাং বিবাদ যে ক্রমশঃ পরিবদ্ধিত হইবে তাহার আশ্চর্য ফি? হে সঞ্জয়! 
ধর্মরাজ মিষ্টির ও আম কদাচ ধর্ হইতে বিচলিত হই 'নাই, ইহা জানিয়া শুনিয়াও 
তুম কি নিমিত্ত ্বকর্মসাধনোগ্যত উৎসাহসম্পন্ন স্থজন-পাঁরপালক রাজা ১মুধিঠিরকে 
অধার্টিক বলিয়া নির্দেশঃকাঁরলে ?” 

এই পধ্যন্ত বালয়। শ্রীকৃষ্ণ ধর্মের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইলেন । এইঃ কথাট! কৃষ্ণচরিজে 
বড় প্রয়োজনীয় । আমর! বলিয়াছি, তাহার জীবনেরঃকাঁজ দুইটি ? ধর্মমরাজ্য-সংস্থাপন 


করেনঃ তাহ! আমি শ্রবণ করিবাহিহ। তাহার কাধ অনুষ্ষণ স্মরণ করঠ আমি শান্তিলাভে বঞ্চিত 
হইরাথি? কৃষ্ণ ধাহটিগের অগ্রনী, কোন্‌ ব্যক্তি ত।হাদিগের প্রতাপ সহ্থ করিতে সমর্ধ হইবে ? কৃষ্ণ 
অর্জনের লারখ্যস্বাকার করিধাছেন শুনিহা ভয়ে আমার হপর কম্পিত হইতেছে ।” আর এক স্থানে 
ধৃতরাস্ট্র বপিতেছেন কিন্তু “কেণবও অধৃত্ত, পোকক্ররের অধিপতি এবং মহাজ্ব। । বিনি সর্বলোকে 
একমাস বরেণা। কোন্‌ মনৃস্ত তাহার সম্মুখে অবহথান করিবে 1” এইযূপ অনেক কথা আছে। 


কৃষ্ণচাঁরত্র ৭২৩ 


এবং ধর্মপ্রচার । মহাভারতে তাহার কৃত ধর্মরাজ্য সংস্থাপন সবিস্তারে বণিত হইয়াছে । 
কিন্তু তাহার প্রচারিত ধর্মের কথ। গ্রধানতঃ ভাম্মপর্ষের অন্তর্গত গীত'-পর্বাধ্যায়েই 
আছে । এমন বিচার উঠিতে পারে যে, গীতায় যে ধর্ম কথিত হইয়!ছে, তাহা! গীতাঞার 
কৃষ্ণের মুখে বসাইয়াছেন বটে, কিন্ত সে ধর্ম যে কৃষ্ণ প্রচারিত ফি গীতাকার প্রণীত, 
তাহার স্থিরতা ফি? সৌভাগ্য ক্রমে আমরা গীতা-পর্বাধ্যায় ভিন্ন মহাভারতের অন্যান্য 
অংশেও কৃষ্ণদত্ত ধর্মোপদেশ দেখিতে" পাই । যদি আমর দেখি যে গীতায় যে অভিনব 
ধর্ম ব্যাখ্যাত হইয়াছে আর মহাভারতের অন্যান্য অংশে কৃষ্ণ যে ধর্ম ব্যাখ্যাত করিতেছেন, 
ইহার মধ্যে একতা আছে, তাহা হইলে আমর] বালিতে পারি যে, এই ধর্ম কৃষ্ণপ্রণীত এবং 
কৃষ্প্রচারিতই বটে। মহাভারতের এতিহাসিকতা যদি স্বঁকার করি, আর যদি দেখি 
যে মহাঁভারতকার যে ধর্মব্যাখ্য) স্থানে স্থানে কৃষ্ণে আরোপ ফারয়াছেন, ভাহা সর্বত্র 
এক প্রকৃতির ধর্ম, যাঁদ পুনশ্চ দেখি যে সেই ধর্ম গ্রচালিত ধর্ম হইতে ভিন্নপ্রকাতির ধর্শ ; 
তবে বালব' এই ধশ্ম কৃঞ্ণেরই প্রগারত । আবার যাদ দেখি যে, গীাঁয় (য ধর্ম 
সবিস্তারে এবং পূর্ণতার সাহিত ব্যাখ্যাত হইয়াছে, ভাহার সাহত এ কৃষ্ণপ্রচারিত ধর্ের 
সঙ্গে একা আছে, উহা তাহারই আংাঁশক ব্যাখ্যা মাত্র, তবে বজগিব যে গীততাক্ত ধর 
যথার৫থই কৃষ্ণপ্রণীত বটে । 

এখন দেখা যাঁউক, কৃষ্ণ এখানে সঞ্জয়কে কি বলিতেছেন । 

ণুচি ও কুটুম্বপরিপাঙ্গক হইয়! বেদাধ্যয়ন করতঃ জীবনযাপন কাঁরবে, এইরূপ 
শান্্রনির্দিষট বিধি বিদ্যমান থাঁকিলেও ব্রান্মণগণের নান! প্রকার বুদ্ধি জন্মিয়া 
থাকে । কেহ কন্মবশতঃ কেহ বা কর্মা পরিত্যাগ রিয়া একমাত্র বেদজ্ঞান দ্বারা মোক্ষ 
লাভ হয়, £এইরূপ স্বীকার করিয়া থাকেন ; কিস্ত যেমন ভোজন ন1 করিলে তৃথ্চিলাভ 
হয় না, তদ্রূপ কম্মানুষ্ঠান না করিয়া ফেবল বেদজ্ঞ হইলে ত্রাহ্মণগণের ফদাচ মোক্ষলভ 
হয়না । যে সমস্ত বি্য। দ্বার! কর্ম সংসাধন হইয়া থাকে, তাহাই ফলবতাঁ ; যাহাতে 
কোন কর্মানুষ্ঠানের বিধি নাই, সে বিদ্যা নিতান্ত নিক্ষল। অতএব যেমন পিপাসার্ত 
ব্যক্তির জল পান ফারবামাত্র পিপাসা শান্তি হয়, তদ্রপ ইহকালে যে.সকল কর্মের ফল 
প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, তাহারই মনুষ্ঠান করা “কর্তব্য । হে সঞ্জয়! 'কর্শবশতঃই এইরূপ 
বিধি বিহিত হইয়াছে ; সুতরাং কর্ম্মই সর্ববপ্রধান-। যে ব্যক্তি কর্ম অপেক্ষা অন্য কোন 
[িষয়কে উৎকৃষ্ট বিবেচনা করিয়! থাকে,'তাহার সমস্ত কর্মই নিজ্ষল হয় । 

“দেখ, *দেবগণ কর্মবলে প্রভাবসম্পন্ন হইয়াছেন ;£সমীরণ' কশ্মবলে সতত সঞ্চরণ 
করিতেছেন ; দিবাকর কর্মবলে আলম্যশৃন্ত চহইয়া অহোরাত্র পারভ্রমণ .কারিতেছেন; 
চন্দ্রম! কর্্মবলে নক্ষত্রমগ্ুপ্পী পরিবৃত'হইয়া মাসার্ধ উদিত হইতেছেন, হুতাশন কর্মবলে 
প্রজাগণের কর্ধ সংসাধন করিয়! নিরবচ্ছিন্ন উত্তাপ প্রদান কারতেছেন ; পৃথিবী কর্মবলে 
নিতান্ত দুর্ভর ভার অনায়াসেই বহন করিতেছেন ; ভ্রোতস্বতী সকল কর্মবলে প্রাণগণের 
তৃপ্তিসীধন করিয়া সলিলরাশি ধারণ করিতেছেন; আমতবজশালী দেবরাজ ইন্দ্র 
দেবগণের মধ্যে প্রাধান্য লাভ কারবার নামিত্ত ব্রন্মাচর্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন । তিনি 
সেই ধর্খবলে দশ দিকৃ ও নভোমগুল প্রতিধ্বনিত করিয়। বাঁরিবর্ষণ করিয়। থাকেন 
এবং অপ্রমত্তাচত্বে ভোগাঁভিলাষ বিসর্ছন ও প্রিয়বস্ত সমুদায় পাঁরত্যাগ করিয়া শ্রেষঠনব- 


৭২৪ বহ্কিম রচনাসংগ্রহ 


লাভ এবং দম, ক্ষমা, সমতা, সত্য ও ধর্ম প্রতিপালনপুর্বক দেবন্পাজ্য আধকার 
ফাঁরয়াছেন। ভগবান্‌ বৃহস্পতি সমাহিত হইয়া ইন্দ্রিয় নিরোধ পুর্ববক ত্রন্মচর্য্ের অনুষ্ঠান 
করয়াছিলেন ; এই নিমিত্ত তান দেবগণের আচার্ষ/পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন । রুদ্র, 
আদিত্য, যম, কৃবের, গন্ধবর্ব, যক্ষ, অগ্সর, বিশ্বাবন্গু ও লক্ষত্রগণ কর্্মপ্রভাবে বিরাজিত 
রহিয়াছেন ; মহষিগণ ব্রন্মাবিষ্া, ব্রন্মচধ্য, ও অন্থাগ্ঠ ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করিয়া 
শ্রেষঠত্বলাভ ফারয়াছেন |” 

কর্ষবাদ কৃষ্ণের পূর্বেও প্রচলিত ছিল, কিন্ত সে প্রচলিত মতানুারে বৌদিক ক্রিয়া 
কাণ্ডই কর্ম । মনুষ্ভজীবনের সমস্ত অনুষ্ঠেয় কর্ম, যাহাকে পাশ্চাত্যেরা [996 বলেন 
-_সে অর্থে সে প্রচালত ধর্শে কর্ম শব্ধ ব্যবহৃত হইত না। গীতাতেই আমরা দেখি 
কর্ম শবের পূর্ববপ্রচালত অর্থ পারিবপ্ডিত হইয়া, যাহা কর্তব্য, যাহা অনুষ্ঠে্, যাহা 
700, সাধারণতঃ তাহাই কর্ম নাম প্রাপ্ত হইয্জাছে। আর এইখানে হইতেছে । 
ভাষাগত বিশেষ প্রভেদ আছে-_-কিস্ত মণ্মার্থ এক । এখানে যিনি বক্তা, গীতাতেও 
তিনিই প্রকৃত বক্তা এ কথা স্বীকার ফরা যাইতে পারে। 

অনুষ্ঠেয় কর্মের যথাবাহিত নির্ব্বাহের অর্থাং (ভিউটির সম্পাদনের) নামান্তর স্বধর্ম- 
পালন । গীতার প্রথমেই শ্রীকৃষ্ণ স্থধর্মপালনে অর্জ্ীনকে উপদিষ্ট করিতেছেন । 
এখানেও কৃষ্ণ সেই স্বধন্মপালনের উপদেশ দিতেছেন। যথা, 

“হে সঞ্জয়! তুমি কি নিমিত্ত ব্রাঙ্গণ, ক্ষঞ্জিয় ও বৈশ্য প্রভৃতি সকল লোকের ধর্ম 
সাঁবশেষ জ্ঞাত হইয়াও কৌরবগ্রণের হিতসাধন মানসে পাগুবাদগের নিগ্রহ চেষ্টা 
কারতেছ? ধর্মরাজ মুখিষ্টির বেদজ্ঞ, অশ্থমেধ ও রাজদুয়হজ্ঞের অনুষ্ঠানকর্ত।, যুদ্ধ বিদ্যায় 
পারদর্শী এবং হস্তাম্বরথ চানে সুনিপুণ । এক্ষণে যদ পাণগুবের! কৌরবগণের প্রাণাহংসা 
না ফারিয়া ভীম়সেনকে সাস্তবনা করতঃ রাজ্যলাভের অন্য কোন উপায় অবধারণ 
কাঁরতে পারেন; তাহ! হইলে ধর্মরক্ষ। ও পুণ)কর্টের অনুষ্ঠান হয়। অথব। ইহারা যাঁদ 
কষল্জিয়ধর্ম প্রতিপালন পূর্বক স্বকর্্ম সংসাধন করিয়া দুরদৃষ্টবশতঃ মৃত্যুমুখে নিপতিত হন, 
তাহাঁও প্রশস্ত । বোধ হয়, তুমি সান্ষিসংস্থাপনই শ্রেয়ঃসাধন বিবেচনা কারতেছ ; কিন্ত 
জিজ্ঞাসা ফারি, কষঞ্জিয়াদিগের মদে ধর্ধরক্ষা হয়, কি মুদ্ধ ন] করিলে ধর্দরক্ষ। হয়? ইহার 
মধ্যে যাহা! শ্রেষ্ঠ বলিয়! বিবেচন ফাঁরবে আমি তাহারই অনুষ্ঠান করিব ।” 

তার পর শ্রীকৃষ্ণ চতুর্ববর্ণের ধর্্বকথনে প্রবৃত্ত হইলেন। গ্ীতার অঙ্টাদশ অধ্যায়ে 
্রান্ষণ, ক্ষয়, বৈশ্ব, শুদ্রের যেরূপ ধর্দ কাথত হইয়াছে এখানেও ঠিক সেইরূপ | 
এইরূপ মহাভারতে অন্যত্রও ভারি ভূঁরি প্রমাণ পাওয়া যায় যে, গীতোক্ত ধর্ম, এবং মহা" 
ভারতের অন্যত্র কথিত কৃষ্ণোক্ত ধর্ম এক । অতএব গীতোক্ত ধর্ম যে কৃষোজ ধর্ম __ 
সে ধর্ম যে ফেবল কৃষ্ণের নামে পাঁরাঁচিত এমন নহে--যথার্থই কৃষ্ণপ্রণত ধর্ম, ইহা এক 
প্রকার সিদ্ধ । কৃষ্ণ সঞ্জয়কে আরও অনেক থা বাঁললেন। তাহার দুই একটা কথা 
উদ্ধত করিব । 

ইউরোপীয়দিগের বিবেচনায় পররাজ্যাপহরণ অপেক্ষা! গৌরবের ঘর্দ কিছুই নাই। 
উহার নাম 400000690, 01015, 48801058100, 01 00191:5 ইত]াদি 
ইত্যাদি । যেমন ইংরেজিতে, ইউরোপীয় অন্যান্য ভাঁষাতেও ঠিক সেইরূপ পররাজ্যাপ- 


কৃষ্ণচারত্র ৭২৫ 


হরণের গুণানুবাদ | শুধু এক “01010” শবের মোহে মুগ্ধ হইয়া প্রুষিয়ার ছিতায় 
ফ্রেড়ীক তিনবার ইউরোপে সমরানল জ্বালিয়া লক্ষ লক্ষ মনুষ্যের সর্ববনাশের কারণ 
হইয়াছিলেন । জদৃশ রুধিরাপপাসু রাক্ষস ভিন্ন অন্য ব্যক্তির সহজেই ইহা বোধ হয় ষে, 
এইরূপ “01016 ও তস্করতাতে প্রভেদ আর কিছুই নাই--ফেবল পররাজাপহারফ বড় 
চোর, অন্য চোর ছোট চোর ।*% কিন্তু এ কথাটা বলা বড় দায়, কেন না দিপ্বিজয়ের 
এমনই একটা মোহ আছে যে, আধ্য ক্ষল্রিয়েরাও মুগ্ধ হইয়া অনেক সময় ধর্ম্াধর্ ভুলিয়া 
যাইতেন । ইউরোপে কেবল 70109891068 মহাবীর আলেক্জগুরকে বলিয়াঁছিলেন, 
“তুমি এক জন বড় দগ্যু মাত্র ।” ভারতবর্ষেও শ্রীকৃষ্ণ পররাজ্যলোলুপ রাজাদিগকে তাই 
বলিতেছেন,_তাহার মতে ছোট চোর লুফ্াইয়! ছুরি করে, বড় চোর প্রকাস্তে চুরি 
করে। তান বলিতেছেন, 

“তস্কর দুষ্ট বা অনৃশ্ঠ হইয়া হঠাং যে সর্ধস্থ অপহরণ করে, উভয়ই নিন্দনীয় । সৃতরাং 
দৃর্ম্যোধনের ক্কার্য্ও একপ্রকার তত্করকার্ধ্য বলয়! প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে 1” 

এই তস্করদিগের হাত হইতে নিজস্ব রক্ষা করাকে কৃষ্ণ পরম ধর্শ বিবেচনা করেন । 
আধুঁনক নশীতিজ্ঞাদগেরও সেই মত । ছোট চোরের হাত হইতে নিজন্ব রক্ষার ইংরেজি 
নাম 851০৩; বড় চোরের হাত হইতে নিজস্ব রক্ষার নাম 7১8101157 । উভয়েরই 
দেশয় নাম স্বধর্মপালন । কৃষ্ণ বালিতেছেন, 

“এই বিষয়ের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ কারতে হয়, ভাহাও শ্লাঘনীয়, তথাপি 
পৈতৃক রাজ্যের পুনরুদ্ধারণে বিমুখ হওয়া কোন ক্রমেই উাঁচত নহে ।” 

কৃষ্ণ সঞ্জয়ের ধর্ধের ভণ্ডামি শুনিয়া সঞ্জয়কে ফিছু সঙ্গত তিরস্কারও কারলেন। 
বলিলেন, “তুমি এক্ষণে রাজা মুধিটিরকে ধর্মোপদেশ প্রদান কারতে আভলাফা হইয়াছ, 
কিন্ত তংকফালে (যখন ছুঃশাসন সভামধ্যে দ্রোপদীর উপর অশ্রাব্য অত্যাচার করে ) 
সভামধ্যে দুঃশীসনকে ধর্োপদেশ প্রদান কর নাই।” কৃষ্ণ সচরাচর প্রিয়বাদী, 'কিত্ত 
যথার্থ দোষকীর্ভনকালে বড় স্প্টবস্ত1 । সত্যই সর্ধকালে তাহার নিকট প্রিয় । 

সঞ্জয়কে তিরস্কার রিয়া, শ্রীকৃষ্ণ প্রকাশ করিলেন যে, উভয় পক্ষের হিত 
সাধনার্থ স্বয়ং হক্তিনা নগরে গমন করিবেন । বলিলেন, “যাহাতে পাগুবগণের অর্থহানি 
ন! হয়, এবং কফোৌরবেরাও সাদ্ধি সংস্থাপনে সম্মত হন, এক্ষণে তদ্িযয়ে বিশেষ য় করিতে 
হইবে। তাহ! হইলে, সুমহং পুণ্যকর্মের অনুষ্ঠান হয়, এবং ফৌরবগণও সৃত্যুপাশ 
হইতে বিমুক্ত হইতে পারেন ।” 

লোকের হিতার্থ, অসংখ্য মনুষ্যের প্রাণরক্ষার্থ, ফোৌরবেরও রক্ষার্থ, কৃষ্ণ এই দ্বষ্কর 
কর্মে স্বয়ং উপযাঁচক হইয়। প্রবৃত হইলেন । মনুহ্য শক্তিতে দ্বক্ধর ফর্ম, ফেন না এক্ষণে 
পাগুবের! তাহাকে বরণ ফারিয়াছে ; এজন্য ফৌরবেরা তাহার সঙ্গে শক্রবং ব্যবহার 
করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছে । কিন্ত লোকহিতার্থ তিনি নিরন্তর হইয়া শ্পুরণমধ্যে 
প্রবেশ করাই শ্রেয় বিবেচন। করিলেন । 


%* তবে যেখানে কেবল পরোপকা বার্থ পরের রাজা হস্তগত কর! যায়, সেখ!নে নাকি ভিন্ন কখা 
হইতে পায়ে। সেন্ধপ কার্ধোর বিচারে আমি সক্ষম নহি--কেন ন! রাঁজলীতিজ্ঞ নহি । 


৭২৬ বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ-_যানসন্গি 

এইখানে সঞ্জয়যানপর্ববাধ্যায় সমাপ্ত । সঞ্জয়যান-পর্ববাধ্যায়ে শেষ ভাগে দেখ! যায় 
যে কৃষ্ণ হস্তিনা যাইতে প্রাঁতশ্রুত হইলেন, এবং বান্তবক তাহার পরেই তান 
হন্তিনায় গমন করিলেন বটে। কিন্ত সঞ্জয়যান-পর্বাধ্যায় ও ভগবদ্যান-পর্ববাধ্যায়ের 
মধ্যে আর তিনটি পর্ববাধ্যায় আছে; “প্রজাগর,” “সনংসুজাত, এবং “যানসন্ধি” । 
প্রথম দুইটি প্রাক্ষপ্ত, তদ্িষয়ে কোন সন্দেহ নাই । উহাতে মহাভারতের কথাও কিছুই 
নাই--আতি উৎকৃষ্ট ধর্ম ও নশতিকথা আছে । কৃষ্ণের কোন কথাই নাই, সুতরাং এ 
ছুই পর্বাধ্যায়ে আমাদের ফোন প্রয়োজনও নাই । 

যাঁনসন্ধি-পর্ধবাধ্যায়ে সঞ্জয় হন্তিনায়। ফিরিস্া আসিয়া ধৃতরাইই্রকে যাহা যাহা 
বলিলেন, এবং তক্ছুবণে ধৃতরাই ই, দর্য্যোধন এবং অন্যান্য ফৌরবগণে যে বাদানুবাদ হইল, 
তাহাই কথিত আছে। বক্তৃতা সকল অতি দীর্ঘ, পুনরুত্তির অত্যন্ত বাছুল্যা বাশিষ্ট এবং 
অনেক সময়ে নিত্প্রয়োজননয় । কৃঞ্জের প্রসঙ্গ, ইহার দুই গ্থানে আছে। 

প্রথম, অ্টপঞ্চাশভম অধ্যায়ে । ধৃতরাষই্ই আতবিস্তারে অক্জ্বনবাক্য সঞ্জয়মুখে 
শুনিয়া আবার হঠাং সঞ্জয়কে জিজ্ঞস করিতেছেন, “বামদের ও ধনঞ্য় যাহা 
কাহয়াছেন, তাহা শ্রবণ করিবার নিমিত্ত উৎসুক হইয়াঁছি, অতএব তাহাই কীর্তন কর।” 

তদ্ৃতরে, সঞ্জয়, সভাতলে যে সকল কথাবার্তা হইয়াছিল, তাহার কিছুই না বলিয়া, 
এক আধঘাটে গল্প আরম্ভ কারলেন । বলিলেন যে তান পাটিপি পাটিপি,_অর্থাং 
চোরের মত, পাগুবাদগের অন্তঃপ্ুরমধ্যে আভিমন্যু প্রভৃতিরও অগম্য স্থানে গমন ফারিয়া 
কৃ্ণাঙ্ছবনের সাক্ষাংকার লাভ ফরেন। দেখেন কৃষ্ণার্জ্ন মদ খাইয়া উন্মত্ত । অর্জুন, 
দ্রৌপদী ও সত্যভামার পায়ের উপর পা! দিয়। বসিয়। আছেন । করাবার্তা নুতন কিছুই 
হইল না। কৃষ্ণ কেবল কিছু 'দস্তের কথা বাঁললেন,_- বাঁললেন, “আমি যখন সহায় 
তখন অন্ন সকলকে মারিয়া ফেলিবে |” 

তার পর অঙ্ছন কি বলিলেন, সে কথা এখানে আর কিছু নাই, অথচ ধৃতরাষ্ী তাহা 
শুনিতে চাঁহয়াছিলেন। অফ্টপঞ্চাশত্রম অধায়ের শেষে আছে, “অনন্তর মহাবীর 
কিরাঁটি তাহার (কৃষ্ণের) বাক্য সকল শুনিয়া লোমহ্ষণ বচন প্রয়োগ কাঁরিতে 
লাগিলেন ।” এই কথায় পাঠকের এমন মনে হইবে যে, বুঝি উনষষ্টিতম অধ্যায়ে অর্জুন 
যাহ। বলিলেন, তাহ!ই কথিত হইতেছে । সে দিকু দিয়া উনষষ্টিতম অধ্যায় 
যায় নাই। উনষষ্টিতম অধ্যায়ে ধৃতরাষ্ট্র হুর্য্যোধনকে কিছু অনুযোগ কিয়! সঙ্গি 
স্থাপন করিতে বলিলেন । হষ্টিতম অধ্যায়ে তুর্য্যোধন প্রত্যুত্তরে বাপকে কিন্ত 
কড়া কড়া শুনাইয়া দিল । একমষ্টিতম অধ্যায়ে কণ আসিয়া মাঝে পাড়িয়া কিছু ব়ৃতা 
ফাঁরলেন। ভাঁম্ম ঠাহাকে উত্তম মধ্যম রকম শুনাইলেন ৷ কর্ণে ভীগ্ষে বাধিয়া গেল । 
ছিষিতমে ছুর্য্যোধনে ভীয়ে বাধিয়া গেল । ব্রিষট্টিতমে ভীগ্পের বক্তৃতা । চত্ুঃষিতমে 
বাপ বেটায় আবার বাধিল। পরে, এত কালের পর আবার হঠাং হৃতরা্্ জিজ্ঞাস 
করিলেন যে, অঙ্ছবন ফি বজিজেন? তখন সঞ্জয় সেই অহ্টপঞ্চাশত্ম অধ্যায়ের ছিন্প 
সৃত্র যোড়া দিয়া অক্ছ্নবাক্য বালিতে লাগিলেন । বৌধ করি ফোন পাঠকেরই এখন 
সংশয় নাই যে, ৫৯।৬০।৬১।৬২।৬৩।৬৪ অধ্যায়গুলি প্রক্ষিপ্ত । এই কয় অধ্যায়ে 
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মহাভারতের ক্রিয়া এক পদও অগ্রসর হইতেছে না। এই অধ]ায়গুলি বড় স্পট: 
প্রক্ষিধ বলিয়৷ ইহার উল্লেখ করিলাম । 

যে সকল ফারণে এই ছয় অধ্যায়কে প্রক্ষিগ্ত বলা যাইতে পারে, অষ্টপঞ্চাশতম 
অধ্যায়কেও* সেই কারণে প্রক্ষিপ্ত বলা যাইতে পারে--পরবর্তী এই অধ্যায়গুলি 
প্রক্ষিপ্তের উপর প্রাক্ষিপ্ত । অষ্টপঞ্চাশতম অধ্যায় সম্বন্ধে আরও বল! যাইতে পারে যে,” 
ইহ! যে ফেবল অপ্রাসঙ্গিক এবং অসংলগ্ন এমন নহে, পুর্কবোস্ত কৃষ্ণবাক্ষ্ের »স্পুণ 
বিরোধী ৷ এই সফল বৃত্তের কিছু মাত্র প্রসঙ্গ অনুক্রমণিকাঁধ্যায়ে বা পর্বসংগ্রহাধ্যায়ে 
নাই । বোধ হয়, কোন £রসিক জেখক, অনুরানপাতন শোর এবং সুরমিপাতনশ 
সুরা, উভয়েরই ভক্ত ; একত্রে উভয় উপাস্যফে দেখিবার জন্য অফ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়টি 
প্রক্ষি করিয়াছেন । 

যানসন্ধি-পর্ববাধ্যায়ে এই গেল কৃষ্ণসম্থন্ধীয় প্রথম প্রসঙ্গ । দ্বিতীয় প্রসঙ্গ, 
সপ্ষিতম হইতে সপ্তিতম পর্য্যন্ত চারি অধ্যায়ে। এখানে সঞ্জয় ধৃতরাই্রের জিজ্ঞাসা 
মতে কৃজ্জের মাম! কীর্তন কারিতেছেন । সঞ্জয় এখানে পুর্বে ধাহাফে মগ্যপানে উন্মত্ত 
বলিয়। বর্ণনা! করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহাফেই জগদণশ্থর বলিয়া বর্ণনা করিতেছেন । 
বোধ হয় ইহাও প্রক্ষিপ্ধ । প্রক্ষিপ্ত হউক না হউক ইহাতে আমাদের ফোন প্রয়োজন 
নাই। যদি অন্য কারণে কৃষের ঈহ্ছরত্বে আমাদের 1বস্থ,স থাকে, তবে সঞ্জয়বাকে) 
আমাদের প্রয়োজন ফি? আর যদি সে বিশ্বাস না থাকে, তবে সঞ্জয়বাক্যে এমন কিছু 
নাই যে, তাহার বলে আমাদিগের সে বিশ্বাস হইতে পারে । অতএব সঞ্জয়বাকেযর 
সমালোচনা আমাদের নিষ্প্রয়োজনীয় । কৃষ্ণের মানুষচরিত্রের ফোন কথাই তাহাতে 
আমর! পাই না। তাহাই আমাদের সমালোচ্য । 

এইখানে যানসন্ধি-পর্ববাধ্যায় সমাধ্ধ হইল । 


চতুর্থ পারচ্ছেদ-_ শ্রীকৃষ্ণের হস্তিনা যাত্রার প্রস্তাব 


শ্রীকৃষ্ণ, পুর্ববকৃত অঙ্গীকারানুসারে সান্ধি স্থাঁপনার্থ কৌরবাদগের নিকট যাইতে 
প্রস্তুত হইলেন । গমনকালে পাণগুবেরা *ও দ্রৌপদী সকলেই, তাহাকে কিছু কিছু 
বলিলেন । শ্্রীকৃ্ণও তাহাঁদগের কথার উত্তর দিলেন । এই নকল কথোপকথন 
অবশ্য এতহাসিক বলিয়। গ্রহণ কর! যায় না । তবে কাব ও ইতিহাসবেত। যে সফল 
কথা কৃষ্ণের মুখে বসাইয়াছেন, তাহার দ্বারা বুঝ) যায় যে, কৃষ্ণের কিরূপ পরিচয় তিনি 
অবগত ছিলেন । এ সফল বক্তৃতা হইতে আমর! কিছু কিছু উদ্ধাত কারিব । 

মধিষ্টিরের কথার উত্তরে কৃষ্ণ এক স্থানে বালিতেছেন, “হে মহারাজ, ত্রহ্মচধ্যাদি 
্ান্্য়ের পক্ষে বিয্লেয় নহে । সমুদয় আশ্রমীরা ক্ষজ্য়ের ভৈক্ষাচরণ নিষেধ করিয়া 
থাকেন । বিধাতা সংগ্রামে জয়লাভ ব! প্রাণপরিত্যাগ ক্ষক্সিয়ের নিত্যধর্্ম বলিয়া 
নির্দেশ কাঁরয়াছেন ; অতএব দনত! ক্ষল্রিয়ের পক্ষে নিতান্ত নিন্দনীয় । হে অরাতি- 
নিপাতন মুধির্টির ! আপনি দীনতা অবলম্বন করিলে, কখনই স্বর অংশ লাভ করিতে 
পারবেন না! । অতএব বিক্রম প্রকাশ করিয়া শক্রগণকে বিনাশ করুন 1” 
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গীভাতেও অঞ্জনফে কৃষ্ণ এইরূপ কথা বলিয়াছেন দেখা যায়। ইহা হইতে ঘে 
সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া যায়, তাহা পুর্ব্বে বুঝান গিয়াছে । পুনশ্চ ভাঁমের কথার উত্তরে 
বাঁলতেছেন, “মনুষ্য পুরুষকার পারত্যাগপুর্ববক কেবল দৈব বা দৈব পরিত্যগপূর্ববক 
কেবল প্ুরুষকার অবলম্বন ফরিয়| জীবন ধারণ করিতে পারে না। যেব্যক্তি এইবূপ 
কৃতানশ্যয় হইয়া কর্মে প্রবৃত্ত হয়, সে কর্ম সিদ্ধ না হইলে বাখিত বা কন্ম সিদ্ধ 
হইলে সম্তষ্ট হয় না।” 

গীতাতেও এইরূপ উক্তি আছে ।* অজ্্রনের কথার উত্তরে কৃষ্ণ বলিতেছেন, 

“উর্বর ক্ষেত্রে যথানিয়মে হলচালন বাঁজবপনাদি করিলেও বর্ষা ব্যতীত ফখনই 
ফলোংপত্তি হয় না । পুরুষ যাঁদ পুরুষকার সহকারে তাহাতে জল সেচন করে, তথা[প 
দৈবপ্রভাবে উহা শুষ্ক হইতে পারে । অতএব প্রাচীন মহাত্মাগণ দৈব ও পুরুষকার 
উভয় একত্র মিলিত না হইলে কার্য্য সিদ্ধি হয় না বলিয়া ্থির করিয়াছেন । আমি 
যথাসাধ্য পুরুষকার প্রকাশ করিতে পারি; কিন্ত দৈব কর্ষের অনুষ্ঠানে আমার কিছুমাত্র 
ক্ষমত। নাই 1” 

এ কথার উল্লেখ আমর! পুর্বেব কারিয়াছি। কৃষ্ণ এখানে দেবত্ব একেবারে 
অস্বীকার করিলেন । কেন না, তান মানুষণ শক্তির দ্বারা কর্খাসাধনে প্রবৃত্ত । এঁশী 
শক্তির দ্বারা কর্শসাধন ঈশ্বরের অভিপ্রেত হইলে, অবতারের কোন প্রয়োজন 
থাকে না। 

অন্যান্য বজ্তার কথা সমাধ্ধ হইলে দ্রৌপদী কৃষ্ণকে ফিছু বিলেন। তীহার 
বক্তৃতায় এমন একট| ফথ! আছে যে, স্ত্রীলোকের মুখে তাহা আত বিশ্ময়কর । তানি 
বলিতেছেন-_- 

“অবধ্য ব্যক্তিকে বধ কাঁরিলে যে পাপ হয়, বধ্য ব্যক্তিকে বধ না করিলেও সেই পপ 
হইয়া থাকে 1” 

এই উক্তি ভ্রীলোকের মুখে বিশ্ময়কর হইলেও স্বীকার করিতে হইবে যে, বনু 
বংসর পুর্বে বঙ্গদর্শনে আমি দ্রোপদণচিত্রের যেরূপ পরিচয় দিয়াছিলাম, তাহার সঙ্গে 
এই বাক্যের অত্যন্ত সুসঙ্গতি আছে । আর স্ত্রীলোকের মুখে ভাল শুনাক্‌ না শুনাক্‌, 
ইহা! যে প্রকৃত ধর্ম, এবং কৃষ্ণেরও যে এই মত, ইহাও আমি জরাসন্ধবধের 
সমালোচনাকালে ও অন্য সময়ে বুঝাইয়াছি। 

দ্রোপদীর এই বক্তৃতার উপসংহারকালে এক অপূর্বব কবিত্রকৌশল আছে। তাহা 
উদ্ধত কর যাইতেছে । 

“আসিতাপাঙ্গী দ্রপদনন্দিনগ এই কথ শুনিয়া কুটিলাগ্র, পরম রমণীয়, সর্ববগন্ধধ- 
বাসিত, সর্ববলক্ষণসম্পন্ন, মহাভুজগসদৃশ কেশকলাপ ধারণ কারিয়া অশ্রুপূর্ণলোচনে 
দীননয়নে পুনরায় কৃষ্ণকে কহিতে লাগিলেন, হে জনার্দন ! ছুরাত্ম। দুশাসন আমার এই 
কেশ আকর্ষণ করিয়াছিল । শক্রগণ সন্ধিস্থাপনের মতগ্রকাশ করিলে তুমি এই কেশ- 
কলাপ স্মরণ করিবে । ভাঁমার্জন দশনের ন্যায় সন্ধি স্থাপনে কৃতসংকল্প হইয়াছেন; 
তাহাতে আমার কিছুমাজ্র ক্ষতি নাই, আমার বৃদ্ধ পিতা মহারথ পুল্রগণ সমভিব্যাহা'রে 


* লিদ্ধাসিদ্ধোঃ সম! ভূত্। সমত্বং যোগ উচ্যতে। ২। ৪৮ 


কৃষ্ণচরিজ্র ৭২৯ 


শক্রগণের সহিত সংগ্রাম কারিবেন, আমার মহাবল পরাক্রান্ত পঞ্চপু্র অভিমনরে 
পুরস্কৃত করিয়া কৌরবগ্ণণকে সংহার কারবে । দুরাত্মা দুঃশাসনের শ্তামল বাহু ছিন্ন, 
ধরাতলে নিপাঁতিত ও পাংগুলুষ্টিত, না দেখিলে আমার শাস্তিলাভের সম্ভাবন! কোথায় ? 
আমি হৃদয়ক্ষেত্রে প্রদীপ্ত পাঁবকের ন্যায় ক্রোধ স্থাপন পূর্বক ত্রয়োদশ বংসর প্রতীক্ষ। 
কারয়াছি। এক্ষণে সেই ত্রয়োদশ বংসর আঁিক্রান্ত হইয়াছে, তথাপি তাহ! উপশামিত 
হইবার কিছুমাত্র উপায় দেখিতেছি না; আজি আবার ধর্মপথাবলম্বী বৃকোদরের 
বাক্যশল্যে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে । 

“নবিড়নিতম্িনী জায়তলোচন। কৃষ্ণা এই কথা কাহিয়| বাম্পগদগস্থরে কম্পিত- 
কলেবরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, দ্রবীভূত হুতাশনের ন্যায় অত নেত্রজলে তাহার 
স্তনমগল অভিষিক্ত হইতে লাগিল। তখন মহাবানু বাসুদেব তাহারে সান্তনা করতঃ 
কাঁহতে লাগিলেন, হে কৃষ্ণে ! তুমি আতি অল্প দিন মধ্যেই কৌরব মাহুলাগণকে রোদন 
করিতে দেখিবে। তুমি যেমন রোদন কাঁরতেছ, কুরুকুলকামিনীরাঁও তাহাদের জ্ঞাতি 
বান্ধবগশ নিহত হইলে এইরূপ রোদন করিবে । আমি মুধিতিরের নিয়োগানুসারে 
ভীমাজ্জন নকুল সহদেব সমভিব্যাহারে কৌরবগণের বধসাধনে প্রবৃত্ত হইব। ধূৃতরাষ্ট- 
তনয়গণ কালপ্রোরতের হ্যা আমার বাকে] অনার প্রকাশ ফরিলে আচরাং নিহত ও 
শৃগাল কুকুরের ভক্ষা হইয়া ধরাতলে শয়ন কারবে ৷ যাঁদ হিমবান্‌ প্রচলিত, মোঁদন" 
উৎক্ষিপ্ত-ও আকাশমণ্ডল নক্ষত্রদমহের সাহত নিপতিত হয় তথাপি আমার বাক্য মিথ্যা 
হইবে না। হে কৃষ্ণে! বাষ্প সংবরণ কর) আমি তোমারে যথার্থ কাহতেছি, তুমি 
অচিরকাল মধ্যেই স্বীয় পাঁতিগণকে শক্র সংহার কফরিয়! রাজালাভ করতে দেখিবে।” 

এই উক্তি শোণিতপিপাসৃর 'হংস্্াপ্রবৃতিজনিত বা ক্রুদ্ধের ক্রোধাভিব্যক্তি নহে। 
যান সর্বত্রগামী সর্ববকালব্যাপী বুদ্ধির প্রভাবে, ভবিগ্যতে যাহা হইবে, তাহ স্পট 
দেখিতে পাইতেছিলেন, তাহার ভবিস্যছুক্তি মাত্র । কৃষ্ণ বিলক্ণ জানিতেন যে, দুর্য্যোধন 
রাজ্যাংশ প্রত্যর্পণ পূর্ববক সন্ধি স্থাপন কাঁরতে কদাপি সম্মত হইবে না। ইহা জানিয়াও 
যে তিনি সান্ধস্থাপনার্থ কৌরবসভায় গমনের জন্য উদ্যোগী, তাহার কারণ এই যে, যাহা 
অনুষ্টেয় তাহা সিদ্ধ হউক বা! না হউক, করিতে হইবে । পদ্ধ ও আসিদ্ধি তুল্য জ্ঞান 
কাঁরতে হইবে । ইহাই তাহার মুখাবনির্গত গীতোক্ত অমৃতময় ধর্ম । তিনি নিজেই 
অর্জুনকে শিখাইয়াছেন যে, 

সিদ্ধাসিদ্ধেযোঃ সমে। ভূত্ব। সমত্থং যোগ উচ্যতে । 
সেই নীতির বশবভভী হইয়া, আদর্শযোগী, ভবিস্যং জানিয়াও সান্ধিস্থাপনের চেষ্টায় 


ফৌরবসভায় চললেন । 


পঞ্চম পাঁরচ্ছেদ---যাত্র] 


যাত্রাকালে শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত ব্যবহারই মনুষ্োপযোগী এবং কালোচিত। তিনি 
“রেবতী নক্ষত্রমুক্ত কাণ্তিকমাসীয় দিনে মৈত্র মুহূর্ভে কৌরবসভায় গমন করিবার 
বাসনায় সৃবিশ্স্ত ব্রান্মণগণের মাঙ্গল্য পুণ্যনির্ধোষ শ্রবণ ও প্রাতঃকৃত্য সমাপন পুর্ববক 


৭৩০ বন্ষিম রচনাসংগ্রহ 


প্লান ও বসনভূষণ পাঁরধান করিয়। সূর্য্য ও বাহচর' উপাসনা কারিলেন ; এবং বৃষলান্গুল 
দর্শন, ব্রান্মাপগপফে আভি বাদন, অগ্নি প্রদক্ষিণ'ও কল্যাণকর দ্রব্যুসকল সন্দর্শনপূর্র্বক”, 
যাত্র! করিলেন । 

শ্রীকৃষ্ণ গীতায় যে ধর্ম প্রচারিত করিক্বাছেন, তাহাতে তংকালে প্রবল কাম্যকর্ম- 
পরায়ণ যে বোদিক ধর্ম, তাহার নিন্দাবাদ আছে। কিন্ত তাই বলয়! তিনি বেদপরায়ণ 
্রাক্মণগণকে কখনও অবমাননা! কারতেন না। তানি আদর্শ মনুহ্য,£ এই জন্য তংকালে 
ব্রা্মণদিগের প্রাত যে ব্যবহার উচিত ছিল, তিনি তাহাই ফরিতেন । তখনকার 
ব্রাঞ্মণেরা বিদ্বান, জ্ঞানবান্‌, ধন্ধাত্মা, এবং অস্থার্থপর হইয়। সমাজের মঙ্গলসাধনে নিরত 
ছিলেন, এজন্য অন্য বর্ণের নিকট, পুজ! তাহাদের শ্যায্য প্রাপ্য । কৃষ্ণ সেই জন্য তাহা- 
দিগে উপযুক্তরূপ পুজ। কারতেন ৷ উদাহরণস্বরূপ, পথিমধ্যে খাষগপের সমাগমের 
বর্ণন! উদ্ধাত কারতেছি। 

“মহাবাহু ফেশব এইরূপে ফিয়দুর গমন করিয়া পথের উভয়পার্শে ত্রন্মতেজে 
জান্বল্যমান কাতিপয়্ মহধিরে সন্দর্শন কাঁরলেন। তিনি তাহাদিগকে দেখিবামাত্র 
আতিমাত্র ব্যগ্রতাসহকারে রথ হইতে অবতীশ হইয়া অভিবাদনপূর্ববক জিজ্ঞাসা করিলেন, 
হে মহবিগণ! সমুদায় লোকের কুশল ? ধর্ম উতমরূপে অনুষ্ঠিত হইতেছে ? ক্ষতিয়াদি 
বর্ত্রয় ত্রাক্মণগণের শাসনে অবস্থান করিতেছে; আপনারা কোথায় সিদ্ধ হইয়াছেন? 
কোথায় যাইতে বাসনা করিতেছেন? আপনাদের প্রয়োজন কিঃ আমারে আপনাদের 
কোন্‌ কার্ধ্য অনুষ্ঠান ফাঁরতে হইবে? এবং আপনার! কি িমিত্ত 'ধরণীতলে অবতীর্ণ 
হইয়াছেন ? 

“তখন মহাভাগ জামদগ্্য কৃষ্ণকে আলিঙ্গন কাঁরয়া কহিলেন, হে মধূসৃদন ! আমাদের 
মধ্যে কেহ ফেহ দেবধ্ধি, কেহ কেহ বহৃশ্রুত ব্রান্মণ, কেহ কেহ রাজধি এবং কেহ ফেত 
তপন্বী। আমরা অনেকবার দেবাসুরের সমাগম দেখিয়াছি; এক্ষণে সমুদায় ক্ষয়, 
সভাসদ ভূপতি ও আপনারে অবলোকন করিবার বাসনায় গমন করিতোছি। আমরা 
কৌরব সভামধ্যে আপনার মুখাবানর্গত ধর্মার্থমুক্ত বাক্য শ্রবণ করিতে অভিলাষাঁ 
হইয়াছি । হে যাদবশ্রেষ্ঠ ! ভাঁম্ম, দ্রোণ, বিদুর প্রভাতি মহাত্মাগণ এবং আপানি যে সত্য 
ও হিতকর বাক্য কাহবেন ; আমরা সেই সকল বাক্য শ্রবণে নিতান্ত কোতৃহলাক্রান্ত 
হইয়াছি। 

“এক্ষণে আপান সত্বরে কুরুরাজ্যে গমন করুন; আমরা তথায় আপনারে সভা- 
মণ্ডপে দিব্য আসনে আসান ও তেজংপ্রদাীপ্ত দেখিয়া পুনরায় আপনার সহিত কথো- 
পকথন করিব |” 

এখানে ইহাও বক্তব্য যে, এই জামদগ্ন্য পরশুরাম কৃষ্ণের সমসাময়িক বাঁলয়া বণিত 
হইয়াছেন । রামায়ণে আবার তিনি রাঁমচন্দ্রের সমসাময়িক বিয়া বগ্পিত হইয়াছেন । 
অথচ প্ররাণে তিনি রাম কৃষ্ণ উভয়েরই পূর্ববগামী বিষ্ণুর অবতারাস্তর বলিয়া খ্যাত । 
পুরাণের দশাবতারবাদ ফত দুর সঙ্গত, তাহ! আমরা গ্রন্থান্তরে বিচার কারব । * 

এই হস্তিনাষাত্রার বর্ণনায় জানা যায় যে, কৃষ্ণ নিজেও সাধারণ প্রজার নিফটেও পৃজ্য 
ছিলেন৷ হন্তিনাধাত্রার বর্ণনা আরও কিছু উদ্ধৃত কাঁরলাম । 


কৃষ্ণচরিত্র ৭৩১ 


“দেবকণনন্দন সর্বশস্যপারপুণ্ণ আত রম্য নুাম্পন পরম পবিভ্রশালিভবন এবং আতি 
মনোহর ও হাদয়তোষণ বহুবিধ গ্রাম্যপশ্ড সন্দর্ণনকরতঃ বাধ পুর ও রাজ্য অতিক্রম 
কফারিলেন। কুরুকুলসংরক্ষিত নিত্য প্রহ্থট অনুদ্িগ্ন ব্যসনরাহিত পুরবাসিগণ কৃ্ণকে দর্শন 
কারবার মানসে উপরব্য নগ্রর হইতে পাথমধ্যে আগমন কায! তাহার পথ প্রতীক্ষা 
কারিতে লাগিল । কিয়ংক্ষণ পরে মহাত্ম। ব।দুপেব সমাগত হইলে তাহার! বিধানানুসারে 
তাহার পুজ! ফাঁরতে লাগিল । 

“এদিকে ভগবান্‌ মরীচিমালস স্বীয় ফকিরণজ[ল পাঁরত্যাগ কারয়। লোহিত কলেবর 
ধারণ কাঁরলে অরাতিণিপাতন মহৃসৃদন বৃকঞ্ছলে সমুপাস্থত হইয়া সত্বরে রথ হইতে 
অবতরণপূর্ববক যথা বাঁধি শোচ সমাপনান্তে রথাশ্বমোচনে আদেশ কাঁরয়া সন্ধ্যার উপাসনা 
কারতে লাগলেন । দারুক কৃষ্ণের আজ্ঞানুমারে অস্বগণকে রথ হইতে মুক্ত করতঃ 
শান্ত্ানুদারে তাহাদের পাঁরচর্যয। ও গাত্র হইতে সমুদয় ঘোজ্শাঁদ মোচন কারয়া তাহা 
দিগকে পাঁরত্যাগ কারল। মহাত্মা! মধূসৃদন সন্ধ্যা সমাপনান্তে স্বীয় সমভিব্যাহারা 
জনগণকে কহিলেন, হে পারচারকবর্গ ! অস্থ মুধ্টিরের কার্্যানুরোধে এই স্থানে রজন' 
অিবাঁহত ফারতে হইবে। তখন পাঁরচারকগণ তাহার আভিপ্রায় অবগত হইয়া 
ক্ষণকালমধ্যে পটমগুপ নির্মাণ ও বিবিধ সুমিষ্ট অল্পপান প্রস্তুত করিল । অনন্তর সেই 
গ্ামস্থ স্বধর্মাবলম্বী আর্ধ্য কুলীন ব্রান্দণ সমুদায় অরাতিকুলকালাস্তক মহাত্মা হৃষ৷কেশের 
সমীপে আগমনপুর্বক বিধানানুসারে তাহার পুজা ও আশীর্বাদ ফাঁরয়া স্ব স্ব ভবনে 
আনয়ন করিতে বাসনা কারলেন। ভগ্বান্‌ মধূসৃদন তাহাদের আভিপ্রায়ে সম্মত 
হইলেন এবং তাহাদিগকে অ্ঠনপূর্রবক ডাহাদের ভবনে গমন কাঁরিয়া তাহাদিগের সমাভ- 
ব্যাহারে পুনরায় স্বীয় পটমণ্ডপে আগমন করিলেন । পরে সেই সমুদায় ব্রাহ্মণগণের 
সমভিব্যাহারে সুমি দ্রব্জাত ভোজন কাঁরিয়! পরম সুখে যামিনী যাপন করিলেন । 

ইহা নিতান্তই মানুষ চাঁরত্র, কিন্তু আদর্শ মনুষ্যের চরিত্র । 

দেখা যাইতেছে যে, দেবতা বলিয়া কেহ তাহাকে পুজ। করিতেছে, এমন থা নাই । 
তবে শ্রেষ্ঠ মনুষ্ের যেরূপ পুজ। পাইবার সম্ভাবনা তাহাই তান পাইতেছেন, এবং আদর্শ 
মনুষ্যের লোকের সঙ্গে যেক্গপ ব্যবহার করা সম্ভব, তিনি তাহাই করিতেছেন । 


যষ্ঠ পারচ্ছেদ--হস্তিনায় প্রথম দিবস 


কৃষ্ণ আনতেছেন শুনিয়। বৃদ্ধ ধৃতরাই তাহার অভ্যর্থনা! ও সম্মনের জন্য বড় বেন 
রম উদ্যোগ আরস্ভ করিলেন । নাঁনারতুসমাকপর্ণ সভা সকল নির্ধাণ করাইলেন, এবং 
উাহাকে উপচে'কন দিবার জন্য অনেক হস্ত্ম্থরধ, দা, “অজ্জাতাপত্য শতসংখ্যক দাসী,” 
মেষ, অশ্থতরণ, মপিমাণিক্য ইত্যাঁদ সংগ্রহ কারিতে লাগিলেন । 

বিদ্বর দেখিয়া শুনিয়া বাঁললেন, “ভাল, ভাল। তুমি যেমন ধাম্সিক, তেমনই 
বৃদ্ধিমান্। কিন্তু রতি দিয়া কৃফকে ঠকাইতে পারিবে না । তান যে জন্ত আঁসিতে- 
ছেন, তাহা সম্পাদন কর? তাহা হইলেই তানি সন্তষ্ট হইবেন--অর্থপ্রলোভিত হইয়া 
তোমার বশ হইবেন ন11% 


৭৩২ বাঙ্কম রচনাসংগ্রহ 


ধৃতরাই ই ধূর্ত, এবং বিদ্বুর সরল ; দুর্য্যোধন দ্ুই। তিনি বজিলেন, “কৃষ্ণ পৃজন"য় 
বটে, কিন্তু তাহার পুঁজা করা হইবে না । যুদ্ধ ত ছাড়িব না; তবে তার সমাদরে কাজ 
কিঃ লোকে মনে করিবে আমরা ভয়েই বা তাহার খোষামোদ করিতোছ। আমি 
তদপেক্ষ। সং পরামর্শ স্থির কারয়াছি। আমরা তাহাকে বাধিয়! রাখব । পাগুবের 
বল বুদ্ধি কৃষ্ণ, কৃষঃণ আটক থাকিলে পাগুবের! আমার বশীভূত থাকিবে ।” 

এই কথা শুনিয়া ধৃতরাইও পুশ্রকে তিরস্কার করিতে বাধ্য হইলেন । ফেন না, 
কৃষ্ণ দূত হইয়া আসিতেছেন । কৃষ্ণভক্ত ভীম্ম দুর্মেযাধনকে কতকগুল! কটুক্তি করিয়া 
সভা হইতে উঠিয়া গেলেন । 

নাগরিকেরা, এবং ফোরবেরা বহু সম্মানের সহিত কৃষ্ণকে কুরুসভায় আননত 
করিলেন । তাহার জন্য যে সকল সভা নিন্মিত ও রত্রজাত রক্ষিত হইয়াছিল, তিনি 
তংপ্রত্তি দৃষ্টিপাত্তও করিলেন না। তিনি ধৃতরাস্বী ভবনে গমন করিয়া কুকুসভায় 
উপবেশনপূর্ববক, যে যেমন যোগ্য তাহার সঙ্গে সেইরূপ সৎসম্ভাষণ করিলেন। পরে 
সেই রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগ কারিয়া, দীনবন্ধু এক দশনভবনে চাঁলিলেন । 

বিদ্বর, ধৃতরাষ্রের এক রকম ভাই। উভয়েরই ব্যাসদেবের ওরপে জন্ম । কিন্ত 
ধৃতরাষ্্র রাজ! বিচিত্রবীর্য্যের ক্ষেত্রজ পুজ ; বিদ্বর তাহা নহে । তানি, বিচিত্রবীর্য্যের 
দাসী এক বৈশ্ঠার গর্ভে জন্মিয়াছিলেন ৷ তাহাকে বাঁচত্রব'র্ষ্যের ক্ষেত্রজ ধারলেও, 
তাহার জাতি নির্ণয় হয় না । কেন না, ব্রান্মণের ওরসে, ক্ষাজয়ের কেত্রে, বৈশ্যার 
গর্ভে তাহার জন্ম ।* তিনি সামান্য ব্যক্তি, কিস্ত পরম ধান্মিক । কৃষ্ণ রাজপ্রাসাদ 
ত্যাগ কারয়া তাহার বাড়ীতে গিয়া, তাহার নিকট আতিথ্য গ্রহণ করিলেন । সেই 
জন্য, আজও এ দেশে “"বিদ্বরের খুদ, ৮এই বাক্য প্রচলিত আছে। পাগুবমাতা কুন্তণ, 
কৃষ্ণের পিতৃঘসা, সেইখানে বাস করিতেন । বনগমনকালে পাগুবের। তাহাকে সেইখানে 
রাখিয়াছিলেন । কৃষ্ণ কুন্তীকে প্রণাম করিতে গেলেন । কৃত্তী পুজ্রগণ ও প্ুক্রবধূর 
দুঃখের বিবরণ ম্মরণ ফারিয়| কৃষ্ণের নিফট অনেক কীদাকাটা করিলেন । উত্তরে কৃষ্ণ 
যাহা বলিলেন, তাহা অমূল্য । যেব্যক্তি মনুস্য-চাঁরজ্রের সর্ধপ্রদেশ সম্পূর্ণদূপে অবগত 
হইয়াছে, সে ভিন্ন আর কেহই সে ধথার অৃল্যত্ব বুঝিবে না। মৃর্খের ত কথাই নাই। 
শ্রীক্ণ বালিতেছেন, 


'দিগের সম্বন্ধে এইরূপ গোলযোগ । পাণুবদিগের প্রাপতামহী সত্যবতী, দালকন্যা। 
ভীক্মের মার জাতি লুকাইবার বোধ হয় বিশেষ প্রয়োজন ছিল, এজন্য তিনি গঙ্গানন্দন । 
ধৃতরাষ্্ ও পা ব্রান্মণের উরসে, ক্ষণ্রিয়ার গর্জাত । ব্যাস নিজে সেই ধাঁবরনান্দিনীর 
কানীনপুল । অতএব পাও ও ধৃতরাষ্ট্রের জাতি সম্বন্ধে এত গোলযোগ যে, এখনকার 
দিনে, তাহারা স্বজাতির অপাংক্কেয় হইতেন। পার পু্রগণ, কুস্তীর গর্ভজাত বটে, 
ক্ষিস্ত বাপের বেটা নহেন ; পা নিজে পুজোৎপাদনে অক্ষম । তাহার! ইন্দ্রাদির গরস- 
গুজ বলিয়! পারিচিত। এদিকে, দ্রোণাচার্যের পিতা ভরদ্বাজ খাষ, কিন্ত মা একটা 
ফলসণী ; কলসার গর্ভধারণ যাহাদের বিশ্বাস না হইবে, তাহার! দ্রোণের মাতৃকুল সম্বন্ধে 


কৃষ্ণচাঁরত্র ৭৩৩ 


“পাণুবগণ, নিদ্রা, ভন্দ্র, ক্রোধ, হয, ক্ষুধ' পিপাপা, হিম, রৌত্র, পরাজয় কারিয়। 
বারোচিত সুখে নিরত রাহয়াঞ্থেন। তাহার! ইন্জ্িয়সুখ পরিত্যাগ কাঁরয়। বীরোচিত 
সুখে সন্তষ্ট আছেন; সেই মহাবলপরাক্রান্ত মহোংসাহসম্পন্ন বীরগণ কদাচ অল্পে সম্তষ্ট 
হয়েন না। বাঁরব্যক্তির। হয় অতিশয় ক্লেশ ন1 হয় অতযুৎকৃষ্ট সুখ সম্ভোগ করিয়া 
থাকেন; আর ইন্দ্রিয়মুখাভিলাষী' ব্যক্তিগণ মধ্যাবস্থাতেই সন্তষ্ট থাকে; কিস্ত উহা 
দঃখের আকর। রাজ্যলীভ বা বনবাস সুখের নদান |” 

“রাজ্যলাভ বা বনবাস”+ এ কথা ত আধুনিক হিন্দু বুঝে না। বুঝিলে, এত ছুঃখ 
থাঁকিত না। যে দিন বুঝিবে, সে দিন আর দুঃখ থাকিবে না। হিন্দু গুরাণেতিহাসে 
এমন কথা থাকিতে আমর! কি না, মেম সাহেবদের লেখা নবেল পাঁড়য়! দিন 
কাটাই, ন! হয় সভ| করিয়। পাচ জনে জুটি পাঁখর মত কিচির মিছির কারি । 

কৃষ্ণ কুন্তীকে আরও বলিলেন, “আপনি তাহাদিগকে শক্রবিনাশ করিয়া সকল 
লোকের আধিপত্য ও অতুল সম্পার্ত ভোগ করিতে দেখিবেন |” 

অতএব কৃষ্ণ নিশ্চিত জানিতেন যে, সাঁন্ধ হইবে নামুদ্ধ হইবে । তথাপি সন্ধি 
স্থাপন জন্য হন্তিনায় আিয়াছেন ; কেন না থে ধন্ম অনুষ্টেয়। তাহ! সিদ্ধ হউক বা 
ন! হউক, তাহার অনুষ্ঠান কাঁরতে হয়, ফলাফলে অনাসক্ত হইয়। কর্তব্য সাঁধন কাঁরতে 
হয়। ইহাকেই তিনি গীতায় কর্মযোগ বলিয়া! বুঝাইয়াছেন । যুদ্ধের অপেক্ষ। সন্ধি 
মনুষ্তের হিতকর ; এই জন্য সন্ধিস্থাপন অনুষ্ঠেয় । কিন্ত যখন যথাসাধ্য চেষ্টা কারিয়। 
সন্ধিস্থাপন কাঁরতে পারিলেন না, তখন কৃষ্ণই আবার মৃদ্ধে বীতশ্রদ্ধ অঙ্ছনের প্রধান 


বিশেষ সান্দহান হইবেন । পাগ্ডবদিগের পিত। সম্বন্ধে যত গোলযোগ, কর্ণ সন্বন্ধেও 
তত- বেশীর ভাগ তিনি কানীন । দ্রোপনী ও ধুষহ্যয়ের বাপ ম! কে, কেহ বলিতে 
পারে না; তাহারা যজ্ঞোন্ভূত। 

এ সময়ে কিন্ত, বিবাহ সম্বন্ধে কোন গোলযোগ ছিল না। অনুলোম প্রাতিলোম 
বিবাহের কথা বাঁলতেছি না । অনেক খাঁষর ধর্মপত্বীও ক্ষত্রিয় কন্যা ছিলেন; যথা, 
অগস্ত/পতী লোপামুদ্রা, খস্থশুলের স্ত্রী শান্তা, খচনকভাধ্যা, জমদগ্সির ভার্য্যা ( ফেহ 
কেহ বলেন পরশুরামের ভাষ্য) রেথুকা ইত্যাদি । এমনও কথা আছে যে, পরশুরাম 
পৃথিবা ক্ষত্রিয়শূন্য করিলে, ্রাহ্মণাদগের ওউরসে পরবর্তী ক্ষত্রিয়েরা জান্মিয়াছিলেন । 
পক্ষান্তরে ত্রান্মণকন্যা দেবযান+, ক্ষাজ্য় যযাতির ধর্মপঞ্জী । আহারাদি সম্বন্ধে কোনু 
বাধাবাঁধ ছিল না, তাহাও ইতিহাসে পাওয়া যায় । ত্রাঙ্গণ, ক্ষজ্জিয়, বৈশ্ত, পরস্পরের 
অন্নভো'জন ফাঁরতেন । 

1 মিল্টনের ক্ষুদ্রচেত। সয়তান্‌ বলিয়াছিল যে, স্বর্গে দাসত্বের অপেক্ষ। বরং নরকে 
রাজত শ্রেয়; ।. আমি জানি ঘে, আমার এমন পাঠক আছেন, ধাহারা এই ক্ষুদ্রোক্তির 
সঙ্গে উপরি লিখিত মহতা বাণীর কোন প্রভেদ দেখিবেন না। তাহাদিগের মনুস্ত্ 
সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণদপে আশাশুগ্ধ । লদ্চেতা, পরের প্রভুত্ব সহ করিতে পারে ন1। 
মহাত্ব!, কর্তব্যানুরোধে তাহা পারেন, কিন্ত মহাত্মা জানেন যে, মহাদ্বঃখ ব! মহাসুখ 
ব্যতীত, ট্টাহার বন্ুবিস্তারাকাজিণী চিতৰৃতি সকল ক্ষৃপ্তপ্রাপ্ত হইতে পারে না। 


৭৩৪ বন্কিম রচনাসংগ্রহ 


উৎসাহদাতা, ও সহায়। ফেন না, যখন সাঁদ্ধ অসাধ্য তখন মুদ্ধই অনুষ্টেয় ধর্ম । অতএব 
যে বন্বযোগ তিনি গীতায় উপাদিষ্ট করিয়াছেন, তান নিজেই তাহাতে প্রধান ফোগাী। 
তাহার আদর্শ চরিত্র পুষ্থানুপুঙ্ঘ সমালোচনে আমরা প্রকৃত মনুষ্যত্ব কি, তাহা বুঝিতে 
পারিব বলিয়াই এত প্রয়াস পাইতেছি। 

কৃষ্ণ, কুন্তীর নিকট হইতে বিদায় হইয়া পুন্র্বার কোৌঁরব-সভায় গমন করিলেন । 
সেখানে গেলে, ছুর্য্যোধন তাহাকে ভোঞনের জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন । তানি তাহা 
গ্রহণ করিলেন না । দুর্যোধন ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন । কৃষ্ণ প্রথমে তাহাকে 
লোক নগতিটা ম্মরণ করাইয়া দিলেন । বঙ্তিলেন, “দৃতগণ কার্াসমাধানান্তে ভোজন 
ও পুজা! গ্রহণ কারিয়া থাকে) অতএব আঁম কৃতকাধ্য হইলেই আপনার পুজা গ্রহণ 
কফাঁরব।” দুর্ষ্যোধন তবুও ছাড়ে না ;*আবার পঁড়াপাঁড় ক্ষারল। তখন কৃষ্ণ 
বলিলেন, 

“লোকে হয় প্রীতি পূর্ববক অথবা বিপন্ন হইয়া অন্যের তন্ন ভোজন রে। আপানি 
প্রীত সহকারে আমারে ভোজন কর়াইতে বাসনা করেন নাই ; আমিও বিপদ্গ্স্ত হই 
নাই, তবে কি নিমিত্ত আপনার অন্ন ভোজন করিব ?” 

ভোজনের নিমন্ত্রণ গ্রহণ একট! সামান্য কম্মা; কিস্ত আমাদের দৈনিক জীবন, 
সচরাচর কণ্চকগুলা সামান্য কর্বের সমবায় মাত্র । সামান্য কর্মের জন্য একটা নতি 
আছে অথবা থাকা উচিত । বৃহৎ ক্ষশ্ম সকলের নীতির থে ভিত্তি, ক্ষুদ্র কর্ম সকলের 
নশীতিরও সেই ভাত্ত। সে ভিত্তিধর্শ। তবে উন্নতচরিত্র মনুখ্তের সঙ্গে ক্ষুদ্রচেতার 
এই প্রভেদ যে, ক্ষুদ্রচেতা ধর্দে পরাভ্বুখ না হইলেও, সামান্য বিষয়ে নীতির অনুবর্তী 
হইতে সক্ষম হয়েন না, কেন না,. নীতির ভিত্তি ভান অনুসন্ধান করেন না। আদর্শ 
মনুষ্য এই ক্ষুদ্র বিষয়েও নশতির ভিত্তি অনুসন্ধান ফারিলেন। দোঁখলেন যে, এই 
নিমন্ত্রণ গ্রহণ সরলতা ও সতেঃর বিরুদ্ধ হয় । অতএব দুধ্যোধনক্ষে সরল ও সত্য 
উত্তর দিলেন, স্পট কথা পরুষ হইলেও হা বলিতে সম্কুচিত হইলেন না । যেখানে * 
অকপট ব্যবহার ধর্্মানুমত হয়, সেখানেও*তাহী পরুষ বিয়া আমরা পরাজ্মুখ । এই 
ধর্মীবরুদ্ধ লজ্জা অনেক সময়ে আমাদিগকে ক্ষুদ্র'ক্ষুদ্র অধর্ট্ে বিপন্ন ও করে । 

কৃষ্ণ তার পর কুরুসভ| হইতে উঠিয়া,.বিছরের:ভবনে গমন ফরিলেন । 

িদ্বুরের সঙ্গে রাত্রিতে তাহার অনেক কথোপকথন হইল । বিছ্বর তাহাকে 
বুঝাইজেন যে, তাহার হস্তিনায়, আসা অনুচিত £হইয়াছে ;'ফেন নী দুর্যেযোধন কোন 
মতেই সন্ধি স্থাপন করবে না । “কৃষ্ণের উত্তর হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতোছি। 

পঁযনি অশ্বকুঞ্জররথসমবেত বিপর্যস্ত সমুদায় পৃথিবী মৃত্যুপাশ হইতে বিমুক্ত কারিতে 
সমর্থ হন তাহার উৎকৃষ্ট ধর্মলাভ হয়|. 

ইউরোপের প্রতি রাজপ্রাসাদে এই থাগাল স্বর্ণাক্ষরে*লিখিয়। রাখা উচিত ),. 
দিমলার রাজপ্রাসাদেও বাদ না পড়ে । "কৃষ্ণ গুনশ্চ বলিতেছেন, 

“যে ব্যক্তি ব্যসনগ্রস্ত বান্ধব মুক্ত কারবার নিমিত্ত যথাসাধ্য যত্রবান্‌ না হয়, পণ্ডতগণ 
তাহারে নৃশংস বাঁলিয়! ফ্ষীর্তন করেন । প্রাজ্ঞ ব্যক্তি মিত্রের কেশ পর্য্যন্ত ধারণ 
ফাঁরয়৷ তাহাকে অক্ার্য্য হইতে নিবৃত্ত ফাঁরবার চেষ্টা ফারবেন। &&* &যাঁদ 


কৃষ্ুগারত্র ৭৩৫ 


তিনি ( হৃষ্যোধন ) আমার হিতকর বাক্য শ্রবণ করিয়াও আমার প্রতি শঙ্ক। করেন, 
তাহাতে আমার কিছু মীত্র ক্ষাঁত নাই; প্রত্যুত আত্মশয়কে সদুপদেশ প্রদান*নিবন্ধন 
পরম সন্তোষ ও আ'নৃণ্য লাভ হইবে । যে.ব্যাক্ত জ্ঞাছিভেদ সময়ে সংপরামর্শ প্রদান 
ন&ুকরে, সে বাক্ত কখনও আত্মীয় নহে ।? 

ইউরোগীয়দিগের বিশ্বাস, কৃষ্ণ কেবল পরক্ত্রীচুৰ পপষ্ঠ গোপ ; এ দেশের লোকের 
কাহারও ব1 সেইরূপ বিশ্বাস, কাহারও বিশ্বাস যে তিনি মনুষ্যহত্যার জন্য অবত, 
কাহারও বিশ্বাস তিনি “চত্র৭-_অর্থৎ *স্বাভিলাষপিদ্ধি জন্য কুচক্র উপস্থিত করেন । 
তিনিযে এ সফল নহেন-তিনি 'যে তৎপারবর্থে লোকাইতৈষীর শ্রেষ্ট, জঞানিশরেষ্ট, 
ধর্ম্বোপদেষ্টার শ্রেষ্ট, আদর্শ মনুষ্য- ইহাই বুঝাইবার জন্য এই সকল উদ্ধত কারতে ছি)। 


সপ্তম পরিচ্ছেদ _হন্তিনায় ছিতীয় দিবস* 


পরদিন প্রাতে স্বয়ং দুর্ম্যোধন ও+ শকুনি আসিয়া শ্রীকৃষ্ষকে বিদ্রভবন হইতে 
কৌরবসভায় লইয়া গেলেন । আতি মহতা* সভা হইল । 'নারদাঁদি দেবর, এবং 
জমদগ্সি প্রভৃতি ব্রহ্মাধি তথায় উপস্থিত'হইলেন ৷ কৃষ্ণ পরম বা!গ্ুতার সহিত দশর্ঘ 
বক্তৃতায় ধৃতরাষ্্রকে সান্ধিস্থাপনে প্রবৃত্তি দিতে লাগলেন । খাঁধগণও সেইরূপ 
কারলেন । কিছুতে.ফিছু ইইল না। ধৃতরাহইী বজিজেন, “আমার সাধ্য নহে, 
দুর্য্যোধনকে বল 1 ” দুর্য্যোধনকে কৃষ্ণ, ভীম্ম, দ্রোণ প্রভৃতি অনেক" প্রকার বুঝাইলেন । 
সন্ধি স্থাপন দূরে থাক, ছুধ্যোধন কৃষ্ণকে কড়া কড়া শুনাইয়া দিলেন৫। কৃষ্ণও তাহার 
উপযুক্ত উত্তর দিলেন । হুূর্য্যোধনের দৃশ্চরিত্র ও পাপাচরগ সকল বুঝাইয়া দিলেন । 
কুপ্ধ হইয়া দ্্যোধন উঠিয়া! গেলেন । 

তখন কৃষ্ণ, যাহা সমন্ত পৃথিবীর রাজনীতির মৃলসূত্র, তদনুসারে কার্য করিতে 
ধৃতরাষ্্রকে পরামর্শ দিলেন ৷ রাজশা'সনের মৃলসূত্র এই যে, প্রজারক্ষার্থ দ্ুস্কতকারীকে 
দণ্ডত করিবে । অর্থাং অনেকের হিতার্থ একের দণ্ড বিধেয় । সমাজের রক্ষার্থ 
হত্যাকারীর বধ "বিহিত ।” যাহাকে বদ্ধ না ফরিলে.'তাহার পাপাচরণে বহুসহত্র 
প্রাণীর প্রাণসংহার হইবে, তাহাকে বদ্ধ করাই জ্ঞানীর উপদেশ । ইউরোপীয় সমস্ত 
রাজা ও রাজমন্ত্র পরামর্শ করিয়া এই[জন্য গ্রঃ*১৮১৫ অব্দে নপোলেয়নকে যাবজ্জীবন 
আবদ্ধ করিয়াছিলেন-। এই জন্ম মহানতিজ্ঞ কৃষ্ণ ধৃতরাইইরকে পরামর্শ দিলেন যে, 
দর্য্যোধনকে কাধিয়! পাণুবদিগের সহিত সন্ধি করুন-। -*তিনি-নিজে, সমন্তঃযদ্থবংশের 
রক্ষার্থ, কংস মাতুল হইলেও তাহাকে বধ ক্ষাঁরতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তিনি সে 
উদাহরণও দিলেন.। বল! বাহুল্য যে এ পরামর্শ গৃহীতদ্ুহইল না'। 

এদিকে দৃর্ষ্যোধন রুষ্ট"হইয়! কৃষ্ণফে আবদ্ধ কারবার [জন্য কর্ণের সঙ্গে পরামর্শ 
করিতে লাগিলেন । 

সাত্যফি, কৃতবর্ধমা, প্রভৃতি কৃষ্ণের জ্ঞাতিবর্গ সভায় উপাস্থিত ছিলেন ৷ সাত্যফি 
কৃষ্ণের নিতান্ত অনুগত ও প্রিয় ; অন্ত্রবিষ্তায় অঞ্জনের শিল্ত, এবং প্রায় অঞ্জনতুল্য 
বীর। ইন্গিতজ্ঞ মহারুদ্ধিমান্‌ সাত্যাক এই 'মন্ত্রণা জানিতে পারলেন। তানি 
অন্যতর যাদববীর কৃতবর্্মাকে সসৈম্বে পুরদ্ধারে প্রস্তুত থাকিতে বলিয়া কৃষ্ণফে এই 


৭৩৬ বন্কিম রচনাসংগ্রহ 


মন্ত্রণ| জানাইলেন । এবং সভামধ্যে প্রকাশ্টে ইহা ধৃতরাষ্ট্র প্রভৃতিকে জানাইলেন । 
শুনিয়া বিদবর ধৃতরাইইকে বলিলেন, 

“যেমন পতঙ্গগণ পাবকে পাতিত হইয়া বিনষ্ট হয়, ইহাদের দশাও কি সেইদ্ধপ 
হইবে না? সেইরূপ জনার্দন ইচ্ছা! করিলে মুদ্ধকালে সকলকেই শমনসদনে প্রেরধ 
করিবেন ।”» ইত্যাদি । 

পরে কৃষ্ণ যাহা বলিলেন, তাহা যথার্থই আদর্শ পুরুষের উক্তি । তিনি বলশালী, 
স্তরাং ক্রোধশূন্য এবং ক্ষমাশীল । তিনি ধৃতরাষ্্রকে বলিলেন, 

“শুনিতোছ, দৃর্য্যোধন প্রভৃতি দলে ক্রুদ্ধ হইয়া আমাকে বলপুরর্বক নিগৃহীত 
কাঁরবেন। কিন্তু আপাঁন অনুমতি করিয়৷ দেখুন, আম ইহাদিগকে আক্রমণ করি, 
কি ইহার আমাকে আক্রমণ করেন । আমার এরপ সামর্থ্য আছে, যে আমি একাকী 
ইহাদিগকে সকলকে নিগৃহীত কারতে পারি। কিন্ত আমি কোন প্রকারেই নিন্দিত 
পাপজনক কর্খখব করিব না। আপনার প্রত্রেরাই পাগুবগণের অর্থে লোলুপ হইয়া 
বারথভ্র্ট হইবেন । বস্ততঃ ইহারা আমাকে নিগৃহীত করিতে ইচ্ছ। করিয়৷ মধিষ্টিরকে 
কৃতকার্য করিতেছেন । আমি অগ্যই ইহাদিগকে ও ইহাদিগের অনুচরগণকে নিগ্রহণ 
কারিয়। পাগুবগণকে প্রদান করিতে পারি । তাহাতে আমাকে পাপভাগী হইতেও 
হয় না। কিন্তু আপনার সান্পধানে ঈদৃশ ক্রোধ ও পাপরুদ্ধিজনিত গঠিত কারে প্রবৃত্ত 
হইব না। আমি অনুজ্ঞ। কারতেছি যে, ছুর্নীতিপরায়ণগণ দুর্য্যোধনের ইচ্ছানুপারে 
কাধ্য করুক 1% 


* কালীপ্রসন্ন সিংহের প্রকাশিত অনুবাদ প্রশংদিত, এ জন্য সচরাচর আমি মুলের সহিত 
অনুবাদ না! মিলাইয়াই অনুবাদ উদ্ধৃত করিয়াছি। কিন্তু কৃষ্ণের এই উত্তিতে কিছু অসঙ্গতি এ 
অনুবাদে দেখা যায়, যথা, যে কার্য্যের জন্য পাপভাগী হইতে হয় না এক স্থানে বলিয়াছেন, সেই 
কার্ধ্কে কয ছত্র পরে পাপবৃদ্ধিজনিত বলিতেছেন। এক্ন্ত মূলের সঙ্গে মিলাইয়! দেখিলাম। 
মুলে তত অসঙ্গতি দেখা যায় না। মূল উদ্ধাত করিতেছি-_ 

রাজন্নেতে যদি ক্ুদ্ধা মাং নিগৃহীমুরোজসা । 
এতে বা মামহং বৈনাননুজানীহি পাধিব ॥ 

এতান্‌ হি সর্ববান্‌ সংর্ধাননিয়ন্তমহ্মুৎ্সহে। 
নচাহ্‌ং নিন্দিতং কর্ম কুর্ধ্যাং পাপং কথঞ্চন॥ 
পাওবার্ধে ছি লৃত্যন্তঃ স্বার্থান্‌ হাস্প্তি তে সৃতাঃ। 
এতে চেদেবমিচ্ছস্তি কৃতকাধ্যো যুধিতিরঃ ॥ 
অক্সৈব হাহমেনাংম্চ ঘে চৈনাননব ভারত। 

নিগৃহ রাজন্‌ পার্ধেভ্যো! দদ্যাং কিং ছৃদ্ধত ভবেৎ | 
ইদস্ত ন প্রবর্তেং নিন্দিতং কর্ম ভারত। 

সমিধো তে মহারাজ ক্রো্জং পাপবুদ্ধিজমূ। 

এষ ছূর্যেযাধনো! রাজন্‌ যথেচছতি তথাত্ত তত। 
অহন্ত সর্ববাংস্তনয়াননৃজনামি তে নৃপ। 

“কিং ছুক্ধৃতং ভবেৎ” ইতি বাক্যের অর্থ ঠিক “পাপভাগী হইতে হয় না” এমত নহে। কথার 
ভাব ইহাই বুঝা যাইতেছে যে, £*ুর্যযোধন আমাকে বদ্ধ করিবার চে! করিতেছে । আমি হদি 
ভাঙাকে এখন বাধিয়! লইয়! যাই? তাহা হইলে কি এমন মন্দ কাজ হয়?" ভুর্য্যোথনকে বদ্ধ করা. 


কৃ্ণচারত্র ৭৩৭ 


এই কথার পর, ধৃতরাই ঘুষ্যোধনকে ডাফাইয়া অশনাইলেন, এবং তাহাকে 2১৮ 
কটুক্তি করিয়! ভংসনা করিলেন । বলিলেন, 

“তুমি অতি নৃশংস, পাপাত্মা ও নীচাশয় ; এই নিমিতই অসাধ্য, অযশস্কর, 
সাধুবিগহিত, পাঁপাচরণে সমুৎসুক হইয়াছ। কুজপাংগুল মৃচের ন্যায় দৃরাত্মাদিগের 
সাঁহত মিলিত হইয়া নিতান্ত দৃর্ঘ জনার্দনকে নিগরহ করিতে ইচ্ছা! করিতেছ । যেমন 
বালক চন্দ্রমাকে গ্রহণ করিতে উৎসুক হয়, তুমিও সেইরূপ ইন্দ্রাদি দেবগণের ছুরাক্রম্য 
ফেশবকে গ্রহণ করিবার বাসনা ।কারতেছে । দেব, মনুষ্ত, গন্ধরর্ব, অসুর ও উরগগণ 
ধাহার সংগ্রাম সহ কারতে সমর্থ হয় না; তুমি ফি, সেই ফেশবের পরিচয় পাও নাই? 
বংস! হন্তদ্বারা কখন বায়ু গ্রহণ ফর যায় না; পাণিতল দ্বার! কখন পাব স্পর্শ 
কর] যায় না; মন্তক দ্বারা কখন মোঁদনশ ধারণ কর! যায় না; এবং বলদ্বারাও কখন 
কেশবকে গ্রহণ করা যায় ন11% 

তার পর বিদুরও দুর্য্যোধনকে এরূপ ভর্সনা! করিলেন । বিদুরের বাক্যাবসানে, 
বানুদেব উচ্চহাস্য কারলেন, পরে সাত্যাফি ও কৃতবর্মার হস্ত ধারণপুর্ব্বক কুরুসভা হইতে 
নি্ষান্ত হইলেন । 

এই পর্য্যন্ত মহাভীরতে আখ্যাত ভগবদ্যানবৃত্ান্ত, সুসঙ্গত ও স্বাভাবক ; ফোন 
গোলযোগ নাই। আত্ষিপ্রকৃত কিছুই নাই, ও অবিশ্বাসের কারণও বিছু নাই। কিন্ত 
অন্ধলিওুয়ননিপীড়িত প্রক্ষিপ্তকারীর জাতি গোঠী, ইহা কদাচ সহ কাঁরতে পারে না। 
এমন একটা মহদ্বযাপারের ভিতর একটা অনৈসগিক অদ্ভুত কাণ্ড না প্রধিষ্ট করাইলে 
কৃষ্ণের শ্বরত্ব রক্ষা হয় কৈ? বোধ করি এইরূপ ভাবিয়! চিত্তিয়! তাহারা, কৃষ্ণের 
হাহ্য ও নিক্ষীস্তর মধ্যে একটা বিশ্বরূপপ্রকাশ প্রক্ষি করিয়াছেন । এই মহাভারতের 
ভাঁম্মপর্ধবের ভগবদগণতা-পর্ববাধ্যায়ে ( তাহ! প্রক্ষিপ্ত হউক বা না হউক ) আর একবার 
বিশ্বরূপপ্রদর্শন বণিত আছে । সেই বিশ্বরূপবর্ণনায় আর এই বর্ণনায় ফি বিস্ময়কর 
প্রভেদ ! গীতার একাদশের বিশ্বরূপবর্ণন৷ প্রথম শ্রেণীর ফবির রচনা; সাহিত্য-জগং 
খুশঁজয়া বেড়াইলে তেমন আর 'কিছু পাওয়া দুর্লভ । আর ভগবদ্যান-পর্ববাধ্যায়ে এই. 
বিশ্বরূপবর্ণন! ধাহার রচিত, কাব্যরচন! তাহার পক্ষে বিড়স্বন! মাত্র । ভগবদগণতারু, 
একাদশে পাড় যে, ভগবান্‌ অর্জুনকে বলিতেছেন, “তোম। ব্যাতরেফে আর ফেহই 
ইহা পূর্বে িরাঁক্ষণ করে নাই ।” কিন্ত তৎপূর্ব্বেই এখানে ছুর্্যোধনাদি কৌরবসভাত্ছ 
সফল লোকেই বিশ্বরূপ নিরপক্ষণ করিল । ভগবান গীতার একাদশে, আরঙ 
বাঁলতেছেন, “তোমা ব্যতিরেকে মনুষ্যলে!ফে আর কেহই বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞানুষ্ঠান, দান্‌,. 
ক্রিয়াকলাপ, লয় ও আত গ্ষঠোর তপস্যা ছ্বারা আমার ঈদৃশ রূপ অবলোধন ফারতে, 
সমর্থ হয় না।” কিন্ত কুকবির হাতে পাড়িয়া, এখানে বিশ্বরূপ যার তার প্রত্যক্ষাতৃত 


মন কাজ হুয় না, কেন না অনেকের হিতের জন্য এক জনকে পরিত্যাগ কর! শ্রেয় বলিয়। কৃ 
সবয়ংই ধৃতরা্ট্রকে পরামর্শ দিয়াছেন যে, ইহাকে বন্ধ কর। ভবে কৃষ্ণ এক্ষণে স্বয়ং এ কাজ 
করিলে ক্রোধবশতঃই তিনি ইহ! করিতেছেন, ইছা বুঝাইবে। কেন না এতক্ষণ তিমি নিজে তাহাকে 
বধ করিবার অভিপ্রায় করেন নাই। ক্রোধ যাহাতে প্রবর্তিত করে, তাহা পাঁপরৃদ্ধি্নিত, ইতরাহ 
আদর্শ পুরুষের পক্ষে নিলিত ও পরিষথার্ধ্য কর্ম । ৰ 


ব (৯ম)--৪৭ 


৭০৮ বন্ছিম রচনাসংগ্রহ 


হইল। গীতায় আরও কথিত হইয়াছে, অনম্লাধারণ ভক্তি প্রদর্শন ফারলেই আমারে 
এইন্পে জ্ঞাত হইতে পারে, এবং আমার দর্শন ও আমাতে প্রবেশ ফারতে সমর্থ হয় 1৮ 
কিস্ত এখানে ঘৃষ্কৃতফষারণ পাপাত্মা ভক্তিশৃন্য শক্রগণও তাহা নিরীক্ষণ করিল । 

নিপ্রয়োজনে ফোন কর্ম মূর্খেও করে না, যিনি বিশ্বরূপী তাহার ত কথাই নাই। 
ধানে বিশ্বরূপ প্রকাশের কিছুমান প্রয়োজন হয় নাই । দুর্য্যোধনাদি বলপ্রয়োগের 
পরামর্শ করিতেছিল, বলপ্রয়োগের ফোন উদ্যম করে নাই। পিতা ও পিতৃব্য বর্তৃক 
ঢিরস্কৃত হইয়া দুর্য্যোধন নিকুত্তর হইয়াছিল। বলগ্রকাশের ফোন উদ্ধম করিলেও, 
সে বল নিশ্চিত ব্যর্থ হইত, ইহা কৃষ্ণের অগোচর ছিল না। তিনি স্বয়ং এতাদৃশ বলশালশ 
ষে, বলের ছারা ফেহ তাহার নিগ্রহ কারতে পারে নাঁ। ধৃতরান্্ব ইহা বাঁললেন, বিদ্বর 
ঘসিলেন, এবং কৃষ্ণ নিজেও বলিলেন । কৃষ্ণের নিজের বল আত্মরক্ষায় প্রচুর না 
হইলেও কোন শঙ্কা ছিল না, কেন না, সাত্যফি কৃতবর্্ম! প্রভৃতি মহাবল পরাক্রাস্ত 
রৃঞ্চিবংণীয়ের! তাহার সাহায্য জন্য উপস্থিত ছিলেন । তাহাঁদিগের সৈম্তও রাজদ্বারে 
যোজিত ছিল । দুর্য্যোধনের সৈন্য উপস্থিত থাকার কথা কিছু দেখা যায় না । অতএব 
বলদ্বার৷ নিগ্রহের চেষ্টী ফলবতণ হইবার ফোন সম্ভাবন) ছিল না। সম্ভাবন!র অভাবেও 
ভীত হন, কৃষ্ণ এরূপ কাপুরুষ নহেন । যিনি বিশ্বরূপ, তাহার এরূপ ভয়ের সম্ভাবন। 
নাই । অতএব বিশ্বব্ধপ প্রকাশের কোন ফারণ ছিল না। এ অবস্থায় ত্রুদ্ধ বা! দাস্িক 
ব্যক্তি ভিন্ন শক্রুকে ভয় দেখাইবার চেষ্টা ফরে না । যিনি বিশ্বরূপ, তিনি ক্রোধশুম 
এবং দত্তশৃন্য । 

অতএব, এখানে বিশ্বরূপের কথাট! কুকবির প্রণীত অলীক উপন্যাস বলিয়া ত্যাগ 
করাই বিধেয়। আমি পুনঃ পুনঃ দেখাইয়াছি, মানুষা শক্তি অবলম্বন করিয়া কৃষ্ণ কর্ম 
ফরেন, এঁশী শক্তি দ্বারা নহে । এখানে তাহার ব্যাতিক্রম হইয়াছিল, এরূপ বিবেচনা 
ফারিবার ফোন কারণ নাই । 

কুরুনভা হইতে কৃষ্ণ কুস্তীসম্ভাষধে গেলেন । সেখান হইতে তান উপপ্ব্য নগরে, 
যেখানে পাগুবেরা অবস্থান ফাঁরতেছিলেন, তথায় যাত্রা করিলেন । যাত্রাকালে কর্ণকে 
আপনার রথে তুলিয়া লইলেন । 

' যাহার কৃ্ণকে নিগ্রহ করিবার জন্য পরামর্শ করিতেছিল, কর্ণ তাহার মধ্যে । ভবে 
কর্মকে কৃষ্ণ স্বরথে আরোহণ করাইয়। চাঁললেন ফেন, তাহা পরপরিচ্ছেদে বাঁলব। সে 
কথায় কৃ্চচাঁরত্র পারস্ফুট হয়। সাঁম ও দণ্ডনশীতিতে কৃষ্ণের নীতিজ্ঞতা দেখিয়াছি। 
এক্ষণে ভেদনশীতিতে তাহার পারদশিত! দেখিব ৷ সেই সঙ্গে ইহাও দেখিব যে, কৃষ্ণ 
আদর্শ পুরুষ বটে, ফেন না, তাহার দয়া, জীবের হিতকামনা, এবং বুদ্ধি, সকলই 
জোফাতাঁত। 
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কফ সর্বত্বতে দয়াময় । এই মহাযুদ্ধজনিত যে অসংখ্য প্রাণিক্ষয় হইবে, তাহাতে 
আর ফোন ক্ষল্লিয় ব্যথিত নহে, কেবলই কৃষ্ই ব্যথিত । যখন প্রথম বিরাট নগরে 
দ্ধের প্রন্তাষ হয়, তখন, কৃষ্ণ মুদ্ধের বিরুদ্ধে মত দিয়াছিলেন। অর্জুন তাহাকে মুদ্ধে 
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বরণ করিতে গেলে, কৃষ্ণ এ যুদ্ধে অস্ত্র ধরবেন ন1 ও যুদ্ধ করিবেননা প্রাতিজ্ঞা করিলেন । 
কিন্ত তাহাতেও মুদ্ধ বন্ধ হইল না। অতএব উপায়াস্তর না দোখিয়! ভরসাশুন্ত হইয়াও, 
সন্ধি স্থাপনের জন্য ধৃতরাইী সভায় গেলেন । তাহাতেও কিছু হইল না, প্রাণিহত্যা 
নিবারণ হয় না। তখন রাজনীতিজ্ঞ কৃষ্ণ জনসমূহের রক্ষার্থ উপায়ান্তর উত্তাবনে প্রবৃত 
হইলেন । 

কর্ণ মহীবীরপুরুষ । তানি অঞ্জনের সমকক্ষ রথী। তাহার বাহুবলেই দুর্ষ্যোধন 
আপনাকে বলবান্‌ মনে ফরেন । তীহার বলের উপর নির্ভর করিয়া প্রধানতঃ তিনি 
পাগুবাঁদগের সঙ্গে মুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত । কর্ণের সাহায্য না পাইলে তিনি কদাচ যুদ্ধে 
প্রবৃত্ত হইবেন না। কর্ণকে তাহার শক্রপক্ষের সাহায্যে প্রবৃত্ত দেখিলে অবশ্যই তিনি 
যুদ্ধ হইতে নিরৃত্ত হইবেন। যাহাতে তাহা ঘটে, তাহা কারবার জন্য কর্ণফে আপনার 
রথে তুলিয়া লইলেন। বিরলে ধর্ণের সঙ্গে কথোপকথন আবশ্তুক । 

কৃ্চের এই আঁডপ্রায় সিদ্ধির উপযোগী অন্যের অজ্ঞাত সহজ উপায়ও ছিল । 

কর্ণ আধিরথনামা সৃতের পুত্র বলিয়া পাঁরাচিত। বস্তুতঃ তানি অধিরথের পু 
নহেন-__পালিতপুজ্র মাত্র । তাহা তিনি জানিতেন না। তাহার নিজ জন্মবৃত্ান্ত 
তিনি অবগত ছিলেন না । তিনি সৃতপত্ী রাধার গজাত ন] হইয়া» কুম্তীর গর্ভজাত, 
দৃর্য্ের রসে তাহার জম্ম । তবে কুম্তীর কম্যাকালে তাহার জন্ম হইয়াছিল বািয়া 
কুন্তী, পু ভূমিষ্ঠ হইবার পরেই তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন । বস্তুতঃ তিনি 
যুধ্টিরাদি পাগুবগণের সহোদর ও জোট্ট ভ্রাতা । এ ধথা কুন্তী ভিন্ন আর ফেহই 
জনিত না। আর কৃষ্ণ জানিতেন; তাহার অলৌকিক বুঁদ্ধর নিকটে সকল কথাই 
সহজে প্রতিভাত হইত | কুন্তী তাহার পিতৃসা ; ভোজরাজগূহে এ ঘটনা হয়, অতএব 
কৃষ্ণ মনুষ্তবুদ্ধিতেই ইহা জানিতে পারা অসম্ভব নহে । 

কৃঞ্ণ এই কথ। এক্ষণে রথারঢ় কর্ণকে শুনাইলেন । বাঁললেন, 

“শান্্রজের কহেন, যিনি যে ফল্যার পাঁপিগ্রহণ করেন, তিনিই সেই কন্যার সহোঢ় ও 
কানগনপুল্রের পিতা । হে কর্ণ! তুমিও তোমার জনীর ক্ষম্তাকালাবস্থায় সমুংপন্ন হইয়াছ, 
তান্নমিত্ত তু'ম ধর্মতঃ পুর ; অতএব চল, ধর্শশান্ত্রের বিরুদ্ধেও* তুমি রাজ্যশ্বর হইবে ।” 
তান কর্ণকে বুঝাইয়! দিলেন যে তিনি জোষ্ঠ, এ জন্য তিনিই রাজা হইবেন, অপর পঞ্চ 
পাগুব স্তাহার আজ্ঞানুবর্তী হইয়া তাহার পারচর্যযায় নিযুক্ত থাকিবে । 

কৃষ্ণের এই পরামর্শ সর্ববজনের ধর্বৃদ্ধিকর ও হিতকর | প্রথমতঃ কর্ণের পক্ষে 
হিতকর, ফেন না তিনি রাজ্যেশ্বর হইবেন, এবং তাহার পক্ষে ধর্মানুমত, ফেন না 

* *বিরুদ্ধেও” এই পদটি কালীপ্রসম্ন সিংহের অনুবাদে আছে, কিন্ত ইহা এখানে অসঙ্গত বলিয়া 
বোধহুয়। আমার কাছে মুল মহাভারত যাহা! আছে, তাহাতে দেখিলাম, নিগ্রহথার্ধমনান্্ণাম্‌ 
আছে। বোধ হল্ন নিগ্রহার্থমশান্্রাপাম্‌ হইবে। তাহা হইলে অর্থ সঙ্গত হয়। 

এই অংশ ছাপ! হওয়ার পর জানিতে পারিলাম যে? ইহার অন্যতর পাঠও আছে,ষধা--*নিগ্রহাদ্র্্ব- 
শাাপাম্‌।” এ হলে নিগ্রহ অর্থে মর্যাদা । যখা_- 

প্মিগ্রহো ভ€সনেহপি স্যাৎ মর্ধ্যাদায়াঞ্চ বন্ধনে ।”--ইতি মেদিনী। 
নিগ্রছে! ভ৫মনে প্রোক্তো মর্ধ]াদায়াঞ্চ বন্ধনে ।--ইতি বিশ্ব। 
পনিষ্বদেন বিধিনা গ্রহ্ণং নিএহঃ1”--ইতি চিন্তামণিঃ। 
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ভ্রাতৃগণের প্রতি শক্রভাঁব পাঁরত্যাগ ফারিয়া মিত্রভাব অবক্স্বন ফরিবেন। ইহা 
দুর্য্যোধনাদির পক্ষেও পরম হিতকর, ফেন না মবদ্ধ হইলে তাহার! ফেবল রাজয্রইট নহে+ 

₹শে নিপাতপ্রা্ত হইবারই সম্ভাবনা । যুদ্ধ না হইলে তাহাদের প্রাণও বজায় থাকিবে, 
রাজ্যও বজায় থাঁফিবে, ফেবল পাগুবের ভাগ.ফিরাইয়া দিতে.হইবে । ইহাতে পাগুব- 
দিগেরও হিত ও ধর্ম, ফেন না মুদ্ধরূপ নৃশংস ব্যাপারে প্ররৃভ না হইয়া, আত্মীয় স্বজন' 
জ্ঞাতি বধ না ফাঁরয়াও, শ্বরাজ্য কর্ণের সাহত ভোগ ফারিবেন । আর এ পরামর্শের পরম 
ধর্ম্যতা ও হিতকারতা! এই যে, ইহা দ্বার! অসংখ্য মনুস্যগণের প্রাণ রক্ষ। হইতে পারিবে । 

কর্ণও কৃষ্ণের কথার উপযোগ্গিতা স্বীকার কাঁরলেন । তাও বুঝিয়াছিলেন 
যে, এ মুদ্ধে দুষ্যোধনাদির রক্ষা নাই । কিন্ত কৃষ্ণের কথায় সম্মত হইলে তাহাকে 
কোন ফোন গুরুতর অপরাধে অপরাধী হইতে হয়। অধিরথ ও রাধা তাহাকে 
প্রতিপালন করিয়াছে । তাহাদের আশ্রয়ে থাকিয়া তিনি সৃত বংশে বিবাহ 
কারয়াছেন, এবং সেই ভার্য্যা হইতে তাহার পুজ পৌত্রাদি জন্িয়াছে। 
তাহাদিগকে কোন মতেই কর্ণ পরিত্যাগ কারতে পারেন না। আর তিনি 
ত্রয়োদশ বংসর দূর্যেযাধনের আশ্রয়ে থাকিয়া! রাজ্যভোগ করিয়াছেন; দৃর্য্যোধন 
তাহারই ভরম! করেন ; এখন দুর্য্যোধনকে পরিত্যাগ করিয়া পাগুবপক্ষে গেলে লোকে 
তাহাকে কৃতত্, পাগুবাদিগ্ের এশবর্মযলোনুপ, ব! তাহাদের ভয়ে ভগত কাপুরুষ বলিবে । 
এই জন্ত কর্ণ কোন মতেই কৃষ্ণের কথায় সম্মত হইলেন,ন]। 

কৃষ্ণ বজিলেন, “যখন আমার কথ! তোমার হৃদয়ঙ্গম হইল না, তখন নিশ্চয়ই এই 
বসুন্ধরার সংহা'রদশ। সমুপস্থিত হইয়াছে ।” 

কর্ণ উপযুক্ত উত্তর দিয়া, কৃফফে গাঁ আলিঙ্গন করিয়া বিহ্ভাবে বিদায় গ্রহণ 
ফরিলেন। 

কৃষ্ণচাঁরত্র বুবিবার জন্ত কর্ণচরিত্রের বিস্তারিত সমালোচনার প্রয়োজন নাই; এজন 
আমি তংসন্বন্ধে ফিছু বললাম না। কর্ণচারত্র অতি মহৎ ও মনোহর । 


নবম পরিচ্ছেদ--উপসংহার 


কৃষ্ণ উপপ্নব্য নগরে ফিরিয়া! আদলে মুখি্টিরাদ [জিজ্ঞাসা কারলেন, তুমি 
হস্তিনাপুরে ফি করিয়াছিলে বল। 

কৃষ্ণ, নিজে যাহ! বলিয়াছিলেন, এবং অন্তে যাহা! বালিয়াছিল, তাই বালিতে 
লাগিলেন। কিন্ত সেই সফল বক্তার পূর্ব পূর্বব অধ্যায়ে যেরূপ বর্ণনা দেখিয়াছি, 
এখানে তাহার সহিত মিল নাই। কিছুর সঙ্গে ফিছু মিলে না। মিলিলে দণর্ঘ 
পুনরুণৃক্ত ঘটিত । তাহা! হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য ফোন মহাপুরুষ ফিছু নৃতন রকম 
বসাইয়! দিয়াছেন বোধ হয় । 

এইখানে ভগবদূযান-পর্ববাধ্যায় সমাপ্ত । তার পর সৈশ্যনির্যাণ-পর্ববাধ্যায় । ইহাতে 
বিশেষ কথা কিছু নাই । কতফগুলা মৌলিক কথা আছে; কতকগুলা বা অমোিক 
বলিয়া বোধ হয়; কৃষসন্থন্বীয় কথা বড় অল্প । কৃষ্ণের ও অর্জুনের পরামর্শানুসারে, 
পাণগুবের! ৃষ্ছযয়ফে সেনাপতি নিম কফিলেন, এবং বলরাম মদ খাইয়া আসিয়া, 


কৃষ্ণা ৭৪১ 


কৃঞ্চকে কিছু মিউ ভংদনা কাঁরলেন, কেন না, তিনি কুক্পপাপ্তবকে সমান জান 
করেন না। কুরুপভীয় যাহা ঘটিয়াছিল, সে ক্ষখাও 'িছু হইল। ইহা ডিম আরও 
কিছু নাই। 

তাহার পর উ্ৃকদৃতাগমন-পর্বাধায়। এটি নিতান্ত আঁাথিংকর। ইহাতে 
আর কিছুই নাই, কেবঙ্স উভয় পক্ষের গািগালাদ। দুর্যযোধন, শনি প্রভৃতির 
পরামর্শে উলৃককে গাগবদিগের নিকট পাঠাইলেন। উদ্দেস্ট আর কিছুই নহে, কেবল 
পাণুবাঁদগকে ও . কৃষ্ণকে খুব গালিগালাজ ফরা। উল্‌ক আসিয়া ছয় জনকেই খুব 
গালিগালাজ কারল। পাঁগুবের! উত্তরে খুবই গালিগালাজ কাঁরলেন। বৃষ্ণবড় ঘিছু 
বাঁললেন না, তাঁহার গ্যায় রোষামর্ঘনয ব্যক্তি গালিগালাজ করেন না। বরং একটা রাগা- 
রাগ বাড়াবাঁড় যাহাতে না হয়, এই আভি্রায়ে পাগুবের! উত্তর কারবার আগেই তিনি 
উলককে বিদায় কারবার চেষ্টা করিলেন । বালিলেন, “তুমি শীঘ্র গমন করিয়া 
র্য্যোধনকে ফাহবে-_পাণুবের৷ তোমার বাক্য শ্রবণ ও তাহার যথার্থ অর্থ গ্রহণ 
কাঁরয়াছেন ৷ এক্ষণে তোমার যেরূপ আভিগ্রায় তাহাই হইবে ।” অথচ গাঁলগালাজট। 
কৃষ্কার্জ,নের ভাগেই বেশী রকম হইয়াছিল। 

কিন্ত উলৃবের দূর্ববদ্ধি, উলৃষ্ক ছাড়ে না। আবার গালিগালাজ আন্ত কার্ল! 
না হইবে কেন? ইনি ছূর্যযোধনের মহোদর। তখন পাগুবেরা একে একে উলুকের 
উত্তর দিলেন। উলৃৰকে দুদ মমেত আমল ফিরাইয়া দিলেন। কৃষ্ণও একটা কথা 
বলিলেন, “আমি অর্জনের, সারথ্য স্বীকার কাঁরয়াছ বায়া মুদ্ধ করিব না, ইহা মনে 
স্থর ফারিয়া ভাঁত হইতেছ না? কিন্তু যেমন হুতীশনে তৃগ সকল জম্মমাং করে, তত্রপ 
আমিও চরম কালে ক্রোধভরে সমস্ত পাথিবগণকে সংহার করিব সনেহ নাই ।? 

উলকদৃত।গমন-পর্বাধ্যায়ে মহাভারতের কারের পক্ষে কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। 
ইহাতে রচনার নৈপুপ্য বা কবিত্ব নাই। এবং কোন ফোন স্থানে মহাভারতের 
অন্তা্যাংশের সাহত বিরুদ্ধভাবাপন্ন ; অনুক্রমাণিকাধ্যায়ে সঞ্জয় এবং কৃষ্ণের দৌতোর 
ফথা আছে, কিন্তু উলুধণৃতের কথা নাই। এই কল কারণে ইহাকে আদিমন্তরানতর্গত 
বিবেচনা কার না। 

ইহাঁর পর রথাতিরথসংখ্যান্‌, এবং তংপরে অন্থোপাধ্যান-পর্বাধ্যায়। এ সকলে 
কৃষদৃতাস্ত কিচুই নাই। এইখানে উদ্চোগপর্ব সম্বাথ। 


ষষ্ঠ থণ্ত 


কুরুক্ষেত্র 
যো িষগ্ো ভবেদ্রাত্রৌ দিবা ভবতি বিিতঃ । 
ইন্টানিইস্ত চ দ্রষ্টা তশ্যৈ দ্রষ্টাত্বনে নমঃ | 
শাঁস্তিপর্বব, ৪৭ অধ্যায়ঃ | 


প্রথম পরিচ্ছেদ-_ভীম্মের মৃদ্ধ 


এক্ষণে কুরুক্ষেত্রের মহাযদ্ধ আরম্ভ হইবে। মহাভারতে চাঁরিটি পর্ষের ইহা বণিত 
হইয়াছে। হূর্য্যোধনের সেনাপাঁতগণের নামক্রমে ক্রমান্থয়ে এই চাঁরিটি পর্বেষের নাষ 
হইয়াছে ভীক্ষপর্ব, দ্রোণপর্বব, কর্ণপর্বৰ ও শল্যপর্বর 

এই মুদ্ধপর্ধগালি মহাভারতের নিকৃষ্ট অংশ মধ্যে গণ্য করা উচিত। পুনরুক্তি, 
অকারণ এবং অরুচি্কর বর্ণনাবাছুলা, অনৈসগ্রিকতা, অতুযুক্তি এবং অসঙ্গতি দোষ 
এইগুলিতে বড় বেশী। ইহার অল্প ভাগই আদিমন্তরভুক্ত বলিয়া বোধ হয়। কিন্ত 
কোন্‌ অংশ মৌলিক, আর ফোন্‌ অংশ অমৌলিক, স্থির ফর! বড় দুষ্ধর । যেখানে সবই 
কীটাবন, সেখানে পুষ্পচয়ন বড় দুঃসাধ্য । তবে যেখানে কৃষ্ণচরিত্র সম্বন্ধে ফোন কথা 
পাওয়া যায়, সেই স্থান আমরা যথাসাধ্য বুঝবার চেষ্টা কারব । 

ভগম্মপর্বেষর প্রথম জন্খণ্ু-বিনির্্াণ-পর্ববাধ্যায়। তাঁহার সঙ্গে যুদ্ধের ফোন সম্বন্ধ 
নাই--মহাভারতেরও বড় অল্প । কৃষ্ণচরিত্রের কোন কথাই নাই । তারপর ভগবদগশতা- 
পর্ববাধ্যায় । ইহার প্রথম চব্বিশ অধ্যায়ের পর গীতারস্ত। এই চিবিশ অধ্যায় মধে) 
কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় বিশেষ কোন কথা নাই। কৃষ্ণ মুদ্ধের পূর্বে দর্গান্তব কাঁরিতে অর্জুনকে 
পরামর্শ দিলে, অর্জন মৃদ্ধারস্তকালে ছু্গান্তব পাঠ করিলেন । ফোন গুরুতর কার্য 
আরম্ভ ফরিবার সময়ে আপন আপন বিশ্বাসানুযায়ী দেবতার আরাধনা করিয়া তাহাতে 
প্রবৃত্ত হওয়া কর্তব্য। তাহ! হইলে ঈশ্বরের আরাধনা হইল । যাহা বালিয়। ডাঁফি ন। 
ফেন, এক ভিন্ন ঈশ্বর নাই। 

তারপর গীতা । ইহাই কৃষ্ণচারিত্রের প্রধান অংশ । এই গীতোক্ত অনুপম পবিত্র 
ধর্ম প্রচারই কৃষ্ণের আদর্শ মনুষ্যত্বের বা দেবত্বের এক প্রধান পরিচয় 

ফিস্ত এখানে আমি গীতা! সম্বন্ধে ফোন কথা বলিব না। তাহার কারণ এই যে, এই 
গীতোজ্ ধর্ম এইখান পৃথক্‌ গ্রস্থে্চ কিছু কিছু বুবাইয়াছি, পরে আর একথানি+ লিখতে 
নিযুক্ত আছি। গীতা সম্বন্ধে আমার মত এই ছুই গ্রন্থে পাওয়া যাইবে । এখানে 
পুনরুভির প্রয়োজন নাই। 

ডগবদগণতা-পর্ববাধ্যায়ের পর ভীগ্মবধ-পর্ববাধ্যায়। এইখানেই মৃদ্ধারস্ত। মুদ্ধে কৃষ্ণ 
অর্জুনের সারথি মাত্র । সারাথাঁদগের অদৃষ্ট বড় মন্দ ছিল। মহাভারতে যে মৃদ্ধের 


* বর্মাতত্ব। + শ্রীষন্তগবদগীতার বাজাল! টীকা।, 


কৃষ্চ বিত্র ৭8৩ 


বর্দনা আছে, তাহ! কতকগুলি দ্বৈরথায়ুদ্ধ মাত্র। রাথিগণ মুদ্ধ কারবার সময়ে পরস্পরের 
অন্ব ও সারাথকে বিনাশ কারবার চেষ্টা করিতেন । তাহার কারণ, অন্ম বা সারখি নহ্ী 
হইলে, আর রথ চলিবে না। রথ না! চজিলে রথী বিপন্ন হয়েন। সারখিরা যোদ্ধা 
নহে-_[বিলণ দোষে বিনা মুদ্ধে নিহত হইত । কৃষ্ণকেও সে সৃখের ভাগী হইতে হইয়াছিজ ) 
তানি হত হয়েন নাই বটে, কিন্ত মুদ্ধের অষ্টাদশ দিবস মুহূর্তে মুহূর্থে বুসংখ্যক বাণের 
দ্বার! বিদ্ধ হইয়া! ক্ষত বিক্ষত হইতেন । অন্থান্য সারথিগণ আত্মরক্ষায় অক্ষম, তাহারা 
বৈশ্ত, জাতিতে ক্ষত্রিয় নহে । কৃষ্ণ, আত্মরক্ষা অতিশয় সক্ষম, তথাচ কর্তবানুরোধে 
বঁসয়! মার খাইতেন । 
মহাভারতের মুদ্ধে তিনি অস্তরধারণ করিবেন না প্রাতজ্ঞ। করিয়াছিলেন, ইহা বলিয়া 

কিন্ত একদিন তাল অন্ত্রধারণ করিয়াছিলেন । অস্ত্রধীরণ করিয়াছিলেন মাত্র, কিন্ত 
প্রয়োগ করেন নাই । সে ঘট্টনাটা এইরূপ ;-- 

ভয় ছুর্ষযাধনের সেনা পতিত্বে নিযুক্ত হইয়া মুদ্ধ করেন । তিনি মুদ্ধে এরূপ নিপুণ 
ষে, পাগুবসেলার মধ্যে অর্জুন ভিন্ন আর কেহই তাহার সমকক্ষ ছিল না। কিন্ত 
অর্জন ষ্ঠাহার সঙ্গে ভাল কিয়া স্বশক্ত অনুসারে শুদ্ধ করেন না। তাহার কারণ এই 
যে, ভণ্গ্স সম্বন্ধে অঙ্ছ্রনের পিতামহ, এবং বাল্যালে পিতৃহীন, পাণডবগণকে ভশযকই 
পিতৃবং প্রতিপান করিয়াছিলেন । ভীর এখন দ্ুর্য্যোধনের অনুরোধে নিরপরাধাী 
পাণুবাদগের শক্ষ হইয়া তাহাদের আঁনষ্টার্থ তাহাদের সঙ্গে মুদ্ধ করিতেছেন বলিয় 
যাদও ভগব ধর্ম ঃ অঙ্ছছনের বধ্য, তথাপি অঙ্জ্ন 'পূর্ববকথা স্মরণ করিয়া কোন মতেই 
ভৃন্সের বধ সাধনে সম্মত নহে । এজন্য ভীম্মের সঙ্গে যুদ্ধ উপস্থিত হইলে মদন 
ক্রেন, পাছে ভপগ সিপাতিত হস, এজন্য সর্ববদ] স্কুচিত। তাহাতে ভয়, অপ্রাতিহত 
বপর্ষো। নহুসংখ্যক পাণুবসেনা বিন করিতেন ৷ ইহা! দেখিয়া এক দিবস ভীত্বকে বধ 
কারবার মানসে কৃণ য় চক্রহন্তে অর্জুনের রথ হইতে অবরোহপপূর্ববক ভাতের প্রা 
পদত্রজে ধাবমান হইলেন । 

দেশিয় কৃষ্ণভক্ত পরমাহলাদিত হইয়া বলিলেন, 

এহোছি দেবেশ জগান্নবাস । নমোহস্ত তে শাঙ্গগদাসিপাণে। 
প্রসহ মাং পাতয় লোকনাথ ! রখোতমাৎ ভূতশরণ্য সংখ্যে ॥ 

«এসে 'ধসো৷ দেবেশ জঙগার্পবাস ! হে শাঙ্গগদাথড্াধারিন্‌! তোমাকে নমস্কার | 
হে লোকনাথ ভূতশরগ্য। মুদ্ধে আমাকে অবিলম্বে রথোতম হইতে পাঁতিত ফর ।” 

অঞ্জনও কৃষ্ণের পশ্চাদনুদরণ করিয়া, কৃষ্কে অনুনয় করিয়া, স্বয়ং সাধ্যান্বসারে 
দ্ধ ফা'বতে প্রাতক্র। কাঁরয়া, ফিরাইয়া আিলেন । 

এই ঘটন। দুই বার বন্গিত হইয়াছে, একবার তৃতীয় দিবসের যুদ্ধে, আর একবার 
নবম দিবসের মুদ্ধে। ম্লোকগুলি একই, সুতরাং এক দিবসেরই ঘটনা লিপিফারের শ্রম 
প্রমাদ ব' ইচ্ছাবশতঃ দুই বার লিখিত হইয়া থাকিবে । সংস্কৃত গ্রন্থে সচরাচর এর” 
ঘটিয়। থাকে । 

রচন! দেখিয়া বিচার ফিলে, এই বিবরণকে মহাভারতের প্রথমন্তরভূক্ত বিবেচন৷ বরা 

যাইতে পারে । কবিত্ প্রথম শ্রেণীর, ভাব ও ভাষ। উদার এবং জটিলতাশৃষ্ত ৷ প্রথহ 
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স্তরের যতটুকু মোলিকতা রীঁকার করা যাইতে পারে, এই ঘটনারও ততটুকু মৌলিকতা 
স্বকারকর। যাইতে পারে । 

এই ঘটন! জয়! কৃষ্জ্ক্েরা, কৃষ্ের প্রাতজ। সম্বন্ধে একটা তর্ক তুলিয়া থাবেন। 
কাদা ও কথকের! এই প্রাজ্ঞাভক্গ অবলম্বন ফারিয়া, কৃষ্ণের মাহাত্ম্য বার্ন 
ধারয়াছেম। তাহার! বলেন যে, ভগম্স মুদ্ধারস্তকালে কৃষ্ণের সাক্ষাং প্রাতিজা 
হ্ারয়াছিলেন যে--তুমি যেমন প্রতিজ্ঞ! করিয়াছ যে, এ মুদ্ধে অস্ত্র ধারণ ফাঁরবে না, 
আও গ্রাতিজ করতেছি, তোমাকে তন্ত্র ধারণ করাইব । 

অতএব এক্ষণে ভততবংসল কৃষ্ণ, আপনার প্রতিজ্ঞা লভ্ঘিত করিয়', ভক্তের প্রাতিজ! 
রক্ষা করিলেন । 

এ সৃবুদ্ধিরচনার ফোন প্রয়োজন দেখা যাঁয় নাঁ। ভীম্মের এবনিধ প্রাজ্ঞাও মৃল 
মহাভারতে দেখ! যায়না। কৃষ্ণেরও ফোন প্রতিজ্ঞ লঙ্ঘিত হয় না। তাহার 
প্রতিজ্ঞার মর্শ এই যে- যুদ্ধ ফারব ন1। ছৃর্য্যোধন ও তর্জভবন উভয়ে তাহাকে একঘালে 
বরণািলাষা হইলে, তিনি উভয়ের সঙ্গে তুল্য ব্যবহার করিবার জন্য বলিলেন, “গামার 
তুল) বঙ্গশাজী আমার নারায়ণী সেনা এক জন গ্রহণ ফর; আর একজন আমাকে লও ।” 
দঅমুধায়ানঃ সংগ্রামে ন্ত্তণস্ত্রোধহমেকেতঃ” এই পর্যাস্ত প্রতিজ্ঞা । সে প্রতিজ্ঞা রক্ষিত 
হইয়াছিল । কৃষ্ণ মুদ্ধ করেন নাই। ভীম সম্বন্ধীয় এই ঘটনাটির উদ্দেশ্ব আর 
কিছুই নহে; কেবল সাধ্যানুসারে মৃদ্ধে পরামৃখ অর্জুনকে মুদ্ধে উততোজত করা। ইহা 
সারথিরা করিতেন । উদ্দেশ্য সফল হইয়াছল। 

মনদ্ধের নবম দিবসের রাঁত্রতেও কৃঞ্ণ এরূপ আিপ্রায়ে বথা কহিয়াছিলেন। 
ভীম্মফে অপরাজিত দেখিয়া ম্বাধষ্টির নবম রাত্রে বন্ধুবান্ধবগণকে ডাকিয়া ভাঁগ্মবধের 
পরামশ কাঁরতেল|গিলেন । কৃষ্ণ বাললেন, আমাকে অনুমাত দাও, আমি ভাঁ্কুকে 
বধ কারতোছ। অবাঁ অঞ্জনের উপরই এ ভার থাক 7 অর্জুনও ইহাতে সক্ষম । 

্নধঠির এ কথায় মন্মত হইলেন না। কৃষ্ণ যে ভীগগ্মবধ ইচ্ছা! করিলেই কারিতে 
পারতেন, তাহ! তানি ম্বাকার করিলেন। কিন্ত বললেন, “আত্মগোরবের নিমিত্ত 
তোমাকে মিথ্যাবাদী করিতে চাহি না। তুমি অমুধ্যমান থাকিয়াই সাহাধ্য ফর।” 
ুধটির অর্্দন সম্বন্ধে ফিটুই বলিলেন না। পরে কৃষ্ণের সম্মতি লইয়া, এবং অশ্ব 
শাণুবগণ ও কৃষককে সঙ্গে কারিয়৷ ভীয়ের কাছে তাহার বধোঁশায় জানিতে গেলেন । 

ভীম নিজের বধে।পাঁয় বজিয়! দিলেন । দৃশ্যত; সেইরূপ কার্ধ্য হইল। কার্যাতঃ 
তাহার 1ধচুই হুইল না। কৃষ্ণ যাহা বালিয়াছিলেন, তাহাই ঘটিল-_অর্জছনই ভাঁঙ্গকে 
শরশয্যাশায়িত ও রথ হইতে নিপাতিত ফাঁরজেন ৷ মৃল মহাভারতের উপর দ্বিতীয় 
বরের কাব, কলম চালাইয়৷ একট! সঙ্গাতশূদ্ন, নিষ্প্য়োজনীয়, কিস্ত আপাতমনোহর 
শি মন্বনধয় গর্্ধাড়া করিয়াছেন । কৃষ্ারিত্রের সঙ্গে তাহার কোন সম্পর্ক নাই, 
এজন আমরা তাহার দমাঙ্গোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম না। 
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ভগগ্সের পর দ্রোণাচার্ধা সেনাপতি । দ্রোণপর্কে প্রথমে কৃষ্ষকে বিশেষ ফোন কর্ 
করিতে দেখ] যায় না । তানি নিপুণ সারির ম্যায় ফেবল সারথ্যই করেন । কুরুক্ষেত্রের 
যুদ্ধে তান যে কর্ত! ও নেতা, একথাটা এখানে সত্য নহে। মধ্যে মধ্যে অর্জুন ও 
মুধিষ্টিরকে সদৃপদেশ দেওয়া ভিন্ন তিনি আর িছুই করেন নাই। দ্রোণাভিষেক- 
পর্ববাধ্যায়ের একাদশ অধ্যায়ে সঞ্জয়কৃত কৃষ্ণের বলবা্য ও মহিমা কার্ডন জন্য এক 
সুদীর্ঘ বক্তৃতা পাওয়া যায় । তাহাতে ফোন প্রয়োজন নাই । এই অধ্যায়টি প্রাক্ষিপ্ 
বিয়াই বোধ হয়, এবং কৃষ্জের বলবা্য ও মাহমা কর্তনের মহাভারতে বা অন্বাত্র কিছুই 
অভাবও নাই । আমর! ভীহার মাঁনবচাঁরজ্জ সমালোচনা ফারিতে ইচ্ছুক ; মানবচারিত্র 
ফার্য্যে প্রকাশ ; অতএব আমরা! কেবল কৃষ্ণকৃত কাধ্যেরই অনুসন্ধান করিব । 

দ্রোগপর্বে প্রথম ভগদতবধে কৃষ্ণের ফোন ফাধ্য দেখিতে পাই। ভগদত্ত মহাবীর, 
পাণুবপক্ষীয় আর কেহ তাহার সঙ্গে মুদ্ধ করিতে পারল না) শেষ অর্জন আসিয়া 
তাহার সঙ্গে যবদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ভগদত্ত অঞ্জনের সঙ্গে যুদ্ধে আপনাকে অশক্ত 
দেখিয়া, তাহার প্রাত বৈষ্ণবান্ত্র পারত্যাগ ফিলেন। অজ্জ্বন বা অপর কেহই এই অন্ত 
বনবারণে সমর্থ নহেন ; অতএব কৃষ্ণ অঙ্জ্নকে আচ্ছাদিত ফারিয়া আপনি বক্ষে এ 
অস্ত্র গ্রহণ কাঁরলেন। তাহার বক্ষে অন্ত্র বৈজয়ন্তী মালা হইয় বিলাম্বিত হইল । 

এই অন্ত্র একটা অনৈসগিক অবোধগম্য ব্যাপার । 'যাহা অনৈসগিক, তাহাতে 
আমর! পাঠককে বিশ্বাস করিতে বাঁল না এবং অনৈসগিকের উপর কোন সত্যও 
স্থাপিত হয় না । অতএব এ গল্পটা আমাদের পরিত্যাজ্য 

দ্রোঁণপর্ধ্ব, অভিমন্যুবধের পরে কৃষ্ণকে প্রকৃতপক্ষে কর্খ্ক্ষেত্রে অবতীর্ণ দোঁথিতে 
পাই । যেদিন সপ্ত রথী বোঁড়য়া অন্যায়পূর্বক আভমন্যুকে বধ করে, সে দিন কৃষণার্জবন 
সে রণক্ষেত্রে উপাস্থিত ছিলেন না। তাহারা কৃষ্ণের নারায়ণী সেনার সঙ্গে যুদ্ধে নিযুক্ত 
ছিলেন--এঁ সেন! কৃষ্ণ দ্বর্য্যোধনকে দিয়াছিলেন । এক পক্ষে তিনি নিজে, অন্য পক্ষে 
তাহার পেন'_-এইরূপে তিনি উভয় পক্ষের সঙ্গে সাম্য রক্ষা! করিয়াছিলেন । 

মুদ্ধান্তে ও দিবসান্তে শিবিরে ফিরিয়া আসিয়া কৃষ্ণজ্ছন অভিমন্যুবধ বৃত্তান্ত 
শুাঁনলেন। অর্জুন অতিশয় শোককাতর হইলেন ।* যোগেন্বর কৃষ্ণ স্বয়ং শোকমোহের 
অতাঁত। তাহার প্রথম কার্য অর্জুনকে সাত্বনা করা । তিনি যে সকল কথা বলিয়। 
অর্জুনকে প্রবোধ দিলেন, তাহ। তাহারই উপযুক্ত । গীতায় তিনি যে ধর্ম প্রচারিত 
কারয়াছেন, দেই ধর্মানুমোদিত মহাবাক্যের দ্বারা অজ্ছনের শোফাপনয়ন করিলেন । 
খাষিরা মুপধর্টিরকে প্রবোধ দিতেছিঙ্গেন, এই বলিয়া! যে, সকলেই মারিয়াছে ও সকলেই 
মায়! থাকে । তিনি তাহ! বলিলেন না। তানি বুঝাইলেন, 

“যুদ্ধোপজীবণ ক্ষত্রিয়গণের এই পথ । মুদ্ধমৃত্যুই ক্ষজিয়গণের সনাতন বর্ম ।৮ 

কৃষ্ণ আভিমন্যুজননশ সৃভদ্রাকেও এ কথা বায়! প্রবোধ দিলেন । বাঁজলেন, 


এমনও পাঠক থাকিতে পারেন যে, ষ্াহাকে বলিম্বা দিতে হয় যে, অভিমন্যু অর্জুনের পুর ও 
কষে ভাগিনেয়। 


৭৪৬ বান্ছিম রচনাসংগ্রহ 


“সংকুলজাত ধের্যশালী ক্ষার্রিয়ের যেরূপ প্রাণপরিত্যাগ করা৷ উচিত, তোমার পুজ 
সেইরূপ প্রাণত্যাগ করিয়াছে; অতএব শোক করিবার আবশ্ঠক নাই। মহারথ, 
ধার, পিতৃত্ল্যপরাক্রমশণলী অভিমন্যু ভাগ্গত্রমেই বারগ্গপের আভিঙলষিত গতি প্রাপ্ত 
হইয়াছে। মহাবীর অভিমত ভার শক্ত সংহার করিয়া পুপাজ[নিত সর্ধবকমপ্রদ অক্ষয়, 
লেকে গমন করিয়াছে । সাধুগণ, তপস্যা ত্রন্দচর্য্য শান্তর ও প্রজ্ঞ৷ দ্বারা যেন্ধপ গতি 
অভিলাষ ফরেন, তোমার কুমারের সেইরূপ গতিঙাভ হইয়াছে। হেসুভদ্রে! তুমি 
বীরজননী, বারপত্রী, বীরনান্দিনণ ও বখরবান্ধব! ) অতএব ত্নয়ের নিমিত্ত তোমার, 
শোকাকুল হওয়া উচিত নহে ।” 

এ সকলে মাতার শোক নিবারণ হয় না জানি । কিন্তু এ হতভাগ্য দেশে এরূপ; 
কথাগুল। শুনি ও শুনাই, ইহা! ইচ্ছ। করে । 

এঁদকে পুত্রশোকার্ত অর্জুন অতিশয় রোষপরবশ হইয়া এক নিদারুণ প্রাজ্ঞায় 
আপনাকে আবদ্ধ করিলেন । তানি যাহা শুনিলেন, তাহাতে বৃঝিলেন যে, অভিমন্যুর 
মৃত্যুর প্রধান কারণ জয়দ্রথ । তিনি আতি কঠিন শপথ কাঁরয়া প্রা্জঞ। করিলেন যে» 
পরাদন সূর্ধ্যান্তের পূর্বে জয়দ্রথফে বধ ফাঁরবেন, না পারেন, আপা অগ্মপ্রবেশপূর্ববক 
প্রাণত্যাগ করবেন । 

এই প্রতিজ্ায় উভয় শিবিরে বড় সুলস্থুল পড়িয়া গেল । পাগুবদৈন্ত আতিশয় 
কোলাহল করিতে লাগিল, এবং বাঁদিত্রবাদকগণ ভার বাজনা বাজাইতে লাগিল । 
কৌরবের! চমিত হইয়া অনুপন্ধান ছারা প্রতিজ্ঞা জানিতে পাঁরিয়া। জয়দ্রথরক্ষার্থ মন্ত্র) 
করিতে লাগিল। 

কৃষ্ণ দোখলেন, একট! বিষম ব্যাপার উপাস্থিত, হইয়াছে । অর্জন বিবেচনা না 
কাঁরয়া যে কঠিন প্রতিজ্ঞ! করিয়া বিয়াছেন, তাহাতে উত্তীর্ণ হওয়া সুসাধ্য নছে। 
জয়দ্রথ নিজে মহারথী, সি্ধুসৌবশর-দেশের অধিপতি, বহু সেনার নায়ক, এবং 
দর্য্যোধনের ভাগনীপাতি । কৌরবপক্ষীয় অপরাজেয় যোদ্বুগণ তাহাকে সাধ্যানুসারে 
রক্ষা! কারবেন। এ দিকে পাগুবপক্ষের প্রধান পুরুষেরা সকলেই আঁভিমন্যুশোকে 
বিহ্বল-মন্ত্রায় বিমুখ । অতএব কৃষ্ণ নিজেই নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া কর্শে প্রকৃত হইলেন ॥ 
তান ফোরবাশিবিরে গুধচচর পাঠাইলেন ৷ চর আসিয়া সেখানকার বৃত্তান্ত সব বাঁলিল । 
ফোরবের৷ প্রত্িজ্ার কথা সব জানিয়াছে। দ্রোণাচারয্য ব্যুহরচন! কারিবেন) তংপশ্চাং 
কর্ণাদি সমস্ত কৌরবপক্ষাঁয় বীরগণ একত্রিত হইয়া জয়দ্রথকে রক্ষা কারবেন। এই 
দবেছ্য বযহভেদ করিয়া, সকল বীরগণফে একত্র পরাজিত করিয়া, মহাবণীর জয়দ্রথকে নিহত 
করা অঞ্্নেরও অসাধ্য হইতে পারে । অসাধ্য হয়, তবে অঙ্ছনের আত্মহত্যা নিশ্চিত । 

অতএব কৃষ্ণ আপনার অনুষ্ঠেয় চিন্তা কাঁরয়া, তাহার ব্যবস্থা ফ্রলেন। আপনার 
সারাথ দারুককে ডাকিয়া, কৃষ্ণের নিজের রখ, উত্তম অশ্বে যোজিত করিয়া, অস্ত্র 
পরিপূর্ণ করিয়া প্রভাতে স্তত রাখিতে আজ্ঞা করিলেন । তাহার আিপ্রায় যে, যাঁদ 
অর্জন এক দিনে ব্যহ পার হইয়া সফল বীরগণকে পরাজয় করতে ন1 পারেন, 
তবে তিনি নিজেই মুদ্ধ কারয়া কৌরবনেতৃগণকে বধ কারিয়া জয়দ্রখবধের পথ পাকার 
কাঁরয়। দিবেন । 


কৃফ্চরিঅ ৭৪৭ 


কৃফ্ণকে মৃদ্ধ করিতে হয় নাই, অর্জন স্বীয় বাহুবলেই কৃতবার্য্য হইয়াছিলেন। কিন্ত 
যদি কৃষ্ণকে ম্বদ্ধ করিতে হইত, তাহ। হইলে “অমনুধ/মানঃ সংগ্রামে হন্তশস্ত্রোহমেকতঃ” 
ইতি সত্য হইতে বিছ্াতি ঘটিত না। কারণ, যে মৃদ্ধ সম্বন্ধে এ প্রাতজ্ঞা ঘটিয়া ছিল, 
সেয়ুদ্ধ এনহে । কুরুপাগুবের রাজ্য লইয়! যে যুদ্ধ, এসে যুদ্ধ নহে । আজিকাঁর এ 
অর্জনপ্রতিজ্ঞাজানত যুদ্ধ । এ মুদ্ধের উদ্দেশ ভিন্ন; এক দিকে জয়দ্রথের জীবন, 
অন্য দিকে অর্জুনের জীবন লইয়! মদ্ধ। ম্বদ্ধে অর্জনের পরাভব হইলে, তাহাকে 
আগ্রিপ্রবেশ করিয়া আত্মহত্যা করিতে হইবে । এ যুদ্ধ পুর্বে উপাস্থিত হয় নাই-_ 
সুতরাং “অমুধ্যমানঃ সংগ্রামে” ইতি প্রতিজ্ঞা ইহার পক্ষে বর্ডে না। অর্জুন 
কৃষ্ণের সখা, শিশ্ক এবং ভগিনীপতি।; তাহার আত্মহত্যানিবারণ কৃষ্ণের অনুষ্ঠেয়, 
কর্ম 

ইহার পর কৃষ্ণ ও অপর সকলে নিদ্রা গেলেন । এইখানে একট! আষাঁড়ে রকম 
স্বপ্নের গল্প আছে। স্বপ্রে আবার কৃষ্ণ অঞ্জনের কাছে আিলেন, উভয়ে সেই রাত্রে 
হিমালয় গেলেন, মহাদেবের উপাসনা করিলেন, পাশুপত অস্ত্র পূর্বেই (বনবাসকালে ) 
অর্জন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ক্িত্ত আবার চাঁহলেন, ও পাইলেন, ইত্যাদি ইত্যাদি। 
এ সকল সমালোচনার নিতান্ত অযোগ্য । 

পরাদিন সূর্যাস্তের প্রাকালে অর্জুন জয়দ্রথকে নিহত করিলেন । তক্জন্য কৃষ্ণের কোন 
সাহাধ্য প্রয়োজন হয় নাই । তথাপি কথিত হইয়াছে, কৃষক অপরাহে যোগমায়া দ্বারা 
সূর্যকে আচ্ছন্ন করিলেন ; জয়দ্রথ নিহত হইলে পরে সূর্য্যকে পুনঃপ্রকাশিত করিলেন । 
কেন? সৃর্য্যান্ত হইয়াছে শ্রমে, জয়দ্রথ অর্জুনের সম্মুখে আসিবেন, এইরূপ জ্রান্তির 
সৃষ্টির জন্য? এইরূপ ভ্রাপ্তিতে পাড়িয়া জয়দ্রথ এবং তাহার রক্ষকগণ, উল্লাসত এবং 
অনবাহত হইবেন, ইহাই কি.অভিপ্রেত ? এইখানে কাবোর এক স্তরের উপর আর এক 
স্তর নিহিত হইয়াছে স্প্ট দেখা যায়। এফ দিকে দেখ! যাঁয় যে, এরপ ভ্রান্তি- 
জননের ফোন প্রয়োজন ছিল নাঁ। যোগমায়াবিকীশের পূর্বেও অর্জুন জয়দ্রথকে 
দেখিতে পাইতেছিলেন, এবং তিনি জয়দ্রথকে প্রহার কারিতোছলেন, জয়দ্রথও তাহাকে 
প্রহার কারিতেছিল। সূর্ধযাবরণের পরেও ঠিক তাহাই হইতে লাগিল। সূর্যযাবরণের 
পূর্বেও অর্জুনকে যেরূপ করিতে হইতেছিল, এখনও ঠিক সেইরূপ হইতে লাগিল । 
সমন্ত কৌরববীরগণফে পরাতৃত না করিয়া অর্জুন জয়দ্রথকে নিহত করিতে প্রারিলেন 
না। আর এক দিকে এই সফল উত্তর বিরোধী, সূর্যযাবরণকারিণী যোগমায়ার 
বিকাশ । এভরান্তিসৃষ্টির প্রয়োজন, পরপরিচ্ছেদে বুঝাইতোছি। 


তৃত?য় পারচ্ছেদ--ছ্িতীয় স্তরের কাব 


আমরা এত দুর পর্য্যন্ত সোজ| পথে, সুবিধামত চলিয়া আসিতেছিঙ্গাম ; কিন্ত এখন 
হইতে ঘোরতর গোলযোগ । মহাভারত সম্ুদ্রবিশেষ, কিন্ত এতক্ষণ আমরা, তাহার 
স্থির বারিরাশিমধ্যে মধুর সৃছগন্তণর শব শুনিতে শুনিতে সুখে নৌযাত্র! করিতেছিলাম 
এক্ষণে সহসা আমরা ঘোর বাত্যায় গাঁড়য়া, তরঙ্গাভিঘাতে প্রনঃ পুনঃ উতক্ষিপত 


88৮ বঙ্কম রচনাসংগ্রহ 


নিক্ষিপ্ত হইব । ফেননা, এখন আমর! বিশেষ প্রকারে মহাভারতের দ্বিতীয় স্তরের 
কাঁবর হাতে পাঁড়লাম ৷ তাহার হস্তে কৃষ্ণচাঁরত্র সম্পূর্ণ পাঁরবন্তিত হইয়াছে। যাহা 
উদার ছিল, তাহ! এক্ষণে ক্ষুদ্র ও সংকীর্ণ হইয়া পাঁড়তেছে ; যাহা সরল, তাহ এক্ষণে 
ফোৌশলময় । যাহা সত্যময় ছিল, তাহ! এক্ষণে অসত্য ও প্রবঞ্চনার আকর ; যাহা ম্যায় 
ও ধর্মের অনুমে।দিত ছিল, তাহা এক্ষণে ম্যায় ও অধর্মে কলুষিত । দ্বিতীয় স্তরের 
কবির হাতে কৃষ্ণচিত্র এইরূপ বিকার প্রাপ্ত হইয়াছে । 

কিন্ত ফেন ইহা! হইল? দ্বিতীয় স্তরের ফাঁব নিতান্ত ক্ষুদ্র কাব নহেন ; তাহার 
সৃষ্টিকৌশল জান্বল্যমান ৷ তিনি ধর্মাধর্জ্ঞানশৃন্ত নহেন । তবে তিনি কৃষ্ণের এরূপ 
দ্রশ| ঘটাইয়াছেন কেন? তাহার অতি নিগৃ তাংপর্য্য দেখা যায় । 

প্রথমতঃ আমরা পুনঃ পুনঃ দেখিয়াছি ও দেখিব যে, কৃষ্ণ প্রথম স্তরের ফাঁবির 
হাতে ঈশ্বরাবতার বায পারস্ফুট নহেন। তান জে ত সে কথা মুখেও আনেন 
না; পুনঃ পুনঃ অ।পনার মাঁনবণ প্রকৃতিই প্রবাঁদিত ও পারিচিত করেন; এবং মানুষী 
শাক্তি অবলম্বন করিয়া কার্য্য করেন । কধিও প্রায় সেই ভাবেই তাহাকে স্থাপিত 
করিয়াছেন । প্রথম স্তরে এমন সন্দেহও হয় যে, যখন ইহ| প্রণণত হইয়াছিল, তখন 
হয়ত কৃষ্ণ ঈশ্বরাবতার বালিয়! সর্বজনস্বণকৃত নহেন । তাহার নিজের মনেও সে ভাব 
সকল সময়ে বিরাজমান নহে। স্তুল কথা, মহাভারতের প্রথম স্তর কতকগুলি প্রাচীন 
কিশ্বদন্তীর সংগ্রহ মাত্র এবং কাব্যালঙ্কারে কাবিকর্তৃক রাঞ্জত; এক আখ্যায্িকার সূত্রে 
যথাবথ সান্নষেশপ্রাপ্ত । কিল্ত খন দ্বিতীয় স্তর মহাভারতে প্রাবষ্ট হইল, তখন বোধ 
হয়, শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত সর্বত্র স্বীকৃত । অতএব "দ্বিতীয় স্তরের কাঁব তাহাকে ঈশ্বরাবতার- 
স্বরূপই স্থিত ও নিযুক্ত করিয়াছেন । তাহার রচনায় কৃষ্ণও অনেক বার আপনার 
ঈশ্বরত্বের পরিচয় দিয়া থাকেন, এবং এণী শক্তি ছ্বার' কার্য্য নির্ববাহ করেন। বিস্ত 
ঈশ্বর পৃণ্যময়, কাব তাহাও জানেন। তবে, একটা তত্ব পাঁরিস্ফুট কারবার জন্য তাহাকে 
বড় ব্যস্ত দেখি। ইউরোপীয়েরাও সেই তত্ব লইয়া বড় ব্যস্ত । তাহারা বলেন, 
ভগবান্‌ দয়াময়, করুণাত্রমেই জীবসৃষ্টি করিয়াছেন ; জীবের মঙ্গলই তাহার কামনা । 
তবে পৃথিবীতে দুঃখ কেন? তিনি পুণাময়, পুণ্যই তাহার অভিপ্রেত। তবে আবার 
পাথবীতে পপ আঁসল কোথা হইতে ? শ্রশষ্টানের পক্ষে এ তত্বের মীমাংসা বড় 
কষ্টকর) কিন্ত হিন্ত্র পক্ষে তাহা সহজ | হিন্দ্রর মতে উশ্বরই জগৎ । তান নিজে 
সুধঘ্বঃখ, পাপপুণ্যের অতীত । আমরা যাহাকে সুখদুঃখ বালি, তাহা! তাহার কাছে 
সৃথঘঃখ নহে, আমরা যাহাকে পাপপুণ্য বালি, তাহা তাহার কাছে পাপপুণ্য নহে । তিনি 
লশলার জন্য এই জগংসৃষ্টি করিয়াছেন । জগং তাহা হইতে ভিন্ন নহে-ঠাহার অংশ । 
তিনি আপনীর সত্তাকে আবষ্ভায় আবৃত করাতেই উহা সুখঘ্বঃখ পাপপুণ্যের আধার 
হইয়াছে । অতএব সুখদুঃখ পাপপুণ্য ত্টাহারই মায়াজনিত। তাহা হইতেই নৃখঘ্ুঃখ 
ও পাপপুপ্য | ছৃঃখ যে পাই, তাহার মায়! ; পাপযে কার, তাহার মায়া। বিষুঃপুরাণে 
কাব কৃ্পীড়িত কাঁলিয় সর্পের মুখে এই কথ! দিয়াছেন,-_ 

যথাহং ভবতা সৃষ্টো! জাত্যা পেশ চেগ্বর । 
স্বডাবেন চ নংযুক্তস্তখেদং চেঠিতং মম 


কৃষ্ণচাঁরত্র ৭৪৯ 


অর্থাং “তুমি, আমাকে সপপজাতশয় কারয়াছ, তাই আমি হিংসা! কার ।” প্রহ্লাদ 
বিষ্ণু স্তব করিবার সময় বাঁলিতেছেন, 
বিষ্ভাবিচ্যে ভবান্‌ সত্যমসত্যং ত্বং বিষান্বতে | 
তুমি বিষ্ঠা, তমিই অবিষ্যা, তুমি সত্য, তুমিই অসত্য, তুমি বিষ, তুমিই অন্ত । 
তান ভিন্ন জগতে কিছুই নাই । ধর, অধর, আন, অজ্ঞান, সত।, অসত্য, শ্বায়, অন্যায়, 
বৃদ্ধি, ছু্বৃদ্ধি সব ডাহা হইতে 
তিনি গীতায় স্বয়ং বলিতেছেন, 
যে চৈব সাত্বকা ভাবা রাজসান্তামপাশ্চ যে। 
মত্ত এবেতি তান্‌ বিদ্ধি ন ত্বহং তেযু তে ময়ি 1৭ । ৯২ 
“যাহা সাত্বিক ভাব বা রাজস বা তামস, সকলই আম! হইতে জানিবে । আঙ্ি 
তাহার বশ নহি,সে সকল আমার অধীন ।” শান্তিপর্ব্বে ভশল্স যেখানে কৃষ্ণকে “সত্যাত্মনে 
নমঃ” প্ধর্াত্মনে নম£* বলিয়া স্তব কিতেছে, সেইখানেই “কামাত্মনে নমঃ” 
«ঘোরাত্মনে নমঃ)” “ক্রোর্যযাত্মনে নম+,৮ দপ্ৃপ্তাত্মনে নমঃ» ইত্যাদি শবে নমস্কার 
করিতেছেন ; এবং উপসংহারে বাঁলতেছেন, “সর্বাজ্মনে নমঃ 1৮ প্রাচশন 1হন্দুশাস্্র 
হইতে এরূপ বাক্য উদ্ধৃত করিয়া বহু শত পৃষ্টা পুরণ ধরা যাইতে পারে । 
যদি তাই, তবে মানুষকে একটা গুরুতর কথা বুঝাইতে পারি। দুঃখ জগদাশ্বর- 
প্রেরত, তিনি ভিন্ন ইহার অন্য ফারণ নাই । যেপাপিষ্ঠ এজন্য নিন্দিত এবং দণ্ডনণয়। 
তাহার সম্বন্ধে লৌককে বুবাইতে পারি, ইহার পাঁপরুদ্ি জগদাঁশ্বরপ্রবতিত, ইহার 
বিচারে তিনি কর্তা, তোমরা কে ? 
এই তত্বের অবতারণায় দ্বিতীয় শ্রেণীর ফাঁব, ভিতরে ভিতরে প্রবৃত্ত । শ্রেষ্ঠ কবিগণ, 
কখনই আধুনিক লেখকাদিগের মত ভূমিকা করিয়া, ভাীঁমকায় সকল ফথ। বালিয়! দিয়? 
কাব্যের অবতারণা করেন না । যত্তপূর্বক তাহাদিগের মর্ধার্থ গ্রহণ করিতে চেষ্টা কাঁরতে 
হয়। সেক্ষপীরের এফ একখানি নাটকের মর্মার্থ গ্রহণ করিবার জন্য কত সহশ্র কৃতাবিদ্য 
প্রাতভাশালী ব্যক্তি কত ভাবিলেন, কত লাখলেন, আমর! তাহা বুিবার জন্য কত 
মাথা ঘামাইলাম ; কষিস্ত আমাদের এই অপুর্ব মহাভারত গ্রন্থের একটা অধ্যায়ের প্রকৃত 
মর্ম গ্রহণ কারবার জন্য আমরা কখনও এক দণ্ডের জন্য ফোন চেষ্টা কারলাম না । যেমন 
হরিসংকণর্ঁনকাঙগে এক দিকে বৈষধবেরা, খোলে ঘ1 পড়তেই কীদিয়া পড়িয়া মাটিতে 
গড়াগড়ি দেন, আর এক দিকে নব্য শিক্ষিতেরা « [ব01581009 !'+ বাঁলয়া চীৎকার 
করিতে কাঁরতে পশ্চান্ধাবত হয়েন, তেমনই প্রাচীন হিন্দু গ্রন্থের নাম মাত্রে এক দল 
মাটিতে পাঁড়িয়া গড়াগাঁড় দেন; মকল কাবল ভুসি শুনিয়! ভক্তিরসে দেশ আপুত করেন, 
আর এফ দল সকলই মিথ্যা, উপধর্ণা, অশ্রাব্য, পরিহা্য, উপহাসাম্পদ বিবেচনা] করেন । 
বুঝবার চেষ্টা ক্ষাহারও নাই । শব্দার্থবোধ হইতেই তাহারা যথেষ্ট বুঝিলেন মনে 
করেন । দুঃখের উপর দুঃখ এই, কেহ বুঝাইলেও বুঝিতে ইচ্ছা! করেন না। 
ঈশ্বরই সব--ঈশ্থর হইতেই সমস্ত । তাহ! হইতে জ্ঞান, তাহা হইতে জ্ঞানের অভার 
বা ভ্রান্তি, ভা! হইতে বুদ্ধি, তাহা"হইতে ছুর্বাদ্ধ। ভীহা হইতে সভ্য, আবার তাহা 


₹ বিজুপুরাণ। ১ অংশ) ১৯ অধ্যায়। 


৭৫০ বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ 


হইতে অপত্য । তাহা হইতে শ্যায়, এবং তাহ! হইতেই অন্যায়। মনুষ্তজাীবনের প্রধান 
উপাদান এই জ্ঞান ও বুদ্ধি, সত্য ও ম্যায়, এবং তদভাবে ভ্রান্তি, দুর্ব দ্ধি, অসত্য বা অন্যায় । 
সবই উশ্বরপ্রোরত । কিন্ত জ্ঞান, বুদ্ধ, সত্য এবং গায় তাহা হইতে, ইহা বুবাইবার 
প্রয়োজন নাই 7 'হিন্্রর ফাছে তাহা স্বভঃসিদ্ধ । তবে ভ্রান্তি, দর্বনদ্ধি প্রভীতিও যে 
তাহ! হইতে, তাহ! মনৃষ্ঠের হদয়ঙগম কারবার প্রয়োজন আছে। অন্ততঃ মহাভারতের 
দ্বিতীয় স্তরের কবি, এমন বিবেচনা ফরেন । আধুনিক জ্যোতিব্বিদেরা বালয়া থাকেন, 
আমরা চন্দ্রের এক পিঠই চিরকাল দেখি, অপর পৃষ্ঠ কখন দেখিতে পাই না । এই কবি 
সেই অদৃষটপূর্্ব জগ্রংরহহ্যের অপর পৃষ্ঠ আমাদিগকে দেখাইতে চাহেন । তানি জয়দ্রথবধে 
দেখাইতেছেন, ভ্রান্ত ঈশ্বরপ্রেরিত, ঘটোতকচবধে দেখাইবেন, দুর্বুদ্ধিও তাহার প্রোরত, 
দ্রোণবধে দেখাইবেন, অসত্যও ঈশ্বর হইতে, দুর্ম্যোধনবধে দেখাইবেন, অন্যায়ও তাহ! 
হইতে । আরও একটা থা বাকি আছে। জ্ঞানবল, বুদ্ধিবল, সত্যবল, ন্যায়ঝল, 
বাহুবলের কাছে কেহ নয় । বিশেষতঃ রাঁজনগীতিতে বাহুবলের প্রাধান্য । মহাভারত 
বিশিষ্ট প্রকারে রাজনৈতিক কাব্য অর্থাং এঁতিহাসিক কাব্য; ইতিহাসের উপর 
1নর্টিত কাব্য | অতএব এ কাব্যে বাহুবলের স্থান, জ্ঞান, বুদ্ধণা্দির উপরে ৷ ছ্িতায় 
স্তরের কবি দেখিতে পান যে, ফেবল জ্ঞান ভ্রান্তি, বি দুরবদ্ধি, সত্যাসত্য, এবং 
্টায়া্তায় শক নিয়োগাধীন, ইহা বলিলেই রাজনোতক তা সম্পূর্ণ হইল না, 
বাহুবল ও বাহুবলের অভাবও তাই । তানি ইহা স্পষ্টাকৃত কারবার জন্য মৌসলপর্ 
প্রণীত করিয়াছেন । তথায় কৃষের অভাবে স্বয়ং অর্জুন লগুড়ধারী কৃষঞ্ষগণের নিকট 
পরাস্ত হইলেন । 

আমি যাহাকে এীশক নিয়োগ বালিতেছি, অথবা দ্বিতীয় স্তরের কাব যাহা ঈশ্বর- 
প্রেরণা বলিয়া বুঝেন, ইউরোপীয়ের! তাহার স্থানে “[.৪৬/ সংস্থাপিত করিয়াছেন । 
এই মহাভারতীয় ফবিগণের বুদ্ধিতে 4“].8, কোন স্থান পাইয়াঁছিল কি না, আমি 
বলিতে পার না। তবে ইহা বলিতে পারি যাহা “লর” উপরে, যাহা হইন্ডে “'][,8/, 
তাহা তাহার! ভালরূপে বুঝাইয়াছিলেন । তাহার! বুঝিয়াছিলেন, সকলই ঈশ্বরেচ্ছা । 
কৃষণকে কর্মক্ষেত্রে অবতারিত করিয়া, এই ফাঁব সেই ইশ্বরেচ্ছা বুবাইতে চেষ্টা! 
ফারলেন। 


চতুর্থ পারিঃচ্ছদ--ঘটোংকচবধ 


জয়দ্রথবধে আর একট! কৃষ্ণ সম্বন্ধে অনৈসপ্পিক কথা আছে। অর্জুন জয়দ্রথের 
শিরশ্ছেদ উদ্চত হইলে, কৃষ্ণ বলিলেন, একটা উপদেশ 'দই শুন ॥ ইহার পিতা পুর 
জন্য তপয্যা ফরিয়! এই বর পাইয়াছে যে, যে জয়দ্রথের মাথা মাটিতে ফেজিবে, তাহারও 
মন্তক বিদীপ হইয়া খণ্ড খণ্ড হইবে । অতএব তুমি উহার মাথা মাটিতে ফোঁলও না । 
উহার মন্তক বাণে বাণে সঞ্চালিত ফারিয়া, যেখানে উহার পিতা সন্ধ্যাবন্দনাদ করিতেছে, 
সেইখানে লইয়। প্রিয়া তাহার জ্রোড়ে নিক্ষিত্ত কর । অর্জুন তাহাই করিলেন । বুড়া 
সন্ধা ফারিয়া উঠিবার সময় ছিল্প মস্তক ডাহার কোল হইতে মাটিতে পাঁড়য়া গেল। 
অমান রুড়ার মাথা কাটিয়! খণ্ড খণ্ড হইল। 


কৃফচরিত্র ৭৫৯ 


অনৈসগিক বাঁলিয়া কথাট! আমরা পরিত্যাগ ফাঁরতে পাঁর । তংপরে ঘটোংকচবধ- 
ঘটিত বীভৎস কাণ্ড বণিত ফাঁরতে আমি বাধ্য। 

হিড়িম্বা নামে এক রাক্ষস ছিল, হিড়িম্বা নামে রাক্ষসী তাহার ভগিনী । ভীম 
কদাচিৎ রাক্ষসটাকে মারিয়। রাক্ষলীটাকে বিবাহ ফাঁরলেন । বরন! যে পরম্পরের 
অনুপযোগী, এমন কথা বলা যায় না। তার পর সেই রাক্ষসীর গর্ভে ভীমের এক পুজু 
জন্মিল। তাহার নাম ঘটোংফচ। সেটাও রাক্ষস। সে বড় বলবান্। এই কুরূ- 
ক্ষেত্রের যুদ্ধে পিতৃপিতৃব্যের সাহাধ্যার্থ দল বল লইয়া আসিয়া মদ্ধ কারতেছিল। আমি 
তাহার কিছু বুদ্ধিবিপর্ষ্যয় দেখিতে পাই-_সে প্রাযোদ্ধগণফে ভোজন না করিয়া, 
গাহাদিগের সঙ্গে বাাঁদির দ্বারা মানুষযুদ্ধ ফারতেছিল। তাহার দ্ুর্াগ্যবশতঃ 
দু্যোধনের সেনার মধ্যে একটা রাক্ষসও ছিল । ছুইটা রাঁক্ষসে খুব যুদ্ধ করে । 

এখন, এই দিন, একট! ভয়ঙ্কর কাণ্ড উপস্থিত হইল । অন্য দিন কেবল দিনেই মুদ্ধ 
হয়, আজ রাত্রেও আলো স্বালিয়! যুদ্ধ। রাত্রিতে নিশাচরের বল বাড়ে ; অতএব 
ঘটোতকচ ছুনিবার্য্য হইল । ঞফেৌরববীর কেহই তাহার সম্মুখীন হইতে পারিল না। 
কৌরবদিগের রাক্ষপটাও মারা গেল | কেবল কর্ণই একাকী ঘটোৎকচের সমবক্ষ হইয়া, 
রাক্ষসের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে লাগলেন । শেষ কর্ণও আর সামলাইতে পারেন ন|। 
তাহার নিকট ইন্ত্রদত্তা একপুরুষঘাঁতনশী এক শক্তি ছিল। এই শক্তি সম্বন্ধে অদ্ভুতের 
অপেক্ষাও অদ্ভূত এক গল্প আছে--পাঠককে তংপঠনে পীড়িত করিতে আমি আনিচ্ছুক । 
ইহা! বাঁললেই যথেষ্ট হইবে যে, এই শক্তি কেহ ফোন মতেই ব্যর্থ করিতে পারে 
না, এক জনের প্রাত প্রযুক্ত হইলে সে মারবে, কিন্ত শি আর ফিরিবে না) তাই 
একপুরুষঘাতিনী । কর্ণ এই অমোঘ শক্তি অর্জুনবধার্থ তুলিয়া রাখিয়াছিলেন, কিন্ত 
আজ ঘটোৎকচের যুদ্ধে বিপন্ন হইয়া! তাহারই প্রাত শি প্রযুক্ত ফাঁরলেন । ঘটোতকচ 
মারল । মৃত্যুকালে বিন্ধযাচলের একপাদপারিমিত শরীর ধারণ ফাঁরল, এবং তাহার 
চাপে এক অক্ষৌহিণী সেন! মারল |! 

এ সকল অপরাধে প্রাচীন হন্দ্ব কবিকে মার্জনা করা যায়, ফেন না বালক ও 
আঁশক্ষিত স্ত্রীলোকের পক্ষে এ রকম গল্প বড় মনোহর । কিন্ত তানি তার পর যাহ! 
রচন| কাঁরযাছেন, তাহা বোধ হয় ফেবল তাহার নিজেরই মনোহর । তান বলেন, 
খঘটোংকচ মরিলে পাগুবেরা শোককাতর হইয়। কাঁদিতে লাগিলেন, কিন্ত কৃষ্ণ রথের 
উপর নাঁচিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি আর গোপবালক নহেন, পৌল্র হইয়াছে 
এবং হঠাং বায়ুরোগাক্রান্ত হওয়ার কথাও গ্রন্থকার বলেন না । কিন্ত তবু রখের উপর 
নাচ! কেবল নাচ নহে, সিংহনাদ ও বান্থর আসন্ফোটন | অর্জুন জিজ্ঞাসা কাঁরলেন, 
ব্যাপার ফি? এর নাচকাচ কেন? কৃষ্ণ বাঁলেন, “কর্ণের নিট যে অমোঘ শা 
ছিল, যা তোমার বধের জন্য তুঁলিয়৷ রাখিয়াছিল, তাহা! ঘটোংকচের জন্য পারিত্যক্ত 
হইয়াছে! এক্ষণে তোমার আর ভয় নাই; তুমি এক্ষণে কর্ণের সঙ্গে মুদ্ধ করিতে 
পাঁরবে | জয়দ্রথবধ উপলক্ষে দেখিয়াছি, কর্ণের সঙ্গে অর্জুনের পুনঃ পুনঃ মুদ্ধ 
হইয়াছে, এবং কর্ণ পরাভূত হইয়াছেন ৷ তখন সেই এন্দ্রী শক্তির কোন কথাই ফাহারও 
মনে হয় নাই? কবিরও নহে। কিন্ত তখন মনে করিলে জয়দ্রথবধ হয় না) কর্ণ 


৭৫২ বাহ্ম রচনাসংগ্রহ 


জয়দ্রখের রক্ষক । সুতরাং তখন চুপে চাপে গেল। যাক--এই শিঘটিত বৃত্তানতটা 
অনৈসগ্গিক, সুতরাং তাহা আমাদের আলোচনার অযোগ্য । যে কথাটা বাবার জনা, 
ঘটোংকচবধের কথা তুঁলিলাম, তাহা! এই । কৃষ্ণ, অঞ্জনের প্রন্ের উত্তর দিয়া 
বলিতেছেন, 

“যাহা! হউক, হে ধনঞ্জয়! আমি তোমার হিতার্থ বাঁধ উপায়.উত্তাবনপূর্ববক ক্রমে 
ক্রমে মহাবলপরাক্রান্ত জরাসন্ধ, শিশুপাল, নিষাদ একলবা, [হিড়িম্ব, ফিম্ম্ীর, বক, 
অলামুধ, উগ্রবর্ম্ণা, ঘটোৎকচ প্রভৃতি রাক্ষসের বধ সাধন ফারিয়াছি।” 

কথাট। সত্য নহে । কৃষ্ণ শিশুপালকে বধ করিয়াছিলেন বটে, কিন্ত সে অর্জুনের 
হিতার্থ নহে, শিশুপাল তাহাকে সভামধ্যে অপমানিত ও মুদ্ধ আহুত করিয়াছিল, এইজন্য, 
বা যজের রক্ষার্থ । জরাসন্ধবধেরও কৃষ্ণ কর্তা না হউন, প্রবর্তক, কিন্তু সে অর্জন হতার্থ 
নহে, কারারুদ্ধ রাজগণের মুক্তিজন্ত । কত্ত বক, হিড়িন্ব, কিম্মার প্রভৃতি রাক্ষস- 
দিগের বধের, এবং একলব্যের অন্নষঠচ্ছেদের সঙ্গে কৃষ্ণের কিছুমাত্র সম্বন্ধ ছিল ন1। 
তিনি তাহার কিছুই জানিতেন না, এবং ঘটনাকালে উপস্থিতও ছিলেন নাঁ। মহ্‌'- 
ভারতে এক স্থানে পাই বটে, কৃষ্ণ এফলব্যকে বধ করিয়াছিলেন, কিন্ত এ অন্ুষ্ঠচ্ছেদের 
কথ| তাহার বিরোধী । ঘটনাগুলি, অর্থাং একলব্যের অস্ুষ্ঠচ্ছেদ এবং রাক্ষসগণের বধ, 
প্রকৃত ঘটনাও নহে । 

তবে, এ মিথ্যা বাকা কৃষ্ণমুথে সাঁজাইবার উদ্দেশ কি? 

এ সম্বন্ধে কেবল আর একটা ফথ! বালব । ভক্তে বাঁলতে পারিবেন, 
কৃষ্ণ ইচ্ছার দ্বারা! সকলই করিতেছেন । তাহার ইচ্ছাতেই হাড়িস্বাঁদি বধ, এবং 
ঘটোংকচের প্রাতি কর্ণের শাক্ভ প্রযুক্ত .হইয়াঁছল। এ কথা সঙ্গত নহে। কৃষ্ণই 
বাঁলতেছেন যে, তিনি বাধ “উপায় উদ্ভাবন” ফাঁরয়া ইহা করিয়াছেন । আর যদি 
ইচ্ছাময় সর্ধকর্ত! ইচ্ছাদ্ধার| এ সকল ফাঁধ্য সাধন করিবেন, তবে মনুষ্যশরীর লইয়া 
অবতাণ হইবার প্রয়োজন ফি ছিল? আমরা পুনঃ গুনঃ দেখিয়াছি যে, কৃষ্ণ ইচ্ছাশাক্তি, 
ঘার ফোন কর্খ করেন না; প্ুরুষকার অবলম্বন করেন । তিনি নিজেও তাহ 
বাঁলয়াছেন ; সে কথা পূর্বের উদ্ধৃত কাঁরয়াছি। দেখা গিয়াছে যে, তানি ইচ্ছা! কারয়াও 
ত্র ফারিয় সা্ধসংস্থাপন করিতে পারেন নাই বা কর্ণকে মুধি্িরের পক্ষে আনিতে 
পারেন নাই। আর যাঁদ ইচ্ছ।রঃদার। কর্ম সম্পন্ন কাঁরবেন, তবে ছাই ভম্ম জড়পদা, 
একট! শক্ভি-অস্ত্রের জন্য ইচ্ছাময়ের এত ভাবনা ফেন ? 

ইহার ভিতরে আসল কথাটা, যাহা পূর্ববপরিচ্ছেদে বালয়াছি। বৃদ্ধি ঈশ্বরপ্রোরিত, 
ূর্ববৃদ্ধিও ঈশ্বরপ্রোরত, ফাঁব এই কথা বলিতে চাহেন। কর্ণ অর্জনের জন্ত এই 
শক্তি তুলিয়া রাখিয়াছিলেন, এখন যে ঘটোংকচের উপর তাহা পাঁরত্যাগ ফারিলেন, 
ইহ। কর্ণের ঘুর্বঘদ্ধ । কৃষ্ণ বলিতেছেন, সে আমি করাইয়াছি? অর্থাৎ দুরবরুদ্ধি ঈশ্বর- 
প্রোরত । শিশুপাল ুর্বদ্ধিক্রমে সভাতলে কৃষ্ণের অসহ্‌ অপমান করিয়াছিলেন । 
জরাসন্ধ। সৈশ্যসাহাযো যুদ্ধে প্রত হইলে অজয়; পাণুবের কথ। দূরে থাক্‌, কৃষ্সনাথ 
যাঁদবেরাও তীহাফে জয় ফরিতে পারেন নাই । কিন্ত শারীরিক বলে ভাম তাহার 
অপেক্ষা বলবান্‌; একাকী ভীমের সঙ্গে নল্পের মত বাহমুদ্ধে প্রবৃতত হওয়া, তাদৃশ রাজ 


কৃষ্চচরিত্র ৭65 


রাজেগ্বর স্রাটের পক্ষে দুর্বব্দ্ধি। কৃষ্ণোক্তির মর্দদ এই যে, সে দর্ববৃদ্ধিও আমার 
প্রেরিত । দ্রোপাচার্য্য অনাধ্য একলব্যের নিকট গুরুদক্ষিণাস্থরূপ তাহার দক্ষিণ হস্তের 
অঙ্ুষ্ঠ চাহিয়াছলেন । এ অন্গষ্ঠ গেলে বনহৃকষ্টলন্ধ একলব্যের ধনুবিবদ্া নিষ্ফল হয় । 
কিন্ত একলব্য সে প্রাধিত গুরুদক্ষিণা দিয়াছিলেন । ইহা একলব্যের দারুণ দুর্ববৃদ্ধি। 
কৃষ্ণের কথার মর্শা এই যে, সে দর্বদ্ধি তাহার প্রোরত-_ঈশ্বরপ্রোরত ৷ রাক্ষসবধ 
সম্বন্ধেও এরূপ ৷ এ সমস্তই ছিতীয় স্তর । 


পঞ্চম পরিচ্ছেদ-__দ্রোণবধ 


প্রাচীন ভারতবর্ষে ফেবল ক্ষল্রিয়েরাই যুদ্ধ করতেন, এমন নহে। ব্রাহ্মণ ও শৈশ্ঠ 
যোদ্ধার কথ! মহাভারতেই আছে । ছৃষ্যোধনের সেনানায়কাদগের মধ্যে তিন জন প্রধান 
বার ব্রাহ্মণ ;-_দ্রোণ, তাহার শ্তালক কৃপ, এবং তাহার পুজ অশ্বথামা । অন্যান্য বিস্তার 
্যায়, ব্রান্মণেরা মুদ্ধবিগ্ারও আচার্য্য ছিলেন । দ্রোণ ও কৃপ, এইরূপ মুদ্ধাচার্য্য। এই 
জন্য ইহািগকে দ্রেশপাচার্ষ্য ও কৃপাচার্ষ্য বলত । 

এদিগে ত্রাক্মণের সঙ্গে যুদ্ধে বিপদও বেশী। কেন না, রণেও ব্রাঙ্গণকে বধ 
কারিলে, ব্রন্মহত্যার পাতক ঘটে । অন্ততঃ মহাঁভারতকার এই কারণ, ব্রাঙ্গণ যো'দ্বগণকে 
লইয়া বড় বিপন্ন, ইহা স্পষ্টই দেখা যায় । এই জন্য কৃপ ও অস্বগ্থাম। যুদ্ধে মরিল না। 
ফোৌরবপক্ষীয় সকলেই মারল, কেবল তাহারা দুই জনে মরিলেন না; তাহারা অমর 
বাঁলয়! গ্রন্থকার নিষ্কৃতি পাইলেন | বিকন্ত দ্রোণাচাধ্যকে না মারলে চলে ন1; ভাদ্গের 
পর [তানি সর্বপ্রধান যোদ্ধা; তিনি জীবিত থাকিতে পাগুবেরা বিজয়লাভ কারতে 
পারেন না। কিন্তু এ কথাও গ্রন্থকার বলিতে অনিচ্ছুক যে, ধান্মিক রাজগণের মধ্যে 
কেহ তাহাকে মারিয়া ত্রন্মহত্যার ভাগী হইল । বিশেষতঃ, দ্রোপাচার্য্যকে ছেরথ্যমুদ্ধে 
পরাজিত করিতে পারে, পাগুবপক্ষে এমন বাঁর অর্জুন*ভিন্ন আর কেহই নাই; কিন্ত 
দ্রোপাচার্য্য অর্জুনের গুরু, এজন্য অজ্জুনের পক্ষে বিশেষরূপে অবধ্য । তাই গ্রন্থকার 
একটা কৌশল অবলম্বন কাঁরিতে বাধ্য হইয়াছেন । 

পাগুবভার্ষযা দ্রৌপদশর পিতা ত্রপদ রাজার সঙ্গে পুর্ববকালে বড় বিবাদ হইয়াছিল । 
দ্রুপদ, দ্রোণের বিক্রমের সমকক্ষ হইতে পারেন নাই-_অপাস্থ ও অপমানিত 
হইয়াছিলেন । এজন্য তিনি দ্রোণবধার্থ যজ্ঞ করিয়াঁছলেন | যজ্ঞরুণ্ড হইতে দ্রোণবধ- 
কারী পুজ উদ্ভূত হয়_নাম ধৃষটদ্যুয় । ধৃষদ্যয় কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে পাগুবাদগের 
সেনাপতি । [তিনি দ্রোণবধ করিবেন, পাগুবদিগের এই ভরসা । যানি ত্রন্মবধার্থ 
দৈবকর্মজাত, ব্রন্মবধ তাহার পক্ষে পাপ নয় । 

কিন্ত মহাভারত এক হাতের নয়, নানা রচয়িতা নানা দিক্ষে ঘটনাবলী যথেচ্ছা 
লইয়া গিয়াছেন। পনের দিবস মুদ্ধ হইল, ধৃষ্টদ্যুয্র প্রোণাচার্য্যের কিছু করিতে 
পারিলেন না । তাহার নিকট পরাতভৃত হইলেন । অতএব দ্রোণ মরার ভরসা! নাই-_ 
প্রত্যহ পাগুবদিগের সৈন্ুক্ষয় হইতে লাগিল । তখন দ্রোণবধার্থ একটা ঘোরতর পাপা- 
চারের পরামর্শ পাগুব পক্ষে স্থির হইল । এই মহাপাপমন্ত্রণার কলঙ্কট! কৃষের স্ন্ধে 
অপিত হইয়াছে । তিনিই ইহার প্রবর্তক বলিয়া বণিত হইয়াছেন । কৃষ্ণ বালিতেছেন, 


ব (১ম)--৪৮ 


৭৫৪ বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ 


“হে পাগুবগণ, অন্যের কথা দূরে থাকুক, সাক্ষাং দেবরাজ ইন্দ্র দ্রোপাচার্য্যকে 
সংগ্রামে পরাজয় করিতে সমর্থ নহেন। কিন্তু উনিন অস্ত্রশস্ত্র পারত্যাগ কাঁরলে 
মনুষ্ঠেরাও তাহার বিনাশ কারিতে পারে, অতএব তোমরা ধর্ণ পাঁরিত্যাগপূর্ব্বক উহারে 
পরাজয় করিবার চেষ্টা কর।” 

আর পাতা দশ বার পূর্বের ধীহার মুখে কাব এই বাক্য সান্মবিষ্ট করিয়াছেন, 

«আমি শপথ করিয়া বীলতেছি যে, যে স্থানে ত্রন্ম, সত্য, দম, শোঁচ, ধর্ম, শ্রী, লজ্জা, 
ক্ষমা, ধৈর্য অবস্থান করে, আমি সেইখানেই অবস্থান কারি 1” 

যানি ভগবদগণীতা-পর্ববাধ্যায়ে বলিয়াছেন যে, ধর্শসংরক্ষণের জন্বই মুগে মুগ্গে অবতীর্ণ 
হই; ধাহার চাঁরত্র, এ পর্য্যন্ত আদর্শ ধাম্মিকের চারত্র বলিয়াই প্রতিভাত হইয়াছে, 
ধাহার ধর্মে দার্টয শক্রগণ কর্তৃক স্বীকৃত বলিয়া বপিত হইয়াছে, তান কি ন! ডািয়া 
বাঁলতেছেন, “তোমর! ধর্ম পরিত্যাগ কর!” তাই, বলিতেছিল'ম, মহাভারত নানা 
হাতের রচন। ; ধাহার যেরূপ ইচ্ছ।, তিনি সেইরূপ গড়িয়াছেন। 

কৃষ্ণ বলিতে লাগিলেন, 

“আমার নিশ্চিত বোধ হইতেছে যে, অশ্বামা নিহত হইয়াছেন, ইহা! জানিতে 
পাঁরিলে দ্রোণ আর মুদ্ধ করিবেন না । অতএব কোন ব্যাক্তি উহার নিকট গমনপূর্ব্ক 
বলুন যে, অশ্থথামা সংগ্রামে বিনষ্ট হইয়াছেন ।” 

অঙ্্বন মিথ্যা বালিতে অস্বশকৃত হইলেন, ম্ধষ্টির কষ্টে তাহাতে সম্মত হইলেন । 
ভীম বিনা বাক্যব্যয়ে অশ্বত্খামা নামক একটা হস্তীকে মারিয়া আসিয়। দ্রোণাচার্য্যকে 
বলিলেন, “'অশ্বখাম। মারয়াছেন 1” দ্রোপ জানিতেন, তাহার পুল “অমিতবল বিক্রম- 
শালী, এবং শক্রর অসহা”--অতএব ভীমের কথা বিশ্বীদ কারিলেন না । ধৃষ্টদ্বায়কে 
নিহত কারবার চেষ্টায় মনোযোগী হইয়া যুদ্ধ কারতে লাগিলেন । কিন্ত পুনশ্চ আবার 
মুধিষ্টিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, অন্বথামার মৃত্যুর কথা সত্য কিনা? মিষ্টির কখনও 
অধশ্ম করেন না, এবং অসত্য বলেন না, এজন্য তাহাকেই জিজ্ঞাসা করিলেন । তিনি 
রাললেন, অশ্বশ্থামা কুঞ্জর মরিয়াছে-_কিস্তু কুঙ্জর শট! অব্যক্ত রহিল । $ 

তাহাতেই বা কি হইল? দ্রোণ প্রথমে বিমনায়মান হইলেন বটে, কিন্ত তংপরে 
অতি ঘোরতর মুদ্ধ করতে লাগিলেন । তাহার স্ৃত্যন্বরূপ ধৃষদাম্ন তাহার আপনার 
সাধ্যের অতাঁত মুদ্ধ করিয়া, নিরস্ত্র ও বিরথ হইয়া দ্রোণহস্তে মরণাপন্ন হইলেন । তখন 
ভম গিয়া ধৃষ্টদুয়কে রক্ষ! কারলেন, এবং দ্রোণাচার্য্যের রথ ধারণ কাঁরয়া কতকগুলি 
কথা বাঁললেন, তাহাই দ্রোণকে ম্বদ্ধে পরাজ্মুখ করিবার পক্ষে যথেষ্ট । ভাঁম বালিলেন, 


ঈ' ঘটোৎকচবধ-পর্ববাধায়। ১৮২ অধ্যায়। 
+ ধৃতরাষ্ট্রবাক ]:দখ 
$ গোপালভাড় এইবূপ ৭্কৃষ্ণ পাইয়াছিল?? | 
$ ““স্বখ/ম। হত ইতি গজ?ঃ--এ কথাটা মহাভারতের নহে | বোধ হুয় কথকের! তৈয়ার করিয়া 
থাকিবেন। মল মহাভারতে ইহা! নাই। মহাভারতে আছে, 
ভমতখাভয়ে মঞ্লো জয়ে স্কো যৃখিঠির। 
অব্যক্তমন্্রবীধাক্যং হৃতঃ কুপ্তর ইত্যুত ॥ ১৯১। 


কৃষ্ণচারত্র ৭৫৫ 


“হে ব্রক্মন্। যাঁদ স্বধর্ণে অসন্তষ্ট শিক্ষিতান্ত্র অধম ত্রান্ণগণ সমরে প্রবৃত্ত না হন, 
তাহ! হইলে ক্ষব্তিয়গণের কখনই ক্ষয় হয় না। পাঁগুতের! প্রাণগণের হিংসা না ফরাই 
প্রধান ধর্খ বাঁলয়া নির্দেশ করেন ৷ সেই ধর্ম প্রিতপালন করা৷ ব্রাহ্মণের অবশ্ঠ কর্তব্য ; 
আপানই ত্রান্ষণত্রে্; কিন্ত চণ্ডালের ন্যায় অজ্ানান্ধ হইয়া পুশ ও কলত্রের উপকারার্থ 
অর্থলালস। [নিবন্ধন বিবিধ গ্লেচ্ছজাতি ও অন্যান্য প্রাণিগণের প্রাণ বিনাশ করিতেছেন । 
আপাঁন এক পুঞ্রের উপকারার্থ স্বধর্্ম পাঁরত্যাগপুর্ববক স্বকার্ধ সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া অসংখ্য 
জীবের জীবন নাশ করিয়া কি নিমিত্ত লঙ্জত হইতেছেন ন' ?” 

কথাগুলি সকঙ্পই সত্য । ইহার পর আর তিরস্কার কি আছে? ইহাতেও 
দর্যেযাধনের ন্যায় দুরাত্মার মত ফিরতে পারে না বটে, কিন্ত দ্রোণাচার্্য ধর্শাত্ম! ; ইহাই 
সাহার পক্ষে যথেষ্ট । ইহার পর অশ্বামাঁর মৃত্যুর কথাটা আর না তুলিলেও চালত। 
কিন্তু তাহাও এখানে আবার পুনরুক্ত হইয়াছে । 

এ কথার পর দ্রোণাচার্য্য অস্ত্রশস্ত্র ত্যাগ করিলেন । তখন ধৃষ্টদ্্যয় তাহার মাথা 
কাটিয়া আনিলেন। 

এক্ষণে বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যাঁউক । যে কার্ধ্যটটা বণিত হইয়াছে, তাহা যা যথার্থ 
ঘটিয়া থাকে, তবে যিনি যিনি ইহাতে লিপ্ত ছিলেন, তিনি তিনি মহাপাপে লিপ্ত । 
্রন্থকারও তাহা বুঝেন। তিনি বালিয়াছেন যে, ধর্মাত্। মুধিষ্টিরের রথ ইতিপূর্বে 
পৃথিবীর উপর চারি অস্ত উদ্ধে চলিত, এখন ভূঁশি স্পর্শ করিয়া চলিল। এই 
অপরাধে তাহার নরক দর্শন হইয়াছিল, ইহাঁও বাঁলয়াছেন। আমাদের মতে, এবপ 
বিশ্বাসঘাতকত। এবং মিথ্যা প্রবঞ্চন!র দ্বারা গুরুহত্যার উপযুক্ত দণ্ড, নরকদর্শন মাত্র 
নহে ;-অনন্ত নরকই ইহার উপযুক্ত । 

কৃষ্ণ এই মহাপাপের প্রবর্তক । এজন্য কৃষ্ণকে সেইরূপ অপরাধী ধারিতে হয় । কিন্ত 
ইহার উত্তর এই প্রচলিত আছে যে, যিনি ঈশ্বর, স্বয়ং পাপ পুণ্যের ঘর্ত। ও বিধাতা, 
পাপপুণ্যই ধীহার সৃষ্টি, তাহার আবার পাপপুণ্য কি? পাঁপপুণ্য তাহাকে স্পশিতে 
পারে না। এ থা সত্য, কিন্ত তাই বলিয়া কি, মনুষ্যদেহ ধারণকালে পাপ তাহার 
আচরণীয়? তান নিজে বলিয়াছেন যে, তান ধর্মসংস্থাপনার্থ অবতীর্ণ--পাপাচরণের 
স্বার। কি ধর্মসংস্থাপন তাহার উদ্দে্ঠ ? তিনি স্বয়ং ত এরূপ বলেন না। তানি গীতায় 
বাঁলয়াছেন, 

“জনকাদি কর্শদ্বারাই 'সিদ্ধিলাভ কারিয়াছেন। জনগণকে স্বধন্টে প্রবৃত্ত করিবার 
জন্য (দৃষ্টান্ত দ্বার| ) তুমি কর্ম কর । শ্রেষ্ট বাক্তি যেরূপ করিয়া থাকেন, ইতর লোকেও 
তাই করে শ্রেষ্ঠ যাহ। মানেন, লোকে তাহারই অনুবন্তিত হয়। হেপার্থ! ত্রিলোকে 
আমার কর্তব্য কিছুই নাই; আমার প্রা্থব্য বা অপ্রাপ্তব্য কিছুই নাই; তথাপি আম 
কন্ম কার । (কেননা) আমি যাঁদ কদাচিৎ অতান্দ্রিত হইয়! কর্মানুবর্তন না করি, তবে 
মনুষ্যগণ সর্বতোভাবে আমার পথে অনুবত। হইবে ।৮- শ্রীমন্তবদগীতা, ৩য় অঃ, ২০-২৩ | 

অতএব শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলিয়াছেন, মানবাবতারে, স্বকার্য্ের দৃষ্টান্তের দ্বারা ধর্ম- 
সংস্থ(পন তাহার উদ্দেশ্ঠের মধ্যে ৰ অতএব স্বকন্মে মহাপাপের দৃষ্টান্ত তাহার আভিপ্রেত 
হইতে পারে না। 


৭৫৬ বহ্কিম রচনাসংগ্রহ 


তবে, এ কাণ্ডটা কিঃ তাহার মীমাংসা! স্থির না করিয়া! আমি কৃষ্ণচারত্র প্রণয়নে 
প্রবৃত্ত হই নাই । ফেন না, বৃন্দাবনের গোগী ও “অস্থখাম] হত ইতি গজ;” ইহাই কৃষের 
প্রধান অপৰাদ । 

কাণুটা কি? তাহার উত্তর, কাডটা সমন্তই অমৌলিক । যাঁদ পাঠক মনোযোগ- 
পূর্বক আমার এই গ্রস্থখানি পড়িয়া থাকেন, তবে বুঝিয়া থাঁফিবেন যে, সমস্ত মহাভারত, 
অর্থাং এক্ষণে যে গ্রন্থ মহাভারত নামে প্রচলিত, তাহা! এফ হাতের নহে। তাহার 
কিয়দংশ মৌলিক, আদিম মহাভারত, বা “প্রথম স্তর” । অপরাংশ অমৌনিক ও পরবর্তী 
ফাঁবগণ কর্তৃক মূলগ্রন্থেপ্রক্ষিপ্ত । কোন্‌ অংশ মৌলিক, আর কোন্‌ অংশ অমৌলিিক 
ইহা িরূপণ করা কঠিন । নিরূপণ জন্য আমি কয়েকটি সঙ্কেত পাঠকফে বলিয়া 
শ্দিয়াছি। সেইগু্গি এখন পাঠককে স্মরণ করিতে হইবে । 

(১) তাহার মধ্যে, একটি এই,__ 

*শ্রেষ্ঠ কবাদিগের বণিত চরিত্রগুলির সর্ববাংশ সুসঙ্গত হয় । যাঁদ কোথাও ব্যাতিক্রম 
দেখা যায়, তবে সে অংশ প্রাক্ষিপ্ত বাঁলয়! সন্দেহ করা যাইতে পারে ।” 

উদাহরণ দিবার জন্য বলিয়াছিক্পাম যে, যদি কোথাও ভাঁম্সের পরদারপরায়ণতা বাঁ 
ভশমের ভীরুতা দেখি, তবে জানিব এ অংশ প্রক্ষিপ্ত । এখানে ঠিক তাই ; এক মাত্রায় 
নহে, তিন মাত্রায় কেবল তাই। পরম ধর্ধাত্মা মধটিরের চরিত্রের সঙ্গে এই নৃশংস 
বিশ্বাসঘাতকতা৷ ও মিথ্যা প্রবঞ্চনের দ্বার! গুরুনিপাত যাদুশ অসঙ্গত, তত অসঙ্গত আর 
কোন ছুই বস্তই হইতে পারে না। তার পর মহাতেজস্বী, বলগর্ববশাল+, ভয়শৃশ্য ভীমের 
চাঁরত্রের সঙ্গেও ইহা তদ্্রপ অসঙ্গত ৷ ভীম বাহুবল ভিন্ন আর কিছু মানেন না- শত্রুর 
বিরুদ্ধে আর কিছু প্রয়োগ করেন না; রাঁজ্যার্থেও নহে, প্রাণরক্ষার্থও নহে। 
স্থানাত্তরে কথিত আছে, অঙ্থথামা নারায়ণান্ত্র নামে অনিবার্য দৈবাস্ত্র প্রয়োগ 
করিয়াছিলেন__তাহাতে সমন্ত পৃথিবণ নষ্ট হইতে পারে । দিব্যান্ত্রীবং অজ্্বনও তাহার 
নিরারণে অক্ষম; সমস্ত পাগুবসৈন্য বিনষ্ট হইতে জাগিল। ইছা হইতে পরিত্রাণ 
পাইবার একটি উপায় ছিল-_এই দৈবান্ত্র সমরবিমুখ ব্যাক্তিকে স্পর্শ করে না। অতএব 
প্রাণরক্ষার্থ কৃষ্ণের আজ্ঞানুলারে সমস্ত পাণুবসেনা ও সেনাপাতিগণ, রথ ও বাহন হইতে 
ভঁতলে অবতী হইয়া অস্ত্রশস্ত্র পাঁরত্যাগপুর্বক বিম্খ হইয়া বাসিলেন ; কৃষ্ণের আজ্ঞাফ 
অজ্ছনফেও তাহা করিতে হইল | কেবল, ভীম কিছুতেই তাহা করিলেন না,_বলিলেন, 
“আমি শরনিকর নিপাতে অশ্বখামার অন্ত্র নিবারণ কারতেছি । আমি এই সৃবর্ণময় 
গুবর্ধী গদ! সমুদ্যত ফারয়। দ্রোপপুত্রের নারায়পান্ত্র বিমঙ্দিত করতঃ অন্তকের হ্যায় রণস্থলে 
বিচরণ ফারব। এই ভূমণ্ডলমধ্যে যেমন কোন জ্যোতিঃপদার্থই সূর্যের সদৃশ লহে, তদ্রপ 
আমার তুল্য পরাঞ্জমশালশ আর কোন মনুষ্যই নাই । আমার এই যে এরাবতশুগুসদৃশ 
সুদৃঢ় ভুজদণ্ড অবলোক্ষন কাঁরতেছ, ইহা হিমালয় পর্বতেরও নিপাতনে সমর্থ । আমি 
অন্ুঙনাগত্ল্য বলশালী) দেবলোকে পুরন্দর যেরূপ অগ্রতিত্বন্্ী, নরলোকে আমিও 
তদ্রপ। আজ আমি দ্রোণপুত্রের অস্ত্রানবারণে প্রবৃত্ত হইতেছি, সকলে আমার 
বাহ্বীর্ষ্য অবলোকন করুন । যদ কেহ এই নারায়ণাস্ত্রের প্রতিদ্ন্্ী বিস্থমান না থাকে, 
তাহা হইলে আম হুয়ং সমন্ত ফৌরব ও পাগুব সমক্ষে এই অস্ত্রের প্রতিহবন্্ী হইব |” 


কৃষ্ণচারওে ৭৫৭ 


গ্বীকার কার, বড়াই বড় বেশ, গল্পটাও নিতান্ত আঘাঢ়ে। তা হৌক--সত্য বাঁলয়া 
কাহাকেও ইহা গ্রহণ কারতে হইতেছে না । ক্ষবিপ্রণীত চরিত্রচিত্রের সুসঙ্গাত লইয়া 
কথা কাঁহতেছি। নারায়ণান্ত্রমোক্ষ মৌলিক না হইতে পারে, ক্ষিন্ত এই ছাঁচে মৌলিক 
মহাভারতে সর্বত্রই ভীমের চরিত্র টালা । ইহার সঙ্গে ভীমের সেই শৃগালোপম দ্রোণ- 
প্রবঞ্চনা তটা সুসঙ্গত ; এই ভাম কি স্ত্রীলোকেরও দৃণাম্পদ যে শক্রবধোপায়, তাহা 
অবলম্বন ফরিতে পারে? দ্রোপাচার্য্যের অপেক্ষ। নারায়ণান্ত্র সহভ্রগুণে ভয়ঙ্কর ; যে 
নারায়ণাস্ত্রের সম্মখে সিংহের ন্যায় দৃর্ধ, যাহাকে বলগ্রয়োগ ব্যতীত* নারায়ণাস্ত্রের সম্মুখ 
হইতে ক্ষেহ বিমুখ ্ষারতে পারল না, তাহাকে অর্জুনের প্রাতষোদ্ধা মাত্র দ্রোণের ভয়ে 
শগালাধমের গ্যায় কার্য্যে প্রবৃত্ত বলিয়! যে কাব বর্ণন। করিয়াছেন, সে কবির কবিস্ 
কোথায় ? মহাভারত প্রণয়ন কি তাহার সাধ্য ? 

তবে নিহত অস্থামাগজের এই গল্প, ভীমের চাঁরত্রের সঙ্গে অসঙ্গত; মুখিিরের 
চারত্রের সঙ্গেও অসঙ্গত, ইহা দেখিয়াছি, কিন্তু ভাঁমের চারত্রের সঙ্গে ও মুখধিষ্টিরের 
চারত্রের সঙ্গে ইহার যতটা অসঙ্গতি, তদপেক্ষ। কৃষ্ণচরিত্রের সঙ্গেও ইহার অসঙ্গাতি 
আরও বেশী । যাঁদ আমরা যাহা বিয়াছি, তাহা পাঠক বুঝিয়া থাকেন, তাহা হইলে 
এই অসঙ্গতির পরিমাণ বুঝিতে পারিবেন । আলোকে অন্ধকারে যত অসঙ্গতি ; কৃষ্ণ 
স্থেতে ; তাপে শৈত্যে ; মধুরে কর্কশে ; রোগে স্বাস্থ্যে ; ভাবে অভাবে যতটা অসঙ্গতি, 
ইহাঁও তত । যখন মৌলিক চাঁরত্রের সঙ্গে একটি নয়, তিনটি মৌলিক চরিত্রের সঙ্গে 
এ গল্পের এত অসঙ্গতি, তখন ইহা অমৌলিক ও প্রক্ষিপ্র, এবং অন্যকাবিপ্রণত 
বাঁলয়া আমরা পারত্যাগ করিতে পারি । 

(২) আমার থা শেষ হয় নাই । ফোন অংশ মৌলিক, কোন্‌ অংশ অমৌলিক, 
ইহার 'নর্ববাচন জন্য যে কয়ে কটি লক্ষণ নির্দিষ্ট কারয়াছি, তাহার একটির দ্বারা পরীক্ষা 
করায় এই হতগজ-বৃতাত্তটা অমোৌলিক বলিয়া প্রতিপন্ন হইল । আর একটির দ্বারা 
পরাক্ষা কিয় দেখা যাউক । আর একটি সূত্র এই যে, দুইটি বিবরণ পরস্পরবিরোধাঁ 
হইলে, তাহার একটি গ্রস্ষিপ্ত । এখন মহাভারতে, এ অশ্বশামাগজের গল্পের সঙ্গে সঙ্গেই 
দ্রোগবধের আর একটি বৃত্তান্ত পাই । একটিই যথেষ্ট ফারণ, কিন্তু দুইটি একত্র জড়ান 
হইয়াছে । আমরা সেই স্বতন্ত্র বিবরণটি পৃথক্‌ করিয়া মহাভারত হইতে উদ্ধৃত ফারতেছি । 
তাহা বুঝাইবার জন্য, অগ্রে আমার বলা উচিত যে, দ্র অধর্শসদ্ধ করিতেছিলেন । 
মহাভারতে কথিত অন্যান্য দৈবান্ত্রের মধ্যে, ্রন্মান্ত্র একটি । আজি এ দেশের লোকে, 
যে উপায় যে কার্ম্যসাধনে অব্যর্থ, তাহাকে সেই ফার্োর এক্রক্গান্ত্র বলে । এই রঙ্গান্ 
অন্ত্রানভিজ্ঞ ব্যাক্তদিগের প্রতি প্রয়োগ নিষিদ্ধ ও অধর্ম, ইহাই খঁষিদিগের মত । দ্রোখ 
ব্রন্গান্ত্ের দ্বারা অস্ত্রীনভিজ্ঞ সৈন্বগণকে বিনষ্ট করিতেছিলেন । এমন সময়ে, 

“বশ্বামিত্র, জমদগ্নি, ভরদ্াজ, গৌতম, বশিষ্ঠ, আত্রি, ভৃগু, আঙ্গিরা, সিকত, প্রশ্মি, গর, 
বালাথখিল্য, মরীচিপ ও অন্যান্য ক্ষুত্রতর সাগ্িক খাষিগণ আচার্য্যকে নিঃক্ষপ্রিয় করিতে 
অবলোকন করিয়া তাহারে ব্রললৌকে নীত ফারবার বাসনায় সকলে শীঘ্র সমাগত 


« অজ্দুন ও কৃষ্ণ ভীমকে বলপুর্বক রথ হইতে টানিয়া ফেলিয়া দিয়া অস্ত্শঙ্্ কাডিয়! 
চা | 
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হইয়া কাহিতে লাগিলেন, হে দ্রোণ! তুমি অধর্থয়ুদ্ধ করিতেছ ; অতএব এক্ষণে তোমার 
বিনাশসময় উপাস্থিত হইয়াছে । তুমি আমুধ পরিত্যাগ করিয়া একবার আমাদিগকে 
নিরীক্ষণ কর। আর তোমার এরূপ ফার্য্যের অনুষ্ঠান ফরা কর্তব্য নহে। তুমি 
বেদবেদাঙ্গবেতা এবং সতাধর্ঘাপরায়ণ ; অতএব এরূপ কফাধ্য করা তোমার নিতান্ত 
অনুচিত; তুমি অবিষুগ্ধ হইয়া আম়ুধ পাঁরত্যা গপুর্ধ্বক শাশ্বত পথে অবস্থান ফর । অস্থা 
তোমার মর্ত্যলোকনিবাসের কাল পরিপূর্ণ হইয়াছে । হেবিপ্র! অন্ত্রানভি্ঞ ব্যক্তি- 
দিগকে ত্রন্দান্ত্রে বিনাশ ফরিয়। নিতান্ত অসংকার্য্ের অনুষ্ঠান ফরিয়াছ; অতএব 
আম়ুধ আবিলম্বে পাঁরত্যাগ ফর; আর ক্রুরকার্ধ্যের অনুষ্ঠান করা! তোমার কর্তব্য 
নহে।? 

ইহাতেই দ্রোণাচার্ধ্য মদ্ধে ক্ষান্ত হইলেন । মুখধিষ্টিরের নিকট অস্বশ্থামার মৃত 
শুনিয়াও মুদ্ধে ক্ষান্ত হন নাই, পূর্বের বলিয়াছি । তার পরেও তিনি ধৃষ্টদ্ব্য়কে বিন 
করিবার উপজ্রম করিলে, যদ্ববংশীয় সাত্যকি আঁদিয়! ধৃষট্যয়ের রক্ষা সম্পাদন 
কাঁরলেন। সাত্যফ্ষির সঙ্গে কেহই. মুদ্ধ করিতে সক্ষম হইল না। দ্রোণও নিবারিত 

হইলেন । তখন মুধি্টির স্বপক্ষায় বীরগণকে বলিলেন,__ 

“হে বীরগণ ! তোমরা পরম যত্রসহকারে দ্রোণাভিমুখে ধাবমান হও । মহাবীর 
ধৃষটদ্যয় দ্রৌণাচার্যের বিনাশের নিমিত্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন । অগ্য সমরক্ষেত্রে 
ভ্রপদনন্দনের কার্য সন্দর্মনে স্প্টই বোধ তইতেছে যে, উনি ক্রুদ্ধ হইয়া দ্রোণকে 
নিপাতিত কারবেন । অতএব তোমরা মিলিত হইয়া দ্রোণের সহিত মুদ্ধারস্ত কর 1” 

এই ক্ষথার পর, পাগুবপক্ষীয় বীরগণ দ্রোণাভিমুখে ধাবমান হইলেন । মহাভারত 
হইতে পুনশ্চ উদ্ধত করিতেছি,__ 

“মহারথ দ্রোণও মরণে কৃতনিশ্চয় হইয়া সমাগত বীরগণের প্রতি মহাবেগে গমন 
কাঁরতে লাগিলেন ৷ সত্যসন্ধ মহাবীর দ্রোথাচাধ্য মহ'রিথগণের প্রতি ধাবমান হইলে 
মেদিনমণ্ডল কম্পিত, ও প্রচণ্ড বায়ু সেনাগণকে ভীত করতঃ প্রবলবেগে প্রবাতিত 
হইতে লাগিল । মহতী উক্কা সূর্য্য হইতে নিঃসৃত হইয়া আলোক প্রকাশপূর্বক 
সকলকে শঙ্কিত করিল ৷ দ্রোণাচাধ্যের অস্ত্র সকল প্রন্তলিত হইয়া উঠিল। রথের 
ভশষণ নিস্বন ও অঙ্গণের অশ্রুপাত হইতে লাগিল । তংফালে মহারথ দ্রোণ নিতান্ত 
নিস্তেজ হইলেন । তাহার বাঁম নয়ন ও বাম বাঁছ স্পন্দিত হইতে লাগিল। তিনি 
সম্থথে ধৃষ্টদ্যামকে অবলোকন কারয়া নিতান্ত উন্মনা হইলেন, এবং ত্রল্মবাদশ খাঁষগণের 
বাক্য ম্মরণ কাঁরয়া ধর্মমুদ্ধ অবলম্বন পূর্ববক প্রাণত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিলেন ।” 

পাঠক দেখবেন যে, এখানে দ্রোণের প্রাণত্যাগের অভিলাষের কারণপরস্পরার 
মধ্যে অশ্বখামার মৃহ্যুসম্থাদ পরিগণিত হয় নাই । বিচারকের পক্ষে এই এক প্রমাণ 
যথেষ্ট । 

প্রোণ তথাপি যুদ্ধ ছাঁড়িলেন ন! । মহাভারতকার দশ হ1জার সৈন্যধ্বংসের কম কথা 
ফন না, তানি বলেন, তার পরেও দ্রোণাচার্য্য ত্রিশ হাজার সৈন্য বিনষ্ট কাঁরলেন, এবং 
সইহযয়ফে পুনর্যবার পরাভূত করিলেন । এবার ভাঁম ধৃষ্টদ্যু়কে রক্ষা কাঁরিলেন, এবং 
দ্রোণাচার্য্যের রথ ধাঁরয়া (ভীমের অভ্যাস, রথগুল। ধরিয়া আছাড় মারিয়া ভাঙগিয়া 


কৃষ্চচারিত্র ৭৫৯ 


ফেলেন*) সেই পূর্বেোন্ধত তীব্র তিরস্কার করিলেন । সেই তিরস্কারে দ্রোণ যথার্থ 
আম্বুধ ত্যাগ করিলেন,__ 

“এবং তৎপরে রখোপারি সমুদায় অস্ত্রশস্ত্র সন্নিবেশিত করিয়া যোগ অবলঙম্বনপূর্ববক 
সমস্ত জীবকে অভয়প্রদান কারলেন । এ সময়ে মহাবার ধৃ্ছযয় রঙ্ধর প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় 
রথে ভীষণ সশরশরাসন অবস্থানপুর্বক করবারি ধারণপুর্বক দ্রোণাভিমুখে ধাবমান 
হইলেন । এইরূপ দ্রোণাচাধ্য ধৃষ্দ্যুয়ের বশীতত হইলে সমরাঙ্গনে মহাঁন্‌ হাহীকার- 
শব সমুখিত হইল । এদিকে জ্যোতিশ্ময় মহাতপ] দ্রোণাচার্য্য অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগপূর্ববক 
শমভাব অবলম্বন করিয়া যোগসহকারে অনাঁদিপুরুষ বিষুর ধ্যান কারতে লাগিলেন । 
এবং মুখ ঈষং উন্নামত, বক্ষ-স্থল বিষ্টভিত ও নেত্রদ্বয় নিমীলিত করিয়া বিষয়াদি বাঞ্ছ 
পাঁরত্যাগ্গ ও সাঁত্বকভাব অবলম্বনপূ্বক একাক্ষর বেদমন্ত্র ওকার ও পরাংপর দেবদেবেশ 
বাসুদেবকে স্মরণ করতঃ সাঁধুজনেরও দুর্লভ স্বর্গলোকে গমন করিলেন ।” 

তার পর ধৃষটদ্যুয় আসিয়া মৃতদেহের মস্তক কাটিয়া লইয়! গেলেন । 

অতএব, দ্রোণের মৃত্যুর মহাভারতে দুইটি পৃথক্‌ পৃথক্‌ বৃতান্ত পাওয়া যাঁয়। দুইটি 
সম্পূর্ণরূপে যে পরম্পরের বিরোধী, তাহ। নহে; একত্রে গাথা যায় । একত্রে গাথাও 
আছে--ভাল জোড় লাগে নাই, মোটারকম রিপুকর্ম, স্থানে স্থানে ফাক পাড়য়াছে। 
ইহ। স্পঞ্টই দেখা। যাইতেছে যে, এই দ্বইটি বিবরণের মধ্যে একটিই দ্রোণের মৃত্ার পক্ষে 
যথেইট, দ্বইটির প্রয়োজন নাই । একজন কবির এইরূপ ছুইটি ভিন্ন ভিন্ন বিবরণ 
জোড়া দিবার চেষ্টা করিবার সম্ভাবনা ছিল ন1। দুইটি ভিন্ন ভিন্ন স্তরের দুই জন 
কবির প্রণীত বলিয়া কাজেই স্বীকার করিতে হয়। কোন্টি প্রাক্ষপ্ত ? দ্রোণের 
প্রাণত্যাণেচ্ছার যে সকল কারণ মহাভারত হইতে উপরে উদ্ধত কারিয়াছ, অশ্বথামার 
মৃত্যুসংবাদ তাহাতে ধরা হয় নাই। অতএব অশ্বরথামার স্ৃত্যুঘটিত বৃত্তান্তটি প্রকৃত 
হওয়া অসম্ভব । কিন্তু যে সকল সৃত্র পূর্বের সংস্থ(পিত করিয়াছি, তাহা স্মরণ কারিলেই 
ইহার মীমাংসা হইবে । 

আমরা বলিয়াঁছি যে, যখন দুইটি ভিন্ন ভিন্ন বা পরস্পরবিরোধ ববরণের মধ্যে 
একটি প্রক্ষিপ্ত বলিয়। স্থির হইবে, তখন কোন্টি প্রক্ষিপ্ত, তাহা মীমাংসার জন্য দেখিতে 
হইবে, ফোন্টি অন্য লক্ষণের দ্বারা পরস্পরবিরোধা বলিয়া বোধ হয়। যেটি অন্য 
লক্ষণেও ধরা পাড়বে, সেইটিই প্রক্ষিপ্ত বলিয়া ত্যাগ করিবে । আমরা পূর্বেই 
দেখিয়াছি যে, অশ্বতামাবধসংবাদবৃত্ান্ত, কৃষ্ণ, ভীম ও মুিিরের চরিত্রের সঙ্গে অত্যন্ত 
অসঙ্গত। আমরা পূর্ব্বে এই একটি লক্ষণ স্থির কাঁরয়াছি যে, এরূপ অনঙ্গত থাকিলে 
তাহ প্রক্ষিপ্ত বলিয়া ধারতে হইবে | ] অতএব এই অশ্বামাবধসংবাদ-বৃত্তান্ত প্রক্ষিধ, 
তাহাতে মন্দেহ নাই । 

(৩) আরও একটি কথা আছে। দোঁখিয়াছি যে, অশ্বথামার মৃত্যুসম্বাদে দ্রো 
যুদ্ধে কিছুমাত্র শৈথিল্য করেন নাই। তবে কৃষ্ণ একথা বলাইলেন কেন.? দ্রোণের 


% বগগুলা যদি “একার” মত হয়) তবে এখনকার লোকেও ইহা! পারে। 
1 ৫৮৩ পৃষ্ঠা (৯) মৃত্র দেখ। $ ৫৮৩ পৃষ্ঠা] (9) মৃত দেখ। 


৭৬০ বন্ধিম রচনাসংগ্রহ 


যুদ্ধে নিৰৃত্ির সম্ভাবনা আছে বিয়া ? সম্ভাবনা কোথা? দ্রোণ জানেন, অন্বখামা 
অমর । সে কথা অনৈসণগিক বালিয়! না! তয় ছাড়িয়া! দিলাম । সামান্য মানুষের, 
তোমার আমার অথবা একট! কুলি মজুরের যে বুদ্ধি, ততটুকু বুদ্ধিও কৃষ্ণের ছিল, 
যাঁদ এরূপ স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও বুঝিতে পর! যাইবে যে, কৃষ্ণের এরূপ 
পরামর্শ দিবার সম্ভাবনা ছিল না । দ্রোণই হউক, আর যেই হউক, এপ সংবাদ 
শুনিয়া আত্মহত্যায় উদ্যত হইবার আগে, একবার শ্বপক্ষীয় ফাহাকেও কি জিজ্ঞাসা 
করিবেন না যে, অশ্বখামা মরিয়াছে কি? অশ্বথামার অনুপন্ধানে পাঁঠাইবেন না ? 
তাহাই নিতান্ত সম্ভব । তাহা ঘটিলে জুয়াহ্ুরি তখনই সমস্ত ফাসিয়! যাইবে । 

অতএব উপন্যাসটি প্রথমতঃ প্রক্ষিপ্ত, দ্বিতীয়তঃ মিথ্যা । আম এমত বলি না যে, 
খাঁষবাক্যে দ্রোণের অস্ত্র পারিত্যাগ করাই সত্য । খাঁষদের সেই রণক্ষেত্রে আগমন 
অনৈসগিক ব্যাপার, সুতরাং তাহাও অপ্রকৃত বলিয়া পরিত্যাগ কারতে আমি বাঁধ্য। 
ইহার মধ্যে প্রকৃত বা বিশ্বাসযোগ্য থা এই হইতে পারে যে দ্রোশ অধন্মীচরণ 
কাঁরতেছিলেন--ভীমের তীব্র তিরস্কারে তাহা! তাহার হৃদয়ঙ্গম হইয়ীছিল। মুদ্ধে 
বিমুখ হওয়া তাহার সাধ্য নহে--অপটুতা এবং ছুধ্যোধনকে বিপংকালে পাঁরত্যাগ, এই 
উভয় দোষেই দ্বীষিত হইতে হইবে । অতএব মৃত্যুই স্থির ফাঁরলেন । বোধ হয়, 
এতটুকু একটু কিংবদন্তী ছিল--তাহারই উপর মহাভারতের 'প্রথম স্তর নিশ্মিত 
হইয়াছিল । হয়ত, তাহাও যথার্থ ঘটনা! নহে। বোধ হয়, যথার্থ ঘটন। এই পর্যন্ত যে, 
দ্রোণ যুদ্ধে ভ্রপদপুজ্র কর্তৃক নিহত হইয়াছিলেন ; পরে যাহা বলিতেছি, তাহাতে তাই 
বুঝায়; তার পর প্রবলপ্রতাপ পাণলবংশকে ব্রন্মত্যাকলঙ্ক হইতে উদ্ধৃত করিবার 
জন্য নানাবিধ উপন্যাস প্রস্তত হইয়াছে । 

(8) এখন দেখা যাউক, অনুক্রমণিকাধ্যায়ে, এবং পর্ববসংগ্রহাধ্যায়ে কি আছে। 
অনুক্রমণিকাধ্যায়ে ধৃতরাস্রীবলাপে এই মাত্র আছে যে-_ 

' যদাশ্রোৌষং দ্রোণমাচাধ্যমেকং ধৃষ্টদ্বান্সেনাভ্যতিক্রম্য ধর্মমূ । 
রথোপস্থে প্রায়গতং বিশস্তং তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয় ॥ 

অর্থ । হে সঞ্জয়! যখন শুনিলাম যে, এক আচার্য্য দ্রোণকে ধৃষ্টদ্বায় ধর্মী তিক্রম- 
পূর্বক প্রায়োপবিষ্ট অবস্থায় রখোপস্থে বধ করিয়াছে, তখন আর জয়ে সন্দেহ করি নাই । 

অতএব এখানেও দেখা যাইতেছে যে, দ্রোণবধে ধৃষ্দ্যয় ভিন্ন আর ফেহু 
অধর্মাচরণ করে নাই । ধৃষত্বায়েরও পাপ এই যে, প্রায়োপাবিষ্ট বৃদ্ধকে তিনি নিহত 
করিয়াছিলেন । দ্রোণের প্রায়োপবেশনের কারণ এখানে ফিছু কথিত হয় নাই। 
যধিরবাক্যে, বা খাঁধগণের বাকো, বা ভীমের তিরফারে, তাহা কিছু কথিত হয় 
নাই । পশ্চাং দেখব, তিনি পরে শ্রান্ত হইয়াই নিহত হয়েন। আসক্নম্বহ্য ব্রা্মণের 
প্রায়োপবেশনের সেও উপযুক্ত কারণ । 

(6) প্রর্বসংগ্রহাধ্যায়ে কোন কথাই নাই--“দ্রোণে স্রধ নিপাতিতে,” এ ছাড়া 
আর কিছুই নাই । হত গজের কথাটা সত্য হইলে, তাহার প্রসঙ্গ অবশ্যই থাঁকত। 
অভিমন্যুর অধর্শমুদ্ধে মৃত্যুর কথা আছে-_দ্রোণেরও অবশ্য থাঁফত; গল্পট| তখন 
তৈয়ার হয় নাই, এজন্য নাই । 


কৃষ্চরিত্র ৭৬৯ 


(৬) তার পর, দ্রোপপর্কের সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়ে দ্রোণয়ুদ্ধের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা 
আছে । তাহাতেও এই জুয়াচরির ফ্কোন প্রসঙ্গ নাই। ফেবল আছে যে, ধৃটদ্য্ন 
দ্রোণকে নিপাতিত করিলেন । এই অধ্যায়গাল যখন প্রণীত হয়, তখনও গল্পটা 
তৈয়ার হয় নাই। 

(৭) আস্থমোধিক পর্বের আছে যে, কৃষ্ণও দ্বারকায় প্রত্যাগমন কাঁরলে, বদুদেব 
কৃষ্ণের নিকট মুদ্ধরৃতান্ত শুনিতে ইচ্ছ! করিলেন । কৃষ্ণ তাহাকে মৃদ্ধবৃতাত্ত সংক্ষেপে 
শুনাইলেন । দ্রোণযুদ্ধ সম্বন্ধে কৃষ্ণ ইহাই বজিলেন যে, দ্রোণাচার্য্যে ও ধৃষ্টদ্বায়ে পাচ 
দিন মুদ্ধ হয়। পরিশেষে দ্রোণ সমরশ্রমে একান্ত পারিশ্রান্ত হইয়া ধৃষ্টদয়হস্তে নিহত 
হইলেন । বোধ হয়, এইট্ুকুই সত্য ; এবং মুবার সাহত মুদ্ধে বৃদ্ধের শ্রান্তিই দ্রোণের 
যুদ্ধবিরাতির যথার্থ কারণ । আর সকলই ফবিকল্পনা, বা উপন্যাস । নিতান্তই যে উপন্যাস, 
তাহার সাত রকম প্রমাণ দিলাম । 

কিন্ত সেই উপন্যাদ মধ্যে, কৃষ্ণকে মিথা। প্রবঞ্চনার প্রবর্তক বলিয়া! স্থাপিত কারবার 
কারণ কিঃ কারণ পূর্বে বুঝাইয়াছি। বুকাইয়াছি যে, যেমন জ্ঞ'ন ঈশ্বরদত্ত, অজ!ন 
বা ভ্রান্তিও তাই । জয়দ্রথবধে কবি তাহা দেখাইয়াছেন। ভ্রান্তিও ঈশ্বরপ্রোরত । 
ঘটোংকচবধে কবি দেখাইয়াছেন যে, যেমন বুদ্ধি ঈশ্বরপ্রোরিত, দুর্ধদ্ধিও ঈশ্বরপ্রোরত । 
আরও বুঝাইয়াছি যে, যেমন সত্যও ঈশ্বরের, অসত্যও তেমনই ঈশ্বরের । এই দ্রোণবধে 
কবি তাহাই দেখাইলেন । 

ইহার পর, নারায়ণান্ত্রমোক্ষ-পর্ববাধ্যায়। সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ কাঁরয়াছি । 
বিস্তারিতের প্রয়োজন নাই, কেন না, নারায়ণান্ত্র বৃত্তান্তটা অনৈসগ্সিক, সুতরাং 
পরিত্যাজ্য । তবে এই পর্বাধ্যায়ে একটা রহস্যের কথা আছে। 

দ্রোণ নিহত হইলে, অঞ্জন গুরুর জন্য শোকে অত্যন্ত কাতর । মিথ্যা কথ! বলিয়া 
গুরুবধসাধনজন্ত তিনি ম্বধিিরফে খুব তিরস্কার কাঁরলেন, এবং ধৃষদ্বায়ের নিন্দা 
ফাঁরলেন। মিষ্টির ভাল মানুষ, বিছু উত্তর কাঁরলেন না, কিন্ত ভীম অঙ্ছবনকে কড়া 
রকম কিছু শুনাইলেন | ধৃষ্টছযয় অঙ্জ্বনকে আরও হ্ষড়া রকম শুনাইলেন। তখন 
অজ্ছ বশিল্ত যদ্ববংশীয় সাত্যাকি, অঙ্জভ্বনের পক্ষ হইয়। ধৃষটদ্বায়কে ভারি রকম গালিগালাজ 
দিলেন । ধূষটদ্বযয় দুদ সমেত ফিরাইয়া দিলেন । তখন দুই জনে পরস্পরের বধে উদ্যত 
কৃষ্ণের ইঙ্গিতে ভীম ও মহদেব থামাইয়া দিলেন । বিবাদট! এই যে, মিথ্যা কখা বিয়া 
দ্রোণের মৃত্যুসাধন করা কর্তব্য ও অবর্তব্য কি না, এই তত্ব লইয়া দুইদল দুইপক্ষে যত 
কথা আছে, সব বলিলেন, কিন্ত কেহই কৃষ্ণকে ভাল মন্দ কিছুই বাঁললেন না। কেহই 
বাঁলিলেন না যে, কৃষ্ণের কথায় এরূপ হইয়াছে । কৃষ্ণের নামও ফেহ করিলেন না। 
পাচ হাতের কাজ না হইলে এমন ঘটে না । 


যষ্ঠ পারিচ্ছেদ__কৃঞ্ণকিত ধর্ম্মতত্ব 


যিনি অশ্বথামাবধসংবাদ বৃত্তান্ত রচনা ফাঁরয়াছেন, তান অঙ্ছ্বনকে বড় উচ্চ স্থানে 
স্থাপিত ফাঁরয়াছেন। কৃষ্ণ, মনির ও ভীমের জপেক্ষ। তাহার ধাস্মিকত! অনেক বেনী, 
এইরূপ পরিচয় দিয়াছ্েল। যাহার প্রস্তাবকর্ত! কৃষ্ণ, এবং যাহা পাঁরশেষে ভীম ও 


৭৬২ বহ্ধিম রচনাসংগ্রহ 


যুধিির সম্পাদিত করিলেন, সে মিথ্যা কথা বলিয়া অর্জন তাহাতে কিছুতেই সম্মত 
হইলেন না; বরং তজ্জন্য মুধিষ্টিরফে যথেষ্ট ভন! করিলেন । কিন্তু এক্ষণে যে 
বিবরণে আমাকে প্রবৃত্ত হইতে হইতেছে, তাহাতে অঞ্জন আতি মূঢ় ও পাষণ্ড বলিয়া 
প্রতীয়মান হইতেছেন। এবং কৃষ্ণের নিকট ধর্শোপদেশ পাইয়াই সংপথ অবলম্বন 
করিতেছেন । বৃতান্তটা এই :-_ 

দ্রোণের পর কর্ণ দুর্য্যোধনের সেনাপাতি। তাহার যুদ্ধে পাগুবসেন]৷ অস্থির । 
মিষ্টির নিজ দুর্ভাগ্যবশত; তাহার সন্তুখখন হইয়াছিলেন। কর্ণ তাহাকে এরূপ সম্তাড়িত 
ফারলেন যে, মুধিঠির ভয়ে রণক্ষেত্র হইতে পঙগাইয়া গিয়া শিবিরে নুক্কায়িত 
হইয়া বিছানায় শুইয়া পাঁড়লেন। এঁদকে অর্জুন মুদ্ধে বিজয়শ হইয়া মুদ্ধক্ষেত্র 
মুধিিরকে ন। দেখিয়া! চিন্তিত হইয়া তাহার অন্বেষণে শিবিরে গেলেন । তখনও কর্ণ 
নিহত হয়েন নাই। মিষ্টির যখন শুনিলেন যে, অঙ্ভ্বন এখনও কর্ণবধ করেন নাই, 
তখন রাগিয়া বড় গরম হইলেন । কাপুরুষের শ্থভাবই এই যে, আপনি যাহা না পারে, 
পরে তাহা করিয়া না দিলে বড় চটিয়া উঠে। সুতরাং মুধিটটির অঞ্জুনকে থুব কঠিন 
গালিগালাজ করিলেন । শেষ বলিলেন (যে, তুমি নিজে যখন যুদ্ধে ভীত হইয় 
পলায়ন করিয়াছ, তখন তুমি কৃষ্ণকে গাণ্ডব শরাসন প্রদান কর। 

শুনিয়া অর্জুন তরবারি লইয়! মুধিষ্টিরষে কাটিতে উঠিলেন। কৃষ্ণ জিজ্ঞাস 
করিলেন, তরবারি দিয়া কাহাকে বধ করিবে; অর্জুন বাঁলিলেন, “তুমি অন্যকে 
গাণ্ডীব্ছ শরাসন সমর্পণ ফর, এই কথা যিনি আমারে কহিবেন, আমি তাহার মস্তক 
ছেদন কাঁরব, এই আমার উপাশশুত্রত। এক্ষণে তোমার সমক্ষেই মহারাজ আমারে এই 
কথা ফাঁহয়াছেন, অতএব আমি এই ধর্মভীরু নরপাঁতরে নিহত কারিয়া প্রতিজ্ঞা প্রতি- 
পালন ও সত্যের আনৃণ্য লাভ করতঃ নিশ্চিন্ত হইব 1 

কথাটা মৃঢ় ও পাষণ্ডের মত হইল-_অঞ্ঞুনের মত নহে । একে ত, গাণ্ডীব অন্যকে 
দাও বাঁললে কোন ব্যক্তিকে খুন করিতে হইবে, এ প্রতিজ্ঞাই মু়্তার কাজ। তার পর 
পুজ্যপাদ জোঃ্টাগ্রজ উত্তেজণার জন্য এরূপ কথা বলিয়াছেন বলিয়া, তাহাকে বধ করিতে 
প্রবৃত্ত হওয়া অতিশয় পাষণ্ডের কাজ। তবে ইহার ভিতর গুরুতর কথা আছে; তাহার 
বিস্তারিত মীমাংসা কৃষ্ণ কর্তৃক হইয়াছিল, এই জন্য এ কথার অবতারপণায় আমি বাধ্য । 

কথাটা এই । সত্য পরম ধর্ম । যদি অঙ্জন মুখিষ্টিরকে বধ না করেন, তবে তাহাকে 
সত্যন্যুত হইতে হয়। অঞ্জনের প্রশ্ন এই যে, সত্যরক্ষার্থ মুধিটিরকে বধ ধরা তাহার 
কর্তব্যাকিনা। অঞ্জন কৃ্ণকে (জজ্ঞাসা কারিলেন, "তোমার মতে এক্ষণে কি কর! 
কর্তব্য ?” ্‌ 

কৃষ্ণ যে উত্তর দিলেন, তাহ বুঝাইবার পূর্বে, আমর! পাঠবফে অনুরোধ ফাঁর যে, 
আপনিই ইহার উত্তর দিবার চেষ্টা করুন । বোঁধ কার, সকল পাঠকই একমত হইয়া 
উত্তর দিবেন যে, এরূপ সত্যের জন্য মুধিষ্টিরফে বধ করা অজ্ভ্বনের কর্তব্য নহে। কৃষ্ণও 
দেই উত্তর দিলেন । কিন্তু পাশ্চাত্য নীতিপ্ডিত আধুনিক পাঠক যে কারণে এই 


* পাঠককে বোধ করি বলিতে হইবে না, গাস্তীব অঙ্ছ্রনের ধনুকের নাম। উহা! দেবদত। 
অবিনশ্বর এবং শয়াসন মধ্যে ভয়ঙ্কর । 


কৃফচরিত্র ৭৬৩ 


উত্তর দিবেন, কৃষ্ণ সেই ফারণে এ সঙ্গ উত্তর দিলেন না। ভন প্রাচানগত্তির 
বশবর্তী হইয়াই এই উত্তর দিলেন । তাহার ফারণ বুধাইতে হইবে নাঁ-_বুবাইতে হইবে 
না যে, শ্রীকৃষ্ণ ভারতবর্ষে অবতীর্ণ, ইংলগ্ডে নহে। তানি ভারতবর্ষের নীতিতে সৃপাণ্ডত, 
ইউরোপীয় নীতি তখন হয়ও নাই; এবং কৃষ্ণ তন্সার্গাবলম্বী হইলে অঞ্ছনও তাহার 
কিছুই বুঝিতেন না। 

কৃষ্ণ অজ্ঞবনকে বুঝাইবার জন্য যে সকল তত্বের অবতারণা করিলেন, এক্ষণে তাহার 
সলমন ধলিতোছ-_ অন্ততঃ যে জংশ বিবাদের স্থল হইতে পারে, তাহা উদ্ধৃত 
কাঁরতেছি। 

তাহার প্রথম কথ! “অহিংস! পরম ধর” ॥ ইহাতে প্রথম আপাত হইতে পারে যে, 
সকল স্থানে অহিংস! ধর্ম নহে। দ্বিতীয় আপত্তি এই হইতে পারে যে, কৃ্ণ স্বয়ং 
গীতাপর্ব্বাধ্যায়ে অজ্ছবনকে যে উপদেশ দিয়া মুদ্ধে প্রবৃত্ত করিয়াছিলেন, এ উক্জি তাহার 
বিপরাঁত। 


যিনি আহংসাতত্বের যথার্থ মন না বুঝেন, তিনিই এরূপ আপাতত কারবেন । 
আহিংসা পরম ধর্ম, এ কথায় এমন বুঝায় না যে, কোন অবস্থায় কোন প্রকারে প্রাণি- 
হিংসা করিলে অধর্থম হয় । প্রাণাহংসা ব্যতীত আমর ক্ষণমাত্র জীবন ধারণ করিতে 
পাঁরি না, ইহা এঁশিক নিয়ম । যে জল পান কারি, তাহার সঙ্গে সহম্র সহস্র অগুবীক্ষণ- 
দৃশ্য জীব উদরস্থ কার; প্রতি নিশ্বীসে বুসংখ্যক তাদৃক্‌ জীব নাসাপথে প্রেরিত করি, 
প্রত পদার্পণে সহস্র সহম্রকে দলিত কারি । একটি শাকের পাত! বা একটি বেগুনের 
সঙ্গে অনেকগুলিকে বুঁধিয়া খাই । যদি বল, এ সকল অজ্ঞানকৃত হিংসা, তাহাতে 
পাপ নাই; আমি তাহার উত্তরে বাল যে, জ্ঞানকৃত প্রাণাহংসা ব্যতীীতও আমাদের 
প্রাণরক্ষা নাই । যে বিষধর সর্প ব! বৃশ্চিক, আমার গৃহে বা আমার শয্যাতলে আশ্রয় 
করিয়াছে, আম তাহাকে বিনাশ না কারলে সে আমাকে বিনাশ কারবে । যে ব্যাগ্র 
আমণকে গ্রহণ করিবার জন্য লম্ফষনোগ্ত, আমি তাহাকে বিনাশ না৷ করিলে সে আমাকে 
বিনাশ কারবে। যে শত্রু মামার বধসাধনে কৃতানিশ্চয়, ও উদ্চতায়ুধ, আমি তাহাকে 
বিন্বাশ না কারিলে সে আমাকে বিনাশ করিবে । যে দস্যু ধৃতান্ত্র হইয়া নিশীথে আমার 
গৃহ প্রবেশপূর্ববক সর্বন্থ গ্রহণ কাঁরতেছে, যাঁদ বিনাশ ভিন্ন তাহাকে নিবারণের উপায় 
না থাকে, তবে তাহাকে বিনাশ করাই আ'মার পক্ষে ধর্মান্মত। যে বিচারকের সম্মুখে 
হত্যাকারিকৃত হতয। প্রমাণিত হইয়াছে, যাঁদ তাহার বধদণ্ড রীজনিয়োগসম্মত হয়, তবে 
তিনি তাহার বধাজ্ঞ। প্রচার কারতে ধর্ম্মতঃ বাধ্য । এবং যে রাঁজপুরুষের উপর বধাহের 
বধের ভার আছে, সেও তাহাকে বধ করিতে বাধ্য । সেকেন্দর বা গজ নবী মহম্মদ, 
আতিল! বা জঙ্গেজ, তৈমুর ব' নাদের, দ্বিতীয় ফ্রোড়কু বা নপোলেয়ন্‌ পরস্থ ও 
পররাশ্ট্রাপহরণ জন্য যে অগণিত শিক্ষিত তস্কর লইয়া পর রজ্যপ্রবেশ করিষাছিলেন, তাহ! 
লক্ষ লক্ষ হইলেও প্রত্যেকেই ধর্মতঃ বধ্য । এখানে হিংসাই ধর্ম । 

পক্ষান্তরে, যে পাখিটি আফাশে উড়িয়া যাইতেছে, ভোজন জ্যই হউক বা খেলার 
জন্যই হউক, তাহার নিপাত অধর্ম। যে মাছিটি মিইবিন্দুর অন্বেষণে উড়িয়া 
বেড়াইতেছে, জ্ড়াশীল বালক যে তাহাকে ধরিয়া টিপিয়া মারিল, তাহা অধর্থা। 


4৬৪ বান্কম রচনাসংগ্রহ 


যে ম্বগ, ব! যে কুনু তোমার আমার ম্যায় জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্ম জগতে আসিয়াছে, 
উদরস্তরশ যে তাহাকে বধ ফারিয়া খায়, সে অধর্্দ । আমরা! বাস্ুপ্রবাহের তলচারণী জীব 
মৎস্য, জলপ্রবাহের উপারিচর জীব ; আমরা যে তাহাদের ধরিয়া খাই, সে অধর্ধ্ম। 

তবে আহংস! পরম ধর্ম, এ বাক্যের প্রকৃত তাংপর্যয এই যে, ধর্ম্য প্রয়োজন ব্যতাঁত 
যে হিংসা, ভাহা হইতে [িরতিই পরম ধণ্ম | নচেং হিংসাকারীর নিবারণ জন্য হিংসা 
অধর্্দ নহে; বরং পরম ধর্ম । এই কথা স্পষ্টাকৃত কারবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে 
বলাকের ইতিহাস শুনাইলেন । তাহার গুল তাংপধ্য এই যে, বলাক নামে ব্যাধ, 
প্রাশিগণের বিশেষবিনাশহেতু এক শ্থাপদকে বিনাশ করিয়াছিল, ফাঁরবামান্র তাহার 
উপর “আফাশ হইতে পুষ্পৰৃষ্টি নিপতিত হইতে লাগিল, অগ্সরোদিগের অতি মনোরম 
গীত বাদ্য আরম্ভ হইল, এবং সেই ব্যাধকে স্র্গে সমানীত কারবার নিমিত্ত বিমান 
সমৃপাস্থিত হইল 1” ব্যাধের পুণ্য এই যে, সে হিংসাকারার হিংসা করিয়াছিল । 

আহংসা পরম ধর্ম, এই অর্থে বুঝিতে হইবে । তবে, ধর্ম প্রয়োজন ভিন্ন হিংসা 
করিবে না, এ কথায় একট! ভার গোলযোগ হয়, এবং জগ্গতে চিরকাল হইয়া 
আদিতেছে। ধর্থ্য প্রয়োজন কি? ধর্ম কি? 1701510100 কর্তৃক মনুষ্যবধে ধর্ম 
প্রয়োজন জাছে বলিয়া কোটি কোটি মনুষ্য যমগুরে প্রোরত হইয়াছিল । ধর্মাথই 
90. 3811001006৭ হত্যাকাণ্ড | ধর্াচরণ বিবেচনাতেই ক্রুসেদওয়ালাদিগের দ্বারা 
পৃথিবী নরশোপিতপ্রবাহে পাঙ্কল হইয়াছিল । ধর্মাবিস্তারের জন্য মুসলমানেরা লক্ষ লক্ষ 
মনুষ্যহত্য! ফারয়াছিল । বোধ হয়, ধর্মাপ্রয়োজন সম্বন্ধে ভ্রার্তিতে পাড়িয়া মনুষ্য যত 
মনুষ্য নষ্ট ফাঁরয্লাছে, তত মনুষ্য আর কোন কারণেই নষ্ট হয় নাই। 

অর্জুনেরও এখন সেই ভ্রান্তি উপস্থিত। তানি মনে কারিয়াছেন যে, সত্যরক্ষা- 
র্্ার্থ মৃধিষ্টিরফে বধ করা কর্তব্য । অতএব কেবল আঁহ্‌ংসা পরম ধর্ম, এ কথা বাঁললে 
তাহার ভ্রান্তির দূরীকরণ হয় না । এই জন্য কৃষ্ণের দ্বিতীয় কথা 

সে দ্বিতীয় কথা এই যে, বরং মিথ্যা বাক্যও প্রয়োগ করা যাইতে পারে, কিন্ত 
কখনই প্রাশাহংসা কর! বর্তব্য নহে।* ইহার স্তুল তাৎপর্য এই যে, আঁহংদা 
ও সত্য, এই ছুইয়ের মধ্যে আহংসা শ্রেষ্ঠ ধর্ম । ইহার অর্থ এই :_নানাবিধ পুণ্য 
ফর্্মকে ধর্ব বিয়া গণন1 করা যায়; যথা_দান, তপ, দেবভাক্তি, সত্য, শৌচ, 
আহিংসা ইত্যাদি। ইহার মধ্যে মফলগুলি সমান নহে? ইতরবিশেষ হওয়াই 
সম্ভব । শোঁচের মাহাত্ম্য বা দানের কি সত্যের সঙ্গে বা অহিংসার সঙ্গে এক ? 
যাঁদ তাহা না হয়, যদি তারতম্য থাকে, তবে সর্বশ্রেষ্ঠ কে ? কৃষ্ণ বলেন, আহংসা । 
সত্যের স্থান তাহার নীচে । 

* যে বচনের উপর নির্ভর করিয়া কৃ্ণকখিত এই ধর্মতত্ব সংস্থাপিত হইতেছে, তাহার মুল 
সংস্কত উদ্ধৃত করা কর্তব্য । 

প্রাধিনাহবধস্তাত সর্বজ্ঞযায়া্সতো মম | 
অনৃতাং ৰ] বদেখাচং নতু হিংত্যাং কথঞ্চন। 

পাঠক দেধিবেন; অহিংসা পরমধন্ম। এটা কৃষ্ণবাকোর ঠিক অনুবাদ নছে। ঠিক অনুবাদ _“আমার 
মতে প্রাণিগণের অহিংস! সর্বব হইতে শ্রেষ্ঠ।” অর্থগত বিশেষ প্রভেদ নাই বলিয়! “'অহিংস1 পরম- 
ধর্ম" ইতি পরিচিত বাক্যই ব্যবহার করিয়াছি। 


কৃষচারত্ম ৭৬৫ 


আমর! পাশ্টাত্যের শিষ্য । অনেক পাঠক এই কথায় শিহরিয়। উঠিবেন। 
পাশ্চাত্যের নাকি বলিয়! থাকেন, কোনও অবস্থাতেই মিথ্যা বল! যাইতে পারে না। 
তা না হয় হইল ; সে কথ] এখন উঠিতেছে না । এমন কেহই বাঁজিবেন না যে, পাশ্চাত্য- 
দিগের মতে এক জন মিথ্যাবাদী এক জন হত্যাকারীর অপেক্ষ গুরুতর পাপী, অথব! 
মিথ্যাবাদী ও হত্যাকারাঁর তুল্য পাপী । তাহারা ষে তাহা বলেন না, সমস্ত ইউরোপীয় 
দণ্ডবিধিশান্ত্র তাহার প্রমাণ । যাঁদ তাই হইল, তবে এখন কৃষ্ণের সঙ্গে পাশ্চাত্যের 
শিষ্গণের মতভেদের এখানে কোন লক্ষণ দেখা যায় না । এখানে কেবল পাপের 
তারতম্যের কথা হইতেছে । কোন অধর্মই কোন সময়ে করিতে নাই । নরহত্যাও 
করিতে নাই, মিথ্যা কথাও বলিতে নাই । কৃষ্ণের কথার ফল এই যে যাদ এমন অবস্থা 
কাহারও ঘটে যে, হয় তাহাকে মিথ্যা কথ বালিতে হইবে, নয় নরহত্যা করিতে হইবে, 
তবে গে বরং মিথ্যা! কথ] বজিবে, তথাপি নরহত্য। করিবে না । যদি এরূপ ধর্মাত্মা 
নীতিজ্ঞ কেহ থাকেন যে, বলেন যে, বরং নরহ্ত্যা করিবে তথাপি মিথ্য! কা বাঁলবে 
না, তবে আমাদের উত্তর এই যে, তাহার ধর্ম ঠাহাতেই থাক, এ নারকণ ধর্ম যেন 
ভারতবর্ষে বিরলপ্রচার হয় । 

কৃষ্ণের এই মত। যদ্দি অজ্ছ্ন ইহার অনুবন্তী হইবেন, তবে ভ্রাতৃবধ-পাপ হইতে 
তাহাকে বিরত করিবার পক্ষে ইহাই যথেষ্ট । কিন্তু অঞ্জন বলিতে পারেন, «এ ত গেল 
তোমার মত । কিন্ত লৌকিক ও প্রচলিত ধর্ম কি? তোমার মতই যথার্থ হইতে পারে, 
কিন্ত ইহা যাঁদ প্রচলিত ধরন্মানুমোদিত না হয়, তবে আমি জনসমাজে সভ্যন্যুত পাপাত্মা 
বাঁলয়া কলঙ্কিত হইব 1” এজন্য কৃষ্ণ আপনার মত প্রকাশ করিয়! প্রচলিত ধশ্ধ যাহা, 
তাহা বুবাইতেছেন। তিনি বলিলেন, “হে ধনঞ্য় ! কুরুপিতামহ ভীশ্ম, ধর্মরাজ 
মিষ্টির, বিদ্বর ও যশদ্বিনী কুন্তণ যে ধর্রহস্য কহিয়াছেন, আম যার্থরূপে তাহাই 
কর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর 1” এই বলিয়া বাললেন, 

“সাধু ব্যাক্তিই সত্য কথা কাঁহয়া থাকেন, সত্য অপেক্ষা আর কিছুই শ্রেষ্ঠ নাই | 
সত্যতত্ব আত দ্বজেয়। সত্যবাক্য প্রয়োগ করাই অবস্ত কর্তব্য 1৮ 

এই গেল স্থলনীতি । তারপর বজ্জিত তত্ব বলিতেছেন, 

শঁকন্ত যে স্থানে মিথ্যা সত্যস্থরূপ, ও সত্য মিথ্যাস্বরূপ হয়, সে স্থলে মিথ্যাবাক্য 
প্রয়োগ কর! দোঁষাবহ নহে 1” 

কিন্ত কখন কি এমন হয়? এ কথাটা আবার উঠিবে, সেই সময়ে আমরা ইহার 
যথাসাধ্য বিচার করিব । তারপর কৃষ্ণ বালিতেছেন, 

“বিবাহ, রতিক্রীড়া, প্রাণবিয়োগ ও সর্ধস্থাপহরণকালে এবং ব্রাঙ্গণের নিমিত মিথ্যা 
প্রয়োগ করিলেও পাতক হয় না|? 

এখানে ঘোর বিবাদের স্থল, কিস্ত বিবাদ এখন থাক । ফালী প্রসন্ন সিংহের অনুবাদে 


* দন সত্যািদ্যতে পরম্।” ইতিপূর্বে কৃষ্ণ বলিয়াছেন, প্প্রাণিনাষবধস্ভাত সর্বজ্যায়ানমতে। 
মম” এই দুইটি কথ! পরস্পরবিকোধী। তাহার কারণ, একটি কৃষ্ণের মত, আর একটি ভ'ম্মাদিকখিত 
প্রচলিত ধর্মনীতি। 


৭৬৬ . বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ 


উন্নিখতরূপ আছে । উহা একটি শ্লোকের মাত্র অনুবাদ, কিন্তু মূলে এ বিষয়ে ছুইটি 
শ্লোক আছে । দুইটিই উদ্ধৃত কাঁরিতোছি ; 
৯। প্রাণাত্যয়ে বিবাহে চ বক্তব্যমন্থতং ভবেং । 
সর্ধন্বস্যাপহীরে চ বজ্ব্যমনৃতং ভবেং ॥ 
২। বিবাহকালে রাঁতসম্প্রয়োগে প্রাণাত্যয়ে সর্ধধনাপহারে । 
বিপ্রস্য চার্থে হনতং বদেত পঞ্চানৃতান্তাহুরপাতকানি ॥ 


এই দুইটি শ্লোকের একই অর্থ; ফেবল প্রথম গ্লোকটিতে ব্রাঙ্মণের কথা নাই, এই 
প্রভেদ। এখন পাঠকের মনে এই প্রশ্ন আপাঁনই উদয় হইবে, একই অর্থবাঁচক ছৃইটি 
ক্লোকের প্রয়োজন কি ? 
ইহার উত্তর এই যে, এই দুইটিই অন্যত্র হইতে উদ্ধাত-_00০180100--কৃঞ্জের 
নিজোক্তি নহে । সংস্কৃতগ্রন্থে এমন স্থানে স্থানে দেখ! যায় যে, অন্যত্র হইতে বচন ধৃত হয়, 
কিন্ত স্প্ট করিয়া বলা হয় না যে, এই বচন গ্রন্থান্তরের । এই মহাভারতীয় গীতা- 
পর্বাধ্যায়েই তাহার উদাহরণ গ্রন্থান্তরে দিয়াছি । 
আমি আন্দাজের উপর নির্ভর কিয়! বলিতেছি না, এ বচন দুইটি অন্যাত্র হইতে ধৃত । 
দ্বিতীয় শ্লোকটি, যথা_“বিবাহকালে রতিসন্প্রয়োগে” ইত্যাদ--ইহ] বশিষ্ঠের বচন | 
পাঠক বশিষ্ঠের ১৬ অধণায়ে, ৩৫ শ্লোকে তাহ! দেখিবেন ; ইহা মহাঁভীরতের আপদদিপর্বে, 
৩৪১২ গ্লোকে, যেখানে কৃষ্ণের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নাই, সেখানেও 'কিঞ্চিং পারবর্তিত 
হইয়। উদ্ধৃত হইয়াছে, যথা-_ র 
ন নর্খযুক্তং বচনং হিনাস্ত ন স্ত্রীয়ু রাজন্ন বিবাহকা'লে । 
প্রাণাত্যয়ে সর্বধনাপহারে পঞ্চানৃতান্বহুরপাতকানি ॥ 
চারটি ভিন্ন পাঁচটির কথা এখানে নাই, তথাপি বশিষ্টের সেই “পঞ্চানৃতান্াহুর- 
পাঁতকানি” আছে । প্রচলিত বচন সকল মুখে মুখে এইবপ বিকৃত হইয়া যায় । 
প্রথম শ্লোকটির পুর্ববগামী শ্লোকের সাহত লিখিতোছি ; 


(ক) ভবেং সত্যমবক্তব্যং বক্তব্যমনৃতং ভবে । 
(খ) ঘত্রান্থতং ভবেং সত্যং সত্যঞ্চাপানৃতং ভবেং ॥ 
(গ) প্রাণাত্যয়ে বিবাহে চ বক্তব্যমন্থতং ভবেং ৷ 
(ঘ) সর্বস্স্যাপহারে চ বক্তব্যমনতং ভবেং ॥ 


এক্ষণে মহাভারতের সভাপর্বব হইতে একটি (১৩৮৪৪) শ্লোক উদ্ধৃত করিতে ছি-_কৃষ্ণের 
সহিত সেখানে কোন সম্বন্ধ নাই । 

(চ) প্রাণাত্তিকে বিবাহে ৯ বক্তব্যমন্থতং ভবে । 

(ছ) অন্তেন ভবেং সত্যং সতো/নৈবানৃতং ভবেং ॥ 


পাঠক দেখিবেন, (গ) ও (৮) আর (খ) (ছ) একই । শবগুাঁলও প্রায় একই । 
অতএব ইহাও প্রচলিত প্রুরাতন বচন । 

ইহা! কৃষ্ণের মত নহে ; নিজের অনুমোদিত নীতি বলিয়াও তাহ! বলিতেছেন না; 
ভঁগ্মাদির কাছে যাহ! শুনিয়াছেন, তাহাই বলিতেছেন ; নিজের অনুমোদিত হউক বা না 
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হউক, কেন তান ইহা! অঞ্ছুনকে শুনাইতে বাধ্য, তাহা বালয়াছি। সুতরাং কৃষ্ণচনিত্রে এ 
নশতির যাথার্থযাধাথার্থয নিচারে কোন প্রয়োজন হইতেছে না । 

কিন্ত আসল থা বাঞ্ধি আছে। আসল কথা, কৃষ্ণের নিজের মতও এই যে, 
অবস্থাবিশেষে সত্য মিথ্যা হয় এবং মিথ্যা সত্য হয়; এবং সে সকল স্থানে িথ্যাই 
প্রযৌক্তব্য । একথ। তিনি পরে বলিতেছেন । 

প্রথমে বিচাধ্য, কখনও ফি মিথ্যা সত্য হয়, সত্য মিথ্যা হয় ? ইহার স্তুল উত্তর এই 
যে, যাহা ধন্মানুমোদিত, তাহাই সত্য, আর যাহা অধর্মের অনুমোদিত, তাহাই মিথ্য। । 
ধর্মানুমোদিত মিথ্যা নাই । এবং অধর্মানুমোদিত সত্য নাই । তবে সত্যাসত্য মীমাংসা 
ধর্্মীধন্ম মীমাংসার উপর নির্ভর করিতেছে । অতএব শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে ধর্মতত্ব নির্ণয় 
কারতেছেন । কথাগুলাতে গীতার উদারনীতির গম্ভগর শব শুনিতে পাওয়া যায় । 
বলিতেছেন, 

“ধর্ম ও অধর্শ তত্ব নির্ণয়ের বিশেষ লক্ষণ নিদিষ্ট আছে। কোন কোন স্থলে 
অনুমান দ্বারাও নিতান্ত ছর্ব্বোধ ধর্শের নির্ণয় কারতে হয় ।” 

ইহার অপেক্ষা উদার ইউরোপেও কিছু নাই । তার পর, 

“অনেকে শ্রাতিরে ধর্শের প্রমাণ বলিয়। নির্দেশ করেন 1 তাহাতে আমি দোষারোপ 
কার না; কিন্তু শ্াততে সমস্ত ধর্্মতত্ব নিদ্দিষ্ট নাই ; এই জন্য অনেক স্থলে অনুমান 
দ্বার! ধর্ম নির্দিষ্ট কাঁরিতে হয় 1৮ 

এই কথাট। লইয়। আজিও সভ্যজগতে বড় গোলমাল । যাহার! বলেন যে, যাহা 
দৈবোক্তি, বেদই হউক, বাইবেলই হউক, ফোরাণই হউক,_-তাহাতে যাহা আছে, 
তাহাই ধর্ম--তাহার বাহিরে ধর্ম কিছুই নাই_াহারা আজিও বড় বলবান্‌। 
তাহাদের মতে ধর্ম দৈবোক্তিনিদ্দি্ট, অনুমানের বিষয় নহে । এ কথা মনুষ্জাতির 
উন্নাতির পথে বড় দুরুত্তীধ্য কণ্টক । আমাদের দেশের কথা দুরে থাকুক, ইউরোপেও 
আজও এই মত উন্নাতির পথ রোধ করিতেছে । আমাদের দেশের অবনতির 
ইহা একটি প্রধান কারণ। আজও ভারতবর্ষের ধর্মজ্ঞান বেদ ও মনুষাজ্ঞবন্ষ্যা?দ 
স্থৃতির ছারা নিরুদ্ধ ;-অনুমানের পথ নিহিদ্ধ। আতি দৃরদশী মনুষ্তাদর্শ শ্রীকৃষ্ণ 
'লোকোন্নতির এই বিষম ব্যাঘাত সেই আতি প্রাচীন কালেও দেখিয়াছিলেন । এখন 
হিন্্রসমাজের ধর্মজ্ঞান দেখিয়। বিষপ্রমনে সেই শ্রীকৃষ্ণেরই শরণ লইতে ইচ্ছ! করে। 

কিন্ত অনুমানের একট। মূল চাহ । যেমন অগ্নি ভিন্ন ধূমোৎপত্তি হয় না, এই মূলের 
উপর অনুমান করি যে, সন্মুখস্থ ধূঞবান্‌ পর্বত বহিমান্ও বটে, তেমনি একটা লক্ষণ চাহি 
যে, তাহা! দেখলেই বুঝিতে পাঁরিব যে, এই বর্্টটা ধর্ম বটে। শ্রীন্ৃষ্ণ তাহার লক্ষণ 
নিদিষ্ট কারতেছেন । 

“ধন্ম প্রাণিগণকে ধারণ করে বলিয়া ধর্মনামে নিদিষ্ট হইয়াছে । অতএব বন্বার! 
প্রাণিগণের রক্ষা! হয়, তাহাই ধর্ম” 

এই হইল কৃষ্ণকৃত ধর্মের লক্ষণাঁনর্দেশ । কথাটায়, এখনকার 136700% 990091, 
7360078120, 14111 ইতি সম্প্রদায়ের শিষ্যগণ ফোন প্রকার অমত কাঁরবেন না জানি। 
ক্রিস্ত অনেকে বাঁলবেন, এ যে ঘোরতর হিতবাদ--বড় 001155180 রকমের ধর্ম 1, বড় 
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[001116118) রফম বটে, কিন্তু আমি গ্রন্থাভতরে বুঝাইয়াছি যে, ধর্শাতত্ব হিতবাদ হইতে 
বিযুস্ত কর! যায় না;_জগদীশ্থরের সার্বভোৌতিকত্ব এবং সর্ববময়তা হইতেই ইহাকে 
অনুমিত ঃকরিতে হয়। সঙ্কী্ণ খ্রীষিধর্টের সঙ্গে হিতবাদের বিরোধ হইতে পারে, কিন্ত 
যে হিন্দৃধর্ষে বলে যে, ঈশ্বর সর্বভূতে আছেন, হিতবাদ সে ধর্সের প্রকৃত অংশ । এই 
কৃষ্ণবাক্যই যথার্থ ধন্মলক্ষণ। . 

পূর্বের বুঝাইয়াঁছি, যাহা ধর্ঘানুমোঁদিত, তাহাই সত্য ; যাহা ধর্মানুমোদিত নহে, তাহাই 
মিথ্যা । অতএব যাহ! সর্বলোকহিতকর, তাহাই সত্য, যাহা লোকের আঁহত্তকর, তাহাই 
মিথ্য। । এই অর্থে, যাহা লৌকিক সত্য, তাহা ধর্মতঃ মিথ্যা হইতে পারে; এবং যাহা! 
লৌিক মিথ্যা, তাহা ধর্দতঃ সত্য হইতে পারে । এইরূপ স্থলে মিথ্যাও সত্যন্থরূপ এবং 
সত্যও মিথ্যাস্থরূপ হয় । 

উদাহরণস্বরূপ কৃ্ণ বজিতেছেন, যদি কেহ কাহারে বিনাশ করিবার মানসে ফাহারও 
[নিকট তাহার অনুসন্ধান করে, তাহা হইলে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তির মৌনাবলম্বন 
করাই উচিত । যদি একান্তই কথা কাহিতে হয়, তবে সে স্থলে মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ 
করাই কর্তব্য । এরূপ স্থলে মিথ্যা সত্যস্বরূপ হয় । 

এই প্রস্তাব উত্থাপিত ফাঁরবার পূর্ব্বেই, কৃষ্ণ, কৌশিকের উপাখ্যান অজ্জ্নকে 
শুনাইয়া ভূমিকা করিয়াছিলেন । সে উপাখ্যান এই, 

“কৌশিক নামে এক বন্শ্রুত তপগ্থিশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ গ্রামের অনতিদরে নদশগণের 
সঙ্গমন্থীনে বাস কারতেন । এ ব্রাহ্মণ সর্বদা সত্যবাক্য প্রয়োগরূপ ব্রত অবলম্বনপূর্বক 
তংকালে সত্যবার্দী বায়! বিখ্যাত হইয়াছিলেন। একদা কতকগুলি লোক দন্যুভয়ে 
ভশত হইয়! বনমধ্যে প্রবেশ কারিলে, দস্যুরাও ক্রোধভরে যত্তসহকারে সেই বনে 
তাহাদিগকে অন্বেষণ করতঃ সেই সত্যবাদী কৌিকের সমীপে সমুপস্থিত হইয়া কহিল, 
হে ভগবন্‌! কতকগুলি ব্যক্তি এই দিকে আগমন করিয়াছিল, তাহারা কোন্‌ পথে 
গমন করিয়াছে, যদি আপনি তাহা অবগত থাকেন, তাহা হইলে সত্য কারিয়া বলুন । 
কফোঁশিক দস্ুগণকর্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া সত্যপালনার্৫থে তাহাদিগকে ফ হলেন, 
কতকগাল লোক এই বৃক্ষ, জত৷ ও বৃক্ষপরিবেষ্িত অটবীমধ্যে গমন করিয়াছে । তখন 
সেই ক্রুরকর্া দর্ুগণ তাহাদের অনুসন্ধান পাইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ ও বিনাশ 
ফরিল। সৃষ্ষধশ্বানভিজ্ঞ সত্যবাদী কৌশিক্ও সেই সত্যবাক্জনিত পাপে লিপ্ত হইয়া, 
ঘোর নরকে নিপতিত হইলেন ।” 

এস্লে ইহা অভিপ্রেত যে, কৌশিক অবগত হইয়াছিলেন যে, ইহারা দ্য ; 
পলায়িত ব্যভিগণের অনিষ্ট ইহাদের উদ্দেখ্ট--নহিলে তাহার কোন পাপই নাই । যদি 
তাহ। অবগত ছিলেন, তবে তিনি কৃষ্ণের মতে সত্যকথনের দ্বারা পাপাচরণ করিয়া" 
ছিলেন । এ বিষয়ে প্রাচ্য ও প্রতশীচেয ঘোরতর মতভেদ । আমাদের প্রতীচ) 
শিক্ষকদিগের নিকট শিখিয়াছি যে, সত্য নিত্য, কখন মিথ্যা হয় না, এবং ফোন সময়ে 
মিথ্য। প্রযোক্তব্য নহে । সুতরাং ক্র মত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট নিন্দিতই হইতে 
পারে । বাহার! ইহার নিন্দ। করিবেন (আমি ইহার সমর্থনও করিতেছি না) 
তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, ফোৌঁশিফের এ অবস্থায় ফি ফরা উচিত ছিল সহজ উত্তর, 
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মৌনাবলম্বন ফর! উচিত ছিল । সে কথা ত কৃষ্ণ নিজেই বাঁজয়াছেন--সে বিষয়ে 
মতভেদ নাই | যদি দ্র! মৌনপ থাকিতে না দেয় ? লীড়নাদির ছারা উত্তর গ্রহণ 
করে? কেহ কেহ বালিতে পারেন যে, পীড়ন ও ম্বত্যু ্বণকার করিয়াও ফৌশিকের মৌন* 
রক্ষা ফর উচিত ছিল। তাহাতেও আমরা সম্পূর্ণ অনুমোদন ফরি। তবে ছিজাঙ 
এই, ঈদৃশ বন্ধ পৃথিবীতে সাধারণতঃ চালবার সম্ভাবনা আছে ফি না? ইহাতে দাংখ্য- 
প্রবচচনকারের একটি সুত্র আমাদের মনে পাঁড়িল। মহধি কপিল বাঁলিয়াছেন, “নাশক্যো” 
পদেশবিধিরুপদিষেহপ্যন পদেশঃ 1৮ এরূপ ধর্প্রচার চেইটা নিক্ষল বলিয়। বোধ হয় । 
যাঁদ সফল হয়, মানবজাতির পরম সৌভাগ্য । 

. ক্কথাটা এখানে ঠিক তাহা নয় । কথাটা এই ষে, যাঁদ, যাঁদ একান্তই কথা হিতে হয়, 

অবশ্থং কুজিতব্যে বা শঙ্কেরন্‌ বাপ্যকৃজতঃ । 

তাহা হইলে কি করিবে ? সত্য বলিয়! জ্ঞানতঃ নরহত্যার সহায়তা কাঁরবে? যিনি এই- 
রূপ ধর্মমত বুঝেন, তাহার ধর্ববাদ যথার্থই হউক, অযাথার্থই হউক, নিতান্ত বশংস বটে। 

প্রতিবাদধারণী বজিতে পারেন যে, কৃষ্ণোক্ত এই নশতির একটি ফল এমন হয় যে, 
হত্যাকারণীর জণীবনরক্ষার্থ মিথ্যা শপথ করাও ধর্শ। যিনি এরূপ আপাতত ফরিবেন, 
তিনি এই সত্যতত্ব কিছুই বুঝেন নাই । হত্যাক্কারীর দণ্ড মনুহ্তজীবন রক্ষার্থ নিতান্ত 
প্রয়োজনীয়, নাহলে, যে যাহাকে পাইবে, মারিয়। ফোঁলবে । অতএব হত্যাকারীর 
দণ্ডই ধর্ম; এবং তাহার রক্ষার্থ যে মিথ্যা বলে, সে অধর্ম করে। 

কৃষ্ণোক্ত এই সত্যতত্ব নির্দোষ এবং মনুষ্যসাধারণের অবম্বনশয় ফি না, তাহা! আমি 
এক্ষণে বলিতে প্রস্তুত নাহ ৷ তবে কৃষ্ণচারত্র বুঝাইবার জন্য উহ! পারিস্ফুট ফরিতে আমি 
বাধ্য । কিন্ত ইহাও বাজতে আনি বাধ্য যে, পাশ্চান্যেরা যে ফারণে বলেন যে, সত্য 
সফল সময়েই সত্য, কোন অবস্থাতেই অপরিহার্য নহে, তাহার মূলে একটা গুরুতর কথ! 
আছে । কথাটা এই যে, ইহাই যদি ধর্ম--সত্য যেখানে মনুষ্যের হিতকারণী সেইখানেই 
ধর্ম, আর যেখানে মনুষ্তের হিতকারণী নয় সেখানে অধর্শ, ইহাই যদি ধর্ম হয়, তাহা! হইলে 
মনৃষ্তজীবন এবং মনুষ্যসমাজ অতিশয় বিশৃদ্খল হইয়! পড়ে,-যে লোকাঁহত তোমার 
উদ্দেশ, তাহা ভূবিয়া যায় । "কক উপস্থিত হইলে, সত্য অবজম্থনীয়, বা মিথ্যা 
অবঙম্বনণয়, এ কথার মাঁমাংসা ফে করিবে? যে সে মাঁমাংসা করিবে। যেসে 
মীমাংস! ফাঁরতে বসিলে, মীমাংস। কখন ধর্মানুমোদিত হইতে পারে না । শিক্ষা, জ্ঞান, 
বৃদ্ধি, অনেকেরই আতি সামান্য ; কাহারও সম্পুর্ণ নহে । বিচারশক্তি অধিফাংশেরই 
আদে অল্প, তার উপর হীন্দ্রয়ের বেগ, প্লেহ মমতার বেগ, ভয়, লোভ, মোহ, ইত্যাঁপর 
প্রকোপ । সত্য নিত্যপালনণয়, এরপ ধর্মব্যবস্থা না থাকিলে, মনুষ্ভজাতি সতানূ 
হুইবারই সম্ভাবন] । | | 

প্রাচীন হিন্দ খখিরা যে তাহা বুিতেন না এমত নহে। বুঝিয়াই ডাহার! বিশেষ 
ক্ষারিয়! বিধান কিয়! দিয়াছেন, ফোন কোন্‌ সময়ে মিথ্যা বল! যাইতে পারে? 
প্রাণাত্যয়ে ইত্যাদি সেই বাঁধি আয়র। উন্বাত করিয়াছি।, ষনু। গোৌছম প্রভৃতি 


রহ হযুর। 
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ধাধিদিগেরও মতও সেই প্রকার । তাহারা যে কয়টি বিশেষ বিধি বলিয়াছেন, তাহা 
ধর্মানুমত কি না, তাহার বিচারে আমার প্রয়োজন নহে । কৃষ্কথিত সত্যতত্ব পারিস্ফুট 
করাই আমার উদ্দেশ্ট । কৃ্ণও আধুনিক ইউরোপীয়দিগের ্ায় বুঝিয়াছিলেন যে, 
বিশেষ বাঁধি ব্যতীত, এই সাধারণ বাধ কাধ্যে পরিণত রা, সাধারপ লোকের পক্ষে 
আঁত দ্বরাহ। কিন্ত তাহার বিবেচনায় প্রাণাত্যয়ে প্রভৃতি কয়েকটি বিশেষ অবস্থা 
নির্দেশ করলেই লোককে ধন্মানুমত সত্যাঁচরণ বুঝান যাঁয় না । তিনি তংপরিবর্থে 
কি জন্ত, এবং কিরূপ অবস্থায় সাধারণ [বিধি উন্নজ্বন কর! উচিত, তাহাই বলিতেছেন । 
আমর! তাহ স্পষ্টাকৃত করিতেছি । 

দান, তপ, শোঁচ, আর্জব, সত্য প্রভৃতি অনেকগুলি কাঁ্যকে ধন্ম বলা যায়। ইহার 
সকলগুলিই সাধারণতঃ ধর্ম, আবার সকলগুলিই অবস্থাবিশেষে অধন্ম । অনুপযুক্ত 
প্রয়োগ বা ব্যবহারই অধর্ম । দান সম্বন্ধে উদাহরণ প্রয়োগ পুর্ববক বাঁজতেছেন “সমর্থ 
হইলেও চৌরাদিকে ধন দান করা কদাপি কর্তব্য নহে। পাপাত্মাদিগকে ধন দান 
করিলে অধর্খশচরণ নিবন্ধন দাতারও নিতান্ত নিপীড়িত হইতে হয় ।” সত্য সম্বন্ধেও 
সেইরূপ । শ্রীকৃষ্ণ তাহার যে ছৃইটি উদাহরণ দিয়াছেন, তাহার একটি উপরে উদ্ধত 
করিয়াছি, আর একটি এই ; 

“যে স্থলে মিথ্যা শপথ দ্বারাও চৌরসংসর্গ হইতে মুক্তি লাভ হয়, সে স্থলে মিথ্যা 
বাক্য প্রয়োগ করাই শ্রেয়; । সে মিথ্যা নিশ্চয়ই সত্যন্থরূপ হয় ।” 

ইহা ভিন্ন প্রচলিত ধর্মশান্্র হইতে প্রাণাত্যয়ে বিবাহে ইত্যাদি কথা পুনরুক্ত 
হইয়াছে। 

কৃ্ণকিত সত্যতত্ব এইরূপ । ইহার স্থুল তাৎপধ্য এইরূপ বুঝা গেল যে, 

৯। যাহা ধর্মমানুমোদিত তাহাই সত্য, যাহা ধর্ম বরুদ্ধ তাহা অসত্য । 

২। যাহাতে লোকের হিত, তাহাই ধর্ম । 

৩ । অতএব যাহাতে লোকের হিত তাহাই সত্য । যাহ, তাদ্বিরুদ্ধ তাহা! অসত্য । 

৪। এইরূপ সত্য সর্বদা সর্বস্থানে প্রযোস্তব্য । 

কৃষ্ণডক্ত বালিতে পারেন যে, ইহার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট সত্যত্তত্ব কোথাও ফাথত 
হইয়াছে, এমন যদি দেখাইতে পার, তবে আমরা কৃষ্ণের মত পরিত্যাগ করিতে প্রস্তত 
আঁছি। যদি তাহা না পার, তবে ইহাই আদর্শ মনুষ্যোচিত বাক্য বলিষ! স্বীকার কর। 

উপসংহারে আমার ইহও বক্তব্য যে, “যদ্দারা লোকরক্ষা বা লোকাহত সাধিত হয়, 
“তাহাই ধর্ম, আমরা যদি ভাঁক্ত সহকারে এই কৃষ্ণোজি হিন্দুধন্মের মৃলস্বরূপ গ্রহণ 
ফাঁরতে পারি, তাহা হইলে হিন্দৃধর্দের ও 'হন্দ্ুজাতির উন্নাতির আর বিলম্ব থাকে না। 
তাহা হইলে, যে উপধর্খের ভন্মরাশি মধ্যে, পবিত্র এবং জগতে অতুল] হিন্দুধর্ম প্রোথিত 
হইয়া আছে, তাহ! অনল্পকালে কোথায় উড়িয়। যায় । তাহ! হইলে শাস্ত্রের দোহাই 
দিয়া কুক্রিয়া, অনর্থক সামর্থ্যব্যয়, ও নিক্ষল কালাতিপাত, দেশ হইতে দুরাীতৃত হইয়া 
সংকর্ধথ ও সদনৃষ্ঠানে হিন্দূসমাজ প্রভান্িত হইয়া উঠে।' তাহা হইলে ভণ্ডামি, জাতি 
মারামারি, পরম্পরের বিদ্বেষ ও আঁনইচেষ্। আর থাকে না । আমর! মহতণ বৃফ- 
কিতা! নীতি পারত্যাগ করিয়া, শূলপাণি ও রঘুনম্গনের পদানত--লোকহিত পারত্যাগগ 
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ফারিয়া ভাথিতত্ব মলমাসতত্ব প্রভৃতি আটাইশ তত্বের কচকচিতে মন্ত্রমুগ্ধ । আমাদের 
জাতীয় উন্নাত হইবে ত ফোন জাতি অধঃপাঁতে যাইবে? যাঁদ এখনও আমাদের 
ভাগ্যোদয় হয় তবে আমরা সমস্ত হিন্দ্র একাত্রত হইয়া, নমো! ভগবতে বাসুদেবায় 
বলয়! কৃষ্চপাদপন্নে প্রণাম ক্ষারিয়া, তদ্বপাদি্ট এই লোফাহিতাত্মক ধর্ম গ্রহণ করিব ।* 
তাহা হইলে নিশ্চিতই আমর! জাতীয় উন্নতি সাধিত করিতে পারিব । 


সপ্তম পারচ্ছেদ-_কর্ণবধ 


অজ্জ্বন কৃষ্ণের কথ বুঝিলেন, কিন্তু অঞ্জন ক্ষক্রিয়, প্রাজ্ঞ রক্ষা করিবার জন্য 
ব্যাকুল। অতএব ধাহাতে দুই দিক রক্ষা! হয়, কৃ্ণকে তাহার উপায় অবধারণ ফরিতে 
বাললেন। 

কৃ বলিলেন, অপমান মানন"য় ব্যাক্তির স্ৃত্যস্বরূপ; তুমি মনধিষ্টিরকে অপমান- 
সূচক একটা কথা বল, তাহা হইলেই, তাহাকে বধ করার তুল্য হইবে। অর্জন তখন 
লধ্টিরকে অপমানসূচক বাক্যে ভ্ধীসত করিলেন । কিন্তু কৃ্ণকে আবার এক বিপদে 
ফেলিলেন। বলিলেন, আমি জোট্ঠ ভ্রাতাকে অপমানিত করিয়া গুরুতর পাপ 
করিয়াছি, অতএব আত্মহত্যা করিব । এই বলিয়৷ আবার আস নিষ্কোষিত করিলেন । 
কৃষ্ণ ঠাহারও মৃত্যুর সোজা ব্যবস্থা কীরলেন। বলিলেন, আত্মঙ্লীঘা সঙ্জনের মৃত্যু- 
স্বরূপ। কথাটা কিছুমাত্র অন্যায় নহে । অঙ্ছ্বন তখন অনেক আত্মশ্লাঘ! ফারলেন। 
তখন সব গোল মিটিয়া গেল। 

কৃষ্ণ, অজ্নের সারথি, কিন্ত যেমন অজ্জ্বনের অশ্বের যন্তা, তেমনি এখন স্বয়ং 
অজ্জ্বনেরও নিয়ন্তা। কখনও অর্ড্বনের আজ্ঞায় কৃষ্ণ রথ চালান, কখনও কৃষ্ণের আজ্ঞা'য় 
অজ্জ্ন চলেন । এখন কৃষ্ণ, অঙ্জছনকে হর্ণবধে নিযুক্ত করিলেন । | 

এই কর্ণবধ মহাভারতের একটি প্রধান ঘটনা । বহুকাল হইতে ইহার সূত্রপাত হইয়া 
আসিতেছে । কর্ণই অঞ্জনের প্রতিযোদ্ধা । ভাঁমান্জ্বন নকুল সহদেব চাঁর জনে 
মুধিষ্টিরের জন্য দিখ্থিজয় কারয়াছিলেন, কর্ণ একাই দুর্য্যোধনের জন্য দিথিজয় করিয়া- 
ছিল। অর্জন দ্রোপের শিল্প, কর্ণ দ্রোণগুরু পরশুরামের 'শিল্ঠ। অঞ্জনের যেমন গাণুণব ধনু 
ছিল, কর্ণের তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট বিজয় ধনু ছিল । অজ্জ্রনের কৃষ্ণ সারথি, মহাবীর শল্য 
কর্ণের সারথি, উভয়ে অনেক দিব্যান্ত্রে শিক্ষিত । উভয়েই পরস্পর বধের জন্য বহুদিন 
হইতে প্রাতজ্ঞাত। অক্জ্ন ভাগ্মদ্রোণবধে কিছুমাত্র যত্বশীল ছিলেন না, কর্ণবধে তাহার 
দৃঢ় যত্ত ; কুন্ত যখন কর্ণক্কে কর্ণের জন্মবৃততান্ত অবগত করিয়া, তাহার নিকট আর 
পাঁচটি পুত্রের প্রাণ ভিক্ষা চাহিলেন, তখন কর্ণ মিষ্টির ভীম নকুল সহদেবের প্রাণ ভিক্ষা 
মাাকে দিয়াছিজেন, কিন্ত কিছুতেই অর্জনের প্রাণ ভিক্ষা দিলেন না। তাহাকে বধ 
কাঁরবেন, না! হয় তাহার হস্তে নিহত হইখেল, ইহা! নিশ্চিত জানাইলেন। 

সেই মহামুদ্ধে অন্য অর্জনকে কৃষ্ণ লইয়া যাঁইললেন। ইহারই জন্য কৃ অর্জুনকে 
্নধিরের শিবিরে লইয়া আমিয়াছিলেন। ভাঁম অজঙ্ছনকে বুখিটিরের সন্ধানে 


ক বেস্থামের কথ] ইংলও গুমিল--ৃফেধ কথা ভাঁয় তবর্ষ শুগি্েনা! 


৭৭২ বাঁছম হচনাসংগ্রহ 


যাইতে বালয়াছিলেন বটে, কিন্তু রণ শেষ না ফারিয়া ন্দ্রনের আসিতে ইচ্ছ ছিল না? 

কৃষ্ণ জদ ফারিয়া তাহাকে লইয়া! আঁসিয়াছিলেন। ইহাই তাহার অভিপ্রেত যে, র্ণ।, 
ক্রমাগত মুদ্ধ কিয়! পাঁরঞ্রান্ত হউন, অঙ্ছন ততক্ষণ বিশ্রাম লাভ করিয়া পুনন্তেজরণ। 
হউন । এক্ষণে মুদ্ধে লইয়া যাইবার সময়ে আরও অঞ্ছনের তেজোবৃ্ধি জন্য অক্নের' 
বারদ্ের প্রশংসা করিলেন, এবং তাহার পূর্বকৃত আত হুদ কার্য্য সকল স্মরণ করাইয়া 

দিলেন । দ্রোৌপদীর অপমান, অভিমন্থযর অন্থায়যুদ্ধে হত্যা প্রভৃতি কর্ণকৃত পাগুবগীড়ন। 
বৃত্তান্ত সকল স্মরণ করাইয়া দিলেন; এই বক্তৃতার মধ্য হইতে ফোন অংশ উদ্বৃ্ 
কারবার প্রয়োজন নাই । কেবল ইহাই বক্তব্য, কৃষ্ণ বলিতেছেন, “পূর্বের বিষণ যেমন। 
দানিব্খণকে বিনাশ করিয়াছিলেন,” «পুর্বে দানবগণ িষু। ঘর্তৃক নিহত হইলে” ইত্যাঁদ- 
বাক্ষে বুবিতে পারি যে, কৃষ্ণ এখনও আপনাকে বিষুর অবতার বলিয়া পারিচয় দেন, 
না। দেবত্বে ফোন অধিকার প্রকাশ ধরেন নাঁ, ইহা প্রথম স্তরের একটি লক্ষণ । দ্বিতীয়, 
স্তরে, অন্য ভাব। 

পরে র্ণার্ছুনের মুদ্ধ আরম্ভ হইল। তাহার বর্ণনায় আমার প্রয়োজন নাই । ফিত- 
হইয়াছে যে, কর্ণের সর্পবাঁণ হইতে কৃষ্ণ অঙ্ছনকে রক্ষা কাঁরয়াছিলেন । অঙ্জবন উহার; 
নিবারণ কাঁরতে পারেন নাই, অতএব কৃষ্ণ পদাঘাতে অর্জনের রথ ভূমিতে ফিঞ্চ, 
বসাইয়া দিলেন, অস্থগণ জানু পাতিয়া পাঁড়িয়া গেল। অঞ্জনের মন্তক বীচিয়া গেল 7. 
ফেব ফিরাট ফাটা পাঁড়ল। অর্জুন নিজে মন্তক অবনত হারলেও সেই ফল হইত ।' 
কথাটা সমালোচনার যোগ্য নহে । তবে কৃষ্ণের সারখ্যের প্রশংসা মহাভারতে, পুনঃ: 
পুনঃ দেখ যায় | 

দ্ধের শেষ ভাগে কর্ণের রথচক্র মাটিতে বসিয়া গেল। কর্ণ তাহা তুলিবার জন্য' 
মাটিতে নামলেন । যতক্ষণ রথচক্রের উদ্ধার না করেন, ততক্ষণ জন্য অর্জনের কাছে, 
তিনি ক্ষম। প্রার্থনা করিলেন । অর্জছনও ক্ষমা কারয়াছিলেন দেখ! যাইতেছে, কেন না, 
কর্ণ তাহার পর আবার রথে উঠিয়া পূর্বববং মৃদ্ধ করতে লাগিলেন । বিস্ত কর্ণের 
হুর্ভাগ্য যে, ক্ষমা প্রার্থনাকালে তিনি অঙ্ছনকে এমন কথা বালিয়াছিলেন যে, ধর্মমত, 
তান এ সময়ের জন্ত কর্ণকে ক্ষম! কাঁরতে বাধ্য ; কৃষ্ণ অধর্শোর শান্তা । "তান কর্ণকে. 
তখন বাঁললেন, 

“হে সৃতপুজ | তৃমি ভাগ্যক্রমে এক্ষণে ধর্ম স্মরণ করিতেছ । নীচাশয়েরা ছুঃছে- 
নিময় হইয়। প্রায়ই দৈবকে নিন্দা কারয়া থাকে ; আপনাদিগের দবর্শের প্রতি কিছুতেই 
সুটিপাত করে না । দেখ, ছুর্মোধন, ছুঃশাসন ও শকুনি তোমার মতানৃসারে এফবস্ত্রা 
প্রোপদশরে যে সভায় আনয়ন কাঁরয়াছিল, তখন তোমার ধর্শ কোথায় ছিল? যখন 
ছুট শকুনি দুরভিসান্ধপরতন্ত্র হইয়া তোমার অনুমোদনে অক্ষক্রড়ায় নিতান্ত অনভিজ্ঞ. 
রাজা স্বাধঠিরকে পরাজয় করিয়াছিল, তখন তোমার ধর্ম কোথায় ছিল? যখন রাজ 
র্য্যোধন তোমার মতামুধায়ী হইয়া ভমদেনকে বিষাক্ন ভোজন ফরাইয়াছিল, তখন 
তোমার ধর্ম ফোথায় ছিল? যখন তুমি বারগাবত নগরে জতুগৃহমধ্যে প্র 
পাওবগণকে দগ্ধ কাঁরধার নামত আরিপ্রদান ফারিয়াছিলে, তখন তোমার ধর্ম ফোঁধায়, 
ছিল? হখন তুমি লভামধ্যে হুশাঁদনের বদিতৃড। রুল! -ঝৌপদণীরে, হে কৃফে 1: 


কচি ৭8৩ 


(শাণুবগণ বিন হইয়। শান্ত নরকে গমন করিয়াছে, এক্ষণে তুমি 'অন্ত পতিরে বরণ 
ফর, এই ক্ষথ] ঘাঁলিয়া উপহাস করিয়াঁছলে এবং অনাধ্য ব্যক্তির! ভাহারে নিরপরাধ 
ক্লেশ প্রদান করিলে উপেক্ষা ফাঁরয়াছিলে, তখন তোমার ধর্ম কোথায় ছিল ? যখন 

'শঁমি রাজ্যালোভে শকুনিকে আশ্রয়পূর্ববক পাণুবগণকে দৃৃতক্রীড়া কারবার নিমিত্ত 
খ্গাহযান কারয়ছিলে, তখন তোমার ধর্ম কোথায় ছিল ? যখন তুমি মহারথগণ-সমবেত 
সথইয়া বালক অভিমনুযুরে পৃরিবেষ্টন পূর্বক বিনাশ ফাঁরয়াছিলে, তখন তোমার ধর্ম 
কোথায় ছিপ ? হে কর্ণ! তুমি যখন তত্বংকালে অধর্থা নুষ্ঠান কারয়াছ, তখন আর 
এ সময় ধর্ম ধর্ম কিয়! তালুদেশ শুষ্ক ফাঁরলে কি হইবে? তুমি যে এখন ধর্- 
-পরায়ণ হইলেও জীবন সত্বে মুক্তিলাভ ফাঁরতে সমর্থ হইবে, ইহা কদীচ মনে কারও না। 
পূর্ব্বে নিষধদেশাধিপতি নল যেমন পৃষ্কর দ্বারা দৃযৃতক্রাড়ায় পরাজিত হইয়া পুনরায় রাজ্য 
জাভ ক্কারয়াছিলেন, তদ্রপ ধর্মপরায়ণ পাশুবগণও ভুঙ্গবলে সোমদিগের সহিত শত্র- 

গণকে বিনাশ করতঃ রাজ্যলাভ কারিবেন। ধৃতরাষই্রতনয়গণ অবশ্যই ধর্মসংরাক্ষিত 
পাগুবগণের হন্তে নিহত হইবে 1” 

কৃষ্ধের কথা শুনিয়া কর্ণ লজ্জায় মস্তক অবনত করিলেন । তার পর ূর্বমত 
যুদ্ধ করিয়া, অর্জভবনবাণে নিহত হইলেন । 


অহ্টম পরিচ্ছেদ-_ছুর্য্যোধনবধ 


কর্ণ মারলে, তুর্য্যোধন শল্যকে সেনাপতি করিলেন । পূর্ববদিনের মুদ্ধে মুখিষ্টি 
ক্ষয় হইয়া কাসুরুষতা-কলঙ্ক সংগ্রহ করিয়াছিলেন । এ কলঙ্ক অপনীত করা নিতান্ত 
'আবশ্তক ৷ সর্বদর্শী কৃষ্ণ আঁ্গকার প্রধান মুদ্ধে তাহাকে নিযুক্ত ফরিলেন। 
তিনিও সাহস কারিয়। শল্যের সহিত মুদ্ধ করিয়া তাহাকে বধ করিলেন । 

সেই দিন সমস্ত ফৌরবসৈম্ পাগুবগণ কর্তৃফ নিহত হইল | দুই জন ব্রাক্ষণ, কৃপ 
ও অশ্বর্থামা, যদৃবংশীয় কৃতবর্মা এবং স্বয়ং দ্র্ষেযোধন, এই চারি জন মাত্র জীবিত 
রহিলেন। ছূর্যোধন পলাইয়! গিয়! দ্বৈপায়ন হ্রদে ভুবিয়া রাহিল। পাগুবগণ খঁজয়া 
সেখানে তাহাকে ধরিল। কিন্ত বিনা মুদ্ধে তাহাকে মারিল না। 

মধতিরের চিরকাল স্তুলবুদ্ধি, সেই স্ুলবুদ্ধির জন্যই পাগুবাঁদগ্ের এত ক্ট। তিনি 
এই সময়ে সেই অপূর্ব বুঁদ্ধর বিকাপ করলেন । তিনি দূর্ষেযাধনকে বলিলেন, “তুমি 
অভীষ্ট আমুধ গ্রহণপুর্বক আমাদের মধ্যে যে কোন বীরের সহিত সমাগত হইয়া 
যুদ্ধ ফর । আমরা সকলে রণস্থলে অবস্থা নপূর্ধবক মুগ্ধব্যাপার নিরীক্ষণ কারব । আমি 
'ফ্ষাহিতোছি যে, তুমি আমাদের মধ্যে এফজনকে বিনাশ ফারিতে পারলেই সমুদায় রাজ্য 
তোমার হইবে ।” দুর্ষেযাধন বাঁললেন, আমি গদামুদ্ধ করিব। কৃষ্ণ জানিতেন, 
গদায়ুদ্ধে ভীম ব্যতীত ফোন পাগুবই হুর্ষেযাধনের সমকক্ষ নহে। দুর্য্যোধন অন্য ফোন 
পাণুবকে মুদ্ধে আহত ফাঁরলে, পাণগুবদিগের আবার তিক্ষানৃতি অবল্বন করিতে 
হইবে । ফেহ কিছু বলিলেন না, সকলেই বলদৃপ্ত ; মুি্ঠিরকে ভর্ঘসনার ভার সই 
খ্রহণ ফাঁরলেন। সেই কার্য; তিনি বিশিই প্রকারে নির্বাহ কারলেন। :...: 8. 
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দর্য্যোধনও আতিশয় বলদৃপ্ত, সেই দর্পে মুধিষ্টিরের বৃদ্ধির দোষ সংশোধন হইল । 
হু্যোধন বলিলেন, যাহার ইচ্ছা হয়, আমার সঙ্গে গদায়ুদ্ধে প্রবৃত হও । সফলকেই 
বধ করিব । তখন ভীমই গদ! লইয়া মুদ্ধে অগ্রসর হইলেন । 

এখানে আবার মহাভারতের সুর বদল। আঠার দিন মুদ্ধ হইয়াছে, ভাঁম 
র্য্যোধনেই সর্ববদাই শুদ্ধ হইয়াছে, গদায়ুদ্ধও অনেক বার হইয়াছে, এবং বরাবরই 
ঘর্য্যোধনই গদায়ুদ্ধে ভীমের নিকট পরাভব প্রাপ্ত হইয়াছে । কিন্ত আজ সুর উঠিল যে, 
ভীম গদায়ুদ্ধে ছুর্য্যোধনের তুল্য নহে। আজ ভাঁম পরাতৃতপ্রায়। আসল কথাট। 
ভীমের সেই দারুণ প্রতিজ্ঞা । সভাপর্কে যখন দৃযুতক্রীড়ার পর, দুর্ঘেচাধন দ্রোপদীকে 
জিতিয়। লইল, তখন দুঃশাসন একবস্ত্রা রজস্থল! দ্রোপদীকে ফেশাকর্ষণ কাঁরয়! সভামধো 
আনিয়া বিবস্ত্রা কারতেছিলেন, তখন ভাম প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, আমি 
সঃশাসনকে বধ করিয়া তাহার বুক চিরিয়! রক্ত খাইব। ভীম মহাশ্মশানতুল্য বিকট 
রণস্থলে দুঃশাসনকে নিহত করিয়া রাক্ষসের মত তাহার তপ্ত শোঁণত পান করিয়া, 
সফলকে ডাকিয়। বলিয়াঁছলেন, আমি অম্বত পান করিলাম । ছুর্য্যোধন দেই সভামধ্যে 
“হাসিতে হাসিতে দ্রোপদীর প্রা দৃষ্টিপাত করতঃ বসন উত্তো্গনপুর্ব্বক সর্বলক্ষণ- 
সম্পন্ন বদ্রতুল্য দৃঢ় কদলী দণ্ড ও ফারশুণ্ডের ন্যায় স্বীয় মধ্য উরু তাহাকে দেখাইলেন 1” 
তখন ভীম প্রতিজ্ঞ! ফাঁরয়াছিলেন, আমি মহাযুদ্ধে গদাঁধাতে এ উরু যাঁদ ভগ্ন না কা, 
তবে আমি যেন নরকে যাই । 

আজি সেই উরু গদাঘাতে ভাঙ্গিতে হইবে । কিন্ত একটা তাহার বিশেষ প্রতি- 
বন্ধক--গদায়ুদ্ধের নিয়ম এই যে, নাভির অধ; গদাঘাত কারিতে নাই-_তাহ! হইলে অন্যায় 
যুদ্ধ করা হয়। শ্যায়মুদ্ধে ভীম দুর্য্যোধনকে মারিতে পারিলেও, প্রাজ্ঞ রক্ষা 
হইবে না। 

যে জ্যেষ্টতাঁতপুত্রের হৃদয়রুধির পান ফারিয়া! নৃত্য করিয়াছে, সে রাক্ষসের কাছে 
মাথায় গদাঘাত ও উরুতে গদাঘাতে তফাং কি ? যে বূকোদর দ্রোণভয়ে মিথ্যাপ্রবঞ্চনার 
সময়ে প্রধান উদ্যোগী বলিয়া চিত্রিত হইয়াছেন, তান উরুতে গদাঘাতের জন্য অন্যের 
উপদেশসাপেক্ষ হইতে পারেন না। কিন্ত সেরপ কিছু হইল না। ভাঁম উরুভঙ্গের 
প্রতিজ্ঞা তুলিয়! গেলেন । বলিয়াছি, দ্বিতীয় স্তরের কাব ( এখানে তাহারই হাত দেখা 
যায়) চাঁরত্রের সুসঙ্গতি রক্ষণে সম্পূর্ণ অমনোযোগী । [ভিন এখানে ভীমের চরিজ্রের 
কিছুমাজ সুসঙ্গাত রাখিলেন ন1 ; অর্ভধনেরও নহে । ভাম ভুদিয়। গেলেন যে, উরুভঙ্ 
করিতে হইবে; আর যে পরমধাম্মিক অর্জুন, দ্রোণবধের সময়, তাহার অন্ত্রগুরু, 
ধর্দের আচার্ষ্য, সা, এবং পরম্রদ্ধার পাত্র কৃষ্ণের কথাতেও মিথ্যা বলিতে স্বখকৃত 
হয়েন নাই, তানি এক্ষণে স্বেচ্ছাক্রমে অন্যায়মদ্ধে ভাীমকে প্রবত্তিত করিলেন । কিন্ত 
কথাটা কৃষ্ণ হইতে উৎপন্ন না হইলে, ফাঁবর উদ্দেস্ট সফল হয় না। অতএব কথাট! এই 
প্রকারে উঠিল. 

অঙ্ছন ভাঁম-ু্যোধনের মুদ্ধ দেখিয়া কৃষ্ণকে জিজ্ঞাস! করিলেন যে, ইহাদিগের মধ্যে 
গদায়দ্ধে কে প্রে্ঠ। কৃষ্ণ বাঁজলেন, ভাঁমের বল বেণী, কিন্ত দুর্য্যোষনের গদায়ুদ্ধে 
য় ও নৈপুণ্য অধিক । বিশেষ যাহারা প্রথমতঃ প্রাণভয়ে পজায়ন করিয়া পুনরায় 
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সমরে শক্রগণের সন্থীন হয়। তাহাদগকে জীবিভনিরপেক্ষ ও এধাগ্রচিত্ত বজিয়া” 
বিবেচনা! কারতে হইবে । জাবিতাঁশানিরপেক্ষ হইয়া! সাহস সহকারে যুদ্ধ ফারলে, 
সংগ্রামে সে বীরকে ফেহুই পরাভব ফিতে পারে না। অতএব যদি ভপম দুর্য্যোধনকে 
অন্বায়যদ্ধে সংহার না ফরেন, ভবে দর্য্যোধন জয়ী হইয়া মনধটিরের ফথামত পুনর্বযার 
রাজ্যলাভ করিবে । 

কৃষ্ণের এইরূপ কথা শুনিয়া অজ্জন «সায় বাম জানু আঘাত রত; ভনমকে সন্কেত 
কাঁরলেন।” তার পর ভাম দ্্যোঁধনের উরুভঙ্গ রিয়া তাহাকে নিপাতিত 
করিলেন । ॥ 

যেমন ম্যায় ঈশ্বরত্োরিত, অন্থায়ও তেমনি ঈহ্রপ্রেরিত। ইহাই এখানে ছ্থিতনয় 
স্তরের ফাবর উদ্দেখ্ট । 

ুদ্ধকালে দর্শকমধ্যে, বলরাম উপস্থিত ছিলেন । ভাম ও দুর্য্যোধন উভয়েই গদায়ুদ্ধে 
তাহার শিল্ত । কিস্ত দুর্ধ্যোধনই প্রিয়তর । রেবশবন্পভ সর্বদাই দুর্ম্যোধনের 
পক্ষপাতী । এক্ষণে ছুর্য্যোধন, ভীম কর্তৃক অন্বায়মুদ্ধে নিপাতিত দেখিয়া, অতিশয় 
ক্রুদ্ধ হইয়", লাঙ্গল উঠাইয়া! তিনি ভণমের প্রতি ধাবমান হইলেন । বলা বাহুল্য যে, 
বলরামের স্কন্ধে সর্বদাই লাঙ্গল, এই জন্য তাহার নাম হজধর ৷ ফেন তাহার এ বিড়ম্বনা, 
যদি কেহ এ ফথা জিজ্ঞাসা করেন, তবে তাহার কিছু উত্তর দিতে পারিব না। 
যাই হউক, কৃষ্ণ বলরামকে অনুনয় বিনয় ফাঁরয়া ফোনরূপে শান্ত করিতে চেষ্টা 
ফরিলেন । বলরাম কৃষ্ণের কথায় সম্তষ্ট হইলেন না। রাগ ফারিয়া সে স্থান ত্যাগ 
করিয়া চলিয়া গেলেন । 

তার পর একটা! বাঁভংস ব্যাপার উপস্থিত হইল । ভীম নিপাতিত দুর্য্যোধনের 
মাথায় পদাঘাত করিতেছিলেন । মুধিষ্টির নিবারণ ফাঁরয়াছিলেন, কিন্ত ভম তাহা 
শুনেন নাই । কৃষ্ণ তাহাকে এই ঘদর্য্য আচরণে নিযুক্ত দেখিয়া তাহাকে নিবারণ না 
করার জন্য মুখিষ্টিরকে তিরস্কার করিলেন ৷ এদিকে, পাগুবপক্ষীয় বরগণ দুর্য্যোধনের 
নিপাত জন্ত ভঁমের বিস্তর প্রশংসা ও হৃষ্যোধনের প্রতি ঘটুক্তি করিতে লাশিলেন | 
কৃষ্ণ তাহাতে বিরক্ত হইয়! বলিলেন, 

“মৃতকল্প শত্রুর প্রাতি কটুবাক্য প্রয়োগ করা কর্তব্য নহে ।” 

কৃষ্ণের এই সকল কথা বৃষণের ঘায় আদর্শ পুরুষের উচিত । িস্ত ইহার পর যাহ 
গ্রন্থমধ্যে পাই, তাহা আতিশয় আশ্চর্য্য ব্যাপার । 

প্রথম আশ্চর্য্য ব্যাপার এই যে, কৃষ্ণ অনুকে বচি লেন, “মৃতধল্প শক্রর প্রতি কট্ুবাঞ্য 
প্রয়োগ কর! ঘর্তব্য নহে ।” কিন্তু ইহা বিলাই নিজে দুর্ষ্যেধনকে ঘটহক্তি ফাঁরতে 
জাঁগিলেন। 

দুর্ম্যোধনের উত্তর দ্বিতীয় আশ্চর্য্য ব্যাপার | ছূর্য্যোধন তখনও মরেন নাই, ভগ্ন 
হইয়। পড়িয়াছিলেন ৷ এক্ণে কৃষ্ণের কটি শুনিয়া! কৃ্কে বজিতে লাগিলেন, 

«হে কংসদাসতনয় | ধনঞ্জয় তোমার বাক্যানুসারে বৃঝোদরকে আমার উরু ভগ্ন 
ফ্ারতে সঙ্কেত ফরাতে ভীমদেন অধর্শযুদ্ধে আমারে নিপাত করিয়াছে, ইহাতে 
তম লঙ্জরত হইতেছ না। তোমার ভন্যায় উপায় দ্বারাই প্রতিদিন ধর্শমুদ্ধে প্রনুদ্ধ 


৭৭৬ বহছিম রচনাসংগ্রহ 


সুত্র নরপাঁত নিহত হইয়াছেন । (৯) তুম শিখণ্ডারে অগ্রসর ফারিয়! পিতামহকে 
'নিপাতিত কারয়াছ। (২) অস্বখামা নামে গজ নিহত হইলে তুমি ফৌশলেই আচীর্য্যফে 
অন্তরশত্ত্র পাঁরত্যাগ করাইয়াছিলে এবং সেই অবসরে ছুরাত্মা ধষইদ্যয় তোমার সুসক্ষে 
'আগার্য্কে নিহত' কাঁরিতে উদ্যত হইলে তাহার নিষেধ কর নাই। (৩) কর্ণ অঞ্জনের 
বিনাশার্থ বছদিন অতি যত্রসহকারে যে শি রাখয়াছিলেন, তুমি কৌশঙক্রমে সেই 
শক্তি ঘটোংকচের উপর নিক্ষেপ করাইয়া, ব্যর্থ করাইয়াছ। (8) সাত্যফি তোমারই 
প্রধর্ডনাপরতন্ত্র হইয়া! 'ছিন্নহন্ত প্রায়োপবিষ্ট ভাঁরশ্রবারে নিহত ফারয়াছিলেন । (৫) 

মহাবীর কর্ণ অজ্ছ্নবধে সমুগ্ধত হইলে, তুমি কৌশলক্রমে তাহার সপ্পবাণ বার্থ 
ফরিয়াছ। (৬) এবং পরিশেষে সৃতপুল্রের রথচক্র ভূগর্তে প্রবিউ ও তিনি চক্রো্ধারের 
নিসিত্ত ব্যন্তসমস্ত হইলে তুমি ফৌশলক্রমে অর্জুন দ্বার! তাহার বিনাশ সাধনে কৃতকার্ধ্য 
হইয্াছ। (৭) অতএব তোমার তুল্য পাপাত্ম!, নির্দায় ও নির্লজ্জ আর কে আছে? দেখ, 
তোমরা যদি ভয়, দ্রোঁণ, কর্ণ ও আমার সাহিত স্তায়মুদ্ধ কারতে, তাহা হইলে কদাপি 
জয়লাভে সমর্থ হইতে না। তোমার অনার্য উপায় প্রভাবেই আমরা স্বধর্মানুগত 
'পাধিবগণের মহিত নিহত হইলাম ।” 

এই বাক্যপরম্পরা সম্বন্ধে আমি যে কয়েকটি ফুটনোট দিলাম, পাঠকের ততপ্রাত 
মনোযোগ কা'রতে হইবে । বাক্যগুলি সম্পুর্ণ মিথ্য/ । এরূপ সম্পূর্ণ মিথ্যা তিরস্কার 
মহাভারতে আর কোথাও নাই। তাহাই বাঁলতেছিলাম যে, দুর্ষ্যোধনের উত্তর আশ্চর্য্য । 

তৃতীয় আশ্চর্য ব্যাপার এই যে, কৃঞ্ণ ইহার উত্তর ফাঁরলেন। পুর্বে দেখিয়াছি, 
তান গত্তগরপ্রকৃতি ও ক্ষমাশীল, কাহারও কৃত তিরস্কারের উত্তর করেন না। সভামধ্যে 
শিশুপালকৃত অসহ! নিন্দাবাদ বিনাবাক্যব্যয়ে সহ করিয়াছিলেন । বিশেষ, ছুর্য্যোধন 
ধন মুমৃর্য, তাহার থার উত্তরের ফোন প্রয়োজনই নাই; তাহাকে ফোন প্রকারে 
ফটূক্তি করা কৃষ্ণ নিজেই নিন্দনীয় বিবেচনা! করেন । তথাপি কৃষ্ণ ছুর্যোধনকৃত 
তিরস্কারের উত্তরও করিলেন, এবং কটুজিও করিলেন । উত্তরে দুর্য্যোধনকৃত পাপাচার 


৯1 এরূপ [বিবেচনা করিবার কারণ মহাভারতে ফোথাও নাই । ফোন স্তরেই ন। 
২। কৃষ্ণ ইহার বিন্বৃবিসর্গেও ছিলেন না । মহাভারতে ফোথাও এমন কথা নাই । 
ও। পক্তফে বধ করিতে ফেন নিষেধ কারবেন ? 

91 কৃষ্ণ তক্জন্য ফোন ড্র বা ফৌশল করেন নাই । মহাভারতে ইহাই আছে যে, 
কফোরবগণের অনুরোধানৃসারেই কর্ণ ঘটোংকচের প্রাত শক্তি প্রয়োগ কাঁরলেন । 

&। কথাটা সম্পূর্ণ শিথ্য। । এমন কথা মহাভারতে কোথাও নাই। সাত্যক্ি 
দবারশ্রবাকে নিহত করিয়াছিলেন বটে। কৃষ্ণ বরং ছিম্বাহ ত্বরিশ্রবাকে নিহত করিতে 
গিষেধ করিয়াছিলেন । 

৬৭ দে ফৌঁশল, [নিজপদবলে রঞচন্র তৃপ্রোথিত ফর।। এ উপায় অতি ল্যাা, এবং 
সারাখর খর্দ, রথণয় রক্ষা! । | 
শা । কি কৌশল? গ্হাভারতে এ সম্বন্ধে কৃত কোন ফোৌশলের কথা নাই। মুদ্ধে 
জার্ছিন ফর্নকে নিহত করিয়াছিলেন, ইহাই আছে । | 


কৃষ্চচাঁরিজ থ্থ৭ 


কল বিহৃত করিয়া উপসংহারে বললেন, “স্তর অকার্ষে)র অনুষ্ঠান কারিয়াছ। এক্ষণে 
তাহার ফলভোগ ফর ।* 

উত্তরে ছূর্য্যোধন বাঁললেন, “আমি অধ্যয়ন, বিঁধপূর্বক মান, সসাগর! বসুন্ধরার 
শাসন, [বপক্ষগণের মন্তকোপার অবস্থান, অন্য ভূপালের দুর্মভ দেবভোগ্য সৃখসন্তোগ, ও 
বঅত্যুংকৃষ্ট এনরফ্য লাভ করিয়াছি, পাঁরশেষে ধর্শপরায়ণ কষাত্রয়গণের প্রার্থনীয় সমরম্ত্যু 
প্রাপ্ত হইয়াছি। অতএব আমার তুল্য সৌভাগ্যশালশ আর কে হইবে? এক্ষণে আমি 
'গ্রাতৃবর্গ বন্ধুবান্ধবগণের সহিত স্বর্গে চলিলাম, তোমরা শোকাকুলিতাচিতে মৃতকল্প হইয়া 
“এই পৃথিবীতে অবস্থান কর ।% 

এই উত্তর আশ্চর্য নহে । যে সর্বস্থ পণ করিয়া হারিয়াছে, সে যাঁদ দুর্ষ্যোধনের মত 
“্দাত্তিক হয়, তবে সে যে জয়ী শক্রকে বলবে আমিই জিতিয়াছি, তোমর হাঁরয়াছ, ইহা 
আশ্চর্য্য নহে । দুর্মোধন এইরূপ থা হদে থাঁকয়াও বলিয়াছিল। যুদ্ধে মারলে ষে 
স্বর্গলাভ হয়, সক ক্ষত্রিয়ই বলিত। উত্তর আশ্চর্য্য নহে, কিন্তু উত্তরের ফল সর্বাপেক্ষা 
'অশ্চিধ্য | এই কথ] বলিবা মাত্র, “আকাশ হইতে সুগ্াদ্ধি গুষ্পহি হইতে লাগিল । 
“ান্ধর্্বগণ সুমধূর বাদিত্রবাদন ও অপ্সরা সফল রাজ ছৃর্য্যোধনের যশোগান করিতে 
'আরস্ভ করলেন । সিদ্ধগণ তাহারে সাধুবাদ প্রদানে প্রবৃত্ত হইলেন। সুগন্বসম্পন্ন 
সুখম্পর্শ সমীরণ মন্দ মন্দ সঞ্চারিত হইতে লাগিল । দিঙুমণ্ডল ও নভোমগ্তল 
সর্ব হইল । তখন বানুদেবপ্রমুখ পাগুবগণ সেই দ্র্ষেযোধনের সম্মানসূচক অদ্ভুত 
ব্যাপার নিরাক্ষণ কারয়া সাতিশয় লাঁজ্জত হইলেন । এবং তাহারা ভগম্ম প্রোণ কর্ণ 
'ভীরশ্রবারে অধর্থমুদ্ধে বিনাশ ফারিয়াছেন, এই কথা শ্রবণ ফারিয়া! শোক প্রকাঁশ করিতে 
লাগিলেন ।” 

খিনি মহাভারতে সর্ব পাপাত্মার অধম পাপাত্মা বলিয়া বলিত হইয়াছেন, তাহার 
“এরূপ অদ্ভুত সম্মান ও সাধুবাদ, আর ধাহারা সকল ধর্ধাত্থার শ্রেষ্ঠ ধর্ঘাত্মা বিয়া 
বণিত হইয়াছেন, তাহাদের এই অধর্শীচরণ জন্য লজ্জা, মহাভারতে আশ্চধ্য । সিদ্ধাগণ, 
'অঞ্নরোগণ, দেবগণ মিলিয়া "প্রকটিত করিতেছেন, ছুরাত্মা দ্বর্য্যোধন ধর্্মাজা। আর 
কৃফণপাগুর মহাপাপিষ্ঠ । ইহা মহাভারতে আশ্চর্য, কেন না, ইহা সমস্ত মহাভারতের 
বিরোধী । সিদ্ধগণাঁদ দূরে থাক, কোন মনুষ্য দ্বার। এবূপ সাধুবাদ মহাভারতে আশ্চর্য্য 
বলিয়া বিবেচয, ফেন না, মহাভারতের উদ্বেপ্তই দুর্যেযাধনের অধর্থ ও কৃষ্ণ পাগুবদিগের 
ধর্ম কার্তন। রসের উপর রসের থা, তাহার! দুর্য্যোধন-মুখে শুনিলেন যে, তাহারা 
ভীম, দ্রোশ। কর্ণু ও ভঁরশ্রবাকে অর্শযুদ্ধে বধ করিয়াছেন ; অমনি শোক প্রকাশ ফারতে 
লাগিলেন । এত ফাল তাহার কিছু জানিতেন না, এখন পরম শক্রর মুখে জানিয়া, 
'দ্রলোকের মত, শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন । তাহারা জানিতেন যে, ভাঁম্ম বা 
ক্র্ণকে তাহারা ফোন প্রকার অধর্দ ফাঁরয়! মারেন নাই, কিন্ত পরম শত্রু দর্ষেযোধন 
বাঁলতেছে, তোমর অধম করিয়। মাঁরয়াছ, কাজেই তাহাতে অবশ্ব বিশ্বাস করিলেন । 
“অমাঁন শোক প্রকাশ কারতে লাগিলেন । তাহার! জানতেন যে, ভৃরিশ্রধাকে তাহারা 
ফেছই বধ'ফরেন নাই-_সাত্যাকি করিয়াছজেন, সাত্যফিকে বরং কু, অঙ্ছন ও ভাষ 
'নষেধ করিয়াছিলেন, তথাপি হখন পরমশক্র দ্যোধন বাঁলতেছে, তোমরাই মারিয়া, 


৭৭৮ বাঙ্কাম রচনাসংগ্রহ 


আর তোমরাই অধর্্াচরণ ফরিয়াছ, তখন গোবেচারা পাগ্তবেরা অবস্টু বিশ্বাস ফারতে 
বাধ্য যে, হারাই মারিয়াছেন, এবং তীহারাই অধর্ম করিয়াছেন; কাজেই তাহারা 
ভদ্রলোকের মত কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন। এ ছাই ভক্ম মাথামুণ্ডের সমালোচনা 
বিড়ম্বনা মাত্র । তবে এ হতভাগ্য দেশের লোকের বিশ্বাস যে, যাহ! কিছু পুথির ভিতর 
পাওয়া যায়, তাহাই খাষিবাক্য, অত্রান্ত, শিরোধারধ্য । কাজেই এ বিড়ন্বনা স্বেচ্ছা পূর্বক 
আমাকে স্বীকার করিতে হইয়াছে । 

আশ্চর্য্য কথাগুলা এখনও শেষ হয় নাঁই। কৃষ্ণ স্বকৃত অধশ্মাচরণ জন্য লজ্জিত, 
হইলেন, আবার সেই সময়ে অত্যন্ত নি্লজ্জভাবে পাগুবদিগের ফাছে সেই পাপাচরণ্ 
অন্য আত্মল্লাঘা করিতে লাগিলেন ।% 

বলা বাছুল্য ঘে, দুর্য্যোধনকৃত তিরস্কারা দি কৃতীন্ত সমস্তই অমৌদিক ৷ দ্রোণবধাঁদি 
যে অমৌলিক, তাহা আমি পূর্বে প্রমাণীকৃত করিয়াছি । যাহা অমৌলিক, তাহার 
প্রসঙ্গে যে অংশে আছে, তাহাও অবশ্ত অমোৌিক । কেবঙ্গ এতটুকু বলা আবশ্তক যে, 
এখানে "দ্বিতীয় স্তরের কবিরও লেখনীচিহ্, দেখা যায় না। এ তৃতীয় স্তরের বলিয়া 
বোধ করা যাঁয়। দ্থিতীয় স্তরের কাবি কৃষ্ণভক্ত, এই লেখক কৃষ্দ্বেষক । শৈবাদি 
অবৈধ্ণব বা বৈষবছ্ধে ষগণও স্থানে স্থানে মহাভারতের ফলেবর বাড়াইয়াছেন, তাহা" পূর্বের 
বলিয়াছি। তাহারা কেহ এখানে গ্রন্থকার, ইহাই সম্ভব । আবার এ কাজ কৃষ্ণভের, 
ইহাও অসম্ভব নহে । নিন্দাচ্ছলে স্তাতি করা ভারতবী য় কাঁবদের একটা বিষ্যার মধ্যে । 
এ তাও হইতে পারে । 


ক যথণ, “ভাগন্প্রমখ মহারথগণ ও রাজ! দুধ্যোধন অসাধারণ সমরধিশারদ ছিলেন, 
তোমরা ফদাচ তাহাদিগ্নকে ধর্মযুদ্ধে পরাজয় করিতে সমর্থ হইতে না। আমি ফেবঙ্গ 
ভোমাদের হিতানুষ্ঠানপরতন্ত্র হইয়া অনেক উপায় উদ্ভাবন ও মায়াবল প্রকীশপুর্ববক 
তাহাদিগকে নিপাতিত করিয়াছি । আমি যদ এরূপ কুটিল ব্যবহার না করিতাম, তাহা? 
হইলে তোমাদিগের জয়লাভ রাজ্যলাভ ও অর্থলাভ ফখনই হইত না । দেখ ভা'ম্ম প্রভীতি' 
সেই চার মহাত্মা! ভৃমগ্ডলে আতিরথ বলিয়া প্রাথত আছেন । লোকপালগণ সমবেত 
হইয়াও তাহাদিগকে ধর্শযুদ্ধে নিহত ফাঁরিতে সমর্থ হইতেন না। আর দেখ, সমরে। 
অপাশ্রান্ত গদাধারী এই দ্বৃর্য্যোধনকে দণ্ডধারণ কৃতান্তও ধর্শযুদ্ধে বিনষ্ট ফাঁরতে পারেন, 
না; অভএব ভীম যে উহারে অসৎ উপায় অবস্বনপূর্ববক নিপা্তিত করিয়াছেন, সে কথা 
আর আন্দোলন কারবার আবশ্তক নাই। এইরপ প্রাদ্ধ আছে যে, শক্রসংখ্যা বৃদ্ধি, 
হইলে তাহাদিগকে কৃট যুদ্ধে বিনাশ করিবে । মহাত্মা স্বরগণ কৃট যুদ্ধের অনুষ্ঠান কারিয়াই 
অনুরগণকে নিহত ফারয়াছিলেন ; তাহাদের অনুকরণ করা সফলেরই ঘর্তব্য |” এমন' 
নির্লজ্জ অধর্ম আর কোথাও শুন! যায় ন1। 

1 একটা উদাহরণ না দিলে, অনেক পাঠক বুঝিতে পারিবেন না! ম্মর ভন্মীভূত হওয়ার পর 
বিলাপকালে ববতির মধে ভারতচন্ত্র বলিতেছেন, 
“একের কপালে রছে, আরের কপাল দে 
আগুনের কপালে জাগুন।+ 


কৃষ্ণচারত্র ৭৭৯ 


সে যাই হউক, ইহার পরেই আবার দেখিতে পাই যে, দুর্য্যোধন অন্বখামার নিফট 
বাঁলতেছেন, “আমি অিততেজ! বানুদেবের মাহাত্ম্য বিলক্ষণ অবগত আছি। তান 
আমারে ক্ষল্জ্িয় ধর্ম হইতে পরিভ্রহ্ট করেন নাই । অতএব আমার জন্য শোক করিবার 
প্রয়োজন কি ?% 

এমন বারোইয়ারি কাণ্ডের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া বিড়ন্বন। নয় ? 


নবম পরিচ্ছেদ-_মুদ্ধশেষ 


অন্যায় মুদ্ধে দুর্য্যোধন হত হইয়াছে বলিয়া মুধিষ্টিরের ভয় হইল যে, তপঃপ্রভাব- 
শালনশ গাঙ্ধারণ শুনিয়! পাগুবদিগকে ভস্ম করিয়। ফেলিবেন। এ জন্য তান কৃষককে 
অনুরোধ কারলেন যে, তিনি হন্তিনায় গমন করিয়া ধৃতরাস্্র ও গান্ধারশকে শান্ত করিয়া 
আসুন । 

কথাট: প্রথম স্তরের নয়” কেন না, এখানে গধিষ্টির কৃষ্ণকে বলিতেছেন, “তি 
অব্যয়, এবং লোকের সৃষ্টি ও সংহারকর্তা 1৮ ইহার কিছু পূর্বেই অজ্ছ্বনের রথ হইতে কৃষঃ 
অবতরণ করায় সে রথ ভ্বালিয়া গিয়াছিল । অর্জনের জিজ্ঞাসা মতে কৃঞ্ বলিলেন, 
“ব্রন্ষান্ত্রপ্রভাবে পূর্বেই এই রথে অগ্নি সংলগ্ন হইয়াছিল । ফেবল আমি উহাতে অধিষ্টান 
করিয়াছিল্লাম বলিয়া এ কাল পধ্যন্ত দগ্ধ হয় নাই ।” অর্থীং আমি দেবতা ব! বিষু । 
ইহা! দ্বিতীয়, ব। তৃতীয় স্তর । 

কৃ হন্তিনায় গিয়া ধৃতরাই্ইী ও গান্ধারীকে কিছু বুঝাইলেন। উদ্ধৃত করা বা 
সমালোচনার যোগ্য কোন কথ। নাই । 

তার পর, দৃ্যোধন অশ্বামাকে সেনাপাতিত্বে বরণ করিলেন । কিন্তু তখন সেনার 
মধ্যে সেই অশ্বথামা, কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্ম। | এইখানে শল্যপর্বব শেষ । 

তাহার পর, সৌপ্তিক পর্ব। সৌথ্িক পর্ব, আতি ভীষণ ব্যাপারে পারিপূর্ণ। 
প্রথমাংশে অশ্থথামা চোরের মত নিশীথ ফালে পাগডবশিবিরে প্রবিষ্ট হইয়া দিদ্রাভিত্ত 
ধৃষ্টদযয়, শিখণ্তী, দ্রৌপদণীর পঞ্চ পুত্র, এবং সমস্ত পাঞ্চালগণকে, সেনা ও সেনাপতিগণফে 
বধ কাঁরলেন। পঞ্চ পাগুব ও কৃ্ণ ভিন্ন পাগ্ুবপক্ষে আর কেহ রহিল ন1। 

বস্ততঃ এই কুরুক্ষেত্রের মুদ্ধ কুরুপাঞ্চালের মৃদ্ধ। পাঞ্চালেরা নির্বংশ হইলে মুদ্ধ 
শেষ হইল । 

তাহার পরে, সৌপ্টিক পর্বে একট! এঁধীক পর্বাধ্যায় আছে। অশ্বথামা এই: 
চোরোচিত ফার্যা করিয়া! পাণুবাঁদগের ভয়ে বনে গিয়া ভুক্ধাঁয়িত হইলেন । পাগুবেরা 
পরাদন তাহার অন্বেষণে ধাবিত হইলেন । অশ্বথামা ধরা পাড়য়া আত্মরঙ্ষার্থ অতি 
ভয়ঙ্থর ব্রন্মাশর! অস্ত্র পাঁরত্যাগ করিলেন । অঞ্ছনও তক্সিবারণার্থ ব্রক্মাশরা অন্ত্রের 


ইহা আগুনকে গালি বটে, কিন্তু একটু ভাষাম্তর করিলেই স্তুতি, যখা__ 

“হে অগ্নে! তুমি শভভুললাটবিহারী লোকধ্বংদকারী, তোমার শিখ] জ্বালাবিশিষউ হউক” 
পাঠক ভারতচন্ত্রপ্রণীত অরদামঙলে দক্ষকৃত শিবনিন্দা দেখিষেন। গ্রন্থের কলেবরবৃদ্ধিভয়ে তাহা 
উদ্ধৃত কিতে পারিলাম না। 


৭৮০ বান্কম রচনাসংগ্রহ 


প্রতিপ্রয়োগ কারলেন । দ্বই অস্ত্রের তেজে ব্রল্গাগুধ্বংসের সম্ভাধন। দেখিয়া খাঁষরা 
মিটমাট ফাঁরয়া দিলেন । অশ্বতখামার শিরাস্থিত সহজমণি ফাটিয়া ভ্রোৌপদশীকে উপহার 
দিলেন । এ দিকে ব্রক্মাঁশর। অন্ত্র পাগুববধূ উত্তরার গর্ভ নষ্ট ফাঁরল। 

এই সফল অনৈসগ্গিক ব্যাপার আমরা ছাড়িয়া দিতে পারি । আমাদের সমা- 
'জোচনার যোগ্য কৃষ্ণচরিত্র-ঘটিত ফোন কথাই সোপ্তিক পর্বে নাই । 

তার পর স্ত্রীপর্বর । আ্ত্রীপর্ব আরও ভীষণ । নিহত বীরবর্গের আগণের ইহাতে 
"আর্তনাদ । এমন ভীষণ আর্তনাদ আর কখন শুন! যায় নাই । কিন্ত কৃষ্ঃসম্বন্ধীয় 
সুইটি কথা মাত্র আছে। 

৯। হ্ৃতরাষ্ট আলিঙ্গনকালে ভণমকে চু্ণ করিবেন, কল্পনা করিয়াছিলেন । কিন্ত 
কফ তাহার জন্য লোৌহভম সংগ্রহ কারয়৷ রাঁখিয়াছিলেন ৷ অন্ধ রা'জা তাহাই চু্ণ 
ফাঁরজেন । অনৈসগিক বুতাস্ত আমাদের পাঁরহাধ্য। এঞ্ন্ত এ সম্বন্ধে আর কিছু 
বলিবার নাই । 

২। গান্ধারী কৃষ্ণের নিফট অনেক বিলাপ করিয়া, শেষে কৃষ্ণফেই অভিসম্পাত 
করিলেন । বলিলেন :_ 

“্জনার্দন ! যখন কৌরব ও পাগুবগণ পরম্পরের ক্রোধানলে পরস্পর দগ্ধ হয়, 
"তংকালে তুমি ফি নিমিত তদ্বিষয়ে উপেক্ষা প্রদর্ণন করলে? তোমার বনুসংখ্যক ভূত 
ও সৈশ্য বিষ্কমান আছে; তুমি শান্্রজানসম্পন্ন, বাক্যবিশীরদ ও অসাধারণ বলবীধ্য' 
শাজী, তথাপি তুমি ইচ্ছাপুর্বক কৌরবগণের বিণাশে উপেক্ষা প্রদর্ণন ফারিয়াছ। 
'আতএব তোমারে অবশ্টই ইহার ফলভোগ কারিতে হইবে । আমি পাতিশুশ্রা! দ্বারা যে 
ছু তপঃসঞ্চয় করিয়াছি, সেই নিতান্ত দ্র্পভতপঃপ্রভাবে তোমারে অভিশাপ প্রদান 
করিতেছি, যে, তুমি যেমন কোঁরব ও পাগুবগগণের জ্ঞাতিবনাশে উপেক্ষা প্রদর্শন 
স্করিয়াছ, তেমনি তোমার আপনার জ্ঞাতিবর্গও তোমাকর্তুক বিনষ্ট হইবে । অতঃপর 
ঘটঅিংশং* বর্ষ সমুপান্থিত হইলে তুমি অমাত্য, জ্ঞাতি ও পুজহীন ও বনচারা হইয়া 
অতি কুৎসিত উপায় দ্বারা নিহত হইবে । তোমার কুলরমণীগণও ভরতবংশীয়' মাহলা- 
গণের স্তায় প্ুঁজহীন ও বন্ধুবান্ধবহীন হইয়া বিলাপ ও পরিতাপ ফারিবে ।” 

কৃষ্ণ, হালিয়া উত্তর কারিলেন, “দেবি ! আমা ব্যতিরেকে যছ্ববংশীয়াদগের বিনাশ 
করে, এখন আর ফেহ নাই । আমি যে যদ্বুবংশ ধ্বংস করিব, তাহা! অনেক দিন অবধারণ 
ফাঁরয়া রাঁথিয়াছি। আমার যাহা! অবস্থকর্তব্য, এক্ষণে আপনি তাহাই কাঁহলেন। 
ঘাঁদবেরা মনুষ্য বা! দেবদানবগণেরও বধ্য নহে । সুতরাং তাহারা পরস্পর বিনহট হইবেন 1” 

এইরূপে ছিতায় স্তরের কবি মৌসল পর্বের পূর্ব সৃচন। করিয়া রাখিলেন। মে'সল 
পপর্ধব যে ছিতাঁয় স্তরের, তাহারও পুর্বসৃচন! আমরাও ফ রিয়া রাখিয়াছি। 


* হটুতিংশং বলেন কেন! 


কৃষ্ণ রিজ ৭৮৯ 


দশম পারিচ্ছেদ-_বাধি সংস্থাপন 

এক্ষণে আমর! আতি ছুন্তর কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ বিবরণ হইতে উত্তাঁণ হইলাম । কৃফচাররিত্র 
পৃনর্ধ্বার সৃবিমল গ্রভাড়াসিত হইতে চলল । কিন্ত শান্ত ও অনুশাসন পর্ব কৃ 
ঈশ্বর বজিয়। স্পষ্টতঃ স্বীকৃত । 

ুদ্ধাদির অবশেষে, অগাধবুদ্ধি মুধিঠির, আবার এক অগাধবৃদ্ধির খেলা খোঁললেন । 
তিনি অর্জুনকে বলিলেন, এত জাতি প্রভৃতি বধ ফরিয়া আমার মনে ফোন সুখ নাই-_- 
আমি বনে যাইব, ভিক্ষা করিয়া খাইব । অর্ছন বড় রাগ করিজেন-_মুখিতিরকে 
অনেক বুবাইলেন। তখন অর্জুন মৃধিিরে বড় ভারি বাদানুষাদ উপাস্থিত হইল । শেষ,. 
ভীম, নকুল, সহদেব, দ্রৌপদী ও স্বয়ং কৃষ্ণ অনেক বুঝাইলেন । দূর্বলচিত্ত মৃধিির 
কিছুতেই বুঝেন না। ব্যাস, নারদ প্রভৃতি বুঝাইলেন ৷ কিছুতেই না| । শেষ কৃষ্ণের 
কথায় মহাসমারোহের সাহত হন্তিনা প্রবেশ করিলেন । 

কৃ তাহাকে রাজ্যাভিিস্ত করাইলেন। মুধিষটির কৃষ্ণের ন্তব ফরিলেন। সে; 
স্তব জগদীম্থবরের ! মুধিত্টির কৃষের স্তব করিয়! নমস্কার করলেন । কৃষ্ণ বয়ঃকনিষ্ঠ ;. 
মর্টির আর কখন তাহাকে স্তব বা নমস্কার করেন নাই। 

এদিকে কৌরবশ্রেষ্ঠ ভম্ম, শরশয্যায় শয়ান, তীত্র যন্ত্রণায় কাতর, উত্তরায়ণের 
প্রতীক্ষায় শরীর রক্ষা করিতেছেন । তানি খাষগণ-পাঁরবৃত হইয়া, সর্বময়, সর্বাধার, 
পরমপুরুষ কৃকে ধ্যান করিতে লাগিলেন । তাহার স্তাতবাক্যে চঞ্চলচিন্ত হইয়া কৃফ: 
মধিটিরাি সঙ্গে লইয়া ভাম্মকে দর্শন দিতে চললেন । পথে যাইতে যাইতে মুধষ্টির, 
উপযাচক হইয়া! পরশুরামের উপাখ্যান কৃষ্ণের নিকট শ্রব করিলেন । 

কৃষ্ণ মুখিষ্টিরকে এইরূপ অনুমতি করিয়াছিলেন যে, ভীক্মের নিকট জ্ঞানলাভ কর ।' 
ভীগ্ম সর্বধরন্মবেত। ; তাহার স্বৃত্যুর পর তাহার জান তাহার সঙ্গে যাইবে? তাহার স্ৃহ)র, 
পূর্বে সেই জ্ঞান জগতে প্রচারিত হয়, ইহ! তাহার ইচ্ছ| । এই জন্ত তিনি মুধিঠিরকে 
তাহার নিকট জ্ঞানলাভাদিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। ভাঁম্মকেও ম্বখিষ্টিরাদিকে. 
ধর্দোপদেশ দিয়! অনুগৃহীত করিতে আদেশ কাঁরলেন । 

ভীম স্বীকৃত হইলেন না । বলিলেন, ধর্ম কর্দখ সবই তোম! হইতে ; তুমিই সক 
জান; তৃমিই মৃখিষ্ঠিরকে উপদেশ প্রদান কর । আমি আপনি শরখাঁচত হইয়া মুমৃহ্ব ও 
অত্যন্ত ক্রি, আমার বুদ্ধিত্রশ হইতেছে; আম পারিয়! উঠিব না। তখন কফ 
বললেন, আমার বরে তোমার শরাঘাতাঁনবন্ধন সমন্ত ক্লেশ বিদ্বীরত হইবে, তোমার 
অন্তঃকরণ জ্ঞানালোকে সমুজ্ল হইবে, বুদ্ধি অব্যতিক্রান্ত থাঁফিবে ; তোমার মন কের, 
সন্বপণাশ্রয় কাঁরবে । তুমি দিব্যচক্ষঃগ্রভাবে ভুত ভবিষ্যং সমস্ত দোখিবে। 

. ্কৃষের কৃপায় সেইরূপই হইল । কিন্ত তথাপ ভাম্ম আপত্তি কারলেন। কৃষ্ণকে- 
বাঁললেন, “তুমি বয়ং কেন মধতিরকে হিতোপদেশ প্রদান ফাঁরিলে না ?” 

. উত্তরে কৃষ্ণ বললেন, সমস্ত হিতাহিত কর্্,আম] হইতে সন্তৃত। চন্দ্রের ঈতাংগু 
ঘোষণাও যেরূপ, আমার যশোলাভ সেইরূপ । আমার এখন ইচ্ছা, আপনাকে সমাঁধক 
যশক্ী করি । আমার সমুদায় বুদ্ধি সেই জন্ম আপনাকে অর্পণ ফরিয়াছি। ইত্যাদি । 

তখন ভাঁম্প্রস্থুরাচিতে মুখিটিরকে ধর্শতন্ব শুনাইতে প্ররৃত হইলেন | রাকা, 


এ৮২ বঙ্কিম রচনা সংগ্রহ 


আপদ্ধন্ম এবং মোক্ষধর্দ অতি সাবস্তারে শুনাইলেন । মোক্ষধর্মের পর শাভিপর্বব 
সমাপ্ত। 

এই শণন্তিপর্ধে তিন স্তরই দেখা যায় । প্রথম স্তরই ইহার কঙ্কাল, ও তার পর খিনি 
যেমন ধর্ম বুবিয়াছেন, তিনিই তাহা শান্তপর্বভুক্ত করিয়াছেন । ইহার মধ্যে আমাদের 
সমালোচনার যোগ্য একট! গুরুতর কথ! আছে। কেবল ধাম্মিককে রাজ! কাঁরলেই 
ধর্মরাজ্য সংস্থাপিত হইল না। আজ ধাম্মিক মিষ্টির রাজা ধর্মাত্মা; ফাল তাহার 
উত্তবাধকারী পাপাত্সা হইতে পারেন । এই জন্য ধর্মরাজ্য সংস্থাপন করিয়া, তাহার 
রক্ষার জন্য ধর্ানুমত ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ কর1ও চাই । রণ্জয়, রাজ্য স্থাপনের প্রথম কার্যয 
মাত্র; তাহার শাসন জন্য বিধিব্যবস্থাই (1.5£19180191) প্রধান কার্য্য । কৃষ্ণ সেই কার্যে 
ভীদ্কে নিযুক্ত ফারলেন। ভাঁহকে নিযুক্ত করিলেন তাহার বিশেষ ফাঁরণ ছিল; 
আদর্ম নীতিজ্ঞই তাহ! লক্ষিত করিতে পারেন । কৃষ্ণ সেই সকল কারণ নিজেই ভশষ্মকে 

1 

“আপনি বয়োবৃদ্ধ এবং শান্ত্রজ্ান এবং শুদ্ধাচারসম্পন্ন । রাজধর্ম ও অপরাপর ধর্থ 
“কিছুই আপনার অবাদিত নাই । জন্মাবধি আপনার কোনও দোৌষই লক্ষিত হয় নাই, 
নরপতিগণ আপনারে সর্ধধর্মবেত্তা বলিয়! কর্তন ফাঁরয়। থাকেন । অতএব পিভার 
ন্যায় আপনি এট্‌ তবপালগণফে নীতি উপদেশ প্রদান করুন । আপনি প্রতিনিয়ত খাঁষ 
ও দেবগণের উপামনা করিয়াছেন । এক্ষণে এই ভূপাতগ্ণণ আপনার নিকট ধর্মবৃতান্ত 
শ্রবণোতসুক হইয়াছেন । অতএব আপনাকে অবশ্ই 'বিশেষরূপে সমস্ত ধর্ম্মকীর্তন 
করিতে হইবে । পাগুতাঁদগের মতে ধর্োপদেশ প্রদান কর] বিদ্বান্‌ ব্যাক্তিরই কর্তব্য ।” 

তার পর অনুশাসন পর্ব । এখানেও হিতোপদেশ ; মুধিষ্টির শ্রোতা, ভয় বক্তা । 
কতকগুল! বাজে কথ! লইয়!, এই অনুশাসন পর্বব গ্রাথত হইয়াছে । সমুদয়ই বোধ হয় 
'তৃভীয় স্তরের । তন্মধ্যে আমাদের প্রয়োজনীয় বিষয় কিছু নাই । 

পরিশেষে ভীঁম্ম স্বর্গারোহণ করিলেন । ইহাই কেবল প্রথম স্তরের । 


একাদশ পরিচ্ছেদ-_কামগীতা 


ভগগ্ষের স্র্গারোহণের পর, যুধিষ্ঠির আবার কীঁদিয়া ভাসাইয়া দিলেন। বাহানা 
লইলেন, বনে যাইব । অনেকে অনেক প্রকার বুধাইলেন । কিন্তু কৃষ্ণ এবার রোগের 
প্রকৃত ওষধ প্রয়োগ করিলেন । সেরূপ রোগ নির্ণয় করা আর কাহারও সাধ্য নহে । 
ধির্টিরের প্রকৃত রোগ অহঙ্কার । ইংরেজি বিদ্যালয়ে শিখায় 2711০ শব অহঙ্কার 
শবের প্রতিশব্দ | বস্ততঃ তাহা নহে ৷ অহঙ্কার ও মাংসধ্য পৃথকৃ পৃথক্‌ বস্ত । “আমি 
এই সফল করিতেছি,” “ইহা আমার,” “এই আমার সুখ,” “ইহা'আমার দুঃখ,” এইবরপ 
কঞানই অহঙ্কার। এই মুখিিরের ছুঃখের কারণ । আমি এই পাপ করিয়াছি--আমার 
এই শে!ক উপস্থিত ; আমি লইয়াই সব, অতএব আম বনে যাইব, ইত্যাদি আতাভি- 
মানই মৃধিিরের এই কীদাকাটির মূলে আছে। সেই যৃলে কৃঠারাঘাতপূর্বনক মুিষ্টিরকে ' 
উদ্ধৃত কর", এই ধর্্মবেতৃত্রেষ্ঠের উদ্দেশ্ট । ' এজন্য তিনি পরুষবাফ্যে মুখিটিরকে 
কাঁহলেন, “আপনার এখনও শক্ত অবশিষ্ট আছে। আপনার শরীরের অভ্যন্তরে যে 


কৃষ্ণচ রিত্র ৭৮৩ 


'অহঙ্কাররূপ তৃর্ছয় শক্ত রাহয়াছে, তাহা কি আপাঁন নিরীক্ষণ করিতেছেন না! ?” এই 
বলিয়! শ্রীকৃষ্ণ, তত্বজ্ঞান দ্বারা অহঙ্কারকে বিনষ্ট ঘরার সম্বন্ধে একটি রূপক মুধিষ্তিরকে 
শনাইলেন। তার পর তান মুধিিরকে যে অত্যুংকৃষ্ট জ্ঞানোপদেশ দিলেন, তাহা 
মবিস্তারে উদ্ধত ফরিতোছি। যে নিষ্কাম ধর্ম আমর! গীতায় পাঁড়, তাহ! এখানেও 
'আছে। এইরূপ অতি মহ ধর্মোপদেশেই কৃষ্ণচারজ বিশেষ শ্ফুতি পায়। 

“হে ধর্মরাজ ! ব্যাধি ছুই প্রকার, শারশীরক ও মানাসক । এ ছুই প্রকার ব্যাধি 
পরস্পরের সাহায্যে পরম্পর সমুপন্ন হইয়া থাকে । শরীরে যে ব্যাধি উপস্থিত হয়, 
"তাহারে শারীরিক এবং মনোমধ্যে যে পীড়া উপস্থিত হয়, তাহারে মানসিক ব্যাঁধ 
কহে। কফ পিত্ত ও বায়ু এই তিনটি শরীরের গুণ, যখন এই তিনগুণ সমভাবে অবস্থান 
করে, তখন শরীরকে সুস্থ এবং যখন এ গুণত্রয়ের মধ্যে বৈষম্য উপাস্থিত হয়, তখনই 
শরীরকে অসুষ্থ বলা যায়। পিত্তের আধিক্য হইলে ফের হাঁস ও ফফের আধিক্য 
হইলে পিতের হাস হইয়া থাকে । শরীরের ম্যায় আতআ্মারও তিনটি গুগ আছে। এ 
তিনটি গুণের নাম সত্ব, রজ ও তম। এ গুণত্রয় সমভাবে অবস্থান ফরিলে আত্মার 
্বাস্থ্যলাভ হয়। এ গুপত্রয়ের মধ্যে একের আধিক্য হইলে অন্বের ত্রাস হয়। হয 
উপস্থিত হইলে শোক এবং শোক উপাস্থত হইলে হর্ষ তিরোহিত হইয়া যায়। দুঃখের 
সময় কি কেহ সুখানৃভব রে এবং সুখের সময় কি ফাহার দৃঃখানুভব হয়? যাহা 
হউক, এক্ষণে সথদবঃখ উভয় ম্মরণ করা আপনার কর্তব্য নহে । সুখঘ্বঃখাতীত পরত্রন্মাকে 
স্মরণ করাই আপনার বিধেয় । *** পূর্ববেভী্স দ্রোণাদির সাহত আপনার যে 
“ঘারঙর মুদ্ধ উপাস্থিত হইয়াছিল, এক্ষণে একমাত্র অহ্ঙ্কারের সহিত তাহা অপেক্ষা আঁধক 
ভীষণ সংগ্রাম সমুপাস্থত হইয়াছে । এ মুদ্ধে অভিমুখাীন হওয়া আপনার অবশ্ঠ কর্তব্য । 
যোগ ও তদুপযোগী কার্য সমুদায় অবলম্বন ফাঁরলেই এই মুদ্ধে জয়লাভ ফাঁরতে 
পারিবেন। এই যুদ্ধে শরনিফর, ভৃত্য ও বন্ধুবর্গের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই ; একমাত্র 
মনকে সহায় করিয়া এ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হইবে । এমুদ্ধে জয়লাভ কারিতে না 
পারিলে ছুঃখের পরিসীমা থাকিবে না। অতএব আপনি আমার এই উপদেশানুসারে 
'আচরাৎ অহস্কারকে পরাজয়পুর্বক শোক পরিত্যাগ ফারিয়া মৃস্থচিত্তে পৈতৃক রাজ্য 
প্রাতপালন ধরুন । 


“হে ধর্খরাজ।! ফেবল রাজ্যাদ পাঁরত্যাগ করিয়া সিদ্ধিলাভ কর! কদাপি 
সম্ভবপর নহে । হীন্দ্রিয় সমুদায়কে পরাজয় ফাঁরতে পাঁরিলেও নিদ্ধিলাভ হয় কি না 
সন্দেহ । যাহার! রাজ্যাদ বিষয় সমুদয় পরিত্যাগ ফরিয়াও মনে মনে বিষয়ভোগের' 
বাসনা করে, তাহাদিগের ধর্ম ও সুখ তোমার শক্রগণ লাভ করুক । মমতা সংসার- 
প্রার্ধুর ও নির্মমতা ব্রন্মলাভের কারণ বলিয়া নিদ্দিউ হইয়া থাকে । এ বিরুদ্ধ- 
ধর্মাবলম্বী মমত| ও নির্মমতা লোকসমুদায়ের চিত্তে অঙ্গক্ষিতভাবে অবস্থানপুর্ব্বক 
পরস্পরকে আক্রমণ ও পরাজগ্ন করিয়! থাকে । ঘেব্যকি ঈশ্বরের অস্তিত্বের আবিনম্থ- 
বতানিবন্ধন জগতের অন্তিত্ব আবনশ্বর বলিব! বিশ্বাস ফরেন, প্রাঁপগণের দেহনাশ 
করলেও তাহারে হিংসাপাপে লিধ হইতে হয় না; যেব্যক্তি স্থাবরজঙ্গমসংবলিত 
সমুদায় জগতের আধিপত্য জা কারয়াও মমতা পরিত্যাগ ফরিতে পারেন, ত্রাহাক্ষে. 


৭৮৪ বন্কিম রচদাসংগ্রহ 


কখনই সংসারপাপে বন্ধ হইতে হয় না। আরযে ব্যাক্তি অরখ্যে ফলমূল দ্বারা) 
জাঁবিকাণির্বাহ কফরিয়াও বিষয়বাসন1 পরিত্যাগ ফাঁরতে না পারে, তাহারে নিশ্চয়ই, 
সংদারজালে জাঁড়ত হইতে হয়। অতএব ইন্দ্রিয় ও বিষয় সমুদায় মায়াময় বলিয়া 
নিশ্চয় করা তোমার অবশ্ঠ কর্তব্য । যে বক এই সম্দায়ের প্রতি কিছুমাত্র মমত| নাঃ 
ফরেন, তিনি নিশ্চয়ই সংসার হইতে মুক্তিলাভে সমর্থ হন। ফাঁমপরতন্ত্র মুড ব্যাস রা' 
বদদাচ প্রশংসার আম্পদ হইতে পারে না। কামনা মন হইতে সমুংপন্ন হয়; উহা! সমুদাফ 
প্রবৃতির মৃল কারণ । যে সমুদায় মহাত্মা! বহু জন্মের অন্ভ্যাসবশতঃ কামনারে অধর্ধরূপে। 
পরিজ্ঞাত হুইয়! ফললাভের বামন! সহকারে দান, বেদাধায়ন, তপস্যা, ত্রত, যজ্ঞ) বিবিধ 
নিয়ম» ধ্যানমার্গ ও যোগমার্গ আশ্রয় না করেন, তীহায়াই একফালে কামনারে পরাজয় 
ফাঁরতে সমর্থ হন। ফামনিগ্রহই যথার্থ ধর্ম ও মোক্ষের বাজস্বরূপ, সঙ্গেহ নাই । 

“অতঃপর পুরাবিং পা্ডতগণ যে ফামগীতা কারন ফারিয়া থাকেন, আমি এক্ষণে" 
তোমার নিট তাহা কাহতেছি, শ্রবণ কর। কামনা স্ব কহিয়াছে যে, নির্মমতা ও, 
যোঁগাড্যাস ভিন্ন ফেছই আমারে পরাজয় করিতে সমর্থ হয় না। যেব্যক্তি জপা্দি 
কার্য দ্বারা আমারে জয় করিতে চেষ্টা করে, আমি তাছার মনে অভিমানরগে' 
আব্ত হইয়া তাহার ফার্ধ্য বিফল ফাঁরয়া থাঁক। যেব্যাক্ত বাধ যজ্ঞানৃষঠান দ্বারা 
আমারে পরাজিত ফাঁরতে চেষ্টা করে, আমি তাহার মনে জঙ্গমমধ্যগন্ত জীবাত্মার স্যায়, 
ব্যক্তরূপে উদিত হই। যেব্যক্তি বেদ বেদান্ত সমালোচন ছ্বার] ভামারে শাসন ফিতে 
যন্ববান্‌ হয়, আম তাহার মনে স্থাবরান্তর্গত জীবাস্মার ন্যায় অব্যক্তরূপে অবস্থান করি ।' 
যে ব্যক্তি ধের্যা দ্বারা আমারে জয় কাঁরতে চেষ্টা করে, জামি কখনই তাহার মন। 
হইতে অপনীত হই না। যেব্যক্ি তপহ্য। ছার! আমারে পরাজয় করিতে যড় করে), 
আসি তাহার তপস্যাতেই প্রান্বত্কৃত হই এবং যে ব্যাজ মোক্ষার্থা হইয়। আমারে জঙ় 
ক্ষারতে বাসনা করে, আমি তাহারে লক্ষ ফরিয়! হৃত্য ও উপহাস কারিয়া থা । 
প্গতেরা আমারে সর্বব্ৃতের অবধ্য, ও সনাতন বিয়া নির্দেশ ফাঁরয়! থাকেন। 

হে ধর্মরাজ! এই আমি আপনার ফামগণতা সাবিস্তরে ফণর্তন কারিজখম । অতএব 
ফামনারে পরাজয় রা নিতান্ত ছঃসাধ্য। আপনি বিধিপূর্ববক অন্থমেধ ও অন্তান্ 
সম্বন্ধ যজের অনুষ্ঠান ফারিয়া কামনারে ধর্মাবষয়ে নীত করুন । বারংবার বন্ধুবিয়োগে। 

ইয়া আপনার নিতান্ত অনুচিত । আপাঁন অনুভাপ দ্বারা কখনই তাহা” 

দিগের প্ন্দর্শন লাভে সমর্থ হইবেন না । অতএব এক্ষণে মহাসমারোহে সুসন্বন্ধ হক 
সম্মদায়ের অনুষ্ঠান করুন, তাহা! হইলেই ইহলোকে অতুল ফাঁন্তি ও পরলো কে নীরা 
পাঁত জা করিতে সমর্থ হইবেন |” 


দ্বাদশ পরিচ্ছেদ---কৃষ্ঞ্রয়াণ 


 ধর্ধরাজ্য সংস্থাপিত হইল । ধর্ম প্রচারিত হইয়াছে । পাগুবাদিগের দক্ষে কৃফোর জন 
এ গ্রন্থের সহ্ন্ধ ; মহাভারতে যে জন ভৃফের মেখা পাই, তাহা সব ফুরাইল । 
এইখানে কৃষের মহাভারত হইতে অন্ত হিত হওয়। উচিত | কত্ত রচনাকওবাছিপীড়িছেরা' 
তত সহজে কৃফকে ছাঁড়িবার পাজ নহেন। ইহার পরে অজ্ছনের মুখে ভাঙার! এনা 
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অপ্রাসা্গক, অদ্ভুত কথা তুলেন । তিনি বাঁলেন, তুমি মুদ্ধকালে আমাকে যে 
ধর্্দোপদেশ দিয়াঁছিলে, সব ভুলিয়! গিয়াছি। আবার বল। কৃষ্ণ বলিলেন, কথা৷ বড় 
মন্দ । আমার আর সে সব কথা মনে হইবে না) আম তখন যোগয়ুজ হইয়াই সে 
সব উপদেশ দিয়াছিলাম । আর তুমিও বড় নির্বেবাধ ও শ্রদ্ধাশূন্য ; তোমায় আর কিছু 
বাঁলতে চাহি না। তথাপি এক প্ররাতন ইতিহাস শুনাইতেছি। 

কৃষ্ণ এ ইতিহাসোকজ ব্যক্তিকে অবলম্বন করিয়া, অঞ্ছনফে আবার কিছু তত্বজঞান 
গুনাইলেন ৷ পূর্বে যাহা শুনাইয়াছিলেন, তাহা গীতা বলিয়া প্রাসন্ধ। এখন যাহ 
শুনাইলেন, গ্রন্থকার তাহার নাম রাখিয়াছেন “অনুগত |” ইহার এক ভাগের নাম 
“ত্রাঙ্মণগীত” | 

ভগ্গবদগণতা, প্রজাগর, সনংসুজাতীয়, মার্কপ্ডেয়সমস্তা, এই অনুগণীতা, প্রভৃতি অনে্- 
গুলি ধর্মসন্থন্ধীয় গ্রন্থ মহাভারতের মধ্যে সান্নবিষ্ট হইয়া, এক্ষণে মহাভারতের অংশ 
বিয়া প্রচলিত) এই সফল গ্রন্থের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ গীতা, কিন্ত অন্যগুলিতেও অনেক 
সারগর্ভ কথা পাওয়া যাঁয়। অনুগশতাও উ্ভম গ্রন্থ । “ভট্ট মোক্ষমূলর,” ইহাকে তাহার 
88016030015 01 116 185৮ নামক গ্রন্থাবলী মধ্যে স্থান দিয়াছেন । শ্রীয়ুভ 
কাশীনাথ ত্র্যস্থক তেলাঙ-, এক্ষণে যিনি বোম্বাই হাইকোর্টের জজ, তিনি ইহা! ইংরাজিতে 
অনুবাদিত করিয়াছেন । কিন্ত গ্রন্থ যেমনই হউক, ইহাতে আমাদের ফোন 
প্রয়োজন নাই | গ্রন্থ যেমনই হউক, ইহ! কৃষ্কোক্ত নহে । গ্রন্থকার, বা অপর ফেহ, 
যেরূপ অবতারণা করিয়া, ইহাকে কৃষ্ণের মুখে উক্ত কাঁরয়াছেন, তাহাতে বুঝা যীয় যে, 
ইহা কৃষ্ণোক্ত নহে; জোড়া দাগ বড় স্পট, কছ্টেও জোড় লাগে নাই। গাঁতোক্ 
ধর্দের সঙ্গে অনুগণতোক্ত ধর্দের এরূপ ফোন সাদৃশ্ত নাই যে, ইহাকে গঁতাবেতার উঞ্জি 
[বিবেচনা বরা যায় ন1। শ্রীযুক্ত কাশীনাথ ত্রাস্বক, নিজকৃত অনুবাদের যে দীর্ঘ উপক্রমাণকা 
[জহিয়াছেন, তাহাতে সন্তোষজনক প্রমাণ প্রয়োগের দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত 
হইয়াছেন যে, অনুগশীতা, গীতার অনেক শতাবাশ পরে রাঁচত হইয়াছিল। সে প্রমাণের 
বিস্তারিত আলোচনার আমাদের প্রয়োজন নাই । কৃষ্ণচরিত্রের ফোন অংশই অনু- 
গশতার উপর নির্ভর করে না । তবে, অনুগতা ও ব্রান্গণগাীঁতা (বা ব্রন্মগীতা ) যে 
প্রকৃত পক্ষে প্রক্ষিপ্ত, তাহার প্রমাণার্থ ইহ! বাঁললেই যথেষ্ট হইবে যে, পর্বসংগ্রহাধ্যায়ে 
ইহার কিছুমাত্র প্রসঙ্গ নাই । 

অঞ্ছনকে উপাদিষউ কাযা, কৃষ্ণ অঞ্জন ও ম্বাধটিরাদির নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ববক 
বারা যাত্রা কারলেন। এই বিদায় মানবপ্রকৃিস্ুলভ স্েহাভিব্যাক্ততে পরিপুর্ণ। 
কৃষ্ণের মানবিফতার পূর্ষের পূর্বে আমরা অনেক উদাহরণ দিয়াছি। অতএব ইহার 
সবিস্তার বর্ণন নিষ্প্রয়োজন । 

পথিমধ্যে উতক্ক মুনির সঙ্গে কৃষ্ণের সাক্ষাং বণিত হইয়াছে । কৃষ্ণ ম্দ্ধ নিবারণ 
করেন নাই, বলিয়। উতস্ক তাহাকে শাপ দিতে প্রস্তত । কৃষ্ণ বলিলেন, শপ দিও না, 
দিলে তোমার তপঃক্ষয় হইবে, আমি সান্বস্থাপন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, আর 
আমি জগদশন্বর । তখন উতঙ্ক তাহাকে প্রণাম করিয়া ভ্তব করিলেন । কৃষের 
বিশ্বপূপ দেখিতে চাঁহলেন ; কৃ্ণও বিশ্বরূপ দেখাইলেন। তার পর জোর ফারিয়া 
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উততক্ককে আভিলঘিত বরদান ফরিলেন ৷ তাহার পর চণ্ডাল আসিল, কুকুর আসিল, 
চগ্ডাল উতহ্বকে কুকুরের প্রত্রাব খাইতে বলিল, ইত্যাদি, ইত্যাদি নানারূপ বাঁভংস 
ব্যাপার আছে । এই উতন্কসমাগম বৃতান্ত মহাভারতের পর্ববসংগ্রহীধ্যায়ে নাই; মৃতরাং 
ইহ| মহাভারতের অংশ নহে। কাছেই এ সম্বন্ধে আমাদের কোন কথ! বলিবার 
প্রয়োজন নাই ৷ স্প্উটতঃ এখানে তৃতা'য় স্তর দেখা যাঁয়। 

ছারকায় গিয়৷ কৃষ্ণ বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে মিলিত হইলে বসুদেব তাহার নিকট মুদ্ধ- 
বৃত্তান্ত শুনিতে ইচ্ছা করিলেন । কৃষ্ণ মুদ্ধবৃতান্ত পিতাকে যাহা শুনাইলেন, তাহা 
সংক্ষিপ্ত, অত্যুক্তিণৃন্ধ, এবং ফোন প্রকার অনৈসগিক ঘটনার প্রসঙ্গদোষরহিত । অথচ 
সমন্ত স্ুল ঘটন| প্রকাশিত কারিলেন। কেবল আভিমনযুবধ গোপন করিলেন। কিন্ত 
সুভদ্র। তাহার সঙ্গে দ্বারকায় গিয়াছিলেন, নৃভদ্রা আভিমন্যুবধের প্রসঙ্গ স্বয়ং উত্বাপন 
ফারলেন। তখন কৃষ্ণ সে বৃত্তান্তও সবিন্তারে বলিলেন । 

এঁদকে মুধি্টির, কৃষ্ণের বিদায়কালে তাহাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন যে, অশ্থমেধ 
যজ্ঞকালে পুনর্বার আসিতে হইবে । এক্ষণে সেই যজ্ঞের সময় উপাস্থত। অতএব 
তিনি যাদবগণ পারবৃত হইয়া পুনর্কার হত্তিনায় গ্রমন কারলেন | 

কৃষ্ণ তথায় আদলে, আভিমন্তুপত্তী উত্তরা একটি মৃত পুর প্রসব কারলেন। কৃষ্ণ 
তাহাকে গুনজ্জীবিত কারলেন ৷ কিন্ত ইহা হইতে এমন দিদ্ধান্ত কর! যায় না যে, কৃ 
এন শাক্তর প্রয়োগদ্বারা এই কার্য) সম্পাদন কারিজেন। এখনকার অনেক ডাক্তারই 
ম্তসন্তান তৃঁমিষ্ঠ হইলে তাহাকে পুনজ্।বিত করিতে পারেন ও করিয়া থাকেন এবং 
ফিরূপে ফাঁরতে পারেন, যাহা আমর] অনেকেই জানি । ইহা দ্বারা কেবল ইহাই 
প্রমাণিত হইতেছে যে, যাহা তখনকার লোক আর ফেহ জানিত না, কৃষ্ণ তাহা 
জািতেন। তিনি আদর্শ মনুষ্ভ, এজন্য সর্বপ্রকার বিষ্তা ও জ্ঞান তাহার আঁধকৃত 
হইয়াছিল । 

তার পর নিষিষ্কে হজ্ঞ সম্পন্ন হইল । কৃষ্ণও দ্বারকায় পুনরাগমন কারিলেন। তার 
পর আর পাগুবগণের সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ হয় নাই। 


সপ্তম খণ্ড 
প্রভাস 


যোহসৌ মুগসহত্রান্তে প্রদণপ্তাচ্চিিভাবসুঃ | 
সংভক্ষয়তি ভৃভানি তশ্মৈ ঘোরাত্মনে নমঃ | 
শান্তিপর্বব, ৪৭ অধ্যায়ঃ | 
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তার পর, আশ্রমবাসিক পর্ব ৷ ইহার সঙ্গে কৃ্ণের ফোন সম্বন্ধ নাই । তার পর, 
আতি ভয়াবহ মৌসল পর্ব । ইহাতে সমস্ত যদ্থবংশের নিঃশেষ ধ্বংস ও কৃষ্ণ বলরামের 
দেহত্যাগ কাঁথত হইয়াছে । যদ্্বংশীয়েরা পরম্পরকে নিহত ফাঁরয়াছলেন । কৃষ্ণ নিজে 
এই মহাভয়ানকব্যাপার নিবারণের কোন উপায় করেন নাই--বরং অনেক যাদব 
তাহার হস্তে নিধন প্রা্ধ হইয়াছিল, এইরূপ কথিত হইয়াছে । 

সে বৃতান্ত এইরূপে বণিত হইয়াছে । গান্ধারীকাঁথত যটাত্রংশং বংসর অতশত 
হইয়াছে । যাদবের অত্যন্ত দুর্নীতিপরায়ণ হইয়া! উঠিয়াছেন । একদা, বিস্বামিত্র, কন ও 
নারদ এই লোকাবিশ্রুত খাধিত্রয় দ্বারকায় উপাস্থিত। ছুবিনীত যাদবের! কৃষপুজ শাস্বকে 
মেয়ে সাজাইয়া খাঁষাঁদগের কাছে লইয়! গিয়া! বলিলেন, ইনি গর্ভবতী, ইহার কি পুল 
হইবে? পুরাণেতিহাসে খাষগণ অতি ভয়ানক ক্রোধপরবশ স্থরূপ বণিত হইয়! থাকেন । 
কথায় কথায় তাহাদের আভিসম্পাতের ঘটা দেখিলে, তাহাদিগকে]জিতোক্্িয় ঈশ্বর- 
পরায়ণ খাষি ন! বাঁলয়া, অতি নৃশংস নরপিশাচ বিয়া! গণ্য কারতে হয়। এখনকার 
দিনে যে ফেহ ভদ্রলোক এমন একটা! তামীস! হাসিয়! উড়াইয়া দিত; অন্ততঃ একটু 
তিরস্কার বাক্যই যথেষ্ট হয়। কিন্ত এই জিতৌন্দ্রয়*মহধিগণ এফেবারে সমস্ত যদ্বংশ 
ধ্ংসপ্রাধ হইবে বািয়া অভিসম্পাত করিলেন । বলিলেন, লৌহ্ময় মুসল প্রসব 
করিবে, আর সেই মুসল হইতে কৃষ্ণ বলরাম ভিন্ন সমস্ত যদ্ববংশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে । কৃষ্ণ 
এ কথ! অবগত হইলেন । তানি বলিলেন, মুনিগণ যাহা বলিয়াছেন, তাহা অবশ্য 
হইবে। শাপ নিবারণের কোন উপায় ফরিলেন না। 

অগত্যা শান্ব, প্ররুষই হউক আর যাই.হউক, এক লোহার মুমল প্রসব ফাঁরল। 
যাদবগণের রাজ (কৃষ্ণ রাজা নহেন, উগ্রসেন রাজ। বাঁ প্রধান) এ মুসল মুর্ণ কারতে আজ 
দিলেন । মুসল চুর্ণ হইল--চুর্ণ সকল সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হইল । এ্রাঁদকে যাঁদবগণ সমস্ত 
ধর্ম পরিত্যাগ ফাঁরলেন। তখন কৃষ্ণ তাহাদিগের "ীবনাশ বাসনায়” যাদবগণকে 
প্রভাসতী্থে যাত্রা ফারিতে বাঁলিলেন । 

প্রডাসে আসিয়া, যাঁদবগণ সৃরাপান করিয়া নানাবিধ উংসব করিতে লাগিল । 
শেষে পরম্পর ফলহ আরভ্ভ ফারল। কুরুক্ষেত্রের মহারথী সাত্যফি প্রথম বিবাদ 
আরম্ভ কারলেন। তানি কৃতবর্ধার স্পে বিবাদ করিলে প্রদ্ধায় সাত্যফির পক্ষাবলম্বন 
ফাঁরলেন। সাত্যকি কৃতবর্দার শিরশ্ছেদ কারলেন । তখন কৃতবর্ধার জাতি শোী 
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(যাদবের, বৃষ, ভোজ, অন্ধক, কুকুর ইতি ভিন্ন ভিন্ন বংশীয়). সাত্যকি ও প্রদ্ধযয়কে 
নিহত কার । তখন কৃষ্ণ এক মুষ্টি এরকা ( শরগাছ) জুদ্ধ হইয়া! গ্রহণ কাঁরলেন, এবং 
তদ্ধারা অনেক যাদব নিপাঁতিত করিলেন । গ্রস্থান্তরে আছে যে, এই শরগাছ মুসলদণ, 
যাহ রাজাজানুসারে সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তাহা হইতে উৎপল্প হইয়াছিল । 
মহাভারতে সে থাটা! পাইলাম না, কিস্ত লিখিত আছে যে, কৃষ্ণ এরকা মুষ্টি গ্রহণ করাতে 
তাহা মুসলরূপে পাঁরণত হইল, এবং ইহাও আছে যে এ স্থানের সমুদায় এরকাই ব্রাক্মণ- 
শাপে মুমলীডূত হইয়াছিল । যাদবগণ তখন এ সফল এরকা গ্রহণপূর্ববক পরস্পর নিহত 
কাঁরতে লাগিল । এইরূপে সমন্ত যাদবগণ পরস্পরকে নিহত করিলেন । তখন দারুক 
(কৃষ্ণের সারাথ) ও বন ( যাদব ) কৃষ্ণ বন্সিলেন, “জনার্দন ! আপনি এক্ষণে অসংখ্য 
লোকের প্রাণসংহার করিলেন, অতঃপর চলুন, আমরা মহাত্মা বলভদ্রের নিট যাই।” 

কৃষ্ণ দারুফকে হন্তিনায় অঞ্জনের নিকট পাঠাইলেন । অঞ্জন আপিয়৷ যাদবাদগের 
কুলফামিনগগণকে হস্তিনায় লইয়া যাইবে, এইরূপ আজ্ঞা করিলেন । বলরামকে কৃষ্ণ 
যোগাসনে আসশন দেখিজেন । তাহার মুখ হইতে একটি সহত্রমন্তক সর্প নির্গত হইয়া 
সাগর, নদ, বরুণ, এবং বাসি প্রভৃতি অন্য স্পগণ কর্তৃক স্তত হইয়া সমুদ্রমধ্যে প্রবেশ 
ফাঁরল। বলরামের দেহ জীবনশৃন্ত হইল । তখন কৃষ্ণ স্বয়ং মর্ত্যলোক ত্যাগ বাসনায় 
মহাযোগ অবলম্থনপূর্্বক ভূতলে শয়ন করিলেন ৷ জর নামে ব্যাধ ৃগভ্রমে তাহার 
পাদপক্ল শরদ্বারা বিদ্ধ করিল । পরে আপনার ভ্রম জানিতে পারিয়া শাঙ্কিত মনে কৃষ্ণের 
চরণে নিপাঁতিত হইল । কৃষ্ণ তাহাকে আশ্বামত করিয়া আফকাশমগ্ডল উত্তাঁসিত কারিয়া 
স্বর্গে গমন ফরিলেন । 

এদিকে অঞ্জন দ্বারকায় আসিয়] রামকৃষ্ণাদর ওদ্ধদৈহিক কর্ম সম্পাদন ফারিয়া 
যাদবকুলকামিনীগণকে লইয়! হন্তিনায় চলিলেন। পাঁথমধ্যে দম্যুগণ লাঠি হাতে 
ক্টাহাফে আক্রমণ ফরিল | যিনি পৃথিবী জয় করিয়াছিলেন, এবং ভাম্ম কর্ণের নিহস্তা, 
তিনি লগুড়ধারী চাষাঁদিগকে পরাভত করিতে পাঁরিলেন না। গাণ্ডীব তুলিতে 
পাঁরিলেন ন!। কাকী, সত্যভামা, হৈমবতী, জান্ববতী প্রভাতি কৃষ্ণের প্রধান! মহিষীগণ 
ভিন্ন আর সকলকেই দস্যুগণ হরণ করিয়া লইয়া গেল । 

এই সফল কথা ফি মৌলিক ? মুসল এরফার অনৈসগিক উপন্যাস আমরা পূর্বব- 
নিয়মানুসারে পারত্যাগ করিতে বাধ্য । দিস্ত তাহা ত্যাগ করিলে যে, প্রাকাতিক স্কুল 
কথ! কিছু বাঁক থাকে, ভাহা! তত শীঘ্র ত্যাগ করা যায় না। যাঁদবের পানাসক্ত ও 
ছর্নাতিপরায়ণ হইয়াছিল ; ইহা! পুর্ব্রে কথিত হইয়াছে । তাহার! সফলে এক বংশীয় 
নহে; ভিন্ন ভিন্ন বংশীয়, এবং অনেক সময়ে পরম্পর বিরুদ্ধাচারী । কুরুক্ষেত্রের মুদ্ধে 
বার্ষেয় সাত্যফি ও কৃষ্ণ পাগুবপক্ষে, কিত্ত অন্ধক ও ভোজবংশীয় কৃতবন্মা, ছুর্ষ্যোধনের 
পক্ষে । তার পর, যাদবদিগের ফেহ রাঁজ। ছিল নাঁ, উগ্রসেন্ষে কখন রাজ! বলা হইয়া 
থাকে, কিন্তু যাঁদবদিগ্ের মধ্যে ফেহই রাজা নহেন, ইহাই প্রাসদ্ধ। কৃষ্ণের গুণাধিক্য 
হেতু, তিনি যাঁদবগণের নেত! ছিলেন, কিন্ত তাহার অগ্রজ বলরামের সঙ্গে তাহার 
মতভেদ দেখ! যায়, এবং শান্তিপর্করে দেখিতে পাই ভীম্ম একটি কৃষ্ণনারদসংবাদ 
বাঁজতেছেন, তাহাতে কৃ্ণ নারদের ফাছে দুঃখ করিতেছেন যে, তিনি জা তিগপের 


কৃষ্চারিত্র ৭৮৯ 


মনোরঞ্জনার্থ বহুতর যত্ব ফারিয়াও কৃতক্ার্য্য হইতে পারেন নাই। এ সফল বথা। পূর্বে 
বাঁলয়াঁছি। অতএব, যখন যাদবেরা, পরস্পর বিহ্বেষাবশিষ, স্ব স্ব প্রধান, অতান্ত 
বলদৃপ, দুর্নী(ভিপরায়ণ, এবং সূরাপান নিরতঞ তখন তীহারা যে পরম্পর বিবাদ ফারিয়া 
যন্ৃকুলক্ষয় কাঁরবেন এবং তন্লিবন্ধন কৃষ্ণ বলরামেরও যে ইচ্ছাধশীন বা অনিচ্ছাধীন দেহাস্ত 
হইবে, ইহা! অনৈসগিক বা অসম্ভব নহে । বোধ হয়, এরূপ একট! 'কিস্বদন্তী প্রচলিত ছিল, 
এবং তাহার উপর পুরাণকারগণ যন্ববশধ্বংস স্থাপিত করিয়াছেন । অতএব এ অংশের 
মৌ1লকতার পুঙ্থানুপ্ুঙ্খ বিচারে আমাদের ফোন প্রয়োজন নাই ৷ তবে কেবল দুই একটা 
কথা বলা আবশ্কক । িখিত হইয়াছে যে, যদ্ববংশধ্বংস নিবারণ জন্য কৃষ্ণ ফিছুই ফরেন 
নাই, বরং তাহার আনুক্ল্যই করিয়াছিলেন ' ইহাও যাঁদ সত্য হয়, তাহাতে কৃষ্ণচারিত্রের 
অসঙ্গতি বা অগ্গৌরব ফিছুই দেখি না। আদর্শ মনুষ্য, আদর্শ মনুষ্ঠের উপযুক্ত কাঁজই 
সনিসানঘহরএন 1 তাহার আত্মীয় বা অনাত্মীয় কেহ নাই- আদর্শ পুরুষের ধর্মই আত্মীয় 
যদ্ববংশীয়েরা যখন অধান্সিক হইয়া উঠিয়াছিল, তখন তাহাদের দণ্ড ও প্রয়োজনণয় স্থলে 
বিনাশসাধনই তাহার কর্তব্য । যিনি জরাসন্ধ প্রভৃতিকে অধর্মাত্থ বলিয়াই [বিনষ্ট 
কাঁরলেন, তান যাদবগণকফে অধর্্াত্মা দেখিয়া তাহাদের যাঁদ বিনষ্ট না করেন, তবে 
তিনি ধর্শের বন্ধু নহেন, আত্মীয়গণের বন্ধু, আপনার বন্ধু, ধর্মের পক্ষপাতী নহেন, 
আপনার পক্ষপাতী, বংশের পক্ষপাতী । আদর্শ ধর্াত্সা, তাহা! হইতে পারেন না_ 
কৃষ্তও তাহ! হয়েন নাই । 

কৃষ্ণের দেহত্যাগের কাঁরণট। কতক আঁনশ্চিত রাহল । চারি প্রকার কারণ নির্দেশ 
ফর। যাইতে পারে । 

প্রথম, টাল্বয়স-হুইলরি সম্প্রদায় বলিতে পারেন, কৃষ্ণ, জ্বুলিয়স্‌ কাইসরের মত, 
দ্বেষবাশিষ্ট বন্ধুগশ কর্তৃক নিহত হইয়াছিলেন । এরূপ কথ! ফোন গ্রন্থেই নাই । 

দ্বিতীয়, তানি যোগাবলম্বন করিয়! দেহত্যাগ কাঁরয়াছিলেন । পাশ্চাত্য-বৈজ্ঞানিক- 
দিগের শিষ্যগণ যোগাবলম্বনে দেহত্যাগের ফথাটায় বিশ্বীস ফরিবেন না। আমি 
নিজে অবিশ্বাসের কারণ দেখি নাঁ। ধীহাঁর! যোগাভ্যাসকালে নিশ্বাস অবরুদ্ধ করা 
অভ্যাস করিয়াছেন, তীহাঁরা নিশ্বাস অবরুদ্ধ করিয়া আপনার স্বত্যু সম্পাদন ফারিতে 
পারেন না, এমন কথা আমি সাহস করিয়া! বলিতে পারি না। এরূপ ঘটনা বিশ্বস্তসৃত্ে 
শুনাও গিয়া! থাকে । অন্যে বলিতে পারেন, ইহা আত্মহত্যা, সুতরাং পাপ ; সুতরাং 
আদর্শ মনুষ্ের অনাচরণীয়, আমি ঠিক তাহা বলিতে পার না। প্রাচীন বয়সে, 
জীবনের কার্য্য সমস্ত সম্পন্ন হইলে পরে, ঈশ্বরে লীন হইবার জন্য, মনোমধ্যে তন্ময় 
হইয়া, শ্বাসরোধফে আত্মহত্যা বলিব, ন] “ঈশ্বরপ্রাপ্তি” বাব? সেট! বিচারস্থল । 
আত্মহত্যা মহাপাপ স্বীকার করি, জীবনশেষে যোঁগবলে প্রাণত)াগও ফি তাই ? 

তৃতীয়, জরাব্যাধের শরাঘাত । 


* যাদবেরা এমন মধ্যাসক্ত ছিলেন যে, কৃষ্ণ বলরাম ঘোষণা করিয়াছিলেন ফে+ ধারকায় হে সূরা 
্রস্তত করিবে তাহাকে শূলে দিব। আমি পাশ্চাত্য রাজপুরুষগণকে এই নীতির জনুবস্তাঁ হইতে 
বলিতে ইচ্ছা! করি। 


৭৯০ বাক্কন রচনাসংগ্রহ 


চতুর্থ, এই সময়ে কৃষ্ণের বয়স শত বর্ষের আঁধক হইয়াছিল, বায় বিষুঃপুরাণে 
কথিত হইয়াছিল । এ জরাব্যাধ, জরাব্যাধি নয় ত ? 

ধাহার! কৃষ্ণকে মনুষ্যমাত্র বিবেচনা করিয়া তাহার ঈশ্বরন্থ স্বীকার ফরেন না, তাহারা 
এই চাঁরিটি মতের যে ফোনটি গ্রহণ ফিতে পারেন । আমি কৃষ্ণকে ঈস্বরাবতার 
বাঁলয়া স্বীকার কার। অতএব আমি বলি, কৃষ্ণের ইচ্ছাই কৃষ্ণের দেহত্যাগের কারণ । 
আমার মত ইহা বটে যে, জগতে মনুস্তাত্বের আদর্শ প্রচার তাহার ইচ্ছা! এবং সেই ইচ্ছা 
পুরণজন্ত তানি মানুষীশির দ্বারা সকল কর্ম নির্ব্বাহ ফরেন, ফিন্তু তাহা! বালিলেও 
ঈশ্বরাবতারের জন্মম্ত্যু তাহার ইচ্ছাধীন মাত্র বলিতে হইবে । অতএব আমি বঙ্গি 
কৃষ্ণের ইচ্ছাই কৃষ্ণের দেহত্যাগের একমাত্র কারণ । 

মৌসলপর্ব মহাভারতের প্রথম স্তরের অন্তর্গত ফি না, তাহার আমি বিচার কি 
নাই । বিশেষ প্রয়োজন নাই বলিয়। সমালোচনা করি নাই । বিশেষ প্রয়োজন নাই, 
ফেন, তাহাও বালিয়াছি। স্ুল ঘটনাটা কতক সত্য বলিয়াই বোঁধ হয়। তবে 
তাহা হইলেও, ইহা মহাভারতের প্রথম স্তরের অন্তর্গত নহে বলিয়াই বোধ হয়। যাহা 
পুরাণ ও হরিবংশে আছে, কৃষ্ণজীবনঘটিত এমন আর ফোন ঘটনাই মহাভারতে নাই । 
একটিই কেবল পুরাণাদিতেও আছে, হরিবংশেও আছে, মহাভারতেও আছে । 
পাগুবদিগের সম্বন্ধে যাহ! কিছু কৃষ্ণ করিয়াছিলেন, তাহা ভিন্ন আর কোন কৃষ্ণবৃত্তান্ত 
মহাভারতে নাই ; ও থাঁফিবার সম্ভাবনা নাই । এইটিই কেবল সে নিয়মবহির্ভূত । কৃ 
এখানে ঈশ্বরাবতীর, এটি দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্তরের চিহ্ন পূর্ব্বে বিয়াছি। এরূপ 
বিবেচনা করিবার অন্যান্য হেতুও নির্দেশ করা যাইতে পারে, কিন্তু প্রয়োজনাভাব। 
তবে, ইহা বলা কর্তব্য যে, অনুক্রমাণিকাধ্যায়ে মৌসলপর্ধের ফোন প্রসঙ্গই নাই। 
পরশীক্ষতের জন্মবৃত্তান্তের পরবর্তী কোন থাই অনুক্রমাণকাধ্যায়ে নাই। আমার 
বিবেচনায় পরশীক্ষতের জন্মই আদিম মহাভারতের শেষ । তার পরবর্ত। যে সকল কথা, 
তাহ! দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্তরের । 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ--উপসংহাঁর 


সমালোচকের কার্য্য প্রয়োজনানুসারে ছিবিধ ;--এক প্রাচীন কুসংস্কারের নিরাস ; 
অপর সত্যের সংগঠন । কৃষ্চচরিত্রে প্রথমেণক্ত কাধ্যই প্রধান ; এজন্য আমাদিগের 
সময় ও চেষ্টা সেই দিকেই বেশী গিয়াছে । কৃষ্ণের চরিত্রে সত্যের নুতন সংগঠন ধরা 
অতি দুরূহ ব্যাপার, কেন না, মিথ্যা ও আতিপ্রকৃত উপন্যাসের ভম্মে অগ্নি এখানে 
এন্ন্‌প আচ্ছাদিত যে, তাহার সন্ধীন পাওয়া! ভার। যে উপাদানে গড়িয়া প্রকৃত কৃষ- 
চাঁরজ্র পুনঃ সংস্থাপিত ফারব, তাহা মিথ্যার সাগরে ভুবিয়া গিয়াছে । আমার যত 
দূর সাধ্য, তত দর আমি গড়লাম । 

উপসংহারে দেখা কর্তব্য যে, যতটুকু সত্য পূরাণোতিহাসে পাওয়! যায়, ততটুকুতে 
কৃষ্চচরিত্র কিরূপ প্রাতপন্ন হইল । | 

দেখিয়াছি, বাল্যে কষ শারশীরিফ বলে আদর্শ বলবান্‌। তাহার অশিক্ষিত বল- 
প্রভাবে বৃন্দাবন হিংত্রজন্ত প্রভৃতি হইতে সুরক্ষিত হইত। তাহার অশিক্ষিত বলেও 


কৃফ্ণচাঁরত্র ৭৯১ 


ফংসের মল্সগ্রভৃতি নিহত হইয়াছিল । গোচারণকালে গোপালগণের সঙ্গে সর্বদ] ক্রীড়া 
ও ব্যায়ামাদিতে তিনি শারীরিক বলের ক্ষুপ্তি জল্মাইয়াছিলেন । দেখিয়াছি, ভ্রুত- 
গমনে ফালফবনও তাহা্ষে পারেন নাই । কুরুক্ষেত্রের মুদ্ধে তাহার রথসঞ্চালন বিস্তার 
বিশেষ প্রশংসা দেখা যায় । 

এই বল শিক্ষিত হইলে, তিনি সে সময়ের ক্ষ্য়সমাজে সর্বপ্রধান অন্ত্রাবং বিয়া 
গণ্য হইয়াছিলেন। ফেহু কখন তাহাকে পরাভূত ফারতে পারে নাই। তিনি 
কংস, জরাসন্ধ, শিশুপাঁল প্রভৃতি সে সময়ের সর্ধপ্রধান যোদ্ধগণের সঙ্গে, এবং অন্যান্য 
বহুতর রাজগণের সঙ্গে,__-কাশী, ভিঙ্গ, পৌগু ক, গান্ধার প্রভৃতি রাজাদিগের সঙ্গে 
যুদ্ধে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, সকলকেই পরাভূত ফরিয়াছিলেন, কেহ কখন তাহাকে 
পরাভূত করিতে পারে নাই । তাহার মুদ্ধশিক্কেরা, যখা--সাতকি ও অভিমন্যু মুদ্ধে 
প্রায় অপরাজেয় হইয়াছিলেন । স্থয়ং অর্জ্বনও তাহার নিকট ফোন ফোন বিষয়ে মুদ্ধ 
সম্বন্ধে শিষ্ত্ব স্বীকার কারয়াছিলেন । 

কেবল শারীরিফ বলের ও শিক্ষার উপর যে রণপটুতা নির্ভর ঘরে, পুরাপোতি- 
হাসে তাহারই প্রশংসা দেখিতে পাওয়া! যাঁয়। কিন্ত সেরূপ রণপটুতা এক জন সামান্য 
সৌনিকফেরও থাকিতে পারে। সৈনাপত্যই যোদ্ধার প্রকৃত গুণ। সৈনাপত্যে' সে 
সময়ের যোদ্বগণ পটু ছিলেন না । মহাভারতে বা পুরাণে কাহারও সে গুণের বড় 
পাঁরচয় পাই না, ভাগের বা অর্জনেরও নহে। কৃষ্ণের সৈনাপত্যের বিশেষ খিছু 
পরিচয় পাওয়া যায়, জরাসন্ধযুদ্ধে। তাহার সৈনাপত্য গুণে ক্ষুদ্র যাদবসেনা জরাসন্ধের 
সংখ্যাতীত সেনা মথুরা হইতে বিমুখ করিয়াছিল । সেই অগণনীয়। সেনার ক্ষয়, 
যাঁদবসেনার দ্বার! অসাধ্য জানিয়! মথুরা পরিত্যাগ, নুতন নগরণীর নির্ম্াণার্থ সাগরদ্বীপ 
দ্বারার নির্বাচন, এবং তাহার সন্বধস্থ রৈবতক পর্ববতমালায় দুর্ভেষ্য ছূর্গশ্রেণীনির্মাণ 
যে রণনশতিজ্ঞতার পরিচয়, সেরূপ পারিচয় পুরাণেতিহাসে ফোন ক্ষাত্রিয়েরই পাওয়া 
যায়না । প্ুরাণকার খাষিদিগের ইহা অবোধগম-_অতএব ইহাও এক অন্যতর প্রমাণ 
যে, কৃষ্ণোতহাস তাহাদের কল্পনামাত্রপ্রসূত নহে । 

শ্রীকৃের জ্ঞানাজ্ঘনন বৃত্তি সকলও চরম্ফুপ্তিপ্রাপ্চ, তাহারও যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া 
গিয়াছে । তিনি আছিতীয় বেদজ্ঞ, ইহাই ভাঁম্ম তাহার অর্ধ প্রাপ্তির অন্তর ফারণ 
বালিয়। নিদ্দিষট কারয়াছিলেন । শিশুপাল সে কথার অন্য উত্তর দেন নাই, ফেবল 
ইহাই বলিয়াছিলেন যে, তবে বেদব্যাস থাঁফিতে কৃষ্ণের পূজা ফেন ? 

কৃষ্ণের জ্ঞানার্জনী বৃত্তি সকল যে চরমোংকর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছিল, কৃষ্ণপ্রচাঁরিত ধর্মই 
ইহার তীত্রোজ্্বল প্রমাণ । এই ধর্ম যে কেবল গীতাতেই পাওয়া যায়, এমত নহে, 
মহাভারতের অন্য স্থানেও পাওয়া যায়, ইহা দেখিয়াছি । কৃষ্চকতিত ধর্মের অপেক্ষ। 
উন্নত, সর্ধবলোকহিতকর, সর্বজনের আচরণীয় ধর্ম আর কখন পাঁথবীতে প্রচারিত হয় 
নাই, ইহা গ্রস্থান্তরে বালয়াছি। এই ধর্দে যে জ্ঞানের পাঁরচয় দেয়, তাহা প্রায় 
মনুষ্তাতীত। কৃষ্ণ মানুষীশির দ্বারা সফল ফার্য্য সিদ্ধ করেন, ইহ! আম পুনঃ পুনঃ 
বালিয়াছি, ও প্রমাণীকৃতও করিতেছি । ফেবল এই গাঁতায়, শ্রীকৃষ্ণ প্রায় অনন্ত- 
জানের আশ্রয় লইয়াছেন । 


৭৯২ বহ্ছিম রচনাসংগ্রহ 


সর্বজনশন ধর্ম হইতে অবতরণ করিয়া রাজধর্শে বা রাজনীতি সন্বদ্ধেও দোখতে পাই 
যে, কৃষ্ণের জ্ঞানার্জন" বৃত্তি সকল চরমন্দৃততিপ্রাপ্ত । তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সম্্রান্ত রাজ- 
নশতিজ্ঞ বাঁলয়াই মধটির ব্যাসদেবের পরামর্শ পাইয়াও কৃষ্ণের পরামর্শ ব্যতীত 
রাজদূয় যজ্ঞ হস্তার্পণ করিলেন না । অবাধ্য যাদবের! এবং বাধ্য পাগুবেরা তাহাকে না 
ভিজাস। কিয়! ফিছু ফাঁরতেন না। জরাসন্ধকফে নিহত করিয়া, কারারুদ্ধ রাজগণকে 
মুক্ত করা, উন্নত রাজনীতির অতি উৎকৃষ্ট উদাহরণ-_সাত্রাজ্য স্থাপনের অল্লায়াসসাধ্য 
অথচ পরম ধর্ম্য উপায় । ধর্দরাজ্য সংস্থাপনের পর, ধর্মরাজ্য শাননের জন্য রাঁজধর্্ম- 
নিয়োগে ভীম্মের দ্বারা রাজব্যবস্থা সংস্থাপন করান, রাজনীতিজ্ঞতার দ্বিতীয় 
অতিপ্রশংসনীয় উদাহরণ । আরও অনেক উদাহরণ পাঠক পাইয়াছেন । 

কৃষের বুদ্ধি, চরম শ্ফৃপ্তি প্রাণ হইয়াছিল বাঁলয়া, তাহা সর্ধব্যাপিণী, সর্ববদশিনী, 
সকল প্রকার উপায়ের উদ্ভাবনী, ইহা আমরা! পুনঃ পুনঃ দেখিয়াছি । মনুষ্যশরীর ধারণ 
কাঁরয়া। যত দুর সর্বজ্ঞ হওয়া যায়, কৃষ্ণ তত দর সর্বজ্ঞ । অপূর্বব অধ্যাত্মতত্ব, ও 
ধর্ঘঘতত্ব, যাহার উপরে আজিও মনুষ্যবুদ্ধি আর যায় নাই, তাহা! হইতে চিকিংসাবিষ্া ও 
সঙ্গীতাবিদ্া, এমন ফি অশ্্পরিচর্যযা পর্য্যন্ত তাহার আয়ত্ত ছিল। উত্তরার মৃত পুত্রের 
প্রনজ্জীবন একের উদাহরণ ; বিখ্যাত বংশীবিস্যা ছিতীয়ের, এবং জয়দ্রখবধের দিবসে 
অশ্থের শল্যোদ্ধার তৃতীয়ের উদাহরণ । 

কৃষ্ণের ক্ষার্যযফাঁরিণী বাতি সকলও চরমন্ফুত্তি প্রাপ্ত । তাহার মাহস, ক্ষিপ্রকারিতা, 
এবং সর্বকর্শে তংপরতার অনেফ পরিচয় দিয়াছি। তাহার ধর্খ এবং সত্য যে 
আবিচলিত, এই গ্রন্থে তাহার প্রমাণ পরিপুর্ণ । সর্বধজনে দয়! ও প্রীতই এই ইতিহাসে 
পরিস্ফৃট হইয়াছে । বলঘৃপ্তগণের অপেক্ষা বলবান্‌ হইয়াও লোকহিতার্থ তিনি শান্তির 
জন্য দৃঢ় এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ৷ তানি সর্ববলোফাহতৈষাঁ, ফেবল মনুষ্নের নহে- গোবংসাঁদ 
তির্যযক্‌ যোনির প্রাতও তাহার দয়া । গিরিযজ্ঞে তাহা পারিস্ফুট । ভাগবতকারকাথিত 
বাল্যকালে বানরদিগের জন্য নবনীত ছ্রারর এবং ফলবিক্রেত্রীর কথ] ফত দর কিন্বদস্তশী- 
মূলক, বলা যায় নাঁ_কিন্ত যানি গোবংসের উত্তম ভোজন জন্ম ইন্দ্রজ্ঞ বন্ধ করাইলেন, 
ইহাঁও তাহার চরিত্রানুমোদিত । তিনি আত্মীয় স্থজন জ্ঞাত গোর কিরূপ হিতৈষা, 
তাহা দেখিয়াছি, কিন্ত ইহাও দেখিয়াছি আত্মীয় পাঁপাচারণ হইলে তিনি তাহার শত্রু । 
তাহার অপরিসাঁম ক্ষমাগুণ দেখিয়াছি, আবার ইহাঁও দেখিয়াছি যে, সময় উপস্থিত 
দেখিলে তিনি অযোনিম্মিত হৃদয়ে অকৃতিতভাবে দণ্ডাবধান ধরেন | তিনি শথজন প্রিয়, 
কিন্ত জোফাঁহতার্থে স্বজনের বিনাশেও তিনি কুষ্ঠিত হইতেন না । কংস মাতুল; 
পাগুবের! যাহা, শিশুপালও তাহা /--পিতৃঘসার পুজ ; উভয়ফেই দাণ্ডত ফরিলেন ; 
তার পর, পরিশেষে স্বয়ং যাদবের! সুরাপায়ী ও ছুন।তিপরায়ণ হইলেও, তাহাদিগকেও 
রক্ষা করিলেন না । 

এই সফল শ্রেষ্ঠ বৃতি কৃষে চরমন্ফুততি প্রাপ্ত হইয়াছিল বলিয়া, চিতরঞ্জিনী বৃত্তির 
অনুশীজনে তানি অপরাদ্থুখ ছিলেন না, ফেন না, তিনি আদর্শ মনুষ্য ৷ যে জন্ বৃম্বাবনে 
ব্রজলশলা, পাঁরণত বয়সে সেই উদ্দেশ্টে সমুদ্রবহার, যমুনাবিহার, রৈবতকবিহার । 
তাহার বিস্তারিত বর্ণনা! আবশ্বক বিবেচনা! ফাঁর নাই । 


রি কৃষ্ণচরিভর কু, 


ফেবল একটা থা! এখন বাফি আছে । ধর্্তত্বে বালয়াছ, ভাই মনুষ্তের প্রধান 
বৃত্তি। কৃষ্ণ আদর্শ মনুষ্য, মনুস্যত্বের আদর্শ প্রচারের জন্য অবতীর্ণ-াহার ভাঁক্তর 
কুত্তি দেখিলাম কই? কিন্ত যাঁদ তান ঈশ্বরাবতার হয়েন, তবে তাহার এই ভাঁক্তর 
পাত্র ফেঃ তিনি নিজে ।* নিজের প্রতি যে ভক্তি, সে“কফেবল আপনাকে পরমাত্মা 
হইতে অভিন্ন হইলেই উপাস্িত হয়। ইহ! জ্ঞানমার্গের চরম । ইহাকে আত্মরাতি 
বলে। ছান্দোগ্য উপনিষদে উহ! এইরূপ ফাঁথত হইয়াছে -_“য এবং পশ্ন্বেবং মন্বান 
এবং বিজানন্নাত্মরতিরাআক্রীড় আত্মামধূন আত্মানন্দঃ স স্বরাড়ভবতশীতি |” 

“যে ইহ] দেখিয়া, ইহ] ভাবিয়া, ইহা জানিক্মা, আত্মায় রত হয়, আত্মাতেই ক্রীড়াশীল 
হয়, আত্মাই যাহার মিথুন ( সহচর ), আত্মাই যাহার আনন্দ, সে স্থরাট: |” 

ইহাই গীতায় ব্যাখ্যাত হইয়াছে । কৃষ্ণ আত্মারাম; আত্ম! জগন্ময় / তিনি সেই জগতে 
প্রীতাবাশিষ্ট । পরমাত্মার আত্মরাঁত আর কোন প্রকার বুবিতে পারি না। অন্তত: 
আমি বুঝাইতে পারি না। 

উপসংহারে বক্তব্য, কৃষ্ণ সর্বত্র সর্বসময়ে সর্ধবগুণের অভিব্যক্তিতে উদ্ন্বল । তিনি 
অপরাজেয়, অপরাভিত, বিশুদ্ধ, পুণ্যময়, প্রীতময়, দয়াময়, অনুষ্ঠেয় কর্ত্বে অপরাধ্মুখ-_ 
ধর্মাত্যা, বেদজ্ঞ, নীতিজ্ঞ, ধর্শাজ্ঞ, লোক হিতৈযাঁ, স্যায়নিষ্ট, ক্ষমাশীল, নিরপেক্ষ, শান্তা, 
নির্খম, নিরহঙ্কার, যোগয়ুক্ত, তপস্বী । তিনি মানুষী শাক্তির দ্বারা কর্ম ির্ববাহ ফরেন, 
কিন্ত তাহার চরিত্র অমানুষ । এই প্রকার মানুষী শির ছারা! আতিমানুষ চাঁরত্রের 
বিাশ হইতে তাহার মনুষ্যত্ব বা ঈশ্বরত্ব অনুমিত কর] বিধেয় কি না, তাহা পাঠক আপন 
বুদ্ধিববেচন! অনুসারে স্থির করিবেন। যিনি মীমাংসা কাঁরবেন যে, কৃষ্ণ মনুষ্যমাত্র 
ছিলেন, তান অন্ততঃ 7২05৪ 1985145 শাক্যসিংহ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, কৃষ্ণকে 
তাহাই বাঁলবেন ;-[89 ভা1563 800 01986591 01 016 1711003. আর যাঁন 
বৃঝিবেন যে, এই কৃষ্চচাঁরতরে উশ্বরের প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়, তিনি মুজকষরে, 
বিনীতভাবে এই গ্রন্থ সমাপনকালে আমার সঙ্গে বলুন__ 

নাফারণাং কারপান্ব। কারণাকারণান্ন চ। 
শরীরগ্রহণং বাপি ধর্মত্রাণায় তে পরমূ ॥ 


* মহাভারতের যে সকল জংশে তাহাকে শিযোপাসক বলিয়া বণিত হইয়াছে, তাহ! প্রক্ষিত্ডের 
লক্ষণবিপি্উ। 


সম্পাদকীয় মন্তব্য 


“কৃষ্চরিজ (প্রচার, পত্রিকায় বঙ্গাব্ব ১২৯৯ সনের আশ্বিন সংখ্যা থেকে 
বঙ্গাব ১২৯৩ সনের আষাঢ় সংখ্য। পর্ম্যন্ত ধারাবাহফভাবে প্রকাশিত হয় । 
৯২৯৩ সনেই (প্রীষ্টার্দ ১৮৮৬ ) এই পর্যন্ত লিখিত অংশকে বঙ্কিমচন্দ্র 
“কৃষচারিত্র- প্রথম ভাগ” নামে পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। এই মুদ্রণের 
ভুমিকায় বঙ্কিমচন্দ্র লেখেন-_ 

“ধর্ম সম্বন্ধে আমার যাহা বাবার আছে, তাহার সমস্ত আনুপুধ্বিক 
সাধারণকে বুঝাইতে পারি, এমন সম্ভাবন! অল্পই । ফেন না, ফথ! অনেক, সময় 
অল্প। সেই সকল কথার মধ্যে তিনটি কথ, আমি তিনটি প্রবন্ধে রুঝাইতে প্রবৃত্ত 
আছি । এ প্রবন্ধ তিনটি দুইখানি সামায়িক পত্রে ক্রমান্বয়ে প্রকাশিত হইতেছে । 

উক্ত তিনটি প্রবন্ধের একটি অনুশলন ধর্মীবিষয়ক ; ছিতীয়টি দেবতত্ 
বিষয়ক ; তৃতীয়টি কৃষ্ণচরিত্র । প্রথম প্রবন্ধ “নবজীবনে” প্রকাশিত হইতেছে ; 
দ্বিতীয় ও তৃতীয় “প্রচার” নামক পত্রে প্রকাশিত হইতেছে । প্রায় দুই বংসর 
হইল এই প্রবন্ধগাঁল প্র্ষাশ আরস্ত হইয়াছে; িস্ত ইহার মধ্যে একটিও আজি 
পর্য্যন্ত সাধ করতে পারি নাই । সমাধি দুরে থাকুক, কোনটিও আধ দুর 
অগ্রসর হইতে পারে নাই । তাহার অনেকগাঁল ধারণ আছে । একে বিষয়- 
গুলি অতি মহং, আত বিস্তারিত সমালোচন। ভিন্ন তন্মধ্যে ফোন বিষয়েরই 
মীমাংসা হইতে পারে না; তাহাতে আবার দাসবশূঙ্ঘলে বদ্ধ লেখফের সময়ও 
আতি অল্প; এবং পরিশ্রম করবার শজিও মনুষ্তের চিরকাল সমান থাকে না। 

“এই সফল কারণের প্রতি মনোযোগ করিয়া, এবং মনুষ্ের পরমায়ুর 
সাধারণ পাঁরমাণ ও আপনার বয়স বিবেচনা করিয়া, আমি আমার বক্তব্য 
কথা সকলগুলি বালিবার সময় পাইব, এমন আশা পরিত্যাগ কারিয়াছি। যে 
দেবমন্দির গঠন করিবার উচ্চাভিলাষকে মনে স্থান দিয়া, দুই একখানি ফরিয়। 
ইক সংগ্রহ করিতেছি, তাহা সমাপ্ত করিতে পাঁরিব, এমন আশ! আর 
রাখি না। যে তিনটি প্রবন্ধ আরস্ত করিয়াছি, তাহাও সমাপ্ত করিতে পারিব 
ফি না, জগদীস্বর জানেন । সফলগুলি সম্পূর্ণ হইলে তাহা পুনর্াদ্রিত ফারব, 
এ আশায় বিয়া থাকিতে গেলে, হয়ত সময়ে ফোন প্রবন্ধ পুনর্তাদ্রত 
হইবে না। কেন না, সকল ফাজেরই সময় অসময় আছে । এই জন্য কৃষ- 
চরিত্রের প্রথম খণ্ড এক্ষণে পুনর্মদ্রত রা গেল। বোধ ফাঁর এইরূপ পীচ 
ছয় খণ্ডে গ্রন্থ সমাপ্ত হইতে পারে । কিন্ত সফলগই সময় ও শাক্তি এবং ঈশ্বরানু- 
গ্রহের উপর নির্ভর রে । 

“আগে অনুশীলন ধর্ম প্নর্্রত হইয়া তংপরে কৃষ্ণচরিত্র প্রনর্বাত্রত 
ইইলেই ভাল হইত । ফেন না, «অনুশীলন ধর্দে” যাহা তত্ব মাত, কৃষ্যারজ্্রে 


কৃষ্চারিত্র ৭৯৫ 


তাহা দেহবিশিষ্ট । অনুশীলনে যে আদর্শে উপস্থিত হইতে হয়, কৃষচারত্র 
কর্ক্ষেত্রস্থ সেই আদর্শ । আগে তত্ব বুঝাইয়া, তার পর উদাহরণের দ্বারা তাহা 
স্পঙ্ইীকৃত কারতে হয়। কৃষ্টচারত্র সেই উদাহরণ ; ?কস্ত অনুশীলন ধর্ম সম্পূর্ণ 
না করিয়া পুনর্মাদ্রত করিতে পারলাম না। সম্পূর্ণ হইবারও বিলম্ব আছে । 

শ্রীবনঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়” 

১৮৯২ প্রীষ্টাবে “কৃষ্চচারত্র ( সম্পুর্ণ গ্রন্থ )” প্রকাশিত হয়। পীবজ্ঞাপনে, 
বঙ্কিমচন্দ্র লেখেন-__ 

“কৃষ্ণচরিত্রের প্রথম সংস্করণে কেবল মহাভারতীয় কৃষ্ণকথা সমালোচিত 
হইয়াছিল । তাহাঁও অল্লাংশ মাত্র । এবার মহাভারতে কৃষ্ণ সন্বন্ধ'য় 
প্রয়োজনীয় কথা যাহ! কিছু পাওয়! যায়, তাহা সমন্তই সমালোচিত হইয়াছে । 
তাহা ছাড়া হরিবংশে ও প্রুরাণে যাহ! সমালোচনার যোগ্য পাওয়! যাঁয়। তাহাও 
বিচারিত হইয়াছে । তাহা ছাঁড়া উপক্রমণিকাভাগ প্ুনলাখিত এবং বিশেষরূপে 
পাঁরবদ্ধিত হইয়াছে । ইহা আমার অভিপ্রেত সম্পূর্ণ গ্রন্থ । প্রথম সংস্করণে 
যাহা ছিল, ভাহা এই ছ্বিতীয় সংস্করণের অল্লাংশ মাত্র । অধিকাংশই নৃতন। 

“এত দূরও যে কৃতকার্য হইতে পাঁরিব, পূর্বে ইহা আশ] করি নাই । কিন্ত 
সম্পূর্ণ কৃষ্ণচরিত্র প্রকাশ করিয়াও আমি সুখী হইলাম না। তাহার কারণ, 
আমার ভ্রটিতেই হউক, আর দৃরদৃষ্ট বশত;ই হউক, মুন্রাঙ্কনকার্য্যে এত ভ্রম 
প্রমাদ ঘটিয়াছে ষে, অনেক ভাগ প্ুনর্তদ্রত করাই আমার ধর্তব্য ছিল । 
নানা কাঁরণবশতঃ তাহ! পারিলাম নাঁ। * ০, 

“আমি বালিতে বাধ্য যে, প্রথম সংস্করণে যে সফল মত প্রকাশ কারিয়া- 
ছিলাম, এখন তাহার কিছু কিছু পারত্যাগ এবং ফিছু ফিছু পাঁরবপ্তিত 
করিয়াছি । কুষ্জের বালযলখলা সম্বন্ধে বিশিষ্রূপে এই কথা আমার 
বক্তব্য । এরূপ মত পরিবর্তন স্বীকার করিতে আম লজ্জা! করি না। আমার 
জীবনে আমি অনেক বিষয়ে মত পরিবর্তন ফরিয়াছ--কে না ঘরে ? 
কৃষ্ণীবষয়েই আমার মতপরিবর্তনের বিচিত্র উদাহরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে । 
বঙ্গদর্শনে যে কৃষ্চরিত্র লিখিয়াছিলাম, আর এখন যাহ] লিখিলাম, আলোক 
অন্ধঞ্ঝারে যত দৃর প্রভেদ, এতদুভয়ে তত দূর প্রভেদ । মতপরিবর্তন, বয়োবৃদ্ধি, 
অনুসন্ধানের বিস্তার, এবং ভাবনার ফল । ধাহার ফখন মত পরিবত্তিত হয় না, 
তানি হয় অভ্রান্ত দৈবজ্ঞানবিশিষ্ট, নয় বুদ্ধিহীন এবং জ্ঞানহখন। যাহা আর 
সকলের ঘটিয়! থাকে, তাহা স্বীকার কারতে আমি লজ্জাবোধ ফরিলাম না । 

«এ গ্রন্থে ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের মত অনেক স্থলেই অগ্রাহা করিয়াছি, 
কিস্ত তাহাদের নিকট সন্ধান ও সাহায্য না পাইয়াছি এমত নহে । 1180, 
0০108090161, ০৮1, 101 হঁহাদিগের নিকট আমি খণ স্বগকার 
করিতে বাধ্য । দেশী লেখকদিগের মধো আমাদের দেশের মুখোজ্বলকারী 
শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত, 0. [. 79. শ্রীযুক্ত সত্যব্রত সামশ্রমী, এবং স্থত মহাত্মা 
অক্ষয়কুমার দত্তের নিকট আমি বাধ্য । অক্ষয় বারু উত্তম. সংগ্রহকার। 


৭৯৬ বাঙ্কম রচনাসংগ্রহ 


সর্বাপেক্ষা! আমার খণ ম্বৃত মহাত্মা কালশপ্রসন্ন সিংহের নিকট গুরুতর । 
যেখানে মহাভারত হইতে উত্বৃত ফারবার প্রয়োজন হইয়াছে, আম তাহার 
অনুবাদ উদ্ধৃত ফারিয়াছি। প্রয়োজনমতে মূলের সঙ্গে অনুবাদ মিলাইয়াছি। 
যে ছুই এক স্থানে মারাত্মক ভ্রম আছে বুবিয়াছি, সেখানে নোট ফারিয়া 
দিয়াছি। প্রয়োজনানুসারে, স্থানবিশেষে ভিন্ন, গ্রন্থের ফলেবরবৃদ্ধি ভয়ে 
মহাভারতের মুল সংস্কৃত উদ্ধৃত ফাঁর নাই। হরিবংশ ও পুরা হইতে যাহা 
উদ্ধত ফারিয়াছি, মুল উদ্ধৃত কারিয়াছি, এবং তাহার অনুবাদের দাঁয় দোষ 
আমার নিজের । 

“পরিশেষে বক্তব্য, ক্ণের ঈশ্বরতব প্রাতিপন্ন করা এ গ্রন্থের উদ্দেশ নহে । 
তাহার মান্বচরিত্র সমালোচন করাই আমার উদ্গেগ্য । আমি নিজে তাহার 
ঈশ্বরদ্ধে বিশ্বাস কার ;_সে বিশ্বাসও আম লুফাই নাই। কিন্ত পাঠককে 
সেই মভাবলম্বী করিবার জন্য ফোন যত্র পাই নাই । 

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়" 
বঙ্কিমচন্ত্রের জীবংকালে মাত্র এই ছুটি সংস্করণই প্রকাশিত হয় । 


সলম্পাদক। বর. লঃ। 


অনুশীলন 
প্রথম অধ্যায়_-দঃখ কি? 


গুরু । বাচম্পতি মহাশয়ের সম্বাদ তক? তার পীড়া কি সারিয়াছে 
শিল্ক । তিনি ত কাশী গেলেন । 


গুরু । কবে আসিবেন ? 

শিষ্ক। আর আসিবেন না। একবারে দেশত্যাগী হইলেন । 
গুরু । ফেন? 

শিল্ত । কি খে আর থাঁফিবেন ? 

গুরু । দ্বুখ কি? 


শিহ্ঠ । সবই দৃঃখ--ছ্ঃখের বাফি কি? আপনাকে বলিতে শুনিয়াছি ধর্েই 
সুখ । কিন্ত বাচস্পাতি মহাশয় পরম ধান্মিক ব্যক্তি, ইহা! সর্ববাদিসম্মত । অথচ 
তাহার মত দ্ুঃখীও আর কেহ নাই, ইহাঁও সর্ধববাদিসম্মত | 

গুরু । হয় তার কোন ছুঃখ নাই, নয় তিনি ধাম্মিক নন | 

শিক । তাঁর কোন দ্বুখ নাই? সেকি কথা? তান চিরদারিদ্র, অন্ন চলে না। 
তার পর এই কঠিন রোগে ক্রি, আবার গৃহদাহ হইয়া গেল। আবার দুঃখ কাহাকে 
বলে? 

গুরু । তিনি ধম্সিক নহেন। 

শিশ্ঠ। সেকি? আপনি কি বলেন যে, এই দারিদ্র, গৃহদাহ, রোগ, এ সকলই 
অধর্মের ফল? 

গুরু । তাবলি। 

শিহ্য । পূর্ববজন্মোর ? 

গুরু । পূর্ববজন্মের কাজ ফি? ইহজন্মের অধর্শোর ফল। 

শিষ্চ । আপনি ফি ইহাও মানেন যে, এ জন্মে আমি অধর্থ করিয়াছি বলিয়া 
আমার রোগ হয়? 

গুরু । আমিও মান, তুমিও মান। তুমি কি মান না যে, হিম লাগাইলে সঙ্গি 
হয়, কি গুরুভোজন কারিলে অজ হয়? 

শি্য । হিম লাগান কি অধন্ম ? 

গুরু । অন্য ধর্ের মত একট! শারীরিক ধর্ম আছে। হিম লাগান তাহার 
বিরোধী । এই জন্য হিম লাগান অধর্থমা। 

শিশ্য । এখানে অধর্ম মানে 11081600 ? 

গুরু । যাহা শারীরিক নিয়মবিরুদ্ধ, তাহা শারীরিক অধর্থ্। 

শিক্ক | ধর্তাধর্খ কি স্বাভাবিক নিয়মানুবপ্তিতা আর নিয়মাঁতিক্রম ? 
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গুরু । ধর্ম্াধন্দ অত সহজে বুবিবার কথা নহে । তাহা হইলে ধর্মতত্ব বৈজ্ঞানকের 
হাতে রাখিলেই চলিত । তবে হিম লাগান সম্বন্ধে অতটুকু বললেই চলিতে পারে । 

শিশ্ত । তাইনা হয় হইল। বাচস্পাতির দারিদ্র) দুঃখ কোন্‌ পাপের ফল? 

গুরু । দারিদ্র্য হুঃখটা আগে ভাল ফাঁরয়া বুঝা যাউক | ছ্ঃখটা ফি ? 

শিন্ক । খাইতে পায় ন|। 

গুরু । বাচস্পাতির সে দুখে হয় নাই, ইহা! নিশ্চিত । ফেন না, বাচস্পাতি খাইতে 
না! পাইলে এত দিন মরিয়! যাইত । 

শিষ্য । মনে করুন, সপরিবারে বুফাঁড় চালের ভাত আর কীচকল! ভাতে খায়। 

গুরু । তাহ! যদ শরীর পোষণ ও রক্ষার পক্ষে যথেষ্ট ন। হয়, তবে ঘুঃখ বটে । 
কিন্তু যাঁদ শরীর রক্ষ' ও পুষ্টির পক্ষে উহা! যথেষ্ট হয়, তবে তাহার অধিক না হইলে দুঃখ 
বোধ করা, ধান্মিকের লক্ষণ নহে, পেট্ুকের লক্ষণ। পেটুক অধান্মিক । 

শিশ্য । ছেঁড়া! কাপড় পরে । 

গুরু ৷ বন্ত্রে লজ্জা নিবারণ হইলেই ধান্মিকের পক্ষে যথেট । শীতকালে শীত 
নিবারপও চাই । তাহ! মোটা কম্ছলেও হয় । তাহা বাচম্পাত্তির জুটে না কি? 

শিক্ঠ । জুটিতে পারে । কিন্ত তাহারা আপনারা জল তুলে, বাসন মাজে, ঘর 
ঝীট দেয়। 

গুরু । শারীরিক পরিশ্রম ঈশ্বরের নিয়ম । যে তাহাতে আনিচ্ছুক, সে অধান্সিক । 
আম এমন বজিতেছি না যে, ধনে কোন প্রয়োজন নাই ৷ অথব! যে ধনোঁপাঞ্জনে যত্রবান্‌, 
মে অধান্মিক । বরং যে সমাজে থ]াকিয়া ধনোপাঞ্জনে যথাবাহিত যত্র না করে, তাহাকে 
অধান্সিক বল । আমার বালবার উদ্দেশ্ট এই যে, সচরাচর -যাহারা আপনাদিগকে 
দারিদ্র্যপীড়িত মনে করে, তাহাদিগের নিজের কুশিক্ষ। এবং কুবানা-_অর্থাং অর্থে 
সংস্কার, তাহাদিগের কষ্টের কারণ। অনুচিত ভোগলালস! অনেকের দুঃখের কারণ । 

শিশ্ক । পৃথিবীতে কি এমন ফেহ নাই, যাহাদের পক্ষে দারিদ্র্য যথার্থ দুঃখ ? 

গুরু । অনেক কোটি কোটি । যাহার] শরীর রক্ষার উপযোগী অন্নবন্ত্র পায় না_ 
আশ্রয় পায় না--তাহার! যথার্থ দরিদ্র । তাহাদের দারিদ্র্য দুঃখ বটে ! 

শিষ্য । এদারিদ্র্যও কি তাহাদের ইহজন্মকৃত অধর্শের ভোগ ? 

গুরু । অবশ্য । 

শিশ্ত । কোন্‌ অন্ধের ভোগণ্দারিদ্রয ? 

গুরু । ধনোপার্জনের উপযোগী অথবা গ্রাসাচ্ছাদন আশ্রয়াদির. প্রয়োজনণয় যাহা, 
তাহার সংগ্রহের উপযোগী আমাদের কতকগুলি শারীরিক ও মানসিক শক্তি আছে। 
যাহারা তাহার সম)ক্‌ অনুশীলন করে নাই বা সম্যক পরিচালন1 করে না, তাহারাই " 
দারিদ্র । 

শিষ্ঠ । তবে, বুঝিতেছি, আপনার মতে আমাদিগের সমস্ত শারীরিক ও মানসিক 
শক্তি অনুশীলন ও পরিচালনাই ধর্ম, ও তাহার অভাবই অধর্্ম । 

গুরু । ধর্দতত্ সর্বাপেক্ষা গুরুতর তত্ব, তাহা অল্প কথায় সম্পূর্ণ হয় না। কিন্ত মনে 
ফর যাঁদ তাই বলা যায়? 


ধর্ধ তত্ব ৭৯৯ 


শিষ্ক । এ যে বিলাতখ 7)০০৮10৩ ০? 0016019 ! 

গুরু । 0০81916 বিলাতী জিনিষ নহে । ইহ! হিন্তবধর্খের সারাংশ । 

শিল্প । সেকি কথা? 0810916 শব্দের একট! প্রতিশবও আমাদের দেশীয় কোন 
ভাষায় নাই । 

গুরু । আমরা কথা ধুজিয়া মার, আসল িনিষট। খুঁজি না, তাই আমাদের এমন 
দশ]। ছিজবর্ণের চতুরাশ্রম কি মনে কর? 

শিশ্ক । 95960 ০1 0410015 ? 

গুরু । এমন, যে তোমার 8005৬ /১০০1৫ প্রভীতি বিলাতী অনুশীলনবাদ”- 
'দিগের বুবিবার সাধ্য আছে কফি না সন্দেহ । সধবার পাঁতদেবতার উপাদনায়, বিধবার 
্রক্মচর্্ে, সমন্ত ব্রতানয়মে, তান্ত্রিক অনুষ্ঠানে, যোগে, এই অনুশীলনতত্ব অন্তনিহিত । যদি 
'এই তত্ব কখন তোমাকে বুঝাইতে পারি, তবে তুমি দেখিবে যে, শ্রীমত্তগবদগীতায় যে 
পরম পবিত্র অন্বতময় ধর্ম কথিত হইয়াছে, তাহ! এই অনুশীলনতত্বের উপর গঠিত । 

শিষ্য । আপনার কথা শুনিয়া আপনার নিকট অনুশীলনতত্ব কিছু শুনিতে ইচ্ছা 
করিতোছ। কিন্ত আমি যত দৃর বুঝি, পাশ্চাত্য অনুশীলনতত্ব ত নান্তিকের মত । এমন 
ফি, নিরীশ্বর কোমং-ধর্্মঅনুনীলনের অনুষ্ঠান পদ্ধতি মাত্র বাঁলয়াই বোধ হয়। 

গুরু । এ কথা আতি যথার্থ । বিলাতী অনুশীলনতত্ব নিরাশ্বর, এই জন্য উহা 
অসম্পূর্ণ ও অপাঁরণত, অব! উহা অমম্পূর্ণ বা! অপাঁরণত বলিয়াই নিরশশ্বর,ঠিক সেটা 
বৃঝি না। কিন্ত হিন্দুরা পরম ভক্ঞ, তাহাদিগের অনুশীলনতত্ব জগদীশ্বর-পাদপন্সেই, 
সমপিত | 

শিশ্ত । কেন না, উদ্দেস্ট মুক্ত । বিলাতা অনুশীলনতত্তের উদ্দেন্ট সুখ । এই কথা 
্ক ঠিক? 

গুরু । সুখ ও মুক্তি,পৃথক্‌ বালিয়া বিবেচনা করা উচিত কি না? মক কি সুখ নয়? 

শিল্ । প্রথমতঃ, মি সৃখ নয়__সৃখ দ্ঃখ মাত্রেরই অভাব । দ্বিতীয়তঃ, মুক্তি 
যাঁদও সুখাবশেষ বলেন, তথাপি সুখমাত্র মুক্তি নয় । আমি দুইটা মিঠাই খাইলে সুখ 
হই, আমার কি তাহাতে মুক্তি লাভ হয়? 

গুরু । তুমি বড় গোলযোগের কথা আনিয়া ফেলিলে ৷ সখ এবং মুক্তি, এই দ্ুইট! 
কথা আগে বুঝিতে হইবে, নাহলে অনুশীলনতত্ব বুঝ! যাইবে না। আঙজজ আর সময় লাই 
-আইস, একটু ফুলগাছে জল দিই, সন্ধ্যা হইল । কাল সে প্রসঙ্গ আরম্ভ করা যাইবে । 


দ্বিতীয় অধ্যায়_দুখ কি ? 


শিশ্ত । কাল আপনার কথায় এই পাইলাম যে, আমাদের শারীরিক ও মানিক 
শাক্তি সকলের সম্যক অনুশীলনের অভাবই আমাদের দুঃখের ফারণ । বটে? 

গুরু । তারপর? 

শিল্ক | বলিয়াছি যে, বাচস্পত্তির নির্ব্বাদনের একটি কারণ । এই যে, তাহার ঘর 
প্াড়য়া গিয়াছে । আগুন ফাহার দোষে কি প্রকারে লাগিল, তাহ! কেহ বালিতে পারে 


৮০০ বাচ্ছম রচনণসংগ্রহ 


না_কিন্ত বাচস্পতির নিজ দোষে নহে, ইহা! এক প্রকার নিশ্চিত । তাহার কোন্‌ 
অনুশীলনের অভাবে গৃছ দগ্ধ হইল ? 

গুরু । অনুশীলনতত্বট৷ ন বুবিয়াই আগে হইতে কি প্রকারে সে কথা বুঝিবে ? 
সুখদৃখে মানসিক অবস্থ! মাত্র__সুখ্বঃখের কোন বাহাক আস্তিত্ব নাই। মানসিক অবস্থা 
মাত্রেই যে সম্পূর্ণরূপে অনুশীলনের অধীন, তাহ! তুম স্বীকার ফাঁরবে । এরং ইহাও 
বুঝিতে পারিবে যে, মানসিক শক্তি সকলের যথাবিহত অনুশীলন হইলে গৃহদাহ আর 
দুঃখ বাঁলয়া! বোধ হইবে ন1। | 

শিল্চ । অর্থাং বৈরাগ্য উপস্থিত হইলে হইবে না । ফি ভয়ানক! 

গুরু । সচরাচর যাহাক্ে বৈরাগ্য বলে, তাহ! ভয়ানক ব্যাপার হইলে হইতে পারে । 
কিন্তু তাহার কথা হইতেছে কি ? 

শিল্ত । হইতেছে বৈ ফি? হিন্দরধর্্ের টান সেই দিকে ৷ সাংখ্যক্কার বলেন, [িিন 
প্রকার দুঃখের অত্যন্ত নিৰৃত্তি পরমপুরুষার্থ। তার পর আর একস্থানে বলেন যে, সখ 
এত অল্প যে, তাহাও ছুঃখ পক্ষে নিক্ষেপ কাঁরবে। অর্থাং সখ দুঃখ সব ত্যাগ ফারিয়া, 
জড়াপণ্ডে পরিপত হও । আপনার গীতোক্ত ধর্মাও তাই বলেন। শীতো সৃখছুঃখাদি 
দন্ম সফল তুল্য জ্ঞান ফাঁরবে। যাঁদ সুখে সুখী না হইবে--তবে জীবনে কাজ কি? 
যাঁদ ধর্মের উদ্দেশ্ট সুখ পরিত্যাগ, তবে আমি সেই ধর্ম চাই না। এবং অনুশীলনতত্বের 
উদ্দেশ যাঁদ ঈদৃশ ধর্মই হয়, তবে আমি অনুশীলনতত্ব শুনিতে চাই না । 

গুরু । অত রাগের কথা কিছু নাই--আমার এই অনুশীলনতত্বে তোমার ছ্ৃইটা 
মিঠাই খাওয়ার পক্ষে কোন আপত্তি হইবে ন_-বরং বিধিই থাকিবে । সাংখ্যদর্শনকে 
তোমাকে ধর্ম বিয়া গ্রহণ ফারতে বাঁলতেছি না । শীতে ফসুখছুঃখাদি ছন্দ সম্বন্ধীয় যে 
উপদেশ, তাহারও এমন অর্থ নহে যে, মনুষ্তের সুখভোগ করা ঘর্তব্য নহে । উহার অর্থ 
কি, তাহার ঘথায় এখন ফাজ নাই । তুমি কাল বালয়াছিলে যে, বিঙ্লাত্তী অনুশিলনের 
উদ্দেশ্ঠ সুখ, ভারতবর্ষীয় অনুশীলনের উদ্দেস্ট মুক্তি । আমি তদ্বত্তরে বি, মুক্তি সুখের 
অবস্থাঁবিশেষ ৷ সুখের পূর্ণমাত্র! এবং চরমোৎকর্ষ । যাঁদ এ কথ! ঠিক হয়, তাহ! হইলে 
ভারতবষয় অনুশীলনের উদ্দেশ্টও সুখ । 

শিহ্য । অর্থাং ইহফালে দুঃখ ও পরকালে সৃখ । 

গুরু । না, ইহফালে সৃখ ও পরকালে সুখ । 

শিক । কিস্ত আমার আপাত্র উত্তর হয় নাই-আমি ত বলিয়াছিলাম যে, 
জীব মুক্ত হইলে সে সৃখদ্ুঃখের অতাঁত হয়। সৃখশৃশ্ত যে অবস্থা, তাহাক্ষে সখ বলিব 
ফেন? 

গুরু । এই আপতি খণ্ডন জন্য, সুখ ফি ও মুক্তি কি, তাহা! বুঝা প্রয়োজন । এখন, 
মুক্তির কথা থাক । আগে সুখ কি, তাহা বুঝিয়া দেয়! যাক । র 

শিশ্ত । বলুন । 

গুরু । তুমি ফাল বালয়াঁছলে যে, দুইটা মিঠাই খাইতে পাইলে তুমি সুখী হও । 
ফেন সুখী হও, তাহা বাকিতে পার ? 

শিল্ক । আমার ক্ষুধা নিবৃতি হয় । 


ধর্ম তত ৮০১ 


গুরু । এক মুঠা শুন] চাউল খাইলেও তাহা হয়_-মিঠাই খাইলে ও শুঞনা চাল 
খাইলে ফি তুমি তুল্য সুখী হও ? 

শিল্প । না। মিঠাই খাইলে অধিক সুখ সন্দেহ নাই । 

গুরু । তাঁহার কারণ ফি? 

শি্য । মিঠাইয়ের উপাদানের সঙ্গে মনুষ্ঘ-রসনার এক্প ফোন নিত্য সম্বন্ধ আছে 
যে, সেই সম্বন্ধ জন্যই মিষ্ট লাগে । 

গুরু । মিষ্ট লাঁগে সে জন্য বটে, কিন্ত তাহা ত জিজ্ঞাসা কার নাই । মিঠাই 
খাওয়ায় তোমার সুখ কি জন্য ? মিষ্টতায় সকলের সুখ নাই । তুমি একজন আসল 
'বিলাতি সাহেবকে একট! বড়বাজারের সন্দেশ কি মিহিদানা সহজে খাওয়াষ্টতে 
পারিবে না। পক্ষান্তরে তুমি এক টুকর1 রো বফ খাইয়া সুখী হইবে না। 
'রবিদ্গন ক্রুশো+ গ্রন্থের ফ্রাইডে নাঁমক বর্বরকে মনে পড়ে? সেই আমমাংসভোজী 
বর্ধরের মুখে সলবণ সসিদ্ধ মাংস ভাল লাগিত না। এই সকল বৈচিত্র্য দেখিয়া 
বুঝিতে পারিবে যে, তোমার মিঠাই খাওয়ার যে সুখ, তাহা! রসনার সঙ্গে ঘৃতশর্করাদির 
নিত্য সম্বন্ধবশতঃ নহে। তবেকফি? 

শিশ্ত । অভ্যাস। 

গুরু | তাহা না বলিয়! অনুশীলন বল । 

শিল্ক । অভ্যাস আর অনুশীলন কি এক? 

গুরু । এক নহে বাঁলিয়াই বাঁলতেছি যে, অভ্যাস না বাঁলিয়! অনুশীলনই বল । 

শিষ্ঠ । উভয়ে প্রভেদ কি? 

গুরু । এখন তাহা বুঝাইবার সময় নহে । অনুশীলনতত্ব ভাল করিয়া না বুঝিলে 
তাহা বুঝিতে পারিবে না। তবে কিছু শুনিয়া রাখ । যে প্রত্যহ কুইনাইন খায়, 
তাহার কুইনাইনের স্বাদ কেমন লাগে ? কখন সুখদ হয় কি ? 

শিশ্ত । বোধ কারি কখন সুখদ হয় না, কিন্ত ক্রমে তিক্ত সহা হইয়া! যাঁয় । 

শুর | সেইটুকু অভ্যাসের ফল। অনুশীলন, শাক্তির অনুকূল ; অভ্যাস, শির 
প্রাতিকিল। অনুশীলনের ফল শক্তির বিকাশ, অভ্যাসের ফল শক্তির বিকার । 
অনুশীলনের পরিণাম সুখ, অভ্যাসের পারিণাম সহিষ্ণুতা । এক্ষণে মিঠাই খাওয়ার 
কথাটা মনে কর । এখানে তোমার চেষ্টা স্বাভাবিক রসান্বাদিনী শাক্তর অনুকূল, 
এ জন্য তোমার সে শক্তি অনুশীলিত হইয়াছে__মিঠাই খাইয়া তুমি সুখী হও । এঁন্ধপ 
অনুশীলনবলে তুম রোষ্ট বীফ খাইয়াও সুখী হইতে পার । অন্যান্য ভক্ষ্য পেয় সম্বন্ধেও 
সেইরূপ । 

এ গেল একট! ইন্ড্রিয়ের সখের কথা । আমাদের আর আর হীক্দ্রিয় আছে, সেই 
সকল ইন্দ্রিয়ের অনুণীলনেও এরূপ মৃখোংপাত্তি | 

কতকগুলি শারীরিক শক্তবিশেষের নাম দেওয়! গিয়াছে ইন্দ্রিয় । আরও অনেক- 
গুলি শারীরিক শক্তি আছে । যথা, গীতবাছ্যের তাল বোধ হয় যে শাক্ত অনুশীলনে, 
তাহাও শারীরিক শক্তি । সাহাঁবর! তাহার নাম দিয়াছেন 22080819568 1 এইরূপ 
আর আর শারীরিক শাক্ত আছে । এ সকলের অনৃশীলনেও এপ সুখ । 


বৰ (৯ম)--৫১ 
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তা ছাড়া, আমাদের কতকগুলি মানসিক শক্তি আছে। সেগুলির অনুশীঙ্গনের 
যে ফল, তাহাঁও সৃখ | ইহাই সুখ, ইহা ভিন্ন অন্য কোন সুখ নাই। ইহার অভাব 
দুখ । বুঝিলে ? 

শিহ্ক। না। প্রথমতঃ শক্তি কথণটাতেই গোল পড়তেছে। মনে করুন, দয়া 
আমাদিগের মনের একটি অবস্থা । তাহার অনুশীজনে সুখ আছে। কিন্ত আমি ফি 
বালব যে দয়া শক্তির অনুশীলন কারিতে হইবে ? 

গুরু । শক্তি কথাটা গোলের বটে। তৎপরিবর্থে অন্য শবের আদেশ করার প্রতি 
আমার কোন আপত্তি নাই। আগে জিনিসট! বুঝ, তার পর যাহা বাবে, তাহাতেই 
বুঝ] যাইবে । শরীর এক ও মন এক বটে, তথাপি ইহাপিগের বিশেষ বিশেষ ক্রিয়া 
আছে; এবং ফাঁঞজেই সেই সকল বিশেষ বিশেষ ক্রিয়ার সম্পাদনকারিণী বিশেষ বিশেষ 
শক্তি কল্পনা করা অবৈজ্ঞানিক হয় না । ফেন না, আদ এই সকল শাক্তির মূল এক 
হইলেও, কাধ্যতঃ ইহাদিগের পার্থক্য দেখিতে পাই । যে অন্ধ, সে দেখিতে পায় না, 
কিন্ত শব্দ শাঁনতে পায়) যে বধির, সে শব শুনিতে পায় না, কিন্ত চক্ষে দেখিতে পায়। 
কেহ কিছু স্মরণ রাখিতে পারে না, কিন্ত সে হয়ত মৃকল্পনাবিশিষ্ট কাব; আবার ফেহ 
কল্পনায় অক্ষম, ক্ষিস্ত বড় মেধাবী । কেহ জীশ্বরে ভক্তিশুন্য, কিন্ত লোককে দয়! করে ; 
আবার নির্দয় লোককেও ঈশ্বরে কিঞ্চিত ভক্তিবিশিষ্ট দেখা গিয়াছে ।* সুতরাং দেহ 
ও মনের ভিন্ন ভিন্ন ভিন্ন শক্তি স্বীকার কর! যাইতে পারে । তবে কতকগুলি শক্তি-_ 
যথা, স্রেহ, দয়া ইত্যাদিকে শক্তি বলা ভাল শুনায়না। কিন্ত অন্য ব্যবহার্য শব্দ 


ফি আছে? 
- শিষ্য | ইংরাজি শকট। 18০10, অনেক বাঙ্গালি লেখক বৃতি শবের দ্বারা ভাহার 
অনুবাদ কাঁরয়াছেন । 


গুরু । পাতঙ্জল প্রভৃতি দর্শনশান্ত্রে বৃত্তি শব্দ সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে । 

শিশ্য । কিন্ত এক্ষণে সে অর্থ বাঙ্গাল] ভাষায় অপ্রচলিত ৷ বৃতি শব চঁলিয়াছে । 

গুরু । তবে বৃত্তিই চালীও | বুঝিলেই হইল। যখন তোমর1 170:819 অর্থে 
«“নশিতি” শব্ধ চালাইয়াছ, 9016706 অর্থে “বিজ্ঞান” চালাইয়াছ, তখন (8০811 অর্থে 
“বৃত্তি” শব্ধ চালাইলে “দাষ ধাঁরব না। 

শিষ্ঠ । তার পর আমার দ্বিতীয় টা । আপনি বজিলেন, বৃষ্তির অনুশীলন 
সুখ--কিন্ত জল বিনা তৃষ্ণার অনুশীলনে দুঃখ 

গুরু। রও। বৃত্তির অনুশীলনের ফল ক্রমশঃ ্ফৃতি, চরমে পরিণতাবস্থা, তার 
পর উদ্দিষ্ট বস্তর সম্মিলনে পরিতৃপ্তি । এই ্ৃত্তি এবং পারিতৃপ্তি উভয়ই সুখের পক্ষে 
আবিশ্বক । 

শিল্ক। ইহা! যাঁদ সুখ হয়, তবে বোধ হর, এরূপ সুখ মনুষ্যের উদ্দেশ্ট হওয়া উচিত নহে। 

গুরু । ফেন? 

শিশ্ঠ ৷ ইন্দ্রিয়পর ব্যক্তির ইীন্দ্রিয়বৃত্তির অনুশীলনে ও পরিতৃপ্তিতে মুখ । তাই ফি 
তাহার উদ্দেশ্ঠ হওয়া উচিত ? 


* উদাছরণ-বিলাতেয় সপ্তদশ শতাবীর 77789 সম্প্রদায় । অপিচ, 17000131100 অধাক্ষের]। 
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গুরু । না। তাহা নহে । তাহা হইলেই ইন্দ্রিয় প্রবঙগতাহেত্ব মানাসক বৃতি 
সকলের অন্দুপ্তি এবং ক্রমশঃ বিলোপ হইবার সম্ভাবন! । এ বিষয়ে স্থল নিয়ম হইতেছে 
সামঞ্জস্য । ইন্দ্রিয় সফলেরও এককালীন বিলোপ ধম্মানুমত নহে। তাহাদের 
সামঞ্জদ্যই ধন্মানুষত । বিলোপে ও সংঘমে অনেক প্রভেদ। সে থা পশ্চাং 
রুবাইব । এখন স্থূল কথাটা বুঝিয়া রাখ যে, বৃত্ত সকলের অনুশীলনের গুল নিয়ম 
পরম্পরের মছিত সামঞ্জফ্য । এই সামর্জন্য কি, তাহা সবিস্তারে একাদিন বুঝাইব। 
এখন কথাটা এই বৃঝাইতোঁছি যে, সুখের উপাদান কি? 

প্রথম । শারীরিক ও মানাঁসক বৃত্তি সকলের অনুশীলন । তজ্জানত ক্ফৃত্তি ও 
পাঁরণাতি। 

দ্বিতীয়। সেই সকলের পরস্পর সামঞ্জস্য । 

তৃতীয়। তাদৃশ অবস্থায় সেই সকলের পরিতৃণ্বি। | 

ইহা ভিন্ন আর কোন জাতীয় সুখ নাই। আমি সময়ান্তরে তোম!কে রাইতে 
পারি, যোগীর যোগজনিত যে সুখ, তাহাও ইহার অন্তর্গত। ইহার অভ্ভ/বই, দুঃখ 4. 
সময়ান্তরে আমি তোমাকে বুধাইতে পারি যে, বাচস্পাতির গৃহদাহদ্ানত যে দুঃখ, অথবা 
তদপেক্ষাও হতভাগ্য ব্যক্তির পুভ্রশোফজনিত যে দুখে, তাহাও এই দুঃখ । আগার 
অবশিষ্ট কথাগুলি শুনিলে তুমি শা তাহ বুঝিতে পারিবে, তোমাকে বৃঝাইতে 
হইবে না। 

শিশ্ভ । মনে ধরুন, তাহ যেন টি তথাপি প্রধান কথাটা এখনও বৃঝিলাম. 
না। কথাটা এই হইভোঁছিল যে, আমি বলিয়াছিলাম যে, বাচম্পতি ধাশ্মিক ব্যকি, 
তথাপি দুঃখী । আপনি বালিলেন যে, যখন সে দুঃখী, তখন সে কখনও ধাল্মিক নহে । 
আগনার কথা প্রমাণ ফরিবার জন্য, আপনি সুখ কি, তাহা বুঝাইলেন ; এবং সুখ বুঝাতে 
রুঝিলাম যে, দুঃখ ফি। ভাল, তাহাতে যেন বুবিলাম যে, বাচম্পতি যথার্থ দুঃখী 
নহেন, অথবা তাহাকে যদি দুঃখী বলা যায়, তবে তিনি নিজের দোষে, অর্থাং নিজ 
শারীরিক বা মানপিক্ক বৃত্বির অনুশীলনের ত্র্ট করাতে এই দুঃখ পাইতেছেন। কিন্ত 
তাহাতে এমন কিছুই বুঝা গেল না যে, তান অধান্মিক। এ অনুশীলনতঘের 'সঙ্গে: 
ধর্মাধর্শের সম্বন্ধ কি, তাহা ত কিছুই বুষা! গেল না। যাঁদ কিছু বুষিয়়! থাকি, তথ সে 
এই ষে, অনুশীলনই ধর্ম ।. 

গুরু । এক্ষণে তাই মনে কারিতে পার । তাহা ছাড়া আরও একটা গুরুতর “কথা 
আছে, তাহা না বুঝাইজে অনুশীলনের মঙ্গে ধর্দের কি সন, তাহা ম্ূর্ণরূপে বৃখিতে 
পারিবে না । ঘিস্ত সেটা আমাকে সর্বশেষে বলিতে হইবে ; কেন সা, 'অনুশীলন “কি, 
তাহা ভাল করিয়া না বুঝিলে সে তত্ব তুমি গ্রহণ করিতে পারিবে নী 1: 

শিশ্ত । অনুশীজন আবার ধর্ম | এ সকল নুতন কথা । 

গুরু । নুতন নহে । পুরাতনের সংস্কার মাত্র । 
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তৃতাঁয় অধ্যায়-ধর্মা কি? 

শিশ্ক । অনুশীলনকে ধর্ম বল! যাইতে পারে, ইহা বুঝিতে পারতেছি না। 
অনুশীলনের ফল সুখ, ধর্মের ফলও কি সুখ ?। 

গুরু । নাত কফিধর্শের ফল দুঃখ? যদি তা হইত, তাহ! হইলে আমি জগতের 
সমস্ত লোককে ধর্ম পারত্যাগ করিতে পরামর্শ দিতাম । 

শিশ্ভ । ধর্মের ফল পরকালে সৃখ হইতে পারে, কিন্ত ইহকালেও কি তাই? 

গুরু । তবে বুঝাইলাম কি? ধর্শের ফল ইহ্কালে মূখ ও যদি পরকাল থাকে, 
তবে পরকালেও মুখ । ধর্ম সুখের একমাত্র উপায়। ইহকালে কফি পরকালে অন্য 
উপায় নাই । 

শিল্ভ । তথাপি গোল মিটিতেছে না। আমরা বালি গ্রীষ্ম, বৌদ্ধধর্ম, বৈষ্ুবধর্শ 
স-তংপারবর্থে ফি খ্রীষ্ট অনুশীলন, বৌদ্ধ অনুশীলন, বৈষ্ণব অনুশীলন বালতে পার ? 
* সক | ধর্ম কথাটার অর্থ উল্টাইয়া দিয়া তুমি গোলধোগ উপস্থিত কারলে। 
৫ শবট| নান! -প্রঞ্কার অর্থে ব্যবহত্ত হয়? ন্ন্ান্য অর্থে আমাদিগের প্রয়োজন 

নাই?* ভুমি যে'অর্খে এখন খর্দ শব্দ ব্যবহার কারলে, উহা! টিসি চ২6118108 
শকের' আধুনিক তর্জম মাত্র । দেশী জানিষ ছে ।. 

' "শষ্য ।” ভাল, ১1191গা। কি। তাহাই মা হয় বুঝান। '. .. "।. . 

গুরু । কি জন্য? [6115101) পাশ্চাত্য শব, পাশ্চাত্য প্ডিতেরা রি নানা কা 
বুষাইন্ চন) কাহারও সঙ্গে কাহারও অত তিলে না ।শ; "” 1 

এ শিষ্য 4 কিস্ঞারিক্মিজনের ভিত সর বস্ত- বই নাই, যাহা সকল্গ 
পিহিজনে পাওয়া যায়? 7:১7 
"গর 1”. আছে “ক্ষিষ্ত 'গেই ধঁনত্য গদার্থকে লজ বাবার ািরন কৃ % 
17577 হইবে নন । ৮ এ, 4 

৮ শিষ্য ২ তাহ তিক? 1, 111 
রর |: জমস্ততমনুহ্য.জাতি-_কি পান, কি. বো ক্ষ ছি, শে টি 
নিযে রি 

উদিত জর তার ভারনি রা? রি ৭ 

গুরু । মনুষ্যের ধর্ম কি, তাহার সন্ধান করিলেই পাওয়া ধায় ।9. - 


বশ ০১ভাইন্ভ জিজাহ্য |... " 

, পুল 1... তক সহজ || বের 4 
সশিল্ত-. লো হাককর্যপ, ৭. 

গুরু ৷ অগ্নির ধর্শ ফি 

শিশ্ত। দাহকতা । 

গুরু । জলের ধর্ম কি? 

শিষ্ত । ড্রাবকত। 


+ ক টিহ্িতভ্রোড়পত্রদেখ। + খ চিহিততি ক্রোড়পত্র দেখ। 


ধর্্মতত্ব ৮০ 


গুরু ৷ বৃক্ষের ধর্ম কি? 
শিল্ত । ফল পৃস্পের উংপাদকতা । 
গুরু । মানুষের ধর্শ ফি? 


শিহ্য । এক কথায় ফি বলিব ? 

গুরু । মনুষ্যত্ব বল না কেন ? 

শিক্ক । তাহা হইলে মনুষ্যত্ব কি বুঝিতে হইবে । 
গুরু । ফাল তাহা বুঝাইব । 


চতুর্থ অধযায়-_মনুহত্ ফি? 


গুরু । মনুষ্যত্ব বুঝিলে ধর্শ সহজে বুকিতে পাঁরিবে। তাই আগে মনুতযস্থ 
বুঝাইতেছি। মনুষ্যত্ব বুঝবার আগে বৃক্ষত্ব বুঝ । এই একটি ঘাস দোখতেছ, আর 
এই বটগাছ দেখিতেছ __দুইটি ফি এক জাতীয়? 

শি্ঠ । ঠা, এক [পাবে এক জাতীয় । উভয়েই উদ । 

গুরু ৷ ছুইটিকেই কি বৃক্ষ$বলিবে ? 

শিশ্য । না, বটকেই বৃক্ষ বালব-_ওটি তৃণ মাত্র । 

গুরু । এ প্রভেদ কেন? 

শিহ্য । কাণ্ড, শাখা, পল্লব, ফুল, ফল, এই লইয়া বৃক্ষ । বটের এ সব আছে, 
ঘাসের এ সব নাই । 

গুরু । ঘাসেরও সব আছে-_শুবে ক্ষুদ্র, অপরিণত । ঘাসকে বৃক্ষ বল্গিবে না ? 

শিহ্য । ঘাস আবার বৃক্ষ ? 

গুরু । যদি ঘাসকে বৃক্ষ না বল, তবে যে মনুয্যের সকল বৃতিগুলি পরিণত হয় 
নাই, তাহাকেও মনুগ্ভ বলিতে পার! যায় না। ঘাসের যেমন উীত্তিত্ব আছে, একজন 
হটেন্টট্‌ বা চিপেবারও সেরূপ মনুষ্তত্ব আছে। কিন্তু যে উদ্ভিত্বকষে বৃক্ষত্ব বাল, সে 
যেমন ঘাসের নাই, তেমানি যে মনুস্তত মনুস্যধর্মম, হটেন্টট্‌ বা চিপেবার সেই মনুষ্যত্ব নাই । 
বৃক্ষত্বের উদাহরণ ছাড়িও না, তাহা হইলেই বুবিবে । এ বাশঝাড় দেখিতেছ-_-উহাকে 
বৃক্ষ বাঁলবে ? 

শিশ্চ । বোধ হয় বলিব ন1। উহার কাণ্ড, শাখা ও পল্পব আছে? কিন্তু কৈ, 
উহার ফুল ফল হয় না; উহার সর্ববাঙ্গীণ পারণাঁত নাই ; উহাকে বৃক্ষ বলিব না! । 

গুরু । তুমি অনভিজ্ঞ। পঞ্চাশ ঘাট বংসর পরে এক একবার উহার ফুল হয়। 
ফুল হইয়া! ফল হয়, তাহা চালের মত। চালের মত, তাহাতে ভাতও হয় । 

শিক । তবে বাশকে বৃক্ষ বলিব । 

গুরু । অথচ বাশ তৃণ মাত্র । একটি ঘাস উপড়াইয়া লইয়। গিয়া! বাশের সাঁহত 
তুলনা ফরিয়! দেখ--মিলিবে ৷ উত্ভিতত্ববিং পণ্ডতেরাও বাশকে তৃণশ্রেণীর মধ্যে গণ্য 
করিয়া গিয়াছেন । অতএব দেখ, ক্ফুপ্তিগুণে তৃণে ত্বণে কত তফাং। অথচ বাশের 
স্ববাঙ্গীণ স্ফৃত্তি নাই। যে অবস্থায় মনুষ্ের সর্ববাজণ পারণাত সম্পূর্ণ হয়, সেই 
অবস্থাকেই মনুষ্তত্ব বলতেছি । 


৮০৬ বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ 


শিন্ঠ। এরূপ পারণাত কি ধর্মের আয়ত্ত ? 

গুরু । উদ্ভিদের এইরূপ উৎকর্ষে পরিণতি, কতকগুলি চেষ্টার ফল; লৌকিক 
কথায় তাহাকে কর্ষণ বা! পাট বলে । এই কর্ষণ কোথাও মনুষ্য কর্তৃক হইতেছে, কোথাও 
প্রকৃতির দ্বারা হইতেছে । একটা সামান্য উদাহরণে বুবাইব। তোমাকে যাঁদ ফোন 
দেবতা আসিয়া বলেন যে, বৃক্ষ আর ঘাল, এই দ্বইই একত্র পৃথিবীতে রাখিব না। 
হয় সব বৃক্ষ নট কাঁরব, নয় সব তৃণ নষ্ট ফরিব। তাহা হইলে তুমি কি চাহিবে ? 
বৃক্ষ রাখিতে চাহিবে, না ঘাস রাখিতে চাঁছবে ? 

শিল্য ৷ বৃক্ষ রাখব, তাহাতে সন্দেহ ফি? ঘাস না থাকিলে ছাগল গোরুর কিছু 
কষ্ট হইবে, ্িস্ত বৃক্ষ না থাকলে আম, কাঠাল প্রভৃতি উপাদেয় ফলে বঞ্চিত 
হইব । 

গুরু । মূর্খ ! তৃণ জাতি পথিবী হইতে অন্তহিত হইলে অল্নাভাবে মারা যাইবে 
ষেঃ জান না যে, ধানও তৃণজাতীয় ? যে ভাটুই দেখিতেছ, উহা! ভাল কাঁরয়! দেখিয়া! 
আইস । ধানের পাট হইবার পূর্বে ধানও এরূপ ছিল । কেবল বর্ষণ জন্ত জীবনদায়িনণ 
লক্ষ্মীর তুল্য হইয়াছে । গমও এরূপ । যে ফুলকপি দিয়! অল্পের রাশি সংহার ফর, 
তাহাও আদম অবস্থায় সমুদ্রতীরবাসী তিক্তস্বাদ কদধ্য উদ্ভিদ ছিল--কর্ষণে এই 
অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে । উত্ভতিদের পক্ষে কর্ষণ যাহা, মনুষ্ের পক্ষে স্বীয় কৃতিগুলির 
অনুশীলন তাই ; এজন্য ইংরেজিতে উভয়ের নাম, 001471777২7 ! এই জন্য কথিত 
হইয়াছে যে, “06 9863121708 ০01 চ২6110102. 19 016016.+ “মানববৃত্তির 
উৎকর্ষণেই ধর্ম 1” 

শিষ্য । তাহা হউক । স্তুল কথাও কিছুই বুঝিতে পারি নাই-মনুষ্যের সর্ববাজ৭ণ 
পরিণতি কাহাকে বলে ? 

গুরু ৷ অঙ্কুরের পারণাম, মহামহগরুহ । মাটি খোঁজ, হয়ত একটি অতি ক্ষুপ্র, 
প্রায় অদৃশ্য, অঙ্কুর দেখিতে পাষ্টবে । পারিণামে সেই অঙ্কুর সেই প্রকাণ্ড বটবৃক্ষের মত 
বৃক্ষ হইবে । কিন্ত তজ্জন্য ইহার কর্ষণ-_ কৃষকেরা যাহাকে গাছের পাট বলে, তাহা চাই । 
সরস মাটি চাই--জল না পাইলে হইবে না । রৌদ্র চাই, আওতায় থাকলে হইবে না। 
যে সামগ্রী বৃক্ষশরীরের পোষণজন্য প্রয়োজনীয়, তাহ! মৃত্তিকায় থাক] চাই-_বৃক্ষের 
জাতিবিশেষে মাটিতে সার দেওয়া চাই । ঘেরা চাই । ইত্যাদি । তাহা হইলে অঙ্কুর 
সুর্ক্ষত্ব প্রা্ধ হইবে । মনুষ্তেরও এইরূপ । যে শিশু দেখিতেছ, ইহ মনুষ্ঠের অঙ্কুর ॥ 
বিহিত কর্ষণে অর্থাং অনুশীলনে উহ্‌ প্রকৃত মনুষ্তব প্রা্চ হইবে । পরিণামে সর্ববগুণযুক্ত, 
সর্বব-সুখ-সম্পন্ন মনুষ্য হইতে পারবে | ইহাই মনুষ্যের পরিণতি । 

শিগ্ভ। কিছুই বুঝিলাম নাঁ। সর্ববসুখী সর্ববগুণমুজ কি সকল মনুষ্য হইতে পারে ? 

গুরু । কখন হইতে পারিবে কি না, সে কথা এখন তুিয়া কাজ নাই। সে অনেক 
বিচার । তবে ইহা স্বীকার কারব যে, এ পর্যাত্ত ফেহ কখন হয় নাই। আর সহসা 
কেহ হইবারও সন্ভাবনা নাই । তবে আমি যেধর্খের ব্যাখ্যানে প্রবৃত্ত, তাহার বিহিত 
অবলম্বনে ইহাই হইবে যে, লোকে সর্বগুণ অঞ্জনের জন্য যত্বে বহুগুণসম্পন্ন হইতে 
পারিবে; সর্ধসুখ লাভের চেষ্টায় বহু সুখ লাভ করিতে পারিবে | 
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শিল্ঠ । আমাকে ক্ষমা করুন- মনুষ্তের সর্ববাীণ পরিণাঁত ফাহাকে বলে, তাহ 
এখনও ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলাম না । 

গুরু । চেষ্টা কর। মনুষ্ের ছুইটি অঙ্গ, এক শরীর, আর এক মন । শরীরের 
আবার কতকগুলি প্রত্যঙ্গ আছে; যথা হস্ত পদাদি কর্মোন্দ্িয়, চক্ষু কর্ণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় । 
মান্তিক্ক, হং, বায়ুকোষ, অন্তর প্রভৃতি জীবনসঞ্চালক প্রত্যঙ্গ ; আস্থ, মজ্জা, মেদ, মীংস, 
শোিত প্রভৃতি শারীরিক উপাদান, এবং ক্ষংপিপাসাদি শারীরিক বৃত্ত । এ সকলের 
বিহিত পরিণাঁত চাই ! আর মনেরও কতকগুলি প্রত্যঙ্গ-_ 

শিষ্য । মনের কথা পশ্চাং শুনব ; এখন শারীরিক পারিণাঁত ভাল করিয়া বুঝান । 
শারীরিক প্রত্যঙ্গ সকলের কি প্রকারে পারণাতি সাধিত হইবে? শিশুর এই ক্ষুদ্র ছু্্বল 
বানু বয়োগুণে আপনিই বদ্ধিত ও বলশাল হইবে । তাহা ছাড়া আবার কি চাই ? 

গুরু । তুমি যে স্থাভাবিক পাঁরণাতির ফথা বলিতেছ, তাহার দুইটি কারণ । আমিও 
সেই দুইটির উপর নির্ভর করিতেছি । সেই দুইটি কারণ- পোষণ ও পরিচাঁলন!। তুমি 
কোন শিশুর একটি বাহু, কাধের কাছে দৃঢ় বন্ধনীর দ্বারা বাধিয়া রাখ, বাহুতে আর রূক্ত 
ন1 যাইতে পারে । তাহা হইলে এ বাহু আর বাড়বে না, হয়ত অবশ, নয় দুর্বল ও 
অকর্ণ্য হইয়া যাইবে । ফেন নাঁ, যে শোতে বাহুর পুষ্টি হইত, তাহী আর পাইবে না । 
আবার, বাঁধিয়া কাজ নাই, কিন্ত এমন কোন বন্দে 'বন্ত ফর যে, শিশু কখনও আর হাত 
নাঁড়তে নাপারে। তাহা হইলে এ হাত অবশ ও অবর্ণ্য হইয়া যাইবে, অন্ততঃ হস্ত 
সঞ্চালনে যে ক্ষিপ্রকািতা জৈব কার্যে প্রয়োজনণয়, তাহা কখনও হইবে না । উর্ধবানু- 
'দিগের বাছু দেখিয়াছ ত ? 

শিশ্ঠ । বুঝিলাম, অনুশীলন গুণে শিশুর কোমল ক্ষুদ্র বাহু পাঁরণতবয়ন্ক মানুষের 
বাহুর বিস্তার, বল ও ক্ষিপ্রকারিতা প্রাপ্ত হয় । কিন্ত এ ত সকলেরই সহজেই হয়। 
আর ফি চাই? 

গুরু । তোমার বাহুর সঙ্গে এই বাগানের মালণর বানু তুলনা করিয়া দেখ। তুমি 
তোমার বাহুস্থিত অন্ীলিগুলিকে অনুশীলনে এরূপ পাঁরণত করিয়াছ যে, এখনই পাঁচ 
মিনিটে তৃমি দুই পৃষ্ঠা কাগজে লিখিয়। ফেলিবে, কিন্ত এ মালী দশ দিন চেষ্টা কাঁরয়া 
তোমার মত একটি “ক” লাথিতে পারিবে না । তুমি যেনা ভাবিয়া, না যত করিয়া 
অবহেলায় যেখানে যে আকারের যে অক্ষরের প্রয়োজন, তাহা লিখিয়া যাইতেছ, ইহা! 
উহ।র পক্ষে আতিশয় বিস্ময়কর, ভাবিয়া সে কিছু বুকিতে পারে না। সচরাচর 
অনেকেই লিখিতে জানে, এই জন্য সভ্য সমাজে লিপিবিস্তা বিস্ময়কর অনুশীলন বাঁিয়া 
লোকের বোধ হয় না। কিন্ত প্রকৃত পক্ষে এই লিপা বস্তা ভো'জবাজির অপেক্ষ। আশ্চর্য্য 
অনুশীলন্ফল | দেখ, একটি শব লাখিতে গেলে, মনে কর এই অনুশীলন শক লিখিতে 
গেলে,__ প্রথমে এই শব্দটির বিশ্লেষণ করিয়া উহার উপাদানভূত বর্ণগুলি স্থির কাঁরতে 
হইবে-বিষ্লেষণে পাইতে হইবে, অ, ন, উ, শ, ঈ,ল,ন। ইহ প্রথমে ফেবল কর্ণে, 
তাহার পর প্রত্যেকের চাক্ষুষ দ্রষ্টব্য অবয়ব ভাবিয়া মনে আনতে হইবে । এক 
একটি অবয়ব মনে পাড়বে, আবার এক একটি কাগজে আফিতে হইবে । অথচ তুম 
এত শী্র লিখিবে যে, তাহাতে বুধাইবে যে, তুমি কোন প্রকার মানসিক চিন্তা করিতেছ 
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না। অনুশীলন গুণে অনেকেই এই অসাধারণ কৌশলে কুশঙ্সী। অনুশীলনজানত 
আরও প্রভেদ এই মালীর তুলনাতেই দেখ । তুমি যেখানে পাচ মিনিটে ছুই পৃষ্ঠা কাগজে 
লিখবে, মালী তেমনি পাঁচ মিনিটে এক কাঠ! জমিতে কোদালি দিবে । তুমি ছুই 
ঘণ্টায়, হয়ত ছুই প্রহরেও তাহা পারিয়! উঠিবে না । এ বিষয়ে তোমার বাহু উপযুস্তরূপে 
চাঁজিত অর্থাৎ অনুশীলত হয় নাই, সমুচিত পরিণাঁত প্রাপ্ত হয় নাই। অতএব 
তোমার ও মালশর উভয়েরই হস্ত কিয়দংশে অপরিণত ; সর্ববা্গগণ পরিপাত প্রাপ্ত 
হয়নাই। আবার এক জন শিক্ষিত গায়ফের সঙ্গে তোমার নিজের তুলন! করিয়! 
দেখ । হয়ত, শৈশবে তোমার কণ্ঠ ও গায়কের কণ্ঠে বিশেষ তারতম্য ছিঙ্গ না; 
অনেক গায়ক সচরাচর স্বভাবতঃ সকষ্ঠ নহে । কিন্ত অনুশীলন গুণে গায়ক সুষণ্ঠ 
হইয়াছে, তাহার কণ্ঠের সর্বাজীণ পারত হইয়াছে । আবার দেখ,-বল দেখি, তুমি 
কয় ক্রোশ পথ হাটিতে পার? 

শিল্প । আমি বড় ইাটিতে পারি না; বড় জার এক ক্রোশ । 

গুরু । তোমার পদছয়ের সর্বাঙ্গীণ পরিণাতি হয় নাই। দেখ তোমার হাত, পা, 
গলা, তিনেরই সহজ পুষ্টি ও পরিপততি হইয়াছে-_কিন্তু একেরও নর্ববাঙ্শীণ পারণাত 
হয় নাই। এইরূপ আর সফল শারীরিক প্রতাঙ্গের বিষয়ে দেখিবে। শারীরিক 
প্রতাঙ্গ মাত্রেরই সর্ববাঙ্গণ পরিণতি ন! হইলে শারীরিক সর্ববাঙ্গগণ পরিণতি হইয়াছে 
বলা যায় না; কেন না, ভগ্নাংশগুলির পৃর্ণতাই ষোল আনার পূর্ণতা । এক আনায় 
আধ পয়সা কম হইলে, পুরা টাকাতেই কমতি হয়। যেমন শরণীর সম্বন্ধে বুঝাইলাম, 
এমনই মন সম্বন্ধে জানবে । মনেরও অনেকগুলি প্রত)ঙ্গ আছে, সেগুলিকে বৃত্তি বলা 
গিয়াছে । ফতকগাঁলর কাজ জ্ঞানার্জন ও বিচার । কতকগুলির কাজ কার্যে প্রবৃত্তি 
দেওয়া-_যথা ভাক্তি, প্রীতি, দয়াদ। আর কতকগুলির কাজ আনন্দের উপভোগ, 
সৌন্দর্য্য হ্বদয়ে গ্রহণ, রসগ্রহণ, চিত্তবিনৌদন । এই ব্রিবিধ মানসিক বৃতিগাঁলর 
সকলের পুষ্টি ও সম্পূর্ণ বিকাশই সর্ব্বাঙ্গীণ পরিণতি । 

শিক্ক | অর্থাং জানে পািত্য, বিচারে দক্ষতা, কার্য্যে তৎপরত', চিতে ধর্মাত্মতা 
এবং সুরসে রসিকতা, এই সফল হইলে, তবে মানসিক সর্ববাজনীণ পারণাত হইবে । 
আবার তাহার উপর শারীরিক সর্ববাঙ্গবণ পারণতি আছে অর্থাং শরীর বলিষ্ট, সুস্থ, 
এবং সর্বববিধ শারীরিক ক্রিয়ায় সুদক্ষ হওয়া চাই । কৃষ্ণার্ছ্ন আর শ্রীরাম লক্ষণ ভিন্ন 
আর কেহ ফখন এরূপ হইয়াছিল কি না, তাহা শুনি নাই। 

গুরু । যাহারা মনুষ্থজাততির মধ্যে উৎকৃষ্ট, তাহার! চে! কাঁরলে যে সম্পূর্ণরূপে 
মনুষ্যত্ব লাভ কারতে পারিবে না, এমত কথা স্বীকার করা যাঁয় না । আমার এমনও 
ভরসা আছে, মুগাস্তরে যখন মনুষ্জাতি প্রকৃত উন্নতি প্রাপ্ত হইবে, তখন অনেক 
মনুষ্যই এই আদর্লানৃযায়ী হইবে। সংস্কৃত গ্রন্থে প্রাচীন ভারতবর্ষের ক্ষঞ্জিয় রাঁজগণের 
যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহাতে দেখা যায়, সেই রাজগণ সম্পূর্ণরূপে এই মনুস্তত্ব প্রাণ 
হইয়াছিলেন। সে বর্ণনাগাঁল যে অনেকটা লেখকাঁদগের কগোলকল্পিত, তাহাতে 
সন্গেহ নাই। কিন্ত এরূপ রা'জগুণবর্ণন| যে স্থলে সাধারণ, সে স্থলে ইহাই অনুমেয় 
যে, এইল্সপ একট! আদর্শ সে কালের ব্রাঙ্গণ ক্ষজিয়দিগের সম্মুখে ছিল । আমিও 
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সেইরূপ আদর্শ তোমার সম্থথে স্থাপন ফাঁরতেছি। যে যাহা হইতে চায়, তাহার 
সম্মখে তাহার সর্ববাঙ্সসম্পন্ন আদর্শ চাই। সে ঠিক আদর্শানুরূপ না হউক, তাহার 
নিক্ষটবর্তী হইবে । ষোল আনা কি, তাহা! না জানলে আট আনা পাইবার কেহ 
কামনা করে না। যে শিশু টাকায় ষোল আনা, ইহা বুঝে না, সে টাকার মৃল্য- 
স্বরূপ চারিটি পয়সা! লইয়া! সন্তষ্ট হইতে পারে । ৃ 

শিশ্ক। আদর্শ কোথায় পাইব ? এরূপ মানুষ ত দেখি না । 

গুরু । মনুষ্য না দেখ, ঈশ্বর আছেন । উশ্বরই সর্ববগ্তণের সর্ববাঙ্গীণ ন্ফুপ্তির ও চরম 
পাঁরণাঁতর একমাত্র উদাহরণ ' এই জন্য বেদান্তের নিগু“ণ ঈশ্বরে, ধর্ম সম্যক্‌ ধর্মমত প্রাপ্ত 
হয় না; কেন না, যান নিগুণ, তিনি আমাদের আদর্শ হইতে পারেন না। অদ্বৈত- 
বাদশদিগের “একমেবাদ্বিতীয়মৃ” চৈতন্য অথব! যাহাকে হ্্বট স্পেন্সর “0508616 
[১0511 17 ৭16” বলিয়] ঈশ্বরস্থানে সংস্থাঁপিত করিয়াছেন--অর্থাং যিনি কেবল 
দার্মনক বা বৈজ্ঞানক ঈন্বর, তাহার উপাসনায় ধর্ম সম্পূর্ণ হয় না। আমাদের 
পুরাপোতিহাসে কথিত বা খ্রাষ্টিয়ানের ধর্মপৃস্তকে কাথিত সগুণ ঈশ্বরের উপাসনাই মৃল, 
ফেন না, তিনিই আমাদের আদর্শ হইতে পারেন । ধীহাকে 41000915008] 0০৫” 
বি, তাহার উপাসন। নিক্ষল ; ষাহাকে “6:50081 0০৮ বাল, তাহার উপাসনাই 
সফল । 

শিশ্ক । মানিলাম সগুথ ঈশ্বরকে আদর্শ স্বরূপ মানিতে হইবে । কিন্ত উপাসনার 
প্রয়োজন কি? 

গুরু । ঈশ্বরকে আমরা দোখিতে পাই না। তাহাকে দেখিয়া দেখিয়া চলিব, সে 
সম্ভাবন! নাই । ফেবল ঠাহাকে মনে ভাবিতে পারি । সেই ভাবাই উপাসনা । তবে 
বেগার টাল! রফম ভাবিলে কোন ফল নাই । সন্ধ্যা কেবল আওড়াইলে কোন ফল নাই। 
হার সর্বগুণসম্পন্ন বিশুদ্ধ স্বভাবের উপর চিত্ত স্থির করিতে হইবে, ভক্তিভাঙ্ছে 
তাহাকে হৃদয়ে ধ্যান ফাঁরতে হইবে । প্রীতির সাঁহত হৃদয়কে তাহার সম্থখশীন 
কাঁরতে হইবে। তাহার স্বভাবের আদর্শে আমাদের স্বভাব গঠিত হইতে থাকুক, 
মনে এ ব্রত দৃঢ় ফাঁরতে হইবে ;--তাহা! হইলেই সেই পাবিত্র চরিত্রের বিমল জ্যোতি 
আমাদের চাঁরত্রে পড়িবে । তাহার নির্মলতার মত নির্মলতা, তাহার শক্জির অনুকারা 
সর্ধত্র-মঙ্গলময় শক কামন] করিতে হইবে | তাহাকে সর্বদা নিকটে দেখিতে হইবে, 
তাহার স্বভাবের সঙ্গে একস্বভাব হইবার চেষ্ট! কারতে হইবে । অর্থাং তাহার সামীপ্য, 
সালোক্য, দারপ্য, সাম়ুজ্য কামনা করিতে হইবে । তাহা হইলেই আমর! ক্রমে 
ঈশ্বরের নিকট হইব । আর্য খাষির। বিশ্বাস ফাঁরতেন যে, তাহা হইলে আমর! ক্রমে 
সারপ্য ও সায়ুজ্য প্রাঞ্চ হইব, ঈশ্বরের সঙ্গে এক হইব, ঈশ্বরেই লীন হইব । ইহাঁকেই 
মোক্ষ বলে। মোক্ষ আর কিছুই নয়, এশ্বারক আদর্শ-নীত ঈশ্বরানুকৃত স্বভাবপ্রাপ্তি । 
তাহা পাইলেই দুঃখ হইতে মুক্ত হওয়া গেল, এবং সকল মুখের অধিকারা হওয়া গেল। 

শিল্প । আমি এত দিন বুঝিতাম, জম্থর একট! সমুদ্রত« আমি এক ফৌঁটা জল, 
তাহাতে গিয়! মিশিব | 

গুরু। উপাসনা-তত্বের সার মর্ম হন্দ্ুরা যেমন বুঝিয়াছিলেন, এমন আর কোন 


৮৯০ বঙ্কিম রচন1সংগ্রহ 


জাতিই বুঝে নাই। এখন সে পরম রমণীয় ও সুসার উপাসনাপদ্ধাত এক দিকে আত্ম- 
পীড়নে, আর এক দিকে রঙ্গদারিতে পরিণত হইয়াছে । 

শিল্ক। এখন আমাকে আর একটা ক্ষথা বুঝান। মনুষ্তে, প্রকৃত মনুষ্কত্ের, অর্থাৎ 
সর্বাঙ্গমম্পন্ন স্বভীবের আদর্শ নাই, এজন্য ঈশ্বরকে ধ্যান কারতে হইবে । কিন্তু ঈশ্বর 
অনন্তপ্রকৃতি । আমর! ক্ষুদ্রপ্রকৃতি ৷ তাহার গুণগুলি সংখ্যায় অনন্ত, বিস্তারেও অনন্ত । 
যে ক্ষুদ্র, অনস্ত তাহার আদর্শ হইবে কি প্রকারে ? সমুদ্রের আদর্শে কি পুকুর কাট! যায়, 
না! আকাশের অনুকরণে টাদোয়া খাটান যায় ? 

গুরু। এই জন্য ধর্শোতিহাসের প্রয়োজন । ধর্শেতিহাসের প্রকৃত আদর্শ নিউ 
টেফ্টেমেপ্টের, এবং আমাদের পুরাণোতিহাসের প্রক্িপ্তাংশ বাদে সারভাগ । ধর্মোতহাঁসে 
(8২61181905 7715019) প্রকৃত ধাল্মিকাঁদগের চরিত্র ব্যাখ্যাত থাকে । অনন্তপ্রকৃতি 
ঈশ্বর উপাসকের প্রথমাবস্তায় তাহার আদর্শ হইতে পারেন না, ইহা সত্য, কিন্ত ঈশ্বরের 
অনুকারা মনুষ্তেরা, অর্থাং ধাহাঁদিগের গুণাধিক্য দেখিয়া জীশ্বরাঁংশ বিবেচনা করা যায়, 
অথবা ধাহাদিগকে মানবদেহধারণ ঈশ্বর মনে করা যায়, তাহা রাই সেখানে বাঞ্চনীয় আদর্শ 
হইতে পারেন | এই জন্য যশুধুষ্ট খ্রণগ্টিয়ানের আদর্শ, শাকযসিংহ বৌদ্ধের আদর্শ । কিস্ত 
এন্প ধর্মপারি বর্ধক আদর্শ যেমন হিন্দুশাস্ত্রে আছে, এমন আর পৃথিবীর কোন ধর্পুস্তকে 
নাই_কোন জাতির মধ্যে প্রাসদ্ধ নাই । জনকাদ রাজধি, নারদাদি দেবধি, বশিষ্টাদি 
্রক্মধি, সকলেই অনুশীলনের চরমাদর্শ । তাহার উপর শ্রীরামচন্দ্র, মুধিঠির, অজ্জ্বন, 
লক্ষণ, দেবব্রত ভীম প্রভৃতি ক্ষত্রিয়গণ, আরও সম্পূর্ণতা-প্রাপ্ত আদর্শ । খুষ্ট ও শাক্য- 
সিংহ কেবল উদাসীন, কৌপীনধারী নির্মম হর্দদবেতা । কিন্ত ইহার। তানয়। ইহারা 
সর্বগুণাবশিই-ইহাদিগেতেই সর্ববৃত্তি সর্বাঙ্গসম্পন্ন ক্ষুত্তি পাইয়াছে। ইহারা 
সিংহাসনে বসিয়াও উদাসীন; কার্থৃকহন্তেও ধন্মবেতা ; রাজা হইয়াও পাণ্ডত; 
প্লাভিমান্‌ হইয়াও সর্বজনে প্রেমময় । ফিস্ত এই সকল আদর্শের উপর হিন্দ্র আর 
এক আদর্শ আছে, ধাহার কাছে আর সকল আদর্শ খাটো হইয়া যায়_ মুর ধাহার 
কাছে ধর্ম শিক্ষা করেন, স্বয়ং অজ্জ্বন ধীহার শিশ্, রাম ও লক্ষণ যীহার অংশ মাত্র, 
বাহার তুল্য মহামহিমাময় চরিত্র কখন মনুম্ঠভাষায় কত্িত হয় নাই । আইস, আজ 
তোমাকে কৃষ্জোপাসনায় দঁক্ষিত করি । 

শিল্ভ । সেফি?কৃষ্ণ! 

গুরু । তোমরা ফেবল জয়দেবের কৃষ্ণ বা যাত্রার কৃষ্ণ চেন--তাই শিহরিতেছে। 
তাহারও সম্পূর্ণ অর্থ বুঝ নী। তাহার পশ্চাতে, ঈশ্বরের সর্ববগুণসম্পন্ন যে কৃষ্ণচারত্র 
কীতিত আছে, তাহার কিছুই জান না। তাহার শারিরিক হৃত্তিসকল সর্বাীপ 
্ুত্তি প্রা্ধ হইয়া অননুভবনয় সৌন্দধ্যে এবং অপরিমেয় বলে পরিণত; তাহার 
মানসিক বৃত্তিসকল সেইককপ ন্ফৃত্ত প্রাপ্ত হইয়া সর্ববজেোকাতণত "বিষ্ঠা, শিক্ষা, ব্যা এবং 
জ্ঞানে পরিণত, এবং প্রাতিধাত্তির তদনুন্ূপ পরিপতিতে তিনি সর্বলোকের সর্বহিতে 
রত । তাই তান বিয়াছেন__ 

পারতাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দবষ্কতামূ । 
ধর্মসংরক্ষণাথায় সম্ভবামি মুগে মুগে ॥ 


ধর্মমত ৮৯৯ 


ধান বাহুবলে ছুষ্টের দমন ফাঁিয়াছেন, বুঁদ্ধবলে ভারতবর্ষ একীভূত করিয়াছেন, 
জ্ঞানবলে অপূর্বব নিষ্কাম ধর্মের প্রচার করিয়াছেন, আমি তীহাকে নমস্কার করি। 
1যনি কেবল প্রেমময় বায়! নিষ্কাম হইয়া! এই সকল মনুষ্ের দ্ব্কর কাজ করিয়াছেন, 
যিনি বাঁছবলেঃসর্ববজয়শ এবং পরের সাআজ্য স্থাপনের বর্তা হইয়াও আপনি দিংহাসনে 
আরোহণ করেন দাই, যিনি শিশুপালের শত অপরাধ ক্ষম। করিয়। ক্ষমাগুণ প্রচার 
করিয়া, তার পর কেবল দগুপ্রণেতৃত্ব প্রয়ুরই তাহার দণ্ড করিয়াছিলেন, যিনি সেই 
বেদপ্রবল দেশে, বেদপ্রতল সময়ে, বলিয়াছিলেন, “বেদে ধর্ম নহে-ধর্ম জোৌঁকহিতে”- 
তিনি ঈশ্বর হউন বা না! হউন, আমি গ্াহাকে'নমস্কার করি । যিনি এফাধারে শাক্য- 
সিংহ, যীশুখষ্ট, মহম্মদ ও রামচন্দ্র; যিনি সর্বববলাধার, সর্ধগুণাধার, সর্বধর্মবেত।, 
সর্বত্র প্রেমময়, তিনি ঈশ্বর হউন বানা হউন, আমি তাহাকে নমস্কার করি । 


নমে। নমন্তেহস্ত সহম্্কৃত্বঃ | 
পুনশ্চ ভূয়োহপি নমো নমস্তে ॥ 


পঞ্চম অধ্যায়_অনুশীলন 


শিশ্য । অগ্ধ অবশিষ্ট কথ! শ্রবণের বানন। কার । 

গুরু । সকল কথাই অবশিষ্টের মধ্যে । এখন আমরা পাইয়াছি কেবল দুইট। 
কথা । (৯) মানুষের সুখ, মনুষ্যত্ব । (২) এই মনুষ্তত, সকল বৃত্তিগুলির উপধুক্ত 
সুপ্তি, পাঁরণাতি ও সামঞ্জহ্যের সাপেক্ষ ৷ এক্ষণে, এই বৃভিগুলি কি প্রকার, তাহার 
কিছু পর্য]ালোচনার প্রয়োজন । ৃ 

বৃত্িগুঙ্গিকে সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভজ করা যাইতে পারে । (২) শারীরিক ও 
(২) মানাপক । মানসিক ধৃত্তিগুলির মধ্যে কতকগুলি জ্ঞান উপাঞ্জন করে, কতকগুলি 
কাঞ্জ করে, বা কাধ্যে প্রবৃত্তি দেয়, আর কতকগুলি জ্ঞান উপার্জন করে না, কোন 
[বিশেষ কাধ্যের প্রবর্তকও নয়, কেবল আনন্দ অনুভ্ভূীত করে । যেগুলির উদ্দেশ জ্ঞান, 
মেগুালিকে জ্ঞানঞ্জনী ধলিব। যেগুলির প্রবর্তনায় আমরা কাধ্যে প্রবৃত্ত হই, বা 
হইতে পারি, গেগুলিকে কার্ধকাৰিণী বৃত্তি বালব । আর যেগুলি কেবল আনন্দ অনুভূত 
রায়, সেগুলিকে আহ্লাদিনী ব। চিত্বরঞ্জিনী বৃত্তি বল] যাঁউক। জ্ঞান, কথ্ম, আনন্দ, 
এ'আবিধরৃতির আবিধ ফল। সচিদানন্দ এই আবিধ বৃত্তির প্রাপ্য । 

শিহ্য । এই বিভাগ কি বিশুদ? সঞ্ল দৃত্ির পারতৃপ্ততেই ত আনন্দ । 

গুরু । তা বটে। কিন্তু এমন কতকগুলি বৃতি আছে, খাহাদিগের পরিতৃঁঞ্চির ফল 
কেবল আনন্দ - আনন্দ ভিন্ন অন্য ফল নাই। জ্ঞানাঞ্জনগ বৃত্তির মুখ্য ফল জ্ঞানলাভ, 
গোঁণ ফল আনন্দ। কার্য্যকারিণী ৰৃত্তির মুখ্য ফল কার্ধ্যে প্রবৃতি, গোঁণ ফল আনন্দ । 
কিন্তু এগু!লর মুখ্য ফলই আনন্দ--অন্য ফল নাই । পাশ্চাত্যেরা ইহাকে 480)500 
[780010165 বলেন । 

শিলা । পাশ্চাত্তেরা 45506610 ত [70161160108] বা 12700960781 মধ্যে ধরেন, 
কিন্ত আপাঁন চিতরাঞ্জনী বৃত্তি পৃথক ফরিলেন। 


৮৯২ বাঙ্ছম রচনাসংগ্রহ 


গুরু। আমি ঠিক পাশ্চাত্যদিগের অনুসরণ ফরিতোঁছি না । ভরসা ক্ষার, অনুসরণ 
করিতে বাধ্য নহি। সত্যের অনুসরণ কারলেই আমার উদ্দেশ্ট সফল হইবে । এখন 
মনুষ্তের সমুদায় শতিগুলিকে চাঁরি শ্রেণীতে বিভক্ত করা গেল। (৯) শারধরিফ", 
(২) জ্ঞানার্জন, (৩) কার্য্যকারিণী, (৪) চিত্রঞ্জিন | এই চতুহিবধ বৃতিগুলির উপযুক্ত 
শুত্তি, পারণাঁতি ও সামঞ্জফ্যই মনুষ্যত্ব । 

শিশ্য । ক্রোধাদি কার্য্যকারিণী বৃত্তি, এবং ফ্ষামাঁদ শারীরিক বৃত্তি। এগুলিরও 
সম্ক্‌ ক্ফুত্তি ও পারণাতি কি মনুহ্যত্বের উপাদান ? 

গুরু । এই চারি প্রকার বৃত্তির অনুশীলন সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলিয়া! সে আপাত্বির 
মীমাংসা কাঁরতোছ। 

শিষ্য । কিন্ত অন্য প্রকার আপত্তও আছে । আপানি যাহা বাললেন, তাহাতে ত 
নূতন বিছু পাইলাম না । সকলেই বলে, ব্যায়ামাদি ছারা শারগারকী বৃতিগুির পুষ্টি 
হয়। অনেকেই তাহা করে । আর যাহারা সক্ষম, তাহারা ,পান্গণকে সৃশিক্ষা দিয়! 
জ্ঞানার্জন বৃত্তির শ্ফৃত্তির জন্য যথেষ্ট যত করিয়া থাকে-_-তাই সভ্য জগতে এত 
বিষ্ালয়। তৃতীয়তঃ-_কার্য্যারিণী বৃত্তির রীতিমত অনুশীলন যাঁদও তাঁদৃশ ঘটিযা উঠে 
না বটে, তরু তাহার ওঁচিত্য সকলেই স্বীকার করে । চতুর্থ চিতরঞ্জনী বৃত্তির স্ফুরণও 
কতক বাঞ্ছনীয় বলিয়া যে জ্ঞান আছে, তাহার প্রমাণ সাহিত/ ও সৃষ্ষ্স শিল্পের অনুশীলন । 
নূতন আমাকে কি শিখাইলেন ? 

গুরু । এ সংসারে নুতন থা বড় অল্পই আছেঁ। বিশেষ, আমি যে কোন নুতন 
সম্থাদ লইয়। স্বর্গ হইতে সন্ত নামিয়া আসি নাই, ইহা তুমি এক প্রকার মনে স্থির করিয়া 
রাখিতে পার। আমার সব কথাই প্রুরাতন। নৃতনে আমার নিজের বড় অবিশ্বাস । 
বিশেষ, আমি ধর্মব্যাখ্যায় প্ররৃত | পুরাতন, নুতন নহে। আম নৃতন ধর্ম ফোথায় 
পাইব ? 

শিশ্ক। তবে শিক্ষাকে যে আপাঁন ধর্মের অংশ বািয়া খাড়া করিতেছেন, ইহাই 
দেখিতোছি নূতন । রর 

গুরু । তাহাও নূতন নহে। শিক্ষা যেধর্পের অংশ, ইহা চিরকাল হিন্দধর্দে আছে । 
এই জন্ম সকল হিন্দৃধর্মশাস্ত্রেই শিক্ষাপ্রণালী বিশেষ প্রকারে বিহিত হইয়াছে । হিন্দুর 
্রন্মাচধ্যাশ্রমের বিধি, কেবল পাঠ্যাবস্থার শিক্ষার বিধি। কত বংসর ধরিয়া অধ্যয়ন 
করিতে হুইবে, কি প্রণালীতে অধ্যয়ন কারতে হইবে, ফি অধ্যয়ন করিতে হইবে, 
তাহার বিস্তারত বিধান হিন্দ ধর্দশান্ত্রে আছে। ব্রন্মচর্য্যের পর গার্থস্যাশ্রমও 
শিক্ষানবিশী মাত্র । ত্রশ্সচর্য্যে জঞানার্জনণ বৃতিসফলের অনুশীলন ; গাস্থ্ে কার্য্যকাঁরণী 
বৃত্তির অনুশীলন । এই দ্বিবধ শিক্ষার বিধি সংস্থাপনের জন্য হিন্দুশান্ত্রকারেরা ব্যন্ত। 
আমিও সেই আর্য খাষাদগের পদারাবিদ্দ ধ্যানপূর্ববক, তাহাদিগের প্রদিত পথেই 
যাইতেছি। তিন চাঁর হাজার বংসর পূর্বের ভারতবর্ষের জন্য যে বিধি সস্থাপিত 
হইয়াছিল, আঁকার দিনে ঠিক সেই বিধিগুলি অক্ষরে অক্ষরে মিলাইয়া চালাইতে 
পারা যায় না। সেইখাষর! যদ আজ ভারতবর্ষে বর্তমান থাকতেন, তবে তাহারাই 
বাঁলতেন “না, তাহা চলিবে নাঁ। আমাদিগের বিধগুলির সর্বাঙ্গ বজায় রাখিয়া এখন 


ধর্মতত ৮৯৩ 


যাঁদ চল। তবে আমাদের প্রচারিত ধর্ষের মর্শের বিপরাঁতাচরণ হইবে ।” হিন্দুধর্ের 
সেই মর্শভাগ অমর; চিরকাল চাঁলবে, মনুষ্তের হিত সাধন কফারবে; ফেন না, 
মানবপ্রকৃতি তাহার ভাত্ত। তবে বিশেষ বিধি সকল, সকল ধর্মেই সময়োচিত হয় । 
তাহ! কালভেদে পাঁরহীর্য্য বা পারিবর্তনীয়। হিন্দৃধর্শের নব সংস্কারের এই স্কুল কথা । 

শিল্ক । কিন্ত আমার সন্দেহ হয়, আপাঁনি ইহার ভিতর অনেক বিলাতী কথ 
আনিয়া ফেলিতেছেন । শিক্ষা যে ধর্মের অংশ, ইহ! ফোমৃতের মত। 

গুরু । হইতে পারে । এখন, হিন্দধর্ের কোন অংশের সঙ্গে যদি কোমৃত মতের 
কোথাও কোন সাদৃশ্ঠ ঘটিয়া থাক্ষে, তবে যবনম্পর্শদোষ ঘটিয়াছে বলিয়া হিন্দৃধর্শের 
সেটুকু ফেলিয়া! দিতে হইবে কি ? খ্রশষটধর্মে ঈশ্বরোপাঁসনা! আছে বিয়া, হিন্দুদিগকে 
ঈশ্বরোপাসন' পাঁরত্যাগ করিতে হইবে কি ? সে দিন নাইপ্টীন্থ সেঞ্চুরিতে হ্বট স্পেন্সর 
কোমৃত মত প্রতিবাদে ঈশ্বর সম্বন্ধে যে মত প্রচার করিয়াছেন, তাহা মর্্মতঃ বেদাস্তের 
অগ্ৈতবাদ ও মায়াবাদ। স্পিনোজার মতের সঙ্গেও বেদান্ত মতের সাদৃশ্য আছে। 
বেদান্তের সঙ্গে হ্বর্ট স্পেন্সরের বা স্পিনোজার মতের সাদৃশ্য ঘটিল বাঁলয়া বেদান্তট 
হিন্দুয়ানির বাঁহর করিয়া ফেলিয়া দিতে হইবে কি? আমি স্পেন্সার বা ম্পিনোৌজ' 
বলয়! বেদান্ত ত্যাগ করিব না__বরং স্পিনোজা বা! স্পেন্সরকে ইউরোপীয় হিন্দু বলিয়া 
হিন্দ্রমধ্যে গণ্য করিব । হিন্দ্বধর্ধের যাহা স্তুল ভাগ, ইউরোপ হাতড়াইয়! হাতড়াইয়া 
তাহার একটু আধটু ছ'ইতে পাঁরিতেছেন, হিন্দধর্মের শ্রেঠতার ইহা সামান্য প্রমাণ নহে। 

শিষ্য । যাই হউক । গণিত বা ব্যায়াম শিক্ষা যদ ধন্মের শীসনাধীন হইল, তবে 
ধর্ম ছাড়া কি? 

গুরু । কিছুই ধর্ম ছাড়া নহে । ধর্ম যাঁদ যথার্থ সুখের উপায় হয়, তবে মনুষ্যজীবনের 
সর্ববাংশই ধর্ম কর্তৃক শাদিত হওয়া উঁচত। ইহাই হিন্দরধর্মের প্রকৃত মর্ম । অন্য ধর্শে 
তাহ! হয় না, এজন্য অন্য ধর্ম অসম্পূর্ণ ; কেবল হিন্দৃধর্ সম্পূর্ণ ধর্ম । অন্য জাতির বিশ্বাদ 
যে, কেবল ঈশ্বর ও পরকাল লইয়া ধর্ম । হিন্দ্ূর কাছে, ইহফাল, ভীশ্বর, মনুষ্য, সমস্ত 
জীব, সমূন্ত'জগং-_সকল লইয়া ধণ্ম । এমন সর্বব্যাপী, সর্বসুখময়, পবিত্র ধর্ম কিআর 
আছে? .., 


ষষ্ঠ অধ্যায়-_সাম্জয্য 


১ শিশ্ক। 'বাত্বর অনুশীলন কি, তাহা বুঝিলাম ৷ এখন সে সকলের সামঞ্জস্য কি, তাহা 
ওনিতে ইচ্ছা,.কার । শারশরিক প্রভৃতি বৃতিগুলি ছি সকলই তুল্যরূপে অনুশীলিত 
কাঁরতে হইবে দুম, ক্রোধ, বা লোভের যেরূপ অনুশীলন, ভি, প্রীতি, দয়ারও ফি 
যেইরূপৃ-অনুণীলুন..কলারির 1.পুর্ববগামী ধর্মবের্ুগণ বলিয়া থাকেন যে, কাম ক্রোধাদির 
দমূন.কাঁররে' এরং, ভা্প্ীতিরয়াদির অপারামিত অনুশীলন করিবে । তাহা যদি সত) 
হয়, তবে সামঞ্জস্য কোঠায় রূহ, 1... ৃ 

১ গুরু । এর্স নর্ভুগণ মাহ-রৃলিয়। আয়ন, তাহা সুসঙ্গত, এবং তাহার বিশেষ 
কারণ আছ ভিত পড়া বো হুডি ির সনপ্রসারণশ্ি সর্ববাপেক্ষা অধিক, 
এবং এই বৃতিগুলির অধিক সন্প্রসারণেই অন্য বৃতিগুলির সামঞ্জষ্ণ ঘটে । সমুচিত ক্ফুর্তি 


৮১৪ বাহ্ছম রচনাসংগ্রহ 


ও সামঞ্জফ্য যাহাকে বলিয়াছি, তাহার এমন তাংপধ্য নহে যে, সফল বৃত্তিগুলিই 
তুল্যরূপে স্ফরত ও বদ্ধিত হইবে । সফল শ্রেণীর বৃক্ষের সমুচিত বৃদ্ধি ও সামঞ্জস্যে 
সুরম্য উদ্ান হয় । কিন্ত এখানে সমুচিত বৃদ্ধির এমন অর্থ নহে যে, তাল ও নারিকেল 
বৃক্ষ যত বড় হইবে, মল্লিকা বা গোলাপের তত বড় আকার হওয়া চাই । যে বৃক্ষের 
যেমন সম্প্রসারণশক্তি, সে ততট' বাঁড়বে । এক বৃক্ষের অধিক বৃদ্ধির ' জন্য যাঁদি অন্য 
বৃক্ষ সমুচিত বৃদ্ধি না পায়, যদি তেঁতুলের আওতায় গোল'পের কেয়ারি শুকাইয়া যায়, 
তবে সামঞ্জম্যের হানি হইল । মনুষ্ঠচারত্রেও সেইরূপ । কতকগুলি বৃত্ি--যথা ভক্তি, 
প্রীত, দয়া”_ইহাঁদিগের সম্প্রসারণশক্তি অন্যান্য বৃত্তির অপেক্ষা অধিক; এবং এই 
গুলির আধিক সন্প্রসারণই সমুচিত স্ফৃত্তি, ও সকল বৃতির সামঞ্জস্যের মূল । পক্ষান্তরে 
আরও ফতকগুলি বৃত্তি আছে ; প্রধানতঃ কতকগুলি শারীরিক বৃত্তি সেগুলিও অধিক 
সম্প্রসারণশক্তিশালিনী । কিন্ত পেগুলির আধক সম্প্রসারণে অন্যান্য বৃত্তির সমু্চিত 
্ষুত্তির বিন হয়। সুতরাং সেগুলি যত দুর ক্ফু্তি পাইতে পারে, তত দূর ক্ফৃত্তি পাইতে 
দেওয়া অবর্তবয। সেগুলি তেত্ুলগাছ, তাহার আওতায় গোলাপের কেয়ারি মারিয়া 
যাইতে পারে । আমি এমন বলিতেছি না যে, সেগুলি বাগান হইতে উচ্ছেদ করিয়া 
ফেলিয়া দিবে । তাহা অকর্তব্য ; কেন না, অয প্রয়োজন আছে-_ নিকৃষ্ট বৃত্তিতেও 
প্রয়োজন আছে ।' সে সফল কথ সাঁবস্তারে পরে বলিতোঁছ। তেঁতুজগাছ বাগান 
হইতে উচ্ছেদ করিবে না বটে, কিন্ত তাহার স্থানে এক ফে1ণে । বড় বাড়িতে না পায় 
_ বাঁড়লেই ছাটিয়া দিবে । দুই একখানা তেঁতুল ফলিলেই হইল--তার বেশী আর না 
বাঁড়তে পারে । নিকৃষ্ট বৃত্তির সাংমারিফ প্রয়োজনাসিছ্ধির উপযোগী সফি হইলেই 
হইল--তাহার বেশী আর বদ্ধ যেন না পায়। ইহাফেই সমুচিত বৃদ্ধ ও সামঞ্জস্য 
বালিয়াছি। 

শিষ্য । তবেই বুঝিলাম যে, এমন কতকগুলি বৃত্তি আছে-_যথা কামাদি, যাহার 
দমনই সমুচিত শ্ফৃত্তি। 

গুরু । দমন অর্থে যাঁদ ধ্বংস বুঝ, তবে এ কথা ঠিক নহে। কামের ধ্বংদে, মনুষ্য 
জাতির ধ্বংস ঘটিবে ৷ সুতরাং এই অতি কদর্য্য বৃত্তিরও ধ্বংস ধর্ম নহে-_অধর্ম্ম | 
আমাদের পরম রমণীয় হিন্দ্বধর্্বেরও এই বিধি ৷ হিন্দ্বশান্ত্রকারেরা ইহার ধ্বংস বিহিত 
করেন নাই, এবং ধশ্মার্থ তাহার নিয়োগ্ই 'বাহত করিয়াছেন । হিন্দুশান্ত্রানুসারে 

1ংপাদন এবং বংশরক্ষা ধর্শের অংশ । তবে ধর্ধের প্রয়োজনাতিরিক্ত এই বৃত্তির 
যে ক্ষতি, তাহা হিন্দুশাস্ত্ানুসারেও নাষিদ্ধ_এবং তদনুগামী এই 'ধর্মব্যাখ্যা যাহা 
তোমাকে শুনাইতেছি, তাহাতেও নাধিদ্ধ হইতেছে । ফেন ন', বংশরক্ষা ও শ্বাস্্যরক্ষার 
জন্য যতটুকু প্রয়োজনীয়, তাহার আতিরিক্ত যে ক্ষুপ্তি, ভাহা সামঞ্জস্তের বি্লকর, এবং 
ওচ্চতর হৃতিসকলের দ্দৃত্তিরোধক | যাঁদ অনুচিত ক্কর্ভিরৌধকে দমন বল, তধে এ সবল 
বৃত্তির দমনই সমমচিত অনুশীলন । এই অর্থে ইন্দ্রিয় দমনই পয়ম ধর্মী 2 1 % 

শিল্প । এই বৃতিটার লোকরক্ষার্থ একটা প্রয়োজন আছে বটে, এই জন্য আপনি এ 
সকল ধথা বাঁলতে পারিলেন, কত অপরাপর অপর বা সইছে ও চ পি খা 
খাটে না। ৮৪ | 


ধর্মাতত্ব ৮১৫ 


গুরু । সকল অপকৃষ্ বৃত্তি সম্বন্ধে এই কথা খাটিবে । কোন্টির সম্বন্ধে খাটে না? 

শি্চ । মনে করুন ক্রোধ । ক্রোধের উচ্ছেদে আমি ত ফোন আনিষ্ট দেখি না। 

গুরু । ক্রোধ আত্মরক্ষা ও সমাজরক্ষার মূল । দণগুনীতি--বিধিবদ্ধ সামাজিক 
ক্রোধ । ক্রোধের উচ্ছেদে দগুনীতির উচ্ছেদ হইবে । দগুনশতির উচ্ছেদ সমাজের 
উচ্ছেদ । 

শিশ্ঠ । দগুনীতি ক্রোধমূলক বলিয়া আমি স্বীকার করিতে পারলাম না, বরং 
দয়ামূলক বল! ইহার অপেক্ষা ভাল হইতে পারে । ফেন না, সর্বলোকের মঙ্গল কামনা 
করিয়াই, দণুশান্ত্রপ্রণেতারা দণ্ডাবধি উদ্ভূত ঘারয়াছেন । এবং সর্বালোকের মঙ্গল 
কামনা করিয়! রাজ! দণ্ড প্রণয়ন কারয়! থাকেন । 

গুরু । আত্মরক্ষার কথাট! বুঝিয়া দেখ । আঁনষ্টকারীকে নিবারণ করিবার 
ইচ্ছাই ক্রোধ । সেই ক্রোধের বশীভূত হইয়াই আমরা আনিষটকারীর বিরোধী হই । এই 
িরোধই আত্মরক্ষার চেষ্টা । হইতে পারে যে, আমরা কেবল বুদ্ধিবলেই স্থির করিতে 
পাঁর যে, আনিষ্টকাঁরীর নিবারণ করা উাঁচত। কিন্ত কেবল বৃদ্ধি দ্বার! কার্যে প্রোরত 
হইলে, ক্রুদ্ধের যে ক্ষিপ্রকারতা এবং আগ্রহ, তাহা, আমর কদাচ পাইব না। তার পর 
যখন মনুষ্য পরকে আত্মবং দেখিতে চেষ্টা করে, তখন এই আত্মরক্ষা ও পররক্ষা 
তুল্যরূপেই ক্রোধের ফল হইয়া দীড়ায়। পররক্ষায় চেষ্টিত যে ক্রোধ, তাহ! বিধিবদ্ধ 
হইলে দণগুনশীতি হইল। 

শিষ্য । লৌভে ত আমি কিছু ধর্ম দেখি না। 

গুরু । ষে বৃত্তির অনুচিত স্কৃত্তিফে লোভ বলা! যায়, তাহার উচিত এবং সমঞ্জসশ- 
তত স্ফৃতি_ধর্ম্মসঙ্গত অর্জনম্পৃহা । আপনার জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য যাহা যাহা 
প্রয়োজনীয়, এবং আমার উপর যাহাঁদের রক্ষার ভার আছে, তাহাদের জণবনযাত্রা 
নির্বাহের জন্ন যাহা যাহা প্রয়োজনয়, তাহার সংগ্রহ অবশ্য কর্তব্য । এইরূপ পরিমিত 
অঞ্জনে_ কেবল ধনার্জনের কথ] বাঁলতেছি না, ভোগ্য বস্ত মাত্রেরই অর্জনের কথা 
বিতোছি--কোন দোষ নাই। সেই পাঁরামিত মাত্র! ছাপাইয়! উঠিলেই এই সম্বাপতি 
লোভে পরিণত হইল । অনুচিত ক্ফুপ্তি প্রাপ্ত হইল বলিয়া উহা তখন মহাপাপ হইয়া 
ঈাঁড়াইল । দুইটি কথা বুঝ, যেগুলিকে আমর! নিকৃষ্ট বৃত্তি বলি, তাহাদের সকল- 
গুলিই উচিত মাত্রায় ধর্ম, অনুচিত মাত্রায় অধশ্ম । আর এই কৃতিগুলি এমনই তেজস্থিনণ 
যে, যত্ত না করলে এগুলি মচরাচর উচিত মাত্রা আতিক্রম করিয়া উঠে এ জন্য দমনই 
এগুলি সম্বন্ধে প্রকৃত অনুশলন । এই ছুটি কথা বুঝিলেই তুমি অনুশীলনতত্বের এ অংশ 
বুঝলে । দমনই প্রকৃত অনুশীলন, ক্ষিন্ত উচ্ছেদ নহে । মহাদেব, মন্মথের অনুচিত 
সৃতি দেখিয়া! তাহাকে ধ্বংস কারয়াছিলেন, কিন্ত লোকাহিতার্থ আবার. তাহাকে 


* মন্মথ ধ্বংস হইল, অথচ রতি হইতে জীবলোক রক্ষা পাইতে পারে না, এজন্ত মন্মথের 
পুনজ্জাঁবন। পক্ষান্তরে আবার রতি কর্তৃক পুনর্জন্মলন্ন কাম, প্রতিপালিত হইলেন ; এ কথাটাও যেন 
মনে থাকে । অনুচিত অনুশীলনেই অনুচিত স্ফৃত্তি। পৌরাশিক উপাখ্যানগুলির এইরূপ গৃঢ় তাৎপধ্য 
অনুভূত করিতে পারিলে পৌরাণিক হিন্দুধর্ম আর উপধর্মসন্কুল বা1 “5115” বলিয়া বোধ হইবে না। 
সময়াস্তরে দুই একট] উদাহুয়ণ দিব । 


৮১৬ বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ 


পুনজ্জবিত ফাঁরতে হইল।* শ্্রীমত্তগবদগণতায় কৃষ্ণের যে উপদেশ, তাহাতেও 
ইীন্দ্রয়ের উচ্ছেদ উপাঁদিষ্ট হয় নাই, দমনই উপাদিষ্ট হইয়াছে । সংযত হইলে সে সকল 
আর শান্তির বিদ্ষ্র হইতে পারে না, যথা 
রাশছেষবিমুক্তত্ত বিষয়ানক্রিয়ৈশ্চরন্‌। 
আতত্মবশ্থৈ ব্বধেয়ায। প্রসাদমধিচ্ছতি ॥ ২। ৬৪। 

শিল্ক। যাই হউক, এ তত্ব লইয়া আর আধক ফালহরণের প্রয়োজন নাই। ভক্তি, 
প্রীত, দয়! প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ বৃতিসফলের অনুশীলন সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করুন । 

গুরু । এ বিষয়ে এত ফথা বাঁলবার আমারও ইচ্ছা! ছিল না। দ্বই ফ্ষারণে বালিতে 
বাধ্য হইলাম ' প্রথম তোমার আপাতি খণ্ডন করিতে হইল । আর আজকাল যোগ- 
ধর্বের একট! হুজুক উঠিয়াছে, তাহাতে ফিছু বিরক্ত হইয়াছি। এই ধর্মের ফলাফল 
সম্বন্ধে আমার কিছু বিবার প্রয়োজন নাই। ইহার যে সুমহং ফল আছে, তাহাতে 
সন্দেহ কি? তবে ধীহার! এই হুজুক লইয়া বেড়ান, তাহাদের মত এই দেখিতে পাই 
যে, কতকগুলি বৃত্তির সর্ববাঙ্গণ উচ্ছেদ, ফঙকগুলির প্রাত অমনোযোৌগ, এবং কতক- 
গুলির সমাধক সম্পুসারণ--ইহাই যোগের উদ্দেশ্য । এখন যদি সকল বৃত্তির উচিত 
ক্ষুতি ও সামঞ্জস্য ধর্ম হয়, তবে তাইাদিগের এই ধর্ম অধন্ম | হাত নিকৃষ্ট হউক বা উংকৃষ$ট 
হউক, উচ্ছেদমাত্র অধর্ম । জম্পট বা! পেটুফ অধাম্মিক ; কেন না, তাহারা আর সকল 
বৃত্তির প্রতি অমনোযোগী হইয়া ছুই একটির সমধিক অনুশলনে নিহুক্ত। যোগ রাও 
অধান্মিক ; কেন না, তাহারাও আর সফল বৃত্তির প্রাত অমনোযোগী হইয়া, দুই একটির 
মমধিক অনুশলন করেন, নিকৃষ্ট উৎকৃষ্ট বৃত্তিভেদে না হয় জম্পট বা উদরস্তরীকে নীচ 
শ্রেণীর অধাম্মিক বাঁঙগলাম এবং যোগীদিগকে উচ্শ্রেণীর অধান্মিক বলিলাম, কিন্তু 
উভয়কেই অধাম্মিক বালব । আর আমি ফোন বৃত্বিকেঃনিকৃষ্ট 'বা আনিষ্টকর বালিতে 
সম্মত নাহ । আমাদের দোষে আন ঘটে বাঁলয়া সেগুলিকে নিকৃষ্ট কেন বলিব ? 
জগদীম্থর আমাদিগকে নিকৃষ্ট কিছুই দেন নাই । তাহার কাছে দিকৃষ্ উৎকৃষ্ট ভেদ 
নাই। [তনি যাহা করিয়াছেন, তাহ! স্ব স্ব কার্য্যোপযোগশী করিয়াছেন । কারে।প- 
যোগী হইলেই উৎকৃষ্ট হইল । সত্য বটে জগতে অমঙ্গল আছে । কস্ত সে অমঙ্গল, 
মঙ্গলের সঙ্গে এমন সম্বন্ধবিশিষ্ট, যে তাহ!কে মঙ্গলের অংশ বিবেচন! করাই কর্তব্য । 
আমাদের সকল বৃতিগাঁলই মঙ্গলময় । যখন তাহাতে অমঙ্গল হয়, সে আমাদেরই 
দোষে । জগত্তত্ব যতই আজোচন1 করা যাইবে, ততই বুঝিবে যে, আমাদের মঙগজের 
সঙ্গেই জগং সম্বন্ধ । নিখিল বিশ্বের সর্ববাংশই মনুষ্ের সফল কৃত্িগুলিরই অনুকূল । 
প্রকীত আমাদের সকল বৃতিগুাঁলরই সহায়। তাই মুগপরম্পরায় মনুষ্জাতর মোটের 
উপর উন্নতিই হইয়াছে, মোটের উপর অবনতি নাই । ধর্মই এই উন্নাতর কারণ । যে 
বৈজানিফ নাস্তিক ধর্মকে উপহাস করিয়া হিজ্ঞানই এই উন্নাতর কারণ বলেন, তান 
জানেন ন৷ যে, তাহার বিজঞানও এই ধর্মের এক অংশ, তিনিও একজন ধর্খের আচার্য্য । 
? তান যখন “].৪৬ র মহিম। ফণর্তন ফরেন, আর আমি যখন হারনাম করি, ছুই জন 
একই কথ! বাঁল। দুই জনে একই বিশ্বেশ্বরের মাহম। কীর্তন করি। মনুস্যমধ্যে ধর্শা 
লইয়া! এত বিবাদ বিসম্বাদ কেন, আমি বুিতে পারি না । 


ধন্ধতত্ত ৮৯৭ 


সপ্তম অধ্যায়-সামঞ্জস্য ও সুখ 

গুরু । এক্ষণে নিকৃষ্ট কাধ্যকারিণী বাতির কথা ছাড়িয়া দিয়, যাহাকে উকৃইট বৃত্তি 
বল, সে সকলের কথা বলি শুন। 

শি্য । আপনি বালিয়াছেন, কতকগুলি কার্য্যকারিণী বৃত্তি, যথা ভক্তাদি অধিক 
সম্প্রসারণে সক্ষম, এবং তাহাদিগের অধিক সন্প্রসারপেই সফল বৃতির মামঙ্জস্য। আর 
কতকগুলি বৃত্ত আছে, যথা ামাঁদি, সেগাঁলও আধিক সম্প্রসারণে সক্ষম, সেগুলির 
আঁধক সম্প্রসারণে সামঞ্জস্যের ধ্বংস । কতক্ষগুলির সম্প্রসারণের আধিক্যে সামঞ্জস্য, 
কতকগুলির সম্প্রসারণের আধিক্যে অসামঞ্জহ্য, এমন ঘটে ফেন, তাহ! বুঝান নাই। 
আপাঁন বলিয়াছেন যে, কামাদির আধক ক্ফুরণে, অন্যান্য বৃত্তি, যথা ভাক্তি প্রীত দয়া, 
এ সকলের উত্তম ন্দৃপ্তি হয় না, এই জন্য অসামঞ্জস্য ঘটে । কিন্তু ভক্তি প্রীতি দয়াদির 
অধিক ন্ফুরণেও কাম ক্রোধাদির উত্তম শ্ফৃত্তি হয় না; ইহাতে অসামঞ্জ্য ঘটে না ফেন ? 

গুরু । যেগুলি শারীরিক বৃত্তি বা পাশব বৃত্তি, যাহা পণুদিগেরও আছে এবং 
'আমাদিগেরও আছে, সেগুলি জীবনরক্ষা! বা বংশরক্ষ। জন্য িতান্ত প্রয়োজনীয় । ইহাতে 
নহজেই বুঝা যায়, সেগুলি স্থতস্ফুর্ত-_অনুশীলনসাঁপেক্ষ নহে । আমাদিগকে অনুশীলন 
ফারিয়া ক্ষুধা আনিতে হয় না, অনুশীলন ফাঁরয়! ঘুমাইবার শাক্তি অর্জন করিতে হয় না। 
দেখিও, সতংস্ফুর্তডে ও সহজে গোল করিও না । যাহা আমাদের সঙ্গে জান্ময়াছে, তাহা 
সহজ । সকল বৃতিই সহজ । কিন্ত সকল বৃতি স্বতঃস্ফুর্ত নহে। যাহা স্বতংদ্ফুর্ত, তাহা 
ন্য বৃত্তির অনুশীলনে বিলুপ্ত হইতে পারে ন1। 

শিল্ভ । কিছুই বুঝিলাম না। যাহা স্থতঃস্র্ত নহে, তাহাই বা অন্য বৃতির অনুশীলনে 
ঘিলুপ্ত হইবে ফেন ? 

গুরু । অনুশীলন জন্য তিনটি সামগ্রী প্রয়োজনীয় । (৯) সময়, (২) শাক্ত 
£506185), (৩) যাহা লইয়া বৃত্তির অনুশীলন ফাঁরব-_অনুশীলনের উপাদান । এখন 
আমাদিগের সময় ও শক্তি উভয় সঙ্কীর্ণ। মনুষ্ভজীবন কয়েক বংসর মাত্র পারামিত । 
জীবিকা নির্বাহের ফাঁ্যের পর বৃত্তির অনুশীলন জন্য যে সময় অবশিষ্ট থাকে, তাহার 
কিছুমাত্র অপব্যয় হইলে সকল বৃত্তির সমুচিত অনুশীলনের উপযোগী সময় পাওয়া যাইবে 
না। অপব্যয় না হয়, তাহার জন্য এই নিয়ম কারিতে হয় যে, যে বৃতি অনুশীলনসাপেক্ষ 
নহে, অর্থাৎ স্বতঃস্ফুর্ত, তাহার অনুশীলন জন্য সময় দিব না; যাহা অনুশলনসাপেক্ষ। 
তাহার অনুশীলনে সকল সময়টুকু দিব । যাঁদ তাহ! না কাঁরয়া, স্থতঃদফুর্ত বৃত্তির অনাবশ্যক 
'অনুশীনে সময় হরণ কারি, ওুবে সময়াভাবে অন্ত বৃত্তিগাঁলর উপযুক্ত অনুশীলন হইবে না। 
কাজেই সে সকলের খর্বতা বা বিলোপ ঘটিবে। ছ্থিতশয়তঃ শক্তি সম্বন্ধেও এ কথা খাটে। 
আমাদের কাজ কারবার মোট যে শভিটুকু আছে, তাহাও পাঁরামিত ৷ জশিকানির্ববাহের 
পর যাহা অবাশিষট থাকে, তাহা স্বত:ম্ফুর্ত কৃত্তির অনুশললন জন্য বড় বেশী থাকে না। 
বিশেষ, পাশব বৃত্তির সমাধক অনুশীলন, শতিক্ষয়কারণ । তৃতয়তঃ, স্বতগ্ফুর্ত পাশব 
বৃত্তির অনুশীলনের উপাদান ও মানসিফ বৃত্তির অনুশশলনের উপাদান পরম্পর বড় 
দবরোধী । যেখানে ওগুলি থাঁকে, সেখানে এগুলি থাঁফিতে পারে না। বিলাঁসিন+- 
অগুলমধ্যবর্তার হৃদয়ে ঈশ্বরের বিকাশ অসম্ভব এবং তুদ্ধ অস্্রধারণর নিকট ভিক্ষার্থীর 


ব (১)--৫২ 


৮৯৮ বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ 


সমাগম অসম্ভব । আর শেষ কথা এই যে, পাশব বৃতিগুলি শরীর ও জাতি রক্ষার জন 
প্রয়োজনীয় বাঁলয়া, পুরুষপরম্পরাগত দ্ষুত্তিজন্ই হউফ, বা জাবরক্ষাতভিলাষাী ঈশ্বরের 
ইচ্ছায়ই হউক, এমন বলবতা যে, অনুশীলনে তাহার সমস্ত হৃদয় পরিব্যাপ্ড করে, আর 
ফোন বৃত্তিরই স্থান হয় না। এইটি বিশেষ কথা। 

পক্ষান্তরে, যে বৃত্তিগুলি স্বতঃস্ফৃর্ত নহে, তাহার অনুশীলনে আমাদের সমস্ত অবসর ও 
জীবিকা নির্ধবাহাবাশিষ্ট শাক্তির নিয়োগ করিলে, স্বত:স্ফুর্ত বৃত্তির আব্ঠকীয় ন্ফুপ্তিক 
কোন বিদ্ধ হয় না। কেন না, সেগুলি স্বতক্ফর্ত। কিন্তু উপাদানবিরোধতেতু, 
তাহাদের দমন হইতে পারে বটে। কিন্ত ইহা দেখা গিয়াছে যে, এ সকলের দমনই 
যথার্থ অনুশীলন । 

শিল্প । কিন্ত যোগীর! অন্ত বৃত্তির সম্প্রসারণ দ্বারা কিন্বা উপায়ান্তরের ছ্বারা, পাশক 
বৃতিগুলির ধ্বংস করিয়] থাকেন, এ কথা ফি সত্য নয়? 

গুরু । চেষ্টা করিলে যে ফামাঁদির উচ্ছেদ করা যাঁয় না, এমত নহে । কস্ত সে 
ব্যবস্থা অনুশীলন ধশ্ধের নহে, সন্ন্যাসধর্্মের । সন্ন্যাসকে আমি ধর্ম বাল না_অন্ততঃ 
সম্পূর্ণ ধর্ম বাল না। অনুখলন প্রবৃতিমার্গ-_সন্ন্যাস নিবৃতিমার্গ | সন্ন্যাস অসম্পূর্ণ 
ধর্ম । ভগবান স্বয়ং কর্েরই শ্রেষ্ঠতা কাঁর্ভুন কারয়াছেন ৷ অনুশলন কন্মাত্মক । 

শিশ্ । যাকৃ। তবে আপনার সামঞ্জস্য তত্বের স্থুল নিয়ম একটা এই বুঝিলাম যে, 
যাহা স্বতঃন্ুর্ত, তাহা বাঁড়তে দিব না, যে বৃত্তি স্বত:ন্ফুর্ত নহে, তাহা বাড়িতে দিতে 
পাঁর। কিন্ত ইহাতে একটা গোলযোগ ঘটে। প্রতিভা (00103) কি স্বতঃস্ফুর্ত নে ? 
প্রতিভা একটি ফোন বিশেষ বৃত্তি নহে, তাহা আমি জানি। ক্ষিত্ত কোন বিশেষ 
মানসিক কৃতি স্বতস্ফততিমতী বাঁয়া তাহাকে কি বাঁড়তে দিব না? তাহার অপেক্ষ! 
আত্মহত্যা ভাল। 

গুরু । ইহা যথার্থ । 

শিল্ত । ইহা যাঁদ যথার্থ হয়, তবে এই বৃত্তিকে বাড়িতে দিতে পারি, আর এই 
বৃত্তিকে বাড়িতে দিতে পারি না, ইহা ফোন্‌ জক্ষণ দেখিয়া নির্বাচন ফরিব ? ফোন 
কঠটপাথরে ঘসিয়! ঠিক কাঁরব যে, এইটি সোনা, এইটি পিতল । 

গুরু । আমি বলিয়াছি যে, স্বখের উপায় ধর্শ, আর মনুষ্তত্বেই সখ । অতএব সুখই 
সেই কষ্টিপাথর । 

শিষ্য । বড় ভয়ানক কথা । আম যদি বলি, ইন্দ্রিয়-পারিতৃপ্চিই সুখ ? 

গুরু । তাহা বলিতে পার না। কেন না, সুখ ফি, তাহা বুঝাইয়াছি। আমাদের 
সমুদায় বৃতিগুলির ্ফৃততি, সামঞ্জস্য এবং উপযুক্ত পারতৃষ্ডিই মুখ । 

শিশ্ঠ। সে কথাটা এখনও আমার ভাল করিয়া বুঝ। হয় নাই । সকল বৃতির স্ফৃরতি 
ও পারিতৃপ্থির সমবায় সুখ ঃ না প্রত্যেক ভিন্ন ছিন্ন বৃত্তির ন্ফুত্তি ও পরিতৃপ্থিই মুখ ? 

গুরু । সমবায়ই মুখ । ছিন্ন ভিন্ন বৃত্তির দ্ফুতি ও পরিতৃপ্তি স্বখের অংশ মাত্র । 

শিল্ক। তবে ফণ্টিপাথর কোন্টা 2 সমবায় না অংশ ? 

গুরু । সমবায়ই কষ্টিপাথর । 

শিক্য । এত বুবিতে পারতেছি না । মনে করুন, আমি ছবি আঁফিতে পারি । 


ধর্ঘমতত ৮১৯ 


কতকগুলি বৃতিবিশেষের পাঁরমাজ্জনে এ শক্তি জন্মে । কথাটা এই যে, সেই বৃতিগুলির 
সমধিক সম্প্রসারণ আমার কর্তব্য ফি না, আপনাকে এ প্রশ্ন করলে আপনি বাঁলিবেন, 
"সফল বৃত্তির উপম্ূজ শ্ফৃত্তি ও চরিতার্থতার সমবায় যে সৃখ, তাহার কোন বিদ্প হইবে 
ফি না, এ কথা বুঝিয়া! তবে চিত্রাবগ্ঠার অনুশীলন ফর।” আমার তুলি ধারবার আগে 
আমাকে গণনা কারিয়! দেখিতে হইবে যে, ইহাতে আমার মাংসপেশীর বল, শিরা ধমনণর 
স্বাস্থ্য, চক্ষের দৃষ্টি, শ্রবণের শ্রাত-_-আমার ঈশ্বরে ভাঁজ মনুষ্ঠে প্রীতি, দীনে দয়া, সত্যে 
অনুরাগ-_আমার অপত্যে স্পেহ, শক্রতে ক্রোধ,_-আঁমার বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি, দার্শীনফ 
ধতি,-আমার কাব্যের কল্পনা, সাহিত্যের সমালোচনা ফোন দিকে ছিছুর কোন বিদ্ব 
হয় ফিনা। ইহাও কি সাধ্য? 

গুরু । ফঠিন বটে নিশ্চিত জানও | ধর্খাচরণ ছেলেখেলা নহে । ধর্মমাচরণ 
অতি দুরূহ ব্যাপার ৷ প্রকৃত ধান্মিক যে পৃথিবীতে এত বিরল, তাহার কারণই তাই । 
ধর্ম সুখের উপায় বটে, কিন্ত দুখ বড় আয়াসলভ্য । সাধনা অতি দুরূহ । দুরূহ, 
কিন্ত অসাধ্য নহে । 

শিশ্ক । কিন্ত ধর্ম ত সর্বসাধারণের উপযোগী হওয়া উচিত। 

গুরু । ধর্খ, যদি তোমার আমার গাঁড়বার সামগ্রী হইত, তন] হয়, তুমি যাহাকে 
সাধারণের উপযোগী বাঁলিতেছ, সেইরূপ করিয়া গাঁড়তাম । ফরমায়েস মত জিনিস 
পাঁড়য়া দিতাম । কিন্তু ধর্ম তোমার আমার গাঁড়বার নহে । ধর্ম শিক নিয়মাধপন। 
যান ধর্দের প্রণেতা, তিনি ইহাকে যেরূপ কাঁরয়াছেন, সেইরূপ আমাকে বুঝাইতে 
হইবে । তবে ধর্মকে সাধারণের অনুপযোগ*ও বল উঁচত নহে । চেষ্টা কাঁরলে, 
অর্থাং অনুশীলনের ছারা সকলেই ধাম্মিক হইতে পারে । আমার বিশ্বাস যে, এক 
সময়ে সকল মনুষ্ই ধাম্মিক হইবে | যত দিন তাহা! না হয়, তত দিন তাহার! আদর্শের 
অনুসরণ করুক । আদর্শ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, তাহা স্মরণ কর। তাহা! হইলেই 
তোমার এ আপত্তি খণ্ডত হইবে । 

শিহ্ক । আমি যাদ বলি যে, আপনার ওরূপ একটা পারিভাষিক এবঞ্চ দুত্প্রাপ্য 
মুখ মান না, আমার হীন্দ্রয়াদির পরিতৃপ্চিই মুখ ? 

গুরু । তাহা হইলে আমি বলিব, স্বখের উপায় ধর্ম নহে, সখের উপায় অধর্থম। 

শিক্ঠ । ইন্দ্রিযপরিতৃপ্তি কি মূখ নহে? ইহাও বৃত্তির ক্র ও চরিতার্থতা বটে। 
আমি ইন্দ্রিয়গণকে খর্ব করিয়া, ফেন দয়া দাক্ষিণ্যাদর সমধিক অনুশীলন করিব, 
আপানি তাহার উপযুদ্জ ফোন কারণ দেখান নাই । আপনি ইহ বুঝাইয়াছেন বটে যে, 
ইীন্দড্রিয়াদির আধিক অনুশীলনে দয়! দাক্ষিণ্যাদির ধ্বংস সম্ভাবনা__কিন্ত তদৃতরে 
আমি যাঁদ বল যে, ধ্বংস হউক, আমি ইন্ট্রিয়মুখে বঞ্চিত হই কেন? 

গুরু । তাহা হইলে আমি বালিব, তুমি কিছিন্ধ্য! হইতে পথ ভুলিয়া আসিয়াছ। 
যাহা হউক, তোমার কথার আম উত্তর দিব । ইন্দ্রিয়-পরিতৃথি সুখ ? ভাল, তাই 
ইউক। আম তোমাকে অবাধে ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত করিতে অনুমাত দিতেছি! আমি 
খত লিখিয়! দিতেছি যে, এই ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্ধিতে খন ফেহ কোন বাধা দিবে না, কেহ 
পিলা করিবে না,যদি কেহ করে, আমি গুণাগারি দিব। কিন্তু তোষাকেও 


৮২০ বঙ্কিম রচনাসংগ্রহথ 


একখানি খত লিঁখিয়া দিতে হইবে । তুমি লিথিয়! দিবে যে, “আর ইহাতে সুখ নাই” 
বলিয়া তুমি ইন্দ্রিয়-পরিতৃণ্থি ছাড়িয়া দিবে না। শ্রাস্তি, র্লাপ্তি, রোগ, মনন্তাপ, 
আয়ুক্ষয়। পশুত্বে অধঃপতন প্রভৃতি কোনরূপ ওজর আপাতত কারয়া ইহা ফখন ছাড়তে 
পারিবে না । কেমন, রাজ আছ? 

শিশ্য । দোহাই মহাশিয়ের ! আমি নই । কিন্ত এমন লোক কি সর্বদা দেখা যায় 
না, যাহার! যাবজ্জীবন ইব্দ্রয্-পাঁরতৃিই সার ফরে ? অনেক লোকই ত এইবপ ? 

গুরু । আমরা মনে কার বটে, এমন লোফ অনেক । ক্ষিন্ত ভিতরের খবর রাখি 
না। ভিতরের খবর এই-_যাহাদিগকে যাবজ্জীবন ইন্দ্রিয়পরায়ণ দেখি, তাহাদিগের 
হীন্দ্রয়-পরিতৃপ্তি চেষ্টা বড় প্রবল বটে, কিস্ত তেমন পরিতৃপ্তি ঘটে নাই। যেরূপ 
তৃখি ঘটিলে ইীন্দ্রিয়পরায়ণতার দুঃখটা বুঝা যায়, সে তৃষ্চি ঘটে নাই। তৃথি ঘটে নাই 
বলিয়াই চেষ্টা এত প্রবল । অনুশীলনের দোষে, হৃদয়ে আগুন স্বালয়াছে,__দাহ 
[নিবারণের জন্য তার] জল খুঁজিয়! বেড়ায় ; জানে ন1 ধে, আগ্মদঙ্ধের ওষধ জল নয় । 

শিল্চ । কিন্তু এমনও দেখি যে, অনেক লোক অবাধে অনুক্ষণ ইীন্দ্রয়াবশেষ 
চরিতার্থ করিতেছে, বিরাগও নাই । মস্চপ ইহার উৎকৃষ্ট উদাহরণস্থল । অনেক 
মাতাল আছে, সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত মদ খায়, কেবল নাত্রত অবস্থায় ক্ষাস্ত। 
কই, তাহার। ত মদ ছাড়ে না-_ছাঁড়িতে চায় না । 

গুরু । একে একে বাপু । আগে “ছাড়ে না” কথাটাই বুঝ । ছাড়ে না, তাহার 
কারণ আছে। ছাড়তে পারে না। ছাড়তে পারে না, কেন না, এটি ইন্দ্রিয় 
তৃপ্চির লালস! মাজ নহে-_এ একটি গীড়া। ডাক্তারেরা ইহাকে 7010901081718 
বলেন । ইহার ওষধ আছে-চিকিংসা আছে । রোগী মনে ফরিলেই রোগ ছাড়তে 
পারে না। সেটা চিফিংসকের হাত । চিকিৎসা নিক্ষল হইলে রোগের যে অবশ্ন্ভাবী 
পাঁরণাম, তাহা ঘটে /-মৃত্যু আসিয়া রোগ হইতে মুক্ত করে। ছাড়ে না, তাহার কারণ 
এই । “ছাড়িতে চায় নী”-_এ কথা সত্য নয়। যে মুখে যাহা বনুক, তুমি যে 
শ্রেণীর মাতালের কথা বলিলে, তাহাদিগের মধ্যে এমন কেহই নাই যে, মগ্যের হাত 
হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য মনে মনে অত্যন্ত ফাতর নহে। যে মাতাল সপ্তাহে এক 
দিন মদ খাঁয়, সেই আজিও বলে “মদ ছাড়ব ফেন?” ভাহার মছ্পানের আকাঙ্া 
আজিও পরিতৃপ্ত হয় নাই--তৃষ্ণা বলবতাঁ আছে। কিন্ত যাহার মাত্রা পুর্ণ হইয়াছে, 
সে জানে যে, পৃথিবীতে যত ছঃখ আছে, মদ্যপানের অপেক্ষা বড় ছুঃখ বুঝি আর নাই। 
এ সকল কথ মগ্যপ সম্বন্ধেই যে খাটে, এমত নহে। সর্বপ্রকার ইীন্দ্রিয়পরায়ণের 
পক্ষে খাটে। কামুকের অনুচিত অনুশীলনের ফলও একটি রোগ । তাহারও চাঁকংসা 
আছে এবং পাঁরণামে অকালমৃত্যু আছে। এইরূপ একটি রোগীর থা! আমি আমার 
কোন চিফিংসক বন্ধুর কাছে এইরূপ শুনিলাম যে, তাহাকে হাসপাতালে জইয়া গিয়া 
তাহার হাত পা বাঁধিয়া রাখিতে হইয়াছিল, এবং সে ইচ্ছামত অঙ্গ সঞ্চালন করিতে ' 
না পারে, এজন্য লাইকরাজিটি দিয়! তাহার অঙ্গের" স্থানে স্থানে ঘা ফ্ারয়া দিতে 
হইয়াছিল । ওদাঁরকের কথ] মকলেই জানে । আমার নিকষ এফ জন ওদাঁরফ [বিশেষ 
পাঁরচিত ছিলেন । তিনি উদারিক্ষভার অনুচিত অনুশীলনের ও পারতৃপ্ডির জন্য এহণী 


ধর্ম্মতত্ত ্ই৯ 


রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন । [তিনি বেশ জানিতেন যে, দ্ৃস্পচনীয় দ্রব্য আহার 
ফাঁরলেই তাহার পীড়া বৃদ্ধ হইবে । সে জন্য লোভ সম্বরণের যথেষ্ট চেষ্টা ফারিতেন, 
িপ্ত কোন মতেই কৃতকার্ধ্য হইতে পারেন নাই৷ বলা বাহুল্য যে, ভিন অকালে 
স্বত্যুগ্রাসে পতিত হইলেন । বাপু হে! এই সকল ফি সুখ? ইহার আবার প্রমাণ 
প্রয়োগ চাই ? ূ 

শিষ্য । এখন বোধ হয়, আপনি যাহাকে সুখ বাঁলতেছেন, তাহা বুঝিয়াছি । 
ক্ষাঁণক যে সৃখ, তাহা সুখ নহে । 

গুরু । ফেন নহে? আমি জীবনের মধ্যে যাঁদ একবার একটি গোলাপ ফুল দোখি, 
ফি একটি গান শুনি, আর পরক্ষণেই সব ভুলিয়া যাই, তবে সে সুখ বড় ক্ষণিক সুখ, কিন্ত 
সে সুখ ফি সুখ নহে? তাহা সত্যই সুখ । 

শিল্ত । যে সুখ ক্ষণিক অথচ যাহার পরিণাম স্থায়ী ছুঃখ, তাহা সৃখ নহে, দুঃখের 
প্রথমাবন্থা মাত্র । এখন বুকিয়াছি ফি? 

গুরু । এখন পথে আসিয়াছ। কিন্ত এ ব্যাখ্যা ত ব্যতিরেকী। ফেবল 
ব্যতিরেকা ব্যাখ্যায় সবটুকু পাওয়া যাইবে না। সুখ ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে 
পারে--(৯) স্থায়ী, (২) ক্ষাণক । ইহার মধ্যে-- 

শি্য । স্থায়শ কাহাকে বলেন £ মনে করুন, কোন ইন্দ্রিয়াসজ্ঞ বাকি পাচ বংসর 
ধারিয়! ইন্দ্রিয়-সুখ ভোগ করিতেছে । কথাটা নিতান্ত অসম্ভব নহে। তাহার মুখ ফি 
ক্ষাণক ? | 

গুরু | প্রথমতঃ, সমস্ত জীবনের তুলনায় পাঁচ বংসর মুহূর্ত মাত্র । তুমি পরকাল 
মান, না মান, আমি মানি। অনন্ত কালের তুলনায় পাচ বংসর কতক্ষণ? কিন্ত 
আমি পরকালের ভয় দেখাইয়া কাহাকেও ধান্সিক করিতে চাহি না । কেন না, অনেক 
লোক পরকাল মানে না মুখে মানে ত হৃদয়ের ভিতর মানে না; মনে ধরে, 
ছেলেদের জুস্বুর ভয়ের মত মানুষকে শান্ত করিবার একটা! প্রাচীন কথা মাজ । তাই 
আজিকাঁলি অনেক লোক পরকালের ভয়ে ভয় পায় না। পরকালের দ্বঃখের ভয়ের 
উপর যে ধর্মের ভিত্তি, তাহা! এই জন্য সাধারণ লোকের হৃদয়ে সর্বত্র বলবান্‌ হয় না । 
"আজিকার দিনে” বলিতোছ; কেন না, এক সময়ে এদেশে সে ধর্ম বড় বলবানই ছিল 
বটে। এক সময়ে, ইউরোপেও বড় বলবান্‌ ছিল বটে, ক্িস্ত এখন বিজ্ঞানময়শ 
উনবিংশ শতাব্দী । সেই রক্তমাংস-পুতিগন্ধ-শালিনী, ফামান-গোলা বারুদ-ব্রীচলোডর- 
টর্পাডো প্রভৃতিতে শোভিত! রাক্ষসী,__-এক হাতে শিল্পার ফল চালাইতেছে, আর 
এফ হাতে ঝাঁটা ধাঁরয়া, যাহা! প্রাচীন, যাহা! পবিত্র, যাহী সহম্র সহত্র বংসরের যত্ের ধন, 
ভাহা ঝাটাইয় ফেলিয়! দিতেছে । সেই পোড়ারমুখী, এদেশে আসিয়াও ফালা মুখ 
দেখাইতেছে। তাহার কুহে পড়িয়া, তোমীর মত সহত্র সহত্র শিক্ষিত, অশিক্ষিত, 
এবং অর্ধশিক্ষিত বাঙ্গালী পরফাল আর মানে না। তাই আমি এই ধর্খব্যাখ্যায় 
যত পারি, পরফ্ালকে বাদ দিতেছি । তাহার ফারণ এই যে, যাহা! তোমাদের হৃদয়- 
ক্ষেত্রে নাই, তাঁহার উপর ভিত্তি সংস্থাপন ফারিয়া! আমি ধর্মের মন্দির গঁড়িতে পারব 
না। আর আমার বিবেচনায়, পরকাল বাদ দিলেই ধর্ম ভিত্তিশৃম্ধ হইল না। ফেন 


৮২২ বন্ছিম রচনাসংগ্রহ 


না, ইহলোকের সুখও ফেবল ধর্মমূলক, ইহকালের ছুখও ফেবল অধর্মমূলক | এখন 
ইহকালের হুঃখকে সকলেই ভয় করে, ইহকালের মূখ সকলেই কামনা করে। এজন্য 
ইহকালের সুখ ছুঃখের উপরও ধর্ম সংস্থাপিত হইতে পারে। এই দুই কারণে, অর্থাৎ 
ইহকাল সর্ববাঁদিসম্মত, এবং পরফাল সর্ববাঁদসম্মত নহে বলিয়া, আমি ফেবল ইহ- 
কালের উপরই ধর্পের ভিত্তি সংস্থাপন কারতোছি। কিন্ত “স্থায়ী সৃখ কি?” যখন 
এ প্রশ্ন উঠিল, তখন ইহার প্রথম উত্তরে অবশ্ত বলিতে হয় যে, অনস্তকালম্থায়ী যে সুখ, 
ইহকাঁল পরফাল উভয় কালব্যাপী যে সুখ, সেই সুখ স্থায়ণ সুখ । কিন্ত ইহার ছিতীয় 
উত্তর আছে। 

শিল্ক । দ্বিতীয় উত্তর পরে শুনিব, এক্ষণে আর একটা কথার মীমাংসা ফরুন। 
মনে করুন, বিচারার্থ পরকাল স্বীকার কারিলাম । কিন্তু ইহালে যাহা সুখ, পরকালেও 
ক্ষি তাই সুখ? ইহফালে যাহা দ্বঃখ, পরকালেও ফি তাই দুঃখ? আপনি বলিতেছেন, 
ইহকাঁলপরকালব্যাপী যে সুখ, তাহাই মৃখ-_এফজাতীয় সুখ কি উভয়কালব্যাপী হইতে 
পারে? 

গুরু । অন্য প্রফার বিবেচনা! করিবার ফোন ফারণ আমি অবগত নহি। কিন্ত 
এ কথার উত্তর জন্য দুই প্রকার বিচার আবশ্তক ৷ যে জন্মাস্তর মানে, তাহার পক্ষে এক 
প্রকার, আর যে জন্মান্তর মানে না, তাহার পক্ষে আর এক প্রকার ৷ তুমি ফি 
জন্মান্তর মান ? 

শিশ্ত । না। : 

গুরু । তবে, আইস । যখন পরকাল স্বীকার ফরিলে অথচ জন্মাস্তর মানিলে না 
তখন দুইটি কথা স্বশঁকার করিলে 7 প্রথম এই শরীর থাকিবে না, সৃৃতরাং শারীরিক 
বাতানচয়জনিত যে সকল সুখ দুঃখ, তাহা পরকালে থাকিবে না। দ্বিতীয়, শরীর 
ব্যাতরিক্ত যাহা, তাহা থাকিবে, অর্থাৎ ভ্িবিধ মানসিক কৃতিগুলি থাকিবে, সুতরাং 
মানসিক বৃত্বিজনিত যে সকল নৃখ ছবুঃখ, তাহা পরফালেও থাকিবে । পরকালে এইরূপ 
সুখের আধিক্যকে স্বর্গ বলা যাইতে পারে, এইরূপ দুঃখের আধিক্যকে নরক বল৷ 
যাইতে পারে । 

শিষ্য । কিন্ত যদি পরকাল থাকে, তবে ইহা ধর্মব্যাখ্যার অতি প্রধান উপাদান 
হওয়াই উচিত । তজ্জন্য অন্যান্য ধন্মব্যাখ্যায় ইহাই প্রধানত্ব লাভ করিয়াছে । আপাঁনি 
পরকাল মানিয়াও যে, উহা ধর্মাব্যাখ্যায় বজ্জিত করিয়াছেন, ইহাতে আপনার ব্যাখ্যা 
অসম্পূর্ণ ও ভ্রান্ত হইয়াছে বিবেচনা ফাঁর । 

গুরু। অসম্পূর্ণ হইতে পারে। সে কথাতেও ফিছু সন্দেহ আছে । অসম্পূর্ণ 
হউক ব! ন! হউক, কিন্ত ভ্রান্ত নহে। ফেন না, মুখের উপায় যদ ধর্খ হইল, আর 
ইহকালেও যে সুখ, পরকালেও যাঁদ সেই সুখই সুখ হইল, তবে ইহকালেরও যে ধর্ম, 
পরকালেরও সেই ধর্ম । পরফাল নাই মান, ফেবল ইহফালকে সার করিয়াও 
সম্পূর্ণরূপে ধন্মিক হওয়া যায়। ধর্ম নিত্য। ধর্ম ইহকাজেও সৃথপ্রদ, পরকালেও 
মুখপ্রদ । তুমি পরকাল মান আর না মান- ধর্্মাচরণ কারও, তাহা হইলে ইহকালেও 
সুখস হইবে, পরক্কালেও সুখী হইবে । 


ধর্্মতত্ব ৮২৩ 


শিল্ত । আপনি নিজে পরকাল মানেন--কিছু প্রমাণ আছে বাঁলয়া মানেন, না, 
কেবল মানিতে ভাল লাগে, তাই মানেন? 

গুরু | যাহার প্রমাণাভাব, তাহা আমি মানি না। পরফালের প্রমাণ আছে 
বলিয়াই পরকাল মানি । 

শিষ্ঠ । যাঁদ পরকালের প্রমাণ আছে, যদি আপান নিজে পরকালে বিশ্বাস”, 
তবে আমাকে তাহা মানিতে উপদেশ দিতেছেন না কেন? আমাকে সে সকল প্রমাণ 
বুঝাইতেছেন না কেন? 

গুরু । আমাকে ইহা স্বীকার কারতে হইবে যে, সে প্রমাণগুলি বিবাদের স্থল । 
প্রমাণগুলর এমন কোন দোষ নাই যে, সে সকল বিবাদের সুমীমাঁংসা হয় না, বা হয় 
নাই । তবে আধুনিক বৈজ্ঞানিকাদিশ্শের কৃসংস্কারবশতঃ বিবাদ মিটে না। বিবাদের 
ক্ষেত্রে অবতরণ করিতে আমার ইচ্ছা নাই এবং প্রয়োজনও নাই । প্রয়োজন নাই, 
এই জন্য বলিতোছ যে, আমি তোমাকে উপদেশ দিতেছি যে, পবিত্র হও, শুদ্ধচিত হও, 
ধর্্মাত্বা হও । ইহাই যথেষ্ট । আমরা এই ধর্্মব্যাখ্যার ভিতর যত প্রবেশ ফরিব, 
ততই দেখিব যে, এক্ষণে যাহাকে সমুদায় চিত্তরৃত্তির সর্বাঙ্গীণ ক্ফৃত্তি ও পরিণতি 
ধাঁলতোছি, তাহার শেষ ফল পবিত্রতা চিত্তশুদ্ধি।* তুমি পরফ্ষাল যাঁদ নাও মান, 
তথাপি শুদ্ধচিত্ত ও পবিজ্রাত্মা হইলে নিশ্চয়ই তুমি পরকালে সুখী হইবে । যদি চিত্ত 
শুদ্ধ হইল, তবে ইহলোকই স্বর্গ হইল, তখন পরলোক স্বর্গের প্রাতি আর সন্দেহ ফি? 
যদি তাই হইল, তবে পরকাল মানা না-মানাতে বড় আনিয়া গেল না। যাহারা 
পরকাল মানে না, ইহাতে ধর্ম তাহাদের পক্ষে সহজ হইল; যে ধর্ম তাহারা পরফা'ল- 
মুলক বলিয়া এত দিন অগ্রাহ করিত, তাহার এখন সেই ধর্মকে ইহকালমুলক বলিয়া 
অনায়াসে গ্রহণ ফ্রিতে পারিবে । আর যাহার! পরফালে বিশ্বাম করে, তাহাদের 
বিশ্বাসের সঙ্গে এ ব্যাখ্যার ফোন বিবাদ নাই । তাহাদের বিশ্বাস দিন দিন দূঢ়তর 
হউক, বরং ইহাই আমি কামন' ফরি | 

শিশ্ত । আপনি বলিয়াছিলেন যে, ইহফাল-পরকাল-ব্যাপী যে সুখ, তাহাই সুখ । 
'একজাতায় সুখ উভয় কালব্যাপী হইতে পারে। যে জন্মান্তর মানে না, তাহার পক্ষে 
এই তত্ব যে কারণে গ্রাহথ, তাহ বুঝাইলেন । যে জন্মান্তর মানে তাহার পক্ষে ফি? 

গুরু । আমি পূর্বেই বলিয়াছি, অনুশীলনের সম্পূর্ণতায় মোক্ষ। অনুশীলনের 
পর্ণমাত্রায় আর পুনর্জন্ম হইবে না । ভক্িতত্ব যখন বুঝাইব, তখন এ থা আরও 
স্পট বুঝিবে । 

শিশ্ত । কিন্তু অনুশীলনের পুর্ণমাত্রা ত সচরাচর ফাহার কপালে ঘটা সম্ভব নহে; 
যাহাদের অনুশীলনের সম্পূর্ণত| ঘটে নাই, তাহাদের পুনর্জন্ম ঘটিবে । এই জন্মের 
অনুশীলনের ফলে তাহার! ফি পরজন্মের কোন সুখ প্রাপ্ত হইবে ? 

গুরু । জন্মান্তরবাদের স্থল মর্ম ই এই যে, এ জন্মের কর্মফল পরজদ্মে পাওয়া যাঁয়। 
সমস্ত কর্মের সমবায় অনুশীলন । অতএব এ জন্মের “34477 যে শুভ ফল, 


* সফল কথ! ক্রমে পরিস্মৃট হইবে। 


৮২৪ . বাঙ্কম রচনাসংগ্রহ 


তাহা অনুশীলনবাদীর মতে পরজন্মে অবশ্য পাওয়া যাইবে । শ্রীকৃষ্ণ স্থয়ং এ কথা 
অঙ্ছনফে বলিয়াছেন । 
“তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পোর্বযদোহকম্‌” ইত্যাদ । গীতা | ৪৩1৬ 

শিক্ঠ । এক্ষণে আমরা মূল কথা হইতে অনেক দূরে আসিয়া পাড়িয়াছি। কথাটা 
হইয়াছিল, স্থায়ী সুখ ফী। তাহার প্রথম উত্তরে আপনি বলিয়াছেন যে, ইহফালে ও 
পরফালে চিরস্থায়ী যে সুখ, তাহাই স্থায়ী সুখ । ইহীর তীয় উত্তর আছে বলিয়াছেন । 
দ্বিতীয় উত্তর কি? 

গুরু ৷ দ্বিতীয় উত্তর যাহারা পরকাল মানে না, তাহাদের জন্য । ইহজীবনই 
যদ সব হুইল, মৃত্যুই যাঁদ জীবনের অন্ত হইল, তাহা! হইলে, যে সুখ সেই অন্তকাল 
পধ্যন্ত থাকিবে, তাহাই স্থায়ী সুখ । যাঁদ পরফাল না থাকে, তবে ইহজীবনে যাহা 
চিরকাল থাঁকে, তাহাই স্থায়ী সুখ । তুমি বলিতেছিলে, পাঁচ সাত দশ বংসর ধারিয়া 
ফেহ ফেহ ইন্দ্রিয়স্বখে নিমগ্ন থাফে ৷ কিন্তু পাঁচ সাত দশ বংসর ফিছু চিরজীবন নহে ? 
যে পাঁচ সাত দশ বংসর ধারক! হীন্দ্রয় পাঁরতর্পণে নিযুক্ত আছে, তাহারও মৃত্যুকাল 
পর্য্যত্ত সে সুখ থাকিবে না । তিনটির একটি না একটি ফারণে অবস্ত অবশ্থ তাহার সে 
সখের স্বপ্ন ভাঙ্গয়া যাইবে । (৯) অতিভোগজনিত গ্লানি বা বিরাগ-_-আতিতৃষ্ি ঃ 
কিন্বা! (২) ইন্দ্রিয়াসভিজনিত অবশ্ভাবী রোগ বা অসামর্থয ; অথবা (৩) বযোবৃদ্ধি 
অতএব এ সফল সুখের ক্ষাঁণকত্ব আছেই আছে। 

শিশ্ত । আর যে সফল বৃতিগুিকে উৎকৃষ্ট বৃত্তি বল! যায়, সেগুলির অনুশীলনে 
ষে সুখ, তাহা ফি ইহজীবনে চিরস্থায়ী ? 

গুরু । তাছিষয়ে অগ্নমাত্র সন্দেহ নাই । একটা সামান্য উদাহরণের দ্বারা! বুঝাইব । 
মনে কর, দয়ারৃতির কথা হইতেছে । পরোপকারে ইহার অনুশীলন ও চরিতার্থত| ৷ 
এ বৃত্তির দোষ এই যে, যে ইহার অনুশীলন আরম্ভ করে নাই, সে ইহার অনুশীলনের সুখ 
বিশেষরূপে অনুভব করিতে পারে না। কিন্তু ইহা যে অনুশীলত করিয়াছে, সে 
জানে, দয়ার অনুশীলন ও চাঁরভার্থতায়, অর্থাং পরোপকারে এমন তীঁত্র সুখ আছে যে, 
নিকৃষ্ট জেণীর এরীন্দ্রীয়কেরা সর্ববলোবসুন্দরীগণের সমাগমেও সেরূপ তীত্র মুখ অনুসৃত 
করিতে পারে না। এ বৃত্ত যত অনুশীিত কারিবে, ততই ইহার সৃখজনকতা বাঁড়বে 
নিকৃষ্ট বৃত্তির শ্যায় ইহাতে গ্লানি জন্মে না, আতিতৃথ্িজনিত বিরাগ জন্মে না, বৃতির 
অসামর্থ্য বা দৌর্বল্য জন্মে না, বল ও সামর্থ্য বরং বাঁড়তে থাকে ৷ ইহার নিয়ত 
অনুশীলন পক্ষে ফোন ব্যাঘাত নাই । ওদরিফ দিবসে দুই বার, তিন বার, না হয় 
চাঁর বার আহার কারিতে পারে। অন্যান্য, এরীন্দ্রায়ক্ষের ভোগেরও সেইরূপ সীমা 
আছে। কিন্ত পরোপকার দণ্ডে দণ্ডে, পলকে পলকে করা যাঁয়। মৃত্যুকাল পর্যন্ত 
ইহার অনুশীলন চলে । অনেক লোক মরণকালেও একটি কথা বা একটি ইঙ্গিতের দ্বারা 
লোকের উপকার করিয়া গিয়াছেন। আডিসন ম্ৃত্যুকালেও কুপথাবলম্বী যুবাকে 
ভাঁকিয়া বলগিয়াছিলেন, “দেখ ধান্সিক (010115181) কেমন সুখে মরে 1” 

তার পর, পরকালের কথা বাঁল। যাঁদ জদ্মান্তর না মানিয়া পরকাল স্বীকার 
ক্ষরা যায় তবে ইহা! বালিতে হইবে যে, পরফালেও আমাদের মানসিক বৃত্বিগাঁল 
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থাকিবে, সুতরাং এ দয়। বৃতিটিও থাঁফিবে। আম ইহাকে যেরূপ অবস্থায় লইয়া, 
যাইব, পারলৌফিক প্রথমীবস্থায় ইহার সেই অবস্থায় থাকা সম্ভব; কেন নণ, হঠাৎ 
অবস্থাস্তরের উপযুক্ত ফোন কারণ দেখ! যায় না। আমি যাঁদ ইহা উত্তমরূপে, 
অনুশীলিত ও সুখপ্রদ অবস্থায় লইয়া যাই, তবে ইহা পরলোকেও আমার পক্ষে সৃখপ্রদ 
ইইবে। সেখানে আমি ইহা অনুশীলিত ও চাঁরতার্থ করিয়া ইহলোকের অপেক্ষা 
আঁধকতর সুখী হইব । 

শিল্প । এ সকল সুথ-্প্র মাত্র--আত অশ্রদ্ধেষ কথা। দয়ার অনুশলন ও, 
ও চিতার্থতা ক্ষম্্াধীন। পরোপকার কন্মমাত্র । আমীর কর্মোন্দিয়গুলি, আমি, 
শরীরের সঙ্গে এখানে রাখিয়! গেলাম, সেখানে কিসের দ্বারা ধর্ম করিব ? 

গুরু । কথাটা কিছু নির্ববোধের মত বলিলে। আমর! ইহাই জানি যে» 
যে চৈতন্য শরীরবদ্ধ, সেই চৈতন্যের কর্ম কর্ধোক্দিয়সাধ্য । কিন্ত যে চৈতন্য শরশরে বদ্ধ 
নহে, তাহারও কর্ত্ঘ যে কর্খোন্দ্রিয়সাপেক্ষ, এমত বিবেচনা! করিবার কোন কারণ নাই । 
ইহা যুক্তিসঙ্গত নহে । 

শিশ্ঠ। ইহাই মুক্তিসঙ্গত। অন্যথা-সিদ্ধি-শূন্যত্য নিয়তপূর্বববপ্তিতা ফারণত্বং ॥ 
কর্ম অন্যথা-সিদ্ধি-শৃশ্ত । ফোথাও দেখি নাই যে, কর্শেতিয়শূন্ত যে, সে কর্শ করিয়াছে ।' 

গুরু । ঈশ্বরে দেখিতে । যাঁদি বল ঈশ্বর মানি না, তোমার সঙ্গে আমার বিচার 
ফুরাইল। আমি পরকাল হইতে ধর্মকে বিযুক্ত কারয়া বিচার ফিতে প্রস্তুত আছি, 
কিন্ত ঈশ্বর হইতে ধর্মকে যুক্ত করিয়া! বিচার ফাঁরতে প্রস্তুত নাহ । আর যাঁদ বল, 
ঈশ্বর সাকার, তিনি শিল্পকারের মত হাতে করিয়া! জগৎ গাড়য়াছেন, তাহা হইলেও 
তোমার সঙ্গে বিচার স্কুরাইল। কিন্ত ভরসা করি, তুমি ঈশ্বর মান এবং ঈশ্বরকে, 
নিরাকার বাঁলিয়াও স্বীকার কর। যাঁদি তাহা কর, তবে কর্পেন্তিয়শূন্য নিরাফারের, 
কর্মকর্তত্ব স্বীকার করিলে । ফেন না, ঈশ্বর সর্ববকর্তী, সর্বত্র । 

পরলোকে জীবনের অবস্থা স্বতন্ত্র । অতএব প্রয়োজনও স্বতন্ত্র । ইন্দ্রিয়ের প্রয়োজন' 
না হওয়াই সম্ভব । 

শিশ্য । হইলে হইতে পারে । কিন্ত এ সকল আন্দাজ কফথ1। আন্দাজি কথার 
প্রয়োজন নাই । 

গুরু । আন্দাজ কথা, ইহা আমি স্বীকার করি। বিশ্বাস কর, না করার পক্ষে, 
তোমার সম্পুর্ণ অধিকার আছে, ইহাও আমি স্বীকার কার । আমি যে দেখিয়া আসি, 
নাই, ইহ! বোধ করি বল! বাহুল্য । কিন্ত এ সকল আন্দাজ কথার একটু মূল্য আছে। 
যাঁদ পরকাল থাকে, আর যাঁদ 7,8%/ 01 00100109119 অর্থাং মানসিক অবস্থার ক্রম স্বয়। 
ভাঁব সত্য হয়, তবে পরকাল সম্বন্ধে যে অন্য ফোনবূপ সিদ্ধান্ত ফারতে পার, আমি এমন' 
পথ দেখিতোছ না। এই ক্রমান্ব় ভাবটির প্রত বিশেষ মনোযোগ ফাঁরবে | হিন্দু 
প্রীহ্ীয়, ঘা ইস্লামণ যে স্বর্গনরফ, তাহ! এই নিয়মের বিরুদ্ধ । 

শিক । যাঁদ পরকাল মাঁনিতে পাঁর, তবে এটুকুও না হয় মানিয়। লইব। যদি 
হাতাঁটা গাঁচিতে পারি, তবে হাতার কানের ভিতর যে মশাট! ঢুকিয়াছে, তাহা গলফ 
বাঁধবে না । কিন্তু জিজ্ঞাসা কার, এ পরফালের শাসনফর্তৃত্ব কই? 


৮২৬ বঙ্কিম রচনাসংগ্রহথ 


গুরু ৷ যাহারা স্বর্গের দণ্ডধর গাঁড়য়াছে, তাহারা পরকালের শাসনকর্তা গাড়িয়াছে। 
আমি ফিছুই গাঁড়তে বসি নাই । আমি মনুষ্যজীবনের সমালোচন' ফারিয়া, ধর্মের যে 
স্থল মর বুবিয়াছি, তাহাই তোমাকে বুঝাইতেছি। কিন্তু একটা কথা বাঁলিয়! রাখায় 
ক্ষাত নাই। যে পাঠশালায় পাড়িয়াছে, সে যে দিন পাঠশাল। ছাঁড়িল, সেই দিনই 
একটা মহামহোপাধ্যায় পাগুতে পরিণত হইল ন1। কত্ত সে কালক্রমে একটা মহামহো- 
পাধ্যায় পাণ্ডতে পরিণত হইতে পারে, এমত সম্ভাবনা রাহল । আর যে একেবারে 
পাঠশালায় পড়ে নাই, জন ইুয়ার্ট মিলের মত পৈতৃক পাঠশালাতেও পড়ে নাই, তাহার 
পাঁগুত হইবার কোন সম্ভাবনা নাই । ইহলোককে আমি তেমনি একটি পাঠশালা! মনে 
'কার। যে এখান হইতে সদ্‌ধাতিগুলি মাজ্জিত ও অনুশীলিত রিয়া লইয়! যাইবে, 
'তাহার সেই বৃত্িগুলি ইহলোকের কল্পনাতীত সুপ্তি প্রাঞ্চ হইয়া! সেখানে তাহার অনন্ত 
সখের কারণ হইবে, এমন সম্ভব। আর যে সদ্‌বৃতিগুলির অভাবে অপক্কাবস্থায় 
-পরলোকে লইয়া যাইবে, তাহার পরলোকে কোন মুখেরই সম্ভাবনা নাই। আর থে কেবল 
'অপদৃৃতিগুলি স্ফাঁরত কারিয়া পরলোকে যাইবে, তাহার অনন্ত দুঃখ । জন্মান্তর যাঁদ ন৷ 
মানা যায়, তবে এইরূপ স্বর্গ নরক মানা যাঁয়। কৃমি-কট-সন্কুল অবর্ণনণয় হুদবূপ নরধ্ 
বা অদ্সরোকণ্ঠ-নিনাদ-মধারিত, উর্বশী মেনকা রস্ভাঁদর নৃত্যসমাকুলিত, নন্দনকানন- 
কুম্ম-সৃবাস-সমুললািত স্বর্গ মানি না। হিন্দুধর্ম মানি, হিন্তবধর্মের “বখামিশগুলা মানি 
'না। আমারা শহ্াদগেরও মানিতে নিষেধ করি । 
শিষ্য । আমার মত শিষ্ের মানিবার কোন সম্ভাবনা দেখি না। সম্প্রতি পর- 
কালের কথা ছাড়িয়া য়া, ইহকাল লইয়। সুখের যে ব্যাধ্য/ করিতেছিলেন, তাহার সূত্র 
প্রুনগ্রংণ করুন । 
গুরু । বোধ হয় এতক্ষণে বুঝাইয়! থাঁফিব যে, পরকাল বাদ দিয়া কথা ফাহলেও, 
ফোন কোন সৃখকে স্থায়ী, কোন কোন সুখের স্থায়িত্বাভাবে তাহাকে ক্ষণিক বল! যাইতে 
"পারে। 
শিল্ঠ । বোধ হয় কথাটা এখনও বুঝি নাই । আমি একটা টপা শুনিয়া আিলাম 
কি একখান! নাটকের আভনয় দেখিয়া আমিলাম। তাহাতে কিছু আনন্দ লাস্ভও 
কারলাম ৷ সেমুখস্থায়ী না ক্ষাণিক ? 
গুরু । যে আনন্দের কথা তুমি মনে ভাবিতেছ, বুঝিতে পারিতেছি, তাহা ক্ষণিক 
বটে, কিন্ত চিতরাঞ্নী বৃতির সমুচিত অনুশীলনের যে ফল, তাহা স্থায়ী সুখ । সেই 
স্থায়ী সুখের অংশ বা উপাদান বলিয়া, এ আনন্দটুকুকে স্থায়ণ সুখের মধ্যে ধায় লইতে 
হইবে । সুখ ষে বৃত্তির অনুশলনের ফল, এ ফাটা যেন মনে থাকে । এখন বলিয়াছি 
যে, ফতকগুি বৃত্তির অনুশলনজানিত যে সুখ, তাহা অস্থায়ী । শেষোক্ত সুখও আবার 
দ্বিবিধ। (৯) যাহার পরিণামে দুঃখ, (২) যাহা ক্ষপিক হইলেও পরিণামে দুঃখশৃন্য । 
ইত্যাদি নিকৃষ্ট বৃত্তি সম্বন্ধে পুর্বে যাহ! বল! হইয়াছে, তাহাতে উহা! অবশ্ঠ 'বুবিঘ্বাছ 
যে, এই বৃত্ধিগুলর পাঁরমিত অনুশীলনে দুঃখশুন্য দুখ, এবং এই সঞ্চলের অসমৃচিত 
অনুশীলনে যে সুখ, তাহারই পাঁরপাম দুখ । অতএব সুখ ত্রিতিধ- : 
(৯) স্বায়শ। 


ধর্মতত্ব ৮২৭ 


(২) ক্ষণিক, কিন্তু পারণামে হুঃখশৃন্য । 

(৩) ক্ষণিক, কিন্ত পারণামে দ্বঃখের কারণ । 

শেষোজ্ সৃখকে নৃখ বলা অবিধেয়,_উহা দুঃখের প্রথমাবস্থা। মাত্র । সুখ তবে, (৯) হয় 
নাহ! স্থায়ী, (২) নয়, যাহা অস্থায়ণ অথচ পাঁরণামে ুঃখশৃন্ত । আমি যখন বালিয়াছি 
ধ্যে, সুখের উপায় ধর্ম, তখন এই অর্থেই সুখ শব্দ ব্যবহার করিয়াছি । এই ব্যবহারই এই 
শবের যথার্থ ব্যবহার, কেন না, যাহা বন্ততঃ দুঃখের প্রথমাবস্থা, তাহাকে ভ্রান্ত বা পশুবৃত্ত- 
'দিগের মতাবলম্বী হইয়! সুখের মধ্যে গণনা কর যাইতে পারে না। যে জলে পাঁড়য়া 
দুবিয়া মরে, জলের 'স্িগ্কতাবশতঃ তাহার প্রথম নিমজ্জনকালে কিছু সুখোপলাব্ধ হইতে 
পারে। কিন্ত সে অবস্থ! তাহার সুখের অবস্থা নহে, নিমজ্জনছ্ঃখের প্রথমাবস্থা মাত্র । 
'তেমনি ঘ্ঃখপারণাম সৃখও দুঃখের প্রথমাবস্থা-_নিশ্চয়ই তাহা সুখ নহে । 

এখন তোমার প্রশ্নের উত্তর শোন । তুমি জিজ্ঞাসা কাঁরয়াছিলে, “এই বৃতিকে 
বাড়িতে দিতে পারি, আর এই বৃত্তকে বাড়তে দিতে পারি না, ইহা ফোন্‌ লক্ষণ 
দেখিয়! নির্বাচন করিব? কোন্‌ কষ্টিপাথরে ঘাঁষক্। ঠিক করিব যে, এইটি পিতল ?” 
এই প্রশ্নের উত্তর এখন পাওয়া গেল । যে বৃতিগুলির অনুশশলনে স্থায়ী সখ, তাহাকে 
অধিক বাড়িতে দেওয়াই কর্তব্য--যথা ভক্তি, প্রীতি, দয়াঁদ । আর যেগুলির অনু- 
শীলনে ক্ষণক সুখ, তাহা বাড়তে দেওয়া অকর্তব্য, ফেন না, এ সকল বৃতির অধিক 
অনুশীলনের পারিণাম সুখ নহে । যতক্ষণ ইহাদের অনুশীলন পারমিত, ততক্ষণ ইহ! 
অবিধেয় নহে-_কেন না, তাহাতে পরিণামে দুঃখ নাই । তার পর আর নহে। অনু- 
শীলনের উদ্দেশ্ঠ সুখ $ যেরূপ অনুশশলনে সুখ জন্মে, ছুঃখ নাই, তাহাই বিহিত । অতএব 
সৃখই সেই কষ্টিপাথর । 


অষ্টম অধ্যায়--শারশীরিঞী বৃত্তি 


শিষ্য । যে পর্য্যন্ত কথা হইয়াছে, তাহাতে বুঝিয়াছি, অনুশীলন কি। আর বুঝিয়াছি 
সুখ কি। বুঝিয়াছি অনুশীলনের উদ্দেশ্য সেই মুখ; এবং সামঞ্জস্য তাহার সামা । 
(কন্ত বৃতিগুলির অনুশশলন সম্বন্ধে বিশেষ উপদেশ কিছু এখনও পাই নাই। কোন্‌ বৃত্তির 
ক প্রকার অনুশশীলন কাঁরতে হইবে, তাহার কিছু উপদেশের প্রয়োজন নাই কি ? 

গুরু । ইহা শিক্ষাতব। শিক্ষাতত্ব ধর্মতত্বের অন্তর্গত । আমাদের এই ফথাবার্তার 
প্রধান উদ্দেশ্ট তাহা নহে । আমাদের প্রধান উদ্দেশ এই যে, ধর্ম কি তাহা বুঝি । 
'তজ্জন্য যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকুই আমি বলিব । 

বৃত্তি চতুব্বিধ বলিয়াছি; (২) শারশীরফী, (২) জ্ঞানার্জনণ, (৩) ক্ার্্য- 
কারণী, (৪) চিত্তরঞ্জনী । আগে শারীরিকী বৃত্তির কথা বালব-_কেন না, উহাই 
সর্বাগ্রে স্ষুরিত হইতে থাকে । এ সকলের স্কৃত্তি ও পারিতৃিতে যে সুখ আছে, ইহা 
কাহাকেও বুঝাইতে হইবে ন1। কিন্ত ধর্ঘের সঙ্গে এ সকলের ফোন সম্বন্ধ আছে, এ 
কথা কেহ বিশ্বাস করে ন]। 

শিল্ত। তাহার কারণ বৃত্তির অনুশীলনকে ধর্ম কেহ বলে না । 


৮২৮ বাম রচনাসংগ্রহ 


গুরু । ফোন ফোন ইউরোপীয় অনুশশলনবাদ" বৃত্তির অনুশশীলনকে ধর্থ বা ধর্ম- 
স্থানীয় ফোন একট! জিনিস িবেচন! করেন, কিন্তু তাহারা এমন কথা বঙ্গেন না যে, 
শারাঁরিকী বৃত্তির অনুশীলন তাহার পক্ষে প্রয়োজনীয় 1* 

শিশ্ক । আপনি ফেন বলেন ? 
.. গুরু । যাঁদ সকল বৃত্তির অনুশীলন মনুষ্ঠের ধর্ম হয়, তবে শারীরিকী বৃতির 
অনুশশীজনও অবশ্ ধর্ম । কিন্ত সে কথা না হয় ছাঁড়য়। দাও। লোকে সচরাচর 
যাহাকে ধর্দ বলে, তাহার মধ্যে যে কোন প্রচালিত মত গ্রহণ ফর, তথাপ দেখিবে যে, 
শারীরিক বৃত্তির অনুশশলন প্রয়োজনীয় । যদি যাগযজ্ঞ ব্রতানুষ্ঠান ক্রিয়াকলাপকে 
ধর্ম বল? যাঁদ দয়া, দাক্ষিণ্য, পরোপকারকে ধর্ম বল; যাঁদ ফেবল দেবতার উপাসনা বা 
ঈশ্বরোপাসনাকে ধর্ম বল; ন! হয় খৃষটধর্মম, বৌদ্বধর্থ, ইস্লামধর্মকে ধর্ম বল, সকল ধর্ণের 
জন্যই শারীতিকী বৃতির অনুশীলন প্রয়োজনীয় । ইহা ফোন ধর্ষেরই মুখ্য উদ্দেশ্ট নহে 
বটে, কিস্ত সকল ধর্টের বিদ্লনাশের জন্য ইহার বিশেষ প্রয়োজন । এই কথাটা কখনও 
ফোন ধর্মবেত। স্পট করিয়। বলেন নাই, কিন্ত এখন এ দেশে সে কথা বিশেষ ফারিয়া, 
বিবার প্রয়োজন হইয়াছে । 

শিল্ | ধর্মের বিদ্ধ বা কিরূপ, এবং শারীরিক বৃত্তির অনুশীলনে কিরূপে তাহার 
বিনাশ, ইহা রুঝাইয়া দিন | 

গুরু । প্রথম ধর, রোগ । রোগ ধর্শের বিদ্ন । যে গৌড় হিন্দ রোগে পড়িয়া! আছে» 
মে যাগযজ্জ, ব্রতানিয়ম, তীর্থদর্শস, কিছুই করিতে পারে না। যে গোঁড়া হিন্দু নয়, 
কিন্ত পরোপকার প্রভৃতি সদনুষ্ঠানকে ধর্ম বিয়া মানে, রোগ তাহারও ধর্মের বিশ্ব ॥ 
রোগে যে নিজে অপটু, সে কাহার ক ফাঁধ্য করিবে ? যাহার বিবেচনায় ধর্মের জন্য, 
এ সকল কিছুরই প্রয়োজন নাই, কেবল ঈশ্বরের চিন্তাই ধর্ম, রোগ তাহারও ধর্শের 
বির । কেন না, রোগের যন্ত্রণাতে ঈশ্বরে মন নিবি হয় না; অন্ততঃ একাগ্রতা থাকে 
না; ফেন না, চিত্তকে শারীরিক যন্ত্রণায় আভতূত কারিয়া রাখে, মধ্যে মধ্যে বিচাঁলত 
ফরে। রোগ কল্মীর বর্ষের বিদ্ল, যোগণীর যোগের বিদ্ব, ভক্ের ভাক্তির সাধনের বিশ্ব ॥ 
রোগ ধর্মের পরম বিদ্ব। 

এখন তোমাকে বুঝাইতে হইবে না যে, শারখীরিক বৃত্তি সকলের সমুচিত অনু- 
শশীলনের অভাবই প্রধানতঃ রোগের কারণ । 

শিক । যে হিম লাগান কথাটা গোড়ায় উঠিয়াছিল। তাহাও কি অনুশশীলনের 
জ্ভাব ? 

গুরু ৷ ত্বাগান্দ্িয়ের স্বাস্থ্যকর অনুশশলনের ব্যাঘাত । শারশরতত্বাবিগ্ভাতে তোমার 
ফিছুমাত্জ আধকার থাকলেই তাহ! বুবিতে পারিবে । 

শঙ্তা। তবে দেখিতেছি যে, জ্ঞানার্জনী বৃতির সমুচিত অনুশীলন না হইলে, 
শারীরিক বৃত্তির অনুশখলন হয় ন!। 

গুরু । না, তাহয়না। সমন্ত বৃতিগুলির যথাঁথ অনুশীলন পরম্পরের অনু- 
শশলনের সাপেক্ষ । ফেবল শারাঁরিকাঁ বৃঁত্ধর অনুশীলন জ্ঞানার্জন বৃত্তির সাপেক্ষ, 
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ধর্মতত্ব ৮২৯ 


'এমত নহে। ফাধ্যকারিণী বৃত্তিগুলও তৎসাপেক্ষ । কোন্‌ কার্য্য ফি উপায়ে রা 
উচিত, কোন্‌ বৃত্তির কিসে অনুশীলন হইবে, িসে অনুশশলনের অবরোধ হইবে, ইহা 
জ্ঞানের দ্বারা জানিতে হইবে । জ্ঞান ভিন্ন তুমি ঈশ্বরকেও জানিতে পারিবে না। 
'কস্ত সে কথা এখন থাক । 

শিশ্য । এখন থাফিলে চাঁলবে না । যাঁদ বৃত্তিগুলির অনুশীলন পরস্পর সাপেক্ষ, 
তবে ফোন্গুলির অনুশীলন আগে আরম্ভ কাঁরব ? 

গুরু । সকলগুাঁলরই যথাসাধ্য অনুশীলন এফকালেই আরম্ভ কাঁরিতে হইবে ; 
অর্থাং শৈশবে । 

শিশ্চ । আশ্চর্য্য কথা! শৈশবে আমি জানি না যে, কি প্রকারে কোন্‌ বৃত্তির 
অনুশীঙ্পন ফিতে হইবে । তবে কি প্রকারে সকল বৃতির অনুশখীলন করিতে প্রবৃত্ত 
হইব ? 

গুরু । এই জন্য শিক্ষকের সহায়তা আবশ্যক । শিক্ষক এবং শিক্ষা ভিন্ন কখনই 
'মনুষ্য মনুষ্য হয় না । সকলেরই শিক্ষকের আশ্রয় লওয়া কর্তব্য । ফেবল শৈশবে কেন, 
চিরবালই আমাদের পরের কাছে শিক্ষার প্রয়োজন । এই জন্য হিন্দৃধর্্মে গুরুর এত 
মান। আর গুরু নাই, গুরুর সন্মান নাই, ফাজেই সমাজের উন্নাত হইতেছে না। 
'ক্ভিবৃত্তির অনুশীলনের কথা যখন বালব, তখন এ কথ! মনে থাকে যেন । এখন যাহ! 
বলিতেছিলাম, তাহা! বলি । 

(২) বৃত্তি সকলের এইরূপ পরম্পর সাপেক্ষতা হইতে শারীরিক বৃত্তি অনু- 
শশীলনের দ্বিতীয় প্রয়োজন, অথবা ধর্শের দ্বিতীয় বিদ্ষের কথা পাওয়া যায়। যাঁদ 
অন্যান্য কৃতিগুাল শারীরিক বৃত্তির সাপেক্ষ হইল, তবে জ্ঞানার্জনশ প্রভৃতি বৃত্তির সম্যক্‌ 
অনুশীলনের জন্য শারীরিকী বৃত্তি সকলের সম]কৃ অনুশীলন চাই। বাস্তবিক, ইহা! 
প্রসিদ্ধ যে, শারীরিক শক্তি সকল বলিষ্ঠ ও পুষ্ট না থাকিলে মানাঁসক শক্তি সকল 
বলিষ্ঠ ও পুষ্ট হয় না, অথবা অসম্পূর্ণ ক্ফৃত্তি প্রাপ্ত হয়। শারীরিক স্বাস্থ্যের জন্ট 
আনসিক স্বাস্থ্যের প্রয়োজন) মানসিক স্বাস্থোর জন্য শারীরিক স্বাস্থ্যের প্রয়োজন, 
ইউরোপীয় বিজ্ঞানবিদ্‌ পাঁগুতের! শরীর ও মনের এই সম্বন্ধ উত্তমরূপে প্রমাণীকৃত 
করিয়াছেন । আমাদের দেশে এক্ষণে যে কলোঁজ শিক্ষাপ্রণালী প্রচলিত, গাহার প্রধান 
বিন্দাবাদ এই যে, ইহাতে শিক্ষার্থীদগ্ের শারীরিক ক্ষতির প্রতি কিছু মাত্র দুটি থাকে 
না, এজন্য কেবল শারীরিক নহে, অকালে মানসিক অধংঃপতনও উপস্থিত হয়। ধর্ম 
মানসিক শক্তির উপর নির্ভর করে ; কাজে কাজেই ধন্েরও অধোগতি ঘটে । 

(৩) কিন্ত এ সম্বন্ধে তৃতীয় তত্ব, বা! তৃতীয় বিদ্ধ আরও গুরুতর । যাহার 
শারীরিক বৃত্তি সকলের সমুচিত অনুশীলন হয় নাই, সে আত্মরক্ষায় অক্ষম । যে আত্ম- 
রক্ষায় অক্ষম, তাহার নিবিবক্সে ধর্মাচরণ কোথায় £ সফলেরই শক্র আছে। দর আছে। 
ইহার! সর্ব ধর্মাচরণের বিঘ্করে । তত্ভিম্ন অনেক সময়ে যে বলে শক্রদমন করিতে না 
পারে, সে বলাভাব হেতুই আত্মরক্ষার্থ অধন্ম অবলম্বন ফরে। আত্মরক্ষা এমন অলঙজ্স 
এশয় যে, পরম ধান্মিকও এমন অবস্থায় অধন্ম অবলম্বন পরিত্যাগ ফারিতে পারে না। 
অহাভারতক্ষার, “অস্থখামা হত ইতি গতঃ” ইতি উপন্যাসে ইহার উত্তম উদাহরণ কল্পুন! 


৮৩০ বাঙ্ষম রচনাসংগ্রহ 


করিয়াছেন । বলে ভ্রোপাচারধ্যফে পরাভব ফারতে অক্ষম হইয়া মুি্টিরের স্তায় পরম 
ধান্মিকও মিথ্যা প্রবঞ্চনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন । 

শিশ্ত । প্রাচীন কালের পক্ষে এ সকল কথ! খাটিলে খাটিতে পারে, ভি এখন- 
কার সভ্য সমাজে রাঁজাই সকলের রক্ষা করেন। এখন কি আত্মরক্ষায় সকলের, 
মক্ষম হওয়! তাদৃশ প্রয়োজনীয় ? 

গুরু । রাজা সকলকে রক্ষা ফারবেন । এইটা আইন বটে। কিন্ত কার্য্যতঃ তাহা 
ঘটে না। রাজা সকলকে রক্ষা করিয়া উঠিতে পারেন না । পারলে এত খুন, জখম, 
ট্রি, ডাকাতি, দাঙ্গা মারামারি প্রত্যহ ঘটিত না। প্রলিসের বিজ্ঞাপন সকল পাঁড়লে 
জানিতে পারিবে যে, যাহার! আত্মরক্ষায় অক্ষম, সচরাচর তাহাদের উপরেই এই সকল 
অত্যাচার ঘটে । বলবানের কাছে ফেহ আগু হয় না । িস্ত আত্মরক্ষার কথা তুলিয়া 
কেবল আপনার শরশর বা সম্পত্তি রক্ষার থা আমি বলিতোছিলাম না, ইহাও 
তোমার বুঝা ক্ষর্তব্য। যখন তোমাকে গ্রীতিবৃত্তির অনুশীলনের কথা বাঁলিব, তখন 
বৃঝিব যে, আত্মরক্ষা যেমন আমাদের অনুষ্ঠেয় ধর্ম, আপনার স্ত্রীগুজ পাঁরবার স্বজন কুটুম 
প্রতিবাসণ প্রভৃতির রক্ষাও তাদৃশ আমাদের অনুষ্ঠেয় ধর্ম । যে ইহা করে না, সে পরম 
অধান্মিক ৷ অতএব যাহার তদ্বপযোগ্নী বল বা শারীরিক শিক্ষা হয় নাই, সেও 
অধাম্মিক ৷ 

(৪) আত্মরক্ষা, বা স্থজনরক্ষার এই কথা হইতে ধর্মের চতুর্থ বিপ্নের কথা উঠিতেছে । 
এই তত্ব অত্যন্ত গুরুতর 7 ধর্মের অতি প্রধান অংশ । অনেক মহাতআ! এই ধর্মের জন্য, প্রাণ, 
পর্য্যন্ত, প্রাণ কি, সর্বসুখ পাঁরত্যাগ করিয়াছেন । আমি স্থদেশরক্ষার কথ] বাঁজিতোছি। 

যাঁদ আত্মরক্ষ। এবং স্থজনরক্ষ। ধর্ম হয়, তবে স্থদেশরক্ষাও ধর্ম । সমাজন্থ এক এক. 
ব্যক্তি যেমন অপর ব্যাক্তির সর্বস্ব অপহরণ মীনসে আক্রমণ করে, এক এফ সমাজ বা 
দেশও অপর সমাজকে সেইরূপ আক্রমণ করে । মনুষ্য যতক্ষণ না রাঁজার শাসনে বা 
ধর্দের শাসনে নিরুদ্ধ হয়, ততক্ষণ ফাড়িয়া খাইতে পারিলে ছাড়ে না। যে সমাজে, 
ব্লাজশাসন নাই, সে সমাজের ব্যক্তিগণ যে যার পারে, মে তার কাড়িয়া খায়। 
তেমনি, বিবিধ সমীজের উপর কেহ এক জন রাজ না] থাফাতে, যে সমাজ. 
বলবান্‌, সে ঘ্বর্বল সমাজের ফাড়িয়া খায়। অসভ্য সমাজের কথা বালিতেছি ন, 
সভ্য ইউরোপের এই প্রচলিত রীতি । আজ ফ্রান্স জন্মানির কাঁড়য়া খাইতেছে,, 
কাল জর্দান ফ্রান্সের ক।ড়িয়া খাইতেছে ; আজ তৃর্ক গ্রসের ফাড়িয়া খায়, কাল 
রূস তুর্কের কাড়িয়! খায় । আজ [1050191) [71000167, কাল পোলাগু, পরশু, 
বুল্গোরয়া, আজ মিশর, ফাল টক্কুঃন। এই সকল লইয়া ইউরোপীয় সভ্য জাতিগণ 
কুকুরের মত হুড়াহাড় কামড়াকামাড় করিয়া থাকেন । যেমন হাটের কুকুরের! যে যার: 
পায়, সে তার ফাড়িয়। খায়, কি সভ্য কি অসভ্য জাতি তেমান পরের পাইলেই 
কাড়ি খায়। দুর্বল সমাজকে বলবান্‌ সমাজ আক্রমণ ফারিবাঁর চেষ্টায় সর্বদাই 
জাছে। অতএব আপনার দেশরক্ষা ভিন্ন আত্মরক্ষা নাই । আত্মরক্ষ৷ ও স্বজনরক্ষা! 
যাঁদি ধর্ম হয়, তবে দেশরক্ষাও ধর্ম । বরং আরও গুরুতর ধর্ম ; বেন না, এখ্বলে আপন 
ও পর, উভয়ের রক্ষার কথা। 


ধর্মতত্ত ৮৩৯ 


সামাজিক কতকগুলি অবস্থা ধর্দের উপযোগশী আর কতকগুলি অনুপযোগী ।, 
কতকগুলি অবস্থ! সমন্ত বৃত্তির অনুশীলনের ও পারিতৃষ্চির অনুকূল । আবার ফোন ফোনঃ 
সামাজিক অবস্থা কতকগুলি বৃত্তির অনুশীলন ও পাঁরতৃপ্ডির প্রাতকৃূল। আঁধকাংশ, 
সময়ে এই প্রাতকৃলতা৷ রাঁজা বা রাজপুরুষ হইতেই ঘটে । ইউরোপের যে অবস্থায়, 
প্রোটেটাপ্টাদগক্ষে রাজ! পুড়াইয়া মারিতেন, সেই অবস্থা ইহার একটি উদাহরণ ; 
ওরঙ্গজেবের হিন্দৃধর্শের বিদ্বেষ আর একটি উৎপীড়ন। সমাজের যে অবস্থা ধর্শের' 
অনুকূল, তাহাকে স্বাধীনতা! বলা যায় । স্বাধীনতা দেশী কথা নহে, বিলাতী আমদানি । 
লিবার্টি শব্দের অনুবাদ । ইহার এমন তাংপর্য্য নহে যে, রাজ! স্বদেশীয় হইতে হইবে |. 
স্থদেশীয় রাজ! অনেক সময়ে স্বাধীনতার শক্র, বিদেশীয় রাজা অনেক সময়ে স্বাধীনতার 
মিত্র। ইহার অন্কে উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে । ইহা ধর্মোন্নতির পদ্ষে, 
নিতান্ত প্রয়োজনগয়। অতএব আত্রক্ষ', স্থঞ্জনরক্ষা, এবং স্থদেশরক্ষার জন্য যে. 
শারীরিক বৃত্তির অনুশীলন, তাহা সকলেরই কর্তব্য । 

শিল্ । অর্থাং সকলেরই যোদ্ধা হওয়া চাই । 

গুরু । তাহার অর্থ এমন নহে যে, সকলকে মৃদ্ধব্বসায় অবলম্বন করিতে হইবে ।. 
কিন্ত সকলেরই প্রয়োজনানুসারে যৃদ্ধে সক্ষম হওয়া কর্তব্য । ক্ষুদ্র ক্ষুত্র রাজ্যে সকল 
বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষকেই মৃদ্ধব্যবসায়ী হইতে হয়, নহিলে সেনাসংখ্যা এত অল্প হয় যে, বৃহ 
রাজ্য সে সকল ক্ষুত্র রাজ্য অনায়াসে গ্রাস করে। প্রান গ্রীকনগরী সফলে 
সকলকেই এই জন্য যুদ্ধ কারতে হইত । বৃহৎ রাজ্যে বা সমাজে, যুদ্ধ শ্রেণীবিশেষের 
কাজ বায় নিদ্দিষট থাকে | প্রাচীন ভারতবর্ষের ক্ষত্রিয়, এবং মাঁধ্যকাঁলিক ভারত-. 
বর্ষের রাজগুতের৷ ইহার উদাহরণ । কিন্তু তাহার ফল এই হয় যে, সেই শ্রেণীবিশেষ 
আক্রমণকারণ ঘর্তৃক বিজিত হইলে, দেশের আর রক্ষা থাকে না। ভারতবর্ষের রাজ- 
প্রুতেরা পরাভূত হইবামাত্র, ভারতবর্ষ মুসলমানের অধিকারতুক্ত হইল । বিস্ত রাজপুত. 
ভিন্ন ভারতবর্ষের অন্য জাতি সকল যাঁদ যুদ্ধে সক্ষম হইত, তাহা! হইলে ভারতবর্ষে সে 
দুর্দশ1! হইত না। ১৭৯৩ সালে ফ্রান্সের সমস্ত বয়ংপ্রাপ্ত পুরুষ অন্ত্রধারণ করিয়া 
সমবেত ইউরোপকে পরাভূত ধারয়াছিল। যদি তাহা না করিত, তবে ফ্রান্সের বড়, 
ইর্দশা হইত । 

শিল্প । কি প্রকার শাররিক অনুশীলনের দ্বারা! এই ধর্ম সম্পূর্ণ হইতে পারে ? 

গুরু । কেবল বলে নহে । চুয়াড়ের সঙ্গে মবদ্ধে কেবল শারীরিক বলই যথেষ্ট. 
কিন্ত উনবিংশ শতাব্দীতে শারীরিফ বল অপেক্ষা শারীরিক শিক্ষাই বিশেষ 
প্রয়োজনীয় । এখনকার দিনে প্রথমতঃ শারশরিক বলের ও আসস্থি মাংসপেশী প্রভৃতির 
পরিপুষ্টির জন্য ব্যায়াম চাই । এদেশে ডন, কুন্তন, মুগ্ডর প্রভৃতি নান! প্রকার ব্যায়াম 
প্রচলিত ছিল । ইংরেজি সভ্যতা শিখিতে গিয়া! আমর! ফেন এ সকল ত্যাগ কারিঙ্গাম, 
তাহা বুঝিতে পাঁর না। আমাদের বর্তমান বুদ্ধি-বিপর্ধ্যয়ের ইহা একটি উদাহরণ । 

দ্বিতীয়তঃ এবং প্রধানতঃ অন্ত্রশিক্ষা । সকলেরই সর্বববিধ অন্ত্রপ্রয়োগে সক্ষম হওয়া) 
উঁচত। | 

শিশ্ক । কিন্ত এখনকার আইন অনুসারে আমাদের অন্ত্রধারণ নিষিদ্ধ । 


৩২ বান্ধম রচনাসংগ্রহ 


গুরু । সেটা একট! আইনের ভুল। আমরা মহারাণীর রাজভক্ত প্রজা, আমরা 
অস্ত্রধারণ করিয়া তাহার রাজ্য রক্ষা কারব, ইহাই বাঞ্ছনীয় । আইনের ভুল পশ্চাং 
সংশোধিত হইতে পারে । 
তার পর তৃতীয়ত; অন্ত্রশিক্ষা ভিন্ন আর কতকগুলি শারখীরফ শিক্ষা শারীরিক 
খবর্ম সম্পূর্ণ জন প্রয়োজনীয় । যথা অশ্বারোহণ । ইউরোপে যে অস্বারোহণ কারতে 
পারে ন। এবং যাহার অন্ত্রাশিক্ষা নাই, সে সমাজের উপহীসাম্পদ । বিলাতী স্ত্রীলোক- 
শদগেরও এ সকল শক্তি হয়! থাকে । আমাদের কি দুর্দিশ! ! 
অস্থাঝোহণ যেমন শারীরিক ধর্্মশিক্ষা, পদব্রজে দুরগমন এবং সম্ভরণও তাদুশ । 
'যোদ্ধার পক্ষে ইহা নাহলেই নয়, ক্ষিস্ত ফেবল যোদ্ধার পক্ষে ইহা প্রয়োজনীয়, এমন 
বিবেচনা ফারও না1!। যে সীতার না জানে, সে জল হইতে আপনার রক্ষায় ও 
"পরের রক্ষায় অপটু। মুদ্ধে কেবল জল হইতে আত্মরক্ষা ও পরের রক্ষার জন্য ইহা 
প্রয়োজনীয় এমন নহে, আক্রমণ, নিষ্রমণ, ও পলায়ন জন্য অনেক সময়ে ইহার প্রয়োজন 
হুয়। পদব্রজে দূরগমন আরও প্রয়োজনীয়, ইহ] বলা বাহুল্য। মনুহ্য মাজ্রের পক্ষেই 
ইহা নিতান্ত প্রয়োজনীয় । 
শিহ্ঠ । অতএব যে শারীরিক বৃত্তির অনুশীলন কাঁরবে, ফেবল তাহার শরশর পুষ্ট 
*ও বলশালা হইলেই হইবে না । সে ব্যায়ামে সুপটু-_ 
গুরু । এই ব্যায়াম মধ্যে মল্ুদ্ধটা ধরিয়া লইবে। ইহা! বিশেষ বলকারক। 
আত্মরক্ষার ও পরোপকারের বিশেষ অনুকূল ।* 
শিল্ত । অতএব, চাই শরারপুষ্টি, ব্যায়াম, মনযুদ্ধ, অন্ত্রশিক্ষা, অশ্বরোহণ, সম্তরণ, 
"পদব্রজে দুরগমন-__ 
গুরু । আরও চাই সহিষুতা। শীত, গ্রীনম্ম, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শ্রান্তি, সকলই সঙ্থ 
কাঁরতে পারা চাই। ইহা! ভিন্ন মুদ্ধার্থীর আরও চাই। প্রয়োজন হইলে মাটি কাটিতে 
পাঁরিবে-ঘর বাঁধতে পাঁরবে__মোট বাহতে পারবে । অনেক সময়ে মুদ্ধার্থীকে দশ 
বার দিনের খাছ্য আপনার পিঠে বাহিয়া লইয়া যাইতে হইয়াছে । স্ুল থা, যে 
কর্মকারক আপনার কর্ম জানে, যে যেমন অন্ত্রখানি তীক্ষধার ও শাণিত করিয়া, সকল 
দ্রব্য ছেদনের উপযোগী করে, দেহকে সেইরূপ একখানি শাণিত অস্ত্র করিতে হইবে 
যেন তদ্্বার] সর্বকর্ম সিদ্ধ হয় । 
শিশ্ । কি উপায়ে ইহা! হইতে পারে? 
গুরু । ইহার উপায় (৯) ব্যায়াম, (২) শিক্ষা (৩) আহার, (৪) হীন্দ্রিয়সংযম । 
'চাঁরিটিই অনুশীলন । 
শি্য । ইহার মধ্যে ব্যায়াম ও শিক্ষা সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন শানয়াছি। কিন্তু 
'আহার সম্বন্ধে ফিছু জিজ্ঞাসা আছে। বাচস্পতি মহাশয়ের সেই কাঁচকল1 ভাতে ভাতের 
কাটা ম্মরণ করুন । ততটুকু মাত্র আহার করাই কি ধর্মানুমত ? তাহার বেশী আহার 
ক্ষি অধর্ম? আপাঁনি ত এইরূপ কথা বলিয়াছিলেন। 


. * লেখক*প্রদীত “দেবী চৌধুরাদী” নামক গ্রন্থে প্রৃল্পকৃমারীকে অনুশীলনের উদাহরণ স্বরূপ 
প্রতিক কর! হইয়াছে। এজন্য সে ্বীলোক হইলেও যনযৃদ্ধ শিক্ষা করান হইয়াছে। 


ধর্ম্মতত্‌ ৮৩৩৬ 


গুরু । আমি বলিয়াছি শরীর রক্ষা ও পুঁির জন্য যাঁদ তাহাই যথেষ্ট হয়, তবে 
তাহার অধিক কামনা! করা অধর্ম । শরীর রক্ষা ও পুির জন্ত ফিরূপ আহার 
প্রয়োজনীয়, তাহ! বিজ্ঞানবিং পাগুতেরা বলিবেন, ধর্মোপদেষ্টার সে কাজ নহে । বোধ 
কার তাহারা বাজিবেন যে, কাচ্চলা ভাতে ভাত শরার রক্ষা ও পুটির জন্য যথেষ্ট 
নহে । ফেহ বা বলিতে পারেন, বাচম্পা্ছির ম্যায়, যে ব্যক্ত ফেবল বসিয়া বসিয়া দিন 
কাটায়, তাহার পক্ষে ইহাই যথেষ্ট । সে তর্কে আমাদের প্রয়োজন নাই- বৈজ্ঞানিকের 
কন্ম বৈজ্ঞানিক করুক । আহার সম্বন্ধে যাহা প্রকৃত ধর্্মোপদেশ- যাহ! স্বয়ং শ্রীকৃফের 
মুখনির্গত--গীঁতা হইতে তাহাই তোমাকে শুনাইয়া আমি নিরন্ত হইব । 

আম্মুঃসত্ববলারোগগ্যস্বখগ্রীতি বিবর্ধনাঃ । 
রষ্যাঃ প্রিগ্ধাঃ স্থিরা হ্গ্ভা আহারাঃ সাত্বকাপ্রয়াঃ ॥ ৮১৭ 

যে আহার আমুর্দ্ধিকারক, উৎসাহহৃদ্ধিকারক, বলরদ্ধিকারক, স্বাস্থ্যরৃদ্ধিকারক, সুখ 
বা চিত্তপ্রসাদ বৃদ্ধিকীরক, এবং কলাচহ্দ্বিকারফ, যাহা রসয়ুক্ত, দ্বিপ্ধ, যাহার সারাংশ 
দেহে থাকিয়া যায় ( অর্থাং বি 00110085 ) এবং যাহা দোখলে খাইতে ইচ্ছা! করে, 
তাহাই সাঁত্বিকের প্রিয় । 

শি্য । ইহাতে মছ্য, মাংস, মংষ্য বিহিত, না নাষদ্ধ হইজ ? 

গুরু । তাহা বৈজ্ঞানিফ্ষের বিচা্য । শরশীরতত্ববিদ বা চিকিংসফকে জিজ্ঞাস) 
কারও যে, ইহা! আমু সত্ব বলারোগ্য সুখগ্রীতিবর্ধক, ইত্যাঁদ গুণমুক্ত কি না। 

শিষ্য । হিন্দৃশান্ত্রকারেরা। ত এ সকল নিষিদ্ধ করিয়াছেন । 

গুরু । আমার বিবেচনায় বৈজ্ঞানিকের বা চিক্ষিংদকের আসনে অবতরণ করা 
ধশ্মোপদেশকের বা ব্যবস্থাপফের উচিত নহে। তবে হিন্দুশান্ত্রকারের] মধ্য, মাংস, মংস্য 
নিষেধ করিয়া যে মন্দ করিয়াছেন, এমন বলিতেও পারি না। বরং অনুশীলন তত্ব 
তাহাদের বিধি সকলের স্থল ছিল, তাহা বুঝা যায়। মছ্য যে অনিষ্টফারা, অনু- 
শীলনের হানিকর, এবং যাহাকেই তুমি ধর্ম বল, তাহারই বিদ্ধকর, একথা বোধ ফারি 
তোমাকে কষ্ট পাইয়া বুঝাইতে হইবে না। মহ্য নিষেধ ফারিয়া হিন্দৃশাস্ত্রকারেরা ভালই 
করিয়াছেন । 

শিষ্ক । কোন অবস্থাতেই ফি মছ্য ব্যবহাধ্য নহে? 

গুরু 1 যে গীঁড়ত ব্যক্তির গড়া মগ ভিন্ন উপশ'মিত হয় না, তাহার পক্ষে ব্যবহার্য 
হইতে পারে । শশতপ্রধান দেশে, বা অন্য দেশে শৈত্যাঁধিক্য নিবারণ জঙ্গ ব্যবহার্য 
হইলে হইতে পারে । অত্যন্ত শারীরিক ও মানসিক অবসাদক্ষালে ব্যবহাধ্য হইলে 
হইতে পারে । কিন্ত এ বাধও চিকিৎসকের নিকট লইতে হইবে-_-ধর্মোপদেষ্টার নিকট 
নহে। কিত্ত একটি এমন অবস্থা আছে যে, সে সময়ে বৈজ্ঞানিক বা চিকিংসফের কথার 
অপেক্ষা বা কাহারও বিধির অপেক্ষ। ন। করিয়া পরিমিত মস্ত সেবন ফারতে পার । 

শিল্ | এমন কি অবস্থা আছে? 

গুরু । মুদ্ধ। মুদ্ধকালে মহ্য দেবন করা ধর্মানথমত বটে । তাহার কারণ এই যে, 
যে সকল বাতির বিশেষ প্ফৃর্তিতে মুদ্ধে জয় ঘটে, পরিমিত মস্ত সেবনে সে সকলের বিশেষ 
কুত্তি জন্মে । এ কথা হিন্মধর্খের অননুমোদিত নচ্ছে । মহাভারতে আছে এম, অয়ন্রথ 
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বধের দিন, অঙ্গন একাকী বৃয়হ ভেদ ফারিয়া শক্রসেনামধ্যে প্রবেশ করিলে, মুিটির 
সমন্ত দিন উাহার ফোন সম্বাদ ন। পাইয়া ব্যাকুল হইয়াঁছলেন । সাত্যফি ভিন্ন আর 
ফেহছই এমন বাঁর ছিল না, সে ব্যহ ভেদ করিয়া তাহার অনুসন্ধানে যায় । এ ছু 
ক্ষার্য্যে যাইতে যুধিষ্ঠির সাত্যক্ষিকে অনুমতি করিজেন। তদৃত্তরে সাত্যফি উদ্তম মদ্য 
চাঁহলেন। মুধিষ্টির াহাকে প্রচুর পরিমাণে উত্তম মদ্য দিলেন । মার্কণডেয় পুরাণে 
পড়া যায় যে, স্বয়ং কাকা অনুর বধকালে সুরাপান করিতে বাধা হইয়াছিলেন । 

সিপাহী-বিদ্রোহের সময়ে চিন্হটের যুছে। ইংরেজসেন! হিন্দ মুসলমান কর্তৃক 
পরাভূত হয় । স্বয়ং 917 1101 ].8%1620০ সে মুদ্ধে ইংরেজসেনার নায়ক ছিলেন, 
তথাপি ইংরেজের পরাজয় ঘটিয়াছিল । ইংরেজ ইতিহাস-লেখক সর্‌ জন্‌ কে ইহার একটি 
কারণ এই নির্দেশ করেন যে, ইংরেজসেন। সে দিন মন্য পায় নাই । অসম্ভব নহে। 

যাই হৌক, মদ্য সেবন সম্বন্ধে আমার মত এই যে, (৯) মুদ্ধকালে পারামিত মত্ত সেবন 
করিতে পার, (২) পীড়াদিতে সুচিকংসকের ব্যবস্থানুসারে সেবন করিতে পার, 
(৩) অন্য ফোন সময় সেবন করা অবিধেয় | 

শিক্য । মংয্য মাংস সম্বন্ধে আপনার ফি মত ? 

গুরু ৷ মংস্য মাংস শরীরের অনিষ্টকারণী, এমন বিবেচনা করিবার ফোন কারণ 
নাই। বরং উপকারণ হইতে পারে । কিন্ত সে বিচার বৈজ্ঞানিক্ষের হাতে । ধর্ম্মবেতার 
বক্তব্য এই যে, মংস্য মাংস, প্রীতিরাত্তির অনুশীলনের কিয়ুংপারিমীণে বিরোধী । 
সর্বতৃতে প্রীত হিন্দুধর্মের সারতত্ব । অনুশীলনতত্বেও তাই। অনুশশলন হিন্দধর্মের 
অন্তনিহিত-- ভিন্ন নহে । এই জন্যই বোধ হয় হিন্দুশান্ত্রকারের! মতয্য মাংস ভক্ষণ নিষেধ 
ধাঁরয়াছিলেন। কিন্ত ইহার ভিতর আর একটা থা আছে । মংস্য মাংস বঞ্জিত 
করিলে শারীরিক বৃত্তি সকলের সমুচিত ক্ফুতি রোধ হয় কি না? এ কথা বিজ্ঞান- 
বিদের বিচাধ্য ৷ কিন্ত যাঁদ বিজ্ঞানশান্ত্র বলে যে, সমচিত শ্ষৃত্তি রোধ হয় বটে, তাহা 
হইলে গ্রীতিবাত্তির অনুচিত সম্প্রসারণ ঘটিল, সামঞ্জষ্য বিনষ্ট হইল | এমত অবস্থায় 
মংস্য মাংস ব্যবহার্য । কথাটা বিজ্ঞানের উপর নির্ভর ফরে। ধর্খোপদেছ্টার 
বৈজ্ঞানিফের আসন গ্রহণ কর! উচিত নহে, পূর্বে বলিয়াছি। 

শারীরিক বৃত্তির অনুশীলনের প্রয়োজনীয় মধ্যে, (৯) ব্যায়াম, (২) শিক্ষা, এবং 
(৩) আহারের কথা বল্গিলাম, এক্ষণে (৪) ইন্দ্রিয় সংযম সম্বদ্ধেও একটা কথা বলা 
আবশ্তক । শারীরিক বৃতির সদনুশীলনজন্য ইন্দ্রিয় সংযম যে নিভান্ত প্রয়োজনগয়, 
বোধ করি, বুঝাইতে হইবে না। হীন্দ্রিয় সংযম ব্যতীত শরীরের পুষ্টি নাই, বল নাই, 
ব্যায়ামের সন্ভাবন। থাকে না, শিক্ষা নিষ্ষল হয়, আহার বৃথা হয়, তাহার পরিপাকও হয় 
না। আর ইন্ত্রিয়ের সংঘমই যে ইীন্দ্রিয়ের উপযুক্ত অনুশশলন, ইহাও তোমাকে 
বুঝাইয়াছি। এক্ষণে তোমাকে স্মরণ কারতে বলি যে, ইল্তিয় সংযম মানসিক তৃত্ির 
অনুশীলনের অধাঁন ; মানসিক শক্তি ভিল্স ইহা ঘটে না। অতএব যেমন ইতিপূর্বে 
'দেখিয়াছ যে, মানসিক বৃাততর উচিত অনুশশীলন শারণীরিফণ বৃত্তির অনুশশলনের উপর 
নির্ভর রে, তেমনি এখন দেখিতেছ যে, শারীরিক বৃত্তির উচিত অনুশীলন আবার 
মানাসিক হাতির উপর নির্ভর করে। শারীরিক ও মানসিক বৃতিগুলি এইন্সপ সন্থন্ধ- 


ধর্মমত ৮৩৫ 


বিশিষ্ট ; একের অনুশীলনের অভাবে অন্যের অনৃশশলনের অভাব ঘটে । অতএব যে 
সকল ধর্তোপদেষ্টা ফেবল মানসিক বৃত্তির অনুশীলনের উপদেশ দিয়াই ক্ষান্ত, 
তাহাদের কথিত ধর্ম অসম্পূর্ণ । যে শিক্ষার উদ্দেশ্ট কেবল জ্ঞানোপার্জন, সে 'শিক্ষা 
অসম্পূর্ণ, সুতরাং ধর্মমবিরুদ্ধ । কালেজে ছেলে পড়াইলেই ছেলে মানুষ হয় না এবং 
কতকগুলা বাহ পড়লে পাগুত হয় না। পাঁপুত্য সম্বন্ধে এই প্রথা বড় আনিষকারণী 
হইয়া উঠিয়াছে। 


নবম অধ্যায়--জ্ঞানার্জনশ বুততি 


শিষ্য । শারীরিক বৃত্তির অনুশশলন সম্বন্ধে কিছু উপদেশ পাইয়াছি, এক্ষণে 
জ্ঞানার্জনশী হৃত্ির অনুশীলন সম্বন্ধে কিছু শুনিতে ইচ্ছা করি । আমি যত দুর 
বুঝিয়াছি, তাহ! এই যে, অন্যান্য বৃত্তির ম্যায় এ সকল বৃত্তির অনুশীলনে সৃখ, ইহাই ধর্থ। 
অতএব জ্ঞানার্জন” বৃত্তি সকলের অনুশীলন এবং জানোপাঞ্জন করিতে হইবে । 

গুরু । ইহা প্রথম প্রয়োজন । দ্বিতীয় প্রয়োজন, জ্ঞানোপার্জন ভিন্ন অন্য বৃতির 
সম্যক অনুশশলন করা যায় না। শারশীরিক বৃত্তির উদাহরণন্থার! ইহা বুঝাইয়াছি। 
ইহ ভিন্ন তৃতীয় প্রয়োজন আছে । তাহ? বোধ হয়, সর্বাপেক্ষা গুরুতর । জ্ঞান ভিন্ন 
ঈশ্বরকে জানা যায় না। ঈশ্বরের বিধিপূর্ববক উপাসনা করা যায় না। 

শিহ্য । তবে কি মৃর্থের ঈশ্বরোপাসন। নাই? উম্বর ি কেবল পাঁগুতের জন্য ? 

গুরু । মৃর্ের ঈশ্বরোপাসনা নাই । মূর্থের ধর্ম নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। 
পৃথিবীতে যত জ্ঞানকৃত পাপ দেখা যায়, সকলই প্রায় মূর্থের কৃত। তবে একটা ভ্রম 

শোধন করিয়া দিই । যে লেখাপড়া জানে না, তাহাকেই মূর্থ বলিও ন1। 

আর যে লেখাপড়া করিয়াছে, তাহাফেই জ্ঞানী বলিও না। জ্ঞান পুস্তকপাঠ ভিন্ন অন্ত 
প্রকারে উপাজ্জিত হইতে পারে ; জ্ঞানার্জন বৃত্তির অনুশশীলন বিস্তালয় ভিন্ন অন্য 
হইতে পারে । আমাদের দেশের প্রাচীন ভ্ত্রখলোকেরা ইহার উত্তম উদাহরণস্থল । 
তাহারা প্রায় কেহই লেখাপড়া জানিতেন না, কিন্ত তাহাদের মত ধান্সিকও পৃথিবীতে 
বিরল । কিন্ত তাহারা বহি ন] পড়ুন, মূর্খ ছিলেন না। আমাদের দেশে জ্ঞানো- 
পাঙ্জনের কতকগুলি উপায় ছিল, যাহা এক্ষণে লুপ্তপ্রায় হইয়াছে । ফথফতা ইহার 
মধ্যে একটি । প্রাচীনারা কথকের মুখে প্ুরাণোতিহাস শ্রবণ করিতেন । প্ুরাণোতি- 
হাসের মধ্যে অনস্ত জ্ঞানভাগ্ার নিহিত আছে । তচ্ছুবণে তাহা1দগের জ্ঞানার্জনণ বৃত্তি 
সকল পাঁরমাঞ্জিত ও পরিতৃপ্ত হইত। তত্তিক্ন আমাদিগের দেশে হিন্দুধর্শের 
মাহাত্মে পুরুষপরম্পরায় একটি অপূর্ব জ্ঞানের ত্রোত চলিয়া আিতোছিল। তাহারা 
তাহার অধিকারিণী ছিলেন । এই সকল উপায়ে তাহারা শিক্ষিত বাবুদগের অপেক্ষা 
অনেক বিষয় ভা বুঝিতেন। উদাহরণন্বরূপ আতিথিসংকারের কথাটা! ধর। 
আতিথিসংফারের মাহাত্ম্য জ্ঞানলভ্য ; জাগতিক সত্যের সঙ্গে ইহা সম্বন্ধাবশিহী। 
আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায় আতাঁথর নামে ভ্বলিয়! উঠেন) ভিখারী দেখিলে লাঠি 
দেখান । কিন্ত যেজ্ঞান ইহাদের লাই, প্রাচীনাদের ছিল; তাহারা অভিথিসংকারের 


৮৩৬ বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ 


মাহাত্ম্য বুঝিতেন। এমনই আর শত শত উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। সে সফল 
বিষয়ে নিরক্ষর প্রাচশনারাই জ্ঞানী, এবং আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায় জ্ঞানী, ইহাই 
বালিতে হইবে। 

শিক্য । ইহা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দোষ নহে, বোধ হয় ইংরেজী শিক্ষাপ্রণালীর 
দোষ । 

গুরু । সন্দেহ নাই। আম যে অনুশীলনতত্ব তোমাঞ্কে বুঝাইলাম অর্থাং সকল 
বৃত্িগুলির সামঞ্জস্যপুর্ববক অনুশীলন করিতে হইবে, এই কথাটি না বুঝাই এ দোষের 
কারণ। 

কাহারও ফোন ফোন বৃত্তির অনুশশলন কর্তব্য, এরূপ লোক-প্রতীতি আছে, এবং 
তদনুরূপ কার্ধয হইতেছে । এইরূপ লোফ-প্রতীতি ফল আধৃনিক শিক্ষাপ্রণালী । সেই 
শিক্ষাপ্রণালশতে তিনটি গুরুতর দোষ আছে । এই মনুষ্যত্বের প্রতি মনোযোগী হইলেই, 
সেই সফল দোষের আবিষ্কার ও প্রাতকার করা যায়। 

শিষ্চ | সে সকল দোষ কি? 

গুরু ৷ প্রথম, জ্ঞানার্জনশ বৃতিগুলর প্রতিই অধিক মন্দোযোগ ; কাধ্যকার্ণী বা 
চিতরঞ্জনীর প্রতি প্রায় অঅনোযৌগ । 

এই প্রথার অনুবত্তী হইয়া আধুনিক শিক্ষকেরা শিক্ষালয়ে শিক্ষা দেন বলিয়া, 
এ দেশে ও ইউরোপে এত আনষ্ট হইতেছে । এ দেশে বাঙ্গালীরা অমানুষ হইতেছে ; 
তর্ককূশলা, বাগ্মী বা সূলেখক--ইহাই বাঙ্গালীর চরমোংকর্ষের স্থান হইয়াছে । ইহারই 
প্রভাবে ইউরোপের কোন প্রদেশের লোক ফেবল শিল্পকূশল, অর্থগৃয়ূ, স্বাথপর 
হইতেছে; কোন দেশে রপাপ্রয়, পরস্বাপহারী পিশাচ জন্মিতেছে। ইহারই প্রভাবে 
ইউরোপে এত মুদ্ধ, দুর্বলের উপর এত গড়ন। শারীরিক বৃতি, কার্য্যকারণী বৃত্তি, 
মনোরা্জনী বৃত্তি, যতগুলি আছে সফলগুির সঙ্গে সামঞ্জ্যযোগ্য যে বুদ্ধিবৃত্তির অনু- 
শীলন, তাহাই মঙ্গলকর; সেগুলির অবহেলা, আর বুদ্ধিরৃত্তির অসঙগত শ্দৃতি 
মজলদায়ক নহে । আমাদিগের সাধারণ লোকের ধর্শসংক্রান্ত বিশ্বাস এরূপ নহে । 
হিন্বুর পুজনীয় দেবতাদিগের প্রাধান্য, রূপবান্‌ চন্দ্রে বা বলবান্‌ ফান্তিকেয়ে নিহিত হয় 
নাই ; বুদ্ধিমান্‌ বৃহম্পাতি বা জ্ঞানী ত্রক্ষায় অপিত হয় নাই; রসজ্ঞ গন্ধর্বরাজ বা 
বাগ্দেবীতে নহে। কেবল সেই সর্বাঙ্রসম্পল্ন- অর্থাং সর্ববাঙ্গীণ পারণাঁতাবিশিষউ 
ষড়েবরমযশালী বিষ্তে নিহিত হইয়াছে । অনুশীলন নীঘির স্কুল গ্রাস্থি এই যে, সর্বব- 
প্রকার বৃত্তি পরম্পর পরস্পরের সহিত সামঞ্জফ্যাবাশহ্ট হইয়া অনুশশীলিত হইবে, ফেহ 
ফ্কাহাকে ক্ষ কাঁরয়! অসঙ্গত বৃদ্ধি পাইবে না । 

শিশ্ত । এই গেল একটি দোষ। আর? 

গুরু । আধুনিক শিক্ষাপ্রণালীর ছিতীয় শ্রম এই যে, সকলকে এক এক, ফি 
বিশেষ বিশেষ বিষয়ে পরিপর্ হইতে হইবে-_সকলের সফল বিষয় শাথবার প্রয়োজন 
নাই। যে পারে, সেভাল করিয়া বিজ্ঞান শিখৃক, তাহার সাহিত্যের প্রয়োজন নাই । 
যে পারে, সে পাঁহত্য উত্তম ফাঁরয়া শিথুক, তাহার বিজ্ঞানে প্রয়োজন নাই । 
তাহা হইলে মানসিক বাতির সফলগুালির স্মৃতি ও পাঁরধাঁত হইল ফৈ? সবাই আধখান) 


ধর্মতত্ব ৮৩৭. 


কিয়! মানুষ হইল, আন্ত মানুষ পাইব কোথা? যে বিজ্ঞানকৃশলী, কিন্ত কাব্য 
রসাঁদর আস্বাদনে বঞ্চিত, সে কেবল আধখানা মানুষ । অথবা যে লৌন্দরয্যদততপ্রাণ, 
সর্বসৌন্দ্যের রলগ্রাহী, কিন্ত জগতের অপূর্বব বৈজ্ঞানিক তত্বে অজ্ঞ-_সেও আধখান। 
মানুষ । উভয়েই মনুষ্যতবিহীন, সুতরাং ধর্মে পতিত। যে ক্ষত্রিয় মুদ্ধাবশারদ-- 
কিন্ত রাজধর্ম্ে অনভিজ্ঞ--অথবা যে ক্ষত্রিয় রাঁজধর্মে আভিজ্ঞ, কিন্ত রণাঁবষ্তায় অনাভভ্ঞ, 
তাহার। যেমন হিন্দৃশান্ত্রানুসারে ধর্মচ্যুত। ইহারাও তেমানি ধর্শচুত--এই প্রকৃত 
হিন্দধর্শের মর্ম । 

শিল্ত । আপনার ধর্মব্যাখ্যা অনুসারে সকলকেই সকল শিখিতে হইবে। 

গুরু। না, ঠিক তা৷ নয় । সকলকেই সকল মনোরৃতিগুটল সংকধিত করিতে হইবে । 

শিশ্ত । তাই হউক--কিস্তু সফলের ফি তাহা সাধ্য; সকলের সফল বৃতিগাঁল 
তুলারূপে তেজাস্থিনী নহে। কাহারও বিজ্ঞানানুশীলনী বৃতিগুলি অধিক *তজা স্বিনী, 
সাহত্যানুধাঁয়নী বৃত্তিগাঁল সেরূপ নহে। বিজ্ঞানের অনুশীলন কারলে সে একজন 
বড় বৈজ্ঞানক হইতে পারে, কিন্ত সাহিত্যের অনুশীলনে তাহার কোন ফল হইবে না, 
এ স্থলে সাহত্যে বিজ্ঞানে তাহার কি তুল্যরূপ মনোযোগ ফর! উচিত ? 

গুরু । প্রতিভার (িচারকাঙ্ে যাহা! বলিয়াছি, তাহা ম্মরণ কর । সেই কথা 
ইহার উত্তর । তার পর তৃতীয় দোষ শুন। 

জ্ঞানার্নী বৃত্তিগুলি সম্বন্ধে বিশেষ একটি সাধারণ ভ্রম এই যে সংকর্ষণ অর্থাৎ শিক্ষার 
উদ্দেশ জ্ঞানার্ভন, বৃত্তির স্ফুরণ নহে। যাঁদ কোন বৈগ্ঠ, রোগীকে উদর ভাঁরয়। পথ্য 
দিতে ব্যাতব্যন্ত হয়েন, অথচ তাহার ক্ষুধার্দ্ধি বা পরিপাকশজির প্রাত কিছুমাত্র দৃষ্টি 
না করেন, তবে সেই চিকিৎসক ধেরূপ ভ্রান্ত, এই প্রণালীর শিক্ষকেরাও সেইরূপ 
্রান্ত। যেমন সেই চিকিংসকের চিকিংসার ফল অজীর্ন, রোগবৃদ্ধিৎ_তেমান এই 
জ্ঞানার্জন বাতিকগ্রন্ত শিক্ষকদিগের শিক্ষার ফল মানসিক অজীর্ণ-বৃত্তি সফলের 
অবনতি । মুখস্থ কর, মনে রাখ, জিজ্ঞাসা করিলে যেন চটপট করিয়। বালিতে পার । 
তার পর, বুদ্ধি তীক্ষ হইল, ফি শু ঘাঠ্ঠ কোপাইতে কোপাইতে ভোতা হইয়া গেল, 
স্বশক্তি অবলশ্িনী হইল, কি প্রাচীন প্ৃস্তকপ্রণেতা এবং সমাজের শাসনবর্তারূপ বৃদ্ধ- 
পিতামহশবর্গের আচল ধাঁরয়া চলিল, জ্ঞানার্জন বৃত্তিগুলি বুড়ো খোকার মত কেবল 
গিঙাইয়া দিলে গ্রিলিতে পারে, কি আপানি আহারার্জনে সক্ষম হইল, সে 
বিষয়ে কেহ ভ্রমেও চিন্তা ফরেন না। এই সকল শিক্ষিত গর্দভ জ্ঞানের ছাল! পিঠে 
করিয়া নিতান্ত ব্যাকুল হইয়! বেড়ায়--বিস্থতি নামে করুণাময় দেবী আসমা ভার 
নামাইয়া লইলে, তাহার পালে মিশিয়া স্বচ্ছন্দে ঘাস খাইতে থাকে । 

শিল্প । আমাদের দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রাত আপনার এত কোপদৃষ্টি ফেন? 

গুরু । আমি কেবল আমাদের দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কথা বালিতে ছিলাম 
না। এখনকার ইংরেজের শিক্ষাও এইরূপ । আমরা যে মহা প্রভুদিগের অনুকরণ করিয়া, 
মনুস্তজন্ম সার্থক কাঁরব মনে কার, তাহা দিগ্গেরও বৃদ্ধি সকার, জ্ঞান পীড়াদায়ক। 

শস্য । ইংরেজের বুদ্ধি সন্কার্দ? আপানি ক্ষুপ্র বাঙ্গালী হইয়া এত বড় কথ 
বালিতে সাহস করেন? আবার জ্ঞান পীড়াদায়ক ? 


৮৩৮ বান্ধম রচনাসংগ্রহ 


গুরু । একে একে বাপু। ইংরেজের বুদ সন্কণপ, ক্ষুদ্র বাঙ্গাল) হইয়াও বি) 
আম গোম্পদ বলিয়া! যে ভোবাকে সমুদ্র বালব, এমত হইতে পারে না। যেজাতি 
এক শত কুঁড় বংসর ধাঁরয়া ভারতবর্ষের আধিপত্য কাঁরয়া ভারতবাসদিগের সম্বন্ধে 
একটা কথাও বৃঝিল না, তাহাদের অন্য লক্ষ গুণ থাকে স্বীকার ফাঁরব, কিন্তু তাহাদিগক্ষে 
প্রশন্তরাদ্ধ বালতে পারব না। কথাটার বেশী বাড়াবাড়ির প্রয়োজন নাই-_তিজ 
হইয়া! উঠিবে । তবে ইংরেজের অপেক্ষাও সঙ্কশর্ণ পথে বাঙ্গালীর বুদ্ধি চলিতেছে, 
ইহা আমি না হয় স্থণকার কারলাম । ইংরেজের শিক্ষা! অপেক্ষাও আমাদের শিক্ষা ষে 
নিকৃষ্ট, তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার কার। কিস্ত আমাদের সেই কুশিক্ষার মূল 
ইউরোপের দৃষ্টান্ত । আমাদের প্রাচীন শিক্ষা হয়ত আরও নিকৃষ্ট ছিল । দিনত তাহা 
বালিকা বর্তমান শিক্ষাকে ভাল বলিতে পারি না। একটা আপাতি মিটিল ত? 

শিশ্য । জ্ঞান পীড়াদায়ফ, এখনও বুঝিতে পারিতেছি না । 

গুরু ৷ জ্ঞান স্বাস্থ্যকর, এবং জ্ঞান পীড়াদাঁয়ক । আহার স্বাস্থ্যকর, এবং অজাঁণ 
হইলে পীড়াদায়ক । অজ'ণ জ্ঞান গীড়াদায়ক । অর্থাং কতকগুলা কথা জানিয়াছ, 
কিন্ত যাঁহা ষাহ। জানিয়াছি, সে সকলের কি সম্বন্ধ, সফলগাঁলির সমবায়ে ফল কি, 
তাহা কিছুই জানি না। গৃহে অনেক আলোক স্বালতেছে, কেবল পিঁড়িটুকু অন্ধকার । 
এই জ্ঞানগীড়াগ্রন্ত ব্যজ্িরা এই জ্ঞান লইয়া! কি ফাঁরতে হয়, তাহ! জানে না। 
একজন ইংরেজ স্বদেশ হইতে নুতন আসিয়া একখানি বাগান কিপিয়াছিলেন। মাগী 
বাগানের নারফেল পাঁড়য়া আয়! উপহার দিল। সাহেব ছোবড়া খাইয়া তাহা 
অস্থা বলয় পাঁরতযাগ করিলেন । মাল৭ উপদেশ দিল, “সাহেব! ছোবড়া খাইতে 
নাই--জাটি খাইতে হয়।” তার পর আব আফিল । সাহেব মালীর উপদেশবাক্য 
শ্মারপ ফারিয়া ছোবড়া ফেলিয়া দিয়া আঁটি খাইলেন। দেখলেন, এবারও বড় রস 
পাওয়া গেল না। মালা বলিয়া দিল, “সাহেব ! কেবল খোসাখানা ফেলিয়া দিয়া। 
শীসটা ছুরি দিয়া কাটিয়া খাইতে হয়।” সাহেবের সে ঘথা শ্বরণ রহল। শেষ ওল 
আদল । সাহেব, তাহার খোসা ছাড়াইয়া কাটিস্না খাইলেন। শেষে যন্ত্রণায় কাতর 
হইয়। মালীকে প্রহারপুর্বক আধা ফাঁড়িতে বাগান বেচিয়া ফেলিলেন। অনেকের 
মানসক্ষেত্র এই বাগানের মত ফলে ফুলে পরিপূর্ণ তবে আধকাঁরীর ভোগে হয় না। 
তিনি ছোবড়ার জায়গায় আঁটি, আটির জায়গায় ছৌবড়! খাইয়া! বসিয়া থাকেন । এন্সপ 
জ্ঞান বিড়ম্বনা মাত্র । 

শিল্ত । স্তবে কিজ্ঞানার্জনী বৃত্তি সকলের অনুশীলন জন্য জ্ঞান নিষ্প্রয়োজন ? 

গুরু । পাগল! অস্ত্রখান! শানীইতে গেলে কি শুন্ের উপর শান দেওয়া যায়? 
জেয় বন্ত ভিন্ন ফিসের উপর অনুশশীলন কারিবে? জ্ঞানাঞ্জনী বৃত্তি সকলের অনুশীলন 
জন্য জানাজ্জন নিশ্চিত প্রয়োজন । তবে ইহাই বুঝাইতে চাই ফে, জ্ঞানার্জন যেপ 
উদ্দেস্ত, বৃত্তির 1বকাশও সেইরূপ মুখ্য উদ্দেস্ত । আর ইহাও মনে কাঁরতে হইবে, 
জানাজ্জনেই জানাঞ্জনন বৃত্তিগুজির পরিতৃপ্তি। অতএব চরম উদ্বেশ্টু জ্ঞানার্জনই বটে। 
কিন্ত যে অনুশীলনপ্রথা চলিত, ভাঁহাতে পেট বড় না হইতে আহার ঠুঁসিয় দেওয়া হইতে 
থাফে। পাকণাক্তির বৃদ্ধর দিকে দৃষ্টি নাই, ক্ষুধা বৃদ্ধির দক্ষে দৃষ্টি নাই--আধার 


ধর্মতত্ব ৮৩৯ 


বৃদ্ধির দিকে দৃটি নাই-$ঁসে গেল! । যেমন কতকগুলি অবোধ মাতা এইরূপ ফারিয়া 
শিশুর শারীরিক অবনতি সংসাধিত করিয়া থাকে, তেমন এখনকার পিতা ও শিক্ষকেরা 
পুঁজ ও ছাত্রগণের অবনতি সংসাধিত করেন । 

জ্ঞানার্জন ধর্মের একটি প্রধান অংশ | কিন্ত সম্প্রতি তংসম্বন্ধে এই তিনটি সামাজিক 
পাপ সর্বদা বর্তমান । ধর্ের প্রকৃত তাঁংপর্য্য সমাজে গৃহীত হইলে, এই কুশিক্ষারূপ 
পাপ সমাজ হইতে দৃরীকৃত হইবে । 


দশম অধযায়-মনুষ্ে ভর্তি 


শিক্য । সুখ, সকল বৃতিগুলর সম্যক স্কৃত্তি, পরিণাঁত, সামঞ্জস্য এবং চারভার্থতা । 
বৃত্তিগুলির সম্যক্‌ স্ফু্ভি, পরিণতি এবং সামঞ্জ্য মনুষ্যত্ব । বৃত্তিগুলি, শারীরিক, 
জ্ঞানার্জনশী, কার্য্যকারিণী এবং চিত্বরঞ্জিনী । ইহার মধো শারীরিক ও জ্ঞানার্জন 
বৃত্তির অনুশশলন প্রথা সম্বন্ধে ফিছু উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি । নিনকৃষ্টা কাধ্যকারিণী 
বৃতিগুঙির অনুশীলন কি, সামঞ্জস্য বুঝবার সময়ে, ভয়, ক্রোধ, লোভ ইতাঁদির উদাহরণে 
বুঝিয়াছি। নিকৃষ্টা কার্্যকারিণী বৃত্তি সম্বন্ধে, বোঁধ ফাঁর, আপনার আর ফোন 
বিশেষ উপদেশ নাই, তাহাও বুঝিয়াছি। ফিন্ত অনুশশলনতত্বের এ সফল ত সামান্য 

₹শ। অবশিষ্ট যাহা শ্রোতব্য, তাহা! শুনিতে ইচ্ছা করি। 

গুরু । এক্ষণে যাহাকে কার্য্যকারিণী বৃত্বিগুলির মধ্যে সচরাচর উৎকৃষ্ট বলে, তাদৃশ 
বৃত্তর কথা বালব । বৃত্তির মধ্যে যে অর্থে উৎকর্ষ নিকর্ষ নির্দেশ করা যায়, সেই অর্থে 
এই তিনটি বৃত্তি সর্ববশ্রেষ্ঠ-_ভাঁক্ত, প্রীতি, দয়] । 

শিষ্চ । ভাঁজ, প্রশতি, দয়! এ তিনটি কি একই বৃত্তি নহে? প্রশীতি ঈশ্বরে গ্বস্ত 
হইলেই সে ভক্তি হইল, এবং আর্ত ন্যস্ত হইলেই তাহ] দয়া! হইল । 

গুরু । যদি এরূপ বালিতে চাও, তাহাঙ্তে আমার এখন ফোন আপত্তি নাই; কিন্ত 
অনুশশলন জন্য তিনটিকে পৃথক বিবেচনা করাই ভাল । বিশেষ, ঈশ্বরে শুস্ত যে প্রীতি, 
সেই ভাক্তি, এমন নহে । মনুগ্য-_যথা রাজা, গুরু, পিভা, মাতা, স্বামী প্রভৃতিও ভির 
পাত্র । আর ঈশ্বরে ভক্তি না হইয়াও কেবল প্রণতি জন্মিতে পারে । তাই, বাঙ্গালার 
বৈষণবেরা, শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাংসলা, এবং মধুর, ঈশ্বরের প্রাত এই পঞ্চবিধ অনুরাগ 
স্বীকার করেন । সে পাঁচটি দেখবে, এই ভাক্তি, প্রীতি, দয়া মাত্র । তবে ফোন 
ভাবটি মিশ্র, ফোনটি আমিশ্র, যথা-_ 

শান্ত (সাধারণ ভক্তের যে ভাব )- ভক্তি । 

দাস্য ( হনুমানাদির যে ভাব )- ভক্তি+দয়া । 

সখ্য (শ্রীদামাদির যে ভাব )- প্রীতি । 

বাংসল্য ( নন্দ যশোদ। ). প্রশতি +দয়া । 

মধুর (রাধা )-ভ্তি+প্রীতি+দর়া | 

শিশ্ত । কৃষ্ণের প্রতি রাধার যে ভাব বাঙ্গালার বৈষবের! কল্পন! ফরেন, তাহার 
মধ্যে দয়া কোথায়? 

গুরু । স্নেহ আছে স্বীকার কর? 


৮৪০ বাঙ্কম রচনাসংগ্রহ 


শিল্ক । কার, কিন্ত স্নেহ তপ্রীতি। 

গুরু । ফেবল প্রতি নছে। প্রশৃতি ও দয়ার মিশ্রণে স্লেহ। সুতরাং মধুর 
ভাবের ভিতর দয়াও আছে । ভক্তি, প্রীতি, দয়া, মনুষ্যবৃত্তির মধ্যে শ্রেঠ । তন্মধ্যে 
ভাক্তিই সর্বশ্রেষ্ঠ । এই ভি ঈশ্বরে ন্স্ত হইলেই, অন্য ধর্মাবলম্বীরা সন্ধষ্ট হইলেন, 
ধর্মের উদ্দেশ্ট সিদ্ধ হষ্টল । কিন্ত বাঙ্গালার বৈঞ্ণবের! তাহাতেও সন্ত নহেন, তাহারা 
চাহেন যে, তিনটি শ্রেষ্ঠবৃত্বিই শ্বরমুখী হইবে । ইহা! এক দিনের ফাঁজ নহে। ক্রমে 
একটি একটি, ছ্ুইটি দ্বইটি করিয়া শান্ত, দাফ্য, সখ্য, বাংসল্যের পর্যায়ক্রমে সর্বশেষে 
সকলগুিই ঈশ্বরে অর্পণ করিতে শিখিতে হইবে, তখন “রাধা? (যে আরাধন। করে ) 
হইতে পারা যায়। 

কিন্ত ঈশ্বরভক্তির কথা এখন থাক । আগে মনুষ্তে ভক্তির কথা বলা যাউক । 
খিনিই আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং যাহার শ্রে্ঠতা হইতে আমর! উপকৃত হই, তিনিই 
ভক্তির পাত্র । ভক্তির সামাজিক প্রয়োজন এই যে, (৯) ভক্তি ভিন্ন নিকৃষ্ট কখন 
উৎকৃষ্টের অনুগামশ হয় না। (২) নিকৃষ্ট উৎকৃষ্টের অনুগামখ না হইজে সমাজের এঁক্য 
থাকে না, বন্ধন থাকে না, উন্নাতি ঘটে না। 

দেখা যাউফ। মনুষ্যমধ্যে কে ভক্তির পাত্র । (৯) পিতামাতা ভক্তির পাত্র। 
তাহারা ঘে আমাদের অপেক্ষা! শ্রেষ্ট, তাহা বুঝাইতে হইবে না। গুরু জ্ঞানে শ্রেষ্ট, 
আমাদের জ্ঞানদাতা, এজন্য তিনিও ভাঁক্তর পাত্জ। গুরু ভিন্ন মনুষ্তের মনুষ্যত্ই অসম্ভব, 
ইহা শারীরিক বৃত্ত আলোচনাফালে বুবাইয়াছি। এজন্য গুরু [বিশেষ প্রকারে ভক্তির 
পাত্র। হিন্দুধর্ম সর্ধবতত্বদশী, এজগ্ঠ হিন্দধর্শের গুরুভক্তির উপর [বিশেষ দৃি। 
পুরোহিত, অর্থাং যিনি ঈশ্বরের নিকট আমাদের মঙ্গল ফামন। করেন, সর্বথা আমাদের 
হিতানুষ্ঠান ফরেন এবং আমাদের অপেক্ষা ধর্মাত্মা ও পাঁবত্রস্থভাব, তিনিও ভক্তির পাত্র । 
যান কেবল চাল কলার জন্য পুরোহিত, তান ভ্জির পাত্র নহেন। স্বামী সকল 
বিষয়েই স্ত্রীর অপেক্ষা! শ্রেষ্ঠ, তানি ভক্তির পাত্র । হিন্দবধর্টে ইহাঁও বলে যে, স্তরীরও 
স্বামীর ভক্তির পাত্জ হওয়া উচিত, কেন না, হিন্দুধর্ম বলে যে, স্ত্রীকে লক্ষ্ষীরূপা মনে 
কাঁরবে। কিন্তু এখানে হিন্দুধর্ের অপেক্ষা কোমৃৎ ধর্ষের উক্তি কিছু স্প্ট এবং শ্রদ্ধার 
যোগ্য । যেখানে স্ত্রী স্লেহে, ধর্ট্ে বা পবিত্রতায় শ্রেষ্ঠ, সেখানে তাহারও স্বামীর ভ্জির 
পাত্র হওয়া উাঁচত বটে। গৃহ্ধর্থে ইহারা ভক্তির পার; ষাহারা ই'হাদের স্থানীয়, 
তাহারাও সেইরূপ ভক্তির পাত্র । গৃহমধ্যে যাহারা নিয়স্থ তাহারা যাঁদ ভক্তির পাত্র- 
গণফে ভক্তি না করে, যাঁদ পিতা! মাতাকে পুত্র কন্যা বা বধূ ভাক্তি ন! করে, যদি স্বামীকে 
স্ত্রী ভাক্তি না রে, যাঁদ স্ত্রীকে স্বামী ঘৃণা করে, যদ শিক্ষাদাতাকে ছাত্র ঘ্বণা করে, 
তবে সে গৃহে কিছুমাত্র উন্লাত নাই-সে গৃহ নরকবিশেষ । এ কথা কই পাইয়া 
বুঝাইতে হইবে না, প্রায় স্বতঃসিদ্ধ। এই সফল ভক্তির পাত্রের প্রতি সমুচিত ভক্তির 
উদ্রেক অনুশীলনের একটি মুখ্য উদ্দেন্ট। হিন্ধর্শেরও সেই উদ্দেস্ট । বরং অন্যান্য 
ধর্ঘের অপেক্ষা! এ বিষয়ে হিন্ধর্শেরই প্রাধান্য আছে । হিিন্রধর্ম যে পৃথিবণীর শ্রেষ্ঠ ধর্ম, 
ইহা ত্ছিষয়ে অন্যতর প্রমাণ । 

(২) এখন রুঝিয়া দেখ, গৃহস্থ পরিবারের যে গঠন, সমাজের সেই গঠন । গৃহের 


ধর্মমত ৮৪৯ 


কর্তার ম্যায়, পিতা মাতার স্তায়, রাজা সেই সমাজের শিরোভাগ ৷ তাহার গুণে, 
তাহার দণ্ডে, তাহার পালনে সমাজ রক্ষিত হইয়া থাঞক্ষে। পিতা যেমন সন্তানের ভক্তির 
পাত্র, রাজ।ও সেইরূপ প্রজার ভাক্তর পাত্র। প্রজার ভক্ততেই রাজ। শক্তিমান 
নাহলে রাজার নিজ বাহুতে বল কত? রাজা বলশূন্য হইলে সমাজ থাকিবে ন!। 
অতএব রাজাকে সমাজের পিতার স্বরূপ ভক্তি করিবে । লর্ড রীপণ সম্বন্ধে যে সকল 
উৎসাহ ও উৎসবাদি দেখা গিয়াছে, এইরূপ এবং অন্যান্য সছৃপায় দ্বারা রাজভাক্তি 
অনুশীলিত করিবে । মুদ্ধকালে রাজার সহীয় হইবে। হিন্দুধর্ম পুনঃ পুনঃ রাজ- 
ভাক্তর প্রশংসা আছে । বিলাতী ধর্মে হউক বা না হউক, বিলাতণ সামাজিক নখাঁতিতে 
রাজভ'ক্তর বড় উচ্চ স্থান ছিল । বিলাতে এখন আর রাজভক্তভির স্থান নাই । যেখানে 
আছে--যথা জন্মানি বা ইতালি, সেখানে রাজ্য উন্নাতশশল | 

শিল্প । সেই ইউরোপীয় রাজভক্তিটা আমার বড় বিস্ময়কর ব্যাপার বলিয়া! বোধ 
হয়। লোকে রামচন্দ্র বা মুধিষ্টিরের ম্যায় রাজাকে যে ভাক্তি করিবে, ইহা বুঝিতে 
পাঁর, আকবর বা অশোকের উপর ভক্জিও ন1 হয় বুঝিলাম, কিস্ত দ্বিতীয় চার্লস্‌ বা 
পঞ্চদশ লুইর মত রাজার উপরে যে রাজভক্তি হয়, ইহার পর মনুষ্তের অধ:পতনের আর 
খুরম্তর চিহ্ কি হইতে পারে ? 

গুরু । যে মনুষ্থ রাজা, সেই মনুষ্যকে ভাক্তি করা এক বস্তু, রাজাকে ভক্তি করা 
স্বতন্ত্র বস্ত। যে দেশে একজন রাজ! নাই--যে রাজ্য সাধারণতন্ত্র, সেইখানকার কথা 
মনে করিলেই বুঝিতে পারিবে যে, রা'জভাক্তি কোন মনুষ্যাবিশেষের প্রতি ভক্তি নহে । 
আমেরিকার কংগ্রেসের বা ব্রিটিশ পালিমেন্টের কোন সভ্যবিশেষ ভক্তির পাত্র না হইতে 
পারেন, কিন্ত কংগ্রেস ও পালিমেন্ট ভক্তির পাত্র তাদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই । সেইরূপ 
চার্লস্‌ ইটুয়ার্ট বা লুই কাপে ভক্তির পান্জ না হইতে পাঞ্সেন, কিস্ত তত্তৎ সময়ের ইংলগু 
বা ফ্রান্সের রাজা ততৃৎ প্রদেশশয়দিগের ভক্তির পাত্র । 

শিল্চ। তবে কি একট! দ্বিতীয় ফিলিপ বা একটা ওরঙ্গজেবের হ্যায় নরাধমের 
বিপক্ষে বিদ্রোহ পাপের মধ্যে গণ্য হইবে ? 

গুরু । ফদাপ না। রাজা য্ক্ষণ প্রজাপালক, ততক্ষণ তিনি রাজ। । যখন তান 
প্রজাপীড়ক হইলেনঃ তখন তানি আর রাজা নহেন, আর ভাক্তির পাত্র নহেন । এরূপ 
রাজাকে ভক্তি করা দুরে থাক, যাহাতে সে রাজ! স্ুশানন করিতে বাধ্য হয়, তাহা 
দেশবাসশীদশের ঘর্ভব্য । ফেন না, রাজার স্বেচ্ছাচাঁরতা সমাজের অমঙ্গল । কিন্তু সে 
সকল কথ! ভাঁক্ততত্বে উঠিতেছে না, গ্রীতিতত্তবের অন্তর্গত । আর একটা ফথা বাঁলিয়। 
রাঁজভাল্ি সমাপ্ত করি । রাজা যেমন ভার পাত্র, তাহার প্রাতানিধিস্বরূপ রাজপুরুষ- 
গণও যথাযোগ্য সম্মানের পাত্র ৷ কিন্তু তাহারা যতক্ষণ আপন আপন রাজকার্ষে/ নিযুক্ত 
থাকেন, এবং ধর্মতঃ সেই কার্য্য নির্বাহ করেন, ততক্ষণই কাহার! সম্মানের পাত্র । তার 
পর তাহারা সাধারণ মনুষ্য । 

রাজপুরুষে যথাযোগ্য ভক্তি ভাল, ফিন্ত বেশ? মাত্রায় কিছুই ভাল নহে-_কেন 
না, বেশী মাত্রা অসামঞ্জস্যের কারণ । রাজা! সমাজের প্রতিনিধি এবং রাজ- 
পুরুষের! সমাজের ভূত্য--এ ফথ। ফাহারও বিস্ৃত হওয়া উচিত নয়। আমাদের 


৮৪২ বন্ধিম রচনাসংগ্রহ 


দেশীয় লোক এ কথা বিস্বত হইয়া, রাজপুরুষের অপারিমিত তোষামোদ করিয়া 
থাকেন । 

(৩) রাজার অপেক্ষা, ধীহারা সমাজের শিক্ষক, তাহারা ভর পাত্র । গৃহস্থ 
গুরুর কথা, গৃহস্থিত ভর পাঞ্জদিগের সঙ্গে বলিয়াঁছ, কিন্ত এই গুরুগণ, কেবল গার্হস্থ্য 
গুরু নহেন, সামাজিক গুরু । ধীহারা বিদ্যা বুদ্ধি বলে, পরিশ্রমের সাহত সমাজের 
শিক্ষায় নিমুক্ত, তাহারাই সমাজের প্রকৃত নেতা, তাহারাই যথার্থ রাজা । অতএব 
ধর্মবেত। বিজ্ঞানবেত , নীতিবেতা, দার্শনিক, পুরাণবেত্া, সাহিত্যকার, কবি প্রভৃতির, 
প্রতি যথোচিত ভক্তির অনুশশীলন কর্তব্য । পৃথিবীর যাহা কিছু উন্নাত হইয়াছে, তাহা 
ইহাঁদিগের ছ্বারা হইয়াছে । ইহারা পৃথিবীকে যে পথে চালান, সেই পথে পৃথিবী চলে । 
ইহারা রাজাদিগেরও গুরু । রাজগণ ইহাঁদিগের নিকট শিক্ষা লাভ ফারিয়া তকে 
সমাজশাপনে সক্ষম হয়েন । এই হিসাবে, ভারতবর্ষ ভারতীয় খাষিদিগের সৃষ্টি--এই জন্য 
ব্যাস, বাল্শীকি, বশিষ্ঠ, বিশ্বা মিত্র, মনু, যাজ্ঞবন্্য, কাঁপল, গৌতম--সমস্ত ভারতবর্ষের, 
পুজ)পাদ পিতৃগণন্বরূপ । ইউরোপেও গঞ্িলীও, নিউটন, কান্ত, কোমৃৎ, দাস্তে, 
শেক্ষপীয়র প্রভৃতি সেই স্থানে । 

শিঠ্ভ , আপনার কথার তাংপধ্য কি এইরূপ বুঝিতে হইবে যে, ধাহা দ্বারা আম 
যে পরিমাণে উপকৃত, তাহার প্রতি সেই পাঁরমাঁণে ভা্তিমুক্ত হইব ? 

গুরু । ভাহ। নহে। ভাক্তি কৃতজ্ঞতা নহে । অনেক সময়ে নিকৃষ্ণের নিকটও কৃতজ্ঞ, 
হইতে হয়। ভক্তি পরের জন্য নহে, আপনার উন্নাতর জন্য । যাহার ভক্তি নাই, তাহার 
চরিত্রের উন্নতি নাই । এই লোকশিক্ষকদিগের প্রাত যে ভ্ভির ফথা বাঁললাম, তাহাই 
উদ্ধাহরণ স্বরূপ লইয়া বুঁঝিয়! দেখ । তুমি কোন লেখকের প্রণীত গ্রন্থ পাঁড়তেছ। যাঁদ 
মে লেখকের প্রাত তোমার ভাঁক্ত না থাকে, তবে সে এরস্থের দ্বারা তোমার কোন উপকার 
হইবে না। তাহার প্রদত্ত উপদেশে তোমার চারত্র ফোনরূপ শাসিত হইবে না। তাহার 
মন্ত্ার্থ তুমি গ্রহণ করিতে পারবে না । গ্রস্থকারের সঙ্গে সহৃদয়তা না থাকিলে, তাহার 
উজির তাংপর্য্য বুঝা যায় না । অতএব জগতের শিক্ষকদিগের উপর ভক্তি নী থাকিলে, 
শিক্ষা নাই । সেহ শিক্ষাই সকল উদ্মৃতির মুল; অতএব সে ভক্তি ভিন্ন উন্নাতিও নাই। 
ইহাদের প্রতি সমুচিত ভক্তি অনুশীলন পরম ধর্ম । 

শিল্ত । কৈ, এধন্ব ত আপনার প্রশংসিত হিন্দুধর্ম শিখায় না ? 

গুরু । এটা আতি মূর্থের মত কথা । বরং হিন্দুধর্শে ইহা যে পরিমাণে শিখায়, এমন 
আর ফোন ধর্েই শিখায় নাই । হিন্দ্রধশ্মে ব্রান্মণগণ সফলের 'পূজ্য । তাহার] যে. 
বর্ণশ্রেষ্ঠ এবং আপামর সাধারণের বিশেষ ভ্ভির পাত্র, তাহার কারণ এই যে, ব্রাক্মণেরাই 
ভারতবর্ষে সামাজিক শিক্ষক ছিলেন । তাহারা ধম্মবেত', ডাহারাই নশীতিবেত্া, তাহারাই 
বিজ্ঞানবেত্', তাহারাই প্রুরাণবেত , তাহারাই দার্শানক, তাহারাই সাহিত্য প্রণেতা, 
তাহারাই কাবি। তাই অনন্তজ্ঞানী হিন্দ্ধর্ের উপদেশকগণ তাহাদিগকে জোঁকের অশেষ, 
ভক্তির পাত্র বালয়া নিক্গিউ করিয়াছেন । সমাজ ত্রাক্মাপকে এত ভাঁক্ত করিত বলিয়াই, 
ভারতবর্ষ অল্পকালে এত উল্নত হইয়াছিল। সমাজ শিক্ষাদাতাদিগ্ের সম্পূর্ণ বশবর্তী 
হইয়াছিল বালিয়াই সহজে উন্নত লাভ ফারিয়াছিল। 


ধর্দত তব ৮৪০ 


শিশ্য । আধুনিক মত এই যে, ভণ্ড ব্রাক্মণেরা আপনাঁদিগের চাল কলার পাক 
বন্দোবস্ত করবার জন্য এই হৃর্জয় ব্রক্মভন্ভি ভারতবর্ষে প্রচার করিয়াছে । 

গুরু ৷ তুমি যে ফলের নাম করিলে, ধাহারা তাহ অধিক পাঁরমাণে ভোজন করিয়া 
থাকেন, এ কথাটা তাহাদিগের বৃদ্ধি হইতেই উদ্ভৃত হইয়াছে। দেখ, বিধি বিধান ব্যবস্থা 
সকলই ত্রান্গণের হাতেই ছিল । ন্জি হন্তে সে শক্তি থাকতেও তাহারা আপনাদের 
উপঞ্জীবিক৷ সম্বন্ধে 1ক ব্যবস্থা কারিয্সাছেন ? তাহারা রাজ্যের অধিকার হইবেন লা, 
বাঁণজ্যর অধিকারশ হইবেন না, কৃষিকার্য্ের পর্য্যন্ত অধিকারী নহেন । এক ভিন্ন 
কোন প্রকার উপজশীবিকার অধিষারশ নহেন । “য একটি উপজণিকা ব্রাঙ্গণেরা বাছিয়া 
বাছয়া আপনাদিগের জন্য রাখিলেন, সেটি কি? যাহার পর দুঃখের উপজীীবিকা আর 
নাই, যাহার পর দার) আর কিছুতেই নাই__ভিক্ষা। । এমন নিঃস্বার্থ উন্নত চিত মনুষ্য শ্রেণী 
ভূমগ্ুলে আর কোথাও জন্মগ্রহণ করেন নাই। তাহার! বাহাছ্বরির জন্য বা পুণ্যসঞ্চয়ের 
জন্য, বাছিয়া বাছিয়া ভিক্ষাবৃত্িটি উপজশাবকা বলিয়া গ্রহণ করেন নাই । ত্াহারা। 
বুঝিয়াছিলেন যে, এস্বর্ধযসম্পদে মন গেলে জ্ানোপার্জনের বিদ্ধ ঘটে, সমাজের 
শিক্ষাদানে বিঘ্ন ঘটে । একমন, একধ্যান হইয়া লোকশিক্ষা। দিবেন বলিয়াই সর্বত্যাগী 
হইয়্াছিলেন। যথার্থ নিষ্কাম ধর্ম যাছাদের হাড়ে হাড়ে প্রবেশ করিয়াছে, তাহারাই 
পরাহতবরত সঙ্বল্প করিয়া এরূপ সর্বত্যাগী হইতে পারে । তাহারা যে আপনাঁদগের প্রতি 
লোকের অচলা ভাঁক্ত আদিষ্ট করিয়াছিলেন, তাহাও স্বার্থের জন্ম নহে। তাহার! 
রাঝয়াছিলেন যে, সমাজশিক্ষকাদিগের উপর ভাক্তি ভিন্ন উন্নাতি নাই, সে জন্য ব্রাল্মণভাক্তি 
প্রচার কারয়াছিলেন। এই সকল কাঁরয়! তাহারা যে সমাজ ও যে সভ্যতার সৃষ্টি 
করিয়াছিলেন, তাহা আজও জগতে অতুল্য, ইউরোপ আজও তাহ। মাদর্শন্থরূপ গ্রহণ 
কারিতে পারে । ইউরোপে আজিও মুদ্ধটা সামাজিক প্রয়োজন মধ্যে । কেবল ব্রান্মণেরাই 
এই ভয়ঙ্কর দুঃখ সকল দুঃখের উপর শ্রেষ্ঠ ঘবঃখ-_-সকল সামাজিক উৎপাতের উপর বড় 
উতপাত-_-সমাজ হইতে উঠাইরা দিতে পারিয়াছিলেন । সমাজ ব্রান্গণ্য নীতি অবলম্বন 
কাঁরলে মৃদ্ধের আর প্রয়োজন থাকে না। তাহাদের কাতি তক্ষয়। পৃথিবীতে যত 
জাতি উৎপন্ন হইয়াছে, প্রাচণন ভারতের ত্রাজ্গণাদগের মত গ্রত্চিভাশালী, ক্ষমতাশালী, 
জ্ঞান ও ধাশ্মিক কোন জাতিই নহে । প্রাচীন এথেন্স বা রোম, মধ্যফালের ইতালি, 
আধুনিক জার্মানি বা ইংলগুবাসী-_কেহুই তেমন প্রাতভাঁশলণ বা ক্ষমতাশালী ছিলেন 
ন।; রোমক ধর্মযাজক, বৌদ্ধ ভিক্ষু বা অপর কোন সম্প্রদায়ের লোক তেমন জ্ঞানী বা. 
ধান্মিক ছিল না। 

শিল্ত । তাষাক। এখন দেখি ত ব্রাহ্মণের লুচিও ভাজেন, রুটিও বেচেন, কালশ 
খাড়! কারয়া! কসাইয়ের ব্যবগাও চালান । তাহাদিগকে ভাঁক্ত করিতে হইবে ? 

গুরু | কদাপি না। যে গুণের জন ভি করিব, সে গুণ যাহার নাই, তাহাকে, 
ভক্ত কারব ফেন ? সেখানে ভাক্তি অধর্্ম। এইটুকু না বুঝাই, ভারতবর্ষের অবনাতির 
একটি গুরুতর কারণ । যে গুণে ব্রাহ্মণ ভক্তির পা ছিলেন, সে গুণ যখন গেল, তখন 
আর ব্রা্মণকে ফেন ভাক্তি করিতে লাগলাম ? ফেন আর ব্রাহ্মণের বশশতৃত রাঁছলাম ? 
তাহাতেই কুশিক্ষা হইতে লাগিল, কুপথে যাইতে লাগিলাম । এখন ফাঁরতে হইবে 1 


৪৪ বাম রচনণসংগ্রহ 


শিশ্য । অর্থাং ব্রাম্মণকে আর ভাঁক্ত কর! হইবে ন| । 
গুরু । ঠিক তাহা নহে । যেত্রাক্গণের গুণ আছে, অর্থাং যান ধাল্মিক, বিদ্বান্‌, 
নিষ্কাম, লোকের শিক্ষক, তাহাকে ভক্তি কারব ; যিনি তাহা নহেন, তাহাকে ভক্তি 
করিব না। তংপরিবর্তে যে শুত্র ব্রাহ্মণের গুণয়ুক্ত, অর্থাং যিনি ধান্মিক, বিদ্বান, 
নিষ্কাম, লোকের শিক্ষক্ষ, তাহাক্ষেও ব্রান্মণের মত ভক্তি করিব । 
শিশ্ত । অর্থাং ধৈষ্য ফেশবচন্দ্র সেনের ত্রাক্মাপ শিশ্য ; ইহা! আপানি সঙ্গত মনে করেন ? 
গুরু । ফেন ফারব নাঃ এ মহাত্মা সূত্রাঙ্গণের শ্রেষ্ঠ গুণসফলে ভূষিত ছিলেন। 
তান সকল ব্রাহ্মণের ভাক্তির যোগ্য পাত্র । 
শিশ্য । আপনার এরপ হিন্দুয়ানিতে কোন হিন্দ্ব মত দিবে না। 
গুরু | না দিক, কিন্ত ইহাই ধর্টের যথার্থ মর্ম । মহাভারতের বনপর্বেষ মার্কণডেয়- 
সমস্যাপর্ববাধ্যায়ে ২১৫ অধ্যায়ে খবিবাক্য এইরূপ আছে ;_-“পাতিত্যজনক কুক্রিয়াসভ, 
দাঁস্তিক, ব্রাহ্মণ প্রাজ্ঞ হইলেও শূদ্রসদৃশ হয়, আর যে শুদ্র সত্য, দম ও ধর্মে সতত 
অনুরক্ত, তাহাফে আমি ব্রাঙ্গণ বিবেচনা রি | কারণ, ব্যবহারেই ব্রা্মণ হয়।” পুনশ্চ 
বনপর্ববে অজগর-পর্ববাঁধ্যায়ে ৯৮০ অধ্যায়ে রাঁজয়ি নহুষ বাঁলিতেছেন, “বেদমূলক সত্য 
দান ক্ষম! অনৃশংস্য আহিংস! ও করুণ শৃদ্রেও লাক্ষিত হইতেছে । যগ্যপি শৃদ্রেও সত্যাদি 
্রান্মণধর্্ম লক্ষিত হইল, তবে শুদ্রও ব্রাহ্মণ হইতে পারে ?” তদুত্তরে মুধিষ্ঠির বলিতেছেন, 
_-“অনেক শুদ্রে ্রান্মাপলক্ষণ ও অনেক ছিজাতিতেও শূদ্রলক্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে ; 
অতএব শুদ্রবংশ্ত হইলেই যে শুদ্র হয়, এবং ব্রাঙ্মণবংশ্য হইলেই যে ব্রান্মণ হয়, এরূপ 
নহে । িস্ত যে সকল ব্যক্তিতে বোদিক ব্যবহার লক্ষিত হয়, তাহারাই দ্রান্মণ, এবং যে 
সকল ব্যজিতে লক্ষিত ন| হয়, তাহারাই শুদ্র |” এন্সপ কথা আরও অনেক আছে। 
পুনশ্চ বৃদ্ধগোৌতম-সংহতায় ২৯ অধ্যায়ে, 
ক্ষান্তং দাস্তং জিতক্রোধং জিতাত্মানং জিতেক্দ্রিয়মূ । 
তমেব ব্রা্ণং মন্যে শেষাঃ শূদ্রা ইতি স্মৃতাঃ ৷ 
অগ্নিহোক্রব্রতপরান্‌ স্বাধ্যায়নিরতান শুচঈন্‌। 
উপবাসরতান্‌ দান্তাংস্তান্‌ দেব৷ ব্রাচ্মণান্‌ বিদ্রঃ ॥ 
নজাতিঃ পুজ্যতে রাজন্‌ গুণাঃ কল্যাণকারকাঃ। 
চণ্ডালমাপ বিত্বস্থং তং দেবা ব্রাঙ্মণং বিদ্ুঃ ॥ 
ক্ষমাবান্‌, দমশীল, জিতক্রোধ এবং জিতেন্দ্রিয়কেই ত্রাক্গণ বলিতে হইবে । আর 
মকলে শুদ্র । ধাহারা অগ্রিহোত্রব্রতপর, স্বাধ্যায়নিরত, শুচি, উপবাসরত, দন্ত, দেবতার! 
ত্টাহাদিগকেই ব্রাহ্মণ বলয় জানেন । হেরাজন্! জাতি পুজ্য নহে, গুণই কল্যাণ- 
কারক । চগ্ডালও [িতস্থ হইলে দেবতার। তাহাকে ব্রান্মণ বলয়! জানেন । 
শিল্ঠ । যাক । এক্ষণে বুকিতেছি, মনুষ্ঠমধ্যে তিন শ্রেণীর লোকের প্রাত 
ভক্তি অনুশীলন"য়, () গৃহৃষ্থিত গুরুজন, (২) রাজা, এবং (৩) সমাজ-শিক্ষক | 
আর কেহ? 
গুরু | (৪) যেব্যজি ধান্মিক বা যে জ্ঞানী, সে এই তিন শ্রেণীর মধ্যে না 
'আমিলেও ভক্তির পাজ্জ। ধাম্মিক, নীচজাভীয় হইলেও ভক্তির পাত্র । 


ধরন ৮৪৫ 


(৫) আর কতগুলি জোক আছেন, তাহার! ফেবল ব্যক্তিবিশেষের ভক্তির পাত্র, 
বা অবস্থাবশেষে ভক্তির পাত্র । এ ভাক্তকে আজ্ঞাকারিতা বা সম্মান বাঁললেও চলে । 
যে ফোন কার্য্যানর্বাহার্থে অপর ব্যক্তির আজ্ঞাকারিতা স্বীকার করে, সেই অপর ব্যক্তি, 
তাহার ভক্তির, নিতান্ত পক্ষে, তাহার সম্মানের পাত্র হওয়া উচিত । ইংরেজশিতে ইহার 
একটি বেশ নাম আছে--500101080101) । এই নামে আগে 01018] 990০0101- 
08610) মনে পড়ে । এ দেশে সে সামগ্রীর অভাব নাই-কিন্ত যাহ! আছে, তাহ! বড়, 
ভাল জিনিস নহে । ভাক্তি নাই, ভয় আছে। ভক্ভি মনুষ্তের শ্রেষ্ঠ বৃত্তি, ভয় একটা 
সর্বানিকৃষ্ট বৃত্তির মধ্যে । ভয়ের মত মানাসক অবনতির গুরুতর ফাঁরণ অল্পই আছে। 
উপরওয়ালার আজ্ঞা পালন করিবে, তাহাকে সম্মান করিবে, পার ভাক্ত করিবে, ঘিন্ত 
কদ1চ ভয় করিবে না । কিন্তু 08018] 9000101081610 ভিন্ন অন্ত এক জাতীয় 
আজ্ঞাকারিতা প্রয়োজনীয় । সেটা আমাদের দেশের পক্ষে বড় গুরুতর কথ] । ধর্ম ফণ্ম 
অনেকই সমাজের মঙ্গলার্থ। সে সকল কাজ সচরাচর পাঁচ জনে মিলিয়া করিতে হয়-_ 
একজনে হয় না । যাহ পাঁচ জনে মিলিয়! ফারতে হয়, তাহাতে একা চাই । এঁক্য জন্য 
ইহ) প্রয়োজনীয় যে, এক জন নায়ক হইবে, আর অপরকে তাহার এবং পধ্যায়ক্রমে 
অন্যান্তের বশবর্ভী হইয়৷ কাজ কারিতে হইবে | এখানেও 98০10109002 প্রয়োজনীয় । 
কাজেই ইহা! একটি গুরুতর ধন্ম । দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের সমাজে এ সামগ্রী নাই । যে 
কাঁজ দশ জনে দিলিয়া মিশিয়। কাঁরতে হইবে, তাহাতে সকলেই স্ব স্ব প্রধান হইতে চাহে, 
কেহ কাহারও আজ্ঞা স্বীকার না করায় সব বৃথা হয় । এমন অনেক সময় হয় যে, নিকৃষ্ট 
ব্যাঁক্ত নেতা, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি অধীন হয়। এ স্থানে শ্রেষ্ট ব্যজির কর্তব্য যে, নিকৃষ্টকে 
শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া াহার আজ্ঞা বহন করেন-নহিলে ফাধ্যোদ্ধার হইবে না। কিন্ত 
আমাদের দেশের লোক ফোন মতেই তাহ স্বীধার করেন না। তাই আমাদের, 
সামাজিক উন্নতি এত অল্প । 

(৬) আর ইহাও ভক্তিতত্বের অন্তর্গত কথা যে, যাহার যে বিষয়ে নৈপুণ্য আছে, সে 
বিষয়ে তাহাকে সম্মান করিতে হইবে । বয়োজ্োষ্ঠকেও কেবল বয়োজ্যেষ্ট বালিয়া সম্মান 
করিবে । 

(৭) সমাজফে ভাঁক্ত কারবে। ইহা! ম্মরণ রাখিবে যে, মনুগ়ের যত গুণ আছে, 
সবই সমাজে আছে। সমাজ আমাদের শিক্ষাদাতা, দগুগ্রণেতা, ভরণপোষণ এবং 
রক্ষাবর্ত। । সমাজই রাজ।, সমাজই শিক্ষক । ভাঁক্তভাবে সমাজের উপকারে যত্ববান্‌ 
ইইবে । এই তত্বের সম্প্রসারণ কারিয়া ওগুস্ত কোমৃৎ “মানবদেবীর” পুজার বিধান 
ফাঁরয়াছেন ৷ সুতরাং এ বিষয়ে আর বেশী বিবার প্রয়োজন নাই । 

এধন ভক্তির অভাবে, আমাদের দেশে কি অমঙ্গল ও বিশৃঙ্খল! ঘটিতেছে দেখ । 
হিন্দুর মধ্যে ভক্তির কিছুই অভাব ছিল না। ভক্তি, হিন্দুধর্মের ও হিন্দৃশাস্ত্রের একটি 
প্রধান উপাদান । কিন্তু এখন শিক্ষিত ও অর্দাশাক্ষত সম্প্রদায়ের মধ্যে ভাঁক্ত একেবারে, 
উঠিয়া গিয়াছে । পাশ্চাত্য সাম্যবাদের প্রকৃত মর্শ বুঝিতে না পারিয়া, তাহার! এই 
বিকৃত তাংপর্য্য বৃঝিয়! লইয়াছেন যে, মনুষ্ে মনুস্তে বুঝি অর্কাত্র সর্ধথাই সমান--ফেছ 
ফাহাকে ভক্তি করিবার প্রয়োজন করে না । ভ্বক্তি, যাহা মুতের সর্বশ্রেষ্ঠ বৃত্তি, তাহা, 


9৬ বান্ধম রচনাসংগ্রনথ 


হশনভার চিহ্ন বজিয়] তাহাদের বোধ হইয়াছে । পিতা এখন “11$ ৫9৪1: [90196 
অথবা বুড়ো বেটা । মাতা, বাপের পরিবার ৷ বড় ভাই, জ্ঞাতি মাত্র। শিক্ষক, 
মাহ্টার বেটা । পুরোহিত চালকলা-লোলুপ ভণ্ড ৷ যে স্থামী দেবতা 'ছিলেন,_তিনি 
এখন কেবঙ্গ প্রিয় বন্ধু মাত্র--ফেহ বা ভৃত্যও মনে করেন। স্ত্রীকে আর আমরা লক্ষী- 
স্বূপা মনে করিতে পারি না-_-ফেন না, লক্ষ্ষশই আর মানি না। এই গল গৃহের 
ভিতর । গৃষ্কের বাহিরে অনেকে রাজাকে শক্ত মনে করিয়া থাকেন। রাজপুরুষ, 
অত্যাচারকারী রাক্ষদ । সমাজশিক্ষকেরা, কেবল আমাদের সমালোচনাশক্তির পারিচয় 
দিবার স্থল-_গাঁলি ও বিদ্রুপের স্থান । ধাশ্সিক বা জ্ঞানী বলিয়] ফাহাকেও মানি ন| । 
যাঁদ মানি, তবে ধাম্মিককে “গোবেচারা” বালয়া দয়! কারি- জ্ঞানীকে শিক্ষা 'দিবার 
প্জন্য ব্যস্ত হই। কেহ কাহারও অপেক্ষ। নিকৃষ্ট বলিয়। স্বীকার করিব না, সেই জন্ম কেহ 
কাহারও অনুবর্তী হইয়া চলব না; কাজেই এঁক্যের সহিত কোন সামাজিক মঙ্গল সাধিত 
কাঁরতে পারি না । নৈপুণ্যের আদর করিব ন!; বৃদ্ধের বন্ুদশিতা লইয়া ব্যঙ্গ করি। 
সমাজের ভয়ে জড়সড় থাকি, কিন্তু সমাজকে ভাঁক্ত করি না। তাই গৃহ নরক হইয়া 
উঠিতেছে, রাজনৈতিক ভেদ ঘটিতেছে, শিক্ষা অনিষ্টকারণী হইতেছে, সমাজ অনুষ্নত ও 
বিশগ্থল রাহয়াছে ; আপনাদিগের চিত্ত অপরিশুদ্ধ ও আত্মাদরে ভরিয়া রাহ্য়াছে। 

শিশ্ত । উন্নততর জন্য ভাঁকতর যে এত প্রয়োজন, তাহা আমি কখনও মনে করি 
নাই । 

গুরু । তাই আম ভাক্তিকে সর্বশ্রেষ্ঠ বৃত্তি বীলতোঁছলাম । এ শুধু মনুহ্যভক্তির 
কথাই বালয়াছি । আগ্গামশ দিবস ঈম্বরভাক্তর কথা শুাঁনও । ভজির শ্রেষ্ঠতা আরও 
“বিশেষরূপে বুঝিতে পারিবে । 


একাদশ অধ্যায় ঈশ্বরে ভাভতি 


শিল্ । আজ, ঈশ্বরে ভক্তি সম্বন্ধে কিছু উপদেশের প্রার্থনা কার । 

গুরু । যাহা কিছু তুমি আমার [নিকট শুনয়াছ, আর যাহা কিছু শুনিবে, তাহাই 
ঈশ্বর-ভা্তিসন্বন্ধীয় উপদেশ 7; কেবল বা্গবার এবং বৃঝিবার গোল আছে। “ভক্তি” 
কথাটা 1ছন্দুধর্ষ্ে বড় গুরুতর অর্থবাচক, এবং হিন্দধশ্মে ইহা বড় প্রসদ্ধ। ভিন্ন 
ভিন্ন ধর্মবেতার! ইহা নান! প্রকারে বুঝাইয়াছেন, এবং খুষ্টাদি আর্যোতর ধর্ম্মবেত্তারাও 
ভাক্তবাদী। সকলের উক্তির সংশ্লেষ এবং অতযন্নত ভক্তাদগের চরিত্রের বিষ্লেষ ছারা, 
আমি ভাঁকর যে স্বরূপ স্থির করিয়াছ, তাহা এক কথায় বাঁলতেছি, মনোযোগপুর্ববক 
শ্রবণ কর এবং য্বপূর্ববক ম্মরণ রাখিও । নহিজে আমার সকল পারশ্রম বিফল হইবে । 

শিল্চ । আজ। করুন । 

গুরু, বখন মনুস্তের সকল বৃত্তিগুলিই ঈশ্বরমুখী বা উশ্বরানুবত্তিনী 
সহ, সেই অবস্থাই ভক্তি। 

শিল্ঠ । বুধলাম ন!। 

গরু । অর্থাৎ হখন জানার্জন। হাতল ঈশ্বরানৃসন্ধান করে, ক্ষার্য)কারিদী বভিগুলি 
কীষ্থরে অপিত ছয়, চিতরঞ্জিনী হৃতিগুলি ঈশ্মরের সৌন্দর্যযই উপভোগ করে, এবং 


ধর্মতত্ব ৮৪৭ 


শারশরিকী বৃতিগাঁল ঈশ্বরের কাধ্যসাধনে বা ঈশ্বরের আজ্ঞাপালনে নিযুক্ত হয়, সেই 
অবস্থাকেই ভাক্ত বলি । যাহার জ্ঞান ঈশ্বরে, কশ্ধ ঈশ্বরে, আনন্দ ঈশ্বরে এবং শরীরা্পণ 
ঈশ্বরে, তাহারই ঈশ্বরে ভাঁক্ত হইয়াছে । অথবা ঈশ্বরসম্থান্ধনণী ভর্তির উপযুক্ত ক্ষষত্তি ও 
পারণাঁত হইয়াছে। 

শিশ্ত । এ কথার প্রাত আমার প্রথম আপাত এই যে, আপাঁন এ পর্য্যন্ত ভাক্ত 
অন্যান্য বৃত্তির মধ্যে একটি বৃত্তি বায়! বুঝাইয়া! আসিয়াছেন, কিন্ত এখন সকল বৃত্তির 
সমঠিকে ভক্তি বলিতেছেন । 

গুরু । তাহা নহে । ভক্তি একই বৃত্তি। আমার কথার তাংপধ্য এই যে, যখন 
সফল বৃতিগুলিই এই এক ভক্ভিবৃত্তির অনুগামী হইবে, তখনই ভক্তির উপযু শ্ফৃতি 
হইল । এই কথার দ্বারা, কৃতিমধ্যে ভাজির যে শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলিয়াছিলাম, তাহাই 
সমধিত হইল । ভক্তি ঈশ্বরাপিতা হইলে, আর সকল বৃতিগুিই উহার অধীন হইবে, 
উহার প্রদণিত পথে যাইবে, ইহাই আমার কথার দুল তাৎপর্য্য। এমন তাংপর্য্য নহে 
যে, সকল বৃতির সমগি ভক্তি । 

শিল্ত । কিন্ত তাহ! হইলে সামঞ্জস্য কোথা গেল ? আপনি বালয়াছেন যে, সফল 
বাতিগুলির সমুচিত শ্ফৃতিই মনৃহ্যত্ব । সেই সমুচিত ক্ষুত্তির এই অর্থ করিয়াছেন যে, 
কোন বৃত্তির সমধিক দ্ফুত্তির দ্বারা অশ্ব বৃত্তির সমুচিত ক্ষতির অবরোধ না হয়। কিন্ত 
সকল বৃত্তিই যদি এই এক ভাক্তিবৃত্তর অধখন হইল, ভাক্তই যদি অন্য বৃতিগুজিকে 
শাসিত কারতে লাগিল, তবে পরস্পরের সামঞ্জস্য কোথায় রহিল ? 

গুরু । ভাঁক্তির অনুবত্তিতা কোন বৃত্তরই চরম ক্ষুপ্তির বিদ্প করে না। মনুষ্ঠের 
বৃতি মাত্রেরই যে কিছু উদ্দেশ্ট হইতে পারে, তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা ঈশ্বরই মহং। যে 
বৃত্তির যত সম্প্রসারণ হউক ন! ফেন, উত্রানুবর্তী হইলে, সে সম্প্রসারণ বাড়বে বৈ 
কাঁমবে না। ঈশ্বর যে বৃত্তির উদ্দেশ্টু,--অনন্ত মঙ্গল, অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত ধর্ম, অনন্ত 
সৌন্দর্য্য, অনন্ত শক্তি, অনস্তই যে বৃত্তির উদ্ষেশ্ন,_তাহার আবার অবরোধ কোথায় ? 
ভাঁক্তশাপিতাবস্থাই সকল বৃত্তির যথার্থ সামঞ্জস্য । 

শিশ্ । তবে আপানি যে মনুষ্তত্বতত্ব এবং অনুশীলনধন্ম আমাকে শিখাইতেছেন, 
তাহার স্থল তাংপধ্য কি এই যে, ঈশ্বরে ভক্তিই পূর্ণ মনুস্তত্ব, এবং অনুশীলনের একমাত্র 
উদ্দেশ্ট সেই ঈশ্বরে ভাঁক্ত ? 

গুরু । অনুশশলনধরন্ধের মর্শে এই কথা আছে বটে যে, সকল বৃত্ির ঈশ্বরে সমর্পণ 
ব্যতণত মনুষ্যত্ব নাই । ইহাই প্রকৃত কৃষ্ণাপণ, ইহাই প্রকৃত নিষ্কাম ধর্ম । ইহাই স্থায়শ 
সুখ । ইহারই নামান্তর চিত্তশুদ্ধি। ইহাঁরই লক্ষণ “ভক্তি, প্রীতি, শান্তি” । ইহাই 
খর্ম-_ইহা ভিন্ন ধর্মাস্তর নাই। আমি ইহাই শিখাইতোছ। কিন্তু তম এমন মনে 
কারও ন| যে, এই কথ বুঝিলেই তুমি অনুশীলনধন্ম বৃঝিলে । 

শি্ঠ । আমি যে এখনও কিছু বুঝি নাই, তাহা! আমি স্বয়ং স্বীকার কারতেছি। 
অনুশীলনধর্ধে এই তত্বের প্রকৃত স্থান কি, তাহ এখনও বুঝিতে পাঁর নাই । আপনি 
বৃত্তি ঘে ভাবে বুঝাইয়াছেন, তাহাতে শারীরিক বল, অর্থাং মাংমপেশীর বল একট! 
880011 ন৷ হউক, একটা বৃতি বটে । অনুশীলনধর্ের বিধানানুদারে, ইহার সমুচিত 
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অনুশীলন চাই । মনে করুন, রোগ দারিদ্র্য আলস্য বা তাদৃশ অন্য ফোন কারণে ফোন 
ব্যক্জির এই বৃত্তির সমচত স্ফতি হয় নাই। তাহার কি ঈশ্বরভাক্ত ঘটিতে পারে না ? 
গুরু । আমি বলিয়াছি যে, যে অবস্থায় মনুক্টের সকল বৃতিগুদগিই উশ্বরানুবর্ভী 
হয়, তাহাই ভক্তি । এঁব্যজ্ির শারীরিক বল বেশী থাক, অল্প থাক, যতটুকু আছে, 
তাহা যা ঈশ্বরানুবস্তী হয়, অর্থাং ঈশ্বরানুমত ফাধ্যে প্রযুক্ত হয়-_-আর অন্য বৃত্তিগালও 
সেইরূপ হয়, তবে তাহার ঈশ্বরে ভঙ্তি হইয়াছে । তবে অনুশীলনের অভাবে, এ 
ভক্তির কাধ/কারিতার সেই পরিমাণে ক্রি ঘটবে । এক জন দম্যু একজন ভাল 
মানুষকে পীড়িত কারতেছে । মনে কর, ছুই ব্যক্তি তাহা দেখিল। মনে ফর, ছ্বুই 
জনেই ঈশ্বরে ভক্তিয়ুক্ত, কিন্ত এক জন বলবান্‌, অপর ছুর্বল। যে বলবান্‌, মে ভাল 
মানুষকে দশ্যুহস্ত হইতে মুক্ত করিল, িস্ত যে ছর্ববল, সে চেষ্টা ফাঁরয়াও পারিল না । 
এই পাঁরিমাণে, বৃত্তীবশেষের অনুশশলনের অভাবে, দুর্বল ব্যক্তির মনুষ্তাত্বের অসম্পূর্ণতা 
বল! যাইতে পারে, কিন্তু ভক্তির ভ্রুটি বলা যায় না। বৃত্তি সফলের সমুচিত 
কুত্তি ব্যতীত মনুষ্তত্ব নাই ; এবং সেই বৃছিগুল ভাঁক্তর অনুগামী না হইলেও মনুষথত্ব 
নাই । উভয়ের সমাবেশেই সম্পূর্ণ মনুষ্যত্ব । ইহাতে বৃতিগুির স্বাতন্ত্য রক্ষিত 
হইতেছে, অথচ ভজির প্রাধান্য বজায় থাঁফিতেছে । তাই বাঁলতেছিলাম যে, বৃত্তিগুজির 
ঈশ্বরসমর্পণ, এই কথ বুবিলেই মনুষ্যত্ব বুঝিলে না । তাহার সঙ্গে এট্ুকুও বুঝা চাই । 
শস্য । এখন আরও আপাতত আছে। যে উপদেশ অনুসারে কাধ্য হইতে পারে 
না, ভাহা উপদেশই নহে । সফল বৃতিগুজিই কি শ্বরগামী করা যায়? জ্রোধ একট। 
বৃত্তি, ক্রোধ কি ঈশ্বরগামী করা যায় ? 
গুরু । জগতে অতুল সেই মহাক্রোধগীতি তোমর কি স্মরণ হয়? 
ক্রোধং প্রভে৷ সংহর সংহরোতি, 
যাবৎ গিরঃ খে মরুতাং চরস্তি। 
তাবৎ স বহিন্ভবনেত্রজন্মা 
ভস্মাবশেষং মদনঞ্চকার ॥ 
এই ক্রোধ মহাপাবত্র ক্রোধ--ফেন না, যৌগভঙ্গকারণ কুপ্রকৃতি ইহার দ্বারা বিনষ্ট 
হইল । ইহা স্বয়ং ঈশ্বরের ক্রোধ । অন্য এক নণচ বৃত্তি যে ব্যাসদেব ঈশ্বরানুবন্তী 
হইয়াছিল, তাঁহার এক আত চমৎকার উদাহরণ মহাভারতে আছে। কিন্তু তুমি 
উনবিংশ শতাব্বীর মানুষ । আমি তোমাকে তাহা বুঝাইতে পারব না। 
শগ্য | আরও আপাত্তি আছে-_ 
গুরু। থাকাই সপ্তব। “যখন মনুষ্তের সকল বৃত্তিগুলিই ঈশ্বরমুখী ব৷ ঈশ্বরানুবর্তী 
হয়, সেই অবস্থাই ভক্তি ।” এ কথাটা এত গুরুতর, ইহার ভিত্তর এমন সফল গুরুত্বর 
তত্ব নাহত আছে যে, ইহা তুমি যে একবার শুনিয়াই বুবিতে পারিবে, এমন সন্তাবন। 
িছু মাত্র নাই । অনেক সঙ্গেহ উপাস্থত হইবে, অনেক গোলমাল ঠোঁফবে, অনেক 
ছিদ্র দোখবে, হয়ত পরিশেষে ইহাক্ষে অর্থশূন্য প্রলাপ বোধ হইবে । 'ফস্ত তাহা 
হইলেও হস! নিরাশ হইও না । দিন দিন, মাস মাস, বংলর হংলর এই তত্বের চিন্তা 
করিও । ক্ষার্যযক্ষেত্রে ইহাকে বাহষত ফারিবার চেষ্টা কারও । হন্ধনপুষট অখির 
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ন্যায় ইহা ক্রমশঃ তোমার চক্ষে পরিস্ফুট হইতে থাকিবে । যাঁদ তাহা হয়, তাহা হইলে 
তোমার জীবন সার্থক হইল বিবেচনা ফাঁরবে ৷ মনুত্ের শিক্ষণীয় এমন গুরুতর তত্ব 
আর নাই। একজন মনুষ্ঠের সমস্ত জীবন সংশিক্ষায় নিযুক্ত কাঁরয়া, সে যাঁদ শেষে 
এই তত্বে আপিয়। উপাঁস্থিত হয়, তবেই তাহার জীবন সার্থক জানবে । 

শিশ্য । যাহা এন্সপ দ্বন্প্রাপ্য, তাহা আপাঁনই বা ফোথায় পাইলেন ? 

গুরু । আতি তরুণ অবস্থা হইতেই আমার মনে এই প্রশ্ন উদিত হইত, «এ জীবন 
লইয়া ফি কারব ?” “লইয়া ফি করিতে হয় ?” সমন্ত জীবন ইহারই উত্তর খু'জয়াছি। 
উত্তর ধৃ্শীজতে খৃজিতে জীবন প্রায় কাটিয়া গিয়াছে । অনেক প্রকার লোক-প্রচালিত 
উত্তর পাইয়াছি, তাহার সত্যাসত্য নিরূপণ জন্য অনেক ভোগ ভুগিয়াছি, অনেক কই 
পাইয়াছি। যথাসাধ্য পাঁড়য়াছি, অনেফ লিখিয়াছি, অনেক লোফের সঙ্গে কথোপ- 
কথন ফারয়াছি, এবং ফাধ্যক্ষেতরে মিলিত হইয়াঁছ। সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, 
দর্মন, দেশী বিদেশী শাস্ত্র যথাসাধ্য অধ্যয়ন ফাঁরয়াছি। জীবনের সার্থকতা সম্পাদন 
জন্য প্রাণপাত ফারিয়া পারশ্রম করিয়াছি । এই পাঁরশ্রম, এই ফট ভোগের ফলে এইটুকু 
শিখিয়াছি যে, সকল বৃঁভির ঈশ্বরানুবত্তিতাই ভাক্ত, এবং সেই ভক্তি ব্তশত মনুষ্াত্ব 
নাই । “জীবন লইয়া ফি ফাঁরব 1” এ প্রশ্নের এ উত্তর পাইয়াছি। ইহাই যথার্থ 
উত্তর, আর সঞ্চল উত্তর অযথার্থ। লোঞের সমস্ত জীবনের পারশ্রমের এই শেষ ফল; 
এই এফ মাত্র সুফল । তুমি জিজ্ঞাস) ফাঁরছে ছিলে, আঁম এ তত্ব ফোথায় পাইলাম । 
সমস্ত জীবন ধরিয়া, আমার প্রশ্নের উত্তর খু'জিয়া এত দিনে পাইয়াছি। তুমি এফাঁদনে 
ইহার কি বুঁকিবে ? 

শিল্ত । আপনার ফথাতে আমি ইহই বুঝিতোছি যে, ভাঁক্তর লক্ষণ সম্বন্ধে আমাকে 
যে উপদেশ দিলেন, ইহা আপনার নিজের মত। আধ্য খাষরা এ তত্ব অনবগত 
ছিলেন । 

গুরু । মৃর্থ! আমার গ্যায় ক্ষুদ্র বক্তির এমন কি শাক থাঁকিবার সম্ভাবনা যে, 
যাহা আধ্য খাষিগণ জানিতেন না-_আমি তাহা আবিষ্কত ফাঁরতে পাঁর- আম যাহা 
বাঁলতেছিলাম, তাহার তাংপর্যয এই যে, সমস্ত জীবন চেষ্টা করিয়া তাহাঁদগের শিক্ষার 
মর্ধ্ম গ্রহণ কারয়াছি । তবে, যে ভাষায় আমি তোমাফে ভক্তি বুঝাইলাম, সে ভাষায়, 
সে কথায় ডাহার! ভাঁভতত্ব বুঝান নাই । তোমরা উনাবংশ শতাববীর লোফ--উনবিংশ 
শতাব্দীর ভাষাতেই তোমা দিগকষে বুধাইতে হয়। ভাষার প্রভেদ হইতেছে বটে, ছিদ্ত 
সত্য নিত্য। ভক্তি শাগুজ্যের সময়ে যাহা ছিল্প, তাহাই আছে। ভাঁকর যথার্থ 
স্বরূপ যাহা, তাহা আর্য ধাষাদিগের উপদেশমধ্যে প্রাপ্তব্য । তবে যেমন সমুদ্রানিহিত 
রত্বের যথার্থ স্বরূপ, ডুব দিয়া না দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায় না, তেমানি অগাধ সমুদ্র 
হিন্্শাস্ত্রের ভিতরে ভব ন1 দিলে, তদস্তনাহিত রতসঞ্ল চিনিতে পারা যায় না। 

শিষ্কা। আমার ইচ্ছা আপনার নিট তাহাদের কৃত ভভিব্যাখ্যা শুনি । 

গুরু । শুনা নিতান্ত আবশ্তক ; ফেন না, ভক্তি হিন্্ুরই ভজিনিস। খ্ুইধর্টে 
ভক্তিবাদ আছে বটে, কিন্তু হিন্দুরই নিকট ভাঁক্তর যথার্থ পারপামপ্রাপ্চি হইয়াছে । কিন্ত 
তাহাদিগের কৃত ভক্তিব্যাধ্যা সবিস্তারে বলবার বা শুনিবাঁর আমার বা তোষার জবকাশ 


ব (১ম)--৫৪ 


৮৫০ বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ 


হইবে না। আর আমাদিগের মুখ্য উদ্দেত্ত অনৃশীলনধর্ঘম বুঝা, তাহার জন্য সেরূপ 
সবিস্তার ব্যাখ্যার প্রয়োজন নাই ; স্থূল কথা তোমাফে বলিয়া যাইব। 

শিষ্ভ। আগে বলুন, ভক্তিযাদ ক চিরকালই হিন্দবধর্্ের অংশ ? 

গুরু । না, তাহা নহে । বৈদিক ধর্দে ভক্তি নাই। বেদের ধর্মের পরিচয়, বোধ 
হয়, তুমি কিছু জান। সাধারণ উপাসকের সহিত সচরাচর উপাস্য দেবের যে সন্বন্ধ 
দেখা যায়, বৌদিক ধর্থে উপাধ্য উপাসফের সেই স্ব ছিল। “হে ঠাকুর! 
আমার প্রদত্ত এই সোমরস পান কর! হবি ভোজন ফর, আর আমাফে ধন দাঁও, 
সম্পদ দাও, পুজ দাও, গোর দাও, শয্য দাও, আমার শক্রকে পরাস্ত কর ।, 
বড় জোর বাঁললেন, “আমার পাপ ধ্বংস ফর ।* দেবগণকে এইবূপ অভিপ্রায়ে 
প্রসন্ন করিবার জন্ম বৌদিকেরা যজ্ঞাদি করিতেন । এইরূপ কাম্য বস্তর উদ্দে্খে 
যজ্ঞাদি করাকে কাম্য কম্্ম বলে । কফাম্যাদি কশ্মাত্মক যে উপাসনা, তাহার সাধারণ 
নাম কর্থ। এই কাজ করিলে তাহার এই ফলস, অতএব ফাজ করিতে হইবে--এইরূপ 
ধর্মার্জনের যে পদ্ধাত, তাহারই নাম কর্ম । বোদক ফালের শেষভাগে এইরূপ 
কণ্মাত্বক ধর্মের অতিশয় প্রাহর্তীব হইয়াছিল । যাগ যজ্ঞের দৌরাক্মোযে ধর্শের 
প্রকৃত মর্শ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল । এমন অবস্থায় উচ্চ শ্রেণীর প্রততভাশালশ ব্যতিগণ 
দেখিতে পাইলেন যে, এই কর্ধাত্মক ধর্ম বৃথাধর্্ম । তাহাদের মধ্যে অনেকেই বুঝিয়া - 
ছিলেন যে, বোদিক দেবদেবীর কল্পনায় এই জগতের অস্তিত্ব বুঝা! যায় না; ভিতরে ইহার 
একটা অনন্ত অজ্ঞেয় কারণ আছে । তাহারা সেই কারণের অনুসন্ধানে তপর হইলেন । 

এই সকল ফারণে কর্মের উপর অনেকে বাঁতশ্রদ্ধ হইলেন । তাহার! ভ্রাবধ বিপ্লব 
উপাস্থিত করিলেন-_সেই বিপ্লবের ফলে আশিয়া প্রদেশ অগ্যাঁপ শাসিত । এক দল 
চার্বাক,_তাহারা বলিলেন, কর্মকাণ্ড সকলই মিথ্যা--খাও দাও, নেচে বেড়াও । 
দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের সৃষ্টিকর্তা ও নেতা শাক্যসিংহ--তিনি বলিলেন, কর্মফল মাঁন বটে, 
কিন্ত কর্ম হইতেই দুঃখ । কর্ত্ধ হইতে পুনর্জন্ম, অতএব কর্মের ধ্বংস ফর, তৃষ্ণা 
নিবারণ করিয়া চিত্তসংযমপূর্বক অঙ্টাঙ্গ ধন্মপথে গ্রিয়া নির্ববাণ লাভ কর। তৃতায় 
বিপ্লব দার্শনিকাদিগের দ্বারা উপাস্থিত হইয়াছিল । তাহার! প্রায় ব্রক্মবাদী। তাহার 
দেখিলেন যে, জগতের যে অনন্ত কারণভৃত চৈতন্যের অনুসন্ধানে তাহার" প্রবৃত্ত, তাহা 
আতিশয় ছকে । সেই ব্রহ্মা জানিতে পারিলে-_সেই জগতের অন্তরাত্ম। বা পরমাআর 
সঙ্গে আমাদের কি সম্বন্ধ, এবং জগতের সঙ্গেই বা তাহার বা আমাদের কি সম্বন্ধ, তাহা 
জানিতে পারলে, বুঝা! যাইতে পারে যে, এ জীবন লইয়া কি ফারতে হইবে । সেটা 
জানা কঠিন__ভাহা জানাই ধর্মা। অতএব জ্ঞানই ধর্_জ্ঞানেই নিঃশ্রেয়স । বেদের 
যে অংশকে উপনিষদ বলা যায়, তাহ! এই প্রথম জ্ঞানবাদীদিগের কাত্তি। ব্রজ্মনিরূপণ 
এবং আত্মজ্ঞানই উপনিষদ সকলের উদ্ষেশ্ু । তার পর ছয় দর্শনে এই জ্ঞানবাদ আরও 
বিবন্ধিত ও প্রচারিত হইয়াছে । ফাঁপলের সাংখ্যে ব্রহ্ম পাঁরত্যক্ত হইলেও সে দর্মন- 
শাস্ত্র জানবাদাত্ক | দর্শনের মধ্যে কেবল পুর্বমীমাংসা কর্ববাদী--আর সকলেই 
জ্ঞানবাদী । 

শিল্ত | জ্ঞানবাদ বড় অসম্পূর্ণ বলয়! আমার বোধ হয় । জ্ঞানে ঈশ্বরকে জানিতে 


ধর্মাতত্ব ৮৫৯ 


পারি বটে, কিন্তু জ্ঞানে ফি ঈশ্বরে পাওয়া যায়? জানিলেই ফি পাওয়া যায়? 
ঈশ্বরের সঙ্গে আত্মার একত্ব, মনে করুন বুঝিতে পারিলাম-_বুিতে পাঁরিলেই ফি 
ঈশ্বরে মিলিত হইলাম ? দুইকে এক ফরিয়। মিলাইয়! দিবে কে? 

গুরু । এই ছিদ্রেই ভাঁক্তবাদের সৃঠঠি। ভিবাদশ বালিলেন, জানে ঈশ্বর জানিতে 
পারি বটে, কিন্ত জানিতে পারিলেই কি তাহাকে পাইলাম ? অনেক জানস আমরা 
জানিয়াছি--জানিয়াছি বায় ফি তাহা পাইয়াছি? আমরা যাহাক্ষে দ্বেষ কারি, 
তাহাকেও ত জানি, কিন্তু তাহার সঙ্গে ফি আমরা মিলিত হইয়াছি? আমর! যা 
ঈশ্বরের প্রতি ছ্বেষ কার, তবে ফি তাহাকে পাইব ? বরং যাহার প্রতি আমাদের 
অনুরাগ আছে, তাহাকে পাইবার সম্ভাবনা] । যে শরীর, তাহাকে ফেবল অনুরাগে না 
পাইলে না পাওয়। যাইতে পারে, কিন্ত যান অশরাঁরী তিনি কেবল অন্তঃকরণের দ্বারাই 
প্রাপ্য। অতএব তাহার প্রি প্রা অনুরাগ থাফিলেই আমর তাহাকে পাইব | সেই 
প্রকারের অনুরাগের নাম ভাক্তি। শাখিল্যসৃত্রের দ্বিতীয় সূত্র এই-_“'সা ( ভস্কি;) 
পরানুরজিরীম্বরে 1” 

শিশ্য। ভক্তিবাদের উৎপাত্তির এই হাঁতবৃত শুনিয়া আম বিশেষ আপ্যায়িত 
হইলাম। ইহা! না শুনিলে ভাক্তবাদ ভাল কাঁরয়া বুঝিতে পারিস্ভাম না । সনিয়া 
আর একটা কথা মনে উদয় হইতেছে। সাহেবের এবং দয়ানন্দ সরস প্রভাি এদেশীয় 
পাঁগতেরা বোদিক ধর্মকেই শ্রেষ্ঠ ধর্ম বিয় থাকেন, এবং পৌরাণিক বা আধুনিক হিন্ু- 
ধর্শকে নিকৃষ্ট বলিয়। থাকেন । কিন্তু এখন দেখিতেছি, এ কথা জাঁতিশয় অযধার্থ। 
ভাক্তিশৃন্ট যে ধর্ম, তাহ! অসম্পূর্ণ ব! নিকৃষ্ট ধর্ম-_-অতএব বেদে যখন ভক্তি নাই, তখন 
বৈদিক ধর্শই নিকৃষ্ট, পৌরাণিক বা আধানক বৈষবাঁদ ধর্মই শ্রেষ্ঠ ধর্্ঘ। ধীহারা 
এ মকল ধর্সের লোপ করিয়া বোঁদক ধর্ধের পুনরুজ্জীবনের চে! করেন, ঠাহাঁদিগ্ষে 
্রান্ত বিবেচন] ফাঁর। 

গুরু । কথা যথার্থ । তবে ইহাও বলিতে হয় যে, বেদে যে ভক্তিবাদ ফোথাও 
নাই, ইহাঁও ঠিক নহে। শাঁগুল্যত্রের টাকাকার সবপ্রেশ্বর ছাল্সোগ্য উপনিষদ হইতে 
একটি বচন উদ্ধৃত ফারিয়াছেন, তাহাতে ভন্ভি শব ব্যবহৃত না থাফিলেও ভিবাদের 
সার মর্ম তাহাতে আছে । বচনটি এই “আম্মৈবেদং সর্বমিতি | স বা এষ এব পশ্রল্নেষং 
মন্বান এবং বিজানন্নাত্মরা তরাত্মনক্রীড় আত্মমথুন আত্মানন্দঃ স ম্বরাড়: ভবতীতি |” 

ইহার অর্থ এই যে, আত্মা এই সকলই ( অর্থাং পূর্বে যাহা বলা হইয়াছে )। যে ইহা 
দেখিয়া, ইহা ভাবিয়া, ইহ! জানিয়া, আত্মায় রত হয়, আত্বাতে ক্রাড়াশীল হয়, আত্মাই 
যাহার মিথুন ( সহচর ), আত্মাই যাহার আনন্দ, সে স্বরাজ ( আপনার রাজ। বা আপনার 
দ্বারা রঞ্জিত ) হয়। ইহা যথার্থ ভক্তিবাদ | 


৮৫২ বাঙ্ম রচনাসংগ্রহ 
দ্বাদশ অধ্যায়-_-ভক্তি 
ঈশ্বরে ভর্তি _-শাগ্ডল্য 


গুরু ৷ শ্রীমত্তগবদগণতাই ভক্তিতদ্বের প্রধান গ্রন্থ । কিন্তু গীতোক্ত ভাক্তিতত্ব 
ভোমাক্ষে বুবাইবার আগে এঁতিহাসিক প্রথথাক্রমে বেদে যতটুকু ভাকিতত্ব আছে, তাহা 
তোমাকে শুনান ভাল ৷ বেদে এ থা প্রায় নাই, ছান্দোগ্য উপনিষদে কিছু আছে, 
ইহা বালিয়াছি । হাহা আছে, তাহার সাহত শাগুল্য মহধির নাম সংযুক্ত । 

শিল্ট । বিনি ভতিসৃত্রের প্রণেতা ? 

গুরু । প্রথমে তোমাফে আমার বল! কর্তব্য বে, দ্বই জন শাগিল্য ছিলেন, বোধ 
হয়। এক জন উপনিষদ্বক্ত এই খষি। আর এক জন শাগুল্য-সৃত্রের প্রণেতা । 
প্রথমাক্ত শাণ্ডিল্য প্রাচীন খাঁষ, দ্বিতীয় শাগ্ডল্য অপেক্ষাকৃত আধুনিক পণ্ডিত। 
ভাক্তসৃত্রের ৩১ সুত্রে প্রাচীন শাগুল্যের নাম উদ্ধৃত হইয়াছে । 

শিশ্ত । অথবা এমন হইতে পারে যে, আধুনিক সূত্রকার প্রাচীন খাষির নামে 
আপনার গ্রন্থখানি চালাইয়াছেন। এক্ষণে প্রাচীন খাঁষ শাগ্ডিল্যের মতই ব্যাখ্যা 
করুন । 

গুরু ৷ দুর্ভাগ্যক্রমে সেই প্রাচীন খাঁষ প্রণীত কোন গ্রন্থ বর্ধমান নাই । বেদাত্ত- 
সূত্রের শঙ্করাচার্য্য যে ভাষ্য ফাঁরয়াছেন, তন্মধ্যে সৃত্র বিশেষের ভাস্তের ভাবার্থ হইতে 
ফোলব্রফ সাহেব এইরূপ অনুমান ফরেন, পঞ্চরাত্রের প্রণেতা এই প্রাচীন খাঁষ শাণুল্য। 
তাহা হইতেও পারে, ন1! হইতেও পারে; পঞ্চরাত্রে ভাগবত ধর্ম কথিত হইয়াছে বটে, 
ফিস্ত এইরূপ সামান্য মূলের উপর নির্ভর ফরিয়া স্থির রা যায় না যে, শাগিল্যই 
পঞ্চরাত্রের প্রণেতা । ফলে প্রাচীন খাঁষ শাগুল্য যে ভক্তিধর্মের এক জন প্রবর্তক, তাহা 
বিবেচনা করিবার অনেফ কারণ আছে। কিত ভাঙ্ঠে জ্ঞানবাদী শঙ্কর, ভাক্তিবাদী 
শাুল্যের নিন্দা কারিয়া বলিতেছেন-__ 

“বেদপ্রতিষেধশ্চ ভবতি। চতুর বেদের পরং শ্রেয়োহলব্ধ শাগিল্য ইদং শাস্ত্রমাধগতবান্‌। 
ইত্যাদি বেদনিন্দাদর্শনাং । তম্মীদসঙ্গতা এষা ফল্পন1 ইতি সিদ্ধ; 1” 

অর্থাং, “ইহাতে বেদের বিপ্রাতিষেধ হইতেছে । চতুর্ব্বেদে পরং শ্রেয়ঃ লাভ ন৷ 
করিয়া শাগুল্য এই শাস্ত্র আধগমন করিয়াছিলেন । এই সকল বেদনিন্দ৷ দর্শন করায় 
সিদ্ধ হইতেছে যে, এ সফল ঘল্পনা অসঙ্গত |” 

শিল্ত । কিন্ত এই প্রাচীন খাঁ শাগুল্য ভাঁক্তবাদে কত দূর অগ্রসর হইয়াছিলেন, 
তাহা জানিবার কিছু উপায় আছে কি ? 

, গুরু । কিছু আছে। ছান্দোগ্য উপানিষদের তৃতীয় গ্রপাঠকের চতুর্দশ অধ্যায় 
হইতে একটু পঁ়িতেছি, শ্রবণ কর ।-_ 

“সর্বকর্থা সর্বকামঃ সর্বগন্ধঃ সর্ববরসং সর্বামিদমভ্যাতোইবাফ্যনদর এষ ম 
আত্ান্তর্যদয় এতদব্রক্মৈতামিতঃ প্রেত্যাভিসভা বিতান্মতি যধ্য ফ্যাদদ্ধা ন বিচিকিং- 
সাস্তাঁতি হ ম্মাহ শাঙ্িলাঃ শালা |” 

অর্থাং, “সর্বর্শা, সর্বকাম, সর্বগন্ধ, সর্ধরস এই জগতে পারব্যাপ্ত বাধ্যবিহীন, 


ধর্মতত্ব ৮৫৩ 


এবং আধুফাম হেতু আদরের অপেক্ষা ফরেন না এই আমার আত্ম! হৃদয়ের মধ্যে, 
ইনিই ব্রহ্ম। এই লো হইতে অপসূত হইয়া, ইহােই সুষ্প্ট অনুভব করিয়া থাি। 
বাহার ইহাতে শ্রদ্ধা থাকে, তাহার ইহাতে সংশয় থাকে না। ইহা শাগুল্য 
বলিয়াছেন ।” 

এ থা বড় অধিক দূর গেল না। এ সফল উপানষদের জ্ঞানবাদণরাও বায়! 
খাকেন। “শ্রদ্ধা” কথ। ভাক্তবাচক্ষ নছে বটে, তবে শ্রদ্ধ। থলে সংশয় থাক্ষে না, এ 
সকল ভক্তির কথা বটে। কিন্ত আসল কথাটা বেদান্তসারে পাওয়া যায়। 
বেদান্তসারবর্া সদানন্দাচার্য্য উপাসনা! শব্দের ব্যাখ্যায় বাঁলয়াছেন--“উপাসনানি 
সগুপত্রন্মাবিষয়কমানসব্যাপাররূপাণি শাপ্গিল্যবিদ্যাদীনি |” 

এখন একটু অনুধাবন ফারিয়া বুঝ । হিন্্ধর্ে ঈশ্বরের ছিবিধ কল্পনা! আছে-_অথবা 
ঈশ্বরকে হিন্দুরা ছুই রকমে বৃষ! থাফষে | ঈশ্বর নি এবং ঈশ্বর সগুণ । তোমাদের 
ইংরেজিতে যাহাফে “40301065 বা “00090101001160” বলে, তাহাই নিগু“ধ। 
যিনি নি, তাহার ফোন উপাসনা হইতে পারে না; যানি নিগু“ণ, তাহার ফোন 
গুণানুবাদ করা যাইতে পারে না; যান নিগুধ, ধাহার কোন «00701010208 ০1 
21906005” নাই বা বলা যাইতে পারে না তাহাকে কি বলিয়া ডাকব ? কি বাঁজয়! 
তাহার তিস্তা করিব? অতএব ফেবল সগুণ ঈশ্বরেরই উপাসনা হইতে পারে । নিগুণ- 
বাদে উপাসনা নাই। সগ্ঙণ বা ভক্তিবাদী অর্থাৎ শাগুল্যাদই উপাসনা করিতে 
পারেন । অতএব বেদান্তসারের এই কথা হইতে দুইটি বিষয় [সিদ্ধ বাঁজয়1 মনে ফারতে 
পারি। প্রথম, সগ্ণবাদের প্রথম প্রবর্থক শাপ্গিলয, ও উপাসনারও প্রথম প্রবর্ক 
শাগ্ডিল্য। আর ভাঁজ, সগুণাবাদেরই অনুসারিণী । 

শিষ্য । তবে ফি উপনিষদ সমুদায় নিগু“পবাদশী ? 

গুরু ৷ জীশ্বরবাদীর মধ্যে কেহ প্রকৃত নিগুঁপবাদী আছে ফি না, সন্দেহ । যে 
প্রকৃত নিগুণবাদী, তাহাকে নান্তিক বলিলেও হয় । তবে, জ্ঞানবাদীর] মায়! নামে 
ঈশ্বরের একটি শক্তি কল্পনা করেন ৷ সেই মায়াই এই জগংসৃষ্টির কারণ । সেই মায়ার 
জন্মই আমরা ঈশ্বরকে জানিতে পারি না। মায়! হইতে বিমুক্ত হইতে পারলেই 
্রহ্মজ্ঞান জন্মে এবং ব্রজ্মে লীন হইতে পার! যায় । অতএৰ ঈশ্বর তাহাদের কাছে 
কেবঙগ জেয়। এই জ্ঞান ঠিক “জানা” নহে । সাধন ভিন্ন সেই জ্ঞান জন্মিতে পারে 
না। শম, দম, উপরি, তিতিক্ষা, সমাধান এবং শ্রদ্ধা, এই ছয় সাধনা । উীম্বর- 
বিষয়ক শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন ব্যতিরেকে অন্য বিষয় হইসে অন্তান্দ্রিয়ের নিগ্রহই 
শম। তাহা হইতে বাহোক্দ্িয়ের নিগ্রহ দম । তদতিরিক্ত বিষয় হইতে নিৰদ্ধিত 
বাহোল্ড্িয়ের দমন, অথবা বিধিপুর্বক বিহিত কর্টের পরিত্যাগই উপরতি । শীতোফাদি 
সহন, স্ভিতিক্ষা। মনের একাগ্রতা, সমাধান । গুরুবাক্যািতে [বস্থাস, শ্রদ্ধা । 
সর্বঞ্জ এইকপ সাধন কথিত হইয়াছে, এমত নহে । কিন্ত ধ্যান ধারণ]! তপহ্যাদি প্রায়ই 
জ্ঞানবাদীর পক্ষে বিহিত । অতএৰ জ্বানবাদীরও উপাসনা আছে । উহা! অনলীলন 
বটে। আমি তোমাকে বুঝাইয়াছি যে, উপাসনাও অনুশীলন । অতএব জ্ঞানৰাদণর 
ঈদ্বশ এ খু; তুমি উপাসনা বালিতে পার। ক্ষিপ্ত সে উপাসনা যে জসম্পূর্ন, 


৮৫৪ বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ 


তাহাও পূর্বে যাহা বাঁলয়াছি, তাহা স্মরণ করিলে বুঝিতে পারিবে । যথার্থ উপাসনা 
ভাঁভ-প্রসৃত। ভক্তিতত্বের ব্যাখ্যায় গীতোক্ত ভক্তিতত্ব তোমাকে বুঝাইতে হইবে। 
সেই সময়ে এ কথ" আর একটু স্পট হইবে । 

শিল্ত । এক্ষণে আপনার নিকট যাহা শুনলাম, তাহাতে কি এমন বুঝিতে হইবে 
যে, সেই প্রাচীন খষি শাঁগুল্যই ভজিমার্গের প্রথম প্রবর্তক ? 

গুরু ৷ ছান্দোগ্য উপানিষদে যেমন শাগুল্যের নাম আছে, তেমনি দেবকীনন্দন 
কৃষ্ণেরও নাম আছে । অতএব কৃষ্ণ আগে, ফি শাগ্ডিল্য আগে, তাহা আমি জানি 
না; সুতরাং শ্রীকৃফ ফি শাগুল্য ভক্তিমার্গের প্রথম প্রবর্তক, তাহা বলিতে পারি না। 

ত্রয়োদশ অধ্যায়-_ভাঁক্ি 
তগ্বদগণতা-_স্ুল উদ্দেশ 

শিল্ঠ | এক্ষণে গীতোক্ত ভক্তিতত্বের কথা শুাঁনবার বাসন! কার । 

গুরু | শগণতার দ্বাদশ অধ্যায়ের নাম ভক্তিযোগ । কিন্তু প্রকৃত ভক্তির ব্যাখ্যা 
দ্বাদশ অধ্যায়ে আতি অল্পই আছে । দ্বিতীয় হইতে দ্বাদশ পর্য্যন্ত সফল অধ্যায়গাঁলর 
পর্যযালোচনা না ফারলে, গীঁতোক্ত প্রকৃত ভক্তিতব বুঝা যায় না। যাঁদ গীতার 
ভক্তিতত্ব বুঝিতে চাঁও, তাহ! হইলে এই এগার অধ্যায়ের কথা কিছু বুঝিতে হইবে । 
এই এগার অধ্যায়ে জ্ঞান কর্ম এবং ভক্তি, তিনেরই ফথা আছে--তিনেরই প্রশংসা 
আছে । যাহা! আর কোথাও নাই, তাহাও ইহাতে আছে, জ্ঞান, কর্ম ও ভাক্তর সামঞ্জস্য 
আছে । এই সামঞ্জ্য আছে বাঁলয়াই ইহাকে সর্বোৎকৃষ্ট ধর্গ্রস্থ বল। যাইতে পারে । 
কিন্ত সেই সামঞ্জস্যের গ্রকৃত তাৎপর্য) এই যে, এই তিনের চরমাবস্থা যাহা, তাহা ভক্তি । 
এই জন্য গাঁতা প্রকৃত পক্ষে ভক্তিশান্ত্র । 

শিশ্ত । কথাগুজি একটু অসঙ্গত লাগিতেছে। আত্মীয় অন্তরঙ্গ বধ করিয়া 
রাজালাভ করিতে আনিচ্চুক হইয়া অঞ্ছন মুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইতেছিলেন, কৃষ্ণ 
তাহাকে প্রবৃভি দিয়া সুদ্ধে প্রবৃত করিয়াছিলেন ইহাই গীতার বিষয় । অতএব 
ইহাকে ঘাতকশান্ত্র বলাই বিধেয় ; উহাকে ভক্তিশান্ত্র বলিব কি জন্য ? 

গুরু । অনেক্ষের অভ্যাস আছে যে, তাহারা গ্রন্থের একখানা পাত] পাঁড়িয়া মনে 
করেন, আমর এ গ্রন্থের মর্ম গ্রহণ করিয়াছি । যাহারা এই শ্রেণীর পণ্ডিত, তাহারাই 
ভগবদগাতাকে ঘাতক্ষশান্ত্র বাঁলয়া বুঝিয়া থাফেন। স্কুল কথা এই যে, অঙ্ছনকষে যুদ্ধে 
প্রবৃত্ত করাই এই গ্রন্থের উদ্দেস্ট নহে। কিন্ত সে ফথা এখন থাক । স্ুদ্ধ মাত্র যে 
পাপ নহে, এ কথা তোমাকে পূর্বে বুঝাইয়াছি। 

শিশ্য । বুঝাইয়াছেন যে, আত্মরক্ষার্থ এবং স্বদেশরক্ষার্থ দ্ধ ধর্ঘমধ্যে গণ্য । 

গুরু । এখানে অঙ্ছন আত্মরক্ষায় প্রবৃত্ত । ফেন না, আপনার সম্পার্ত উদ্ধার-_ 
আত্মরক্ষার অন্তর্গত। 

' শিক্ত । যে নরাপশাচ অনর্থক মুদ্ধে প্রবৃত হয়, সেই এই কথ বিয়া মুদবপ্রবৃত্ত হয়। 

নরপিশাচপ্রধান প্রথম নেপোলেয়ন্‌ ফ্রান্স রক্ষার €জর ফাঁরয়! ইউরোপ নরশোঁপিতে 
প্লাবিত ফারিয়াছিল । 
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গুরু । তাহার ইতিহাস যখন নিরপেক্ষ লেখফের ছার! লিখিত হইবে, তখন 
জানিতে পারবে, নেপোলেয়নের কথা মিথ্যা নহে। নেপোলেয়ন্‌ নরপিশাচ 
ছিলেন না । যাক- সে কথ] বিচার্য নে । আমাদের বিচার্য্য এই যে, অনেক সময় 
মুদ্ধও পুণ্য কর্ম । 

শিল্ত । কিন্ত সে কখন ? 

গুরু । এ ফথার দুই উত্তর আছে । এক, ইউরোপীয় হিতবাদশর উত্তর । সে 
উত্তর এই যে, ম্্ধে যেখানে লক্ষ লোফের আঁনষ্ট কারয়া! ফোটি ফোটি লোকের হিত- 
সাধন করা যায়, সেখানে মুদ্ধ পুণ্য কর্ম । কিস্ত কোটি লোকের জন্য এক লক্ষ লোককেই 
বাসংহার ফরিবার আমাদের ফি অধিকার? এ ফথার উত্তর হিতবাদী দিতে 
পারেন না। দ্বিতীয় উত্তর ভারতবর্ষীয়। এই উত্তর আধ্যাত্মিক এবং পারমা ধিক । 
ইন্দ্র সকল নীতির মৃল আধ্যাত্মিক ও পারমাধিক ৷ সেই মুল, মদ্ধের কর্তব্যতার 
যায় এমন একটা কঠিন তত্ব অবলম্বন করিয়া যেমন [িশদরূপে বুঝান যায়, সামান্ 
তত্বের উপলক্ষে সেরূপ বুঝাঁন যায় না। তাই গাঁতাকার অঞ্জনের মদ্ধে অপ্রবৃতি 
কার্পত কাঁরয়া, তদুপল ক্ষে পরম পাবিজ্র ধর্শের আমল ব্যাখ্যায় গ্রবৃত হইয়াছেন । 

শিশ্ত । কথাটা কিরূপে উঠিতেছে ? 

গুরু । ভগবান ফর্তব্যাকর্তব্য সম্বন্ধে অক্্বনকে প্রথমে দ্বিবিধ অনুষ্ঠান বুঝাইতেছেন। 
প্রথমে আধ্যাত্মিকতা, অর্থাং আত্মীর অনস্থরতা প্রভৃতি, যাহা জ্ঞানের বিষয় । ইহা! 
জ্কানযোগ বা সাংখ্যযোগ নামে আতাহত হইয়াছে । তৃতীয় অধ্যায়ে তিনি 
বলিতেছেন, 

লোকেহশ্মিন্‌ ছিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ। 
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্ম্মযোগ্েন যোগিনামূ ॥ ৩। ৩ 

ইহার মধ্যে জ্ঞানযোগ প্রথমতঃ সংক্ষেপে বুঝাইয়। কর্ম্মযোগ সাবন্তারে বুঝাইয়াছেন। 
এই জ্ঞান ও কর্ম যোগ প্রভৃতি বুঝিলে তুমি জানিতে পারিবে যে, গাঁতা ভাক্তিশাস্ত্র_ 
তাই এত সাবস্তারে ভ্ভির ব্যাখ্যায়, গীতার পরিচয় দিতেছি । 


চতুর্দশ অধ্যায়--ভ্তি 
ভগদগণীতা-_কর্খ 


গুরু । এক্ষণে তোমাকে গীতোক্ত কর্দমযোগ বুবাইতেছি, কিন্তু তাহা শুঁনিবার 
আগে, ভক্তির আম যে ব্যাখ্যা কাঁরয়াছি, তাহা মনে কর। মনুয্ের যে অবস্থায় 
সকল বৃতিগুালিই ঈশ্থরা ভিম্বখী হয়, মানসিক সেই অবস্থা অথবা যে বৃত্তির প্রাবল্যে এই 
অবস্থা ঘটে, তাহাই ভক্ত । এক্ষণে শ্রবণ কর । 
শ্রীকৃ্ণ কর্মযোগের প্রশংসা ফারিয়া অঙ্ছনকে কর্থে প্রবৃতি দিতেছেন । 
ন হি কশ্চিং ্ষণমাঁপ জাতু তিষ্ত্যকর্ম্মকৃং । 
কার্ষ্যতে হাবশঃ কর্ম সর্বঃ প্রকৃতিজৈগুণৈঃ ॥ ৩1 ৫ 
কেহই কখন নিম্কর্ধা হইয়। অবস্থান কাঁরতে পারে না। কর্ধ না করিলে প্রকৃতি- 
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জাত গুপসকলের দ্বার! কর্থে প্রবৃত হইতে হইবে | অতএব কর্ন কারতেই হইবে । কিন্ত 
সেকি র্ঘ ? 
কর্প বললে বেদোক্ত কর্্ই বুবাইত, অর্থাং আপনার মঙ্গলফামনায় দেবতার 
প্রসাদার্থ যাগযজ ইত্যাদি বুবাইত, ইহা পূর্বের বলিয়াছি। অর্থাং কাম্য কর্ণ্দ বুঝাইত । 
এইখানে প্রাচীন বেদোজজ ধর্মের সঙ্গে কৃঞ্ণোজ ধর্মের প্রথম বিবাদ, এইখান হইতে 
গীঁতোজ ধর্দের উৎকর্ষের পরিচয়ের আরম্ভ । সেই বেদোক্ত কাম্য কর্শের অনুষ্ঠানের 
নিন্দ। কারয়া কৃ বলিতেছেন, 
যামিমাং প্ৃস্পিতাং বাঁচং প্রবদন্তযাবিপশ্চিতঃ | 
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্তদস্তীতি বাঁদনঃ ॥ 
কামাত্মানঃ স্বর্গপর! জন্মকর্্মাফলপ্রদামূ । 
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈম্ব্য্যগতিং প্রতি 1 
ভোগৈম্ব্যযপ্রসক্তানাং তয়াপন্ৃতচেতসাম । 
ব্যবসায়াত্মিক! বৃদ্ধিঃ সমাধো ন বিধায়তে ॥ ২। ৪২-৪৪ 
“যাহারা বক্ষ্যমাণরূপ শ্র্গতসুথকর বাক্য প্রয়োগ করে, তাহারা বিবেকশূন্ত | যাহারা 
বেদৰাক্ে রত হইয়৷ ফলসাধন কর্ম ভিন্ন আর [কিছুই নাই, ইহা বলিয়া থাকে, যাহার 
কামপরবশ হইয়া সবর্গই পরমপুরুষার্থ মনে কারিয়া জন্মই কর্মের ফল ইহা বাঁলয়া থাকে, 
যাহারা ( কেবল ) ভোগৈম্থধযপ্রাপ্বর সাধনীত্বত ক্রিয়াবিশেষ বহুল বাক্য মাত্র প্রয়োগ 
করে, তাহারা আত মূর্খ । এইরূপ বাক্যে অপহৃতাঁচত ভোগৈম্বর্যপ্রসক্ত ব্যাজাদিগের 
ব্যবসায়াত্মিক! বুদ্ধি কখন সমাধিতে নাহত হইতে পারে না ।” 
অর্থাং বৈদিক ধর্ম বা ফাম্য কর্মের অনুষ্ঠান ধর্ম নহে । অথচ কর্ম কারতেই 
হইবে । তবে কি কর্টা করিতে হইবে? যাহা কানা নহে, তাহাই নিষ্কাম। যাহা 
নিষ্কাম ধর্ম বলিয়া পরিচিত, তাহ কর্ম্মার্গ মাত্র, কর্মের অনুষ্ঠান । 
শিক্য । নিষ্কাম কর্ম কাহাফে বলে? 
গুরু । নিষ্কাম কর্মের এই লক্ষণ ভগবান্‌ নির্দেশ করিতেছেন, 
কণ্মপ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেযু ফদাচন। 
মা ঘর্্মফলহেতুর্ভুমা তে সঙ্গোহত্তবকর্্াণ ॥ ২। ৪৭ 
অর্থাং, তোমার কর্ষেই অধিকার, ফদাঁচ কর্মফল যেন না হয়। কর্মের ফলার্থা 
হইও না; কর্মত্যাগেও প্রবৃত্তি না হউক । 
অর্থাং ধর কারতে আপনাকে বাধ্য মনে ফাঁরবে, কিন্ত তাহার ফোন ফলের 
আফাঙ্ষা৷ ফরিবে না। 
শিল্চ। ফলের আকাঙ্ষা না থাকিলে কর্্দ কারব ফেন? যাঁদ পেট ভরিবার 
আকাঙ্] না রাখি, তবে ভাত খাইব ফেন ? 
গুরু । এইরূপ ভ্রম ঘটিবার সম্ভাবনা! বলিয়া ভগবান্‌ পর-গ্লোকফে ভাল করিয়া 
“যোগস্থঃ কুরু হর্্মাণি সঙ্গং ত্যক্ক! ধনঞ্য় 1” 
অর্থাং, হে ধনঞজয়! সঙ্গ ত্যাগ ফারিয়া যোগন্থ হইয় ঘর্দ কর। 
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শিল্প । কিছুই বুঝলাম না। প্রথম-_সঙ্গ কি? 

গুরু । আসি। যে ধর্ম কফরিতেছ, তাহার প্রতি ফোন প্রকার অনুরাগ না 
থাকে । ভাত খাওয়ার কথা বাঁলতোছিলে । ভাত খাইতে হইবে সন্দেহ নাই; ফেন 
না, “প্রকৃতিজ গুণে” তোমাকে খাওয়াইবে, কিন্ত আহারে যেন অনুরাগ না হয়। 
ভোজনে অনুরাগমুক্ত হইয়। ভোজন করিও না। 

শিষ্য । আর “যোগস্থ” কি ? 

গুরু । পর-চরণে তাহা কথিত হইতেছে-_ 

যোগস্থঃ কৃরু কণ্মাণি সঙ্গং ত্যত্্া ধনঞ্জয়। 
সিদ্ধযাসিদ্বেযোঃ সমো তৃত্বা সমস্থং যোগ উচ্যতে 

কর্ম কারবে, কিন্তু কর্টে সিদ্ধ হউক, আসিদ্ধ হউক, সমান জ্ঞান কফারবে। তোমার 
যত দূর র্তব্য, তাহা তুমি করবে । তাতে তোমার রস সিদ্ধ হয় আর নাই হয়, 
তুল্য জ্ঞান ফরিবে । এই যে সিদ্ধ্যসাদ্ধিকে সমান জ্ঞান করা, ইহাকেই ভগবান্‌ যোগ 
বজিতেছেন। এইরূপ যোগস্থ হইয়া, কর্মে আসক্তিশুন্ত হইয়া কর্মের যে অনুষ্ঠান ফরা, 
তাহাই নিষ্কাম ফণ্ম্ানুষ্ঠান । 

শিক্ঠ । এখনও বুবিলাম না। আমি সিঁধকাটি লইয়। আপনার বাড়ী চর 
করিতে যাইতেছি। কিন্তু আপান সজাগ আছেন, এজন্য চর করিতে পাঁরিঙ্গাম না। 
তার জন্য দুঃখিত হইলাম না। ভাবলাম, “আচ্ছা, হলে! হলো], না হলো না হলো1।” 
আম কি নিষ্কাম ধর্মের অনুষ্ঠান করলাম ? 

গুরু। কথাটা ঠিক সোণার পাথরবাটির মত হইল । তি মুখে, হলো! হলো, না 
হলো না হলো! বল, আর নাই বল, তুমি যদ চুরি করিবার আভিপ্রায় কর, তাহা হইলে 
তুমি ফখনই মনে এনূপ ভাবিতে পারিবে না। ফেন না, চুরির ফলাফাজ্রণী না 
হইয়া, অর্থাং অপহৃত ধনের আকাঙ্ষা না কিয়া, তুমি কখন দ্বার করিতে যাও নাই। 
যাহাকে “কর্” বল! যাইতেছে, চুরি তাহার মধ্যে নহে। “কর্খ” কি তাহা পরে 
বৃধাইতেছি। কিন্ত চুরি “কর” মধ্যে গণ্য হইলেও তুমি তাহা! অনাসজ হইয়া 
কর নাই) এজন্য ঈদৃশ কর্খ্ানৃষ্ঠানকে সং ও নিষ্কাম কর্খানুষ্ঠান বলা যাইতে 
পারে না। 

শিল্য । ইহাতে যে আপত্তি, তাহা পূর্বেই ফরিয়াছি। মনে ধরুন, আম 
বিড়ালের মত ভাত খাইতে বসি, বা উইলিয়ম সি সাইলেন্টের মত দেশোদ্ধার ফারিতে 
বসি, দুইয়েতেই আমাকে ফলার্থী হইতে হইবে । অর্থাং উদরপৃত্তির আফাঙ্ষা ফারিয়া 
ভাতের পাতে বসিতে হইবে, এবং দেশের দুঃখাঁনবারণ আকাঙ্ষা করিয়া দেশের উদ্ধারে 
প্রবৃত হইতে হইবে । 

গুরু । ঠিক সেই ফথারই উত্তর দিতে যাইতোঁছিলাম। তুমি যাঁদ উদরপৃত্তির 
আকাঙ্ষ! ফারিয়া! ভাত খাইতে বসো, তবে তোমার কর্ম নিফাম হইল না। তুমি যদি 
দেশের দুঃখ নিজের ছুঃখতুল্য বা তদাঁধক ভাবিয়! তাহার উদ্ধারের চেইটা করিলে, তাহা 
হইলেও কর্ম নিষ্কাম হইল না । 

শিল্ভ । যদি দে আকাঙ্া৷ না থাকে, তবে ফেনই এই ঘর্দে প্রবৃত্ত হইব? 
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জাত গুণসকলের দ্বারা ঘর্থে প্রবৃত্ত হইতে হইবে । অতএব কর্খব কারতেই হইবে । কিন্ত 
সেকি কর্ম? 
কর্ম বাঁললে বেদোক্ত কর্খই বুধাইত, অর্থাং আপনার মঙ্গলকামনায় দেবতার 
প্রসাদার্থ যাগযজ্ ইত্যাদি বুঝাইত, ইহা পূর্বে বালয়াছি। অর্থাং কাম্য কর্ম বুঝাইত । 
এইখানে প্রাচীন বেদোক্ত ধন্মের সঙ্গে কৃষ্ণোক্ত ধর্মের প্রথম বিবাদ, এইখান হইতে 
গশতোক্ ধর্শের উৎকর্ধের পারচয়ের আরস্ভ । সেই বেদোক্ত কাম্য কর্দ্বের অনুষ্ঠানের 
নিন্দ। কিয়! কৃ বলিতেছেন, 
যাঁমিমাং প্লৃ্পিতাং বাং প্রবদস্ত্যবপশ্চিতঃ | 
বেদবাদরতাঃ পার্থ নাশ্যদন্ততি বাদিনঃ ॥ 
কামাআআনঃ স্বর্গপর! জন্মকর্মফলপ্রদাম । 
ক্রিয়াবশেষবহুলাং ভোগৈমর্য্যগতিং প্রতি ॥ 
ভোগৈবর্্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম । 
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধো ন বিধাঁয়তে ॥ ২। ৪২-৪৪ 
“যাহারা বক্ষ্যমাপরূপ শ্রগতসৃখকর বাক্য প্রয়োগ করে, তাহারা বিবেকশৃন্য ৷ যাহারা 
বেদবাক্যে রত হইয়া ফলসাধন কর্ম ভিন্ন আর কিছুই নাই, ইহা বায়! থাকে, যাহারা 
ফামপরবশ হইয়া ্বর্গই পরমপুরুষার্থ মনে করিয়া জন্মই কর্মের ফল ইহা বলিয়! থাকে, 
যাহার! (কেবল ) ভোগৈশ্ব্যপ্রাণ্ির সাধনীতূত ক্রিয়াবিশেষ বহুল বাক্য মাত্র প্রয়োগ 
করে, তাহারা আতি মুর্থ। এইরূপ বাক্যে অপহৃতাচত্ত ভোগৈম্ব্য্যপ্রসক্ত ব্যাক্তাদগের 
ব্যবসায়াক্মিকা বৃদ্ধি কখন সমাধিতে নাহত হইতে পারে না ।” 
অর্থাৎ বোদিক কর্ম বা ফাম্য কর্মের অনুষ্ঠান ধর্ম নহে । অথচ কর্ম করিতেই 
হইবে । তবে ফি কর্ম ফাঁরতে হইবে? যাহা কাম্য নহে, তাহাই নিষ্কাম। যাহা 
নিষ্কাম ধর্ম বলিয়া পারিচিত, তাহা! ফর্্মার্গ মাত্র, কর্ণের অনুষ্ঠান । 
শিল্ত । নিষ্কাম কর্ম কাহাকে বলে? 
গুরু । নিষ্কাম কর্মের এই লক্ষণ ভগবান্‌ নির্দেশ কারতেছেন, 
কর্মপ্যেবাধিকারন্তে মা ফলেহু কদাচন। 
ম! কর্্মফলহেতুর্ভুমা তে সঙ্গোহস্ত্বকর্্দাণ ॥ ২। ৪৭ 
অর্থাং, তোমার কর্ণেই আধিকার, ফদাচ কর্মফলে যেন না হয়। কর্মের ফলাথা 
হইও না? কর্শত্যাগেও প্রবৃত্তি না হউক । 
অর্থাৎ বর্খ কাঁরতে আপনাকে বাধ্য মনে কফাঁরবে, ফিস্ত তাহার ফোন ফলের 
আফাঙ্। ফরিবে ন|। 
শিল্ত। ফলের আকফাঙ্ষা! না থাকিলে কর্দদ কারব ফেন? যাঁদ পেট ভাবার 
আকাঙ্া না রাখ, তবে ভাত খাইব ফেন ? 
গুরু । এইরূপ ভ্রম ছটিবার সম্ভাবনা বাঁলয়া ভগবান পর-ক্লোফে ভাল কিয়া 
“যোগস্থ: কুরু হর্দাণি সঙ্গং ত্যক়্া ধনঞজয় 1” 
অর্থাং, হে ধনগ্জয়! সঙ্গ ত্যাগ করিয়া যোগস্থ হইয়] কর্ম কর । 
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শিল্ঠ । কিছুই বুঝিলাম না। প্রথম--সঙ্গ কি? 
গুরু । আসক্তি। যে কর্ম ফাঁরতেছ, তাহার প্রাত ফোন প্রফার অনুরাগ না 


থাকে । ভাত খাওয়ার কথা বালিতোছিলে । ভাত খাইতে হইবে সন্দেহ নাই; ফেন 
না, “প্রকৃতিজ গুণে” তোমাকে খাওয়াইবে, কিন্ত আহারে যেন অনুরাগ না হয়। 
ভোজনে অনুরাগন্তৃ হইয়া! ভোজন করিও না। 

শিষ্য । আর *যোগস্থ” কি ? 

গুরু । পর-চরণে তাহা! কথিত হইতেছে-_ 

যোগস্থঃ কুরু কণ্মাণি সঙ্গং ত্যক্তা ধনঞ্জয় । 
সিদ্ধ্যাসিদ্্যোঃ সমো ভৃত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে ॥ 

কর্ম কারিবে, কিন্তু কর্মে সিদ্ধ হউক, অসিদ্ধ হউক, সমান জ্ঞান ফারবে। তোমার 
যত দুর ঘর্ব্য, তাহা তুমি কারবে। তাতে তোমার কর্ম সিদ্ধ হয় আর নাই হয়, 
ত্বল্য জ্ঞান করিবে । এই যে দিঙ্ধ্যসিদ্ধিকে সমান জ্ঞান করা, ইহাকেই ভগবান যোগ 
বলিতেছেন। এইরূপ যোগস্থ হইয়া, কর্ত্ে আসাক্তশুন্য হইয়া কর্মের যে অনুষ্ঠান করা, 
তাহাই নিষ্কাম কর্মানুষ্ঠান । 

শিশ্ত । এখনও বুঝিলাম না। আম সিধকাটি লইয়া আপনার বাড়ী চুরি 
করিতে যাইতেছি। কিন্ত আপনি সজাগ আছেন, এজন্য চর করিতে পারিলম না। 
তার জন্য দুঃখিত হইলাম না। ভাবিলাম, “আচ্ছা, হলে! হলো, না হলো না হলো! ।” 
আমি ফি নিষ্কাম ধর্মের অনুষ্ঠান ফাঁরলাম ? 

গুরু। কথাটা ঠিক সোণার পাথরবাটির মত হইল । তুমি মুখে, হলো! হলো, না 
হলো ন1 হলে! বল, আর নাই বল, তুমি যাঁদ চুরি ফাঁরবার আভিপ্রায় কর, তাহা হইলে 
তুমি কখনই মনে এন্সপ ভাবতে পারিবে না। ফেন না, চুরির ফলাকাজ্ষী না 
হইয়া, অর্থাৎ অপহৃত ধনের আকাঙ্ষ। না কারিয়া, তুমি কখন চুরি করিতে যাও নাই। 
যাহাকে “কর্ঘ্” বলা যাইতেছে, চুরি তাহার মধ্যে নহে । কর্ণ” কি তাহা পরে 
রৃধাইতেছি। কিন্ত চুর “কর্ম” মধ্যে গণ্য হইলেও তুমি ভাহা অনাসজ্ হইয়। 
কর নাই) এজন্য দৃশ কর্খানৃষ্ঠানকে সং ও নিষাম কর্ানুষ্ঠান বলা যাইতে 
পারে না। 

শিল্ভ। ইহাতে যে আপাতি, তাহা পূর্বেই কারয়াছি। মনে ফরুন, আমি 
বিড়ালের মত ভাত খাইতে বাসি, বা উইলিয়ম সি নাইলেপ্টের মত দেশোদ্ধার করিতে 
বসি, ছুইয়েতেই আমাঁফে ফলার্থী হইতে হইবে । অর্থাং উদরপৃত্তির আফাক্ষ! করিয়া 
ভাতের পাতে বাসিতে হইবে, এবং দেশের ্ঃখানিবারণ আকাঙ্া! ফরিয়! দেশের উদ্ধারে 
প্রবৃত্ত হইতে হইবে । 

গুরু । ঠিক সেই ফথারই উত্তর দিতে যাইতেছিলাম। তুমি যাঁদ উদরপৃত্তির 
আকাঙ্ক্ষা কাঁরয়৷ ভাত খাইতে বসো। তবে তোমার হর্ধ নিফাম হইল না। তুমি যাঁদ 
দেশের দুঃখ নিজের ঘুঃখতুল্য বা তদাধক ভাবিয়া! তাহার উদ্ধারের চেষ্টা করিলে, তাহা 
হইলেও কর্ণ নিষ্কাম হইল ন1। 

শিল্ট । যাঁদ সে আকাঙ্। ন! থাকে, তবে ফেনই এই করে প্রবৃত্ত হইব? 
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গুরু । কেবল ইহা! তোমার অনুষ্ঠেয় কর্ম বালিয়।। আহার এবং দেশোদ্ধার, উভয়ই 
তোমার অনুষ্টেয় । চৌর্য্য তোমার অনুষ্ঠেয় নহে । 
শি্ক । তবে কোন্‌ কর্ম অনুষ্ঠেয়, আর কোন্‌ কর্ম অনুষ্ঠেয় নহে, তাহা ফি প্রকারে 
জানিব? তাহা না বলিলে ত নিষ্কাম ধর্মের গোড়াই বোঝা গেল না? 
গুরু । এ অপূর্ধব ধর্ম-প্রণেতা ফোন কথাই ছাড়িয়া যান নাই । ফোন্‌ কর্ম অনুষ্টেয়, 
তাহ বালিতেছেন,_ 
যক্ঞার্থাং কর্মণোহন্যত্র লোফোহয়ং কর্মবন্ধনত । 
তদর্থং কর্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥ ৩1৯ 
এখানে যজ্ঞ শবে উশ্বর । আমার কথায় তোমার ইহা বিশ্বাস ন1 হয়, স্বয়ং শঙ্করাচার্ষ্যের 
কথার উপর নির্ভর কর। তিনি এই গ্লোকের ভাঙে লিখিয়াছেন,-_ 
“যজ্ঞে বৈ বিষুিতি শ্রুতের্যজ জশ্বরস্তদর্থং |” 
তাহা হইলে শ্লোকের অর্থ হইল এই যে, উশ্বরার্থ ঈশ্বরোদ্দিষ্ট কর্ম, তাণতিক্ল অন্য কর্ম 
বন্ধন মাত্র ( অনুষ্ঠেয় নহে )7 অতএব ফেবল জশ্বরোদ্দিষট শ্মই করিবে । ইহার ফল 
ঈাড়ায় কফি? দীড়ায় যে, সমস্ত বৃত্তিগুলিই জীশ্বরমুখী করিবে, নাহলে সকল কর 
ঈশ্বরোদ্দিষ্ট কণ্ম হইবে না। এই নিষ্কাম ধর্মই নামাস্তরে ভাক্তি । এইরূপ কণ্ম ও ভক্তির 
সামঞ্জস্য । কর্মের সাহত ভক্তির এক্য স্থানান্তরে আরও স্পন্থীকৃত হইতেছে । যথা-- 
ময়ি সর্বাশি কন্মাণি সংন্য্যাধ্যাত্মচেতসা | 
নিরাশীনিশ্মমো তৃত্বা মুধ্যস্ব বিগতত্বরঃ ॥ 
অর্থাং বিবেকবুদ্ধিতে 'কর্মসকল আমাতে অপণ কাঁরয়া, নিষ্কাম হইয়া এবং মমতা ও 
বিকারশূন্য হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। 
শিক্ । উশ্বরে ধর্ম অর্পণ কি প্রকারে হইতে পারে ? 
গুরু । “অধ্যাত্মচেতসা” এই বাকের সঙ্গে “সংনুষ্য” শব্ধ বুঝিতে হইবে । ভগবান্‌ 
শঙ্করাচা্য “অধ্যাত্মচেতসা” শব্দের ব্যাখ্যায় লাখিয়াছেন, “অহং ধর্তেশ্বরায় ভূত্যবং 
করোমাত্যনয়া বুদ্ধ 1” “কর্তা যান ঈশ্বর, তাহারই জন্, তাহার ভূত্যস্থরূপ এই কাজ 
করিতেছি।” এইরূপ বিবেচনায় কাজ কারলে, কৃষ্ণে কন্মা্পণ হইল । 
এখন এই কর্ম্মযোগ বুঝিলে ? প্রথমতঃ ফর্ম অবশ্তঠ বর্তব্য। কিন্তু কেবল অনুষ্ঠেয় 
কর্ম্পই কর্ম । যে কর্ন ঈশ্বরোদ্দিষট, অর্থাং ঈশ্বরাভিপ্রেত, তাহাই অনুষ্টেয়। তাহাতে 
আসাক্তশুন্ত এবং ফলাকাকজ্জাশৃন্য হইয়া তাহার অনুষ্ঠান করিতে হইবে । সিদ্ধি আসা্ি 
তুল্য জ্ঞান কারবে। কন্ ঈশ্বরে অর্পণ করিবে অর্থাৎ কর্ম তাহার, আমি তাহার ভৃত্য 
স্বরূপ কর্ম করিতোঁছ, এইরূপ বুদ্ধিতে কর্ম করিবে ; তাহা হইলেই ফর্্মযোগ সিদ্ধ হইল । 
ইহ। ফাঁরতে গেলে কা্য্কারণী ও শারশরিক বৃত্তি সকলকেই ঈশ্বরমুখী করিতে 
হইবে । অতএব র্মযোগই ভক্তিযোগ ৷ ভক্তির সঙ্গে ইহার এঁক্য ও সামঞ্জস্য দেখিলে । 
এই অপুর্বব তত্ব, অপুর্বব ধর্ম কেবল গীতাতেই আছে । এইরূপ আশ্চর্ময ধর্মব্যাখ্যা আর 
কখন ফোন দেশে হয় নাই। কিন্ত ইহার সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা তুমি এখন প্রাপ্ত হও নাই। 
কর্মাযোগেই ধর্ম সম্পূর্ণ হইল না, কর্ম ধর্টের প্রথম সোপান মাত্র। ফাল তোমাকে 
জ্ঞানযোগের কথা কিছু বলিব । 


ধন্মতত্ ৮৫৯ 


পঞ্চদশ অধ্যায়--ভক্ভি 
ভগবদগণতা--_ জ্ঞান 


গুরু । এক্ষণে জান সম্বন্ধে ভগবন্ধতজির সার মর্ম শ্রবণ কর । কর্মের কথ! বলিয়া, 
চহুর্থাধ্যায়ে আপনার অবতার-কথন সময়ে বলিতেছেন, 
বাঁতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ | 
বহবো জ্ঞানতপস! পুত! মদ্ভাবমাগতাঃ ॥ 81১০ 
ইহার ভাবার্থ এই যে, অনেকে বিগতরাগভয়জ্রোধ, মন্ময় ( ঈশ্বরময়) এবং আমার 
উপাশ্রত হইন্না জ্ঞান তপের দ্বার! পার্জ হইয়া আমার ভাব অর্থ!ং ঈশ্বরত্ব বা মোক্ষ প্রাপ্ত 
হইয়াছে ৷ 
শিষ্ঠ । এই জ্ঞান কি প্রকার ? 
গুরু । যেজ্ঞানের দ্বার] গীব সমুদায় ভূতকে আত্মাতে এবং ঈশ্বরে দেখিতে পায়। 
যথা-_ 
যেন ভূতান্যশেষেণ দ্রক্ষস্যাঅন্যথো মায় । ৪1৩৫ 
শি্ঠ । সেজ্ঞান কিরূপে লাভ করিব ? 
গুরু । ভগবান্‌ তাহার উপাঁয় এই বাঁলয়াছেন, 
তাদ্বদ্ধি প্রণিপাতেন পারিপ্রশ্নেন সেবয়] । 
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্বদশিনঃ ॥ ৪1৩৪ 
অর্থাং প্রণিপাত, জিজ্ঞাসা“এবং সেবার দ্বারা জ্ঞানী তত্বদশীদিগের নিকট তাহা 
অবগত হইবে । 
শিশ্ত । আপনাকে আম সেবার দ্বারা পাঁরহুষ্ট করিয়! প্রণিপাত এবং পারপ্রশ্নের 
সহিত জিজাস! করিতোছ, আমাকে সেই জ্ঞান দান করুন । 
গুরু । তাহা আমি পারি নী; কেন না, আমি জ্ঞানগও নাহ, তত্বদর্শীও নহি। 
তবে একট! মোটা সঙ্কেত বাঁলয়া দিতে পারি | 
জ্ঞানের ছার! সমুদায় ভূতকে আপনাতে এবং জশ্বরে দেখিতে পাওয়া যায়, ইতিবাক্যে 
কাহার কাহার পরস্পর সম্বন্ধ জ্ঞেয় বলিয়া কথিত হইয়াছে? 
শিষ্য । ভূত, আমি, এবং ঈশ্বর । 
গুরু । ভূতকে জানিবে কোন্‌ শাস্ত্রে? 
শিশ্ক । বাঁহবিবজ্ঞানে | 
গুরু । অর্থাং উনাবংশ শতাব্দীতে কোমৃতের প্রথম চারি--80)61196109, 
/১801000100, 7১11/310, 010610196, গণিত, জ্যোতিষ, পদার্থতত্ব এবং রসায়ন। 
এই জ্ঞানের জন্য আজকার দিনে পাশ্চাত্যদিগকে গুরু কারবে । তার পর আপনাকে 
জানবে ফোন্‌ শাস্ত্রে? 
শিশ্ত । বাহিব্বিজ্ঞানে এবং অন্তব্বিজ্ঞানে | 
গুরু । অর্থাং কোমৃতের শেষ দ্বই --810108/, 90০10108%, এ জ্ঞানও পাশ্চাতোর 
নিকট যাচঞ! করিবে 


৮৬০ বা্ধম রচনাসংগ্রহ 


শিল্ঠ । তার পর ঈশ্বর জানিব ফিসে? 

গুরু ৷ হিন্্রশান্ত্রে। উপনিষদে, দর্শনে, পুরাণে, ইতিহাসে, প্রধানত: গীতায়। 

শিল্ত । তবে, জগতে যাহা কিছু জ্ঞেয়। সকলই জানিতে হইবে । পৃথিবীতে যত 
প্রকার জ্ঞানের প্রচার হইয়াছে, সব জানিতে হইবে । তবে জ্ঞান এখানে সাধারণ অর্থে 
ব্যবহৃত হইয়াছে ? 

গুরু । যাহ! তোমাকে শিখাইয়াছি, তাহা মনে কারিলেই ঠিক বুঝিবে । জ্ঞানার্জন? 
বৃতি সকলের সম্যক শ্দৃত্তি ও পারণাঁত হওয়া চাই । সর্বপ্রকার জ্ঞানের চর্চা ভিন্ন 
তাহা হইতে পারে না । জ্ঞানার্জনী বৃত্তি সকলের উপযুক্ত শ্ফৃত্তি ও পারণতি হইলে 
সেই সঙ্গে অনুশীলন ধর্মের ব্যবস্থানুসারে যাঁদ ভক্তি বৃত্তিরও সম্যক্‌ ক্ফুত্তি ও পাঁরণতি 
হইয়া থাকে, তবে জ্ঞানার্জনশ বৃত্তিগুলি যখন ভাক্তর অধীন হইয়া লশ্বরমুখী হইবে, 
তখনই এই গীতোক্ত জ্ঞানে পৌঁছিবে । অনুশশলনধর্মেই যেমন কর্যৌগ, অনুশশীলন- 
ধর্মেই তেমানি জ্ঞানযোগ । 

শিল্ঠ । আমি গণ্ুমূর্থের মত আপনার ব্যাখ্যাত অনুশশীলনধর্ম সফক্তই উল্টা 
বৃঝিয়াছিলাম ; এখন কিছু কিছু বৃঝিতেছি। 

গুরু । এক্ষণে সে কথা যাউক । এই জ্ঞানযোগ বুঝিবার চেষ্টা কর । 

শিশ্ত। আগে বলুন, ফেবল জ্ঞানেই কি প্রকারে ধর্মের পুর্ণতা হইতে পারে ? তাহা 
হইলে পাণ্ডতই ধান্মিক | 

গুরু । এ কথা পূর্বে বালয়াছি । পা্ডত্য জ্ঞান নহে। যে ঈশ্বর বুঝিয়াছে, 
যে ঈশ্বরে জগতে যে সম্বন্ধ তাহা বুবিয়াছে, সে ফেবল পণ্ডিত নহে, সে জ্ঞানী । পণ্ডিত 
না হইলেও সে জ্ঞানী । শ্রীকৃষ্ণ এমত বাঁলতেছেন না যে, ফেবল জ্ঞানেই তাহাকে ফেহ 
পাইয়াছে। তিনি বলিতেছেন, 

বাঁতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপা শ্রিতাঃ । 
বহবে জ্ঞানতপসা পুতা মন্তাবমাগতাঃ ॥ ৪1০ 

অর্থাং যাহারা চিত্সংঘত এবং ঈশ্বরপরায়ণ, তাহারাই জ্ঞানের দ্বারা পুত হইয়া 
তাহাকে পায়, আসল ধথা, কৃষ্ণোক্ত ধর্ের এমন মর্ম নহে যে, ফেবল জ্ঞানের দ্বারাই 
সাধন সম্পূর্ণ হয় । জ্ঞান ও ঘর্ম্ম উভয়ের সংযোগ চাই | ফেবল কর্থে হইবে না, ফেবল 
জ্ঞানেও নহে। কর্মেই আবার জানের সাধন । কর্মের ছার জ্ঞান লাভ হয়। ভগবান্‌ 
বালিতেছেন,_- 

আরুরুক্ষোর্্ুনের্যোগং কর্ম কারণমুচতে । ৬ । ৩। 

যিনি জ্ঞানযোগে আরোহণেচ্ছু , হর্্মই তাহার তদারোহণের ফারণ বলিয়া ফাঁথত 

হয়। অতএব হর্মানুষ্ঠানের ছারা জ্ঞান লাভ ফঁরিতে হইবে । এখানে ভগবদ্বাক্ষ্যের অর্থ 


«. বলা বাহুল্য যেঃ এই কথা জ্ঞানবাদী শঙ্করাচাধ্যের মতের বিরুদ্ধ । তাহার মতে জ্ঞান কর্ণ 
সমৃচ্চয় নাই। শঙ্করাচার্যের মতের যাহা বিরোধী, শিক্ষিত সম্প্রদায় ভিন্ন আর কেহ আমার কথায় 
এখনকার দিনে গ্রহণ করিবেন না, তাহ! আমি জানি। পক্ষান্থর়ে ইহাও কর্তব্য যে, প্রীধর স্বামী 
প্রভৃতি ভত্তিষাদিগণ শঙ্করাচাধ্যের অনুবন্তী দন। এবং অনেক অনুগামী পর্ডিত শঙ্বরের মতের 
বয়োধী বলিয়াই তাহাকে বপজ সমর্থন জন্তু ভায়ের মধ্যে বড় বড় গন্ধ জিখিতে হইয়াছে। 


ধর্্মতত্ব ৮৬১ 


এই যে, র্ম্মযোগ ভিন্ন চিত্তশ্ুদ্ধি জন্মে না। চিত্তপুদ্ধি ভিন্ন জ্ঞানযোগে পৌঁছান 
যায় না। 

শিশ্ক । তবে ফি কর্খের দ্বারা জ্ঞান জন্মিলে কর্ম ত্যাগ ফাঁরতে হইবে ? 

গুরু । উভয়েরই সংযোগ ও সামঞ্জস্য চাই । 

যোগসংন্যন্তকশ্মাণং জ্ঞানসংচ্ছিল্নসংশয়মূ । 
আত্মবস্তং ন কর্াণি নিবরীস্ত ধনঞ্জয় ॥ ৪ 1 ৪৯ 

হে ধনঞ্জয়! কর্যোগের দ্বারা যে ব্যক্তি সংন্যস্তকর্খম এবং জ্ঞানের দ্বারা যার সংশয় 
ছিন্ন হইয়াছে, সেই আত্মবান্কে কর্মাসকল বদ্ধ কাঁরতে পারে না । 

তবেই চাই (৯) কর্মের সংন্যাস বা জীশ্বরাপণ এবং (২) জ্ঞানের দ্বারা সংশয়চ্ছেদন । 
এইরূপে ঘর্্মধাদের, ও জ্ঞানবাদের বিবাদ মিটিল। ধর্ম সম্পূর্ণ হইল। এইবূপে 
র্ঘপ্রণেতৃত্রে্ট, ভূতলে মহামাহমময় এই নুতন ধর্ম প্রচারিত করিলেন । কর্ন ীশ্বরে 
অর্পণ কর; কর্শের দ্বারা জান লান্ভ করিয়া পরমার্থতত্বে সংশয় ছেদন কর । এই জ্ঞান 
ভক্তিতে মুক্ত ; কেন না, 

ততদৃদ্বযন্তদাত্মানস্তাি্ান্তংপরায়পাঃ । 
গচ্ছন্তযপুনরাবৃত্তিং জ্ঞান নির্ধবতকল্মষাঃ 1 ৫।১৭ 

ঈশ্বরেই যাহাদের বুদ্ধি, ঈশ্বরেই যাহাদের আত্মা, স্তাহাতে যাহাদের নিষ্ঠা,.ও যাহারা 
তৎপরায়ণ, তাহাদের পাপসকল জ্ঞানে 'নির্ধং হইয়া যায়, তাহারা মোক্ষ প্রাপ্ত হয় । 

শিল্প । এখন বুঝিতেছি যে, এই জ্ঞান ও কর্মের সমবায়ে ভাক্ত । কম্মের জন্য 
প্রয়োজন__কার্যযকারিণী ও শারীরিক্ষী বৃত্বিগুল সকলেই উপযুক্ত ন্ফুত্তি ও পারপাতি 
প্রাপ্ত হইয়া ঈশ্বরমুখী হইবে ৷ জ্ঞানের জন্য চাই-_ভ্ঞানার্জনী বৃত্তিগুলি এরূপ স্ফুত্তি ও 
পরিণাতি প্রাণ্চ হইয়া ঈশ্বরমুখী হইবে । আর চিত্তরঞ্জন বৃত্তি? 

গুরু । সেইরূপ হইবে । চিত্তরাঞ্জনী বৃত্তি সকল বুঝাইবার সময়ে বলিব । 

শিহ্য । তবে মনুষ্ে সমুদায় বৃত্তি উপযুক্ত শ্ফুত্তি ও পরিণাতি প্রাপ্ত হইয়া জশ্বরমুখণ 
হইলে, এই গীতোক্ত জ্ঞানধর্ম্ন্তাস যোগে পরিণত হয়। এতত্ৃন্য়ই ভক্তিবাদ । মনুষ্য 
ও অনুশীলনধর্ম্ম যাহ! আমাকে শুনাইয়াছেন, তাহা এই গীতোক্ত ধর্খের নুতন ব্যাখ্যা 
মাত্র । 

গুরু । ক্রমে এ থা আরও ম্পঞ্ট বুঁবাবে । 


ষোড়শ অধ্যায়--ভতি 
ভগবদগণতা-_সন্ন্যাস 


গুরু । ভার পর, আর একট| কথা শোন। হিন্তবশাস্ত্রান্দারে যৌবনে জ্ঞানার্জন 
করিতে হয়, মধ্য বয়সে গৃহস্থ হইয়। র্থ ফাঁরতে হয়। গীতোজ ধরে ঠিফ তাহা বলা 
হয় নাই; বরং কর্দের ছার! জান উপার্জন ফারিবে, এমন কথা বলা হইয়াছে । ইহা সত্য 
কথ] ; ক্ধেন না, অধ্যক়নও কর্মের মধ্যে, এবং ছ্েববল অধ্যয়নে জ্ঞান জন্মিতে পারে না। 
সে যাই হৌক্ষ, মনুষ্কের এমন এক দিন উপাস্থিত হয় যে, কর্ণ কারবার সময়ও নহে, 


৮৬২ বাঙ্কম রচনাসংগ্রহ 


জ্ঞানোপার্জনের সময়ও নহে । তখন জ্ঞান উপাঞ্জিত হইয়াছে, কর্মেরও শি বা 
প্রয়োজন আর নাই। হিন্বশান্ত্রে এই অবস্থায় তৃতীয় ও চতুর্থাশ্রম অবলম্বন করিবার 
বিধি আছে। তাহাক্ষে সচরাচর সন্নযাস বলে। সন্ন্যাসের স্ৃল মর্ম কর্ম্মত্যাগ । ইহাও 
মুক্তির উপায় বলিয়! ভগবংঘর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে । বরং তানি এমনও বলিয়াছেন 
যে, যদিও জানযোগে আরোহণ ফরিবার যে ইচ্ছা ফরে, কর্মই তাহার সহায়, কিস্ত যে 
জ্ঞানযৌগে আরোহণ করিয়াছে, কর্্মাত।1গ তাহার সহায় । 

আরুরুক্ষোর্মনেধোগং কর্ণ কারণমুচ্যতে | 

ধোগারঢ়ষ্য তষ্যৈব শমঃ ফারণমুচ্যতে ॥ ৬ । ৩ 


শিল্ঠ । কিন্ত কর্মত্যাগ ও সংসারত্যাগ একই ফথা। তবে কি সংসারত্যাগ একটা 
ধর্ম ? জ্ঞানীর পক্ষে ঠিক ফি তাই বিহিত ? 
গুরু ৷ পূর্বগামী হিন্দৃধর্্রশান্ত্রের তাহাই মত বটে। জ্ঞানীর পক্ষে কর্মত্যাগ যে 
তাহার সাধনের সাহায্য করে, তাহাও সত্য । এ বিষয়ে ভগবদ্বাকযই প্রমাণ । তথাপি 
কৃষ্ঠোক্ত এই গ্ুণ্যময় ধর্দ্বের এমন শিক্ষণ নহে যে, কেহ কম্ম্মত্যাগ বা কেহ সংসারত্যাগ 
করিবে । ভগবান্‌ বলেন যে, কর্ম্মযোগ ও কর্মাত্যাগ উভয়ই মুক্তির কারণ, কিন্তু তন্মধ্ 
কর্মযোগই শ্রেষ্ঠ । 
সম্ন)াসঃ কর্্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভো । 
তয়োস্ত কর্ম্সসংম্যাসীঁং কর্মযোগো! বিশিহ্যতে ॥ ৫ । ২ 


শি । তাহ! কখনই হইতে পারে না । জ্বরত্যাগটা যদ ভাল হয়, তবে জ্বর কখন 
ভাল নহে। কক্মত্যাগ যদ ভাল হয়, তবে বশ্ম ভাল হইতে পারে না। জ্বরত্যাগের 
চেয়ে কি জ্বর ভাল ? 

গুরু । কিস্ত এমন যাঁদ হয় যে, কন্ম রাখিয়াও কর্ধমত্যাগের ফল পাওয়া যায় ? 

" শিহ্ । তাহা হইলে বরই শ্রেষ্ঠ । ফেন ন', তাহা হইলে ঘর্ম ও কর্মত্যাগ, 

উভয়েরই ফল পাওয়া গেল। 

গুরু । ঠিক তাই। পুর্বগামী হিন্দৃধর্শের উপদেশ-_কর্ণত্যাগস্দ্বক সন্গযাসগ্রহণ। 
গীতার উপদেশ-কম্ম এমন চিতে ফর যে, তাহাতেই সম্ন্যাসের ফল প্রাপ্ত হইবে । নিষকাম 
কর্মই সন্ন্যাস--সন্নযাসে আবার বেশ ফি আছে? বেশীর মধ্যে ফেবল আছে, 
নিম্প্রয়োজনীয় দুঃখ । 


জ্রেয় স নিত্যসন্ন্যাসী যে! ন দে ন কাজ্ষতি । 
নিগ্ছন্দ্বো হি মহাবাহো। সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে 
সাংখ্যযোগো পৃথগ্বালাঃ প্রবদত্তি ন পপ্ডিতাঃ । 
একমপ্যান্থিতঃ সমাগুভয়োবিন্দতে ফলমূ ॥ 

যং সাংখ্যে প্রাপ্যতে স্থানং তদযোগৈরপি গম্যতে । 
একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্ যঃ পশ্ঠতি স পশ্ঠতি | 
সংগ্যাসস্ত মহাবাহো দুঃখমাপ্তহমযোগতঃ । 

যোগস্ুক্চে মুনিব্র্জা ন চিরেপাধিগচ্ছতি ৪ ৫ | ৩-৬ 


ধর্মতত্ব ৮৬৩ 


“র্বীহার দ্বেষ নাই ও আকাঙ্ষা! নাই, ভাহাকেই নিত্যসন্নযাসী বলিয়া জানিও । হে 
মহাবাহো! ! তাদৃশ নিদ্ঘন্্ পুরুষেরাই সৃখে বন্ধনমুক্ত হইতে পারে ৷ (সাংখ্য) সন্ন্যাস 
ও (কর) যোগ যে পৃথক্‌, ইহা বালকেই বলে, পণগ্ডতে নহে। একের আশ্রয়ে, একক্রে 
উভয়েরই ফল লাভ করা যায়। সাংখ্যে (সন্ন্যাস) যাহা পাওয়। যায়, (কর্ম) যোগেও 
তাই পাওয়া যাঁয়। যিনি উভয়কে একই দেখেন; তাঁনিই যথার্থদর্শা । হে মহাবাহো ! 
কর্ম্মযোগ বিনা সন্নযাস হুঃখের কারণ । যোগমুক্ত মুনি আরে ব্রহ্ম পায়েন। সল কথা 
এই যে, যিনি অনুষ্টেয় বর্ম সকঙ্গই করিয়া! থাকেন, অথচ চিত্তে সফল কর্শসম্বন্বোই 
সন্ন্যাসী তিনিই ধান্সিক | 

শিষ্য । এই পরম বৈষবধর্খব ত্যাগ করিয়! এখন বৈরাগীরা ডোর কফোৌপাঁন পরিয়া 
সং সাঁজিয়া বেড়ায় কেন, বুঝিতে পাঁর না। ইংরেজরা যাহাকে /50910197। বলেন, 
বৈরাগ্য শব্দে তাহা বুঝায় না, এখন দেখতেছি । এই পরম পাবত্র ধর্ত্ধে সেই পাপের 
মূলোচ্ছেদ হইতেছে । অথচ এমন পবিত্র, সর্বব্যাপী, উন্নাতশশল বৈরাগ্য আর কোথাও 
নাই ৷ ইহাতে সর্বত্র সেই পবিত্র বৈরাগ্য, সবর বৈরাগ্য ; অথচ 45০06110191) কোথাও 
নাই। আপনি যথার্থই বলিয়াছেন, এমন আশ্চর্য্য ধর্ধ্ব এমন সতাময় উন্নতিকর ধর, জগতে 
আর কখন প্রচারিত হয় নাই । গীতা থাঁফিতে, লোকে বেদ, স্মাতি, বাইবেল বা ফোরাণে 
ধর্ম খু'জিতে যায়, ইহা আশ্চর্য্য বোধ হয়। এই ধর্দের প্রথম প্রচারকের কাছে কেহই 
ধর্মবেভা বলিয়া গণ্য হইতে পারে না । এ আতিমানুষ ধর্মপ্রণেতা কে ? 

গুরু । শ্রীকৃষ্ণ যে অর্জনের রথে চড়িয়া, কুরুক্ষেত্রে, মুদ্ধের অব্যবহিত পুর্বে এই 
সকল কথাগুলি বাঁলয়াছলেন, তাহ! আমি বিশ্বাস কার ন।। না বিশ্বাস কারবার 
অনেক কারণ আছে । গীত! মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত, এ কথ। বল। যাইতে পারে, কিত্ত কৃষ্ণ 
যে গীতোক্ত ধর্শের সৃষ্টিকর্তা, তাহ! আমি বিশ্বাস ফাঁর। বিশ্বাস ফারবার কারণ আছে। 
ফলে তুমি দোখিতে পাইতেছ যে, এফ নিষকামবাদের জবার! সমুদায় মনুষ্তজীবন শাসিত, 
এবং নীতি ও ধর্মের সকল উচ্চ তত্ব এক প্রাপ্ধ হইয়া! পবিত্র হইতেছে । ফাম্য কশ্মের 
ত্যাগই সন্ন্যাস, নিষ্কাম কর্মই সন্ন্যাস, নিষ্কাম কর্ধত্যাগ সন্ন্যান নহে । 

ফাম্যান্যাং কন্মণাং শ্যাসং সম্ন্যাসং কবয়ো বিদ্বঃ | 
সর্বকর্মফলত্যাগং প্রান্থস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ ॥ ১৮। ২ 

যে দিন ইউরোপীয় বিজ্ঞান ও শিল্প, এবং ভারতবর্ষের এই নিষ্কাম ধর্ম একাত্রত হইবে, 
সেই দিন মনুষ্য দেবতা হইবে । খন এ বিজ্ঞান ও শিল্পের নিষ্কাম প্রয়োগ ভিন্ন সকাম 
প্রয়োগ হইবে না । 

শিশ্ত । মানুষের অদৃষ্টে ফি এমন দিন ঘচিবে ? 

গুরু । তোমরা ভারতবাসী, তোমরা ফরিলেই হইবে | দ্বই-ই তোমাদের হাতে । 
এখন ইচ্ছা ফাঁরলে তোমরাই পৃথিবীর বর্তা ও নেতা! হইতে পার । সে আশ! যদি 
তোমাদের না থাকে, ভবে বৃথায় আমি বিয়া মারতেছি । সে যাহা হউক, এক্ষণে এই 
গীতোক্ত সঙ্গ্যাসবাদের প্রকৃত তাংপধ্য ফি? প্রকৃত তাৎপর্য এই যে, কর্মহীন সন্ন্যাস 


* “সাংখ্য” কথাটির অর্থ লইয়া আপাততঃ গোলযোগ বোধ হইতে পারে। হাহাদিগের এমত 
সন্দেহ হইবে; তাহার] শান্কর ভাষ্য দেখিবেদ। 


৮৬৪ বন্কিম রচনাসংগ্রহ 


নিকৃষ্ট সম্পমযাস। কর্, বুঝাইয়াছি--ভক্যাত্ক । অতএব এই গীতোক্ত সন্ন্যাসবাদের 
তাংপর্য্য এই যে, তক্যাত্মক কর্ম সন্নযাসই যথার্থ সন্ন্যাস । 


সগ্দশ অধ্যায়__-ভক্ভি 


ধ্যান কিজ্ঞানাদি 

গুরু । ভগ্বদগণতা পাচ অধ্যায়ের কথা তোমাকে বুঝাইয়াছি। প্রথম অধ্যায়ে 
সৈম্দর্শন, দ্বিতীয় জ্ঞানযোগ্ের স্বুলাভাষ, উহার নাম সাংখ্যযোগ, তৃতীয়ে কর্ম্মযোগ, 
চতুর্থে জ্ঞান: কর্ধন্যাসযোগ, পঞ্চমে সন্ন্যাসযোগ, এ সফল তোমাকে বুঝাইয়াছি। যষ্টে 
ধ্যানযোগ । ধ্যান জ্ঞানবাদীর অনুষ্ঠান, সুতরাং উহার পৃথক আলোচনার প্রয়োজন 
নাই । যে ধ্যানমার্গাবলম্বী, সে যোগী । যোগী কে, তাহার লক্ষণ এই অধ্যায়ে বিবৃত 
হইয়াছে । যে অবস্থায় চিত্ত যোগানুষ্ঠান ঘ্বারা নিরুদ্ধ হইয়া উপরত হয়; যে অবস্থায় 
বিশুদ্বান্ত:কফষরণের দ্বারা আত্মাকে অবলোকন কারিয় আত্মাতেই পারতৃপ্ঠ হয় ; যে অবস্থায় 
বুদ্ধিমাত্রলভ্য, অতীন্দ্িয, আভ্যন্তিক সুখ উপঙ্গন্ধ হয়; যে অবস্থায় অবস্থান ফাঁরলে 
আত্মতত্ব হইতে পরিচ্যুত হইতে হয় নী; যে অবস্থা লাভ ফাঁরলে, অন্য লাভফে আধক 
বাঁলয়। বোধ হয় না, এবং যে অবস্থা উপস্থিত হইলে গুরুতর ঘুখও বিচলিত কাঁরতে 
পারে না, সেই অবস্থার নামই যোগ-_-নাহলে খাওয়া ছাড়িয়া বার বংসর এক্ঠাই বাঁগয়া 
চোক্‌ বুঁজয়! ভাবলে যোগ হয় না। কিন্ত যোগীর মধ্যেও প্রধান ভর্ত-_ 

ফোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদদগতেনান্তরাত্মন] । 
শ্রদ্ধাবান্‌ ভজতে যো মাং স মে মুক্ততমো মতঃ ॥ ৬ ৪৭ 

“যে আমাতে আসক্তমন| হইয়া শ্রন্ধাপূর্বক আমাকে ভজন] রে, আমার মতে 
যোগযুজ ব্যাক্তগণের মধ্যে সেই শ্রেষ্ঠ ।” ইহা! ভগবন্ধাক্ত । অতএব এই গীতোক্ত ধর্মে, 
জ্ঞান ঘর্্ম ধ্যান সন্নযাস-_ভক্তি ব্যতীত কিছুই সম্পূর্ণ নহে । ভাকিই সর্ববসাধনের সারণ 

সপ্ডমে বিজ্ঞানযোগ । ইহাতেই ঈশ্বর, আপন স্বরূপ কহিতেছেন । হীশ্বর আপনাকে 
নিগুণ ও সগুণ, অর্থাং স্বরূপ ও তটস্থ লক্ষণের দ্বারা বণিত ফাঁরয়াছেন । কিম্ত ইহাঁও 
বিশদরূপে বলিয়াছেন যে, ঈশ্বরে ভাঁক [ভন্ন ঠাহাফচে জানবার উপায় নাই । অতএব 
ভক্তিই ্রহ্গাজ্ঞান্র সহায় । 

অষ্টমে তারবব্রন্মযোগ । ইহাও সম্পূর্ণরূপে ভক্তিযেগ ।-'ইহার স্থুল'তাৎপধ্যে 
ঈশ্বরপ্রাঞ্ির উপায় কথিত হইয়াছে । একা ভ ভক্তির দ্বারাই তাহাকে প্রাপ্ত হওয়া.যায় । 

নবমাধ্যায়ে বিখ্যাত রাজগুহাযোগ | ইহাতে আঁতিশয় মনোহারিণী কথা. সকল আছে । 
ইতিপূর্বে জগদীশ্বর এফটি আতিশয় মনোহর উপমা দ্বারা আপনার সহিত জগতের সম্বন্ধ 
গ্রধটিত করিয়াছিলেন,_-“যেমন সূত্রে মণি সফল গ্রার্থত থাকে, তদ্রুপ আমাতেই? এই 
বিশ্ব গ্রাথত রাঁছয়াছে।” নবমে আর একটি সুন্দর উপমা প্রশ্ুক্ত হইয়াছে, যথা-_ 

“আমার আত্মা ভূতসকল ধারণ ও পালন করিতেছে, কিন্ত কোন ভূতেই অবস্থান 
ফারতেছে ন'। যেমন সম সর্ববজগমী। ও মহৎ হইলেও, প্রারতীন্য়ত আকাশে 
অবস্থান করে, তডরপ সফল ডুতই আমাতে অবস্থান কারিতেছে 1!” হ্বর্ট স্পে্গরের 
নদাঁর উপর জলবুদ্ধুদের উপমা! অপেক্ষা এই উপমা কত গুণে ত্র! 


ধশ্মততত ৮৬৫ 


শিল্ক । চক্ষু হইতে আমার ঠুলি খাঁসয়। পড়িল । আমার একটা! বিশ্বাস ছিল যে 
নি ব্রক্মবাদটা চ9001150 মাত্র । এক্ষণে দেখিতেছি, তাহা হইতে সম্পৃর্ণ- 
রূপে ভিন্ন। 
গুরু ৷ ইংরেজী সংস্কারবিশিষট হইয়! এ সকলের আলেচনার দোষ এ । আমাদের 
মধ্যে এমন অনেক বাবু আছেন, কাচের টমৃলরে না খাইলে তাহাদের জল মিষ্ট লাঙ্গে 
না। আমাদের আর একটা ভ্রম আছে বোধ হয় যে, মনুষ্য মাত্রেই-_মৃখ্খ ও জানখ, ধনী 
ও দরিদ্র, পুরুষ ও স্ত্রী, বৃদ্ধ ও বালক,__সকল জাতি, সকলেই যে তুল্যরূপে পরিত্রাণের 
অধিকার, এ সাম্যবাদ শাক্যসিংহর ধর্শে ও খৃষ্টধর্শেই আছে, বর্ণভেদজ্ঞ হিন্দুধর্ম নাই । 
এই অধ্যায়েরদুইটা শ্লোক শ্রবণ কর । 
সমোহহং সর্ববভূতেষ্‌ ন মে ছেষ্তোহন্তি ন প্রিয় | 
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত মাঁয় তে তে চাপ্যহমূ ॥ ৯। ২৯ 
যা ক ০ 
মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেহপি সাঃ পাপযোনয়ুঃ | 
স্ত্িয়ো বৈশ্তান্তথ। শুদ্রান্তেহপি যান্তি পরাং গতিমূ ॥৯ 1 ৩২ 
“আমি সকল ভতের পক্ষে সমান; কেহ আমার দ্ধেক্য বা কেহ প্রিয় নাই; যে 
আমাকে ভদ্ভিপুর্ববক ভজন! ফরে, আমি তাহাতে, সে আমাতে । * * পাপযোনিও 
আশ্রয় কাঁরলে পরাগতি পায়-_বৈশ্ঠ, শুদ্র, ভ্রীলোক, সকলেই পায় |” 
শিষ্চ । এটা বোধ হয় বৌদ্ধধর্ম হইতে গৃহীত হইয়াছে । 
গুরু । কৃতবিগ্যদিগের মধ্যে এই একটা পাগলামি প্রচলিত হইয়াছে । ইংরেজ 
পাগুতগণের কাছে তোমরা শুনিয়াছ যে, ৫৪৩ গ্রীষট-পর্ববাবে (বা ৪৭৭) শাক্যাসিংহ 
মরিয়াছেন ; কাজেই তাঁহাদের দেখাদেখি সিদ্ধান্ত ফরিতে শিখিয়াছ যে, যাহা কিছু 
ভারতবর্ষে হইয়াছে, সকলই বৌদ্ধধন্ম হইতে গৃহণত হইয়াছে । তোমাদের দৃঢ় বিশ্বাস ৪, 
হিন্্বধর্ধ এমনই নিকৃষ্ট সামগ্রী যে, ভাল জিনিষ কিছুই তাহার নিজ ক্ষেত্র হইতে উৎপন্ন 
হইতে পারে না । এই অনুকরণাপ্রয় সম্প্রদায় ভুলিয়া যায় যে, বোদ্ধধর্্দ নিজেই এই 
হন্তৃধর্দ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । যদি সমগ্র বৌদ্ধধর্ম ইহা হইতে.উৎপল্প হইতে পারিল 
ত আর কোন ভাল জানিষ কি তাহা হইতে উদ্ভূত হইতে পারে না? 
শিল্প । যোগশাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিতে ফাঁরতে আপনার এ রাগট্ুকু সঙ্গত বিয়া 
বোধ হয়না । এক্ষণে রাজগুহযোগের বৃত্তান্ত শুনিতে চাই । 
গুরু । রাজগুহাযোগ সর্বপ্রধান বলিয়া কাঁথত হইয়াছে । ইহার স্ুল তাংপর্য্য এই, 
যদিও ঈশ্বর সকলের প্রাপ্য বটে, তথাপি যে যে-ভাবে চিন্তা করে, সে সেই ভাবেই 
তাহাকে পায়। ধীহার] দেবদেবীর সাম উপাসনা করেন, তাহার! ঈশ্বরানুগ্রহে সিদ্ধকাম 
হইয়' স্বর্গ ভোগ ফরেন বটে, কিন্তু তাহার! ঈশ্বর প্রাপ্ত হয়েন না । কিন্ত হারা নিষ্কাম 
হইয়া! দেবদেবীর উপাসনা করেন, তাহানের উপাসনা নাম বাঁলিয়া তাহারা ঈশ্বরেরই 
উপাসনা করেন; কেন না, ঈশ্বর ভিন্ন অন্য দেবতা ন!ই | তবে যাহারা সকাম হইয়া 
দেবদেবীর উপাসন! করেন, ভাহার! যে ভাবাত্তরে ঈশ্বরোপাসনায় ঈশ্বর পান না, তাহার 
কারণ, সকাম উপাসনা ঈশ্বরোপাসনার প্রকৃত পদ্ধতি নহে। পরস্ত ঈশ্বরের নিষ্কাম 


ব (১ম)-৮৫৫ 
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উপা'সনাই মুখ্য উপাসনা, তত্তিন্ন ঈশ্বরপ্রাপ্তি হয় না । অতএব সর্ববকামন! পরিত্যাগপূর্বক 
সর্বকর্ধ ঈশ্বরে অর্পণ কাঁরয়৷ ঈশ্বরে ভক্তি করাই ধর্ম ও মোক্ষের উপায়। এই 


সণ্চমে ঈশ্বরের স্বরূপ কথিত হইয়াছে, দশমে তাহার বিভূতি সকল কথিত হইতেছে । 
এই বিত্বতিযোগ আত বিচিত্র, কিন্তু এক্ষণে উহাতে আমাদের প্রয়োজন নাই । দশমে 
বিডীতি সফল বিরৃত ফারিয়া, তাহার প্রত্যক্ষদ্বরূপ একাদশে ভগবান অঞ্ছনকে 
বিশ্বরূপ দর্শন করান । তাহাতেই দ্বাদশে ভক্তিপ্রসঙ্গ উত্থাপিত হইল! কাঙ্গি 
তোমাকে সেই ভক্তিযোগ শুনাইব । 


অঙ্টাদশ অধায়-_ভক্ি 
ভগবদগনতা-_ভক্তিযোগ 


শিষ্য । ভক্তিযোগ বাঁলবার আগে, একটা কথা বুঝাইয়া দিন । ঈশ্বর এক, কিন্তু 
সাধন ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ফেন? সোজা পথ একটা ভিন্ন পাঁচটা থাকে না । 

গুরু । সোজা! পথ একট! ভিন্ন পাঁচটা থাফ্ষে না বটে, কিস্ত সকলে, সকল সময়ে, 
সোজ। পথে যাইতে পারে না। পাহাড়ের চুড়ায় উঠিবার যে সোজা পথ, ছুই একজন 
বলবানে তাহাতে আরোহণ করিতে পারে । সাধারণের জন্য ঘুরাণ ফিরাণ পথই 
বাহিত। এই সংসারে নানাবিধ লোক; তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষা, এবং ভিন্ন ভিন্ন 
প্রকৃতি । কেহ সংসার, কাহারও সংসার হয় নাই, হইয়াছিল ত সে ত্যাগ করিয়াছে । 
ষে সংসারী, তাহার পক্ষে কন্ম ; যে অসংসারণ, তাহার পক্ষে সন্ন্যাস । যে জ্ঞানী, 
অথচ সংসার, তাহার পক্ষে জ্ঞান ও বিজ্ঞানযোগই প্রশস্ত ; যে জ্ঞান অথচ সংসারশী নয় 
অর্থাং যে যোগী, তাহার পক্ষে ধ্যানযোগই প্রশস্ত। আর আপামর সাধারণ 
সকলেরই পক্ষে সর্বসাধনশ্রেষ্ঠ রাজগুহযোগই প্রশস্ত । অতএব সর্বপ্রকার মনুষ্ঠের 
উ্লীতর জন্য জগদীশ্বর এই আশ্চধ্য ধর্ম প্রচার কারয়াছেন। তিনি করুণাময়__যাহীতে 
সকলেরই পক্ষে ধন্ম সোজা হয়, ইহাই তাহার উদ্দেশ । 

শিল্ঠ । কিন্ত আপনি যাহা বুঝাইয়াছেন, তাহা যাঁদ সত্য হয়, তবে ভাক্তিই সকল 
সাধনের অন্তর্গত। তবে এক ভক্তিকে বাহিত বলিলেই, সকলের পক্ষে পথ মোজা হইত । 

গুরু। কিন্তু ভাক্তির অনুশীলন চাই । তাই বিবিধ সাধন, বিবিধ অনুশীলনপদ্ধাত। 
আমার কথিত অনুশলনতত্ব যাদি বুঝিয়া থাক, তবে এ থা শীঘ্র বুকঝিবে। ভিন্ন 
ভিন্ন প্রকৃতির মনুগ্ের পক্ষে ভিন্ন ভিন্ন অনুশীলনপদ্ধাত বিধেয় । যোগ, সেই অনুশীলন- 
পদ্ধতির নামান্তর মাত্র । 

শি্ঠ । কিন্ত যে প্রকারে এই সকল যোগ কাথত হইয়াছে, তাহাতে পাঠকের মনে 
একটা প্রশ্ন উঠিতে পারে । নিগু“৭ ত্রন্মের উপাসনা অর্থাং জ্ঞান, দাধনবিশেষ বলিয়া 
কথিত হইয়াছে, সগুণ ব্রন্দের উপাসন] অর্থাং ভাক্তও সাধন বাঁলয়া কাথিত হইয়াছে । 
অনেকের পক্ষে দ্বই-ই সাধ্য। যাহার পক্ষে দ্বই-ই সাধ্য, সে কোন্‌ পথ অবলম্বন 
করিবে? দুই-ই ভক্তি বটে জানি, তথাপি জ্ঞান-বৃদ্ধি-ময়ীী ভাঁক্ত, আর কর্দ-ময়ী ভাঁজ 
মধ্যে কে শ্রেষ্ট ? 


ধর্মমতত্ত ৮৬৭ 


গুরু ৷ দ্বাদশ অধ্যায়ের আরম্তে এই প্রন্ঈই অজ্জবন কৃষ্ণকে জিজ্ঞাস করিয়াছেন, 
এবং এই প্রশ্নের উত্তরই ছাদশ অধ্যায়ে ভক্তিযোৌগ ৷ এই প্রশ্নটি বুঝাইবার জন্তই গীতার 
পুর্ববগামী এফাদণ অধ্যায় তোমাকে সংক্ষেপে বুঝাইলীম | প্রশ্ন না বুঝিলে উত্তর বুঝা 
যায় লা । 
শিল্ক । কৃষ্ণ কি উত্তর দিয়াছেন ? 
গুরু । তিনি ম্পঙ্টই বালিয়াছেন যে, নিপু ব্রন্দের উপাসফ ও ঈশ্বরভক্ত, উভয়েই 
ঈশ্বর প্রাপ্ত হয়েন । কিন্তু তন্মধ্যে বিশেষ এই যে, ব্রন্মোপাসকেরা আঁধকতর দুঃখ ভোগ 
করে? ভক্তের! সহজে উদ্ধৃত হয় । 
|] ক্লেশোহধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসামূ । 
অব্যক্ত] হি গতিছ্£খং দেহবস্ভিরবাপ্যতে ॥ 
যে তু সর্ববাণি কর্মাণি মায় সংন্স্য মংপরাঃ । 
অনন্টেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥ 
তেষামহং সমুদ্ধর্থী মৃত্যুসংসারসাগরাৎ । ৯২। ৫-৭ 
শিষ্য । এক্ষণে বলুন, তবে এই ভক্ত কে? 
গুরু । ভগবান্‌ স্বয়ং তাহা! বলিতেছেন । 
অদ্দেষ্টা সর্ববভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ। 
নির্মম! নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী ॥ 
সন্তভ্টঃ সততং যোগী যতাআ। দৃঢ় নিশ্চয়ুঃ | 
ময্যপিতমনোবুদ্ির্ষো মত্তক্তঃ স মে প্রিয়: | 
যম্মাম্নোদ্বিজতে লোকে লোৌকান্নোছিজতে চ যঃ। 
হর্ধামর্ভয়োছেগৈষ্্ক্তো যঃ স চ মে প্রিক্ঃ ॥ 
অনপেক্ষ: শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ | 
সর্বারভ্তপারত্যাগনী যে! মপ্তক্তঃ স মে প্রিয় ॥ 
যো ন হ্ৃগ্ভতি ন দ্বেট ন শোচাঁত ন কাজ্ষাতি। 
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তমান্‌ যঃ স মে প্রিয় ॥ 
সমঃ শত চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ | 
শশতো ফসুখঘ্বঃখেহ সমঃ সঙ্গ বিবজ্জিতঃ | 
তুল্যনিন্দাস্তঁ তশ্মৌনী সন্তষ্টো যেন কেনচিত। 
আনকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্‌ মে প্রিয়ো নরঃ ॥ 
যে তু ধর্মাম্বতামিদং যথোক্তং পর়ুযুপাসতে । 
শ্রন্মধান! মংপরম! ভক্তান্তেহতাীব মে প্রিয়া ॥ ৯২ । ১৩-২০ 
"যে মমতাশৃন্ত ( অর্থাং যাঁর “আমার ! আমার ! জ্ঞান নাই, ) অহঙ্কারশৃন্য, যাহার 
সুখ হুঃখে সমান জান, যে ক্ষমাশীল, যে সন্ত, যোগী, সংযতাত্বা এবং দৃঢ়স্বল্প, 
যাহার মন ও নুদ্ধি আমাতে অপিত, এমন যে আমার ভক্ত, সে-ই আমার প্রিয় । হীহ! 
হইতে লোক উদ্েগ প্রার্ধ হয় না! এবং যিনি লোক হইতে নিজে উদ্বেগ প্রাপ্ত হন 
না, যে হর্য অমর্ষ ভয় এবং উদ্বেগ হইতে মুক্ত, সে-ই আমার প্রিয় । যে বিষয়াদিতে 
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অনপেক্ষ, শুচি, দক্ষ, উদাসীন, গতব্যথ, অথচ সর্বারস্ত পরিত্যাগ করিতে সক্ষম, 
এমন যে আমার ভক্ত, সে-ই আমার প্রিয় । ধাহার কিছুতে হর্য নাই, অথচ ছেষও নাই, 
যানি শোকও করেন না, বা আকাক্ষ! করেন না, যান শুভাশুভ সফল পরিত্যাগ 
কাঁরতে সমর্থ, এমন যে ভক্ত, সে-ই আমার প্রিয় । আীহার নিফট শক্র ও মিত্র, মান ও 
অপমান, শশীতোষ, সখ ও দুখ সমান, যিনি আসঙ্গ-বিবজিত, যিনি নিন্দা ও স্ততি 
তুল্য বোধ করেন, যিনি সংযতবাক্য, যিনি যে কিছু দ্বারা সম্তষ্ট, এবং তানি সর্বদা 
আশ্রয়ে থাকেন না, এবং স্থিরমাতি, সেই ভক্ত আমার প্রিয় । এই ধন্মাস্বত যেমন 
বলিয়াছি, যে সেইরূপ অনুষ্ঠান করে, সেই শ্রদ্ধাবান্‌ আমার পরম ভক্ত, আমার অতিশয় 
প্রিয়।? 

এখন বুঝিলে ভাঁক্ত ফি? ঘরে কপাট দিয়া পুজার ভান করিয়া! বাঁসলে ভক্ত হয় 
না। মালা ঠকৃঠক্‌ করিয়া, হরি! হরি! ফারিলে ভক্ত হয় না; হা ঈশ্বর! যে! 
ঈশ্বর ! করিয়া! গোলযোগ করিয়া বেড়াইলে ভক্ত হয় না; যে আত্মজয়শী, যাহার চিত্ত 
সংযত, যে সমদর্শী, যে পরহিতে রত, সে-ই ভক্ত । ঈশ্বরকে সর্বদা অন্তরে বিষ্কমান 
জানিয়া, যে আপনার চরিত্র পবিত্র না করিয়াছে, যাহার চাঁরন্র ঈশ্বরানুবূপী নহে, সে 
ভক্ত নহে। যাহার সমস্ত চরিত্র ভক্তির দ্বারা শাসিত না হইয়াছে, সে ভক্ত নহে। 
যাহার সকল চিত্বরৃতি উশ্বরমুখণ ন1 হইয়াছে, সে ভক্ত নহে। গ্ীতোক্ত ভক্তির 
দুল কথা এই । এরূপ উদার, এবং প্রশস্ত ভক্তিবাদ জগতে আর ফোথ1ও নাই । এই 
জন্য ভগবদগণীতা জগতে শ্রেষ্ট গ্রন্থ । 


উনাবংশতিতম অধ্যায়--ভ্তি 
ঈশ্বরে ভ্ভি-_বিষুপুরাণ 


গুরু । ভগদগীতার অবশিষ্টাংশের কোন কথা তুলিবার এক্ষণে আমাদের প্রয়োজন 
নাই । এক্ষণে আমি যাহা বলিয়াছি, তাহা স্পষ্ট কারবার জন্য বিষুপগুরাণোক্ত প্রহলাদ- 
চারত্রের আমরা সমালোচন! করিব । বিষুঃপুরাণে দুইটি ভক্তের থা আছে, সকলেই 
জানেন- এব ও প্রহলাদ । এই দুই জনের ভাঙ্তি দুই প্রকার ৷ যাহা বলিয়াছি, তাহাতে 
বুঝিয়াছ উপাসন' ছিবিধ, সকাম এবং নিষ্কাম। সকাম যে উপাসনা, সেই কাম্য করব; 
নিষ্কাম যে উপাসনা, সেই ভাক্তি । গ্রুবের উপাসনা সকাম,_তিনি উচ্চ পদ লাভের 
জন্যই বিষুুর উপাসনা করিয়াছিলেন । অতএব তাহার কৃত উপাসন। প্রকৃত ভি 
নহে ;জীম্বরে তাহার দৃঢ় বিশ্বাস এবং মনোবুদ্ধি সমর্পণ হইয়া থাঁফিলেও তাহা! ভজের 
উপাসন! নহে । প্রহ্লাদের উপাসনা নিষ্কাম। তিনি কিছুই পাইবার জন্ম ঈশ্বরে 
ভাঁকিমান্‌ হয়েন নাই ; বরং ঈশ্বরে ভতিমান্‌ হওয়াতে বনবিধ বিপদে পড়িয়াছিলেন ; 
কিত্ত ঈশ্বরে ভর্তি সেই সফল বিপদের ফারণ, ইহা জানিতে পারিয়াও তানি ভি 
ত্যান্ন ফরেন নাই । এই নিষ্কাম প্রেমই যথার্থ ভাঁক্ত এবং প্রহলাদই পরমভক্ত । বোধ 
হয় গ্রন্থকার সঞ্ষাম ও নিষ্কাম উপাসনার উদাহরণস্বরূপ, এবং পরম্পরের তুলনার জ্য 
রব ও প্রহ্লাদ, এই ছুইটি উপাখ্যান রচন। ফরিয়াছেন। ভগবদগীতার রাজযোগ 


ধর্মমত ৮৬৯ 


সম্বন্ধে যাহা বাঁলয়াছি, ভাহা যদি তোমার স্মরণ থাকে, তাহা হইলে বুঝিবে যে, 
সফাম উপামনাও একেবারে নিম্ষল নহে ; যে যাহা ফামন! করিয়া! উপাসনা! করে, সে 
তাহ! পায়, কিন্ত ঈশ্বর পায় না । ঞ্রুব উচ্চ পদ কামনা করিয়া উপাসন। করিয়াছিলেন, 
ভাহা তিনি পাইয়াছিলেন, তথাপি তাহার সে উপাসনা! নিম্নশ্রেণীর উপাসনা, ভাঁজ 
নহে। প্রহলাদের উপাসনা ভক্তি, এই জন্য তিনি লাভ 'করিলেন__মুক্তি । 

শিল্ত । অনেকেই বলিবে, লাভটা ঞ্রবেরই বেশ হইল । মুক্তি পরলৌকিক লাভ, 
তাহার সত্যতা সম্বন্ধে অনেকের সংশয় আছে । এন্সপ ভক্তিধন্ম লে/কায়ত্ত হইবার 
সস্ভাবনা নাই । 

গুরু । মুক্তির প্রকৃত তাংপর্যয ফি, তুমি ভুলিয়া গিয়াছ। ইহলোকেই মুক্তি 
হইতে পারে ও হইয়া থাকে । যাহার চিত্ত শুদ্ধ এবং দুঃখের অতাঁত, সে-ই ইহলোকেই 
মুক্ত । সম্রাট দুঃখের অতীত নহেন, কিন্তু মুক্ত জীব ইহলোকেই দুঃখের অতাঁত ; 
ফেন না, সে আত্মজয়ী হইয়। বিশ্বজয় হইয়াছে । সম্রাটের কি সুখ বলিতে পাঁর না। 
বড় বেশী সুখ আছে বলিয়। বোধ হয় না। কিন্তু যে মুক্ত, অর্থাৎ সংযতা স্বা। বিশুদ্ধচিত্ত, 
তাহার মনের সখের সীম! নাই । যে মুক্ত, সে-ই ইহজীবনেই সুখী এই জন্য তোমাকে 
বলিয়াছিলাম যে, সুখের উপায় ধর্ম । মুক্ত ব্যক্তির সকল বৃতিগুলি সম্পূর্ণ ক্ষৃপতি প্রাপ্ত 
হইয়! সামঞজসমুক্ত হইয়াছে বলিয়া সে মুক্ত। যাহার বৃতিসকল ন্ফৃত্তিপ্রার্থ নহে, সে 
অজ্ঞান, অসামর্থ্য, বা চিত্তমালিন্যবশতঃ মুক্ত হইতে পারে না । 

শিষ্য । আমার বিশ্বাস যে, এই জীবন্মৃক্তির কামনা করিয়া ভারতবর্ষীয়েরা এরূপ 
অধঃপাতে গিয়াছেন। ধাহারাই এ প্রকার জীবম্মুক্ত, সাংসারিক ব্যাপারে তাদুশ 
তাহাদের মনোযোগ থাঁকে না, এজন্য ভারতবর্ষের এই অবনতি হইয়াছে । 

গুরু | মুক্তির যথার্থ ত্বাংপর্য্য না বুঝাই এই অধঃপতনের কারণ । ধাহারা মুক্ত 
ব৷ মুজিপথের পিক, তাহারা সংসারে নিলিগ্ট হয়েন, কিন্তু তাহারা নিষ্কাম হইয়া 
যাবতীয় অনুষ্ঠেয় কর্মের অনুষ্ঠান করেন । তাহাদের কর্ম নিষ্কাম বাঁলয়া, তাহাদের 
কর্ম স্দেশের এবং জগতের মঙ্গলকর হয়; সকাম কন্্ীদিগের কর্মে কাহারও মঙ্গল 
হয়না । আর তাহাদের বৃত্তিসফল অনুশশীলিত এবং ক্ফুত্তিপ্রাপ্ত, এই জন্য তাহারা দক্ষ 
এবং কর্মঠ; পূর্বের যে ভগবদ্ধাক্য উদ্ধত করিয়াছি, তাহাতে দেখিবে যে, ভগবত্তক্তদিগের 
দক্ষতা এফটি লক্ষণ । তাহার দক্ষ অথচ নিষ্কাম বন্দী, এ জন্য তাহাদিগের দ্বারা 
যতটা স্বজাতির এবং জগতের মঙ্গল সিদ্ধ হয়, এত আর কাহারও দ্বারা! হইতে পারে না । 
এ দেশের সকলে এইরূপ মুক্তিমা্গাবলম্বী হইলেই ভারতবর্ষীয়েরাই জগতে শ্রেষ্ঠ জাতির. 
পদ প্রাপ্ত হইবে । মুক্তিতত্বের এই যথার্থ ব্যাখ্যার লোপ হওয়ায় অনুশশলনবাদের দ্বারা 
আম তাহ! তোমার হৃদয়ঙ্গম ফাঁরতোঁছ। 

শিষ্য । এক্ষণে গ্রহলাদচরিত্র শুনিতে বাসনা কার । 

গুরু । প্রহলাদচারত্র সবিস্তারে বীলবার আমার ইচ্ছাও নাই, প্রয়োজন নাই । 
ভবে একট! কথা এই প্রহলাদচরিত্রে বুঝাইতে চাই । আমি বলিয়াছি যে, ফেবল, হা 
ঈশ্বর! যো ঈশ্বর! ফারিয়া! বেড়াইলে ভাঁক্তি হইল না। যে আত্মজয়ী, সর্বতৃতকে 


* অনপেক্ষঃ গুচি্দক্ষ, উদাসীন! গতবাধঠ। 


৮৭০ বান্কিম রচনাসংগ্রহ 


জাপনার মত দেখিয়া স্বজনের হিতে রত, শক মিজে সমদর্পী, নিষাম ঘন্্রী__সে-ই 
ভক্ত । এই কথা ভগবদগণীতায় উক্ত হইয়াছে দেখাইয়াছি। এই প্রহ্দাদ তাহার 
উদাহরণ ৷ ভগবদগীতায় যাহা উপদেশ, বিষুপুরাণে তাহা উপন্টাসচ্ছলে স্পষ্টাকৃ । 
গীতায় ভক্তের যে সকল লক্ষণ ফাঁথত হইয়াছে, তাহা যা তুমি বিস্মৃত হইয়া থাক, সেই 
জন্য তোমাকে উহ! আর একবার শুনাইতেছি। 
অস্বেষ্টা সর্ধতূতানাং মৈত্রঃ ফরুপ এব চ। 
নিষ্ঘমে। নিরহঙ্কারঃ সমহ্ঃখসৃখঃ ক্ষমী ॥ 
সন্তষ্টঃ সততং যোগী যতাত্ম! দৃঢ় নশ্চয়ঃ । 
মধ্যপিতমনোবুদ্ির্ষে মন্ত্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ 
যম্মায্নোদ্িজতে লোকে! লোকান্নোছিজতে চ যঃ। 
হর্ষামর্ষভয়োদ্েগৈর্ুক্তো যঃ স চ মে প্রিয় ॥ 
অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনে| গতব্যথঃ | 
সর্ধারস্তপরিত্যাগী যো মপ্তকতঃ স মে প্রিয় ॥ 
সম: শত চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ । 
শশতোফ্কসুখদ্রঃখেষু সমঃ সঙ্গ বিবজ্জিতঃ ॥ 
তুল্যানিন্দান্ততির্মৌনী সম্তষ্টো! যেন ফেনাচিং | 
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্িমান্‌ মে প্রিয়ো নরঃ ॥ গীতা ৯২। ১৩-২০ 
প্রথমেই প্রহলাদকে “সর্বত্র সমদৃগ্বশশ” বল! হইয়াছে । 
সমচেতা জগতযশ্মিন্‌ যঃ সর্বেবষেব জন্তয়ু । 
যথাত্মান তথান্যত্র পরং মেত্রগুণা ন্বিতঃ ॥ 
ধর্মাত্ম! সত্যশোচা দিগুণানামাকরস্তসা । 
উপমানমশেষাণাং সাধুনাঃ যঃ সদাঁভবত ॥ 
কিন্ত কথায় গুণবাদ করিলে কিছু হয় না, কার্যত: দেখাইতে হয় । প্রহ্জাদের 
প্রথম ফষার্য্যে দেখি, তিনি সত্যবাদী । সত্যে তাহার এতটা দার্ট) যে, কোন প্রকার 
ভয়ে ভীত হইয়! তানি সত্য পরিত্যাগ ফরেন না। গুরুগৃহ হইতে তিনি পিতৃসমীপে 
আনীত হইলে, হিরপ্যকশিপু তাহাকে জিজ্ঞাস! কারলেন, “ক্ষি শিখিয়াছ ? তাহার সার 
বল দেখি ?” 
প্রহলাদ বাঁললেন, “যাহা! শিখিয়াছি, তাহার সার এই যে, ধাহার আদি নাই, অন্ত 
নাই, মধ্য নাই-_ধাহার বৃদ্ধি নাই, ক্ষয় নাই-_যিানি অদ্যুত, মহাত্মা, সর্বফারণের কারণ, 
উাহাকে নমস্কার )” 
শুনিয়। বড় ক্রুদ্ধ হইয়া! হিরপ্যকাশিপু আরক্ত লোচনে, কম্পিতাধরে প্রহলাদের গুরুকে 
ভংসন! করিলেন ৷ গুরু বলিল, “আমার দোষ নাই, আমি এ সব শিখাই নাই ।” 
তখন হিরপ্যকা শিপু প্রহলাদকে ভিজ্ঞাসা করিলেন, “তবে ফে শিখাইল রে?” 
প্রহলাদ বলিলেন, “পতঃ ! যে বিষণ এই অনস্ত জগতের শান্তা যিনি আমার হদয়ে 
স্থিত, সেই পরমাত্মা ভিন্ন আর কে শিখায় ? 
হিরপাফশিপু বলিলেন, “জগতের ঈশ্বর আমি ? বিষুঃ ফে রে ছর্ববৃদ্ধি|? 


ধর্্মততৃ ৮৭৯ 


প্রহলাদ বলিলেন, “যাহার পরংপদ শবে ব্যক্ত করা যায় না, ধীহার পরংপদ যোগীরা 
ধ্যান করে, ধীহ! হইতে বিশ্ব, এবং যিনিই বিশ্ব, সেই বিষণ পরমেশ্বর 1” 
হিরণ্যকশিপু অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া বাজলেন, “মারবার ইচ্ছা করিয়াছিস্‌ যে, পুনঃ 
পুনঃ এই কথা বলিতোছিস্‌ ? পরমেশ্বর কাহাকে বলে জানিস না? আমি থাকিতে 
আবার তোর পরমেশ্বর কে?” 
নিভীক 'প্রহলাদ বলেন, “পতঃ, তান কি কেবল আমারই পরমেশ্বর ! সকল 
ীবেরও তিালিই পরমেশ্বর,” তোমারও তিনি পরমেশ্বর, ধাতী, বিধাতা, পরমেশ্বর ! 
রাগ কারও না, প্রসন্ন হও 1? 
হিরণ্যকশিপু বাঁলিলেন, “বোধ হয়, কোন পাঁপাশয় এই দুরবদ্ধি বালকের হৃদয়ে 
প্রবেশ করিয়াছে !” 
প্রহলাদ বাঁললেন, “কেবল আমার হদয়ে কেন ? তানি সকল লোকেতেই অধিষ্ঠান 
কাঁরতেছেন। সেই সর্ববস্থামী বিষণ, আমাকে, তোমাকে, সকলকে সকল কর্শে নিযুক্ত 
কারিতেছেন 1” 
এখন সেই ভগবদ্বাক্য স্মরণ কর । “যতাত্ম! দৃঢ় নিশ্চয়”* দুঢ় নিশ্চয় কেন, তাহা বুঝিলে 
সেই “হ্ধামর্ষভয়োদ্েগৈমুক্তো যঃসচমে প্রিয়তে স্মরণ কর। এখন, ভয় হইতে মুজ 
যে ভক্ত, সে কি প্রকার তাহা বুঝলে? “ময্যপিতমনো বুদ্ধি ফি বুঝিলে ?1 
ভক্তের সেই সকল লক্ষণ বুঝাইবার জন্য এই প্রহলাদচরিত্র কহিতেছি। 
হিরণ্যকশিপু গ্রহ্লাদকে তাড়াইয়! দিলেন, প্রহলাদ আবার গুরুগৃহে গেলেন । অনেক 
কালের পর আবার আনাইয়া অধশত বিগ্ার আবার পরাঁক্ষা লইতে বাঁসলেন । প্রথম 
উত্তরেষ্ট প্রহলাদ আবার সেই কথা বলিল, 
কারণং সকলয্যাস্য সনে বিজু প্রসীদতু । 
হিরণ্যকশিপু প্রহলাদকে মারিয়া ফোলিতে হুকুম দিলেন । শত শত দৈত্য ভাহাকে 
কাটিতে আসিল, কিন্ত প্রহলাদ “দুঢ়নিশ্চয়”, “ঈশ্বরাপিতমনোরুদ্ধি”_যাহারা! মারিতে 
আসিল, প্রহলাদ তাহাদিগকে বলিল, “বিষণ তোমাদের অস্ত্রে আছেন, আমাতেও 
আছেন, এই সত্যানুসারে আমি তোমাদের অস্ত্রের দ্বারা আক্রান্ত হইব না।” ইহাই 
“দৃঢ় নিশ্চয়” | 
শিশ্য । জানি যে, বিষ্ুপুরাণের উপন্যাসে আছে যে, প্রহলাদ অস্ত্রের আঘাতে অক্ষত 
রাঁহলেন। কিন্ত উপন্যামেই এমন কথা থাঁকতে পারে,যথার্থ এমন ঘটন! হয় না। যে 
যেমন ইচ্ছা! ঈশ্বরভক্ত হউক, নৈসগিক নিয়ম তাহার কাছে নিক্ষল হয় না--অস্ত্রে 
পরমভক্তেরও মাংস কাটে । 
গুরু । অর্থাং তুমি 1111016 মান না । কথাটা পুরাতন । আম তোমাদের মত 
ঈশ্বরের শক্তিকে সীমাবদ্ধ করিতে সম্মত নহি। বিষ্ণপুরাঁণে যেরূপে প্রহলাদের রক্ষা 
কখিত হইয়াছে, ঠিক সেই রূপ ঘটিতে দেখা যায় না বটে, আর উপন্যাস বালিয়াই সেই 
বর্ণনা সম্ভবপর হইয়াছে, ইহাও স্বশফার ফার। কিস্ত একটি নৈসপগ্লিক নিয়মের ছার! 
* সন্ভউঃ সততং যোগী যতাত্া দৃনিশ্য়ঃ। 
1 ময্যপিতমনোবৃদ্ধির্ধো মন্তকঃ স মে প্রিয়? | 


৮৭২ বাঙ্কম রচনাসংগ্রহ 


ঈশ্বরানুকম্পায় নিয়মান্তরের অদৃষপূর্বব প্রাতিষেধ যে ঘটিতে পারে না, এমত ধথা তি 
বাঁলতে পার না । অস্ত্রে পরম ভক্তেরও মাংস কাটে, কিন্তু ভক্ত ঈশ্বরানুকম্পায় আপনার 
বল বা বুদ্ধি এরপে প্রযুক্ত করিতে পারে যে, অস্ত্র নিক্ষল হয়। বিশেষ, যে ভক্ত; সে 
“দক্ষ” ; ইহা পূর্বে ফথিত হইয়াছে, তাহার সকল বৃত্িগুলি সম্পূর্ণ অনুশশীলিত, সুতরাং 
মে অতিশয় কার্ধাক্ষম ; ইহার উপর ইশ্বরানুগ্রহ পাইলে সে যে নৈসগিক নিয়মের 
'সাহায্যেই আঁতিশয় বিপন্ন হইয়াও আত্মরক্ষা কারতে পারিবে, ইহা অসস্তব কি ?% 
যাহাই হউক, এ মল ফথায় আমাঁদিগের কৌন প্রয়োজন এক্ষণে দেখা যাইতেছে না 
কেন না, আম ভক্তি বুঝাইতোঁছি, ভক্ত কি প্রকারে ঈশ্বরানুগ্রহ প্রাপ্ত হন, বা হন ফি না, 
তাহা বুঝাইতেছি না । এরূপ কোন ফলই ভক্তের কামনা কর উচিত নহে”তাহা 
হইলে তাহার ভক্তি নিষ্কাম হইবে না) 

শিল্ত। ক্ষিন্ত গ্রহছলাদ ত এখানে রক্ষা কামন! করিলেন__ 

গুরু । না, তিনি রক্ষা কামনী। করেন নাই ! তিলি কেবল ইহাই মনে স্থির 
বুঝলেন যে, যখন আমার আরাধ্য বিষণ আমীতেও আছেন, এই অস্ত্রেও আছেন, তখন 
এ আস্ত্রে কখন আমার অনিষ্ট হইবে না'। স্ইে দুনিশ্চয়তাই আরও স্প্$ হইতেছে। 
কেবল ইহাই বুঝান আমার উদ্দেস্ঠ। প্রহলাদচারত্র যে উপন্যাস, তাঁছিষয়ে সংশয় কি? 
সে উপন্যাসে নৈমগিক ব' অনৈসগিক কথা আছে, তাহাতে কি আসিয়। যায়? উপন্যাসে 
এরূপ অনৈসগ্সিক কথা থাঁকিলে ক্ষতি কি? অর্থাং যেখানে উপন্যাসকারের উদ্দেশ 
মানস ব্যাপারের বিবরণ, জড়ের গুণ ব্যাখ্যা নহে, তখন জড়ের অপ্রকৃত ব্যাখ্যা থাকিলে 
মানস ব্যাপারের ব্যাথ্যা অস্পষ্ট হয় না । বরং অনেক সময় অধিকতর স্পষ্ট হয়। এই 
জন্য জগতের শ্রেষ্ঠ কবির মধ্যে অনেকেই আতিপ্রকৃতের আশ্রয় গ্রহণ কররিয়াছেন.। 

তার পর অস্ত্রে প্রহলাদ মারিল ন! দেখিয়া, 1হরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে বলিলেন, “ওরে 
রব, এখনও শক্ন্তাতি হইতে নিবৃত্ত হ! বড় মূর্থ হইস্‌ না, আমি এখনও তোকে অভয় 
দিতেছি।” 

অভয়ের কথা শানিয়] গ্রহনাদ বাঁজিল, ধাঁযনি সকল ভয়ের অপহারা, ধাহার 
ল্মরণে জন্ম জরা যম প্রতীতি সকল ভয়ই দূর হর, সেই অনন্ত ঈশ্বর হাদয়ে থাঁকতে আমার 
ভয় কিসের ?” 

সেই “ভয়োদ্েশৈর়ুক্তো” বথা মনে ঝর। তার পর হিরণ্যকাঁশপুঁ, স্পগণকে 
আদেশ করিলেন যে, উহাকে দংশন কর। কথাটা! উপন্যাস, সুতরাং এরূপ বর্ণনায় ভরসা 
ফাঁর, তুমি বিরক্ত হইবে না । সাঁপের কামড়ে প্রহ্লাদ মরিল না,-সে কথাও তোমার 
বিশ্বাস করিয়া কাঁজ নাই! কিন্ত যে কথার জন্য পুরাণকার এই সদংশন-বৃতথান্ত 
লিখিয়াছেন, তংপ্রতি মনোযোগ কর-- 

স ত্বাসক্তমতিঃ কৃষ্ণে দশ্ঠমানো মহোরগৈঃ । 
ন বিবেদাত্মনে। গান্রং তংদ্ৃত্যাহলাদসংন্থিতঃ ॥ 
* ঠিক এই কথাটি প্রতিপন্ন করিবার জন্ত সিপাহী হস্ত হইতে দেবী চৌধুরাণীর উদ্ধার বর্তমান 


লেখক কর্তৃক প্রণীত হুইয়াছে। সময়ে মেখোদয় ঈশ্বরের অনুগ্রহ; জবশি্ট ভক্তের নিজের দক্ষতা। 
দেবী চৌধুয়াণীয় সঙ্গে পাঠক এই ভভিব্যাধা! মিলাইয়া দেখিতে পারেম। 


ধর্মমত ৮৭৩ 


প্রহলাদের মন কৃষ্ণ তখন এমন আসক্ত যে, মহাসপ সকল দংশন করিতেছে, তথাপি 
কৃষ্মীতির আহলাদে তিনি ব্যথা কিছুই জানিতে পারলেন না । এই আহলাদের জন্ত 
সৃথ দুঃখ সমান জ্ঞান হয়। সেই ভগবদ্থাক্্য আবার ম্মরণ ফর *“সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী !” 
“ক্ষমী” কি, পরে বুঝিবে, এখন “সমছ্ুখসখ” বুঝিলে 
শিষ্য । বুকঝিলাম এই যে, ভক্তের মনে বড় একটা ভারি সুখ রাজ দিন রাহয়াছে 
বাঁলিয়া, অন্য সুখ দুঃখ, সুখ দুঃখ বাঁলিয়াই বোধ হয় না । 
গুর। ঠিক তাই। সর্প বর্তৃক প্রহলা? [বন হইল না, দেখিয়া হিরণাকশিপু মত্ত 
হীস্তগণকে আদেশ কাঁরলেন যে, উহাকে দাতে ফাঁড়িয়। মারিয়! ফেল । তস্তদিগের দাত 
ভাঁন্গিয়! গেল, প্রহলাদের কিছুই হইল না; বিশ্বাস করিও না-উপন্যাস মাত্র । কিন্ত 
জ্ঞাহাতে প্রহলাদ পিতাকে কি বাঁলিলেন শুন, 
দন্ত! গজানাং কুিশীগ্রনিষ্টরাঃ 
শীর্ণ] যদেতে ন বলং ঘমৈতৎ ! 
মহাবিপংপাপবিনাশনোহয়ং 
জনদিনানুল্মরণানৃভাবঃ ॥ 
“কুলিশাগ্রকঠিন এই সকল গজদপ্ত যে ভাঙ্গিয়া খেল, ইহা! আমার বল নহে । যিনি, 
মহাবিপং ও পাপের বিনাশন, তীহারই স্মরণে হইয়াছে 1৮ 
আবার সেই ভগবদ্বাক্য স্মরণ কর শঁনশ্মমে। নিরহ্কার” ইত্যাদি 1* ইহাই নিরহঙ্কার। 
ভক্ত জানে যে, মকলই ঈশ্বর করিতেছেন, এই জন্য ভক্ত নির্হঙ্কার । 
হস্তী হইতে প্রহলাদের কিছু হইল না দেখিয়া হিরণ্যকশপু আগুনে পোৌঁড়াইতে 
আদেশ কারলেন । প্রহলাদ আগুনেও প্রাঁড়ল ») | প্রহলাদ “শীতোফসুখদুঃখেরু সম: 
তাই প্রহলাদের সে আগুন পন্মপত্রের ন্যায় শীতল বোধ হইল ।+ তখন দৈত্যপুরোহত 
ভার্গবেরা দৈত্যপতিকে বলিলেন যে, “ইহাকে আপানি ক্ষমা করিয়া আমাদের জিম্মা 
ফারিয়া দিন। তাহাতেও যাঁদ এ বিষ্ুভক্তি পরিত্যাগ ন1| করে, তবে আমরা অভিচারের 
হার! ইহাকে বধ করিব । আমাঁদের কৃত অভিচাঁর কখন বিফল হয় ন1।” 
দৈতোম্বর এই কথ!য় সম্মত হইলে, ভার্গবের' প্রহ্লাদকে লইয়া গিয়া, অন্যান 
দৈত্যগণের সঙ্গে পড়াইতে লাগিলেন । প্রহ্লাদ সেখানে নিজে একটি ক্লাস খুলিয়া 
বসলেন । এবং দৈত্যপুভ্রগণকে একত্রিত করিয়া তাহাদিগকে বিষুভাক্তিতে উপদেশ 
দিতে লাগিলেন । প্রহলাদের বিষুভক্তি আর কিছুই নহে-_-পরাহিতব্রত মাত্র-_ 
বিস্তারঃ সর্বভৃতদ্য বিফোবিস্বামিদং জগৎ । 
দ্রষ্টব্যমাত্মবং তম্মাদভেদেন বিচক্ষণৈঃ | 
রং নং ০ 
সর্বত্র দৈত্যাঃ সমতামুপেত 
সমত্বমারাধনম্রাতস্য | 
অর্থাং বিশ্ব, জগৎ, সর্ববভৃত, বিষণর বিস্তার মাত্র ; বিচক্ষণ ব্যক্তি এই জন্য সকলকে, 


* নির্থামো নিরহস্কার১ সমহৃঃখসুখ: ক্ষমী। প শীতোফদৃখছ্ঃখেযু মমঃ সঙ্গবিব' 
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আপনার সঙ্গে অভেদ দোখবেন | & * হে দৈত্যগণ ! তোমরা সর্বত্র সমান দোখও, এই 
সমত্ব (আপনার সঙ্গে সর্ববভতের") ঈশ্বরের আরাধনা । 

প্রহলাদের উক্তি বিষুপুরাণ হইতে তোমাকে পড়িতে অনুরোধ কার । এখন কেবল 
আর দুইটি শ্লোক শুন । 

অথ ভদ্রাণি ভূতাণি হানশাক্জরহং পরমূ । 

মদ তথাপি কুব্বাত হানির্থেষফলং যতঃ1 
বন্ধবৈরাণি ভূতাশি ছেষং কুর্বাস্তি চেস্ততঃ ৷ 
শেঁচ্যান্যহোহতিমোহেন ব্যাঞ্ধানীতি মনীহিণা ॥ 

“অন্যের মঙ্গল হইতেছে, আপনি হশীনশক্তি, ইহ! দেখিয়াও আহ্লাদ করিও, ছে 
কারও না ; কেন না, দ্বেষে আনষ্টই হইয়া থাকে । যাহাঁদের সঙ্গে শক্রতাবদ্ধ হইয়াছে, 
তাহাদেরও যে দ্বেষ করে, সে আতি মোহেতে ব্যাপ্ত হইয়াছে বলিয়া জ্ঞানীর! দুঃখে 
হরেন ।৮ 

এখন সেই ভগবদৃক্ত লক্ষণ মনে কর । 

“যন্মাক্নোছিজতে লৌকো লোকান্নোদ্িজতে চ য£” এবং “ন ছেট্টি'* শব্ধ মনে কর । 
ভগবদ্ধাক্যে পুরাণকর্তার কৃত এই টাক| । 

প্রহলাদ আবার বিষ্ুভাক্তির উপদ্রব করিতেছে জানিয়া হিরণ্যকশিপু তাহাকে বিষ 
পান করাইতে আজ্ঞ! দিলেন । বিষেও প্রহ্লাদ মারিল না । তখন দৈত্যেশ্বর পুরোহিত- 
গণকে ডাকাইয়! আঁভচার-ক্রয়ার ছার! প্রহলাদের সংহার ফিতে আদেশ করিলেন । 
তাহার! প্রহলাদকে একটু বুঝাইলেন ; বলিলেন-_-তোমার পিতা জগতের ঈশ্বর, তোমার 
অনন্তে ফি হইবে ? প্রহলাদ'ণস্থরমতি”াঁ ; প্রহলাদ তাহাদিগকে হাঁসিয়! উড়াইয়া দিল । 
তখন দৈত্য পুরোহিতের! ভয়ানক আঁভচার ক্রিয়ার সৃষ্টি করলেন । অগ্নিময়ী মৃত্তিমতঁ 
অভিচার-ক্রিয়! প্রহলাদের হৃদয়ে শূলাঘাত করিল । প্রহলাদের হৃদয়ে শুল ভাঙ্গিয়া 
গেল। তখন সেই মৃত্তিমান অভিচার, নিরপরাধ প্রহলাদের প্রতি প্রযুক্ত হইয়াছিল 
বাঁয়া অভিচারকারী পুরোহিতাদগ্ষেই ধ্বংস ফাঁরতে গেল । তখন প্রহছলাদ “হে 
কৃষ্ণ ! হে অনন্ত ! ইহাদের রক্ষা কর” বাঁলয়া সেই দহামান পুরো হিতদিগের রক্ষার জন্ত 
ধাবমান হইলেন | ডাকিলেন, “হে সর্বব্যাপিন্, হে জগংস্বন্ূপ, হে জগতের সৃষ্টিকর্তা, হে 
জনাদদিন ! এই ব্রান্মপগণক্ষে এই দুঃসহ মন্ত্রাপ্ন হইতে রক্ষা কর! যেমন সকল ভূতে 
সর্বব্যাপী, জগদৃগুরু, বিষণ তুমি আছ, তেমনই এই ব্রাক্গণেরা জীবিত হউক ! 
বিষু। সর্বগত বলিয়! যেমন অগ্রিকে আমি শক্রুপক্ষ বলিয়া ভাবি নাই, এ ব্রাঙ্গণেরাও 
তেমান-ইহারাঁও জীবিত হৌক । যাহার! অ'মাকে মারতে আসিয়াছিল, যাহার! বিষ 
দিয়াছিল, যাহারা আমাকে আগুনে পোঁড়াইয়াছিল, হাতণর ছারা আমাকে আহত 
করিয়াছিল, সাপের দ্বারা দংশিত করিয়াছিল, আমি তাহাদের মিত্রভাবে আমার 
সমান দেখিয়াছিলাম, শত্রু মনে করি নাই, আজ সেই সত্যের হেতু এই পুরোহিতের 


* যো নস্বন্ততি ন স্বেতি ন শোচতি ন কাঙ্ছষতি। 
+ অনিকেত; স্থিরষতিরকতিমান্‌ মে প্রিয় নর; । 
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ছ্শীবত হউক।” তখন ঈশ্বরকৃপায় পুরোহিতের! জীবিত হইয়া, প্রহলাদফে আশনর্ববাদ 
কাঁরয় গৃহে গমন করিল । 


এমন আর কখন শুনিব কি? তুমি ইহার অপেক্ষণ উন্নত ভাক্তবাদ, ইহার অপেক্ষা 
উন্নত ধর্ম অন্য কোন দেশের কোন শাস্ত্রে দেখাইতে পার ? * 

শিল্চ । আম স্বীকার কার, দেশীয় গ্রস্থসকল ত্যাগ করিয়া! কেবল ইংরাজী পড়াস্ব 
আমাদিগের বিশেষ আনিষ্ট হইতেছে । 

গুরু । এখন ভগবদগীতায় যে ভক্ত ক্ষমাশশল এবং শত্রু মিত্রে তুল্যজ্ঞানশী বলিয়। 
কথিত হইয়াছে, তাহা কি প্রকার তাহা বুঝিলে ?1 

পরে, হিরণ্যকশিপু পুত্রের প্রভাব দেখিয়া জিজ্ঞাসা রিলেন, “তোমার এই প্রভাব 
কোথা হইতে হইল ?” প্রহলাদ বাঁললেন, “অস্ত হরি যাহাদের হৃদয়ে অবস্থান করেন, 
তাহাদের এইরূপ প্রভাব হইয়া থাকে । যে অন্যের অনিষ্ক চিন্তা করে নাঁ-কারণাভাব- 
বশতঃ তাহারও অনিষ্ট হয় নাঁ। যে কর্শের দ্বারা, মনে বা বাক্যে পরপীড়ন করে, 
তাহার সেই বীজে প্রভূত অশুভ ফলিয় থাকে । 

“কেশব আমাতেও আছেন, সর্বভৃতেও আছেন, ইহা জানিয়া আমি কাহারও মন্দ 
ইচ্ছা! করি ন', কাহারও মন্দ করি ন', কাহাকেও মন্দ বাল না । আমি সকলের শুভ 
চিন্তা কার, আমার শারশীরক বা মানসিক, দৈব বা ভৌতিক অশুভ কেন ঘটিবে? হারি 
সর্বময় জানিয়! সর্বভূতে এইরূপ অব্যভিচারিণী ভক্তি করা পাণ্ততের বর্তৃব্য 

ইহার অপেক্ষা উন্নত ধশ্ম আর কি হইতে পারে £ বিদ্যালয়ে এ সকল না পড়াইয়া, 
পড়ায় কি না__মেকলে প্রণীত ক্লাইভ ও হেষ্টিংস সম্বন্ধীয় পাঁপপুর্ণ উপন্যাস । আর সেই 
উচ্চ শিক্ষার জন্য আমাদের শিক্ষিতমণ্ডলী উন্মত্ত । 

পরে, প্রহলাদের বাক্যে পুনশ্চ ক্রুদ্ধ হইয়া দৈত্যপতি তাহাকে প্রাসাদ হইতে নিক্ষিপ্ত 
কাঁরয়া, শন্বরানুরের মায়ার দ্বারা ও বায়ুর দ্বার! প্রহলাদের বিনাশের চেষ্টা কারলেন । 
প্রহলাদ সে সকলে বিনষ্ট না হইলে, নীতিশিক্ষার জন্য তাহাকে পুনশ্চ গুরুগৃহে 
পাঠাইলেন । সেখানে নশতিশিক্ষা সমাপ্ত হইলে আচার্য প্রহলাদকে সঙ্গে ফারিয়া 
দৈত্যেশ্বরের নিকট লইয়া আিলেন । দৈত্যেশ্থর পুনশ্চ তাহার পরীক্ষার্থ প্রশ্ন ফরিতে 
লাগিলেন, 

“হে প্রহলাদ ! মিত্রের ও শক্রর প্রত তৃপাঁত কিরূপ ব্যবহার কাঁরবেন ? তানি 
সময়ে কিরূপ আচরণ ফাঁরিবেন ? মন্ত্রী ব। অমাত্যের সঙ্গে বাহে এবং অভ্যন্তরে,-চর, 
চৌর, শঙ্কিতে এবং অশাঙ্কিতে,__সান্ধি বিগ্রহে, ছুর্গ ও আটবিক সাধনে বা ফণ্টকশোষণে 
--ফিরূপ ফাঁরবেন, তাহ! বল ।” 

প্রহলাদ পিতৃপদে প্রণাম করিয়৷ বলিলেন, “গুরু সে সব কথা শিখাইয়াছেন বটে, 

«* মনম্থী শ্রীযুক্ত বাবু প্রভাপচন্ত্র মজুমদার স্বপ্রণীত “01150191 01119/” নামক উৎক্ৃউ গরন্থে 
'লিখিক়্াছেন, “4 80011806 001 21909 ০. 02816 01 05096 0 1061) 5700 0906 13100 6০0 
48580, 1) 9910--107801361 1 1018155 00610, 101 0559 10701 1001 51128 6165 ৫০, (০% 


40581 1015150998 80 809 10101৩1?” 122 যায় বৈ কি, এই প্রহ্াদচারত্র দেখুন না। 
1 সমঃ শত চ মিত্র চ তখ] মানাপমানয়োঃ। 
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আমিও শিখিয়াছি। কিন্ত সে সকল নীতি আমার মনোমত নহে । শক্ত মিত্রের 
সাধন-জন্য সাম দান ভেদ দণ্ড, এই সকল উপায় কাথিত হইয়াছে, কিন্ত পিতঃ ! রাগ 
ফারবেন না, আমি ত সেরূপ শক্র মিত্র দেখি না । যেখানে সাধ্য নাই,* সেখানে 
সাধনের কি প্রয়োজন ! যখন জগন্ময় জগন্নাথ পরমাত্মা গোবিন্দ সর্ববত্ৃতাত্মা, তখন আর 
শক্ত মিত্র কে? তোমাতে ভগবান আছেন, আমাতে আছেন, আর সফলেও আছেন, 
তখন এই ব্যক্তি মিত্র, আর এই শত্রু, এমন করিয়া পৃথক ভাবিব কি প্রকারে ? অতএব 
দ্বষ-চেষ্টা-বিধি-বহুল এই নীতিশাস্ত্রে কি প্রয়োজন ?" 

হিরণাকশিপু কুদ্ধ হইয়! প্রহলাদের বক্ষস্থলে পদাঘাত করিলেন । এবং প্রহ্লাদকে 
নাগপাশে বদ্ধ কারিয়া সমুত্রে নিক্ষেপ করিতে অসুরগণকে আদেশ করিলেন । অন্নুরের! 
প্রহলাদকে নাগপাশে বদ্ধ করিয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়া পর্বত চাঁপা দিল । প্রহলাদ 
ভখন জগদখশ্রের স্তব করিতে লাগিলেন ৷ স্তব করিতে লাগিলেন, ফেন ন1, আসন্তম 
কালে ঈশ্বরচিষ্ত। বিধেয় ; কিন্ত ঈশ্বরের কাছে আত্মরক্ষা প্রার্থনা করিলেন না; কেন না, 
প্রহলাদ নি্কাম। প্রহলাদ ঈশ্বরে তন্ময় হইয়!, তাহার ধ্যান করিতে করিতে তাহাতে লীন 
হইলেন | প্রহলাদ যোগী । 1 তখন তাহার নাগপাশ খাসিয়া গেল, সমুদ্রের জল সারিয়া 
গেল ; পর্ধবতসকল দূরে নিক্ষেপ করিয়া প্রহলাদ গাত্রোথান করিলেন । তখন প্রহলাদ 
আবার বিষুর স্তব কাঁরতে লাগিলেন, _আত্মরক্ষার জন্য নহে, নিষ্কাম হইয়া স্তব কারতে 
লাগিলেন । বিষুট তখন তাহাকে দর্শন দিলেন । এবং ভর প্রাত প্রসন্ন হইয়া 
তাহাকে বর প্রার্থনা কাঁরতে আদেশ করিলেন। প্রহলাদ “সন্তষ্ণঃ সততং,” সুতরাং 
তাহার জগতে প্রার্থনীয় কিছুই নাই । অতএব তানি ফেবল চাঁহলেন যে, “যে সহজ 
যোনিতে আমি পরিভ্রমণ করিব, সে সকল জন্মেই যেন তোমার প্রতি আমার অচল! 
ভাঁক থাকে ।” ভক্ত ভাঁজিই প্রার্থনা করে, ভাক্তির জন্য ভক্তি প্রার্থনা ধরে, মুক্তির জন্য 
বা অন্য ইঞ্টসাধনের জন্য নহে । 

ভগবান্‌ কফাঁহলেন, “তাহ। আছে ও থাকিবে । অন্য বর দিব, প্রার্থনা কর 1” 

প্রহলাদ দ্বিতীয় বর প্রার্থনা করিলেন, “আমি তোমার স্তৃতি করিয়ীছিলাম বলিয়া 
পিতা আমার যে দ্বেষ করিয়াছিলেন, তার সেই পাপ ক্ষালিত হউক 1” 

ভগবান্‌ তাহাও স্বীকার করিয়া, তৃতীয় বর প্রার্থনা! কারতে আদেশ করিলেন । 
কিন্তু নিষ্কাম প্রহলাদের জগতে আর তৃতীয় প্রার্থন! ছিল না; কেন না, তিনি সর্ধারস্ত- 
পাঁরত্যাগী,_ হর্ষ, দ্বেষ, শোক, আকাজ্াশুগ্য, শুভাশুভপিত্যাগণ 1” তিনি আবার 
চাঁহজেন, “তোমার প্রাত আমার ভাক্ত যেন অব্যভিগারণী থাকে 1” 

বর দিয়া বিষণ অন্তহিত হইলেন । তার পর হিরণাকশিপু আর প্রহলাদের উপর 
ভত্যাচার করেন নাই । 


ক অর্থাৎ যখন পৃথিবীতে কাহাকেও শত্রু মনে কর] উচিত নহে। 
1 সন্তউঃ সততং যোগী যতা স্ব দূঢ়নিশ্চয়ঃ 
$ সর্বারত্তপরিত্যাগী যে! মন্ততঃ স মে প্রিয় ॥ 
যো ন স্ৃন্ততি ন ঘেি ন শোচতি ন কাঙ্তি। 
গুভা্ডভপরিত্যাগী ভক্তিমান্‌ যঃ স মে প্রিয়ঃ 1 


ধর্মতত্ব ৮৭৭ 


শিল্ত । তুলামানে এক দিকে বেদ, নিখিল ধর্্মশান্ত্র, বাইবেল, ফোরাণ আর এফ 
দিকে প্রহলাদচারত্র রাখিলে প্রহলাদচরিত্রই গুরু হয় । 

গুরু | প্রহলাদকাথিত এই বৈষ্ুব ধর্ম সকল ধর্খের শ্রেষ্ট ধর্ম । ইহা! ধর্মের সার, 
সুতরাং সকল বিশুদ্ধ ধর্ধেই আছে । যে পাঁরমাণে ধর্ম বিশুদ্ধ, ইহ! সেই পাঁরমাণে সেই 
ধন্মে আছে । খুইধর্ম, ব্রাক্ষধন্্ম এই বৈষ্ণব ধর্মের অন্তর্গত । গড্‌ বলি, আল্লা! বলি, 
রক্ম বলি, সেই এক জগন্নাথ বিষুকেই ডাকি । সর্বততের অন্তরাত্মাস্বরূপ জ্ঞান ও 
আনন্দময় চৈতন্যকে যে জানিয়াছে, সর্ধতীতে যাহার আত্জ্ঞান আছে, যে অভেদী, অথবা 
সেইরূপ জ্ঞান ও চিত্তের অবস্থা প্রাপ্ততে যাহার যত্ব আছে, সেই বৈষণব ও সেই হিন্দ্। 
তপ্তিম্ন যে কেবল লোকের দ্বেষ করে, লোকের অনিষ্ট করে, পরের সঙ্গে বিবাদ করে, 
লোকের কেবল জাতি মারিতেই ব্যস্ত, তাহার গলায় গ্োচ্ছ! করা পৈতা, ফপালে 
কপালজোড়া ফৌঁটা, মাথায় টিক, এবং গায়ে নামাবাল ও মুখে হরিনাম থাঁফিলেও, 
তাহাকে হিন্দু বলব না । সে শ্রেচ্ছের অধিক হ্রেচ্ছ, তাহার সংস্পর্শে থাঁফিলেও হিন্দুর 


হিন্দবয়ানি যায় । 


বিংশতিতম অধ্যায়-_ভক্জি 
ভক্তির সাধন 


শিল্ । এক্ষণে আপনাকে জিজ্জ্াস্য যে, আপনার নিকট যে ভক্তির ব্যাখ্য। শুনিলাম, 
তাহা সাধন, না সাধ্য ? 

গুরু । ভক্তি, সাধন ও সাধ্য । ভক্তি মুক্তিপ্রদা, এজন্য ভাক্ত সাধন । আর ভক্তি 
মুক্তিপ্রদ' হইলেও মুক্তি বা কিছুই কামনা করে না» এজন্য ভক্তিই সাধ্য। 

শিল্ঠ । তবে, এই ভক্তির সাধন কি, শুনিতে ইচ্ছা করি । ইহার অনুশীলন প্রথা 
ক? উপাসনাই ভাক্তর সাধন বলিয়া! চিরপ্রথিত, কিন্ত আপনার ব্যাখ্য। যদি যথার্থ 
হয়, তবে ইহাতে উপাসনার কোন স্থান দেখিতেছি না । 

গুরু । উপাসনার যথেষ্ট স্থান আছে, কিন্ত উপাসনা কথাটা অনেঞ্ষ প্রকার অর্থে 
ব্যবহৃত হইয়া! থাকে, ইহাতে গোলযোগ হইতে পারে বটে । সকল বৃত্িগুলিকে ঈম্বর- 
মুখী কারবার যে চেষ্টা, তাহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উপাসনা আর ফি হইতে পারে ? তুমি 
অনুদিন সমস্ত কা্যে ঈশ্বরকে আত্তারক চিন্তা না কাঁরলে কখনই তাহা পাঁরবে না। 

শিল্ক । তথাপি হিন্দৃশান্ত্রে এই ভাক্তির অনুশীলনের ফি প্রথা প্রচলিত আছে, 
তাহা জানিতে ইচ্ছ! কার । আপনি যে ভক্তিতত্ব বুঝাইজেন, তাহা হিন্দৃশাস্ত্রোক্ত ভাঁজ 
হইলেও হিন্দ্রুদগের মধ্যে বিরল। হিন্দুর মধ্যে ভাক্ত আছে; ফিন্ত দে আর এফ 
র্মের ৷ প্রাতিমা গাঁড়িয়া, তাহার সন্মথখে যোড়হাত করিয়া, পটবস্্র গলদেশে দিয়া 
গদ্গদভাবে অশ্রুমোচন, “হরি ! হরি!” বাণ্মা! মা!” ইত্যাদি শবে উচ্চতর 
গ্রোলযোগ, অথবা রোদন, এবং প্রতিমার চরপাম্ত পাইলে তাহা মাথায় মুখে, চোখে, 
নাকে, কাণে। 

গুরু । তুমি যাহা বাঁতেছ, বুকিয়াছি । উহাঁও চিত্তের উন্নত অবস্থা, উহাকে 


৮৭৮ বন্কিম রচনাসংগ্রহ 


উপহাস করিও না। তোমার হঝ্সলশ, টিগুল অপেক্ষা ওরূপ এক জন ভাবুফ আমার 
শ্রদ্ধার পাত্র । তুমি গোঁণ ভক্তির কথ তুলিতেছ। 

শিল্প । আপনার পুর্ববকার কথায় ইহাই বুঝিয়াছি যে, ইহাকে আপনি ভক্তি 
বাঁলয়' স্বীকার করেন না । 

গুরু। ইহা মুখ্য ভক্তি নহে, কিল্তু গৌণ বা নিকৃষ্ট ভক্তি বটে। যে সকল 
হিন্দৃশান্ত্র অপেক্ষাকৃত আধুনিক, ইহাতে সে সকল পাঁরপূর্ণ। 

শিষ্ঠ । গশতাদি প্রাচীন শাস্ত্রে মুখ্য ভক্তিতত্বেরই প্রচার থাকাতেও আধুনিক শাস্ত্রে 
গৌণ ভক্তি কি প্রকারে আসিল ? 

গুরু । ভাক্ত জ্ঞানাত্মিকা, এবং কন্মাত্মিক?, ভরসা করি, ইহা বুবিয়াছ। ভক্তি 
উভয়াঁত্মিক! !বলিয়া, তাহার অনুশীলনে মনুষ্তের সকল বৃতিগুলিই ঈশ্বরে সম্পিভ 
করিতে হয়। সফল বৃতিগুলিকে ঈশ্বরমুখী করিতে হয়। যখন ভক্তি কর্মাত্বক! এবং 
কর্ম সফলই ঈশ্বরে সমর্পণ ফারতে হয়, তখন কাজেই কর্মোন্দ্রয় সকলই ঈশ্বরে সমর্পণ 
করিতে হইবে । ইহার তাৎপর্য আমি তোমাকে বুঝাইয়াছি যে, যাহা জগতে অনুষ্ঠেয় 
অর্থাং ঈশ্বরানুমোদিত কর্ধ, তাহাতে শারশীরক বৃত্ির নিয়োগ হইলেই এ বৃত্তি ঈশ্বর- 
মুখী হইল। কিন্ত অনেক শান্্রকারেরা অন্যরূপ বুকিয়াছেন। কি ভাবে তাহারা 
কর্টোন্দ্রিয় সকল ঈশ্বরে সমর্পণ করিতে চান, তাহার উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি ্লোক 
ভাগবতপুরাণ হইতে উদ্ধত করিতেছি । হরিনামের কথা হইতেছে,_ 

বিলে বতোরুক্রমাবক্রমান্‌ যে ন শৃন্বতঃ কর্ণপুটে নরস্য । 
জিহবাসতী দার্দহারিকেব সৃত ন চোপগায়ত্যুরগায়গাথাঃ ॥ 
ভারঃ পরং পট্টা করা টজুষটমপুযুততমাঙ্গং ন নমেন্মুকুন্দং । 
শাবৌ করো নো কুরুতঃ সপর্ধ্যাং হরের্লসংকাঞ্চনকন্ধণৌ বা! ॥ 
বহায়িতে তে নয়নে নরাণাং লিঙ্গানি বিষ্োননিরশক্ষতে| যে । 
পাদৌ নৃপাং তৌ দ্রমজন্মভাজৌ ক্ষেত্রাণি নানুত্রজতো হরেযো ॥ 
জ'বঞ্থবে! ভাগবতাজ্বিরেগুন্‌ ন জাতু মত্যোভিলভেত বন্ত ৷ 
শ্রীবিষ্ুপদ্যা মনুজস্তলস্যাঃ শ্বসঞ্চবো যন্ত ন বেদ গন্ধং ॥ 
তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং যদগৃহামানৈহারিনামধেয়েঃ | 
ন বাক্রিয়েতাথ যদ! বিকারো নেত্রে জলং গাত্ররুহেষু হর্ষ: | 
ভাগবত, ২ স্ক, ৩ অ, ২০--২৪। 

“ষে মনুষ্য কর্ণপ্র্টে হারিগুপানৃবাদ শ্রবণ ন1 করে, হায়! তাহার কর্ণ দুইটি বৃথা গর্ত 
মাত্র। হেসূত! যে হরিগাথ! গান না করে, তাহার অসতা জিহ্বা ভেকিহ্বাতুল্য। 
যাহার মন্তক মুকুন্দফে নমস্কার না করে, তাহ পট্-ফিরশট-শোভিত হইলেও বোকা 
মাত্র । যাহার হস্তদ্বয় হারর সপর্যযা না করে, তাহা ফনককন্কণে শোভিত হইলেও ষড়ার 
হাত মাত্র । মনুষ্যিগের চক্ষুর্ঘয় যদি বিষুলৃর্তিষ. নিরীক্ষণ না করে, তবে তাহ! 


* এখানে “লিঙ্গানি বিফো” অর্থে বিজুর মৃত্তিসকল। অতি সঙ্গত অর্ধ। তবে শিবলিলের 
ফেব সেই অর্থ না করিয়], কদর্ধ্য উপন্তাস ও উপাসনাপদ্ধতিভে যাই কেন? 
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মস্বরপুচ্ছ মাত্র । আর যে চরণন্বয় হরিতীর্থে পর্যটন না করে, তাহার বৃক্ষজন্ম লাভ 
হইয়াছে মাত্র । আর যে ভগবংপদরেগু ধারণ না করে, সে জীবদ্দশাতেই শব । বিষু; 
পাদার্পিত তুঁলসীর গন্ধ যে মনুষ্য ন। জানিয়াছে, সে বিশ্বাস থাকতেও শব। হায়। 
হরিনামকীর্তনে যাহার হৃদয় বিফারপ্রাথধ না হয়, এবং বিকারেও যাহার চক্ষে জল ও 
গাত্রে রোমাঞ্চ ন! হয়, ভাহার হৃদয় লৌহময় ।” 
এই শ্রেণীর ভক্তেরা এইরূপে উশ্বরে বাহ্োন্দ্রিয় সমর্পণ কারিতে চাহেন। কিন্তু ইহা 
সাকারোপাসনাসাপেক্ষ । নিরাকারে চক্ষপাণিপাদের এপ নিয়োগ অথটনীয় । 
শিক্ক । কিন্ত আমার প্রশ্নের উত্তর এখনও পাই নাই । ভক্তির প্রকৃত সাধন কি ? 
গুরু । তাহা ভগবান্‌ গীতার সেই দ্বাদশ অধ্যায়ে বলিতেছেন, 
যে তু সর্বাপি কর্মাপ ময়ি সংনৃষ্য মৎপরাঃ। 
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥ 
তেষামহং সমুষদ্ধর্তা ম্বতযুসংসারসাগরাং । 
ভবামি ন চিরাং পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাং ॥ 
ময্যেব মন আধংঘ্ব মানি বৃদ্ধিং নিবেশয়। 
নিবসিষ্কাসি ময্যেব অত উদ্ধং ন সংশয়ঃ ॥ ১২ ৬--৮ 
“হে অঙ্জ্বন! যাহারা সর্ব্বকর্ম আমাতে ন্বস্ত করিয়। মৎপরায়ণ হয়, এবং অন্য ভজনা- 
রহিত যে ভক্ভিযোগ, তদ্ধারা আমার ধ্যান ও উপাসন। করে, মৃত্যুযক্ত সংসার হইতে দেই 
আমাতে নিবিষটচেতাদিগের আমি অচিরে উদ্ধারকর্তী হই । আমাতে তুমি মন স্থির 
ফর, আমাতে বুদ্ধি নিবিষ্ট কর, তাহ! হইতে তুমি দেহান্তে আমাতেই অথিষ্ঠান, 
করিবে ।” 
শিল্ঠ । বড় কঠিন কথা । এইকপ ঈশ্বরে চিত্ত নিবিষ্ট ফারিতে কয়জন পারে ? 
গুরু । সকলেই পারে । চেষ্টা করিলেই পারে । 
শিল্ক । কি প্রকারে চেষ্টা করতে হইবে ? 
গুরু । ভগবান্‌ তাহাও অর্জুনকে বাঁলয়৷ দিতেছেন, 
অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শকোি মায়ি স্থিরমূ । 
অভ্যাসযোগ্ধেন ততো! মামিচ্ছাধুং ধনঞ্জয় ॥ ১২। ৯ 
“হে অক্ছ্বন ! যাঁদি আমাতে চিত স্থির করিয়া রাখিতে না পার, তবে অভাসযোগের 
ছার আমাকে পাইতে ইচ্ছা! কর ।” অর্থাং যদ ঈশ্বরে চিত স্থির রাখিতে না পার, তবে 
গুন: পুনঃ চেষ্টার দ্বারা সেই কষার্য্য অভ্যন্ত কারবে। 
শিশ্ঠ । অভ্যাস মাত্রই কঠিন, এবং এ গুরুত্তর অভ্যাস আরও ডিন । সকলে 
পারে না। যাহাঁরা না পারে, তাহারা ফি করিবে ? 
গুরু । যাহার! কর্ম কারতে পারে, তাহারা যে কর্ম উশ্বরোদ্দিষ্ট বা ঈশ্বরানু- 
মোঁদিত, সেই সকল কর্ধ সর্বদ! ফাঁরলে ক্রমে ঈশ্থরে মন স্থির হইবে । তাহাই ভগবান্‌ 
বাঁলিতেছেন__ 
অভ্যাসেহপ্যসমর্থোহাসি মতকর্পরমে! ভব । 
মদর্থমপি কর্ধাণি কুর্ববন্‌ সিদ্ধিমবাপত্যসি ॥ ১২ । ১০ 
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“যদি অভ্যাসেও অসমর্থ হও, তবে মংকম্মপরায়শ হও । আমার জন্য কর্মফল 
“করিয়। সিদ্ধি প্রা হইবে |” 
শিল্ক । ফিস্ত অনেকে কর্টেও অপটু--ব! অকর্মা। তাহাদের উপায় ফি? 
গুরু । এই প্রশ্নের আশঙ্কায় ভগবান্‌ বলিতেছেন,-- 
অথৈতদপ্যশক্তোহাস কতং মদূযোগমী শ্রিতঃ | 
সর্ববকর্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্‌ ॥ ৯২ | ১৯ 
“যদ মদাশ্রিত কর্দেও অশক্ত হও, তবে যতাত্মা হইয়া সর্ববকণ্মফল ত্যাগ কর।” 
শিশ্ত। সেকি? যে কশ্শে অক্ষম, যাহার কোন কর্ম নাই, সে কর্মফল ত্যাগ 
করবে কি প্রকারে ? 
গুরু । কোন জাীবই একেবারে বর্মশূন্য হইতে পারে না। যে স্বতঃ প্রবৃত হইয়া 
'কন্ম না করে, ভূততাডিত হইয়! সেও কম্ম কাঁরবে । এ বিষয়ে ভগবদুক্তি পূর্বে উদ্ধৃত 
কারয়াছি। যে কণ্মই তদ্দার! সম্পন্ন হয়, যদ্দি কর্মকর্তী তাহার ফলাঁকাজ্ষা না করে, 
তবে অন্য কামনাভাবে, ঈশ্বরই একমাত্র কাম্য পদার্থ হইয়] ফ্াড়াইবেন । তখন আপনা 
হইতেই চিত্ত ঈশ্বরে স্থির হইবে । 
শিশ্ক । এই চতুধ্বধ সাধনই আতি কঠিন। আর ইহার কিছুতেই উপাসনার কোন 
প্রয়োজন দেখা যায় না! । 
গুরু । এই চতুবিবধ সাধনই শ্রেষ্ঠ উপাসন1। উদৃশ সাধকদিগের পক্ষে অন্যা বধ 
উপাসনার প্রয়োজন নাই | 
শিল্ঠ । কিন্তু অজ্ঞ, নশচবৃত্ত, কলুষিত, বালফণ প্রভৃতির এ সকল সাধন আয়ত্ত নহে । 
'তাহারা ফি ভক্তর অধিকার নহে? 
গুরু! এই সবস্থলে উপাসনাক্মিক! গৌণ ভক্তির প্রয়োজন । গীতায় ভগবদৃকতি 
'আছে যে, 
যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং । 
“যে যেদপে আমাকে আশ্রয় করে, আমি তাহাঁকে সেইরূপ ভজন] করি ।” 
এবং স্থানান্তরে বলিয়াছেন, 
পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যৌ৷ মে ভক্ত প্রযচ্ছাত । 
তদহং ভজ্জয্যপহ্বতমশ্শামি প্রযতাত্মনঃ ৷ 
“যে ভ্ভিপূর্বক আমাকে পত্র, পুষ্প, ফল, জল দেয়, তাহ! প্রযতাত্মার ভাঁক্তর 
'উপহার বালয়। আমি গ্রহণ কার ।” 
শিশ্ত । তবে কি গাঁতায় সাকার মৃত্তির উপাসনা! বিহিত হইয়াছে ? 
গুরু । ফল প্রৃস্পাদি প্রদান করিতে হইলে, তাহা যে প্রতিমায় অর্পণ করিতে হইবে, 
এমন কথা নাই । ঈশ্বর সর্বত্র আছেন ; যেখানে দিবে, সেইখানে তান পাইবেন । 
শি । প্রাতমাদির পৃজা বিশুদ্ধ হিন্ৃধর্ধে নাষিদ্ধ, না বাহিত ? টি 
গুরু । আধকারভেদে নিষিদ্ধ, এবং বিহিত । তদিষয়ে ভাগবতগুরাণ ভি. 
কাঁপলোক্তি উদ্ধত ফরিতেছি। ভাগবতপুরাণে কপিল, ঈম্মরের অবতার বলিয়! গণ্য । 
তানি ঠাহার মাত৷ দেবহুতীকে নিগপ ভক্তিযোগের সাধন বাঁলতেছেন । এই সাধনের 
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মধ্যে এক দিকে সর্ববতৃতে ঈশ্বর চিন্তা, দয়া, মৈত্র, যম নিয়মাদি ধাঁরয়াছেন, আর এক 
দিকে প্রতিমা দর্শন, স্পর্শন, পুজাদি ধারফাছেন । কিন্ত বিশেষ এই বজিতেছেন,-_ 
অহং সর্ধেরু ভূতেষ়ু তৃতাত্মাবস্থিতঃ সদ! । 
তমবজ্ঞায় মাং মত্যঃ কুরুতেহন্চা বিড়স্বনং | 
যো মাং সর্ব্বেহ্‌ তৃতেহু সম্তমাতআনমীশ্বরং । 
হত্বার্চাং ভতে মৌ্যান্তম্মন্যেব ভবহোতি সঃ ॥ 
৩স্ক। ২৯ অ। ৯৭ । ৯৮ 
“আমি, সর্বভূতে ভূতাত্মাস্বরূপ আবস্থিত আছি। সেই আমাকে অবজ্ঞা করিয়া 
(অর্থাৎ সর্বস্বতকে অবজ্ঞা করিয়। ) মনুষ্য প্রতিমাপুজা বিড়ম্বনা করিয়া থাকে । সর্বতৃতে 
আত্মাস্বূপ ঈশ্বর আমাকে পারিত্যাগ করিয়! যে প্রতিমা ভজন] ফরে, সে ভল্মে 
ঘি ঢালে ।” 
পুনশ্চ, 
অচ্চাদা বচ্চয়েভাবদীশ্বরং মাং স্বকর্মমকৃৎ । 
যাকল্প বেদ স্বহাদি সর্ববভূতেঘবস্থিতং ॥ ২৯ অ। ২০ 
যে ব্যক্তি স্বকর্মে রত, সে হত দিন না আপনার হৃদয়ে সর্বভূতে অবস্থিত ঈশ্বরকে 
জানতে পারে, তাবৎ প্রতিমাদি পুজা করিবে । 
বিধিও রাহিল, দিষেধও ধাঁহল । যাহার সর্বজনে প্রীতি নাই, ঈশ্বর জ্ঞান নাই, 
তাহার প্রাতমাদির অর্চনা বিড়স্বনা । আর যাহার সর্ববজনে প্রীত জান্িয়াছে, জস্বর 
জ্ঞান জন্মিয়াছে, তাহারও প্রতিমাদি পুজ। নিস্প্রয়োজনীয় । তবে যত দিন সে জ্ঞান ন। 
জন্মে, তত দিন বিষয়? লোকের পক্ষে প্রতিমাদি পূজা আবাহত নহে ; ফেন না, তদ্দবারা 
ক্রমশঃ চিতগুদ্ধি জান্মিতে পারে । প্রতিমা পুজা গৌণ ভাক্তির মধ্যে । 
শিল্ত । গৌণ ভাঁক্তি ফাহাকে বজিতেছেন, আমি ঠিক বুঝিতেছি না। 
গুরু । মুখ্য ভাঁক্তর অনেক বিদ্ধ আছে । যাহা দ্বার! সেই সফল বিদ্ধ বিনষ্ট 
হয়, শাগুল্যসৃত্রপ্রণেতা তাহারই নাম দিয়াছেন গৌণ ভাঁক্ত। শীশ্বরের নামকীর্ভন, 
ফল পুস্পাদির দ্বার তাহার অর্চনা, বন্দন, প্রাতমাঁদির পুজা-_এ সকল গোঁণ ভাঁক্তর 
লক্ষণ । সূত্রের টাকাকার স্বষ্ স্বাকার করিয়াছেন যে, এই সকল অনুষ্ঠান ভাঁকজনফ 
মাত্র; ইহার ফলাত্তর নাই ।* 
শিষ্য । তবে আপনার মত এই বুবিল্গাম যে, পুজা, হোম, যজ্ঞ, নামসঙ্কার্তন, সন্ধযা- 
বন্দনাদি বিশুদ্ধ হিন্ধর্শের বিরোধী নহে। তবে উহাতে কোন প্রকার এীহিক বা 
পারমাথিক ফল নাই,-_-এঁ সঞ্চল কেবল ভাঁক্তর সাধন মাত্র । 
গুরু | তাহাও নিকৃষ্ট সাধন । উৎকৃষ্ট সাধন, যাহ। তোমাকে কৃষ্ণোক্তি উদ্ধাত করিয়া 
শুনাইয়াছি। যে তাহাতে অক্ষম, সেই পুজাদি কারবে | তবে স্তাঁত বন্দনা প্রভৃতি সম্বন্ধে 
একটা বিশেষ কথা আছে । যখন কেবল ঈশ্বরচিশ্ডাই উহার উদ্দে্, তখন উহা মুখ্য 
ভর লক্ষণ । যথা! বিপন্মুক্ত প্রহলাদকৃত বধু সতত মুখ) উক্ত । আর “আমার পাপ 


* ভক্তযা কীর্তনেন ভক্তা। দানেন পরাভক্িং সাধয়েদিতি * * ন ফলাস্তরার্ধং গৌরবাধিতি। 
ব (১ম) 


৮৮২ বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ 


ক্ষত হউক,” «জামার মুখে দিন যাউক,” ইত্যাদি সঞ্চাম সন্ধ)াবন্দন?, স্ভাতি বা 
1৪৩1 খৌপভভিমধ্যে গণ্য । আমি তোমাকে পরামর্শ দিই যে, কৃষ্কোক্তির অনুবর্ভী 
হইয়া ঈশ্বরের কর্্মতৎপর হও । 

শিশ্ত । সেও ত পুজা, হোম, যাগ যজ-_ 

গুরু । সেআর একটিভ্রম। এ সকল ঈশ্বরের জন্য কর্ম নহে; এ সকল সাধকের 
নিজ মঙ্গলোন্গিষ্উ কর্মা-_সাধকের নিজের কার্য্য ; ভক্তির বুদ্ধি জন্থও যাঁদ এ সফল ধর, 
তথাপি তোমার নিজের জন্য হইল । ঈশ্বর জগনুয় ; জগতের কাজই তাহার কাজ । 
অতএব যাহাতে জগতের হিত হয়, সেই সকল বর্মই কৃষ্ণোত্ত “মৎকর্মা” ; তাহার সাধনে 
তংপর হও, এবং সমন্ত বৃত্তির সম্যক অনুশশলনের দ্বারায় সে সকল সম্পাদনের যোগ্য 
হও । তাহ। হইলে ধাহার উদ্দিষ্ট সেই সকল কর্, তাহাতে মন স্থির হইবে । তাহা 
হইলে ক্রমশঃ জীবম্মুক্ত হইবে । জীবস্যাজই সখ । বলিয়াছি, “সখের উপায় ধর্মা 1? 
এই জীবম্মুজনুখের উপায়ই ধর্ম । রাজসম্পদাদি কোন সম্পদেই তত সুখ নাই। 

যে ইহী না পারিবে, সে গৌণ উপাসনা! অথাং পুজা, নামকণর্তন, সন্ধ্যাবন্দনাদির 
দ্বারা ভক্তির নিকৃষ্ট অনুশীলনে প্রবৃত্ত হউক । কিন্ত তাহ! কাঁরতে হইলে, অন্তরের 
সাঁহত সে সকলের অনুষ্ঠান কাঁরবে। তঙ্যতীত ভক্তির কিছুমাত্র অনুশীলন হয় ন1। 
কেবল বাহ্যাড়ম্বরে বিশেষ আনিষ্ট জন্মে । উহ। তখন ভাক্তির সাধন না হইয়া ফেবল 
শঠতার সাধন হই্য়। পড়ে । তাহার অপেক্ষা! সর্বগ্রকার সাধনের অভাবই ভাল । বিস্ত, 
যে ফোন প্রকার সাধনে প্রবৃত্ত নহে, সে শঠ ও ভণ্ড হইতে শ্রেষ্ঠ হইলেও, তাহার সঙ্গে 
পশুগশের গ্রভেদ অল্প । 

শিষ্য । তবে এখনকার অধিকাংশ বাঙ্গালি হয় ভণ্ড ও শঠ, নয় পশুবং | 

গুরু । 'হিন্দ্র অবনতির এই একটা কারণ । কিন্তু তুমি দেখবে, শীঘ্রই বিশুদ্ধ 
ভাক্তর প্রচারে হিন্দ্র নবজীবন প্রাপ্ত হইয়া, ক্রমওয়েলের সমফালিক ইংরেজের মত ব| 
মহল্মদের সমফাঁলিফ আরবের মত আতিশয় প্রতাপান্বিত হইয়া উঠিবে। 

শিশ্ক । কায়মনোবাক্যে জগদীশ্বরের নিট সেই প্রার্থনা করি । 


একবিংশতিতম অধ্যায় প্রীতি 


শিহ্য । এক্ষণে অস্তান্য হিন্দগরস্থের ভভ্িব]াথ্য। শুনিতে ইচ্ছা করি। 

গুরু । তাহা এই অনুশশলনধর্টের ব্যাখ্যায় প্রয়োজনীয় নহে। ভাগবতপ্বরাণেও 
ভাক্ততত্বের অনেক কথা আছে । কিল্ত ভগবদগণতাতেই সে সফলের মুল। এইরূপ 
অন্যান্য গ্রন্থেও যাহা আছে, সেও গীতামূলক । অতএব সে সকলের পর্যালোচনায় 
কালক্ষেপ কারবার প্রয়োজন নাই। কেবল চৈতন্যের ভাক্তবাদ ভিন্ন প্রকীতির। কিন্ত 
অনুশীলনধর্মের সাহত সে ভাক্তবাদের সম্বন্ধ তাদৃশ ঘাঁনষ্ঠ নহে, বরং একটুখানি বিরোধ 
আছে। অতএব আমি সে ভক্তিবাদের আলোচনায় প্রবৃত হইব না। 

শিশ্ত ৷ তবে এক্ষণে গ্রীতিহ্তির অনুশীলন সম্বন্ধে উপদেশ দান করুন । 

গুরু । ভাক্তিরৃতির কথা বলিবার সময়ে প্রীতিরও আসল কথ! বািয়াছি। 
মনুষ্যে প্রীত ভিন্ন ঈশ্বরে ভক্তি নাই। প্রহ্লাদচারত্রে প্রহলাদোক্তিতে ইহা বিশেষ 


ধর্মততব ৮৮৩ 


বুবিয়াছ। অন্ত ধর্শোর এ মত হোক না হোক, হিন্বৃধর্ধের এই ম্ত। প্রীতির অনু- 
জীলনের দৃষ্টি প্রণালী আছে । একটি প্রাকৃতিক ঘা ইউরোপীয়, আর এধটি আধ্যাত্মিক 
বা ভারতব্ য়। আধণাত্মিক প্রপালশীর কথা এখন থাক । আগে প্রাকৃতিক গ্রণালণ 
আমি ঘে রফম বুবি, ভাহা বুঝাইতোছি। প্রতি দ্বিবধ, সংজ এবং সংসগজ । 
কতকগুদি মনুষ্তের প্রতি প্রীত আমাদের স্বভাবসিদ্ধ, যেমন সন্তানের প্রত মাতা 
পিতার, বা মাতা পিতার প্রাত সন্তানের । ইহাই সহজ প্রীতি । আর কতকগাঁলর 
প্রত প্র“তি সংসর্গজ, যেমন স্ত্রীর প্রতি স্বামীর, স্বামীর প্রতি আ্রীর, বন্ধুর প্রতি বন্ধুর, 
প্রভুর প্রতি তৃত্যের, বা ভূত্যের প্রতি প্রভুর । এই সহজ এবং সংসর্গজ প্রশীতিই 
পারিবারিক বন্ধন এবং ইহ! হইছেই পারিবারিক জীবনের সৃষ্টি । এই পারবারই 
প্রীতির প্রথম শিক্ষান্থল । কেন না, যে ভাবের বশীভূত হইয়া অন্থের জন্য আমর! 
আত্মত্যাগে প্রবৃত হই, তাহাই প্রীতি । প্ুত্রাদির জন্য আমর] আত্মত্যাগ করিতে 
স্বতঃই প্রবৃত্ত, এই জন্য পাঁরষার হইতে প্রথম প্রশতিবৃত্ির অনুশণলনে প্রত হই । 
অতএব পারিবারিক জীবন ধাশ্মিকের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয় । তাই হিন্দৃশান্্র- 
কারের! শিক্ষানীবশীর পরেই গাহস্থ্য আশ্রম অবশ্ট পালনীয় বালিয়া অনুজ্ঞাত 
কাঁরয়াছিলেন। 

পারিবারিক অনুশীলনে প্রীতিরৃতি কিয়ৎপারিমাণে স্ুরিত হইলে পারবারের 
বাহিরেও বিস্তার ফামন! ফরে। বালয়াছ ঘে, প্রাতবৃত্ি অন্যান্য শেষ বৃতির সায় 
আঁধকতর স্ফুরণক্ষম ; সৃতরাং অনুশীকিত হইতে থাকিলেই ইহা গৃহের ক্ষ সীমা 
ছাপাইয়া বাহির হইতে চাঁহবে। অতএব ইহা জ্রমশঃ কুটুহ্থ, বন্ধুবর্গ, অনুগত ও 
আশ্রতে, গোঁীতে, গোত্রে সমাবষ্ট হয়। ইহাঁতেও অনুশশীলন থািলে ইঞ্ার 
স্কৃত্তিশক্ত সীমা প্রাপ্ত হয় না। ক্রমে আপনার গ্রামস্থ, নগরস্থ, দেশস্থ মনুষ্জাত্রের 
উপর নিবিষ্ট হয়। যখন নিখিল জন্মভূমির উপর এই প্রীতি বিস্তারিত হয়, তখন 
ইহ! সচরাচর দেশবাৎসঙ্গ্য নাম প্রাপ্ধ হয়। এই অবস্থায় এই বৃতি অতিশয় বঙ্গবতণ 
হইতে পারে, এবং হইয়ীও থাকে । হইলে, ইহা জাঁতিবিশেষের বিশেষ মঙ্গলের কারণ 
হয়। ইউরোপীয়াদগের মধ্যে প্রশতিবৃত্তির এই অবস্থ সচরাচর প্রবল দেখা যায় । 
ইউরোপশয়দিগের জাতশয় উন্নাতি যে এতটা বেশী হইয়াছে, ইহা তাহার এক 
কারণ । 

শিহ্য । ইউরোপে দেশবাংসল্যের এত প্রাবজ্য এবং আমাদের দেশে নাই, তাহার 
কারণ ফি আপনি কিছু বুঝাইতে পারেন ? 

গুরু । উত্তমরূপে পাঁরি। ইউরোপের ধর্ম, বিশেষতঃ পুর্বতর ইউরোপের ধন্ম, 
হন্দৃধর্মোর মত উন্নত ধর্ম নহে; ইহাই সেই ফারণ। একটু সবিস্তারে সেই কথাটা 
বুধাইতোছি, তাহা শুন । 

দেশবাৎসঙ্য প্রীতিবৃত্তির ক্ফ্ৃত্তির চরম সীমা নহে । তাহার উপর আর এফ মোপান 
আছে। সমন্ত জগতে যে প্রীতি, তাহাই প্রীতিবৃত্ির চরম সীমা । তাহাই যথার্থ 
ধর্পা। যত দিন প্রীতির জগংপরিমিত স্ষুৃতি না হইল, তত দিন প্রতিও অসম্পূর্ণ 
ধর্মাও অসম্পূর্ণ । : 
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এখন দেখা যায় যে, ইউরোপায়াদগের প্রীতি আপনাদের স্থদেশেই পর্যযবাঁসিত হয়, 
সমন্ত মনুহ্যলোক্ষে ব্যাপ্ত হইতে সচরাচর পারে না। আপনার জাতিকে ভালবামেন, 
অন্য জাতীয়কে দেখিতে পারেন নাঃ ইহাই তাহাদের স্থভাব। অন্যান্চজাতির মধ্যে 
দোঁখতে পাওয়া যাঁয় যে, তাহারা সংশ্মীকে ভালবাসে, বিধন্্ট কে দেখিতে পারে না। 
মুদলমান ইহার উদাহরণ ৷ তিত্ত ধর্ম এক হইলে, জাতি লইয়া তাহারা বড় আর দ্বেষ 
করে না। মুসলমানের চক্ষে সব মুসলমান প্রায় তুল্য; কিন্তু ইংরেজপ্রহ্রিয়ান ও 
রুষগ্রট্টিয়ানের মধ্যে বড় গোলযোগ । 

শিশ্য । এ স্থলে মুসলমানেরও প্রীতি জাগতিক নহে, ইউরোপের প্রতিও 
জাগাঁতক নহে । 

গুরু । মুগলমানের প্রীতি-বিস্তারে নিরোধক তাহার ধর্মা। জগৎসুদ্ধ মুসলমান 
হইলে জগংসুদ্ধ সে ভালবাঁসিতে পারে, কিন্ত জগংসুদ্ধ খ্রী্িয়ান হইলে জর্মাণ জর্ম|শ 
ভিন্ন, ফরাদি ফরাঁস ভিন্ন আর ফাহাকেও ভালবাসিতে পারে না। এখন জিজ্ঞাস 
ফথা এই,_ইউরোপীয় প্রশীতি দেশব্যাপক হইয়াও আর উঠিতে পারে না কেন? 

এই প্রশ্মের উত্তরে বুঝিতে হইবে, প্রাঁতিস্ফৃত্তির কাধ্যতঃ বিরোধ কে? কার্্যতঃ 
বিরোধী আত্মপ্রীতি । পণশুপক্ষীর শ্বীয় মনুষ্তেতে আত্মপ্রীতিও আতিশয় প্রবলা । 
পরপ্রশীতির অপেক্ষা! আত্মপ্রণীতি প্রব্পা । এই জন্য উন্নত ধর্মের দ্বারা চিত্ত শাসিত 
না হইলে, প্রীতির বিস্তার আত্মগ্রণীতর দ্বারা সীমাবদ্ধ হয়। অর্থাং পরে প্রাঁতি যত 
দুর আত্মপ্রীতির সঙ্গে সঙ্গত হয়, তত দূরই তাহার বিস্তার হয়, বেশশ হয় না। 
এখন পারিবাঁরক প্রতি আত্মপ্রীতর সঙ্গে সুসঙ্গত; এই পুত্র আমার, এই ভা্যা 
আমার, ইহার! আমার সুখের উপাদান, এই জন্য আমি ইহাদের ভালবাসি । তাঁর 
পর কুটুঘ, বন্ধু, স্বজন, জ্ঞাতি, গ্োষ্ঠীগোত্রও আমার, আশ্রত অনুগত, ইহারাও আমার 
সুখের উপাদান, এই জন্য আমি ইহাদের ভালবাসি । তেমনি আমার গ্রাম, আমার 
নগর, আমার দেশ আম ভালবাসি । কিন্ত জগং আমার নহে, জগং আমি ভাল- 
বাসিব ন1। পৃথিবীতে এমন লক্ষ লক্ষ লোক আছে, যাহার দেশ আমার দেশ 
হইতে ভিন্ন, কিন্ত এমন ফেহই নাই, যাহার পৃথিবী আমার পৃথিবী হইতে ভিন্ন । 
সুতরাং পৃথিবী আমার নহে, আমি পৃথিবী ভালবাঁসিব ফেন ? 

শিশ্ত । ফেন? ইহার কি ফোন উত্তর নাই? 

গুরু । ইউরোপে অনেক রফষমের উত্তর আছে, ভারতবর্ষে এক উত্তর আছে । 
ইউরোপে হিতবাদীদের “0168655 8০০৫ ০01 0) 58665 11010061,৮ ফোমৃতের 
চ011821 পুজা, সর্বেবোপার "ফট জাগতিক প্রীতিবাঁদ, মনুষ্য মনুষ্যে সকঙ্গেই এক 
ঈশ্বরের সন্তান, সুতরাং সকলেই ভাই ভাই, এই সকল উত্তর আছে । 

শিষ্য । এই সকল উত্তর থাকিতে, বিশেষ প্রীষধর্মের এই উন্নত নীতি থাফিতে, 
ইউরোপের প্রীত দেশ ছাড়ায় না কেন ? 

গুরু । তাহার ফারণানুন্ধান জন্য প্রাচীন গ্রীস ও রোমে যাইতে হইবে | প্রাচীন 
গ্রীস ও রোমে কোন উন্নত ধর্ম ছিল না, যে পোৌতলিফতা সুন্দরের এবং শকিমানের 
পৃজ! মাত্র, তাহার উপর আর ফোন উচ্চ ধর্ম ছিল না। জগতের লোক ফেন ভালবাসিব, 
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ইহার ফোন উত্তর ছিল না । এই জন্য তাহাদের প্রীতি কখন দেশকে ছাড়ায় নাই । কিন্ত 
এই দ্বই জাতি আত উন্নতস্থভাব আর্য্যবংশীয় জাতি ছিল; তাহাদের স্বাভাবিক মহত্বগুণে 
তাহাদের প্রীতি দেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া বড় বেগবতশ ও মনোহারিণী হইয়াছিল । 
দেশবাংসল্যে এই দই জাতি পৃথিবীতে বিখ্যাত । 

এখন আধুনিক ইউরোপে খ্রী্িয়ান হৌক আর যাই হোঁফ, ইহার শিক্ষা প্রধানতঃ 
প্রাচীন গ্রীস ও রোম হইতে । গ্রীস ও রোম ইহার চাঁরত্রের আদর্শ । গেই আদর্শ 
আধৃনিফ ইউরোপে যতটা আধিপত্য রিয়াছে, যীশু তত দূর নহে। আর এক জাতি 
আধুানফ ইউরোপীয়দিগের শিক্ষা ও চরিত্রের উপর কিছু ফল দিয়াছে । য়িহুদী জাতিও 
বশিষ্টরূপে দেশবংসল, লোকবংসল নহে । এই তিন দিকের ব্রিম্তরোতে পাঁড়য়া 
ইউরোপ দেশবংসল হইয়1 পড়িয়াছে, লৌকবংসল হইতে পারে নাই । অথচ প্রীষ্টের 
ধর্ম ইউরোপের ধর্ম । তাঁহাও বর্তমান । কিন্ত গ্রীষ্টধর্মা এই তিনের সমবায়ের অপেক্ষা 
ক্ষণণবঙ্গ বলিয়া কেবল মুখেই রাহয়! গিয়াছে । ইউরোগীয়েরা মুখে লোকবংসল, অন্তরে 
ও কার্ধ্যে দেশবংসল মাত্র । কথাটা বুঝিলে ? 

শিশ্ঠ । প্রীতির প্রাকৃতিক বা ইউরোপীয় অনুশশীলন কি, তাহ! বুঝিলাম। 
বুঝলাম, ইহাতে গ্রীতির পূর্ণ স্কৃত্ি হয় না । দেশবাৎসল্যে থামিয়া যায়, কেন না, তার 
আতত্মগ্ীত আদয়৷! আপাতত উত্থাপিত করে যে, জগৎ ভালবাঁসিব কেন, জগতের সঙ্গে 
আমার [বিশেষ কি সম্পর্ক? এক্ষণে প্রীতির পারমাধিক বা! ভারতবর্ষীয় অনুশীলনের 
মন কি বলুন । 

গুরু । তাহ! বুঝিবার আগে ভারতবর্ষীয়ের চক্ষে ঈশ্বর কি, তাহা! মনে করিয়া! 
দেখ। প্রণষ্টিয়ানের ঈশ্বর জগ হইতে স্বতন্ত্র । তিনি জগতের ঈশ্বর বটে, কিন্তু যেমন 
জর্মাণি বা রাষিয়ার রাজ! সমস্ত জর্মাণ বা সমস্ত রুষ হইতে একট! পৃথক্‌ ব্যক্তি, 
খ্রীষ্টিয়ানের ঈশ্বর তাই। তিনিও পাথিব রাজার মত পৃধকৃ কাঁরয়! রাজ্য 
পালন রাজ্য শাসন করেন, দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন ফরেন, এবং লোকে ফি 
করিল, পুলিসের মত তাহার খবর রাখেন । তাহাকে ভালবাসতে হইলে, পাথিব 
রাজাকে ভালবাসিবার জন্য যেমন প্রীতবৃত্তির বিশেষ বিস্তার করিতে হয়, তেমনই 
করিতে হয় । 

হিন্ছুর ঈশ্বর দেরূপ নহেন । তিনি সর্বভূতময় । তিনিই সর্ধবভূতের অন্তরাক্মা । 
তাঁন জড় জগৎ নহেন, জগৎ হইতে পৃথক, কিন্তু জগং তাহাতেই আছে। যেমন সুত্রে 
মণিহার। যেমন আকাশে বাস, তেমানি তাহাতে জগং । কোন মনুষ্য তাহা ছাড়া নহে, 
সকলেই তিনি বিদ্যমান । আমাতে তিনি বিদ্যমান । আমাকে ভালবাসিলে তাহাকে 
ভালবাসিলাম ৷ তাহাকে না ভাল বাসিলে আমাকেও ভাল বাসিলাম না । তাহাকে 
ভাল বাসিলে সকল মনুষ্যকেই ভাল বাঁসিলাম । সকল মনুষ্কে না ভালবাসিলে, 
তাহাঞ্ষে ভালবাসা হইল ন' আপনাকে ভালবাস! হইল না, অর্থাং সমন্ত জগৎ প্রীতির 
অন্তর্গত না হইলে প্রীতির আন্তিত্ই রহিল না । যতক্ষণ না বুবিতে পারিব যে, সফল 
গংই আমি, যতক্ষণ না বুঝিব যে, সর্বলোকষে আর আমাতে অভেদ, ততক্ষণ আমার 
জান হয় নাই, ভক্তি হয় নাই, গ্রীতি হয় নাই । অতএব জাগতিক প্রীতি হিন্দুধর্মের 
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স্বলেই আছে; অচ্ছে্, অভিন্ন, জাগতিক প্রীতি ভিন্ন হিন্দু নাই। ভঙ্গবানের 
মনেই মহাবাক্য পুনরুক্ত করতেছি £- 
সর্বতৃতস্থমাত্মানং সর্বভৃতানি চাত্মাঁন । 
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্ম! সর্ববন্জ সমদর্শলঃ ॥ 
যে৷ মাং পশ্থাত সর্বত্র সর্ববঞ্চ মায়ি পশ্যতি । 
তঙ্যাছ ন প্রণস্ভামি সচ মে ন প্রণশ্তাত ॥+ 
“যে যোগমুক্তাত্ম। হই) সর্বস্বতে আপনাকে দেখে এবং আগনাতে সর্বতৃতকে দেখে 
ও সর্বৰর সমান দেখে, যে আমাকে সর্বত্র দেখে, আমাতে মকলকে দেখে, আমি তাহার 
অনৃশ্ত হই না, সেও আমার অদৃশ্য হয় না।” 
স্ুল কথ”, মনুষ্ঠে প্রীতি হিন্দ শাস্ত্রের মতে ঈশ্বরে ভক্তর অন্তর্গত ; মনুষ্তে প্রীত ভিন্ন 
ঈশ্বরে ভাকক্তি নাই, ভি ও গ্রীতি হিন্দ্ধর্ে অভিন্ন, অভেগ্য, ভক্তিতত্বের ব্যাখ্যাঞফালে 
ইহ। দেখিয়াছি? ভগবদগ্গীতা এবং 'বিষুপুরাণোক্ত প্রহ্নাদচরিত্র হইতে যে সফল বাক্য 
উদ্ধত কারয়াছি, তাহাতে উহা দেখিয়াছি । প্রহ্লাদকে যখন হিরণ্যকশিপু জিজ্ঞাস! 
ফাঁরলেন যে, শত্রুর সঙ্গে রাজার কিরূপ ব্যবহার করা কর্তব্য, প্রহ্লাদ উত্তর কাঁরলেন, 
“শত্রু কে? সকলই 'বিষু-(ঈশ্বর) ময়, শক্র মিত্র কি প্রকারে প্রভেদ করা যায় 1” প্রীত- 
তত্বের এইখানে একশেষ হইল । এবং এই এক কথাতেই সকল ধর্ধের উপর হি্দধর্ের 
শ্রেষ্ঠত! প্রতিপন্ন হইল বিবেচনা কারি। প্রহলাদের সেই সকল উক্তি এবং গীতা হইতে 
যে সকল ঝাঁক উদ্ধৃত কারিয়াছি, তাহা প্রনর্ববার স্মরণ কর । ম্মরণ না হয়, গ্রন্থ হইতে 
গুনর্বার অধ্যয়ন কর। তদ্ব/তীত হিন্দুধর্মোজ প্রীতিতত্ব বুঝিতে পারিবে না। এই 
প্রীত জগতের বন্ধন, এই প্রীত ভিন্ন জগ বন্ধনশুন্য বিশৃঙ্খল জড়পিণ্ড সকলের সমষ্টি 
মান্র। প্রীত না থাকিলে পরম্পর বিদ্বেষপরায়ণ মনুষ্য জগতে বাস করিতে অক্ষম 
হইত, অনেক কাল হয়ত পৃথিবী মনুষ্যলোকের অসহা নরক হইয়া উঠিত। ভক্তির পর 
গ্রীতর অপেক্ষা উচ্চ বৃত্ত আর নাই। যেমন ঈশুরে এই জগং গ্রাথত রাহয়াছে, 
গ্রীতিতেও তেমাঁন জগং £িত রাহয়াছে । ঈশ্বরই প্রীত, জশ্বরই ভি, বৃত্তি স্বরূপ 
জগদাধার হইয়। তিনি লোকের হ্বায়ে অবস্থান করেন। অজ্ঞজন আমাদগকে উশ্থরকে 
জানিতে দেয় না৷ এবং অজ্ঞানই আমাদিগকে ভাক্ত প্রীতি ভুলাইয়া রাখে । অতএব ভাক্তি 
প্রীতির সম্যক্‌ অনুশীলন জন্য, জ্ঞানাজ্জনশী বৃত্তি সকলের সম)ক্‌ অনুশীলন আবশ্বক । 
ফলে সঞ্চল বৃত্তির সমক্‌ অনুশীলন ও সামঞ্জস্য ব্যতীত সম্পূর্ণ ধর্ম লাভ হয় না, ইহার 
প্রমাণ গ্ুনঃ পুনঃ পাইয়াছ। 
শিশ্ক । এক্ষণে প্রীতবৃত্তির ভারতবষ.য় বা পারমাধিক অনুশীলনপদ্ধীত বুঝিলাম ॥ 
জ্ঞানের দ্বারা ঈশ্বরের স্বরূপ বুঝিয়া জগতের সঙ্গে তাহার এবং আমার আভিন্নত! ক্রমে 


এই ধর্ বৈদিক। বাঞ্সনেয় সংহিতোপনিষধদে আছে-_ 
যন্ত সর্ববাণ তৃতান্থাত্বন্তেবানুপন্যাত। 
সর্বসূতেমু চাত্সানস্ততে! ন বিদ্বুগুপসতে । 
যণ্মিন্‌ সর্ববাণি তৃতান্াতৈবাতদ্বজানতঃ। 
ভত্ঃ কঃ মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপত্ততঃ ) 


ধর্মতত্‌ ৮৮৭ 


হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে । জ্রমে সর্বলোফকে আপনার মত দেখিতে শিখিলে প্রীতিবৃত্তির 
পুর্ণ কৃতি হইবে । ইহার ফজও বুবিলাম । আত্মপ্রীতি ইহার বিরোধী হইবার সন্ভাবন। 
নাই--ফেন না, সমস্ত জগং আত্মময় হইয়! যায় । অতএব ইহার ফল ফেবল দেশবাৎসল্য 
মাত্র হইতে পারে না, সর্বলোকবাংসল্যই ইহার ফল। প্রাকৃতিক অনুশখলনের ফল 
ইউরোপে কেবল দেশবাংসল্য মাত্র জন্মিয়াছ--কিনস্ত ভারতবর্ষে লোকবাংসল্য 
জান্ময়াছে কি? 

গুরু । আজিকালফার কথ ছাঁড়িয়। দাও। আঁজিকালি পাশ্চাত্য শিক্ষার জোর 
বড় বেশী হইয়াছে বলিয়া আমরা দেশবৎদল হইতেছি, লোকবংসল আর নাহ । এখন 
ভিন্ন জাতির উপর আমাদেরও বিদ্বেষ জন্মিতেছে। কিন্ত এতকাল তাহা ছিল না; 
দেশবাংসল্য জিনিষটা দেশে ছিল না। কথাটাও ছিল না। ভিন্ন জাতির প্রতি 
ভিন্ন ভাব ছিল না। হিন্দু রাঁজ! ছিল, তার পর মুসলমান হইল, "ইন্দ্র প্রজা তাহাতে 
কথা কহিল না, হিন্দ্রর কাছে হিন্দু মুসলমান সমান | মুসলমানের পর ইংরেজ রাজা 
হইল, হিন্দু প্রজ! তাহাতে কথা কাঁহল নাঁ। বরং হিন্তুরাই ইংরেজকে ডাফিয়া রাজ্যে 
বসাইল। হিন্দ্র সিপাহী ইংরেজের হইয় লড়িয়া, হিন্দুর রাঁজ্য জয় করিয়া ইংরেজফে 
দিল; কেন না, হন্দুর ইরেজের উপর ভিন্নজীতীয় বলিয়া কোন ছেষ নাই । আজিও 
অধীন ভারতবর্ষ অত্যন্ত প্রভূভক্ত । ইংরেজ ইহার কারণ না বুঝিয়া মনে করে, হিন্দু 
দুর্বল বালয়া কৃত্রিম প্রভুভক্ত । 

শি্য। তা, সাধারণ হিন্দু প্রজা বা ইংরেজের সিপাহীরা যে বৃঝিয়াছিল, জ্বর 
সর্ধভূতে আছেন, সকলই আমি, এ কথা ত বিশ্বাস হয় না। 

গুরু । তাহা বুঝে নাই। কিন্ত জাতীয় ধর্ধে জাতীয় চাঁরত্র গঠিত। যে 
জাতীয় ধর্ম বুঝে না, সেও জাতীয় ধর্শের অধীন হয়, জাতীয় ধর্টে তাহার চাঁরজ শাসিত 
হয়। ধর্মের গু মর্ম অল্প লোকেই বুঝিয়া থাকে । যে কয় জন বুঝে, তাহাদেরই 
অনুকরণে ও শাসনে জাতণয় চারত্র শাসিত ও গঠিত হয়। এই অনুশীলনধর্ম্ম যাহা 
তোমাকে বুবাইতেছি, তাহ! যে সাধারণ হিন্দুর সহজে বোধগম্য হইবে, তাহার বেশী 
ভরসা আম এখন রাখি না। কিন্ত এমন ভরসা রাখি যে, মনাস্থিগণ কর্তৃক ইহা! গৃহীত 
হইলে, ইহার দ্বারা জাতীয় চারত্র গঠিত হইতে পারবে । জাতীয় ধর্মের মুখ্য ফল 
অল্প লোকেই প্রাপ্ত হয়, কিন্তু গোঁণ ফল সকলেই পাইতে পারে । 

শিষ্য । তাঁর পর আর এটা কথা আছে । আপনিন যে প্রীতির পারমাধিক 
অনুশীলনপদ্ধীত বুঝাইলেন, তাহার ফল, লোক-বাঁংসল্যে দেশ-বাংসল্য ভাসিয়া যায় । 
কিন্ত দেশ-বাংসল্যের অভাবে ভারতবর্ষ সাত শত বংসর পরাধীন হইয়া অবনাতি প্রাপ্ত 
হইয়াছে । এই পাঁরমাথিক প্রীতির সঙ্গে জাতীয় উন্নাতর কিরূপে সামঞ্জস্য হইতে পারে? 

গুরু । সেই নিষ্কাম কণ্মযোগের দ্বারাই হইবে । যাহা অনুষ্ঠেয় কর্ম, তাহা 
নিষ্কাম হইয়া করবে । যে কর্ম ঈশ্বরানুমোদিত, তাহাই অনুষ্ঠেয় । আত্মরক্ষা, দেশরক্ষা, 
পরপীড়তের রক্ষা, অনুন্নতৈর উন্নতি সাধন-_সকলই ঈশ্বরানুমোদিত কর্ম, সুতরাং 
অনুষ্ঠেয় । অতএব নিষ্কাম হইয়া আত্মরক্ষা, দেশরক্ষা, গীড়িত দেশশয়বর্গের রক্ষা, দেশীয় 
লোকের উন্লাত সাধন করিবে । 


৮৮৮ বাঙ্কিম রচনাসংগ্রহ 


শিশ্ক । নিষ্কাম আত্মরক্ষা কি রকম ? আত্মরক্ষাই ত সকাম। 
গুরু | সেকথার উত্তর ফাল দিব। 


ছ্বাবিংশাতিতম অধ্যায়--আত্মপ্রীতি 


শিশ্ক । আপনাকে জিজ্ঞাসা কাঁরয়া ছিলাম, নিষ্কাম আত্মরক্ষা কিরকম ? আপাঁন 
বিয়াছিলেন, “কাল উত্তর দিব ।” সেই উত্তর এক্ষণে শুনিব ইচ্ছা! ফার। 

গুরু । আমার এই ভক্তিবাদ সমর্থনীর্থ ফোন জড়বাদশীর সহায়ত! গ্রহণ কাঁরিব, তম 
এমন প্রত্যাশ। কর না। তথাপি হবর্ট স্পেলসরের একটি কথা তোমাকে পড়াইয়া 
শুনাইব। 
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অতএব জগদাশ্বরের সৃষ্টিরক্ষার্থ আত্মরক্ষা নিতান্ত প্রয়োজনীয় । জগদীশ্বরের সৃষ্টি- 
রক্ষার্থ প্রয়োজনীয় বলিয়া ইহা উশ্বরোদ্দিষ্ট কর্মা। ঈশ্বরোদ্দিষ্ট কর্পা, এজন্য 
আত্মরক্ষাকেও নিষ্কাম কর্মে পরিণত রা যাইতে পারে ও করাই কর্তব্য । 

এক্ষণে পরহিত ও পররক্ষার সঙ্গে এই আত্মরক্ষার তুলন! কাঁরয়া দেখ । পরহিত 
ধর্মাপেক্ষা আঘরক্ষা ধর্মের গৌরব অধিক । যদি জগতে লোকে পরস্পরের হিত ন' 
রে, পরস্পরের রক্ষা না ধরে, তাহাতে জগং মনুষ্তশূন্য হইবে না । অসভ্য সমাজ 
সকল ইহার উদাহরণ । কিন্তু সকলে আত্মরক্ষায় বিরত হইলে, সভ্য ফি অসভ্য, 
কোন সমাজ, কোন প্রকার মনুষ্য বা জীব জগতে থাকিবে না । অতএব পরহিতের 
আগে আপনার প্রাণরক্ষা । 

শিশ্ । এ সকল আতি অশ্রদ্ধেয় কথা বলিয়া আমার বোধ হইতেছে । মনে করুন, 
পরকে না দিয়! আপনি খাইব ? 


ক 070 ০0/12/7105) 01580. 01. [0 187.] 1016 যে যে শবে দেওয়! হইল, তাহা! আমার 
ববেওয়]। 


ধর্মতত্ব ৮৮৯ 


গুরু । তুমি যাহা কিছু আহাধ্য সংগ্রহ কর, তাহা যাঁদি সমস্তই প্রত্যহ অন্যকে 
বিলাইয়া দাও, তবে পাচ-সাত দিনে তোমার দানধর্মের শেষ হইবে । ফেন না, তুমি 
নিজে না খাইয়া মরিয়া! যাইবে । পরকে দিবে, কিন্তু পরে দিয়! আপনি খাইবে । 
যদি পরফে দিতে ন' কুলায়, তবে কাজেই পরকে ন' দিয়া আপনিই খাইবে । এই “ন। 
কুলায়* কথাটাই যত অধর্মের গোড়া । ধার নিজের আহারের জন্য প্রত্যহ তিনটা পাঠা, 
দেড় কুড়ি মাছের প্রাণ সংহার হয়, তার কাজেই পরকে দিতে কুলায় না। যে সর্বভূতে 
সমান দেখে, আপনাতে ও পরে সমান দেখে, সে পরকে যেমন দিতে পারে, আপানি 
তেমনই থায়। ইহাই ধর্ম__-আঁপনি উপবাস করিয়া! পরকে দেওয়। ধন্ম নহে । কেন 
না, আপনাতে ও পরে সমান করিতে হইবে । 

শিশ্ত । ভাল, আমার প্রযুক্ত উপাহরণটা না হয়, অনুপযুক্ত হইয়াছে । কিন্তু কখন 
ক পরোপক্ারার্থ আপনার প্রাণ বিসঞ্জন কর] কর্তব্য নহে ? 

গুরু । অনেফ সময়ে তাহা অবশ্য কর্তব্য । না করাই অধর্থা। 

শিহ্য । তাহার দুই একটা উদাহরণ শুনিতে ইচ্ছা করি । 

গুরু | যে মাতা পিতার নিকট তুমি প্রাণ পাইয়াছ, ধাহাদিগের যত্তে তুমি কর্খাক্ষম 
ও ধর্মাক্ষম হইয়াছ, তাহাদিগের রক্ষার্থ প্রয়োজনমতে আপনার প্রাণ বিসর্জনই ধর্ম, না 
কর অধর্্ম | 

সেইরূপ প্রাণদানাঁদি উপকার যাঁদ তুমি অন্যের কাছে পাইয়া! থাক, তবে তাহার জন্যও 
এরূপ আত্মপ্রাথ [িসর্জনীয় । 

যাহাদের হুমি রক্ষক, তাহাদের জন্য আত্মপ্রাণ রূপে বিসর্জনীয়। এখন বিবেচনা 
করিয়া দেখ, তুমি রক্ষক কাহার ৷ তুমি রক্ষক, (৯) শ্ত্রীপুজ্রাদি পরিবারবর্গের, 
(২) স্বদেশের, (৩) প্রভুর, অর্থাৎ যে তোমাকে রক্ষার্থ বেতন দিয়া নিয়ু করিয়াছে, 
তাহার ; (8) শরণাগতের । অতএব ক্ত্রীপুত্রাি, স্বদেশ, প্রভু, এবং শরণাগত, এই 
সকলের রক্ষার্থ আপনার প্রাণ পারিত্যাগ করা ধর্ম । 

যাহারা আপনাদের রক্ষায় অক্ষম, মনুষ্য মাত্রেই তাহাদের রক্ষক । স্ত্রীলোক, 
বালক, বৃদ্ধ, পীড়িত, অন্ধ খঞঙ্জাঁদ অঙ্গহীন, ইহার! আত্মরক্ষায় অক্ষম ৷ ইহাদের রক্ষার্থ 
প্রাণ পরিত্যাগ ধর্ম । 

এইরূপ আরও অনেক স্থান আছে। সফলগুলি গণনা করিয়া উঠা যায় না। 
প্রয়োজনও নাই । যাহার জ্ঞানাঞ্জনশী ও কাধ্যকারিণী বৃত্তি অনুশশীলিত ও সামঞ্জস্য 
প্রাপ্ত হইয়াছে, সে সকল অবস্থাতেই বুবিতে পারিবে যে, এই স্থলে প্রাণ পরিত্যাগ ধর্ম, 
এই স্থলে অধর্্ম । 

শিষ্য । আপনার কথার তাৎপর্য এই বুঝিলাম যে, আত্মপ্রীত প্রীতিরৃত্তির 
বিরোধী হইলেও, ঘ্বণার যোগ্য নহে । উপমুক্ত নিয়মে উহার সীমাবদ্ধ করিয়া উহারও 
সম্যক অনুশীলন কর্তব্য । বটে? 

গুরু । বস্ততঃ যাঁদ আত্ম-পর সমান হইল, তবে আত্মপ্রশীত ও জাগাতিক প্রীতি, 
ভিন্ন বিবেচনা ফরাও উচিত নহে । উপযুক্তরূপে উভয়ে অনুশীিত ও সামঞ্জয্য বশিষট 
হইলে আত্মপ্রীতি জাগতিক প্রীতির অন্তর্গত হইয়া দীড়ায়। কেন না, আম ত 


৮৯০ বন্কিম রচনাসংগ্রহ 


জগতের বাহিরে নই ৷ ধর্ের। বিশেষতঃ হিন্তৃধর্দের মূল একমাত্র ঈশ্বর । জশ্বর 
সর্ধতৃতে আছেন ; এক্জন্ত সর্বভৃতের হিতসাধন আমাদের ধন্ম। ফেন না, বাঁলয়াছ থে 
সকল বৃত্তিকে উশ্থরম্ধী করাই মনুস্যজন্মের চরম উদ্দেশ্ত । যাঁদ সর্ধড়তের হিতসাধন 
ধর্মা হয়, তবে পরের হিতসাঁধন যেমন আমার ধর্ম, ভেমান আমার নিজেরও হিতসাধন 
আমার ধর্ম। আমিও সব্ধড়ৃতের অন্তর্গত; ঈশ্বর যেমন অপর ভতে আছেন, তেমনি 
আমাতেও আছেন । অতএব পরের রক্ষা্দ আমার ধর্ম এবং আপনারও রক্ষার্দ 
আমার ধর্মা। আত্মপ্রীতি ও জাগতিক প্রীতি এক । 

শিক । বকিজ্তু কথাটার গোলযোগ এই যে, যখন আত্মাহত এবং পরাহিত পরস্পর 
বিরোধী তখন আপনার ভিত করিব, না পরের হিত করিব ? পুর্ববগামী ধর্মবেতৃগণের 
মত এই যে, আত্মাহিতে ও পরহিতে পরম্প্র বিরোধ হইলে, পরাহিত সাধনই ধর্মম । 

গুরু । ঠিক এমন কথাটা কোন ধর্শে আছে, তাহা আমি বুঝি না। খ্রীইধর্মের 
উক্ত যে, “পরের তোমার প্রতি যেরূপ ব্যবহার তম বাসন। ফর, তুমি পরের প্রতি 
সেইরূপ ব্যবহার কারবে |” এ উত্তিতে পরহিতকে প্রাধান্য দেওয়া হইতেছে না, পরহিত 
ও আত্মহিতকে তুল্য করা হইতেছে । কিন্তু সে কথা থাক্‌, কেন না, আমাকেও এই 
অনুশীলন্তত্বে পরহিত্কেই স্থলবিশেষে ধাধান্য দিতে হইবে । কিস্ত তুমি যে কথা 
তৃলিলে, তাহারও সূমীমাংসা আছে । সেই মশমাংলাঁর প্রথম এবং প্রধান নিয়ম এই যে, 
পরের অন্ষমাত্রই অংন্ম ৷ পরের অনিষ্ট কষরিয়! আপনার হিতসাধন করিবার কাহারও 
আধিকার নাই । ইহা হিন্দধর্মেও বলে, খ্রীষ্ট বৌদ্ধাঁদ অপর ধর্মেরও এই মত, এবং 
আধুনিক দার্শীনক বা নশত্িবেতাদিগেরও মত । অনুশীলনতত্ব যদ বুঝিয়া থাক, তবে 
অবশ্ত বুবিয়'ছ, পরের আনি, ভাক্ত প্রীতি প্রভৃতি শ্রেষ্ট বৃতিসকলের সম্মচিত অনু- 
শশলনের বিরোধী ও বিদ্বকর এবং যে সাম্যজ্ঞান ভক্তি ও প্রীতির লক্ষণ, তাহার 
উচ্ছেদক । পরের অনিষ্ট, ভক্তি প্রশৃতি দয়াদির অনুশীলনের বিরোধী, এজন্য যেখানে 
পরের অনিষ্ট ঘটে, সেখানে তদ্দ্বারা আপনার 1হতসাঁধন করিবে না, ইহা! অনুশীলনধর্মের 
এবং হিন্দ্ধর্মের আজ্ঞা । আত্মপ্রশতি-তত্বের ইহাই প্রথম নিয়ম । 

শিষ্য । নিয়মটা কি প্রকারে খাটে- দেখা যাউফ। এক ব্যক্ত চোর, সে 
সপারবারে খাইতে পায় ন', উপবাস কারিয়া আছে । এপ যে চোরের সর্ববদ| ঘটে, 
তাহা বলা বাহুল্য । সে, রাত্রে আমার ঘরে সধ দিয়াছে_অভিপ্রায়, কিছু চুরি 
কাঁরয়া আপনার ও পারবারবগের আহার সংগ্রহ করে । তাহাকে আমি ধৃত কারিয়া 
বিহিত দণ্ডবিধান করিব, না উপহারস্বরূপ কিছু অর্থ দিয় বিদায় করিব ? 

গুরু । তাহাকে ধৃত করিয়া বিহিত দণ্ডবিধান করিবে । 

শিষ্য । তাহা হইলে আমার সম্পত্তিরক্ষা-রূপ ইঞ্টসাধন হইল বটে, কিন্ত চোরের 
এবং তাহার নিরপরাধী স্তীপৃত্রগণের ঘোরতর আনিষ্ট হইল | আপনার সূত্রটি খাটে ? 

গুরু । চোরের নিরপরাধ" স্ত্রীপ্ুাদি যাঁদ অনাহারে মরে, তৃমি তাহাদের আহারার্থ 
ফিছু দান ফারতে পার । চোরও যাঁদ না খাইয়া মরে, তবে তাহাকেও খাইতে দিতে 
পার । কিন্ত চারর দণ্ড দিতে হইবে । কেন না, না দিলে, কেবল তোমার আিষ্ট নহে, 
সমস্ত লোকের অনিষ্ট । চোরের প্রশ্রষ্কে চৌধ্যবৃদ্ধি, চৌধ্যবৃদ্ধিতে সমাজের আনিষ। 


ধর্মততত্‌ ৮৯৯ 


শিল্ক । এ ত বিলাতী হিতবাদর কথ- আপনার মতে “0158658% ৪০০৫ ০৫ 
(105 £6৪6650 000)991” এখানে অবঙন্থনণয় । 

গুরু । িতবাদ মতট! হাজিয়। উড়াইয়া দিবার বস্ত নহে । হিতবাদদগের ভ্রম 
এই যে, তাহারা বিবেচন। করেন যে, সমন্ত ধর্মতত্বটা এই 'হিতবাদ মতের ভিতরই 
আছে । তাহা! না৷ হইয়', ইহ! ধন্মতত্বের সামান্য অংশ মাত্র । আমি যেখানে উহাকে 
স্থান 1দলাম, তাহ। আমার ব্যাখ্যাত অনুশশলনতত্বের একটি কোণের ফোণ মাত্র। 
তত্বটা সত্যমূলক, কিন্ত ধর্মতত্বের সমস্ত ক্ষেত্র আহত করে না। ধর্ম ভাক্ততে, 
সর্বড়তে সমদৃটিতে । সেই মহাঁশখর হইতে যে সহভ্র সহত্র নিারধী নামিয়াছে__ 
হিত্বাদ ইহা ভাধার একটি ক্ষুদ্রতম মরোতঃ । ক্ষুদ্রতম হউক-_ইহার জল পবিত্র । 
হিতবাদ ধর্ম_-অ ম্ম লহে। 

স্থল কথা, অনুশ'লন ধর্মে 401686950 ৪০০৫ ০1 016 21695 101061, 
গ্রপিততত্ব ভিন্ন আর কিছুইহে। যাদ ভূতমাত্রের হিতসাধন ধর্ম হয়, তবে এক জনের 
হিতসাধন ধর্ম, আবার এক জনের [হিতসাধন অপেক্ষা দশ জনের তুল্য হিতসাধন অবশ্থ 
দশগুণ ধর্ম । যাঁদ এক দিকে এক জদ্ের হিত্বসাধন ও আর এক দিকে দশ জনের তুল্য 
হিতসাধন পরস্পর বিরুদ্ধ ঘম্ম হয়, তবে এক জনের হিত পরিত্যাগ ফরিয়া দশ জনের 
তুল্য হিতসাধনই ধর্ম ; এবং দশ জন্বে হিত পরিত্যাগ করিয়া এক জনের তুল্য হিত- 
সাধন করা অধন্ম 1*& এখানে “00০0৫. 01 009 1681950 0010061,5 

পক্ষান্তরে, এক জনের অল্প হিত, আর এক দিকে আর এক জনের বেশী হিত পরস্পর 
বিরোধাঁ, সেখানে অল্প হিত পরিত্যাগ ফারিয়া বেশী হিত সাধন করাই ধর্ম, তদ্বিপরণতুই 
অধন্ম। এখানে কথাটা “91581691 ০9০0. 

শিশ্ভ । সে ত স্পট কথা। 

গুরু । যত স্পঙ্ট এখন বোধ হইতেছে, কাধ্যকালে তঙ স্পট হয় না । এক দিকে 
শ্তামু ঠাকুর, কুলশীন, ব্রান্মণ, কনা ভারগ্রস্ত, অথাভাবে মেয়েটি স্বঘরে দিতে পারিতেছেন 
না; আর এক দিকে রাম! ডোম, কতকগুলি অপোগগুভারওন্ত সপরিবারে খাইতে পায় 
না, প্রাণ যায় । এখানে 4016586980 £০০৫৮ রামা4 দিকে, 1কন্ত উভয়েই তোমার 
শিকট যাচঞ ফাঁরতে আসলে, তুমি বোধ ফা শ্তামু ঠাকুরকে পাঁচটি টাক) দিয়াও 
কুষ্ঠিত হইবে, মনে করিবে কম হইল, আর রামাফে চারিটা পয়সা দিতে পারিলেই 
আপনাকে দাতা ব্যক্তি মধো গণ্য করিবে । অন্ততঃ অনেক বাঙ্গাঁলই এইরূপ । 
বাঙ্গালি কেন, সকঙ্গ জাতয় লোক সম্বন্ধে এইবূপ সহত্র উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে । 

শিষ্য । সে কথা যাকৃ। সর্ববহূতে যাঁদ সমান, তবে আংল্পর অপেক্ষা বেশী লোকের 
হিতসাধন ধর্ম, এবং এক জনের অল্প [হিতের অপেক্ষায় এক জনের বেশগ [িতসাধন ধর্ম । 


কিন্তু যেখানে এক জনের বেশী হিত, একদিকে, আর দশ জনের অল্প হিত (তুল্য হিত 
নহে) আর একদিকে, সেখানে ধর্ম কি ? 


গুরু । সেখানে অঙ্ক কাঁষবে। মনে ফর, এক দিকে এফ জনের যে পরিমাণ হিত 


* ভরসা করি, কেহই ইহার এমন অর্থ বুঝবেন না থে দশ জনের 'হতের জন্য এক জমের অনি 
করিবে । তাহা করা ধর্মাবিরুন্ধ, ইহ! বল! বাহল্য। 


8৯২ বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ 


সাধিত হইতে পারে, অন্ত দিকে শত জনের প্রত্যেকের চতুর্াংশের এক অংশ সাধিত 
হইতে পারে । এস্থলে এই শত জনের হিতের অঙ্ক ১৪০-২৫ । এখানে এক জনের 
'বেশশ হিত পরিত্যাগ করিয়। শত জনের অল্প [হতসাধন করাই ধর্ম । পক্ষান্তরে, যাঁদ 
এই শত জনের প্রতে)কের 1হতের মাত্রা চতুর্থাংশ না হইয়া সহম্রাংশ হইত, তাহ! হইলে 
ইহাদিগের সুখের মাত্রার সমষ্টি এক জনের ১৯ মাত্র । সুতরাং এ স্থলে সে শত ব্যাক্তর 
হত পারিত্যাগ করিয়! এক ব্যক্তির হিতস!ধন করাই ধর্ম | 

শিল্ঠ । হিতের কি এরূপ ওজন হয়? মাপকাঠিতে মাপ হয়, এত গজ এত ইঞ্চি? 

গুরু । ইছা'র সহত্তর ফেবল অনুশশলনবাদশীই দিতে পারেন । হীাঁহার সফল বৃত্তি, 
বিশেষ জ্ঞানার্জ ৭ বৃত্ত সম্যক অনুশীলিত ও ক্ফুপ্তিপ্রা্থ হইয়াছে, হিভাহত মাত্রা 
ঠিক বুঝিতে তান সক্ষম । হাঁহার সেরূপ অনুশীলন হয় নাই, তাহার পক্ষে ইহা 
অনেক সময় দবঃসাধ্য, কিন্তু তাহার পক্ষে সর্বপ্রকার ধর্মাই দুঃসাধ্য ইহা বোধ কারি 
বুঝাইয়াছি। তথাপি ইহা দেখিবে যে, সচরাচর মনুষ্য অনেক স্থানেই এরূপ কাধ্য 
করিতে পারে । ইউরোপীয় িতবাদীরা ইহা বিশেষ কাঁরয়! বুঝাইয়াছেন, সুতরাং 
'আমার আর সে সকল থা তঁলিবার প্রয়োজন নাই । হিতবাদের এতটুকু বুঝাইবার 
'আমার উদ্দোশ্ এই যে, বমি বুঝ যে, অনুশশীলনতত্বে হিতবাদের স্থান কোথায় । 

শিক । স্থান কোথায়? 

গুরু। প্রশীতৰৃত্তির সামঞ্জয্যে | সর্বভূতে সমান, কিন্ত ব্যা্ভবশেষে হিত পরস্পর 
বিরোধী হইয়া থাকে, সে স্থলে ওজন কাঁরয়া বা অঙ্ক কিয়া দেখবে । অর্থাৎ 
+501981581 £০9০৫. ০1006 %:58195110010061* আমি যে অর্থে বুবাইলাম, তাহাই 
অবলম্বন কারবে। যখন পরাহতে পরহিতে এইরূপ বিরোধ, তখন ফি প্রকারে এই 
বিচার কর্তব্য, তাহাই বুবাইয়াছি। কিন্তু পরহিতে পরহিতে বিরোধের অপেক্ষা। 
'আত্মহিতে পরহিতে বিবাদ আরও সাধারণ এবং গুরুতর ব্যাপার । সেখানেও সামঞ্জস্যের 
সেই নিয়ম । অর্থাং-_ 

(৯) যখন এক দিকে তোমার হিত, অপর দিফষে একাধিক সংখ্যক লোকের তুঙ্য 
হিত, সেখানে আত্মহিত ত্যাজা, এবং পরহিতই অনুষ্ঠেয় । 

(২) যেখানে এক দিকে আত্মাছত, অন্ত দিকে অপর এক জনের অধিক হিত, 
সেখানেও পরের হিত অনুষ্ঠেয় । 

(৩) যেখানে তোমার বেশ হিত এক দিকে, অন্যের অল্প হিত এক দিকে, সেখানে 
কোন্‌ দিক্ষের মোট মাত্র! বেশশ, তাহা! দেখবে । তোমার দিক্‌ বেশী হয়, আপনার 
হিত সাধিত ফারবে ; পরের দিক্‌ বেশণ হয়, পরের হিত খু'জিবে । 

শিশ্ | (8) আর যেখানে দুইখানে দ্বই দিক্‌ সমান ? 

গুরু । সেখানে পরের হিত অনৃষ্টেয় । 

শিল্প । কেন? সর্বতৃত যখন সমান, তখন আপনি পর ত সমান । 

গুরু ৷ অনুশীলনতত্বে ইহার উত্তর পাওয়া যায়। প্রীতিরৃতি পরানুরাগিণী। কেবল 
'আত্মানুরাঁপিণী প্রীতি প্রীত নহে । আপনার হিতসাধনে প্রীতির অনুশীলন, স্ফুরগ বা 
ারিতার্থ হয় না। পরাহতসাধনে তাহ! হইবে ৷ এই জন্য এ স্থলে পরপক্ষ অবলম্বনীয়। 


ধর্ম্মতত্ ৮৯৩ 


ফেন না, তাহাতে পরহিতও সাধিত হয় এবং প্রীতিরৃত্তির অনুশীলন ও চরিভার্ঘতা জন্য 
তোমার যে নিজের ভিত, তাহাও সাধিত হ্য়। অতএব মোটের উপর পরপক্ষে বেশণ 
হিত সাধিত হয় । 

অতএব, আত্মগ্রীতির সামঞ্জস্য সম্বদ্ধে আমি যে প্রথম নিয়ম বলিয়াছি, অর্থাং 
যেখানে পরের অনিষ্ট হয়, সেখানে আত্মহিত পরিত্যাজ্য, তাহার সম্প্রসারণ ও সধমা- 
বন্ধন স্বরূপ হিতবাদীঁদিগের এই 7্য়ম দ্বিতীয় নিয়মের স্বরূপ গ্রহণ করিতে পার । 

আর একটি তৃতীয় নিয়ম আছে। অনেক লময় আমার আত্মহিত যত দুর আমার: 
আয়ত, পরের হিত তাদৃশ নহে । উদাহরণস্বরূপ দেখ, আমর! যত সহজে আপনার 
মানাঁসক উন্নাতি সাধিত করিতে পারি, পরের তত সহজে পার ন'। এ স্থলে অগ্রে 
আপনার মানিক উন্নতির সাধনই কর্তব্য; কেন ন'", সাদ্ধর সন্তাবন! বেশী । পুনশ্চ 
অনেক স্থলে আপনার হিত আগে সাধিত না করিলে পরের হি সাধিত করিতে পারা 
ধায় না। এ স্থলেও পরপক্ষ অপেক্ষা আত্মপক্ষই অবলম্বনীয়। আমার মানসিক উল্লাত 
ন| হইলে, আমি তোমার মানাসিক উন্নাত সাধিত করিতে পারিব না; অতএব এখানে 
আগে আপনার হিত অবলম্বনীয় । যাঁদ তোমাকে আমাকে এককালে শক্রতে আত্ম 
করে, তবে আগে আপনার রক্ষা] ন৷ করিলে, আমি তোমাকে রক্ষা করিতে পারিব না। 
চিকফিংপক নিজে রুগ্রশয্যাশায়ী হইলে, আগে আপনার আরোগ্যসাধন না ফরিলে, 
পরকে আরোগ্য দিতে পারেন না । এ সফল স্থানেও আত্মাহতই আগে সাধনীয় | 

এক্ষণে, তোমাকে যাহা বুঝাইয়াছিলাম, তাহা! আবার স্মরণ কর। 

প্রথম, আত্মপর অভেদজ্ঞানই যথার্থ প্রীতির অনুশ*লন । 

দ্িতগয়, তদ্দারা! আত্মগ্রীততর সমুচিত ও সীমাবদ্ধ অনুশীলন নিধিদ্ধ হইতেছে না, 
কেন না, আমিও সর্ববভৃতের অন্তত । 

তৃতীয়, হুতির অনুশশীলনের চরম উদ্দেশ্ট_সকল হৃতিগুালকে উশ্বরমুখী করা। 
অতএব যাহা ঈশ্বরো দি কণ্ম, তাহাই অনুষ্টেয়। ঈদৃশ অনুষ্ঠেয় কর্মের অনুবর্থনে কখন 
অবস্থাবিশেষে আত্মীহত, কখন অবস্থাবিশেষে পরহিতকে প্রাধান্য দিতে হয় । 

তাহাতে হহিন্দৃধর্মোক্ত সাম্যজ্ঞানের বিদ্ধ হয় না। তুমি সেখানে আত্মরক্ষার: 
আধিফারশ, পরেও সেইখানে সেইরূপ আত্মরক্ষার অধিকারী । যেখানে তুমি পরের জন্য 
আত্মবিসর্জনে বাধ্য, পরেও সেইখানে তোমার জন্য আত্মবিসঞ্জনে বাধ্য । এই জানই 
সাম্যজান। অতএব আম যে সকল বঞ্জিত কথা বলিলাম, তদ্দার, গীতোক্ত সাম্যজ্ঞানের 
ফোন হানি হইতেছে না। 

শস্ঠ। কিন্ত আমি ইতিপূর্বে যে প্রশ্ন কারিয়াছিলাম, ভাহার কোন সমুচিত উত্তর 
হয় নাই। আম জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, হিন্দুর পারমাথিক গ্রীতর সঙ্গে জাতীয় 
উন্নাতির ফিরূপে সাঙ্জস্য হইভে পারে । 

গুরু । উত্তরের প্রথম সূত্র মংস্থাপিত হইল । এক্ষণে ক্রমশঃ উত্তর দিতোঁছ। 


৮১৪ বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ 


অয়োবিংশতিতম অধ্যায়--স্বজনপ্রীতি 

গুরু । এক্ষণে হর্ব্ট স্পেন্সরের যে উক্তি তোমাকে শুনাইয়াছি, তাহা স্মরণ কর। 
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জগদীশ্বরের সৃষ্টিরক্ষ। জগদীশ্বরের আভিপ্রেত, ইহা যদি মানিয়া লওয়া যায়, তবে 
'আত্মরক্ষ] ঈশ্বরো দিই কর্ম ; কেন ন' তদ্থযতণত সৃষ্টিরক্ষা হয় না । কিন্ত এ কথ! ফেবল 
আত্মরক্ষ। সম্বন্ধেই যে খাটে, এমন নহে । যাহারা আত্মরক্ষায় অক্ষম, এবং যাহদের রক্ষার 
ভার তোমার উপর, তাহাদের রক্ষাও আত্মরক্ষার ন্যায় জগতরক্ষার পক্ষে ভাদ্র 
প্রয়োজনীয় । 

শিষ্ক । আপাঁন সন্তানাদির ফথ। বলিতেছেন ? 

গুরু । প্রথমে অপত্যাপ্রীত্তির কথাই বাঁলতেছি । বালকের! আপনাদিগের পাক্ুনে 
ও রক্ষণে সক্ষম নহে । অন্যে যাদ তাহাদিগকে রক্ষ। ও পালন ন1 করে, তবে তাহারা 
বাচে না। যাঁদ সমস্ত শিশু অপাজিত ও অরাক্ষিত হইয়া! প্রাণ ত্যাগ করে, তবে জগংও 
'জীবশৃন্য হইবে । অতএব আত্মরক্ষাও ঘেমন গুরুতর ধর্ম, সম্তানাদির পালনও তাদৃশ 
গুরুতর ধর্ম ; আত্মরক্ষার ন্যায়, ইঠাও ঈশ্বরোদ্দিষ্উ ঘর্্ম, সুতরাং ইহাকেও 'পিঙ্কাম করে 
পাঁরণত ফর! যাইতে পারে । বরং আত্মরক্ষার অপেক্ষাও সন্তানাঁদর পালন ও রক্ষণ 
গুরুতর ধর্ম ; কেন না, যাঁদ সমস্ত জগং আত্মরক্ষায় বিরত হইয়াও সম্ভানাদি রক্ষায় 
শনমুক্ত ও সফল হইয়া সন্তানাদি রাখিয়া যাইতে পারে, তাহা হইলে সৃষ্টি রক্ষিত হয়, 
কিন্ত সমস্ত জব সম্ভানাদির রক্ষায় বিরত হইয়া ফেবঙ্গ আত্মরক্ষায় নিযুক্ত হইলে, 
সম্তানীদির অভাবে জীবসৃষ্টি বিলুপ্ত হইবে । অতএব আত্মরক্ষার অপেক্ষা সম্তানাদির রক্ষা 
গুরুতর ধন্ম । 

ইহা হইতে একটি গুরুতর তত্ব উপলব্ধ হয়। অপত্যাঁদর রক্ষার্থ আপার প্রাণ 
বিসর্জন ফরা ধর্মসঙ্গত ৷ পুর্ববে যে থা আন্দাজ বাজয়াছিলাম, এক্ষণে তাহা প্রমাণী- 
কৃত হইল । 

ইহ! পণ্ড পক্ষাঁতেও করিয়া থাকে । ধর্মজ্ঞানবশতঃ তাহার এরূপ ধরে, এমন বলা 
যায়না । অপত্যপ্রীতি স্বাভাবিক বৃত্তি, এই জন ইহ! ফারিয়। থাকে । অপত/ল্েহ যদি 
স্বতন্ত্র স্বাডাবিক বৃত্তি হয়, বে তাহ! সাধারণ প্রীতবৃত্তির বিরোধী হইবার সম্ভাবনা । 
অনেক সময়ে হইয়াও থাকে । অনেক মময়েই দেখিতে পাই যে, অনেকে অপত)স্বেহের 
বশণভৃত হইয়া পরের আনিষ্ট করিতে প্রবৃত্ত হয়। যেমন জাগতিক প্রীতির সঙ্গে আত্ম- 
প্রীতির বিরোধ সম্ভাবনার কথা পূর্বেবে বালয়াছিল।ম, জাগতিক প্রীতির সঙ্গে 
অপত্যপ্রণাতির€ সেইরূপ বিরোধের শঙ্কা করিতে হয়। 

কেবল তাহাই নহে । এখানে যে আত্মপ্রীতি আসিয়া যোগ দেয় না, এমন কথা বজা। 
যায়না । ছেলে আমার, সুতরাং পরের কাঁড়িয়া লইয়া ইহাকে দিতে হইবে । ছেলের 
উপকারে আমার উপকার, অতএব যে উপায়ে হউফ, ছেলের উপকার '[সদ্ধ কাঁরতে 
হইবে । এরূপ বুদ্ধির বশীভূত হইয়া অনেকে কার্য) ফাঁরয়) থাকেন । 


বন্মতত্্‌ ৮৯৫ 


অতএব এই অপত্যপ্রীঁতির সামঞ্জস্যজন্য বিশেষ সতর্কতার প্রয়োজন । 

শিল্ । এই সামঞ্জস্যের উপায় কি? 

গুরু । উপায় _হিন্দ্ধর্দের ও প্রীতিতত্বের সেই মুল ৃত্র--সর্ববভূতে সমদর্শন । 
অপত্যপ্রীতি সেই জাগাতক প্রা'তিতে নিমজ্জিত কাঁরয়া, অপত্যপালন ও রক্ষণ 
ঈশ্বরো্দিষ্ট ; সুতরাং অনুষ্ঠেয় কর্খ জানিয়া, “জগদীশ্বরের কর্ম নির্বাহ কারতোছ, 
আমার ইহাতে ইঙ্টানিষউ কিছু নাই,” হহা মনে বুঝিয়া, সেই অনুষ্ঠেয় কর্ম কারবে। 
তাহা হইলে এই অপত্যপালন ও রক্ষণধন্ম নিষ্কাম ধর্মে পারিণত হইবে । তাহা 
হইলে তোমার অনুষ্ঠের কশ্মেরও আতিশয় সুনির্ববাহ হইবে; অথচ তুমি নিজে 
এক দিকে শোকমোহাদ, আর এক দিকে পাপ ও দূর্বাসনা হইতে নিম্বাতি 
পাইবে। 

শিল্ক । আপাঁন কি অপত্যপ্লেহ-বৃত্তির উচ্ছেদ করিয়া তাহার স্থানে জ.গ্তিক 
প্রীতির সণাবেশ করিতে বলেন ? 

গুরু । আম কোন বৃঁত্তিরই উচ্ছেদ ফাঁরতে বালি না, ইহ পুনঃ পুনঃ বলিতেছি। 
তবে, পাশব কৃতি সম্বন্ধে যাহা বলিয়্াছি, তাহা শ্মরণ কর। পাশব বৃতিসকল 
স্বত্ফুর্ত। যাহা স্বতঃস্ফুর্ত, তাহার দমনই অনুণলন। অপত্যস্পেহ পরম রমণীয় ও 
পবিত্র বৃত্ত । পাঁশব বৃত্তিগুলির সঙ্গে ইহার এই এঁক্য আছে যে, ইহা যেমন মনুষ্তের 
আছে, তেমনি পশুদিগেরও আছে। তাদৃশ সকল বৃতিই স্বত:্ফুর্ত, ইহা পূর্বে 
বলিয়াছি। অপত্যন্পেহও সেই জন্য স্বতরক্কর্ত। বরং সমন্ত মানসিক বৃত্তির অপেক্ষা 
ইহার বল স্বর্দমনশয় বলা যাইতে পারে । এখন অপত্যপ্রথৃতি যতই রমণীয় ও পবিজ্র 
হউক না কেন, উহার অনুচিত স্ফ্ত্তি ঘটিয়া উঠে। এই জন্ত উহার সংযম আবশ্তক । 
উহার সংযম ন1! করিলে, জাগাতিক প্রীতি ও ঈশ্বরের ভক্তি, উহার ভ্রোতে ভাসয়া 
যায়। আমি বালয়াছি, ঈশ্বরে ভক্তি ও মনুষ্ধে প্রীতি, ইহাই ধর্মের সার, অনুশীলনের 
মুখ্য উদ্দেস্ঠ, সুখের মৃলীভূত এবং মনুষ্যত্বের চরম । অতএব অপত্যপ্রীতর অনুচিত 
স্কুরণে এইরূপ ধর্নাশ, সুখনাশ, এবং মনুন্যত্নাশ ঘটিতে পারে ; লোকে ইহার অন্যায় 
বশ+ভূত হইয় ঈশ্বর ভুলিয়া যায়; ধর্মাধর্থ ভুলিয়া, অপত্য ভিন্ন আর মকল মনুষ্যকে 
ভুলিয়া যায় । আপনার অপত্য ভিন্ন আর কাহারও জন্য কিছু করিতে চাহে না। 
ইহাই অন্যায় স্ফৃত্তি। পক্ষান্তরে, অবস্থাবিশে ঘ ইহার দমন না! করিয়া ইহার উদ্দীপনাই 
বিধেয় হয়। অন্যান্য পাশব বৃত্তি হইতে ইহার এক পার্থক্য এই যে, ইহা! কামাদি নীচ 
বৃত্তির ম্যায় সর্ববদা এবং সর্বত্র স্বতঃন্ফুর্ত নহে। এমন নরপিশীচ ও পিশাচও দেখা 
যায় যে, তাহাদের এই পরম রমণীয়, পবিত্র এবং সুখকর স্বাডাঁবিক বৃতি অন্তহিত। 
অনেফ সময়ে সামাজিক পাপবাঁহুল্যে এই সকল বৃত্তির বিলোপ ঘটে । ধনলোভে 
পিশাচ পিশাচীরা পু করা৷ বিজয় করে; লোকলজ্জাভয়ে কুলকঙ্গহ্কিন'র! তাহাদের 
বনাশ করে ; কৃলকলঙ্ক ভয়ে কুলাভমানীরা কন্যাসন্তান বিনাশ করে । অনেক কামুকী 
কামাতুর হইয়া সন্তান পারত্যাগ কাঁরয়া যায়। অতএব এই হাতির অভাব বা লোপও 
আত ভয়ঙ্কর অধর্পের কারণ ৷ যেখানে ইহা উপযুক্তরূপে সুতংন্ফুর্ না হয়, সেখানে 
অনুশশলন ছারা ইহাকে প্রত করা আবগ্তক। উপসুক্তমত ক্ফারত ও চরিতার্থ হইলে 


৮৯৬ বান্কম রচনাসংগ্রহ 


ঈশ্বরে ভক্তি ভিন্ন আর ফোন বৃতিই ঈদৃশ সৃখদ হয় না। সুখকারিতায় অপত্যগ্রীতি 
ঈশ্বরে ভক্তি ভিন্ন সকল বৃত্তির অপেক্ষায় শ্রেষ্ঠ । 

অপত্যপ্রীতি সম্বন্ধে যাহা বাললাম, দম্পাতিগ্রীতি সম্বন্ধেও তাহ! বলা যায়। অর্থাৎ 
(৯) স্ত্রীর প্রতিপালন ও রক্ষণের ভার তোমার উপর। স্ত্রী নিজে আত্মরক্ষণে ও 
প্রাতপাঙগনে অক্ষম । অতএব তাহা! তোমার অনুষ্ঠেয় বর্ম । স্ত্রী পালন ও রক্ষ। ব্যতীত 
প্রজার বিলোপ সম্ভাবনা । এজন্য তপালন ও রক্ষণ জন্য স্বামীর প্রাণপাত করাও 
ধন্মপঙ্গত | 

(২) স্বামীর পালন ও রক্ষণ স্ত্রীর সাধ্য নহে, কিন্ত তাহার সেবা! ও সুখসাঁধন তাহার 
সাধ্য। তাহাই তাহার ধর্ম) অন্য ধর্ম অসম্পূর্ণ, হিন্দুধর্ম সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সম্পূর্ণ; 
হিন্দৃধন্মে স্ত্রীকে মহধম্সিণী বাঁজয়াছে ৷ যাঁদ দম্পাতপ্রীতিকে পাশব বৃত্তিতে পারণত না 
কর] হয়, তবে ইহাই ভ্ত্রীর যোগ্য নাম । [তান স্বামশর ধঙ্ধের সহায় । অতএব স্বামীর 
সেবা, সুখসাধন ও ধশ্মের সহায়তা, ইহাই স্ত্রীর ধর্ম । 

(৩) জগৎ রক্ষার্থ এবং ধন্মাচরণের জন্য .দম্পাতপ্রীতি । তাহা ম্মরণ রাখিয়া এই 
প্রীতির অনুশলন করিলে ইহ1ও নিষ্কাম ধর্মে পারণত হইতে পারে, ও হওয়াই উচিত । 
নহিলে ইহ) নিষ্কাম কম্ম নহে। 

শি্ঠ । আমি এই দম্পাতিপ্রীত্িকেই পাশব বৃত্তি বাল, অপত্যপ্রীতিকে পাশব বৃত্তি 
বলিতে তত সম্মত নহি । কেন না, পশুদিগেরও দাম্পত) অনুরাগ আছে। সে 
অনুরাগগও আতিশয় তীব্র; 

গুরু । পশুদিগের দম্পাতিগ্রীতি পাই । 

[শত্য। মধু ছ্বিরেফঃ কুসুমৈকপাত্রে 

পপো প্রিয়াং দ্বামনুবর্ভমান্ | 
শৃঙেণঃ চ স্পশানমীতিতাক্ষীং 
ফ্ীীমকণ্ডয়ত কৃষণসারঃ ॥ 
দদৌ রসাং পঙ্কজরেণুগন্ধি 
গজায় গণ্ডষজলং করেণুঃ । 
অদ্ধোপভুক্তেন বিসেন জায়াং 
সম্তাবয়ামাস রথাঙ্গন1ম। ॥ 

গুরু । ওহে! কিন্ত আসল কথাটা ছাড়িয়া গেলে যে! 

তং দেশমারোপিতপুষ্পচাপে 
রতাদ্বিতীয়ে মদনে প্রপন্নে- ইত্যাদি । 

রাত সহিত মন্মথ সেখানে উপাস্থিত, তাই এই পাশব অনুরাগের বিকাশ । ফাঁক 
নিজেই বাঁজিয়। [দিয়াছেন যে, এই অনুরাগ ম্মরজ । ইহা পণ্ডদগেরও আছে, মনুষ্যেরও 
আছে। ইহাকে কামবৃত্তি বাঁলিয়। পূর্ব্বে নি্িউ করিয়াছি। ইহাকে দম্পাতপ্রীতি 
বলি না । ইহা পাশব বৃত্ত বটে, স্বতস্ফুর্ভ, এবং ইহার দমনই অনুশীলন । কাম, 
সহজ ; দম্পাতগ্রীতি সংসর্গজ ; কামজানিত অনুরাগ ক্ষাণক, দম্পাতগ্রীতি স্থায়ী । তবে 
ইহা স্বীকার ফাঁরিতে হয় যে, জনেক সময়ে এই ফামব্ত্ব আসিয়া দম্পাঘগ্রীতস্থান 


ধর্মতত্ব ৮৯৭ 


অধিকার ফরে। অনে্ষ সময়ে তাহার স্থান অধিকার না করুক, দম্পাতিগ্রীতির সঙ্গে 
সংযুক্ত হয় । সে অবস্থায় যে পরিমাণে ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি, বাসনার প্রবলতা, সেই পারমাণে 
দম্পতিগ্রীতিও পাশবতা প্রাঞ্ধ হয় । এই সফল অবস্থায় দম্পতিপ্রীতি আতিশয় বলবতণ 
বৃত্তি হইয়া উঠে । এ সফল অবস্থায় তাহার সামঞ্জস্য আবশ্তক । যে সফল নিয়ম 
পূর্বে বল! হইয়াছে, তাহাই সামঞ্জষ্যের উত্তম উপায় । 


শিল্ত । আমি যতদুর বুঝিতে পাঁর, এই কামবৃতিই সৃষ্টিরক্ষার উপায়। দম্পতি- 
প্রীত ব্যতীত ইহার দ্বারাই জগৎ রাক্ষিত হইতে পারে । ইহাই তবে [িষ্কাম ধর্শে 
পরিণত রা যাইতে পারে । দম্পতিগ্রীতি ষে নিঙষ্কাম ধর্মে পরিণত করা যাইতে 
পারে, এমন বিচারপ্রণালাী দেখিতেছি ন! । 


গুরু । ম্মরজ বৃত্তিও যে নিষ্কাম কর্শের কারণ হইতে পারে, ইহা আম স্বঁকার 
কার। কিন্ত তোমার আসল ফথাতেই ভুল। দম্পাতগ্রীত ব্যতশত কেবল পাশব 
ঘৃত্তিতে জগং রক্ষা! হইতে পারে ন1। 

শিহ্য । পশুসৃট্টি ত ফেবল তদ্ঠ1রাই রক্ষিত হইয়! থাকে । 

গুরু । পশুসূঠি রক্ষিত হইতে পারে, কিন্ত মনুহ্যসৃষ্টি রক্ষা পাইতে পারে না। 
কারণ, পশুদিগের স্ত্রীদিগ্ের আত্মরক্ষার ও আত্মপালনের শর্জি আছে। মনুগ্ত্ত্রীর 
তাহা নাই। অতএব মনুষ্থজাতিমধ্যে পুরুষ দ্বারা স্্রীজাতির পালন ও রক্ষণ না হইলে 
স্রীজাতির বিলোপের সম্ভাবন! । 

শিশ্য । মনুষ্জাতির অসড্যাবস্থায় ফিরপ ? 

গুরু । যেরূপ অসভ্যাবস্থায় মনুশ্য পশুতুল্য, অর্থাং বিবাহপ্রথা নাই, সেই অবস্থায় 
স্ীলোক সকল আত্মরক্ষায় ও আত্মপাঁলনে সক্ষম কি না, তাহ বিচারের প্রয়োজন 
নাই । কেন না, তাদৃশ অসভ্যাবস্থার সঙ্গে ধন্মের কোন সম্বন্ধ নাই । মনুষ্য যতদিন 
সমাজভুক্ত না হয় তত দিন তাহাদের শারীরিক ধর্ম ভিন্ন অন্য ধর্ম নাই বঁলিলেও হয়। 
ধম্মাচরণ জন্য সমাজ আবশ্যক । সমাজ ভিন্ন জ্ঞানোন্নতি নাই; জ্ঞানোন্নাতি ভিন্ন 
ধর্্মাধর্্ জ্ঞান সম্ভবে না । ধর্ম্জ্ঞান ভিন্ন ঈশ্বরে ভাক্তি সম্ভবে না; এবং যেখানে অন্য 
মনুষ্তের সঙ্গে সম্বন্ধ নাই, সেখানে মনুষ্যে প্রীতি প্রভৃতি ধন্মও সম্ভবে না। অর্থাৎ 
অসভ্যাবস্থায় শারণরিক ধর ভিন্ন অন্য কোন ধশ্ম সম্ভব নহে । 


ধর্ঘজন্য সমাজ আবশ্যক । সমাজগঠনের পক্ষে একটি প্রথম প্রয়োজন বিবাহ্প্রথ৷ । 
ধববাহপ্রথার স্ূল মর্ম এই যে, স্ত্রীপুরুষ এক হইয়া সাংসারিক ব্যাপার ভাগে নির্বাহ 
কারবে । যাহার যাহা যোগ্য, সে সেই ভাগের ভারপ্রাপ্ত । পুরুষের ভাগ- পালন 
ও রক্ষণ। স্ত্রী অন্য ভারপ্রাপ্ত, পালন ও রক্ষণে সক্ষম হইলেও বিরত । বনুপুরুষ- 
পরম্পরায় এইরূপ বিরতি ও অনভ্যাসবশতঃ সামাজিক নার আত্মপালনে ও রক্ষণে 
অক্ষম । এ অবস্থায় পুরুষ স্ত্রীপালন ও রক্ষণ না ফারিলে অবশ্থ স্ত্রীজাঁতির বিলোপ 
ঘটিবে । অথচ যদ পুনশ্চ তাহাদিগের সে শক্ত প্ুনরভ্যাসে পুরুষপরম্পরা উপস্থিত 
হইতে পারে, এমন কথা বল, তবে বিবাহপ্রথার বিলোপ এবং সমাজ ও ধর্খখ বিনষ্ট 
হইলে তাহার সম্ভাবনা নাই, ইহাও বলিতে হইবে ॥ 


ব (১ম)---৫৭ 


৮৯৮ বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ 


শহ্য । তবে পাশ্চান্তের! যে স্ত্রপুরষের সাম্য স্থাপন কাঁরতে চাছেন, সেটা 
সামাজক বিড়ম্বনা মাত্র ? 

গুরু । সাম্য কি সম্ভব? পুরুষে কি প্রসব কারতে পারে, না শিশুকে জ্তন্য পান 
করাইতে পারে ? পক্ষান্তরে স্ত্রীলোকের পল্টন লইয়! লড়াই চলে কি ? 

শিল্ঠ | তবে শারশীরক বৃত্তির অনুশশীলনের কথ] যে পুর্বে বলিয়াছিলেন, তাহা 
স্ীলোকের পক্ষে খাটে না? 

গুরু । কেন খাটিবে না ? যাহার যে শক্তি আছে, সে তাহার অনুশীলন করিবে । 
স্ত্রীলোকের যুদ্ধ করিবার শক্তি থাকে, তাহা অনুশীলিত ফরুক ; পুরুষের স্তন্য পাঁন 
করাইবাঁর শক্তি থাকে, অনুশীলিত করুক । 

শিল্ক । কিন্তু দেখা যাইতেছে যে, পাশ্চাত্য স্ত্রীলোকের] ঘোড়ায় চড়া, বন্দুক ছোড়া 
প্রভৃতি পৌরুষ কর্মে বিলক্ষণ পটুতা লাভ ফারিয়া থাকে । 

গুরু । অভ্যাস ও অনুশীলনে যে প্রভেদের কখা পূর্ব বলিয়াছি, তাহ স্মরণ কর । 
অনুশীলন, শক্তির অনুকূল ; অভ্যাস, শক্তির প্রাতিকুল । অনুশখলনে শক্তির বিকাশ ; 
অভ্যাসে বিকার । এ নকল অভ্যাসের ফল, অনুশীলনের নহে । অভ্যাস, প্রয়োজনমতে 
কর্তব্য, অনুশশীলন সর্বত্র কর্তব্য । 

যাক । এ তত্ব যেটুকু বলা আবশ্যক, তাহা বলা গেল। এখন অপত্প্রণীতি ও 
দম্পাতপ্রণীতি সম্বন্ধে ফয়ট! বিশেষ প্রয়োজনীয় কথ! পুনরুজ কারিয়া সমাঞ্ত করি । 

প্রথম, বালয়াছি যে, অপতাপ্রাতি স্বতস্ুর্ত । দম্পাতপ্রণীতি স্বতস্ফুর্ত নহে; 
কিন্ত স্বতঃদ্ফুর্ত হীন্দ্রয়লালস! ইহার সঙ্গে সংযুক্ত হইলে, ইহ1ও ছতঃস্ষুর্তের ম্যায় বলবতা 
হয় । এই উভয় বৃত্তিই এই সঞ্চল কারণে আতি ছুর্দমনশয় বেগাবাশষ্ট । অপত্যপ্রীতির 
ম্যায় দুর্মনীয় বেগাবাশিষ্ট বৃত্তি মনুষ্ের আর আছে ফিনা সন্দেহ । নাই বালে 
অতুযক্তি হইবে না। ূ 

দ্বিতীয়, এই দুইটি বৃতিই অতিশয় রমণীয় ৷ ইহাদের তুল্য বল আর ফোন বৃত্তির 
থাকিলে থাফিতে পারে, কিন্ত এমন পরম রমণীয় বৃত্তি মনুষ্যের আর নাই । রমণীয়তায় 
এই দ্বইটি বৃত্তি সমস্ত মনুহ্র্ৃত্তিকে এত দর পরাভব ফারিয়াছে যে, এই দুইটি বৃত্তি, 
বিশেষতঃ দম্পতিপ্রণীতি সফল জাতির কাব্য সাহিত্য অধিকৃত ফারিয়া রাখিয়াছে। সমস্ত 
জগতে ইহাই কাব্যের একমাত্র উপাদান বজিলেও বল! যায় । 

তৃতশয়তঃ, সাধারণ মনুষ্যের পক্ষে মুখকরও এই ছুই বৃত্তির তুল্যও আর নাই । ভক্তি, 
ও জাগ্গতিক প্রীতির সৃথ উচ্চতর ও তীব্রতর, কিন্ত তাহা অনুশীলন ভিন্ন পাওয়া যায় 
না; সে অনুশশীলনও কঠিন ও জ্ঞানসাপেক্ষ। কিন্ত অপত্যপ্রতির সুখ অনুশশীলন- 
সাপেক্ষ নহে; এবং দম্পতিপ্রণতির সুখ কিয়ংপরিমাণে অনুশশলনসাপেক্ষ হইলেও সে 
অনুশীলন আত সহজ ও সুখকর । 

এই সকল ফারণে এই দুই বৃত্তি অনেক সময়ে মনুহ্তের ঘোরতর ধর্ম্মবিঘ্ে পারিণত 
হয় ' ইহারা পরম রমপীয় এবং আতিশয় সৃখদ, এজন্য ইহাদের অপাঁরিমিত অনুশগলনে 
মনুষ্যের অতিশয় প্রবৃতি । এবং ইহার বেগ দুর্দমনণয়, এই জন্য ইহার অনুশীলনের ফল, 
ইহাদের সর্বগ্রাসিনী বৃদ্ধি! তখন ভক্তি, প্রণীত এবং সমন্ত ধর্ম ইহাদের বেগে ভাসিয়! 


ধর্মমতত্ব ৮৯৯ 


যায়। এই জন্য সচরাচর দেখা যাঁয় যে, মনুষ্য আ্ীপুআাদর স্নেহের বশগভুত হইয়া! অন 
সমস্ত ধর্ম পারত্যাগ করে । বাঙ্গালির এ কলঙ্ক বিশেষ বলবান্‌। 

এই কারণে যাহার] নন্ন্যাসধন্মাবলম্বী, তাহাদিগের নিকট অপত্যপ্রণীতি ও দম্পাতি- 
প্রশীতি অতিশয় ঘৃণিত । তাহারা আরমাত্রকেই পিশাচ? মনে করেন । আমি তোমাকে 
বুঝাইতেছি, অপত্যপ্রীতি ও দম্পাতপ্রীতি সমচিত মাত্রায় পরম ধর্ম । তাহা পরিত্যাগ 
ঘোরতর অধন্ম । অতএব সন্সযাসধর্মাবলম্বীদিগের এই আচরণ যে মহং পাপাচরণ, তাহা 
তোমাকে বালিতে হইবে না। আর জাগাতিক-প্রতি-তত্ব বুঝাইবার সময় তোমাকে 
বুঝাইয়াছি যে, এই পাঁরবারিক প্রীতি জাগতিক প্রীঁতিতে আরোহণ করিবার প্রথম 
সোপান । যাহারা এই সোপানে পদার্পণ ন। ধরে, তাহারা জাগাঁতক প্রণীতিতে 
আরোহণ করিতে পারে না। 

শিক । যা? 

গুরু । যশশু বা শাক্যসিংহের হায় যাহার! পারে, তাহাদের ঈশ্বরাংশ বলিয়া 
মনুযে স্বীকার কারিয়। থাকে । ইহাই প্রমাণ যে, এই বিধি যাণু বা শাক্যসিংহের নায় 
মনুষ্য ভিন্ন আর ফেহই লঙ্ঘন করিতে পারে ন।। আর যীশু বা শাক্যাসংহ যাঁদ গৃহী 
হইয়। জগতের ধর্প্রবর্তক হইতে পারিতেন, তাহা হইলে তীাহাদিগের ধাঁম্মিকতা সম্পূর্ণতা 
প্রাপ্ত হইত সন্দেহ নাই ।* আদর্শ পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ গৃহ । যণশু বা শাক্যাসংহ সন্ন্যাসী 
--আদর্শ পুরুষ নহেন । 

অপত্যপ্রীতি ও দম্পাঁতপ্রীতি ভিন্ন স্বজনপ্রতির ভিতর আরও কিছু আছে। 
(৯) যাহার! অপত্যন্থানশয়, তাহারাও অপত্যপ্রীতির ভাগী। (২) যাহারা শোিত- 
সম্বন্ধে আমাদের সাঁহত সম্বন্ধ, যথা ভ্রাতা ভগিনণ প্রভৃতি, তাহারাও আমাদের প্রীতির 
পাত্র। সংসর্গজনিতই হউফ, আত্মপ্রীতির সম্প্রসারণেই হউক, তাহাদের প্রতি প্রীতি 
সচরাচর জন্মিয়া! থাকে । (৩) এইরূপ প্রাঁতির সম্প্রসারণ হইতে থাফিলে, কুটুত্বাদি ও 
প্রাতবাসিগণ প্রীতির পাত্র হয়, ইহা প্রাঁতির নৈসগিক বিস্তার ফথনফালে বািয়াছি। 
(8) এমন অনেঞ্ষ ব্যক্তির সংসর্গে আমর! পাড়য়। থাকি যে, তাহার! আমাদের স্থজনমধ্যে 
গণনা য় না হইলেও তাহাদের গুণে মুগ্ধ হইয়া আমরা তাহাদের প্রতি বিশেষ প্রীতম 
হইয়। থাক । এই বন্ধুপ্রশীতি অনেক সময়ে অত্যন্ত বলবতী হইয়া থাকে । 

ঈদৃশ প্রতিও অনুশশলনশয় ও উৎকৃষ্ট ধর্ম । সামঞ্জফ্যের সাধারণ নিয়মের বশব্ত 
হইয়া ইহার অনুশীলন করিবে । ৃ 


চত্ুর্ব্বংশতিতম অধ্যায়_স্থদেশপ্রীতি 
গুরু । অনুশীলনের উদ্দেশ্ট, সমস্ত বৃত্তিগুলিকে স্ফারিত ও পরিণত করিয়া ঈশ্বর- 
মুখী করা । ইহার সাধন, কম্মীর পক্ষে, ঈশ্বরোদ্দিষ্ট ফর্ম । ঈশ্বর সর্বভৃতে আছেন, 
সমস্ত জগৎ আত্মবং প্রীতির আধার হওয়া উচিত । জাগতিক প্রীতির ইহাই মূল । এই 
মৌলিকতা দেখিতে পাইতে, ঈশ্বরোদ্ধি্ কর্খের । সমস্ত জগ্ং ফেন আপনার মত 
ভাল বাসিব? ইহা ঈশ্বরোদ্দিষ্ট কর্ম বজিয়। । তবে, যাঁদ এমন কাজ দেখি যে, তাহাও 


+ কেষচরিত্র? নাষক গ্রন্থে এই কথাট। বর্তমান গ্রন্থকার কর্তৃক সবিস্ভারে আলোচিত হইয়াছে 


৯০০ বাঙ্ছম রূচনাসংগ্রহ 


ঈশ্বরোদ্দিষ, কিন্তু এই জাগতিক প্রীতির বিরোধী, তবে আমাদের ফি করা র্তব্য ? 
যদি দুই দিক্‌ বজায় ন! রাখ যায়, তবে কোন্‌ দিক অবলম্বন ঝর] কর্তব্য ? 

শি্ঠ । সে স্থলে বিচার করা কর্তব্য । বিচারে যে দিক্‌ গুরু হইবে, সেই দিকৃ 
অবলম্বন কর! কর্তব্য 

গুরু । তবে, যাহা বলি, তাহা শুনিয়া! বিচার ফর । দম্পাতপ্রীতি-তত্ব বুঝাইবার 
সময়ে বুবাইয়াছি যে, সমাজের বাঁহরে মনুষ্যের ফেবল পশুজীবন আছে মাত্র, সমাজের 
ভিতরে ভিন্ন মনুষ্তের ধর্মজীবন নাই । সমাজের ভিতরে ভিন্ন ফোন প্রকার মঙ্গল নাই 
বাঁললেও অত্যুক্তি হয় না । সমাজধবংসে সমস্ত মনুষ্ের ধর্্মধ্বংস । এবং সমস্ত মনুষ্তের 
সকলপ্রকার মঙ্গলধ্বংস । তোমার শ্যায় সুশিক্ষিতকে কষ্ট পাইয়া! এ কথাটা বোধ করি 
বুবাইতে হইবে ন]। 

শিষ্য । নিত্প্রয়োজন । বাচস্পাতি মহাশয় দেশে থকিলে এ সফল বিষয়ে আপত্তি 
উত্বাপিত রার ভার তরে দিতাম । 

গুরু । যদি তাহাই হইল, যদি সমাজধ্বংসে ধর্মধ্বংস এবং মনুষ্যের সমস্ত মঙ্গলের 
ধ্বংস, তবে সব রাখিয়া আগে সমাজ রক্ষা করিতে হয় । এই জন্য হর্ব্ট স্পেন্সার 
বাঁলয়াছেন, [179 116 01 016 50019] 01281)151) 11010, 23 217 0110, 19111 
8০56 1176 1169 01119 01169. অর্থা আত্মরক্ষার অপেক্ষাও দেশরক্ষ! শ্রেষ্ঠ ধর্ম । 
এবং এই জন্যই সহস্র সহস্র ব্যক্তি আত্মপ্রাণ বিসঙ্জন করিয়াও দেশরক্ষার চেষ্টা 
করিয়াছেন । 

যে কারণে আত্মরক্ষার অপেক্ষা দেশরক্ষ শ্রেষ্ঠ ধর্ম), সেই কারণেই ইহ! ম্বজনরক্ষার 
অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ধর্ম । কেন না, তোমার পারিবারবর্গ সমাজের সামান্য অংশ মাত্র, 
সমুদায়ের জন্য অংশ মাত্রকে পরিত্যাগ বিধেষ । 

আত্মরক্ষার ম্যায় ও স্বজনবক্ষার ন্যায় স্বদেশরক্ষা ঈশ্বরোদদিষ্ট কর্ম; কেন ন, ইহা 
সমস্ত জগতের হিতের উপায় । পরস্পরের আক্রমণে সমস্ত বিন বা অধংপতিত হইয়া 
কোন পরস্থলোলুপ পাপিষ্ঠ জাতির অধিকারতুস্ত হইলে, পৃথিবী হইতে ধর্ম ও উন্নতি 
বিলুপ্ত হইবে ৷ এইজন্য সর্বভূতের হিতের জন্য সকলেরই স্বদেশরক্ষণ বর্তব্য। 

যদি স্বদেশরক্ষাও আত্মরক্ষ! ও স্বজনরক্ষার ন্যায় ঈশ্বরোদ্দিষট কর্ম হয়, তবে ইহাঁও 
িষ্কাম কন্মে পাঁরণত হইতে পারে । ইহ! যে আত্মরক্ষ। ও স্থজনরক্ষার অপেক্ষা সহজে 
নিষাম কর্ধে পরিণত হইতে পারে ও হইয়া! থাকে, তাহা বোধ করি কষ্ট পাইয়া বুঝাইতে 
হইবে না। 

শিষ্য | প্রন্থুট। উত্থাপত করিয়া আপিন বাঁলয়াছিলেন, “বিচার কর ।” এক্ষণে 
বচারে কি নিস মস হইল ? 

গুরু । বিচারে এই নিষ্পন্ন হইতেছে যে, সর্বভূতে সমদৃষ্টি যাদৃশ আমার অনুষ্ঠেয় 
কর্ম, আত্মরক্ষা, ম্বজনরক্ষা এবং দেশরক্ষা আমার তাদুশ অনুষ্ঠেয় কর্ম । উভয়েরই 
অনুষ্ঠান ফিতে হইবে । যখন উভয়ে পরম্পরবিরোধা হইবে, তখন ফোন্‌ 'দিকৃ গুরু, 
তাহাই দোখবে । আত্মরক্ষা, স্বজনরক্ষা দেশরক্ষা-_-জগত্ক্ষার জন্য প্রয়োজনণয়, 
অতএব সেই দিকৃ অবলম্থনীয় । 


ধর্মতত্ব ৯০৯ 


কিন্ত বস্ততঃ জাগতিক প্রীতির সঙ্গে, আত্মপ্রীতি বা স্থজনপ্রশতি ব! দেশপ্রধৃতির 
ফোন বিরোধ নাই । যে আক্রমণকারা, তাহা হইতে আত্মরক্ষা ফাঁরব, কিন্ত তাহার 
প্রাত প্রীতিশুন্য কেন হইব? ক্ষুধার্ত চোরের উদাহরণের দ্বার! ইহা তোমাকে পূর্বে 
রূঝাইয়াছি। আর ইহাও বুঝাইয়াছি যে, জাগতিক প্রীতি এবং সর্বত্র সদর্শনের এমন 
তাৎপর্য্য নহে যে, পাড়িয়! মার খাইতে হইবে ! ইহার তাংপর্য্য এই যে, যখন সফলেই 
আমার তুল্য, তখন আমি কখন কাহারও আনষট কারব না। কোন মনুষ্টেরও করিব 
না এবং কোন সমাজেরও করিব না। আপনার সমাজের যেমন সাধ্যানুসারে ইট সাধন 
কাঁরব, সাধ্যানুসীরে পর সমাজেরও তেমাঁন ইস্ট সাধন কারিব । সাধ্যানুসারে-_কেন 
না, কোন সমাজের আনি করিয়া অন্য কোন সমাজের ইস্ট সাধন কারব না । পর- 
সমাজের অনিষ্ট সাধন করিয়!, আমার সমাজের ইন্ট সাধন কাঁরব না, এবং আমার 
সমাজের অনিষ্ট সাধন করিয়া, কাহারেও আপনার সমাজের ইফ্ট সাধন ফারতে দিব 
না। ইহাই যথার্থ সম দর্শন এবং ইহাই জাগাঁতিক প্রীতি ও দেশগ্রীতির সামঞ্জস্য । 
কয় দিন পুর্বে তুমি যে প্রশ্ন করিয়াছিলে, এক্ষণে তাহার উত্তর পাইলে । বোধ কাঁর, 
তোমার মনে ইউরোনীয় 7৪071060900 ধর্মের কথা জাগিতেছিল, তাই তুমি এ প্রশ্ন 
কারয়াছিলে । আমি তোমাকে যে দেশগ্রীত বুঝাইলাম, তাহা ইউরোপীয় 7৪01০0- 
0577 নহে । ইউরোপীয় ৪0009] একটা ঘোরতর পৈশাচিক পাপ! ইউরোপীয় 
7৪11106510 ধর্মের তাংপধ্য এই যে, পরসমাজের কাড়িয়া! ঘরের সমাজে আনিব। 
স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি কারব, কিন্ত অন্য সমস্ত জাতির সর্বনাশ করিয়া তাহা করিতে হইবে। 
এই দুরন্ত 7৪071011519 প্রভাবে আমোরকার আদিম জাতিসকল পৃথিবী হইতে 'বিলুধ্ধ 
হইল । জগদীশ্বর ভারতবর্ষে যেন ভারতবষীয়ের কপালে এরূপ দেশবাংসল্য ধর্ম ন] 
জিখেন। এখন বল, প্রঁতিতত্বের স্থূল তত্ব কি বুবিলে ? 

শিশ্ঠ । বুবিয়াছি যে, মনুষ্ের সকল বৃতিগুলি অনুশশীলিত হইয়া! যখন শশ্বরানু- 
বত্তিনী হইবে, মনের সেই অবস্থাই ভাঁক্ত | 

এই ভক্তির ফল, জাগতিক প্রণীত । কেন না, ঈশ্বর সর্বভূতে আছেন । 


এই জাগাতিক প্রীতির সঙ্গে আত্মপ্রীতি, স্বজনপ্রীতি এবং স্বদেশপ্রীতির প্রকৃত 
পক্ষে কোন বিরোধ নাই । আপাততঃ যে বিরোধ আমর! অনুভব করি, সেটা এই 
সকল বৃত্তকে নিষ্কামতায় পাঁরণত ফাঁরতে আমর! যত্র কার না এই জন্য। অর্থাং 
সমুচিত অনুশীলনের অভাবে । 


আরও বৃঝিয়াছি, আত্মরক্ষা হইতে স্বজনরক্ষা। গুরুতর ধর্ম, স্থজনরক্ষা হইতে দেশরক্ষা 
গুরুতর ধর্ম । যখন ঈশ্বরে ভক্তি এবং সর্ববলোকে প্রীতি এক, তখন বল যাইতে পারে 
যে, ঈশ্বরে ভক্ভি ভিন্ন, দেশপ্রীতি সর্বাপেক্ষা গুরুতর ধর্শ | 


গুরু । ইহাতে ভারতবর্ষীয়দিগের সামাজিক ও ধর্ম সম্বন্ধীয় অবনতির কারণ 
পাইলে । ভারতবর্ধীয়দিগের ঈশ্বরে ভক্তি ও সর্বলোকে সমদৃষ্টি ছিল । বিস্ত তাহার! 
দেশপ্রীতি সেই সার্বলোফিক প্রশীতিতে ভুবাইয়া দিয়াছিলেন ৷ ইহা! প্রণীতবৃত্তির 
সামঞ্জস্যপূর্ণ অনুশীলন নহে । দেশপ্রশীতি ও সার্বলোকিক প্রীতি, উভয়ের অনুশীলন 


৯০২ বাঙ্কম রচনাসংগ্রহ 


ও পরস্পর সামঞ্জস্য চাই । তাহা ঘটিলে, ভবিষ্যতে ভারতবর্ধ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতির 
আসন গ্রহণ ফাঁরতে পারিবে । 

শিষ্য । ভারতবর্ষ আপনার ব্যাখ্যাত অনুশশলনতত্ব বুকিতে পারিলে ও কার্ষ্য 
পরিণত ফিলে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জাতির আসন গ্রহণ ফাঁরবে, তগ্ছিষযয়ে আমার 
অগ্রমাত্র সন্দেহ নাই । 


পঞ্চবিংশতিতম অধ্যায়--পশুপ্রীতি 


গুরু । প্রীতিতত্ব সম্বন্ধষীয় আর একটি কথা বাঁফি আছে। অন্য সকল ধর্ের 
অপেক্ষা হিন্দৃধর্ম যে শ্রেষ্ঠ, তাহার সহত্র উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে । এই প্রাতিতত্ত 
যাহা তোমাকে বুঝাইলাম, ইহার ভিতরেই তাহার কত উদাহরণ পাওয়া যাইতে পারে । 
হিন্্বাদগের জাগ্াঁতক প্রীতি যাহা! তোমাকে বুঝাইয়াছি, তাহাতেই ইহার চমৎকার 
উদাহরণ পাইয়াছ। অন্য ধর্টেও সর্বলোকে প্রাঁতিমুক্ত হইতে বলে বটে, কিন্ত তাহার 
উপযুক্ত মূল কিছুই নির্দেশ কফারিতে পারে নাঁ। হিন্দ্ধর্মের এই জাগতিক প্রাঁতি 
জগতত্বে দৃঢ় বদ্ধমূল । লশ্বরের সর্বব্যাপকতায় ইহার ভিত্তি । হিন্ুিগের দম্পভি- 
প্রীতি সমালোচনায় আর একটি এই শ্রেষ্ঠতার প্রমাণ পাওয়া যায়; হিন্দাদগের 
দম্পাতপ্রীতি অন্য জাতির আদর্শস্থল ; হিন্দ্ধর্ের বিবাহপ্রথা ইহার ফারণ ।* আমি 
এক্ষণে প্রীতিতত্বঘটিত আর একটি প্রমাণ দিব । 

ঈশ্বর সর্ববরীতে আছেন ৷ এই জন্য সর্ববড়তে সমদৃটি ফাঁরতে হইবে । কিন্তু সর্ববতৃত 
বাঁললে ফেবল মনুষ্য বুঝায় না। সমস্ত জীব সর্বভৃতান্র্গত। অতএব পশুগণও 
মনুষ্তের প্রাতির পাত্র । মনুষ্যও যেব্প প্রীতির পাত্র, পশুগণও সেইরূপ প্রীতির 
পাত্র । এইরূপ অভেদজ্ঞান আর ফোন ধর্টে নাই, কেবল হিন্দৃধর্শে ও হিন্ধর্ম হইতে 
উৎপন্ন বৌদ্ধধর্ম আছে। 

শিক্ত । কথা বৌদ্ধধর্ম হিন্দধর্শ হইতে পাইয়াছে, না হিন্দধর্ম বৌদ্ধধর্ম হইতে 
পাইয়াছে ? 

গুরু । অর্থাং তোমার জিজ্ঞাব্য যে, ছেলে বাপের বিষয় পাইয়াছে, না বাপ ছেলের 
বিষয় পাইয়াছে ? 

শিল্ত । বাপ কখন ছেলের বিষয় পায় ? 

গুরু । যে প্রকৃতির গাঁতিবিরুদ্ধ পক্ষ সমর্থন ধরে, প্রমাণের ভার তাহার উপর। 
বৌদ্ধ পক্ষে প্রমাণ কি? 

শিক্ক । কিছুই না বোধ হয় । হিন্দ্ব পক্ষে প্রমাণ কফি? 

গুরু । ছেলে বাপের বিষয় পায়, এই কথাই যথেষ্ট । তা ছাড়া বাজসনেয় উপ- 
নিষং শ্রুতি উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণ দিয়া যে, সর্বতূতের যে সাম, ইহা প্রাচীন 
বেদৌক্ত ধর্ম । 

শিশ্ক । কিন্ত বেদে ত অশ্বমেধাদির বিধি আছে। 


* বাবু চত্রনাথ বমূ প্রণীত হিন্ৃবিবাহ বিষয়ক পুস্তিকা দেখ । 


ধর্মতত্ত্ব ৯০৩ 


গুরু | বেদ যদ কোন এক ব্যাঁজিবিশেষ-্প্রণীত একখানি গ্রন্থ হইত, তাহা! হইলে 
ন! হয় বেদের প্রতি অসঙ্গতি দোষ দেওয়! ফাইত । ?1)01085 4/১00011183 সঙ্গে হবর্ট 
স্পেন্সরের সঙ্গতি খোঁজ! যত দুর সঙ্গত, বেদের ভিন্ন ভিন্ন অংশের সঙ্গতির সন্ধানও তত 
দূর সঙ্গত । হিংসা হইতে আহিংসায় ধর্মের উন্নাত। যাকৃ। হিন্ববধর্মাবাহত “পণ্ড- 
দিগের প্রাত অহিংসা” পরম রমণীয় ধর্ম । যত ইহার অনুশশলন কারবে। আহিন্ত্বরা 
যত ইহার অনুশীলন করিয়া থাকে ৷ থাইবার জন্য বা চাষের জন্য বা চাঁড়বার জন্ব 
যাহারা গে! মেষ অশ্বাদির পালন করে, আমি ফেবল তাহাদের কথা বলিতেছি ন]1। 
কুকুরের মাংস খাওয়া যাঁয় না, তথাপি কত যত্বে খৃষ্টানেরা কুকুর পালন করে ! তাহাতে 
তাহাদের কত সুখ ! আমাদের দেশে কত স্ত্রীলোক বিড়াল প্রাষিয়া অপত্যহীনতার ছৃঃখ 
নিবারণ করে ৷ একটি পক্ষী পৃষিয় কে ন। সুখী হয়? আমি একদ একখানি ইংরাজি 
গ্রন্থে পড়িয়াছিলাম,-যে বাড়তে দেখিবে-_পিঞ্জরে পক্ষী আছে, জানিবে- দেই 
বাড়ীতে একজন বিজ্ঞ মানুষ আছে। গ্রস্থথাঁনর নাম মনে নাই, কিন্ত মানুষের কথা বটে। 

পশুদিগের মধ্যে গো হিন্দ্দগের বিশেষ প্রীতির পাত্র। গোঁরুর তুল্য হিন্দুর 
পরমোপকারী আর কেহই নাই । গোদ্বপ্ধ হিন্দুর ছিতাঁয় জীবন স্বরূপ । হিন্দু, মাংস 
ভোজন ধরে না। যে অন্ন আমরা ভোজন কারি, তাহাতে প্রষ্টিকর (21008907003) 
দ্রব্য বড় অল্প, গোরুর দগ্ধ ন! খাইলে সে অভাব মোচন হইত না। ফেবল গোরুর দুগ্ধ 
খাইয়াই আমরা মানুষ এমন নহে; যে ধাল্টের উপর আমাদের নির্ভর, তাহার চাষও 
গোরুর উপর নির্ভর--গোঁরুই আমাদের অক্পদীত| ৷ গোঁরু ফেবল ধান্য উৎপাদন ফরিয়াই 
ক্ষার্ত নহে ; তাহ! মাঠ হইতে গোলায়, গোল! হইতে বাজারে, বাজার হইতে ঘরে বহিয়া 
দিয়! যায়। ভারতবর্ষের সমস্ত বহনকাধ্য গোরুই করে । গ্োরু মরিয়ীও দ্বিতীয় 
দধীচির ম্যায়, আস্থির ছারা, শৃঙ্গের ছারা ও চামড়ার দ্বারা উপকার করে । মূর্থে বলে, 
গোরু হন্দ্ূর দেবতা ; দেবতা নহে, কিন্তু দেবতার ন্যায় উপকার করে । বৃ্টিদেবতা৷ ইন্দ্র 
আমাদের যত উপকার করে ; গোরু তাহার অধিক উপকার করে। ইন্দ্রযদি পুজাই 
হয়েন, গোরুও তবে পৃজাহ । যাঁদ কোন কারণে বাঙ্গাল! দেশে হঠাং গোবংশ লোপ 
পায়, তবে বাঙ্গালি জাতিও লোপ পাইবে সন্দেহ নাই। যাঁদ হিন্দ্র, যুদলমানের 
দেখাদেখি গোৌরু খাইতে শাঁখিত, তবে হয় এত দিন হিন্দ নাম লোপ পাইত, নয় 
হিন্দুরা অতিশয় ছুর্দিশাপন্ন হইয়! থাকিত। হিন্দুর অহিংসা ধর্মই এখানে হিন্দ্বুকে রক্ষা 
করিয়াছে । অনুশশলনের ফল হাতে হাতে দেখ । পণশু-প্রীতি অনুশশীলিত হইয়াছিল 
বাঁলয়াই হিন্দুর এ উপকার হইয়াছে । 

শিষ্য । বাঙ্গালার অর্ধেক কৃষক মুসলমান । 

গুরু । তাহার! হিন্দ্রজাতিসভভূত বলিয়াই হউক, আর হিন্দুর মধ্যে থাকার জন্যই 
হউক আচারে ত তাহারা হিন্দু । তাহার গোরু খায় না। হন্দ্ববংশসম্ভৃত হইয়া যে 
গোঁরু খায়, সে কুলাঙ্গার ও নরাধম । 

শিশ্ভ। অনেক পাশ্চাত্য পাঁগুত বলেন, "হিন্দুরা জন্মান্তরবাদী ; তাহার! মনে করে, 
1ক জান, আমাদের কোন্‌ পূর্বপুরুষ দেহাস্তর প্রাপ্ত হইয়া কোন্‌ পণ্ড হইয়া আছেন, এই 
আশঙ্কায় হিন্দুর! পশাঁদগের প্রাত দয়াবান্‌। 


৯০৪ . বাঙ্ছম রচনা সংগ্রহ 


গুরু । তৃমি পাশ্চাত্য পাণ্ডততে ও পাশ্চাত্য গর্দভে গোল করিয়া ফোলিতেছ? 
এক্ষণে হিন্দবধর্শের মন্ম কিছু কিছু বুঝিলে, এক্ষণে ডাক শুনলে গর্দভ চিনিতে পারিবে ॥ 


ষড়বিংশাতিতম অধ্যায়-_দয়া 


গুরু । ভক্তি ও গ্রীতর পর দয়া । আর্তের প্রত যে বিশেষ প্রীতিভাব, তাহাই 
দয়া। প্রীতি যেমন ভক্জির অন্তর্গত, দয়া তেমনই প্রীতির অন্তর্গত । যে আপনাকে 
সর্বভূতে এবং সর্ববভূতকে আপনাতে দেখে, সে সর্ধবভৃতে দয়াময় । অতএব ভক্তির 
অনুশীলনেই যেমন প্রীতির অনুশীলন, তেমনই প্রীতির অনুশীলনেই দয়ার অনুশগলন । 
ভক্জি, প্রীতি, দয়া হিন্নৃধর্ষে এক সূত্রে গ্রাথত-_পৃথক্‌ করা যায় না। হিন্দধর্শের মত 
সর্বাঙ্গসম্পন্ন ধর্শ আর দেখা যায় না। 

শিশ্ত । তথাপি দয়ার পৃথক অনুশীলন হিন্দুধর্ম অনুজ্ঞাত হইয়াছে । 

গুরু । ভূরি ভুঁরি, পুনঃ পুনঃ | দয়ার অনুশীলন যত পুনঃ পুনঃ অনুজ্ঞাত হইয়াছে, 
এমন কিছুই নহে । যাহার দয়! নাই, সে হিন্দুই নহে। কিন্তু হিন্দ্ধর্মের এই সকল 
উপদেশে দয়! কথাটা তত ব্যবহৃত হয় নাই, যত দান শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে । দয়ার' 
অনুশীলন দানে, কিন্তু দান কথাটা লইয়া একটা গোলযোগ ঘটিয়াছে। দান বাঁলিলে 
সচরাচর আমর! অন্নদান, বস্ত্রীন, ধনদান ইত্যাদিই বুঝি । কিন্তু দানের এরূপ অর্থ 
আতি সঙ্কীর্ণ। দানের প্রকৃত অর্থ ত্যাগ । ত্যাগ ও দান পরস্পর প্রতিশব্দ । দয়ার 
অনুশীলনার্থ ত্যাগ শব্দও অনেক স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে । এই ত্যাগ অর্থে কেবল 
ধনত্যাগ বুঝা উচিত নহে। সর্বপ্রকার ত্যাগ__ আত্মত্যাগ পর্যন্ত বুবিতে হইবে । 
অতএব যখন দানধর্ম আদিষ্ট হইয়াছে, তখন আত্মত্যাগ পর্য্যন্ত ইহাতে আদি হইল 
বুঝিতে হইবে ৷ এইরূপ দানই যথার্থ দয়ার অনুশীলনমার্গ। নাহলে তোমার অনেক 
টাকা আছে, তাহার অত্যান্লাংশ তুমি কোন দরিদ্রকে দিলে, ইহাতে তাহাকে দয়া করা 
হইল না। কেন না, যেমন জলাশয় হইতে এক গঞ্জষ জল তুলিয়া লইলে জলাশয়ের 
কোন প্রকার সঙ্কোচ হয় না, তেমনি এইরূপ দানে তোমারও কোন প্রকার কট হইল না, 
কোন প্রকার আত্মোংসর্গ হইল না। এরূপ দান যে না করে, সে ঘোরতর নরাধম 
বটে, িস্ত যে করে, সে একটা বাহাদুর নয়। ইহাতে দয়! বৃত্তির প্রকৃত অনুশীলন, 
নাই। আপনাকে কষ্ট দিয়া পরের উপকার কাঁরবে, তাহাই দান । 

শিল্ত । যাঁদ আপাঁনই ক পাইলাম, তবে বৃত্তির অনুশশলনে সুখ হইল কৈ? 
অথচ আপনি বালিয়াছেন-_সুখের উপায় ধর্ম । 

গুরু । যে, বৃত্িকে অনুশশীলিত করে, তাহার সেই কই পরম পবিত্র স্ুখে'পাঁরণভ 
হয়। শ্রেষ্ঠ বৃতিগুলি-__ভজ্ি, প্রীতি, দয়া; ইহাদের একটি লক্ষণ এই, ইহাদের' 
অনুশীলনজানিত দুঃখ সুখে পরিণত হয়। এই বৃত্তিগুল সকল ছুঃখকেই সুখে পরিণত 
করে। সুখের উপায় ধর্মই বটে, আর সেই যে কষ্ট, সেও যত দিন আত্ম-পর ভেদজ্ঞান' 
থাকে, তত দিনই লোক তাহাকে ফষ্ট নাম দেয়। ফলতঃ ধন্মানুমোদিত যে আত্মপ্রীতি, 
তাহার সহিত সামঞ্জস্যুক্ত পরের জন্য যে আত্মত্যাগ, তাহ! ঈশ্বরানুমোদিত ; এ জন্য 
[নাম হইয়! তাহার অনুষ্ঠান কাঁরবে । সাম্জস্যাবাঁধ পূর্বে বলিয়াছি। 


ধর্্মতত্্‌ ৯০ 


এক্ষণে দানধর্শ যে ভাবে সাধারণ হিন্দ্বশানত্রকারদিগের দ্বারা স্থাপিত হইয়াছে, 
তৎসন্থন্ধে আমার কিছু বালবার আছে । হিন্দুধর্মের সাধারণ শান্্রকারেরা (সকলে নহে) 
বলেন, দান কারিলে পুপ্য হয়, এজন্য দান করিবে । এখানে “পুণ্য” স্থর্গাদি কাম্য বস্ত 
লাভের উপায় । দান করিলে অক্ষয় স্বর্গ লাভ হয়, এই জন্য দান কাঁরিবে, ইহাই 
সাধারণ িন্দ্শান্ত্রকারের ব্যবস্থা । এরূপ দাঁনকে ধর্ম বলিতে পার না। স্বর্গলাভার্থ 
ধন দান করার অর্থ__মুলা দিয়া স্বর্গে একটু জাম খরিদ রা, স্বর্গের জন্য টাকা দাদন 
দিয়া রাখা মাত্র । ইহ] ধর্ম নহে, বিনিময় বা বাণিজ্য । এব্সপ দানকে ধর্ম বলা ধর্ের 
অবমানন]। 

দান ফাঁরতে হইবে, কিন্ত নিষ্কাম হইয়! দান ফাঁরবে । দয়ারৃত্তির অনুশীলন জন্য দান 
কারবে ? দয়াবৃতিতে গ্রীতিবৃত্তিরই অনুশীলন, এবং প্রীত ভক্তিরই অনুশীলন ; অতএব 
ভক্তি, প্রীতি, দয়ার অনুশশলন জন্য দান করিবে, বৃত্তির অনুশশলন ও ক্ষুতিতে ধর্ম, 
অতএব ধর্মার্থেই দান কাঁরিবে, পুণ্যার্থে বা স্বগার্থ নহে । ইশ্বর সর্ববৃতে আছেন ; অতএব 
সর্ধভূতে দান করিবে, যাহা ঈশ্বরের, তাহা উশ্বরকে দেয়, ঈশ্বরে সর্বস্ব দানই মনৃষ্তত্বের 
চরম । সর্বভতে এবং তোমাতে অভেদ, অতএব তোমার সর্ধবস্থে তোমার, এবঞ্চ সর্ব" 
লোকের অধিকার; যাহা সর্বলোকের, তাহ! সর্বলোকফকে দিবে । ইহাই যথার্থ 
হিন্দুধর্মের অনুমোদিত, গীতোক্ত ধর্মের অনুমোদিত দাঁন । ইহাই যথার্থ দানধর্্ম। নাহলে 
তোমার অনেক আছে, তুমি ভিক্ষুককে কিছু দিলে, তাহ দান নহে । বিস্ময়ের বিষয়, 
এমন অনেক লৌকও আছে যে, তাহাও দেয় নাঁ। 

শি । সকলকেই ফি দান করিতে হইবে? দানের কি পাক্রাপাত্র নাই? 
আকাশের সূর্য্য সর্বত্র করবর্ষণ করেন বটে, কিন্ত অনেক প্রদেশ তাহাতে দগ্ধ হইয়া যাঁয়। 
আকাশের মেঘ সর্বত্র জলবর্ষণ করেন বটে, কিন্ত তাহাতে অনেক স্থান হাঁজয় ভাঁসিয়া 
যাঁয়। বিচারশু্য দানে কি সেইরূপ আশঙ্কা নাই ? 

গুরু ৷ দাঁন, দয়াবৃত্তর অনুশশীলন জন্য। যে দয়ার পাত্র, তাহাকেই দান 
কারবে। যে আর্ত, সে-ই দয়ার পাত্র, অপরে নহে । অতএব যে আর্থ, তাহাকে দান। 
করিবে-অপরকে নহে। সর্বভূতে দয়া ফাঁরবে বালিলে এমন বুঝায় না যে, যাহার 
কোন প্রকার দুঃখ নাই, তাহার ছুঃখমোচনার্থ আত্মোংসর্গ করিবে । তবে কোন প্রকার 
দুখে নাই, এমন লোকও সংসারে পাওয়া যায় না। যাহার দাঁরিদ্র্যদ্ঃখ নাই, তাহাকে 
ধনদান বিধেয় নহে, যাহার রোগছৃঃখ নাই, তাহার িকিংসা বিধেয় নহে। ইহা বল! 
কর্তব্য, অনুচিত দানে অনেক সময়ে পৃথিবীর পাপ বৃদ্ধি হয়। অনেক লোক অনুচিত 
দান করে বাঁলয়া, পৃথিবীতে যাহারা সংকাধ্যে দিন যাপন ফাঁরতে পারে, তাহারাঁও 
ভিক্ষুক বা প্রবঞ্চক হয় । অনুচিত দানে সংসারে আলস্য, বঞ্চনা এবং পাপাক্রিয বৃদ্ধি 
পাইয়! থাকে ৷ পক্ষান্তরে, অনেকে তাই ভাবিয়া কাহাকেও দান করেন ন1।. তাহাদের 
বিবেচনায় সকল ভিক্ষুকই আলম্যবশতঃই ভিক্ষুক অথব! প্রবঞ্চক । এই দ্বই দিক্‌ 
বাচাইয়া দান করিবে। যাহারা জ্ঞানার্জন ও ফাধ্যকারণী বৃত্তি বিহিত অনৃশীলিত 
করিয়াছে, তাহাদের পক্ষে ইহা কঠিন নহে । কেন না, তাহারা বিচারক্ষম অথচ দয়াপর ॥ 
অতএব মনুষ্যের সকল বৃত্তির সম্যক অনুশশলন ব্যতীত কোন বৃতিই সম্পূর্ণ হয় না । 


৯০৬ বাম রচনাসংগ্রহ 


গীতার সপ্তদশ অধ্যায়ে দান সম্বন্ধে যে ভগবন্বাক্ত আছে, তাহারও তাংপধ্য এইক্সপ £-_ 
দাতব্যমাত হদ্দানং দীয়তেহনুপক্কারিশে । 
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সখাত্বকং স্মৃতং ॥ 
য্তু প্রত্থ্যপকারার্থং ফলমুদ্দিশ্ত বা পুনঃ । 
দণয়তে চ পরিক্িহ্টং তদ্দানং রাজসং স্মৃতং ॥ 
অদেশক1লে যদ্দীনমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে | 
অসংকৃতমবজ্াতং তত্তামসমুদাহতং ॥ 
অর্থাং “দেওয়া উচিত, এই বিবেচনশয় যে দান, যাহার প্রত্যুপকার কারবার সম্ভাবন। 
নাই, তাহাকে দান, দেশ কাল পাত্র বিবেচন। করিয়া যে দান, তাই সাত্বক দান । 
প্রত্ুপকারপ্রত্যাশায় যে দান, ধলের উদ্দেশে যে দান, এবং অগ্রসন্ন হইয়া যে দান বরা 
যায়, তাহা রাজস দান । দেশ কাল পাত্র বিচারশূন্য যে দান, অনাদরে এবং অবজ্ঞাম়ুজ 
'যে দান, তাহা তামস দান ।% 
শিষ্য । দানের দেশ কাল পাত্র ফিরূপে বিচার কাঁরতে হইবে, গীতায় তাহার কিছু 
উপদেশ আছে কি ? 
গুরু । গীতায় নাই, ফিস্ত ভাহ্কারের! সে কথ। বলিয়াছেন ৷ ভাঙ্যকারদিগের রহস্য 
“দেখ । দেশ কাল পাত্র বিচার করিবে, এ কথাটার বাশ্তবিফ একটা বিশেষ ব্যাখ্যা 
প্রয়োজন করে না । সফল র্্ই দেশ ফাল পাত্র বিচার করিয়া ফরিতে হয়। দানও 
সেইরূপ ৷ দেশ ফাল পাত্র বিচার না করিয়! দান করিলে, দান আর সাত্বিক হইল না, 
'তামাঁসক হইল ৷ কথাটার অর্থ সৌঁজা, বুঝিবার জন্য "হিন্দুধর্মের কোন বিশেষ বিধির 
প্রয়োজন করে না । বাঙ্গাল! দেশ ছ্তিক্ষে উৎসন্ন যাইতেছে; মনে ফর, সেই সময়ে 
মাঞ্চেটরে কাপড়ের কল বন্ধ-_শিল্পাদিগের কট হইয়াছে । এ অবস্থায় আমার কিছু 
দিবার থাকিলে ছুই জায়গায় কিছু কিছু দিতে পারিলে ভাল হয়, না পারলে ফেবল 
বাঙ্গালায় যা পারি দিব। তাহা ন1 দিয়া, যদি আমি সকলই মাঞ্চে্টরে দিই, তবে 
দেশ-বিচার হইল না । কেন না, মাঞ্চে্উরে দিবার অনেক লোক আছে, বাঙ্গালায় 
শদবার লোক বড় কম। ফালাবচারও এরূপ । আজ যে ব্যক্তির প্রাণ তুমি আপনার 
পপ্রাপপাত করিয়া রক্ষা করিলে, ফাল হয়ত তাহাকে তুমি রাজদণ্ডে দণ্ডিত করিতে বাধ্য 
হইবে, তখন সে প্রাণদান চাহিলে তুমি দিতে পারিবে না । পাত্রবিচার অতি সহজ-. 
প্রায় সকলেই কারতে পারে । ছঃখীঁফে সকলেই দেয়, জুয়াচোরকে কেহই! দিতে চাহে 
না। অতএব “দেশে ফালে চ পাত্রে চ” এ কথার একটা সৃঙ্ষ্ ব্যাখ্যার বিশেষ প্রয়োজন 
নাই--যে উদার জাগাঁতক মহানীতি সকলের হদয়গত, ইহা তাহারই অন্তর্গত । এখন 
'ভাম্তকারের! ফি বলেন, তাহা দেখ । “দেশে”ফি না “পণ্যে কুরুক্ষেত্রাদো |” 
শঙ্করাচার্য্য ও শ্রীধর স্বামী উভয়েই ইহ! বলেন । তার পর “কালে” কি? শঙ্কর বলেন, 
“সংক্রান্ত্যাদো”-- শ্রীধর বলেন, “গ্রহণাদো” । পাত্রে ফি ? শঙ্কর বলেন, “ষড়ঙ্গাবদ্ধেদপারাগ 
ইত্যাদৌ আচারনিষ্ঠায়”-_শ্রীধর বলেন, “পাত্র ভৃতায় তপোব্রতা দিসম্পল্লীয় ত্রান্মণায় ।” 
সর্বনাশ ! আমি যাঁদ স্বদেশে বসিয়। মাসের ১ল। হইতে ২৯শে তারিখের মধ্যে ফোন 
দনে, আতি দীনদবঃখী পীড়িত কাতর এক জন মুচি ফি ডোমকে কিছু দান কারি, তবে 
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সে দান ভগবদভিপ্রেত দান হইল না! এইরূপে ফখন কখন ভাহ্যকারাদিগের বিচারে 
'আতি উন্নত, উদার এবং সার্বলৌিক যে হিন্দধর্ম, তাহা আতি সঙ্কীণণ এবং অনুদার 
উপধর্শে পরিণত হইয়াছে । এখানে শঙ্করাচার্ষ্য ও শ্রীধর স্বামী যাহা বাঁললেন, তাহা 
ভগবদ্ধাক্যে নাই । কিস্ত তাহা স্মৃতিশান্ত্রে আছে । ভগবদ্বাক্যকে স্থতির অনুমোদিত 
কারবার জন্য সেই উদার ধর্মকে অনুদার এবং সঙ্কীর্ণ কারয়া ফোঁললেন। এই সকল 
মহাপ্রাতিভাসম্পন্ন, সর্ধশান্ত্রবং মহামহোপাধ্যায়গণের তুলনায় আমাদের মত ক্ষুদ্র 
“লোকের! পর্ধতের নিকট বালু কণাতুল্য, ফিস্ত ইহাঁও ফাথত আছে যে,-- 
ফেবলং শাস্ত্রমাশ্রত্য ন কর্তবেযা বিনির্ণয়ঃ | 
ম্ক্তিহীনাবচারে তু ধর্মহানিঃ প্রজায়তে 1% 

বিনা বিচারে, খাঁষদিগের বাঁক্যসফল মস্তুকের উপর এত ফাল বহন করিয়া আমর! 
এই বিশৃঙ্খলা, অধন্ম এবং দুর্দশায় আসিয়৷ পাড়য়াছি। এখন আর বিনা বিচারে বহন 
করা কর্তব্য নহে । আপনার বুদ্ধি অনুসারে সকলেরই বিচার ফরা উচিত । নহিলে 
আমরা চন্দনবাহশী গর্দভের অবস্থাই ক্রমে প্রাপ্ত হইব । কেবল ভারেই পীড়িত হইতে 
'থাকিব_ চন্দনের মহিমা কিছুই বুঝব না । 

শিশ্ঠ । তবে এখন ভায্তকারদিগের হাত হইতে হিন্বধর্ম্ের উদ্ধার ফর! আমাদের 
গুরুতর কর্তব্য কাধ্য। 

গুরু । প্রাচীন খাঁষ এবং পাঁগুতগণ অতিশয় প্রতিভাসম্পন্ন এবং মহীজ্ঞানী। 
তাহাদের প্রতি বিশেষ ভক্তি করিবে, কদাপি অমর্ধ্যাদা বা অনাদর করিবে না। তবে 
যেখানে বুঝিবে যে, তাহাদিগের উক্তি ঈশ্বরের আভিপ্রায়ের বিরুদ্ধ, সেখানে তাহাদের 
পরিত্যাগ করিয়া, ঈশ্বরাভিপ্রায়েরই অনুসরণ করিবে । 


সপ্তবিংশৃতিতম অধ্যায়-_চিত্তরঞ্রিনশ কৃতি 


শিষ্চ । এক্ষণে অন্যান্য কাঁ্ধ্যকারিণী বৃত্তর অনুশীলনের পদ্ধতি শুনিতে ইচ্ছা! করি। 

গুরু । সে সকল বিস্তারিত কথা শিক্ষাতত্বের অন্তর্গত । আমার কাছে তাহা বিশেষ 
শুাঁনবার প্রয়োজন নাই । শারশরিকণ বৃত্তি বা জ্ঞানাজ্জনশ বৃত্তি সম্বন্বেও আমি কেবল 
সাধারণ অনুশশীলনপদ্ধতি বলিয়! দিয়াছি, বৃত্াবশেষ সম্বন্ধে অনুশীলনপদ্ধাত কিছু 
খাই নাই | কি প্রকারে শরীরকে বলাধান করিতে হইবে, ফি প্রকারে অস্ত্রাশক্ষা বা 
অশ্বসঞ্জালন কাঁরতে হইবে, ফি প্রকারে মেধাকে তীক্ষ ফাঁরতে হইবে বা কি প্রকারে 
বুদ্ধকে গণিতশাস্ত্রের উপযোগী করিতে হইবে, তাহা! বলি নাই । কারণ, দে সকল 
শিক্ষাতত্বের অন্তর্গত । অনুশশীলনতত্বের স্থুল মন বুঝিবার জন্য কেবল সাধারণ বিধি 
জানিলেই যথেষ্ট হয় । আম শারীরিকণ ও জ্ঞানণর্জনশ বৃত্ত সম্বন্ধে তাহাই বাঁলয়াছি। 
কার্য্যকারিণী বৃত্তি সম্বন্ধেও সেইরূপ কথা বঙ্গাই আমার উদ্দেস্ঠ। 'িস্ক কাধ্যকারিণী 
বৃত্তি অনুশীলন সম্বন্ধে যে সাধারণ বিধি, তাহা! ভক্তিতত্বের অন্তর্গত । প্রীতি ভাক্তর 
অন্তর্গত । সমস্ত ধর্মই এই তিনটি বৃত্তির উপর বিশেষ প্রকারে নির্ভর করে। এই জন্ 


+ মনু। ১২ অধ্যায়, ১১৬শ লোকের টাকায় কুন্প,কছট'ধৃত বৃহস্পতি-বচদ। 
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আমি ভা, প্রীতি, দয়! বিশেষ প্রকারে বুবাইয়াছি। নচেং সফল বৃত্তি গণনীকর! বা 
তাহার অনুশীলনপদ্ধাত নির্বাচন কর! আমার উদ্দেশ্ত নহে, সাধ্যও নহে। শারীরিক, 
জ্ঞানার্জন” বা কার্য্যকা রিণী বৃত্তি সম্বন্ধে আমার যাহা বক্তব্য, তাহা বাঁলিয়াছি। এক্ষণে 
চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তি সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বালব । 

জগতের সকল ধর্মের একটি অসম্পূর্ণতা এই যে, "চিত্তরাঞ্জনণ বৃত্িগুঁলর অনুশীলন 
বিশেষরূপে উপাঁদষ্ট হয় নাই। তাই বালয়া কেহ এমত সিদ্ধান্ত করিতে পারে না যে” 
প্রাচীন ধর্মবেত্তারা ইহার আবশ্তকত! অনবগত ছিলেন না, এ সকলের অনুশীলনের কোন 
উপায় বিহিত ক্ষরেন নাই। হিন্দুর পুজার পৃষ্প, চন্দন, মাল্য, ধূপ, দীপ, ধুনা, গুগৃগুল, 
নৃত্য, গীত, বাঘ প্রভৃতি সকলেরই উদ্দেশ্য ভক্তির অনুশখীলনের সঙ্গে চিত্তরার্জনশ বৃত্তির 
অনুশণলনের সম্মিলন অথবা এই সকলের দ্বারা ভক্তির উদ্দীপন । প্রাচীন গ্রীকদগের 
ধর্মে, এবং মধ্যকালের ইউরোপে রোমীয় খরশইধন্মে উপালনার সঙ্গে চিত্তরাঞ্জনী 
বৃত্তিসকলের ক্ফুপ্ডির ও পরিতৃপ্থির বিলক্ষণ চেষ্টা ছিল৷ আঁপিলাস্‌ বা রাফেলের 
চিত্র, মাইক্ষেল এঞ্জিলো৷ বা ফাদিয়সের ভাস্কধ্য, জন্মণির বিখ্যাত সঙ্গীতপ্রণেতৃগণের 
সঙ্গীত উপাসনার সহায় হইয়াছিল। চিত্জকরের, ভাস্করের, স্থপাতির, সঙ্গীতকারকের 
সফল বিদ্যা ধর্মের পদে উৎসর্গ করা! হইত। ভারতবর্ষেরও স্থাপত্য, ভাঙ্কর্য্য, চিত্রবিদ্ধা, 
সঙ্গীত উপাঁপনার সহায় । 

শিষ্ত । তবে এমন হইতে পারে, প্রতিমা গঠন, উপাসনার সঙ্গে এই প্রকার, 
চিততরঞ্জিন" বৃত্তির তৃষ্চির আকাজ্ষার ফল। . 

গুরু । এ কথ৷ সঙ্গত বটে*, বিস্ত প্রতিমাগঠনের যে অন্য কোন মূলও নাই, এমন 
কথা বাঁলতে পার না। প্রতিমাপুজার উপাত্ত কি, তাহা বিচারের স্থল এ নহে। 
চিত্রবিগ্ঠা, ভাক্কষ্য, স্থাপত্য, সঙ্গীত, এ সকল চিত্তরঞ্জন" বৃত্তির ক্ষুত্তি ও তৃষ্থিবিধায়ক, 


*. এ বিষয়ে পুর্বে যাহা ইংরাজিতে বর্তমান লেখক কর্তৃক লিখিত হুইয়াছিলঃ তাহার কিয়দংশ, 
নিষ্ে উদ্ধত করা যাইতেছে। 
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এই তত্ব সুলেখক বাবু চন্ত্রনাথ বসু নবজীবনের পযোড়শোপচারে পূজা” ইত্যাদি শীর্ষক প্রবদ্ধে 
এন্ধপ বিশদ ও হাগয়গ্রাহী করিয়! বুঝাইয়াছেন যে, আমার উপরিধৃত ছুই ছত্র ইংরেজির অনুবাদ 
এখানে দিবার প্রয়োজন আছে বোধ হয় না। 


ধর্মতত্ ৯০৯ 


কত্ত কাব্যই চিত্তরাঁঙজনী বৃত্তির অনুশালনের শ্রেষ্ঠ উপায় । এই কাবা, গ্রীক ও রোমকে 
ধর্মের সহায়, 'কস্ত হিন্দধর্মেই কাবোর বিশেষ সাহায্য গৃহীত হইয়াছে । রামায়ণ ও 
মহাভারতের তুল্য কাব্যগ্রন্থ আর নাই, অথচ ইহাই হিন্দ্রদিগের এক্ষণে প্রধান ধর্মগ্রন্থ । 
বিষণ ও ভাগবতাদি পুরাণে এমন কাব্য আছে যে, অন্য দেশে তাহা অতুলনীয় । অতএব 
িন্ধর্ে যে চিত্তরার্জন? বৃত্তির অনুশীলনের অল্প মনোযোগ ছিল, এমন নহে । তবে 
যাহ! পূর্বের বিধিবদ্ধ না হইয়া কেবল লোকাচারেই ছিল, তাহা! এক্ষণে ধর্মের অংশ 
বিয়া বিধিবদ্ধ কাঁরতে হইবে । এবং জ্ঞানাঞ্জনী ও ফষার্য্যকারিণী বৃত্িগুলির যেমন 
অনুশশলন অবশ্ঠ কর্তব্য, চিত্তরঞ্জন বৃত্তির সেইরূপ অনুশীলন ধর্মশান্ত্রের দ্বার! 
অনুজ্ঞাত করিতে হইবে । 

শিহ্য । অর্থাৎ যেমন ধর্াশান্ত্রে বিহিত হইয়াছে যে, গুরুজনে ভক্তি ফারিবে, 
কাহারও 'হংস! ফাঁরবে না, দান কারিবে, শাস্ত্রাধ্যয়ন ও জ্ঞানে?পার্জন ফরিবে, সেইবপ 
আপনার এই ব্যাখ্যানুসারে ইহাও বিহিত হইবে যে, চিত্রবিদ্ঠা » ভাস্কধ্য, নৃত্য, গীত, 
বাছ, এবং কাব্যের অনুশীলন কারিবে ? 

গুরু । ইা। নহিলে মনুষ্যের ধর্মহানি হইবে । 

শিল্ঠ । বুঝিলাম না। 

গুরু । বুঝ । জগ্গতে আছে কি? 

শি । যাহা আছে, তাই আছে। 

গুরু । তাহাকে কি বলে? 

শি । সং। 

গুরু । বাসত্য। এখন এই জগং ত জড়পিগ্ডের সমষ্টি । জাগতিক বস্ত নানাবিধ, 
[ভন্নপ্রকৃতি, বাবিধ গুণাবাশিষ্ট । ইহার ভিতর কিছু এঁক্য দেখিতে পাও না? 
দবশৃঙ্খলার মধ্যে কি শৃঙ্থল1! দেখিতে পাঁও ন1? 

শিখ । পাই। 

গুরু । কিসে দেখ ? 

শিশ্ঠ । এক অনন্ত অনির্ববচনীয় শার্তি-যাহাঁফে স্পেন্সর '[050101916 1৯0৮6 
দা ৪016 বলিয়াছেন ; তাহা হইতে সকল জন্মিতেছে, চলিতেছে, নিয়ত উৎপন্ন 
হইতেছে এবং তাহাতেই সব বিলীন হইতেছে । 

গুরু । তাহাকে বিশ্বব্যাগী চৈতন্য বলা যাঁউক। সেই চৈতন্রূপিণী যে শক্জি, 
তাহাকে চিংশাক্তি বলা যাউক। এখন বল দেখি, সতে এই চিতের অবস্থানের 
ফল কি? 

শিগ্ । ফল ত এই মাত্র আপনিই বলিয়াছেন। ফল এই জাগাঁতক শুঙ্ঘল] । 
'আনর্বচনীয় এক । 

গুরু । বিশেষ করিয়। ভাবিয়। বলঃ জীবনের পক্ষে এই আনির্বচনীয় শ্জ্বলার 
ফল কি? 

কিম্য। জীবনের উপযোগিতা বা জীগবর সুখ । 

গুরু । তাহার নাম দাও আনন্দ । এই সচ্চিদানন্দকে জানলেই জগং জানিলাম । 


৯৯০ বাঙ্কম রচনাসংগ্রহ 


কিন্ত জানিব কি প্রকারে? এক একটা করিয়। ভাবিয়া দেখ । প্রথম, সং অর্থাং যাহা! 
আছে, সেই আন্তিত্বমাত্র জানিব কি প্রকারে ? 

শিশ্ত । এই “সং” অর্থে সতের গুণও বটে? 

গুরু । হা; ফেন না, সেই সকল গুণও আছে। তাহাই সত্য। 

শিহ্য । তবে সং বা সত্যকে প্রমাণের দ্বারা জানিতে হইবে । 

গুরু । প্রমাণ কি? 

শিশ্। প্রতাক্ষ ও অনুমান । অন্য প্রমাণ আমি অনুমানের মধ্যে ধরি। 

গুরু । ঠিক। কিন্ত অনুমানেরও বুনিয়াদ প্রত্যক্ষ । অতএব সত্যঙ্ঞান প্রতাক্ষ- 
মূলক ।* প্রত্যক্ষ জ্ঞানৌন্দ্রয়ের দ্বারা হইয়। থাকে । অতএব যথার্থ প্রত্যক্ষ জন্য 
ইন্দ্রিয়সকলের অর্থাং কতিপয় শারীরিক বৃত্তির স্বচ্ছন্দতাই যথেষ্ট । তার পর অনুমান' 
জন্য জ্ঞানাজ্জনী বৃত্ত সকলের সমুচিত ক্ষুন্তি ও পরিণতি আবশ্বক | জ্ঞানার্জনী 
বৃত্তিগুলির মধ্যে কতকগুিকে 'হন্্াদগের দর্শনশাস্ত্রে মনঃ নাম দেওয়া হইয়াছে, আর 
কতগুলি নাম বুদ্ধি বলা হইয়াছে । এই মন ও বুদ্ধির প্রভেদ কোন কোন ইউরোপীয় 
দার্শানককৃত জ্ঞাপিক1 এবং বিচারিক বৃত্তি মধ্যে যে প্রভেদ, তাহার সঙ্গে কতক মিলে । 
অনুমান জন্য এই মনোনামযুক্ত কৃত্িগুলির স্ফুত্তিই বিশেষ প্রয়োজনীয় । এখন এই; 
সদ্ধ্যাপী চংকে জানিবে কি প্রকারে ? 

শিশ্ত । সেই অনুমানের দ্বারা । 

গুরু । ঠিক তাহা নহে। যাহাকে বৃদ্ধি বা বিচারিক বৃত্তি বলা হইয়াছে, তাহার 
অনুশশীলনের দ্বারা । অর্থাৎ সংকে জানিতে হইবে জ্ঞানের দ্বারা এবং চিংকে জানিবে 
ধানের দ্বারা । তার পর আনন্দকে জানিবে কিসের দ্বারা £ 

শি্ক । ইহা অনুমানের বিষয় নহে, অনুভবের বিষয় । আমরা আনন্দ অনুমান 
করি না--অনুভব করি, ভোগ ফার। অতএব আনন্দ জ্ঞানার্জন বৃত্তর অগ্রাপ্য। 
অতএব ইহার জন্য অন্জাতী য় বৃত্তি চাই । 

গুরু । সেইগুলি চিত্তরাঞ্জন বৃত্তি। তাহার সম্যক্‌ অনুশীলনে এই সচ্চিদানন্দময় 
জগৎ এবং জগন্ময় সচ্ছিদানন্দের সম্পুর্ণ স্বরূপানুভতি হইতে পারে । তহ্্যতীত ধর্ম 
অমম্পূ্ণ। তাই বলিতেছিলাম যে, চিন্তরঞ্জিনী বৃত্তির অনুশীলন অভাবে ধন্মের হানি 
হয়। আমাদের সর্বাঙ্গসম্পন্ন হিন্দ্রধন্মের ইীতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাইবে 
যে, ইহার যত পাঁরবর্তন ঘটিয়াছে, তাহা ফেবল ইহাকে সর্ববাঙ্গসম্পন্ন কারবার চেষ্টার 
ফল । ইহার প্রথমাবস্থ। থণ্থেদসংহিতার ধশ্ম আলোচনায় জানা যায়। যাহা শক্ভিমান্‌ 
বা উপকারা ব৷ সুন্দর, তাহারই উপাসন! এই আদিম বৈদিক ধর্ম । তাহাতে আনন্দ- 
ভাগ যথেষ্ট ছিল, কিন্ত সতের ও চিতের উপাসনার, অর্থাং জ্ঞান ও ধ্যানের অভাব 
ছিল। এই জন্য কালে তাহা উপনিষদূসকলের দ্বারা সংশোধিত হইল । উপান্ষদের 
ধর্ম- চিন্ময় পরব্রন্মের উপাসনা । তাহাতে জ্ঞানের ও ধ্যানের অভাব নাই । কিন্ত 
আনন্দাংশের অভাব আছে । ব্রঙ্গানন্দপ্রাধিই উপনিষদ সকলের উদ্দেশ্ট বটে, কিন্তু 
চিত্তরঞ্জন” বৃত্তি সকলের অনুশশলন ও স্ফৃত্তির পক্ষে সেই জ্ঞান ও ধ্যানময় ধর্মের 


* সকল জ্ঞান প্রত্যক্ষমূলক নে, ইহা ভগবদূগীতার টাকায় বৃঝান গিয়াছে-__-পুনরুত্কি অনাবশ্াক ॥ 


ধর্মতত্ব ৯৯৯, 


কোন ব্যবস্থা নাই। বৌদ্ধধর্ণে উপাসনা নাই । বৌদ্ধরা সং মানিতেন না । এবং 
তাহাদের ধর্ে আনন্দ ছিল না । এই তিন ধর্ধের একটিও সচিদানন্দপ্রয়াসী হিন্দ 
জাতির মধ্যে আধক দিন স্থায়ী হইল না। এই তিন ধর্মের সারভাগ গ্রহণ ঘরিয়া, 
পৌরাণিক হিন্ৃধর্শ সংগঠিত হইল । তাহাতে সতের উপাসনা, চিতের উপাসনা এবং 
আনন্দের উপাসনা প্রচুর পারমাণে আছে। বিশেষ আনন্দভাগ বিশেষরূপে স্মৃতি 
প্রাপ্ত হইয়াছে । ইহাই জাতাঁয় ধর্ম হইবার উপযুক্ত, এবং এই ফারণেই সর্বাঙ্গসম্পন্ন 
হিন্ুধর্মা অন্য কোন অসম্পূর্ণ বিজাতীয় ধর্ম কর্তৃক স্থানচ্যুত বা বিজিত হইতে পারে 
নাই । এক্ষণে ধাহারা ধর্মসংস্কারে প্রবৃভ, তাহাদের স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, ঈশ্বর ধেমন 
সংস্বরূপ, যেমন চিংস্বরূপ, তেমন আনন্দস্বক্ূপ ; অতএব চিত্বরঞ্জিনী বৃত্ত সকলের 
অনুশীলনের বিধি এবং উপায় ন1 থাকিলে সংস্কৃত ধশ্ম কখন স্থায়শ হইবে না । 

শিক্ । কিন্তু পৌরাণিক হিন্দৃধর্মে আনন্দের কিছু বাড়াবাড়ি আছে, সামঞ্জস্য 
নাই, ইহা' স্বীকার করিতে হইবে । 

গুরু । অবশ্ঠ 'হন্দুধন্মে অনেক জঙ্গাল জন্মিয়াছে--ঝীাটাইয়া পরিষ্কার কারতে 
হইবে। হিন্দুধশ্মের মর্ম যে বুঝিতে পারবে, সে অনায়াসেই আবশ্াকীয় ও অনা- 
বশ্যকীয় অংশ বুঝিতে পারিবে ও পরিত্যাগ কাঁরবে । তাহা না বুঝিলে হিন্দুজাতির 
উন্নাতি নাই । এক্ষণে ইহাই আমাদের বিবেচ্য যে, ঈশ্বর অনন্ত সৌন্দর্য্ময়। তিনি 
যাঁদ সগুণ হয়েন, তবে তাহার সকল গুণই আছে; কেন না, তিনি সর্বময়, এবং তাহার 
সকল গুণই অনন্ত । অনন্তের গুণ সান্ত বা! পারিমাণবিশিষ্ট হইতে পারে না। অতএব. 
ঈশ্বর অনন্তসৌন্দর্যবিশিষ্ট । তিনি মহং, শুচি, প্রেমময়, বিচিত্র অথচ এক, সর্বাঙ্গ- 
সম্পন্ন এবং নিধিবকার। এই সকল গুণই অপাঁরমেয়। অতএব এই সকল গুণের, 
সমবায় যে সৌন্দধ্য, তাহাও অনন্ত । যে সকল বৃত্তির দ্বার! সৌন্দর্য অনুভূত করা যায়,, 
তাহাঁদিগের সম্পূর্ণ অনুশীলন ভিন্ন তাহাকে পাইব কি প্রকারে ; অতএব বুদ্ধাদি 
জ্ঞানার্জন বৃত্তির, ভক্ত্যাদি কাধ্যকারিণী বৃত্তির অনুশীলন, ধর্খের জন্য যেরূপ 
প্রয়োজনণয়, চিত্তরঞ্জন বৃত্তিগুলির অনুশশীলনও সেইরূপ প্রয়োজনীয়। তাহার, 
সৌন্দধ্যের সমুচিত অনুভব ভিন্ন আমাদের হৃদয়ে কখনও তাহার প্রাত সম্যক প্রেম বা. 
ভক্তি জন্মিবে না । আধুনিক বৈষ্বধর্শে এই জন্য কৃষ্কোপাসনার সঙ্গে কৃষ্ণের, 
ব্রজলীলাক রতনের সংযোগ হইয়াছে। 

শিষ্য । তাহার ফল কি সৃফল হইয়াছে ? 

গুরু । যে এই ব্রজলীলার প্রকৃত তাৎপর্য; বুঝিয়াছে, এবং যাহার চিত শুদ্ধ 
হইয়াছে, তাহার পক্ষে ইহার ফল সুফল । যে অজ্ঞান, এই ব্রজললার প্রকৃত অর্থ বুঝে 
না, যাহার নিজের চিত্ত কলুষিত, তাহার পক্ষে ইহার ফল কুফল । চিতশুদ্ধি, অর্থাৎ, 
জ্ঞানার্নশী, কার্য)/কারিণী প্রভৃতি বৃতিগুলির সমুচিত অনুশশলন ব্যতীত কেহই বৈষ্ণব, 
হইতে পারে না । এই বৈষ্ণব ধর্ম অজ্ঞান বা পাপাত্বার জন্য নহে। যাহার! রাধাকৃ্ককে 
ইন্ড্রিয়প্ুখরত মনে করে, তাহারা বৈষ্ণব নহে-পৈশাচ। 

সচরাচর লোকের বিশ্বাস যে, রাসলীল। আত অল্লীল ও জঘন্য ব্যাপার । ফালে. 
লোকে রাসলালাকে একটা জঘন্য ব্যাপারে পরিণত কারয়াছে। কিন্ত আদৌ ইহা 


৯৯২ বান্ধম রচনাসংগ্রহ 


'ঈশ্বরোপাসন। মাত্র, অনন্ত সুন্দরের সৌন্দর্যের বিকাশ এবং উপাসন! মাত্র ; চিত্তর্জনী 
বৃত্তির চরম অনুশশলন, চিত্তরঞ্জনী বৃত্তিগুলিকে উশ্বরমুখী করা মাত্র । প্রাচীন 
ভারতে স্ত্রীগণের জ্ঞানমার্গ নিষিদ্ধ ; ফেন না, বেদাদির অধ্যয়ন নিষিদ্ধ । ভ্ত্রীলোকের 
পক্ষে কর্মমমার্গ ক্ঈসাধ্য, কিন্তু ভাক্ততে তাহাদের বিশেষ আধার । ভ্ভি, বাঁলিয়াছি 
_“পরানুরক্তিরশশ্বরে ।” অনুরাগ নানা ফারণে জন্মিতে পারে; কিন্ত সৌন্দর্য্যের 
মোহঘটিত যে অনুরাগ, তাহা মনৃষ্ে সর্বাপেক্ষা বলবান্‌। অতএব অনন্ত সুন্দরের 
সৌন্দর্য্যের বিকাশ ও তাহার আরাধনাই অপরের হউক বা না৷ হউক, স্ত্রীজাতির জীবন- 
সার্থকতার মুখ্য উপায়। এই তত্বাআ্ক রূপকই রাঁসলীলা। জড় প্রকৃতির সমস্ত 
সৌন্দর্য্য তাহাতে বর্তমান ; শরংকালের পূর্ণচন্ত্র, শরংপ্রবাহপরিপূর্ণ শ্তামসলিলা' যমুনা, 
প্রন্ষুটিত কুসুমস্ুবাসিত কুঞ্জবিহঙ্গমকৃজিত বৃন্দাবনবনস্থলশ, জড়প্রকৃতি মধ্যে অনন্ত 
ুন্দরের সশরীরে বিকাশ | তাহার সহায় বিশ্বাবিমোহিনী বংশী । এইরূপ সর্বপ্রকার 
শঁচত্রঞ্জনের দ্বারা স্ত্রীজাতির ভাক্ত উদ্রিক্তা হইলে তাহার! কৃষ্ণানুরাগিণী হইয়া কৃষে 
তম্মযতা প্রাপ্ত হইল ; আপনাকেই কৃষ্ণ বলয়! জানিতে লাগিল,__ 
কৃষে বিরুদ্ধহাদয়! ইদমৃচ্‌ঃ পরম্পরম্‌ । 
কৃষ্ঠোহহমেতল্ললিতং ব্রজাম্যাকাতং গতিং ॥ 
অন্য। ব্রবীতি কৃষ্ণস্য মম গীতিনিশাম্যতাং । 
দুষ্ট কালিয় ! তিষ্টাত্র কৃষ্কোহহমিতি চাঁপরা | 
বাহুমান্ফোট্য কৃষ্ণস্য লীলাসর্ববস্থমণদদে ॥ 
অন্য ব্রবীতি ভো গোপা নিঃশক্কৈঃ স্থীয়তামিহ । 
অলং হৃষ্টিভয়েনাত্র ধৃতে| গোবর্দানে। ময়! ॥ ইত্যাদি 
জীবাত্ম। ও পরমাত্মার যে অভেদজ্ঞান, জ্ঞানের তাহাই চিরোদেশ্ঠ । মহাজ্জানণও 
'সমন্ত জখবন ইহার সন্ধানে ব্যয়িত ফাঁরয়াও ইহ! পাইয়া উঠেন নাঁ। কিন্ত এই 
»জ্ঞানহীন। গোপকন্যাগণ কেবল জগদীশ্বরের সৌন্দর্যের অনুরাগ্িণী হইয়া ( অর্থাং আমি 
'যাহাকে চিত্তরাঞ্জনশ বৃত্তির অনুশশলন বিতোঁছি, তাহার সর্বোচ্চ সোপানে উঠিয়! ) 
সেই অভেদজ্ঞান প্রাণ্ড হইয়া ঈশ্বরে বিলীন হইল । রাঁসলণল! বূপকের ইহাই স্তুল 
তাৎপর্ম্য এবং আধুনিক বৈষ্বধর্মও সেই পথগামী । অতএব মনুষ্তত্ে, মনুষ্জীবনে, 
এবং হিন্বধন্মে, চিত্তরঞ্জিন" বৃত্তির ক দূর আধিপত্য বিবেচন1 কর । 
শিক্য । এক্ষণে এই চিত্তরঞ্জিনী বুত্তসকলের অনুশীলন সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ উপদেশ 
পপ্রদান করুন । 
গুরু । জাগতিক সৌন্দর্ষ্যে চিত্তকে সংযুক্ত ফরাই ইহার অনুশীলনের প্রধান 
উপায় ॥ জগং সৌন্দর্য্যময় । বহিঃপ্রকাতিও সৌন্দর্য্যময়, অন্তঃপ্রকৃতিও সৌন্দর্য্যময় । 
£বহিঃপ্রকৃতির সৌন্দধ্য সহজে চিত্কে আকৃষ্ট রে । সেই আকর্ষণের বশবর্তী হইয়া 
সৌন্দর্য্যগ্রাহিণী বৃত্বিগালির অনুশশলনে প্রবৃত্ত হইতে হইবে । বৃত্িগুলি স্ফরত হইতে 
থাকিলে, ক্রমে অন্তঃপ্রকৃতিও সৌন্দধ্যানুভবে সক্ষম হইলে, জগদীশ্বরের অনস্ত 
»সৌন্দর্যযের আভাস পাইতে খাঁফিবে । সৌন্দর্য্গ্রাহিণী বৃতিগুলর এই এক স্বভাব যে, 
ধতদ্ার! প্রীতি, দয়া, ভাঁক্ত প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ ফা্যযকারিণী বৃত্তিসকল স্ফারিত ও পারপুষী 


ধর্মতত্ব ৯৯৩ 


হইতে থাকে । তবে একটা বিষয়ে সতর্ক হওয়! উচিত । চিত্তর্িনী বৃত্তির অনুচিত 
অনুশীলন ও দ্ফুপ্তিতে আর কতকগুলি কার্ম্যকারিণী বৃতি দুর্বল! হইয়। পড়ে । এই 
জন্য সচরাচর লোকের বিশ্বীস যে, কবির কাব্য ভিন্ন অন্যান্য বিষয়ে অবর্ধপ্য হয় । 
এ কথার যাথার্থ্য এই পর্যন্ত যে, যাহারা "চিত্তরঞ্জন বৃত্ির অনুচিত অনুশীলন করে, 
অন্য বৃত্তিগুলির সহিত তাহাদের সামঞ্জম্য রক্ষা! করিবার চেষ্টা পায় না, অথবা “আমি 
প্রাতিভাশালী, আমাকে কাব্যরচন। ভিন্ন আর কিছু কাঁরিতে নাই,” এই ভাবিয়। ধাহারা 
স্ালয়৷ বসিয়া থাকেন, তাহারাই অধর্্প্য হইয়া পড়েন। পক্ষান্তরে যে সফল 
শ্রেষ্ঠ কাব, অন্যান্য বৃত্তির সমুচিত পারচালনা করিয়া সামঞ্জস্য রক্ষা ফরেন, তাহারা 
অকর্ধণ্য না হইয়া বরং বিষয়কর্মে বিশেষ পটুতা প্রকাশ করেন । ইউরোপে 
শেক্ষপীয়র, মিলটন, দাস্তে, গেটে প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ কাঁবরা! বিষয়কর্ট্মে আতি নৃদক্ষ ছিলেন । 
কাজিদাস না কি কাশ্মীরের রাজ। হইয়াছিলেন । এখনকার লর্ড টেনিসন না কি 
ঘোরতর বিষয়ী লোক । চার্লচ িকেন্স প্রভৃতির কথাও জান । 

শিষ্য । ফেবল নৈসগিক সৌন্দধ্যের উপর চিত্ত স্বাপনেই ফি চিত্তরাঞ্জনণ বৃত্তি- 
সকলের সমুচিত শ্ফুত্তি হইবে ? 

গুরু । এ বিষয়ে মনুষ্যই মনুষ্তের উত্তম সহায়। চিত্তরঞ্জনী কৃতিসফলের অনু- 
শীলনের বিশেষ সাহায্যকারী বিদ্যাসকল, মনু্যের দ্বার! উদ্ভূত হইয়াছে । স্থাপত্য, 
ভাস্কর্য, চিন্রাবিষ্ঠা, সঙ্গীত, নৃত্য, এ সকল সেই অনুশীলনের সহায় । বহিঃসৌন্দর্য্যের 
অনুভবশাক্তি এ সফলের দ্বারা বিশেষরূপে স্ফ্রুরিত হয়। কিন্ত ফাব্যই এ বিষয়ে 
মনুষ্ের প্রধান সহায় । তদ্দারাই চিত্ত বিশুদ্ধ এবং অক্ঞপ্রকাতির সৌন্দর্য্যে প্রোমিক 
হয়। এই জন্য কবি, ধন্মের একজন প্রধান সহায় । বিজ্ঞান বা ধর্মোপদেশ, মনুষ্যত্বের 
জন্য যেরূপ প্রয়োজনীয়, কাব্যও সেইরূপ । যানি তিনের মধ্যে একটিকে প্রাধান্য দিতে 
চাহেন, তানি মনুষ্যত্ব বা ধর্ধের মর্ম বুঝেন নাই । 

শিল্ক । কিন্ত কুকাব্যও আছে । 

গুরু । সে বিষয়ে সতর্ক থাকা! উচিত । যাহার! কুকাব্য প্রণয়ন ফিয়। পরের 
চিত্ত কলুষিত কারতে চেষ্টা করে, তাহারা তগ্করাদির ন্যায় মনুহ্যজাতির শত্রু । এবং 
তাহাদিগকে তক্করাদির শ্তায় শারীরিক দণ্ডের দ্বার] দণ্ডিত করা বিধেয় । 


অফ্টাবিংশাতিতম অধ্যায়_উপসংহার 


গুরু । অনুশীলনতত্ব সমাপ্ত করিলাম । যাহা বিবার, তাহা! সব বলিয়াছি, 
এমন নহে । সফল কথ বালিতে হইলে শেষ হয় না। সফল আপাতির মীমাংস! 
কারিয়াছি এমন নহে ; ফেন না, তাহা করিতে গেলেও কথার শেষ হয় না। অনেক 
কথা অস্পষ্ট বা অসম্পূর্ণ আছে, এবং অনেক ভুলও যে থাঁফিতে পারে, তাহ! আমার 
স্বীকার ফরিতে আপাতত নাই । আমি এমনও প্রত্যাশ। করিতে পারি না যে, আমি 
যাহা বালিয়াছি, তাহা! সফচলই বৃবিয়াছ । তবে ইহা পুনঃ পুনঃ পর্যালোচনা ফাঁরলে 
ভাঁবস্যতে বুঝিতে পারিবে, এমন ভরস! ফরি | তবে স্কুল মর্ম যে নুঝিয়াছ, বোধ করি 
এমন প্রত্যাশ। করিতে পারি । 


ব (৯ম)--৫৮ 


৯১৪ বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ 


শিশ্ত । তাহা! আপনাকে বলিতেছি, শ্রবণ করুন । 
১। মনুয্ের ফতকগাঁল শাক্ত আছে। আপনি তাহার বৃত্তি নাম দিয়াছিলেন। 
সেইগুলির অনুশীলন, প্রন্ফরণ ও চাঁরতার্থতায় মনৃষ্তত্ব 


২। তাহাই মনুত্তের ধর্ম । 
৩। সেই অনুশীলনের সীমা, পরস্পরের সহিত বৃত্তিগুলির সামঞ্জস্য । 
৪) তাহাই সুখ । 


৫। এই সমস্ত বৃত্তির উপযুক্ত অনুশীলন হইলে ইহারা সফলই ঈশ্বরমুখী হয়। 
ঈশ্মরমুখতাই উপযুক্ত অনুশীলন । সেই অবস্থাই ভক্তি । 

৬) ঈশ্বর সর্ধভূতে আছেন; এই জন্য সর্বভৃতে প্রীতি, ভক্তির অন্তর্গত, এবং 
নিতান্ত প্রয়োজনীয় অংশ । সর্বভৃতে প্রীতি ব্যতীত উন্বরে ভাজি নাই, মনুষ্যতু নাই, 
ধর্ম নাই। 

৭। আত্মগ্রীতি, স্বজনগ্রীতি, স্বদেশগ্রীত, পশুগ্রীতি, দয়া, এই প্রীতির অন্তর্গত । 
ইহার মধ্যে মনুষ্নের অবস্থা বিবেচন! কিয়! স্থদেশগ্রীতকেই সর্বশ্রেষ্ট ধর্ম বলা উচিত । 

এই সফল স্তুল কথা । 

গুরু । কই, শারশারকা বৃতি, জ্ঞানার্জন বৃতি, ফার্যযকারিণী, চিত্তরঞ্জন” বৃত্তি এ 
সফলের তুমি ত নামও করিলে না? 

শিশ্ত । নিং্প্রয়োজন। অনুশীলনতত্বের স্থল মর্খে এ সকল বিভাগ নাই। এক্ষণে 
বুিয়াছি, আমাকে অনুশীলনতত্ব বুঝাইবার জন্য এ সকল নামের সৃষ্টি করিয়াছেন 

গুরু ৷ তবে, তুমি অনুশীলনতত্ব বুঝিয়াছ । এক্ষণে আশীর্বাদ কারি, ঈশ্বরে ভক্তি 
তোমার দৃঢ় হউক । সফল ধর্মের উপরে স্বদেশগ্রীতি, ইহা! বিস্মৃত হইইও ন11% 


ক্রোড়পত্র-ক 
(মল্িখিত “ধর্ম্মজিজ্ঞাসা” নামক প্রবন্ধ হইতে ফিয়দংশ উদ্ধৃত করা গেল ।) 


ধর্ম শবের আধুনিক ব্যবহার-জাত কয়েকটা ভিন্ন ভিন্ন অর্থ তাহার ইংরেজি 
প্রাতশবের দ্বারা আগে নির্দেশ ফারিতেছি, তুমি বৃঝিয়া দেখ । প্রথম, ইংরেজ যাহাক্ষে 
7২6118100 বলে, আমরা তাহাকে ধর্শ বলি, যেমন হিন্দৃধর্শ, বৌদ্ধধর্ম, পরীষটীয় ধর্ম । 
স্িতীয়, ইংরেজ যাহাকে 11018116 বলে, আমর! তাহাকেও ধণ্ম বলি, যথা-_-অমুক 
কার্য্য “ধর্দ-বিরুদ্ধণ “মান ব-ধর্মশান্তর” ধির্শাসূত্রণ ইত্যাদি । আধুনিক বাঙ্গালায় ইহার 
আর একটি নাম প্রচলিত আছে--নীতি। বাঙ্গালি এফালে আর কিছু পাঁরুক না পারুক 
“নশীতিবিরুদ্ধ” কথাট! চট করিয়া বলিয়া ফেলিতে পারে । তৃতায়, ধন্ম শবে 100৩ 
বুঝায় । 12096 ধর্াত্থা মনুষ্ঠের অভ্যন্ত গুপফে বুঝায়; নতির বশবর্তী অভ্যাসের 
উহা ফল। এই অর্থে আমরা বলিয়। থাঁকি-_-অমুক ব)ক্তি ধান্মিক, অমুক ব্যক্ত 
অধান্সিক । এখানে অধন্থকে ইংরেজিতে 1০5 বলে। চতুর্থ, রিজিজন বা নীতির 

« অনুশীলনতত্বের সঙ্গে জাতিভেদ ও শ্রমজীবনের কি সম্বন্ধ, তাহা এই গ্রহথমধ্যে বুঝাইলাম না। 
কারণ, তাহ! জীমন্তগবদৃগীতার টাকায় প্র” বৃঝাইবার সময়ে বুঝাইয়াছি। গ্রন্থের সম্পূর্ণত! রক্ষার 
জন্য ঘ-চিহিত ক্রোড়পত্রে তাংশ গীতার-টাক] হইতে উদ্ধৃত করিলাম | 


ধর্মতত্ব ৯১৫ 


"অনুমোদিত যে কার্য্য, তাহাকেও ধর্ম বলে, তাহার বিপরশতফে অধর্ম বলে। বযথা-__ 
দান পরম ধর্ম, অহিংস! পরম ধর্ম, গুরানম্দা পরম অধর্দথ। ইহাদের সচরাচর পাপপুণাও 
বলে। ইংরেজিতে এই অধর্ষ্ের নাম “517”-_পৃণ্যের এক কথায় একটা নাম নাই-_ 
“8090৫ ৫66৫ বা তদ্রুপ বাগ্বাভ্ল্য দ্বারা সাহেবের! অভাব মোচন করেন । পঞ্চম, 
ধর্ম শবে গুণ বুঝায়, যথা চুগ্বক্ষের ধর্ম লৌহাকর্ষশ । এস্থলে যাহা অর্থান্তরে অধর, 
তাহাকেও ধর্ম বল] যায়। যথা, “পরনিন্দা_ ক্ষুদ্রচেতাদিগের ধর্ম ।৮ এই অর্থে মনু 
স্থয়ং “পাষগুধর্মের? কথা লিখিয়াছেন। যথা-_ 

“হিংল্রাহিংজ্রে মৃতৃতুরে ধর্ীধর্্মাবৃতানতে | 

যগ্ঘস্য সোহদধাং সর্গে তত্স্য স্থমাবিশং 1% 
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“পাযগুগণধর্ম্মাশ্চ শান্ত্রেহশ্মিনুক্তবান্‌ মনুঃ 1” 
আর ফষ্ঠতঃ ধর্ম শব্দ তখন আচার বা ব্যবহারার্থে প্রযুক্ত হয়। মন এই অর্থেই বলেন,-_ 

“দেশধর্মান্‌ জা তিধন্মান্‌ কৃলধর্শমাংশ্চ শাশ্বতান্‌। 

এই ছয়টি অর্থ লইয়া এ-দেশীয় লোক বড় গোলযোগ করিয়া থাকে । এই মা এক 

অর্থে ধর্ম শব ব্যবহার কিয়! পরক্ষণেই ভিন্নার্থে ব্যবহার করে? কাজেই অপাসিদ্ধান্তে 
পতিত হয়। এইরূপ অনিয়ম প্রয়োগের জন্য ধর্ম সম্বন্ধে কোন তত্বের সুমীমাংসা হয় না। 
এ গোলযোগ আজ নুতন নহে । যে সকল গ্রন্থে আমর! হিন্দৃশান্্র বলিয়া নির্দেশ 
কার, তাহাতেও এই গোলযোগ বড় ভয়ানক । মনুসংহিতার প্রথমাধ্যায়ের শেষ ছয়টি 
শ্লোক উহার উত্তম উদাহরণ | ধন্ম কখন রিজিজনের প্রতি, কখন নীতির প্রা, 
কখনও অভ্যন্ত ধর্্াত্মতার প্রতি, এবং কখন পুণ্যকর্টের প্রাঁত প্রয়ুজ হওয়াতে-_নাীতির 
প্রন্তাত রিলিজনে, রিলিজনের প্রকৃতি নীতিতে, অভ্যন্ত গুণের লক্ষণ কর্মে, বার্খের 
লক্ষণ অভ্যাসে ন্যস্ত হওয়াতে একটা ঘোরতর গণ্ডগোল হইয়াছে । তাহার ফল এই 
হইয়াছে যে, ধর্ম (রিলিজন )--উপধর্শরস্কুল, নীতি-ত্রান্ত, অভ্যাস--কঠিন, এবং প্ণ্য__ 
গুখজনক হইয়া পাঁড়িয়াছে । 'হিন্দুধ্খের ও হিন্ুনীতির আধুনিক অবনতি ও তংপ্রাতি 
আধুনিক অনাস্থার গুরুতর এক কারণ এই গণ্ডগোল । 


ক্রোড়পত্র_-খ 
( “ধর্মমীজিজ্ঞাসা” নামক প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত ) 


গুরু । িিজিজন কি ? 

শিষ্য । সেটা জানা কথ! । 

গুরু | বড় নয়--বল দেখি কি জানা আছে ? 

শিল্চ | যদি বাল পারলোকিক ব্যাপারে বিশ্বাস । 

গুরু । প্রাচীন য়শহুদীরা পরলোক মানিত না। য়ীহুদীদের প্রাচীন ধর্ম ফি 
খন্দ নয়? 

শিল্ক | যদি বাঁল ,দবদেবীতে বিশ্বাস | , 


৯১৬ বান্ধম রচনাসংগ্রহ 


গুরু । ইস্লাম, প্রা্ীয়, যদ, প্রভৃতি ধর্মে দেবী নাই । সে সকল ধর্মে দেবও 
এক-স্টীম্বর । এগুলি ফি ধন নয়? 

শিল্য । ঈশ্বরে বিশ্বাসই ধর্ম ? 

গুরু । এমন অনেক পরম রমণীয় ধর্দ আছে, যাহাতে ঈশ্বর নাই । খণ্বেদসংহিতার 
প্রাচীনতম মন্ত্রগুল সমালোচনা! কারিলে বুঝ] যায় ষে, তংপ্রণয়নের সমকালিক আধ্য- 
দিগের ধশ্মে অনেক দেবদেবী ছিল বটে, কিন্তু ঈশ্বর নাই | বিশ্বধর্মা, গ্রজাপাত, ব্রহ্ম 
ইত্যাঁদ ঈশ্বরবাচক শব্দ, খথেদের প্রাচীনতম মন্ত্রগুলতে নাই-_যেগুজি অপেক্ষাকৃত 
আধুনিক সেইগুলিতে আছে । প্রাচীন সাংখ্েরাও অনশশ্বরবাদ্ণী ছিলেন । অথচ 
তাহারা ধর্মহীন নহেন, ফেন না, তাহারা কর্মফল মানিতেন, এবং মুক্তি বা নিঃশ্রেয়স্‌ 
কামনা করিতেন | বৌোদ্ধধশ্মাও [নিরীশ্বর। অত্তএব উশ্বরবাদ ধর্মের লক্ষণ কি 
প্রকারে বলি ? দেখ, ফিছুই পরিষ্কার হয় নাই । 

শিল্ক । তবে বিদেশী তাফিকদিগের ভাষা অবলম্বন কাঁরতে হইল-_লোকাতত 
চৈতগ্ে বিশ্বাসই ধর্ম । 

গুরু । অর্থাং 98910810181197), কিন্ত ইহাতে তুমি কোথায় আসিয়া পাঁড়লে 
দেখ। প্রেততত্বাবিদ্‌ সম্প্রদায় ছাড়া, আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের মতে লোকাতাত 
চৈতন্যের কোন প্রমাণ নাই । সুতরাং ধর্মও নাই-_ধর্শের প্রয়োজনও নাই । িালিজনকে 
ধর্ম বলিতোঁছ মনে থাকে যেন । 

শিশ্ঠ । অথচ সে অর্থে ঘোর বৈজ্ঞানিকদিগের মধে)ও ধর্ম আছে । যথা [২6118101) 
০1 চ01021010%, 

গুরু । সুতরাং লৌকাতশত চৈতন্যে বিশ্বাস ধর্খম নয়। 

শি্য । তবে আপনিই বলুন, ধর্ম ফাহাকে বলিব । 

গুরু | প্রশ্নটা আতি প্রাচীন । “অথাতো ধর্ম্-জিজ্ঞাসী” মশমাংস। দর্শনের প্রথম 
সৃত্র। এই প্রশ্নের উত্তর দানই মীমাংসা দর্শনের উদ্দেশ্ঠ । সর্বত্র গ্রাহ্‌ উত্তর আজ পথ্য্ত 
পাওয়! যায় না। আমি যে ইহার সদৃত্র দিতে সক্ষম হইব, এমন সম্ভাবন! নাই। 
তবে পূর্বপা্তাদগের মত তোমাকে শুনাইতে পারি। প্রথম মীমাংসাকারের উ্ভর 
শুন। তানি বলেন, “নোদনালক্ষণো! ধর্মঃ 1” নোদন1, ক্রিয়ার প্রবর্তক বাক্য। 
শুধু এইটুকু থাকিলে বল! যাইত কথাটা বুঝি নিতান্ত মন্দ নয় ; কিত্ত যখন উহ্বার ফথা' 
উঠিল, «নোদন। প্রবর্তকো। বেদবিধিরূপ:” তখন আমার বড় সন্দেহ হইতেছে, তুমি 
উহাকে ধর্ধধ বাঁলিয়া স্বীকার করিবে কি না। 

শিল্ত । কখনই না। তাহা হইলে যতগুরি পৃথক্‌ ধর্মগ্রন্থ, ততগুল পৃথকৃ-প্রকৃতি- 
সম্পন্ন ধর্্ঘ মানতে হয় । গ্রীঙ্টীন বলিতে পারে, বাইবেল-বধিই ধর্ম; মুসলমানও 
ফোরাণ সম্বন্ধে এরূপ বলিবে । ধর্মপদ্ধীত ভিন্ন হউক, ধর্ম বাঁলয়া একটা সাধারণ সামগ্রী 
নাই কি ? 2২611810108 আছে বাঁলয় [২6116100 বালিয়। একটা সাধারণ সামগ্রী নাই কি? 

গুরু । এই এক সম্প্রদায়ের মত। লৌগাক্ষি ভাস্কর প্রভৃতি এইরূপ কাঁহয়াছেন 
যে, «বেদপ্রাতিপাস্কপ্রয়োজনবদর্থে! ধর্ঘথ 1” এই সকল কথার পারমাপফল এই দড়াইয়াছে 
যে, যাগাদিই ধর্ম এবং সদাচারই ধর্ম শবে বাচা হইয়া গিয়াছে--যথ! মহাভারতে, 


ধন্মতত্ব ৯১৭ 


শ্রদ্ধা ফর্ম তপশ্চৈব সত্যমক্রোধ এব চ। 
স্বেযু দরের সন্তোষঃ শৌচং বিদ্যানসৃষ্মিতা । 
আত্মজ্জানং তিতিক্ষা চ ধর্ম; সাধারণো নৃপ ॥ 

কেহ বা বলেন, “দ্রব্যক্রিয়াগুণাদশীনাং ধর্মত্বং” এবং ফেহ বলেন, ধর্ম অদৃষ্টবিশেষ | 
ফলত: আরধ্যদিগের সাধারণ অভিপ্রায় এই যে, বেদ বা লোকাচারসম্মত কার্য্যই ধর্ম, 
যথ] বিশ্বামিত্র- 

যমা্যাঃ ক্রিয়মীণং হি শংসম্ত্যাগমবেদিনঃ 
স ধর্মো যং বিগহস্তি তমধর্ম্ং গ্রচক্ষতে | 

কিন্ত হিন্দুশান্ত্রে যে ভিন্ন মত নাই, এমত নহে। “ছে বেদিতব্যে ইতি হ স্ম যদ 
্রন্মাবদো বদাস্তি পরা চৈবাপর চ,” ইত্যাদি শ্রাতিতে সূচিত হইয়াছে যে, বৌদি জ্ঞান ও 
তদনুবর্তী যাগাদি নিকৃষ্ট ধর্ম, ব্রল্জ্ঞানই পরম ধর্ম । ভগবদগণতার স্তুল তাংপর্য্যই 
কর্ম্মাআক বৈদিকাি অনুষ্ঠানের নিকৃষ্টতা এবং গীতোজ্ত ধর্খের উৎকর্ষ প্রতিপাদন । 
বিশেষতঃ হিন্দ ধর্শের ভিতর একটি পরম রমণীয় ধর্ম পাওয়া! যায়, যাহা এই মাঁমাংসা 
এবং তন্নীত হিন্দুধর্মবাদের সাধারণতঃ বিরোধী । যেখানে এই ধর্ম দোখ--অর্থাং ফি 
গীতায়, ফি মহাভারতের অন্নত্র, ফি ভাগবতে--সর্বজ্রই দেখি, শ্রীকৃ্ই ইহার-বক্তা | এই 
জন্য আমি হিন্দৃশান্ত্রে নিহত এই উৎকৃ্টতর ধর্মকে শ্রীকৃষ্ণ-প্রচারিত মনে করি. এবং 
কৃষ্ণোক্ত ধর্ম বালিতে ইচ্ছা ফাঁর। মহাভারতের কপর্ণর্ব হইতে এফটি বাক্য উদ্ধৃত 
কারয়! উহার উদাহরণ দিতোঁছ। 

«অনেকে শ্রাতরে ধর্মের প্রমাণ বায় নির্দেশ করেন । আমি তাহাতে দোষারোপ 
করি না। কিন্ত শ্রাততে সমুদায় ধর্মতব নির্দিষ্ট নাই। এই নিমিত্ত অনুমান দ্বারা 
অনেক স্থলে ধর্ম নি্দিউ করিতে হয় । প্রাণিগণের উৎপাতির নিমিতই ধর্ম নির্দেশ করা 
হইয়াছে । আঁহংসায়ক্ত কাধ্য কাঁরলেই ধর্মানুষ্ঠান করা হয়। হংস্রকাদিকের হিংস। 
নিবারণার্থেই ধর্মের সৃষ্টি হইয়াছে । উহা প্রািগণকে ধারণ করে বলিয়াই ধর্ম নাম 
নির্দিষ্ট হইতেছে । অতএব যন্্বার! প্রাণিগণের রক্ষা! হয়, তাহাই ধর্্”--ইহা কৃষ্ণোক্তি । 
ইনার পরে বনপর্ব হইতে ধর্মব্যাধোজ ধর্মব্যাখ্যা উদ্ধৃত করিতেছি । “যাহা সাধারণের 
একান্ত হিতজনফ, তাহাই সত্য । সত্যই শ্রেয় লাভের অদ্বিতীয় উপায়। সত্যপ্রভাবেই 
যথার্থ জ্ঞান ও হিতসাধন হয় ।” এন্থলে ধর্ম অর্থেই সত্য শব ব্যবহৃত হইতেছে । 

শিষ্য । এ দেশয়ের! ধর্মের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা নীতির ব্যাখ্যা বা পুণ্যের 
ব্যাখ্যা । িজিজনের ব্যাখ্যা কই ? 

গুরু । িলিজন শবে যে বিষয় বুঝায়, সে বিষয়ের স্বাতন্ত্র আমাদের দেশের 
লোক কখন উপল্লান্ধ করেন নাই | যে বিষয়ের প্রজ্ঞা আমার মনে নাই, আমার পরিচিত 
কোন শবে কি প্রকারে তাহার নামকরণ হইতে পারে ? 

শিল্চ । কথাটা! ভাল বুঝিতে পারলাম না । 

গুরু। তবে আমার কাছে একটি ইংরেজি প্রবন্ধ আছে, তাহা হইতে একটু পাড়া 
গুনাই। 
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শিল্ক। তবে রিজিজন ফি, তুদ্িষয়ে পাশ্চাত্য আচাধ্যাদগের মতই শুনা 
যাউক । 

গুরু । তাহাঁতেও বড় গোলযোগ ! প্রথমত: রিলিজন শবের যৌগিক অর্থ দেওয়া 
যাউফ। প্রচলিত মত এই যে, 76-1122/6 হইতে শব নিষ্পন্ন হইয়াছে, অতএব ইহার 
প্রকৃত অর্থ বন্ধন, ইহা! সমাজের বন্ধনী । কত্ত বড় বড় পাঁগুতগণের এ মত নহে। 
রোম পণ্ডিত ফিকফিরো (বা সিসিরো ) বলেন যে, ইহা! 19-118616 হইতে নিম্পন্ন 
ইইয়াছে। তাহার অর্থ পুনরাহরণ, সংগ্রহ, চিন্তা, এইরূপ। মক্ষমূলর প্রভৃতি এই 
মতানুষায়ী। যেটাই প্রকৃত হউফ, দেখা যাইতেছে যে, এ শবঝের আদি অর্থ এক্ষণে আর 
ব্যবহৃত নহে । যেমন লোকের ধর্মবুদ্ি স্ফুপ্তি প্রাপ্ত হইয়াছে, এ শবের অর্থও তেমনি 
স্কুরিত ও পরিবত্তিত হইয়াছে । 

শিক্ । প্রাচীন অর্থে আমাদিগের প্রয়োজন নাই, এক্ষণে ধর্শ অর্থাং রিলিজন 
ফাহাকে বঙ্গিব, তাই বলুন । 

গুরু । ফেবল এফটি থা! বাজিয়া রাখি । ধর শবের যৌগিক অর্থ অনেকটা 


* লেখক-প্রণীত কোন ইংরেজি প্রবন্ধ হইতে এইটুকু উদ্ধত হইল' উহা! এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় 
নাই।. ইহার মর্ার্ঘ বাঙ্গালায় এখানে সম্গিবেশিত করিলে কর! যাইতে পারিত, কিন্তু বাঙ্গালায় এ 
রকমের কথা আমার অনেক পাঠকে বৃঝিবেন না। ধীছাদের জন্য লিখিতেছি, তাহার! না বৃঝিলেঃ 
লেখা বৃখা। অতএব এই রুচিবিরুদ্ধ কার্ধাটুক পাঠক মার্জন! করিষেন। বাহার] ইংরেজী জানেন 
না? তাহারা এক ছাড়িয়া! গেলে ক্ষতি হুইবে ন1। 


ধর্মতত্‌ ৯১৪ 


1611810 শবের অনুরূপ । ধর্ম ধৃ+মন্‌ (প্রিয়তে লোকো৷ অনেন, ধরতি লোকং বা ) 
এই জন্য আমি ধর্মকে 1611810 শের প্রকৃত প্রতিশব্ধ বায় নির্দেশ কারিয়াছি । 

শিল্ত । তা হৌক-_এক্ষণে রিলিজনের আধুনিক ব্যাখ্যা বলুন । 

গুরু । আধুনিক পাগুতগণের মধ্যে জর্মানেরাই সর্ববাগ্রগণ্য । ছুর্ভাগ্যবশতঃ আমি 
নিঞ্জে জার্মান জান না। অতএব প্রথমতঃ মক্ষমূলরের প্রস্তক হইতে জার্মানীদগের মত 
পাড়য়া শুনাইব । আদে কান্টের মত পর্যযালোচনা কর। 

44১09010105 00 48200 15116101013 100191119, ৬1791) ভ০ 100]. 0190 
811 ০0110001181 010195 23 ৫1109 ০0111091109, (1180, 106 (11101, 00115610063 
[61151010, 4100 9 1005 1001 10159111721 19210 00969 1)06 00151091 008 
001199 816 11018] 01195 0908059 (1765 155 01 2, 01516 ০0110108100 (0179? 
ড০]1 0০ ৪9০০0101089 (0 18176 10061619 16৬98190 [২5115101) ; 00 006 
0901070215, 179 (9115 05 10786 0902059 ৮7 216 01760019 ০0105010909 ০1 (11617 
85 ৫00169, 11)6161016 ড/০ 10901 00010 01900 25 01106 00201181909,” 

তার পর ফিকে । ফিক্তের মতে 71২5118190, 9 1000511808০. 6 8159 ০ 
& 1091) ৪ 01621" 11510106 11060 171715617 21055615 (79 17161)651 00099610179, 
8100 11005 1110811 (0 05 4. 000101969 11801710109 ভা10) 00186163, 200 
৪ (10:01) 521001120926101) 10 001: 1011110.+ সাংখ্যাদিরও প্রায় এই মত । কেবল 
শবপ্রয়োগ ভিন্ন পরার । তার পর লিয়ের মেকর। তাহার মতে,--1২6116100 
00115196911) 07 001)5010097958 ০1 85015 0919917091009 010 90177601)1178, 
ছ10101) 11)01101) 1 096611001793 09, 96 0811001 ৫6101101116 1) ০001 (011, 
তাহাকে উপহাস ফরিরা হীগেল বলেন,_-"[২6115101 15 01 ০৪6 60 ৮৩ 06160 
[960010) ) 601 106 19 116100)61 10016 ০01: 1855 11020 0116 01%11)5 50111 
79900101110 00105010098 ০1 111075616 (1101091) (106 20166 50110” এ মত 
কতকটা বেদাস্তের অনুগামণ । 

শিষ্য । যাহারই অনুগামী হউক, এই চাঁরিটির একটি ব্যাখ্যাও ত শ্রদ্ধেয় বলিয়া 
বোধ হইল না । আচা্য মক্ষমূলরের নিজের মত কি? 

গুরু । বলেন, %[২9118101) 19 2 5300190615০ 1900119 101 (19 81):51000- 
81010 01 (119 11)770169,১ 

শি । [8০916 ! সর্বনাশ ! বরং রিজিজন বুঝিলে বুঝা যাইবে,-778০811 
বুঝিব ফি প্রকারে ? তাহার আন্তিত্বের প্রমাণ ফি? 

গুরু । এখন জন্মানদের ছাড়িয়া! দিয়! দুই এক জন ইংরেজের ব্যাখ্যা আমি নিজে 
সংগ্রহ করিয়া শুনাইতেছি। টইলর মাহেব বলেন যে, যেখানে “901210021 961085% 
সম্বন্ধে বিশ্বাস আছে, সেইখানেই রালজন । এখানে “301110591 8৩108৪ অর্থে 
কেবল ভূত প্রেত নহে-_লোকাতাঁত চৈতন্তই আঁভপ্রেত ; দেবদেবী ও ঈশ্বরও তদতর্গত । 
অতএব তোমার বাফোর সাঁহত ইহার বাকোর এঁক্য হইল । 

শিশ্ঠ । সেজ্ঞান ত প্রমাণাধীন। 


৯২০ বাহ্ধম রচনাসংগ্রহ 


গুরু । সফল প্রমাজ্ঞানই প্রমাপাধীন, ভ্রমজ্ঞান প্রমাপাধীন নহে । সাহেব মৌসুকের 
বিবেচনায় রিলিজনটা ভ্রমজ্ঞান মাত্র । এক্ষণে জন্‌ ইয়ার্ট মিলের ব্যাখ্যা শোন । 

শিষ্ক । তান ত নীতিমাত্রবাদী, ধর্ম বিরোধশ । 

গুরু । তাহার শেষাবস্থার রচন! পাঠে সেরূপ বোধ হয় না। অনেক স্থানে 
ছিধামুক্ত বটে । যাই হোক, তাহার ব্যাখ্যা! উচ্চশ্রেণীর ধর্মসফল সম্বন্ধে বেশ খাটে । 

তিনি বলেন, “116 €990006 ০01 13611101) 15 016 50018 2110 6210650 
017900101) 01 (096 91010610105 2170 0998:69 (05/91:05 ৪1 1098] ০৮)৪০% 19০0৪. 
101560 8৪ ০1 1106 10151795% 6%:06119009, 2100 19 11811660115 78180000106 ০৬6? 
911 901991) 0015015 ০1 06516.” 

শিলা । কথাটা বেশ । 

গুরু । মন্দ নহেবটে। সন্প্রাতি আচার্য্য সীলশর কথা শোন । আধুনিক ধর্মমত ত- 
ব্যাখ্যাকারাদিগের মধ্যে তানি এক জন শ্রেষ্ঠ । তাহার প্রণীত 2০০6 1302)0* এবং 
"৪0011 86118100” অনেককেই মোহিত করিয়াছে । এ বিষয়ে তাহার একটি 
উক্তি বাঙ্গাল পাঠক দিগের নিকট সম্প্রাত পরিচিত হইয়াছে ।* বাক্যটি এই__“777 
88862106661 7:61£080 $8 0%1/16, কিন্ত তিনি এক দল লোকের মতের 
সমালোচনকালে এই উক্তির দ্বারা তাহাদিগের মত পরিশ্ফুট ফরিয়াছেন--এটি ঠিক 
তাহার নিজের মত নহে । তাহার নিজের মত বড় সর্ববব)াপী | সে মতানুসারে রিজিজন 
4470050] 0770 1617567,67% 0৫/)406$0%.৯ ব্যাখ্যাটি সবিস্তারে শুনাইতে হইল । 

£[1)6 0109 ২6115101) 200. ৬ 0151)10 216 00121770101 8110 00116101911. 
19 8001010118160 0 0116 15611059 স1101) 10101) ০ 162810 00৫. 730৫ (10099 
99111)9--10৬০১ 96, 9.017011961010, 13101) /0550)61 1072106 0) %/0191)1--- 
৪1০ 091 10 %811008 001000109610108 001 1)011021) 7611785, 2100 95910 101 
11081111086 ০৮)০6, 1615 1001 6%010515615 001 01015 707 2206716706 (091 
15115101015 01190664 £05%12105 0০0৫. ড/1)010 16911705 01 20170178001 219 
67 510116 8170 86 106 52100 (11076 5911005 8120 19110219106, 016) 6%916558 
01610961568 17 16090111176 2003, 210 1)61006 211569 110081, 1100169 20 
চ71)8165%61 6119 10011011109 10091011165 51111) 16112101. 306 %7100001 110091 
16118100 10089 95196 11) 105 61510910915 90905 2100. 0019 91510106915 91866 0? 
1২9118101) 19 7108 108/ 09095011690 85 72061821970 17677507671 
00779510607. 

শিশ্য । এ ব্যাধ্যাটি অতি সুন্দর । আর আমি দোখিতেছি, মিল যে কথ বাঁলয়াছেন, 
তাহার সঙ্গে ইহার এঁক্য হইতেছে । এই €:8610081 8110 70117917606 8011. 
18610), যে মানািক ভাব, তাহারই ফল, “51008 20 62110696 01601101) 01 1006 
52000610115 200 0951769 (0%/8109 91] 10698] 01901 76905101560 ৪3 ০01 0196 
101810651 67061161106. 

গুরু । এ ভাব, ধর্দোর একটি অঙ্গমাত্র । 


* দেবী চৌধুরাণীতে। 


ধর্মতত্ব ৯২১ 


যাহা হউক, তোমাকে আর পাগুতের পাগুত্যে বিরক্ত না ফাঁরয়। অগুস্ত কোমৃতের 
ধর্মব্যাখ্যা শুনাইয়া, নিরন্ত হইব । এটিতে বিশেষ মনোযোগ প্রয়োজন ; ফেন না, 
ফোমুং নিজে একটি আভনব ধর্মের সৃষ্টিকর্তা, এবং ডাহার এই ব্াখ্যার উপর ভিত্তি 
স্থাপন কারিয়াই তিনি সেই ধর্ম সৃষ্টি কাঁরয়াছ্ছেন । তানি বলেন, %1২61101010, 10 10501 
6700169599 1106 8086 ০1 70010606 %1%) 10101 19 0116 01911000155 1021 0৫ 
1191178 65015191006 ৮০) 85 211 11101100921 2110 1 5001919,) 9/10211 211 00৩ 
00103611061 10711501119 1020016, 10012] 200 [01)951081, 810 17200 11801. 
(0811 10 ০0176126 [0%/8108 0106 ০0011000010 [90119059,৮ অর্থাং “[২6112101 
901031913 10 1660180178 0176”5 11001100021 1786016, 2100 [01119 1110 19115170- 
[70106 101 ৪11 76 991081216 111015100815.” 

যতগুলি ব্যাখ্যা তোমাকে শুনাইলাম, সফলের মধ্যে এইটি উৎকৃষ্ট বালিয়! বোধ হয়। 
আর যদি এই ব্যাখ্যা প্রকৃত হয়, তবে হিন্দরধর্থ সকল ধর্ধের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধর্ম । 

শিল্ক । আগে ধর্ম কি বৃবি, তার পর পারি যদি, তবে না হয় হিন্দধর্ম বুঝিব 
এই সফল পাগ্ুতগণকৃত ধর্থব্যাখ্য! শুনিয়। আমার সাত কাণার হাতী দেখা মনে 
পড়িল । 

গুরু । কথা সত্য। এমন মনুষ্য কে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, যে ধর্শের পূর্ণ প্রকাতি 
ধ্যানে পাইয়াছে? যেমন সমগ্র বিশ্বসংসার কোন মনুষ্য চক্ষে দেখিতে পায় না, তেমনই 
সমগ্র ধর্ম কোন মনুষ্য ধ্যানে পায় না। অন্যের থা দরে থাক, শাক্যাসংহ, যাশুগীষ, 
মহম্মদ, ফি চৈতন্,_তাহারাও ধর্মের সমগ্র প্রকৃতি অবগত হইতে পারিয়াছিলেন, এমত 
স্বীকার করিতে পারি না। অন্যের অপেক্ষা বেশি দেখুন, তথাপি সবটা দেখিতে পান 
নাই। যাঁদ কেহ মনুষ্যদেহ ধারণ কারিয়] ধর্টের সম্পূর্ণ অবয়ব হৃদয়ে ধ্যান, এবং মনুষ্ত- 
লোকে প্রচারিত কাঁরিতে পারিয়! থাকেন, তবে সে শ্রীমপ্তগবদগণতাকার | ভগবদগণীতার 
উক্তি, ঈশ্বরাবতার শ্রীকৃষ্ণের উক্তি কি ফোন মুনুষ্প্রণীত, তাহা জানি না। কিন্ত যদি 
কোথাও ধর্দের সম্পূর্ণ প্রকৃতি ব্য ও পারিস্ফুট হইয়া থাকে, তবে সে শ্রীমত্তগবদগাঁতায় । 


ক্রোড়পত্র-গ 


( অফ্টম অধ্যায় দেখ ) 


[6,898 1196 59000911068 0 ৪ 11818 00101180660 1) 0015016 01 1119810- 
01816 0806090010১ ৪0. 20801 06 11010510015 51510105006 01501019123 
€০ 96 90910050 21101070 (11056 50091150 69 1101100181 00000: ৮0 1, 
16581019959 01 10191656106 5911581101)9, 0176 6569 816 856৫ 1) 50005 109 
80901 8091 0700811018১ 8100. 10616 (01109 0110015699 60: 99815 ০01: 10: 
116, 60109811108 006 01019 091901081] 01819010655 ০০ ৪ 00106510 01 0110615, 
11701211518 816 81191701176 0101917 166 ₹/10101) ৪ 0101010910+5 8০০1060$ 
98995, 90005 8100108 (11059 101951165 0108156 ০0 5611 800 90119 


৯২২ বক্কিম রচনাসংগ্রহ 


5 10060106180, 51110111010 016 8০00104 101 16010981106 11; 60৮17 
81021609 10 10111 01159 10101000506 ০0011110060 03০ ০ 2 510191060 
10150 1) 50166 01 006 18105 2170. 0111769 01) &, 01)101010 187061195$ 110৮0151715 
18010 ০0£ 8%610196, 00105800910 111 1162111)9 106601617079 211301569, 210৫ 
010198100)10655, 16 15 501000580. (1126 901105 1399 110 61010 10 016 11) 
006 10866, 4১ 5100926 ড1)0 15 13100100 6998030 16 1188 81961] 17 
81005610060 (1)6 01006 2100 110116) (1886 81700101086 5019 17 90000, 
15 0181760 101 11005 170210100 108161015 0101)901/ 8110 10160211105 001 
101109611 8, 1015618016 00016 7 ৮06 210061161 1110, 11111710100 25010915019 
০ ০181005 01) 1710), 19205 11191009061 1016170 %/101) 1006 ০01 201710% 
11980, 2100, 019210116 ৫০৮70) 02011000916 1719 065169১ ৮ 1900105 
10078 51781069160 10 11210 01816 10 50100017% 10100506]?ি 13 081019৫ 
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ক্রোড়পত্র--ঘ 
( অনুশীলনতত্বের সঙ্গে জাতিভেদ ও শ্রমজীবনের সন্থন্ধ ) 


“বৃত্তির সঞ্চালন দ্বারা আমরা ফি করি? হয় কিছু কর্ম কার, না হয় কিছু জানি। 
কর্ম ও জ্ঞান ভিন্ন মনুষ্ের জীবনে ফল আর কিছু নাই ।* 

অতএব জ্ঞান ও কর্ম মানুষের স্বধর্ম। সকল বৃত্বিগুলি সকলেই যাঁদ বাহতরূপে 
অনুশীলন কারত, তবে জ্ঞান ও কর্ম উভয়ই সকল মনুষ্ঠেরই স্বধর্ম হইত । কিন্তু মনুষ্য- 
সমাজের অপারণতাবস্থায় তাহা সাধারণতঃ ঘটিয়! উঠে ন111 কেহ কেবল জ্ঞানফেই 
প্রধানতঃ স্বধর্স্থানীয় করেন, কেহ ঘর্ম্মকে এরূপ প্রধানত; স্বধণ্্ম বায়! গ্রহণ করেন । 

জ্ঞানের চরমোদ্গেশ্ঠ ব্রহ্ম ; সমস্ত জগং ব্রদ্দে আছে । এজন্য জ্ঞানাজ্জন যাহাদিগের 
স্বধর্ম, তাহাদিগকে ব্রাঙ্গণ বল! যায়। ব্রান্গাণ শব্দ ব্রন্মণ- শব হইতে নিষ্পন্ন 
হইয়াছে । 

কর্্মকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে । কিন্ত তাহা বুঝিতে গেলে 
কর্মের বিষয়টা ভাল ফাঁরয়া বুঝিতে হইবে । জগতে অন্তধিষয় আছে ও বাহবিষয় 
আছে। অর্তধিষয় কর্ট্ের বিষয়ীভৃত হইতে পারে না; বহিবিষয়ই কর্টের বিষয় | 
সেই বাহধিষয়ের মধ্যে কতগুলিই হো, অথবা সবই হোক, মনুষ্ের ভোগ্য। 
মনুষ্তের কর্ম মনুষ্ের ভোগ্য বিষয়কেই আশ্রয় করে। সেই আশ্রয় ব্রিবিধ, 
যথা,(১) উৎপাদন, (২) সংযোজন বা সংগ্রহ, (৩) রক্ষা। (৯) যাহার! 
উৎপাদন করে, তাহারা কৃষিধন্মী ; যাহারা সংযোজন বা! সংগ্রহ করে, তাহারা শিল্প বা 
বাণিজ্যধন্মী : (৩) এবং যাহারা রক্ষা করে, তাহারা মুদ্ধধন্মী। ইহাদিগের নামান্তর 
ব্যুক্রমে ক্ষাত্রিয়, বৈ, শৃন্র, এ কথ! পাঠক স্বীকার কারিতে পারেন কি? 

স্বীকার করিবার প্রতি একট! আপত্তি আছে। হন্বদিগের ধর্ম্শান্ত্রানুসারে এবং 
এই গীতার ব্যবস্থানুপারে কৃষি শৃদ্রের ধর্ম নহে; বাণিজ্য এবং কৃষি উভয়েই বৈশ্বের 
ধর্ম । অন্য তিন বর্ণের পরিচর্য্যাই শৃত্রের ধরব । এখনক্ষার দিনে দেখিতে পাই, 
কৃষি প্রধানতঃ শুদ্রেরই ধর্ম । কিন্তু অন্য তিন বর্ণের পরিচর্য্যাও এখনকার 'দিনে 
প্রধানত; শুদ্রেরই ধর্্দ। যখন জ্ঞানধন্মী, মুদ্ধধন্মী, বাণিজ্যধন্মী বা কৃষিধন্্রীর কর্তের 
এত বাহুল্য হয় যে, তদ্ধন্মিগণ আপনাদিগের দৌহকাদি প্রয়োজনীয় সকল হন সম্পন্ন 


* কোম্ৎ প্রভৃতি পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ তিন ভাগে চিত্তপরিণতিকে বিভক্ত করেন *০[1)008) 
(7661178, 4০0100০” ইহা ন্যায্য । কিন্তু 8651118 অবশেষে 11108819; কিন্বা। ০6107 প্রাপ্ত হয়। 
এই জন্তু পরিণামের ফল জ্ঞান ও কর্ম, এই ছ্বিবিধ বলাও দ্যাষ্য। 

+ আমি উনবিংশ শতান্সীর ইউরোপকেও সমাজের অপরিণতাবস্থা বলিতেছি। 


ধর্মতত ৯২৫ 


করিয়া উঠিতে পারে না, তখন কতকগুলি লোক তাহাদিগের পরিচর্যায় নিমুক্ত হয়। 
অতএব (৯) ভ্ঞানাজ্বন বা লোকশিক্ষা, (২) মুদ্ধ বা সমাজরক্ষা, (৩) শিল্প বা 
বাণিজ্য, (৪) উৎপাদন ব! কৃষি, (৫) পরিচর্যা, এই পঞ্চবিধ ফর্ম ।” 

ভগগবদগণতার টাকায় যাহা লিখিয়াছি, তাহা হইতে এই কয়টি কথা উদ্ধত করিলাম । 
এক্ষণে স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, সর্বাবিধ ধর্মানুষ্ঠান জন্য অনুশীলন প্রয়োজনীয় । তকে 
কথা এই যে, যাহার যে স্বধর্শ। অনুশীলন তদনুবর্ভী না হইলে সে নুধর্টের সুপালন হইবে 
না। অনুশীলন স্বধর্মানুবর্তী হওয়ার অর্থ এই যে, স্বধর্ধের প্রয়োজন অনুসারে বৃত্তি- 
বিশেষের বিশেষ অনুশীলন চাই । 

সামঞ্জস্য রক্ষা! করিয়া বাত্তাবশেষের বিশেষ অনুশীলন ফি প্রকারে হইতে পারে, 
তাহা শিক্ষাতত্বের অন্তর্গত । সুতরাং এ গ্রন্থে সে বিশেষ অনুশীলনের কথা লেখা গেল 
না। আমি এই গ্রন্থে সাধারণ অনুশীলনের থাই বলিয়াছি /। ফেন না, তাহাই ধর্ম 
তত্বের অন্তর্গত; বিশেষ অনুশীলনের ধঞ্জা বাল নাই; ফেন লা, তাহা শিক্ষাতত্ব। 
উভয়ে কোন বিরোধ নাই ও হইতে পারে না, ইহাই আমার এখানে বিবার প্রয়োজন ॥ 


সম্পাদকের নিবেদন 


দ্ধর্্মতত্ব* অক্ষয়ন্দ্র সরকার সম্পাদিত “নবজশীবন” পত্রিকায় বঙ্গাব্দ ১২৯১ 
শ্রাবণ সংখ্যা থেকে ১২৯২ চৈত্র সংখ্য৷ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। 
এই রচনাসমষ্টির কিঞ্চিৎ পাঁরবর্তন করে এবং আরও কয়েকটি নূতন রচনা 
সংযোজন করে বাক্কমচন্দ্র ১৮৮৮ প্রীহ্টাবে পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন প্ধর্মতত্ব। 
প্রথম ভাগ । অনুশীলন ।” ভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্র লেখেন__ 

“গ্রন্থের ভূমিকায় যে সকল কথা বলিবার প্রয়োজন হইয়া থাকে, তাহ। 
সকলই আমি গ্রন্থের মধ্যে বিয়াছি। যীহারা কেবল ভূমিকা দেখিয়াই পুস্তক 
পাঠ করা ন1 করা স্থির করেন, তাহাদিগের এই গ্রন্থ পাঠ ফরার সম্ভাবন। অল্প । 
এজন্য ভূমিকায় আমার আঁধক থা বিবার প্রয়োজন নাই। 

“বিশেষ, গ্রন্থের প্রথম দশ অধ্যায়ই একপ্রকার ভূমিকা মাত্র। আমার 
কথিত অনুশীলনতত্বের প্রধান কথা যাহা, তাহা একাদশ অধ্যায়ে আছে। এজন্য 
ত্বমিকায় কোন ফল নাই। 

“এই দশ অধ্যায় নগরস, এবং মধ্যে মধো দুরূহ, এই দোষ স্বীকার করাই 
আমার এই তমিকার উদ্দেখ্ত । সগ্ডম অধ্যায় বিশেষত: নীরস ও দ্বরূহ। 
শ্রেণীবিশেষের পাঠক, সপ্তম অধযায় পারিতযাগ কাঁরতে পারেন । 


৯২৬ বঙ্কিম রচমাসংগ্রহ 


'প্রধানতঃ শিক্ষাপ্রা্ধ পাঠকদিগের জন্ই এই গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে, 
এজন্ব সকল কথা সকল স্থানে বিশদ করিয়া বুঝান যায় নাই। এবং সেই জন্য 
স্থানে স্থানে ইংরাঁজ ও সংস্কৃতের অনুবাদ দেওয়া যায় নাই। 

“এই গ্রন্থের কিয়দংশ “নবজীবনে, প্রকাশিত হইয়াছিল । তাহার কিছু 
[কিছু পারবন্তিত হইয়াছে ।” 

বা্কিমচন্দ্রের জীবংকালে গ্রন্থটির একটিই মাত্র সংস্করণ প্রধাশিত হয়। 
'দ্বতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় তার মৃত্যুর অব্যবাহত পরে। 


সম্পাদক, বর, প. 


সীমন্তগবাগীতা 
ভূমিক! 


ভগবান শন্করাচার্ধ্য প্রভৃতি প্রণীত গীতার ভান্য ও টাকা থাকিতে গীতার অন্য ব্যাধ্যা 
অনাবশ্ক । তবে এ সকল ভাগ্য ও টাকা সংস্কৃত ভাষায় প্রণীত । এখনকার দিনে 
এমন অনেক পাঠক আছেন যে, সংস্কত বুঝেন না, অথচ গীতা পাঠে বিশেষ ইচ্ছুক । 
কিন্তু গীঁতা এমনই ধ্বরূহ গ্রন্থ যে, টাকার সাহায্য ব্যতীত অনেকেরই বোধগম্য হয় না। 
এই জন্য গীতার একখানি বাঙ্গাল! টাকা প্রয়োজনীয় । 

বাঙ্গাল! টীকা দ্বই প্রকার হইতে পারে । এক, শঙ্করাদি-প্রণীত প্রাচীন ভাঙ্তের ও 
টাকার বাঙ্গাল! অনুবাদ দেওয়! যাইতে পারে । দ্বিতীয়, নুতন বাঙ্গালা টীকা! প্রণয়ন 
করা যাইতে পারে । কেহ কেহ প্রথমোক্ত প্রথা অবলম্বন করিয়াছেন । বাবু হিতলাল 
মিশ্র নিজকৃত অনুবাদে, কখন শঙ্করভায্তের মারাংশ, কখন শ্রীধরস্বামিকৃত টাকার 
সারাংশ সম্কলন করিয়াছেন। পরম বৈষ্ণব ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বাবু কেদারনাথ দত্ত 
নিজকৃত অনুবাদে, অনেক সময়ে বিশ্বনাথ চক্রবর্তী প্রণীত টাকার মন্ার্থ দিয়াছেন । 
ই'হাদিগের নিকট বাঙ্গালী পাঠক তজ্জন্য বিশেষ খণী। প্রিয়বর শ্রীযুক্ত বাবু ভূধরচন্ত্র 
চট্টোপাধ্যায় গীতার আর একখানি সংস্করণ প্রকাশে উদ্ভত হইয়াছেন ; বিজ্ঞাপনে 
দেখিলাম, তাহাতে শঙ্করভাস্তের অনুবাদ থাকিবে । ইহা বাজালশ পাঠকের বিশেষ 
সৌভাগ্যের বিষয়। 

শ্ীমুজ বাবু কৃষ্ণপ্রসম্প দ্বিতীয় প্রথা অবলম্বন কারয়াছেন। তিনি নিজকৃত 
অনুবাদের সহিত “গীতাসন্দীপন1” নামে একখানি বাঙ্গাল! টীকা প্রকাশ করিতেছেন । 
ইহা সুখের বিষয় যে, “গীতাসন্দীপনী”তে গীতার মন পুর্বপণ্ডিতেরা যেরূপ বুঝিয়া- 
ছিলেন, সেইরূপ বুঝাঁন হইতেছে । বাঙ্গালী প1কেরা শ্রীকৃষ্প্রসন্ন বাবুর নিকট তজ্ন্য 
কৃতজ্ঞ হইবেন সন্দেহ নাই । 

এই সকল অনুবাদ বা টাকা থাকাতেও মাদুশ ব্যক্তির অভিনব অনুবাদ ও টাকা 
প্রকাশে প্ররৃত হইয়। বৃথা পরিশ্রম বলিয়া গণিত হইতে পারে । কিন্ত ইহার যথার্থ 
প্রয়োজন না থাকিলে, আমি এই গুরুতর কাধ্যে হস্তক্ষেপ করিতাম না। সে প্রয়োজন 
কি, তাহা বুবাইতেছি। 

এখনকার পাঠকাদিগ্গের মধ্য প্রায় অধিকাংশই “শিক্ষিত” সম্প্রদায়ভুক্ত । যাহারা 
পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত, তাহাদিগেরই সচরাচর “ণশাক্ষিত”? বল! হইয়। থাকে ; আমি 
প্রচলিত প্রথার বশবর্তী হইয়াই তদর্থে “শিক্ষিত' শব্ধ ব্যবহার করিতেছি। কাহারও 
শিক্ষ। বেশী, কাহারও শিক্ষা কম, কিন্ত কম ইউক, বেশী হউক, এখানকার পাঠক 
আধিকাংশই “শিক্ষিত” সম্প্রদায়ভুক্ত ইহা আমার জানা! আছে। এখন গোলযোগের 
কথা এই যে, এই শিক্ষিত সম্প্রদায় প্রাচীন পাুতাঁদগের উজ সহজে বৃঝিতে পারেন 
না। ইহাতাহাদিগের দোষ নহে, তীহাদিগের শিক্ষার নৈমগিক ফল। পাশ্চান্া 


৯২৮ বন্কিম রচনাসংগ্রহ 


চিন্তা-প্রণাল" প্রাচীন ভারতবর্ষীয়দিগের চিন্তা-প্রণালী হইতে এত বিভিন্ন যে, ভাষার 
অনুবাদ হইলেই ভাবের অনুবাদ হাদয়ঙ্গম হয় না। এখন আমাদিগের “শিক্ষিত” 
সম্প্রদায়, শৈশব হইতে পাশ্চাত্য চিন্তা-গ্রণালশর অনুবস্ভী, প্রাচীন ভারতবর্ষীয় চিন্তা- 
প্রণালী তাহাঁদগর নিকট অপাঁরচিত ; ফেবল ভাষান্তরিত হইলে প্রাচীন ভাবসকল 
তাহাঁদিগের হৃদয়লম হয় না। তাহাদিগকে বুঝাইতে গেলে পাশ্চাত্য প্রথা অবলম্বন 
করিতে হয়, পাশ্চাত্য ভাবের সাহায্য এহণ করিতে হয়। পাশ্চাত্য প্রথা অবলম্বন 
কারিয়! পাশ্চাত্ত্য ভাবের সাহায্যে গীতার মর্্দ তাহাদিগকে বুঝান আমার এই টাকার 
উদ্দেশ । 

ইহার আরও [বিশেষ প্রয়োজন এই ঘে, পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনে 
যে সকল সংশয় উপাস্থত হইবার সন্ভাবনা, পূর্বপা্ডতদিগের কৃত ভাস্ঘাদতে তাহার 
মণমাংসা নাই । থাঁকিবারও সম্ভাবনা! নাই; কেন না, তাহারা যে সকল পাঠকের 
সাহাধ্য জন্য ভান্যাঁদি প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাহাদিগের মনে সে সকল সংশয় উপস্থিত 
হইবার সম্ভাবনাই ছিল নাঁ। এই টাকায় যতদুর সাধ্য, সেই সফল সংশয়ের মশীমাংস। 
করা গিয়াছে । 

অতএব যে সকল পগুতগণ গগতার ব্যাখ্য। বাঙ্গালায় প্রচার করিয়াছেন ব। 
করতেছেন, আমি ভাহাদিগের প্রাতিযোগটী নাহ; যথাসাধ্য তাহাঁদগের সাহায্য করি, 
ইহাই আমার ক্ষুদ্রাভিলাঘ । আমিও যতদুর পারিয়াছ, পূর্বপণ্ডিতদিগের অনুগামী 
হইয়াছি। আনন্দগিরি-টাকা-সম্থালত শঙ্করভান্ত, শ্রীধরস্থামিকৃত টাকা রামানুজভাম্, 
মধুসূদন সরদ্বতীকৃত টীকা, বিশ্বনাথ চক্রবত্তীকৃত টাক! ইত্যাদির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া 
এই টাক প্রণয়ন করিয়াছি । তবে ইহাও আমাকে বলিতে হইতেছে যে, যে ব্যক্তি 
পাশ্চাত্য মাহিত্য, বিজ্ঞান এবং দর্শন অবগত হইয়াছে, সকল সময়েই যে, সে প্রাচীন. 
দিগের অনুগামী হইতে পারিবে, এমন সম্ভাবনা নাই। আমিও সর্বত্র তাহাদের 
অনুগামী হইতে পারি নাই। ধীহারা বিবেচনা! করেন, এদেশীয় পূর্বপাগুতেরা 
যাহা বলিয়াছেন, তাহ! সকলই ঠিক এবং পাশ্চাতযগণ জাগতিক তত্ব সম্বন্ধে যাহা বলেন, 
তাহা সকলই তুল, তাহাঁদিগের সঙ্গে আমার ফিচুমাত্র সহানুভতি নাই। 

টাকাই আমার উদ্দেশ্ট, কিন্ত মূল ভিন্ন টাকা চলে না, এই জন্য মূলও দেওয়া গেল। 
অনেক পাঠক অনুবাদ ভিন্ন মূল বুঝিতে সক্ষম নহেন, তজ্ন্ত একটা অনুবাদও দেওয়া 
গেল । বাঙ্গালা ভাষায় গীতার অনেক্ষ উৎকৃষ্ট অনুবাদ আছে। পাঠক যেটা ভাল 
বিবেচন! করেন, সেইটা অবলম্বন ফাঁরতে পারেন । সচরাচর যাহাতে অনুবাদ অবিল 
হয়, সেই চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু দই এক স্থানে অর্থব্যাক্তর অনুরোধে এ নিয়মের 
কিঞ্চং ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। 


কাঁলকাতা। ভ্ীবন্ধিমচক্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


১২৯৩ সাল । 


শ্রীমস্তগবদগণতা ৯২৪৯ 


প্রথমোহ্ধ্যায়ঃ--ঘতরাহ্ই উবাচ । 
ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্ে সমবেতা মুযুংসবঃ । 
মামকাঃ পাগুবাশ্চৈব ফিমকুর্ববত সঞ্জয় ॥ ৯॥ 

ধৃতরাষ্্র বলিলেন, হে সঞ্জয়! পুণ্যক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধার্থী সমবেত আমার পক্ষ ও 
পাগুবের! ফি করিল ?১৯। 

শ্রীমন্তগবদগণতা, মহাভারতের ভীম্মপর্ববের অন্তর্গত । ভাীক্ষপর্কের ৩ অধ্যায় হইতে 
৪৩ অধ্যায় পর্য্যস্ত--এই অংশের নাম ভগবদগীতাপর্ববাধ্যায় ; কিন্তু ভগবদগণতার আরম্ত 
পঞ্চবংশাতিতম অধ্যায়ে । তংপুর্বের যাহা ঘটিয়াছে, তাহা! সকল পাঠক জানিতে না 
পারেন, এজন্য তাহ! সংক্ষেপে বলিতেছি; ফেন না, তাহ! না বিলে ধৃতরাই্র কেন 
এই প্রশ্ন করিলেন, এবং সঞ্জয়ই বা কে, তাহা অনেক পাঠক বুঝিবেন না। 

মধিষ্টিরের রাজ্যসম্বাদ্ধি দেখিয়া, ধৃতরাষ্ট্রের পুঁজ ছূর্য্যোধন তাহা অপহরণ কারবার 
আনিপ্রায়ে যুধষ্টিরকে কপটদ্যতে আহ্বান করেন। মুধতির কপটদূযতে পরাজিত 
হইয়া এই পণে আবদ্ধ হয়েন যে, দ্বাদশ বংসর [তানি ও তাহার ভ্রাতৃগণ বনবাস কারিবেন, 
তার পর এক বংসর অজ্ঞাতবাস করিবেন । এই ত্রয়োদশ বংসর হ্র্য্যোধন তাহাদিগের 
রাজ্য ভোগ কারবেন । তার পর পাগুবেরা এই পণ রক্ষা করিতে পারিলে আপনা- 
দিগের রাজ্য প্ুনঃপ্রাঞ্ত হইবেন । পাগুবেরা দ্বাদশ বংসর বনবাসে এবং এক বংসর 
অজ্ঞতবাসে যাপন করিলেন, কিন্ত ছর্য্যোধন তার পর রাজ্য প্রত/পণ কারতে অস্বীকৃত 
হইলেন। কাজেই পাগুবের! মুদ্ধ করিয়া স্থরাজ্যের উদ্ধার করতে প্রস্তত হইলেন । 
উভয় পক্ষ সেনা! সংগ্রহ কারলেন। উভয় পক্ষাঁয় সেনা মুদ্ধার্থ কুরুক্ষেত্রে সমবেত 
হইল। যখন উভয় সেন! পরম্পর সম্ুখীন হইয়াছে, কিন্ত মুদ্ধ আরন্ত হয় নাই, তখন 
এই গীতার আরস্ত । 

ধৃতরাষ্টর স্বয়ং যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত নহেন--তিনি হস্তিনানগরে আপনার রাজভবনে 
আছেন । তাহার কারণ, তিনি জন্মান্ধ, কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিয়া মুদ্ধদর্শন-সৃখেও 
বাঞ্চত। কিন্ত মুদ্ধে কি হয়, তাহা জানবার জন্য বিশেষ ব্যগ্র। মুদ্ধের পূর্বে ভগবান্‌ 
ব্যাসদেব তাহার সম্ভাষণে আসিয়াছিলেন, তিনি অনুগ্রহ করিয়া ধৃতরাহইকে দিব্য চক্ষু 
প্রদান কর্রিতে ইচ্ছা! কারলেন । কিন্ত ধৃতরাস্ত্রী তাহাতে অস্বীকৃত হইলেন, বাঁলিলেন 
যে, “আমি জ্ঞাতিবধ সন্দ্শন করিতে অভিলাষ কার না, আপনার তেজঃপ্রভাবে 
আগ্ঘোপান্ত এই মুদ্ধ-বৃতাড শ্রবণ কাঁরব ৷” তখন ব্যাসদেব ধৃতরাষ্ট্রের মন্ত্রী সঞ্জয়কে 
বর দান করলেন । বর-প্রভাবে সঞ্জয় হস্তিনাপুরে থাকিয়াও কুরুকেত্রের মুদ্ধবৃতান্ত 
সকল দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইলেন, দেখিয়া ধৃক্ভরাষ্্রকে শুনাইতে লাগিলেন । ধুতরা 
মধে) মধ্যে প্রশ্ন কাঁরতেছেন, সঞ্জয় উত্তর দিতেছেন, মহাভারতের মুদ্ধপর্ববগু এই 
প্রণালীতে লিখিত । সকলই সঞ্জয়োক্তি। এক্ষণে উভয়পক্ষায় সেনা মুদ্ধার্থ পরম্পর 
সম্মুখীন হইয়াছে শুনিয়া ধৃতরাষ্ট জিজ্ঞাসা ফাঁরতেছেন, উভয় পক্ষ ফি ফরিলেন। 
গীতার এইরূপ আর্ত । 

এই দিব্য চক্ষুর কথাট। অনৈসগিফ, পাঠকফে বিশ্বাস কাঁরতে বাল না। গীতোক্ত 
ধর্মের সঙ্গে ইহার কোন সম্বন্ধ নাই । 


ব (১ম)--৫৯ 


৪৩০ বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ 


যে ধর্মব্যাখ্যা গীতার উদ্দেস্য, প্রথমাধ্যায়ে তাহার কিছুই নাই। কি প্রসঙ্গোপলক্ষ্যে 
এই তত্ব উত্বাপিত হইয়াছিল, প্রথমাধ্যায়ে এবং ছ্বিতীয়াধ্যায়ের প্রথম একাদশ গ্লোকে 
ফেবল তাহারই পরিচয় আছে। গীতার মর্ম হৃদয়ঙ্গম কারবার জন্য এতদংশের ফোন 
প্রয়োজন নাই । পাঠক ইচ্ছা! কারলে এতদংশ পরিত্যাগ করিতে পারেন । আমার 
যে উদ্গেশ্ত, তাহাতে এতদংশের কোন টাকা লিখিবারও প্রয়োজন নাই; ভগবান্‌ 
শঙ্করাচার্ম্যও এতদংশ পাঁরত্যাগ কাঁরয়াছেন । ভবে শ্রেণীবশেষের পাঠক ফোন ফোন 
বিষয়ে কিছু জানিতে ইচ্ছা হারতে পারেন । এজন্য দুই একট! কথা লেখা! গেল । 
কুরুক্ষেত্র একটি চক্র বা জনপদ ৷ এ চক্র এখনকার স্থানেশ্বর বা থানেশ্বর নগরের 
দাক্ষণবর্ভী । আম্বালা নগর হইতে উহা ৯৫ জ্রোশ দক্ষিণ। পানিপাট হইভে উহা 
২০ ক্রোশ উত্তর । কুরুক্ষেত্র ও পাঁনিপাট ভারতবর্ষের মুদ্ধক্ষেত্র, ভারতের ভাগ্য 
অনেফ বার এ ক্ষেত্রে নিষ্পাতি পাইয়াছে । “ক্ষেত্র” নাম শুনিয়। ভরসা করি, ফেহ 
এক্ষখানি মাঠ বৃবিবেন না। কুরুক্ষেত্র প্রাচীন কালেই পঞ্চ যোজন দৈর্ঘ্যে এবং 
পঞ্চ যোজন প্রস্থে । এই জন্য উহাকে সমন্তপঞ্চক বলা যাইত । চক্রের সীমা এখন 
আরও বাড়িয়া গিয়াছে । 
কুরু নামে একজন চন্দ্রবংশীয় রাজা! ছিলেন । তাহা হইতেই এই চক্রের নাম 
কুরুক্ষেত্র হইয়াছে । তিনি দ্বষ্যোধনাদির ও পাগুবাদগের পূর্বপুরুষ ; এজন্য 
তূর্য্যোধনাঁদিগক্ষে কৌরব বলা হয়, এবং কখন ফখন পাণগুবদিগকেও বল হয়। তিনি 
এই স্থানে তপয্যা ফারিয়া বর লাভ করিয়াছিলেন, এই জন্য ইহার নাম কুরুক্ষেত্র । 
মহাভারতে কথিত হইয়াছে যে, ত্ঠাহার তপস্যার ফারণেই উহা পুণ্যতীর্ঘ । ফলে 
চিরকালই কুরুক্ষেত্র পুণ্যক্ষেত্র বা ধর্মক্ষেত্র বাঁলিয়! প্রাসদ্ধ । শতপথ ব্রা্ণে আছে, 
“দেবাঃ হ বৈ সত্রং নিষেঘ্বরাগ্রিরন্দ্রট সোমো মখো বিষুবিশ্বেদেবা অস্ত্রেবাশ্বিভ্যমৃ । 
তেষাং কুরুক্ষেত্রং দেবষজনমাস | তম্মাদাছঃ কুরুক্ষেত্রং দেবযজনমূ |” অর্থাং দেবতার! 
এইখানে যজ্ঞ করিয়াছিলেন, এজন্য ইহাকে “দেবতা দিগের যজ্ঞস্থান+, বলে। 
মহাভারতের বনপর্ব্বের তীর্ঘযাত্রা পর্ববাধ্যায়ে কথিত হইয়াছে যে, কুরুক্ষেত্র 
ত্রিলোকীর মধ্যে প্রধান তীর্থ । বনপর্কে কুরুক্ষেত্রের সীমা! এইরূপ লেখা আছে-_ 
“উত্তরে সরস্থতী, দক্ষিণে দৃষদ্ধতী ; কুরুক্ষেত্র এই উভয় নদশীর মধ্যবস্ভী ।৮ (৮৩ অধ্যায়) 
মনুসংহিতায় বিখ্যাত ব্রদ্ধাবর্ভেরও ঠিক সেই সীমা নিদিষউ হইয়াছে ।_- 
সরস্থভীদৃষদ্ধত্যোর্দেবনদ্যোর্যদস্তরং | 
তং দেবনিম্মিতং দেশং ব্রক্মাবর্তং গ্রচক্ষতে ॥ ২।১৭। 
অতএব কুরুক্ষেত্র এবং ব্রন্গাবর্ত একই । ফািদাপের নিম্মালিখিত কবিতাঁতে তাহাই 
বুঝা যাইতেছে । 
্রঙ্গাবর্তং জনপদমথচ্ছায়য়া গাহমানঃ 
ক্ষেব্রং ক্ষত্রপ্রথনাঁপশুনং ফোঁরবং তন্তজেথাঃ | 
রাঁজন্যানাং শিতশরশতৈর্যত্র গাগ্ডণবধন্ব| 
ধারাপাতৈস্্বমিব কমলান্তভ্যবর্ষন মুখানি ॥ 


স্"্মঘদূত ৪৯। 


জরীমস্তগবদগণতা ১৩১ 


ক্ষিন্ত মনুতে জাবার অন্য প্রকার আছে । যথা 
কুরুক্ষেত্রঞ্চ মংস্যাশ্চ পঞ্চালাঃ শূরসেনকাঃ । 
এষ ব্রশ্মাহিদেশো বৈ ব্রন্দাবর্ভীদনত্তরঃ | 

অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে চৈনিক পারব্রাজক হিউন্থসাওও ইহাকে স্বখয় গ্রন্থে 
প্ধর্মমক্ষেত্র” বালিয়াছেন ।* 

কুরুক্ষেত্র আজও গ্রণ্যতীর্থ বলিয়া ভারতবর্ধে পরিচিত ; অনেক যোগী সন্নযাসশ 
তথা পাঁরভ্রমণ ফরেন । কুরুক্ষেত্রে অনেক ভিন্ন ভিন্ন তীর্থ আছে। তাহার মধ্যে 
কতকগুলি মহাভারতের মুদ্ধের ন্মারক স্বরূপ । যে স্থানে অভিমন্যু সপ্তরখিকর্তৃক 
অন্ায়-যুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন, সে স্থানকে এক্ষণে “আভিমন্থ্ুক্ষেত্র' বা “আমিন, বাঁজিয়া 
থাকে। সেখানে আজও পুত্রহীনারা প্ু্রকামনায় আদিতির মন্দিরে আঁদতির 
উপাসনা করে। যেখানে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে নিহত যোদ্ধাদশের সংকার সমাপন 
হইয়াছিল, ক্ষেত্রের যে ভাগ সেই বীরগণের অস্থিতে সমাকীর্ণ হইয়াছিল, এখনও তাহাকে 
“আস্িপুর' বলে । যেখানে সাত্যকিতে ও তবরিশ্রবাতে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয়, এবং অর্জন 
সাত্যকফির রক্ষার্থ অন্যায় কাঁরয়া ভীঁরশ্রবার বাছচ্ছেদ করেন, সে স্থানকে এক্ষণে “ভোর, 
বলে। জনপ্রবাদ আছে যে, ভরশ্রবার সালঙ্কার ছিন্ন হস্ত পক্ষীতে লইয়া যায়। সেই 
ছিন্ন হন্তের অলঙ্কারে একখণ্ড বহুমূল্য হীরক ছিল । তাহাই কহানুর, এক্ষণে ভারত্তে- 
শ্বরীর অঙ্গে শোভা পাইতেছে । কথাট! যে সত্য, তাহার অবশ্ত কোন প্রমাণ নাই। 

কুরুক্ষেপ্জের নাম বাঙ্গালীমাত্রেরই মুখে আছে। একটা কিছু গোল দেখিলে 
বাঙ্গালীর মেয়েরাও বলে, “কুরুক্ষেত্র হইতেছে” । অথচ কুরুক্ষেত্রের সাবশেষ তত্ব 
ফেহই জানে না। বিশেষ টমৃসন, হুইলর প্রভৃতি ইংরেজ লেখকেরা সাবশেষ না! জানিয়া 
অনেক গোলযোগ বাধাইয়াছেন। তাই কুরুক্ষেত্রের ফথা এখানে এত সবিস্তারে 
লেখা গেল। 1 


টা সঞ্জয় উবাচ । 


দৃষ্্! তু পাগুবানীকং বুঢং দৃর্য্যোধন্তদ] 
আচার্য)মু্পসঙ্গম্য রাজা বচনমব্রবীং ॥ ২ ॥ 
সঞ্জয় বাঁলেন__ 
বুাহত পাগুবসৈন্য দেখিয়! রাজা ছুর্য্যোধন আচার্য্ের নিকটে গিয়। বলিলেন । ২। 


1, 96210151803 31161 অনুবাদে লিখিয়াছেন «7.6 0727 2% 007/7%7,” অর্থাৎ ধর্মক্ষেত্র। 
1 সাহেবদিগের আমের উদাহ্রণস্বব্ূপ গীতার অনুাদক টম্সনের টাকা হইতে ছুই হত উদ্ধত 
করিতেছি। কুরুক্ষেত্র সম্বন্ধে লিখিতেছেন+_- 
4৯ 810 01 101781000181511669) 006 19 01910 8100100 1061101, জা110) 010 15 01050 
861011550. 51105 [78511091001 10115 0901659] 01 85070197১66185” 
এইটুকৃর ভিতর ৫টি ভূল। (১) ধর্মক্ষেত্র নামে কোন বতন্ন ক্ষেত্র নাই। (২) কুরুক্ষেত্র ধর্ম- 
ক্ষেত্রের অংশ মাত্র নহে। (৩) 76 986 01510) 8:০000 19011” কুরুক্ষেত্র নহে। (৪) দিল 
হস্তিনাপুর নহে। (৫) হস্তিনাপুর কুরুঙ্েত্ের রাজধানী নছে। এভটুকৃর ভিতন্র এতগুলি তল 
একত্র কর। যায় আমর] জানিতাম না। ৰ 


৯৩২ বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ 


হুয্যোধনাঁদির অগ্্রাবন্ভার আচার্য্য ভরছাজপুজ। দ্রোগ। ইনি পাগুবাদগেরও গুরু । 
ইীন ব্রাঙ্মণ । কিন্ত মুদ্ধাবষ্তায় অদ্বিতীয় । শক্তরাবদ্যা ক্ষত্রিয়াদগেরই ছিল, এমন 
নহে। দ্রোাচা্য, পরশুরাম, কৃপাচার্যা, অঙশ্বামা, ইহারা সকলেই ব্রাহ্মণ, অথচ 
সচরাচর ক্ষত্তিয়াঁদগ্গের অপেক্ষ! মুদ্ধে শ্রেষ্ঠ বাঁলিয়। বণিত হইয়াছেন । যখন পশ্চাং 
বধর্মপালনের কথা উঠিবে, তখন এই থা স্মরণ কারতে হইবে । 
্ধার্থ সৈন্ব-সাল্নবেশকে বৃহ বলে। 
সমগ্রদ্য তু সৈনুষ্য বিন্তাসঃ স্থানভেদতঃ । 
স ব্যহ ইতি বিখ্যাতো মুদ্ধেযু পৃথিবাীতৃজাম্‌ ॥ 


আধুনক ইউরোপীয় সমরে সেনাপাতির ব্যুহরচনাই প্রধান কার্য্য। 
পশ্তৈতাং পাওুপুজ্রাণামাচাধ্য মহতীং চমৃমূ। 
বুযঢ়াং ত্রপদপ্ুত্রেণ তব শিল্েণ ধীমতা ॥ ৩ ॥ 


হে আচার্য্য ! আপনার শিষ্য ধামান্‌ ত্রপদুজের দ্বারা ব্যুহিতা পাগুবদিগের মহতী 
সেনা দর্শন করুন । ৩। 
দ্রুপদপুজ ধৃইছ্যু়, পাগুবাদগের একজন মেনাপাঁত। তিনিই বু]হ রচনা কারয়া- 
ছিলেন। ফাথিত আছে, ইহার পিতা দ্রোণবধ কামনায় যজ্ঞ কালে ইহার জন্ম হয়। 
ইনিও দ্রোণের শিষ্ত বলিয়া বণিত হইতেছেন। এ কথাটা ন্বধর্মপালন বুঝিবার মময়ে 
"মরণ ফারতে হইবে । নিজ বধার্থ উৎপন্ন শক্রকে দ্রোপ শিক্ষ। দিয়াছিলেন । আচার্যের 
ধর্ম বিদ্যা দান । 
অত্র শুরা! মহেঘাস। ভীমান্ছনসমা মুধি। 
মুমধানে। বিরাটশ্চ দ্রুপদশ্চ মহারথঃ ॥ ৪ ॥ 
হৃ্টকেতুশ্চেফিতানঃ ফাশীরাজশ্চ বাঁধ্যবান্‌। 
পুরুজৎ কুণ্তিভোজশ্চ শৈব্যম্চ নরপুবঃ ॥ ৫ ॥ 
মুধামন্যুশ্চ বিক্রান্ত উত্তমৌজাশ্চ বাঁধ্যবান্‌। 
সৌভদ্রো ভ্রৌপদেয়াশ্চ সর্বব এব মহারথাঃ ॥ ৬ | 


ইহার মধ্যে শূর, বাপক্ষেপে মছান্‌, মদ্ধে ভীমার্ছনতুল্, মুয়ধান, (৯) বিরাট, 
(২) মহারথ ভ্রপদ, ধৃষ্টকেতু, (৩) চেিতান, বাঁধ্যবান্‌ কাশীরাজ, পুরুজিং, ক্বীস্তভোজ, 
(8) নরশ্রে্ঠ শৈব্য, বিক্রমশালী মুধামনুযু, বার্যযবান্‌ উত্তমৌজা, সভদ্রাপুত্র, (৫) দ্রৌপদী 
পুজগণ, ইহারা সকলেই মহারথ । ৪1 ৫। ৬। 

(৯) মুযবধান-_ঘদ্ববংশীয় মহাবীর সাত্যকি। 

(২) ত্রপদ, বিরাট, সাত্যফি, ধৃষটকেতু প্রভৃতি সকলে অক্ষোহিণীপতি । 

(৩) ধৃষ্টকেতু মহাভারতে চোঁদদেশের আধপাতি বলয়! বণিত হইয়াছেন । অন্যবিধ 
বর্ণনাও আছে। (মহা, উদ্যোগ, ৯৭১ অধ্যায় )। 

(৪) কুত্তিভোজ বংশের নাম। বৃদ্ধ কৃন্তভোজ বসুদেবের পিতা শুরের পিতৃঘসূ- 
গুজ। দার রা গার লিটার 
পাগুব- 


[মস্তশ্গবদগণতা ৯৩৩ 


(৫) বিখ্যাত আভিমন্থযু । 
অস্মাকস্ত বিশিষ্ট! যে ভাল্িবোধ ছিজোতম । 
নায়কা মম সৈশ্যষ্য সংজ্ঞার্থং তান্‌ ব্রবীমি তে ॥ ৭॥ 
হে দ্বিজোতম ! আমাদিগের মধ্যে বাহার] প্রধান, আমার সৈন্যের নায়ক, তাহা- 
দগকে অবগত হউন । আপনার অবগতির জন্য সে সফল আপনাকে বজিভেছি ।৭। 
ভবান্‌ ভখম্মশ্চ কর্ণশ্চ কৃপশ্চ সামাতিঞ্য়ঃ 
অশ্বতখাম! বিকর্ণশ্চ সৌমদত্তির্জয়ন্্রথঃ 1% 
আপানি, ভাইম্ম, কণ্ণ,মুদ্ধজয়শ কৃপ, (৬) অশ্থর্থামা, (৭) বিকর্ণ, সোমদত্রপুজ। (৮) ও 
জয়দ্রথ (৯)। ৮। 
(৬) ইনিও ব্রা্গণ এবং অন্ত্রবিষ্তায় কৌরবদিগের আচার্য্য । 
(৭) দ্রোপপুজ্ঞ। 
(৮) ইনিই বিখ্যাত ভুরিশ্রবা । 
(৯) ছর্যোধনের ভগিনশপাতি । 
অন্বে চ বহবঃ শুরা মদর্থে ত্যভজাীবিতাঃ। 
নানাশস্্র প্রহরণাঃ সর্ব মুদ্ধবিশারদাঃ ॥ ৯ ॥ 
আরও অনেফ অনেফ বীর আমার জন্য তাক্তজীবন হইয়াছেন ( অর্থাং জীবনত্যাগে 
প্রস্তুত হইয়াছেন )। তীহার! সকলে নানাস্্রধারী এবং মুদ্ধাবশারদ । ৯। 
গীতায় প্রথমাধ্যায়ে ধর্্মতত্ব ফিছু নাই | কিন্ত প্রথম অধ্যায় কাব্যাংশে বড় উৎকৃষ্ট । 
উপরে উভয়পক্ষেরবহু গুপবান্‌ সেনানায়কিশের নাম যে পাঠককে ম্মরণ করাইয়া দেওয়া 
হুইল, ইহা কবির একট! ফোশল । পশ্চাতে অঞ্ছবনের যে ফরুণাময়ী মনোমোহিনী ভাঁজ 
ভাত হইয়াছে, তাহ! পাঠকের হৃদয়ঙ্গম করাইবার জন্য এখন হইতে উদ্যোগ হইতেছে । 
অপর্য্যাপ্তং তদন্মাকং বলং ভীগ্মাভিরক্ষিতমূ । 
পর্্যাপ্ধং ত্বিদমেতেষাং বলং ভশমাভিরক্ষিতমূ ॥ ১০ ॥ 
ভশম্মাভিরক্ষিত আমাদের সেই সৈম্য- অসমর্থ । আর ইহাদিগের ভীমাভিরক্ষিত 
সৈগ্ঘ সমর্থ । ১০। 
পর্য্যাপ্ত এবং অপর্য্যাথধ শবের অর্থ শ্রীধর স্বামীর টাকানুসারে কর! গেল । অন্যে অর্থে 
ফরিয়াছেন-পরিমিত এবং অপরিমিত । 
অয়নেষু চ সর্বেযু যথাভাগমবাস্থিতাঃ । 
ভীম্মমেবাভিরক্ষন্ত ভবন্তঃ সর্ব এব হি ১৯ । 
আপনারা সফলে স্থ-স্ব বিভাগানুসারে সফল ব্যুহত্বারে অবস্থিত ফারিয়া ভীম্মফে 
রক্ষা করুন ৷ ১৯। 
ভীম্প ছুর্য্যোধনের সেনাপতি । 
তষ্য সংজনয়ন্‌ হর্ষং কুরুবৃদ্বঃ পিতামহঃ । 
সিংহনাদং বিনঘ্যোচ্ৈঃ শঙ্থং দঝ্ প্রতাপবান্‌ ॥ ১২ ৪ 


* সৌমগ্তিসখৈব চ ইতি পাঠান্তর আছে। 


৯৩৪ বাম রচনাসংগ্রহ 


(তখন) প্রতাপবান্‌ কুরুরৃদ্ধ টিতামহ (ভগন্ম) দুর্যেযোধনের হর্ষ জঙ্লাইয়! উচ্চ সিংহনাদ 
করতঃ শঙ্ঘধ্বানি কাঁরলেন । ১২। 
পূর্ববকালে রাঁথগপ ম্ুদ্ধের পূর্বে শঙ্ঘধবটন করিতেন । ভীম্ম দুর্য্যোধনের পিতামহের 
ভাই। 
ততঃ শঙ্খাণ্চ ভের্ম্যশ্চ পণবানকগোমুখাঃ 
সহসৈবাভ্যহন্ত্ত স শবস্তমূলোখভবং ॥ ১৩ ॥ 
তখন শঙ্খ, ভেরী, পণব, আনফ, গোমুখ সকল (বাছ্যযন্ত্র) সহসা! আহত হইলে সে শব 
তুমুল হইয়া উঠিল । ৯৩। 


ততঃ স্বেতৈহযৈযুক্তে মহতি স্যন্দনে স্থিতো । 
মাধবঃ পাগুবশ্চৈব দিব্য শঙ্খ প্রদখৃতুঃ ॥ ১৪ ॥ 


তখন শ্বেতাশ্বমুক্ত মহারথে স্থিত কৃষ্ঠার্ছন দিব্য শঙ্ঘব বাজাইলেন | ৯৪। 
পাঞ্জন্যং হষীকেশো দেবদত্তং ধন্জীয়ঃ 
পোণ্ুং দখ্ৌ মহাশঙ্থং ভশমকর্্মা বুকোদরঃ ॥ ১৫ ॥ 
অনস্তাবজয়ং রাজা কুত্তীপুতো মুখিষ্টিরঃ । 
নকুলং সহদেবন্চ সুঘোষম পিপুষ্পকো | ৯৬। 


কৃষ্ণ পাঞ্চজন্য নামে শঙ্খ, অর্জ্বন দেবদত এবং ভামকর্শা ভীম পো, নামে মহাশঞ্ 
বাজাইলেন । কুন্তীপুত্র রাজা মুখধিষ্টির অনস্তবিজয়, নকুল সৃঘোষ, এবং সহদেব মণিগৃষ্পক 
(নামে) শঙ্খ বাজাইলেন | ১৫ । ৯৬। 


ফাশ্ঠশ্চ পরমেধাসঃ শিখগুশ চ মহারথত | 
ধৃ্ছ্যয়ে। বিরাটশ্চ সাত) ফিশ্চাপরাজিতঃ ॥ ৯৭ ॥ 
ভ্রপদে দ্রোপদেয়াশ্চ সর্ববশঃ পৃথিবপতে । 
সৌভদ্রশ্চ মহাবাছুঃ শঙ্খান্‌ দখুঃ পৃথক্‌ পৃথক্‌ ॥ ১৮ ॥ 
পরম ধনুর্ধর কাশীরা'জ, মহারথ শিখগ্ুণ, ধৃষীদ্যুয়, বিরাট, অপরাজিত সাত)ঁক, দ্রুপদ, 
দ্রোপদার পুত্রগণ, মহাবাহ্ু সৃভদ্রাপুত্র-_-হে পৃথিবীপতে ! ইহারা সকলেই পৃথক্‌ পৃথক্‌ 
শঙ্খ বাজাইলেন | ৯৭ । ৯৮। 
স ঘোষো ধার্তরা্্রীণাং হৃদয়ানি ব্দারয়ং । 
নভশ্চ পৃথিবীঞ্চেব তুমুলোহভ্যনুনাদয়ন্‌ ॥ ৯ 
সেই শব্দ ধৃতরাইপুজাদগের হৃদয় বিদীর্প করিল ও আকাশ বং পৃথিবীকে তুমুল 
ধ্বনিত কারল | ৯৯। 
অথ ব্যবস্থিতান দৃষ্বী! ধার্তর'ইরীন্‌ কপিধবজঃ | 
প্রবৃতে শন্ত্রসম্পাতে ধনুরুদ্ধম্য পাণুবঃ | 
হৃধাঁফেশং তদা বাক্যামদমাহ মহাঁপতে | ২০। 


লো বারুনাদযন্‌ ইত পাঠান আছে। 


জ্রীমত্তগবদগণতা ৯৩৫ 


পরে হে মহীপতে !* ধার্তরাকরীদগকে ব্যবস্থিত দেখিয়া অন্ত্রনিক্ষেপে প্রবৃত কপিধ্বজ 
অর্জন ধনু উত্তোলন ফারিয়। হযাঁফেশকে এই কথা বলিলেন । ২০। 
“ব্যবন্থিত” শের ব্যাখ্যায় শ্রীধর স্থামী লিখিয়াছেন "যুদ্ধোষ্টোগে অবাস্থত 1৮ 


অঞ্জন উবাচ । 
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে রং স্থাপয় মেহচ্যুত ॥ ২১ ॥ 
যাবদেতান্পিরীক্ষেহহং যোস্ধুকামানবাস্থিতান্‌। 
কৈর্যয়া সহ যোদ্বব্যমন্মিন্‌ রণসমুদ্যমে ॥ ২২ ॥ 
যোংস্যমানানবেক্ষেহহং য এতেহত্র সমাগতাঃ । 
ধার্তরা ইহ দুরুদ্ধের্যৃদ্ধে প্রিয় চিকীর্ধবঃ ॥ ২৩। 
অঞ্জন বলিলেন__ 
যাহার মুদ্ধ-কামনায় অবাস্থিত, আমি যাবৎ তাহাদিগকে নিরণক্ষণ কার, এই রণ- 
সমুদ্মে ফাহাদিগের সঙ্গে আমাকে মুদ্ধ করিতে হইবে (যাবৎ তাহা দেখি ), যাহারা 
দরুদ্ধি ধৃতরাষ-পুজের প্রিয়চিকীর্ধায় এইখানে মুদ্ধে সমাগত হইয়াছে, সেই সফল মুদ্ধার্থা- 
দিগকে (যাবৎ ) আমি দেখি, (তাবং ) তুমি উভয় সেনার মধ্যে আমার রথ স্থাপন 
কফর। ২১। ২২। ২৩। 
সঞ্জয় উবাচ। 
এবমুক্তে হৃষীফেশে! গুড়াকেশেন ভারত । 
সেনয়োরুভয়োর্ধ্যে স্থাপায়িত্বা রখোতমমূ ॥ ২৪ ॥ 
ভীম্মদ্রোপপ্রমুখতঃ সর্বেবষাঞ্চ মহীক্ষিতামূ। 
উবাচ পার্থ পশ্ঠৈতান্‌ সমবেতান্‌ কুরূনিতি ॥ ২৫ ॥ 
সঞ্জয় বাঁললেন_ 
হে ভারত! 1 অঞ্জন ঘর্তৃফ হবীফেশ এইরূপ আভিহিত হইয়া উভয় সেনার মধ্যে 
ভীম্মপ্রোণপ্রমুখ সকল রাজগণের সম্মুখে সেই উৎকৃষ্ট রথ স্থাপন করিয়া ফাঁহলেন, হে পার্থ 
সমবেত কুরুগণকে এই নিরাঁক্ষণ কর । ২৪ । ২৫। | 
তত্রাপশ্তং স্থিতান্‌ পার্থঃ পিতৃনথ পিতামহান্‌ । 
আচার্য্যান্মাতুলান্‌ ভ্রাতৃন্‌ গ্ুত্রান্‌ পোত্রান্‌ সখা্তথা ॥ 
শ্শুরান্‌ সৃহদশ্চৈব সেনয়োরুভয়োরপি ॥ ২৬ ॥ 
তখন অর্জুন সেইখানে স্থিত উভয় সেনায় পিতৃব্যগণ্, পিতামহুগণ, আচার্যযগণ, মাতুল- 
গণ, ভ্রাতৃগণ, পুত্রগণ, পোত্রগণ, স্বশুরগণ, সখিগণ টু এবং সৃহৃদগ্ণকে দেখিলেন . ২৬। 
তান্‌ সমীক্ষ্য স কৌ ন্তেয়ঃ সর্ববান্‌ বন্ধনবাস্থিতান্‌। 
কৃপয়৷ পরয়াবিষ্টো! বিষাদাল্নদমন্রবীৎ ॥ ২৭ ॥ 


* বোধ করি পাঠকের স্মরণ আছে যে? সঞ্জয়োক্তি চলিতেছে। সঞয় কুরুক্ষেত্রের বৃতাত্ত 
ধৃতরাষ্ট্রকে শুনাইতেছেন। 
1 ধৃতরা্ট্র এবং অর্জুন উভয়কেই “ভারত” বলিয়। এই গ্রন্থে সম্বোধন করা হুইয়াছে, তাহার কারণ? 


ইহার হুম্বস্তপুত্র ভরতের বংশ। 
$ সখা ও সৃহদে অবস্ত প্রভেদ আছে। যাহার নিকট উপকার পাওয়া গিয়াছে। সেই সথা। 


৯৩৬ বা্ধম রচনাসংগ্রহ 


সেই কুন্তপৃত্র সেই সফল বন্ধুগণকে অবাস্থিত দেখিয়া, পরম কৃপাবিষ্ট ছইয়৷ বিষাদ- 
পূর্বক এই কথা বািলেন। ২৭। 


অঞ্জন উবাচ। 


দৃষ্রেমান্‌ হজনান্‌ কৃষ্ণ মুয়ুৎসৃন্‌ সমবস্থিতান ।* 
সশদাত্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যাতি ॥ ২৮ ॥ 


অজ্ছন বালিলেন__ 
হে কৃষ্ণ ! এই মুদ্ধেচ্ছু সম্থখে অবাস্থিত স্বজনগণকে দেখিয়া আমার শরাঁর অবসম্ন 
হইতেছে এবং মুখ শুষ্ক হইতেছে। ২৮। 
বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্বশ্চ জায়তে । 
গাণ্ডীবং ভ্রংসতে হস্তাং ত্বক চৈব পরিদহতে ॥ ২৯ ॥ 
আমার দেহ কাপিতেছে, রোমহর্য জন্মিতেছে, হস্ত হইতে গাণুণব খাসিয়া পঁড়িতেছে 
এবং চর্ম স্বালা কারতেছে। ২৯। 
নচ শরোম্যবস্থাতুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ। 
নিমিত্তানি চ পশ্তামি বিপরাঁতানি কেশব ॥ ৩০ ॥ 


হে ফেশব! আম আর থাকতে পারিতোঁছ না, আমার মন যেন ভ্রান্ত হইতেছে, 
আমি দুর্লক্ষণ সকল দর্শন ফরিতোছি। ৩০। 
ন চ শ্রেয়োহনুপশ্ঠামি হত্বা স্বজনমাহবে | 
ন কাঁজ্ে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ)ং সুখাঁন চ ॥ ৩৯ ॥ 
যুদ্ধে আত্মীয়বর্গকে বিনাশ করায় আমি ফোন মঙ্গল দোখি না_হে কৃষ্ণ! আমি 
জয় চাঁহ না, রাজাসুখ চাহি না। ৩৯। 
কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ কিং ভোগৈর্জীবিতেন বা। 
যেষামর্থে কাজ্িতং নো রাজ্যং ভোগা; সৃখানি চ ॥ ৩২ ॥ 
তে ইমেইবস্থিতা বুদ্ধে প্রাণাংস্ত্যক্তা ধনানি চ। 
আচার্ধ্যাঃ পিতরঃ পুত্রান্তখৈব চ পিতামহাঃ ॥ ৩৩ ॥ 
মাতুলাঃ শ্বগুরাঃ পোত্রাঃ শ্যালাঃ সঙীন্ধনভ্তথা । 
এতান্ন হস্তামচ্ছামি দ্রতোহপি মধুসুদন ॥ ৩৪ | 


যাহাদিগের জন্য রাজ্য, ভোগ, সুখ কামনা করা যায়, সেই আচার্য, পিতা, পুত, 
পিতামহ, মাতুল, শ্বশুর, পৌর, শ্ালা এবং কুটুন্বগণ যখন ধন প্রাণ ত্যাগ কাঁরয়া এই মুদ্ধে 
অবস্থিত, তখন হে গোবিন্দ! আমাদের রাজোই কাজ কি, ভোগেই কাজ কি, জাঁবনেই 
কাজ কি? হে মধুসূদন । আঁম হত হই হষ্টব, তথাপিও তাহাদিগকে মারিতে ইচ্ছ। 
কফরিনা। ৩২। ৩৩। ৩৪। 

“আমি হত হই হইব ( ঘ্তোহপি )” কথার তাৎপর্য এই যে, “আমি না মারিলে 
তাহার আমাকে মারিয়া ফেলিতে পারে বটে। যদ তাই হয়, সেও ভাল, তথাপি 


+ ভূটেমং হজনং কৃ যুযৃৎনৃৎ লযুপহ্িতম্‌ ইডি পাঠাত্তর আছে। 


শ্রীমন্তগবদগণত। ৯৩৭ 


আমি তাহাদিগকে মারব ন1।” বস্ততঃ ভশম্ম, দ্রোণের সহিত অর্জন এই ভাবেই মুদ্ধ 
কারয়াছিলেন। অর্জনের “মৃছ্‌ যুদ্ধের” কথা আমর! অনেক বার শুনিতে পাই। 
আপ ত্রেলোক্যরাজ্যস্য হেতোঃ ক্ষিল্নু মহণীকৃতে । 
নিহত ধার্থরাই্রান্‌ নঃ কা গ্রীতিঃ স্যাজ্জন।দিন | ৩৫ | 
পৃথিবীর কথা দূরে থাক, ত্রেলোক্যের রাজ্যের জন্যই বা ধৃতরাষ্ট্-পৃত্রগণকে বধ 
কাঁরলে কি সুখ হইবে, জনার্দিন ? ৩৫। 
পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্‌ হত্বৈতানাততাযিনঃ 
তন্মান্লারহা বং হস্তং ধার্তরাক্্রীন সবান্ধবান্‌ ।* 
স্বজনং হি কথং হুত্ব। সৃখিনঃ ফ্যাম মাধব ॥ ৩৬| 
এই আততায়ীদিগকে বিনাশ করিলে আমাদিগকে পাপ আশ্রয় করিবে, অতএব 
আমরা সবান্ধব ধৃতরাষ্ট্র-পুজদিগকে বিনাশ করিতে পারিব না । হে মাধব! স্বঙ্দন হত্যা 
করিয়া আমর কি প্রকারে সুখী হইব ? ৩৬। 
ছয় জনকে আততায়ী বলে__ 
অগ্নিদে৷ গরলশ্চৈব শন্ত্রপাির্ধনাপহঃ | 
ক্ষেত্রদারাপহারী চ ষড়েতে আততায়িনঃ ॥ 
যে ঘরে আগুন দেয়, যে বিষ দেয়, শশ্্রপাপি, ধনাপহারা, ভূমি যে অপহরণ রে ও 
বনিতা অপহরণ করে, এই ছয় জন আততায়ী। অর্থশাস্ত্রানুসারে আততায়শী বধ্য। 
টাকাকারের৷ অঙ্ছ্নের বা'ক্কের এইরূপ অর্থ করেন যে, যদিও অর্থশাস্ত্রানু্সারে আততায়ী 
বধ্য, তথাপি ধর্মশান্ত্রানুসারে গুরু প্রভৃতি অবধ্য । ধর্্মশাস্ত্রের কাছে অর্থশাস্ত্র দুর্ববল, 
সুতরাং দ্রোণ ভীম্মাদ আততায়শ হইলেও তীাহাদিগের বধে পাপাশ্রয় হইবে । একালে 
আমরা “[,8%/” এবং “]018110”্র মধ্যে প্রভেদ করি, এ বিচার ঠিক সেইরূপ । 
“[,৪গ্র উপর 01815” ইংরেজের পিনাল ফোডেও লিখে যে, অবস্থা বিশেষে 
আততায়ীর বধজন্য দণ্ড নাই । কিন্তু সেই সকল অবস্থায় আততায়শর বধ সর্বত্র আধুনিক 
নীতিশান্ত্রসঙ্গত নহে । 
আনন্দগিরি এই গ্লোকের আর একটা অর্থ করিয়াছেন । তানি বলেন, এমনও 
বুঝাইতে পারে যে, গুরু প্রভৃতি বধ ফরিলে আমরাই আততায়ী হইব; সুতরাং 
আমাদের পাপাশ্রয় করবে । “গুরুত্রাতৃদুহংপ্রতৃতীনেতান্‌ হত্বা বয়মাততায়িনঃ স্যামঃ 1” 
যদ্যপ্যেতে ন পশ্ঠান্ত লোভোপহতচেভসঃ । 
কুলক্ষয়কৃতং দৌষং মত্ত্রত্রোহে চ পাতকম্‌ ॥ ৩৭॥ 
কথং ন জ্ঞেয়মম্মাভঃ পাপাদন্মান্নিবন্ডি তং । 
কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্ঠাতিররনা্দিন ॥ ৩৮ | 


যস্যপি ইহারা লোভে হতজ্ঞান হইয়া কুলক্ষয়দোষ এবং মিত্রত্রোহে থে পাতক, তাহা 
দেোখতেছে না, কিন্ত হে জনার্দন ! আমরা কুলক্ষয় ফরার দোষ দেখতেছি, আমরা সে 
পাপ €ইতে নিরৃতিবুদ্ধীবাশিষ্ট ফ্েন না হইব? ৩৭। ৩৮। 


কবান্ধবান্‌ ইতি পাঠাত্তর আছে। 


৯৩৮ ব্িম রচনাদংগ্রহ 


কুলক্ষয়ে প্রণশ্থত্তি কুলধর্শাঃ সনাতন; । 
ধর্শে নষ্টে কুলং কৃগ্লমধর্্যোহভিনবত্যুত ॥ ৩৯ ॥ 
কুলক্ষয়ে সনাতন কুলধর্্ম নষ্ট হয়। ধর ন্ট হইলে অবশিষ্ট কুল অধর্ঠে অভিভূত 
হয়। ৩৯। 
সনাতন কুলধর্ম্ম-_অর্থাৎ পূর্ববপূুরুষপরম্পর'-প্রাঞ্ত কুলধর্ম্ | 


অধর্্মাভভবাং কৃষ্ণ প্রদস্তাত্তি কুলস্ত্রিয়ঃ। 
তরী ঘটান বাঞ্চেয় জায়তে বর্ণসন্বরঃ ॥ ৪০ ॥ 


হে কৃষ্ণ! অধন্মাভিভবে কুলন্ত্রীগণ হুষ্টা হয়, আ্রীগণ দুইটা হইলে, হে বার্ষেয় !* 
বর্ণসঙ্কর জন্মায় । ৪০ । 


সঙ্করো *রকায়ৈব কুলঘ্লানাং কুলয্য চ। 
পতস্তি পিতরো হোষাং লুপ্তপিপ্ডোদকাক্রয়াঃ ॥ ৪৯ ॥ 


এই সঙ্কর কুলনাশকারীদিগের ও তাহাদের কুলের নরকের নিমিত্ত হয় । পিণোদক- 
ক্রিয়ার লোপ হেতু তাহাদিগের পিতৃগণ পাতিত হয় । ৪৯। 


দোখৈরেতৈ: কুলঘ্লানাং বর্ণসঙ্করকারকৈ: | 
উৎসাগ্ন্তে জাতিধর্মাঃ কুলধর্্াশ্চ শ্াশ্বতাঃ ॥ ৪২ ॥ 


এইরূপ কুলঘ্দিগের বর্ণসঙ্করকারক এই দোষে জাতিধন্্ এবং সনাতন কুলধর্্ম উৎসঙ্ 
যায় । ৪২। 
উৎসন্নকুলধশ্মানাং মনুষ্াণাং জনার্দিন । 
নরকে নিয়তং বাসে ভবতী ত্যনুশুশ্রম ॥ ৪৩ | 


হে জনার্দন ॥ আমরা শুনিয়াছি যে, যে মনুষ্যাদিগের কুলধর্্ম উৎসন্ন যায়, তাহাদিগের 
নিয়ত নরকে বাস হয়। ৪৩। 

৩৯, ৪০, ৪৯, ৪২, ৪৩, এই পাঁচটি শ্লোক আধুনিক কৃতবিদ্য পাঠকাঁদগের কানে 
ভাল লাগিবে না । ইহা বর্ণসঙ্কর-বিরোধাী প্রাচীন কুসংস্কারপূর্ণ বলিয়া বোধ হইবে, 
তার উপর “লুপ্তপিপ্োদকাক্রিয়াঃ” প্রভৃতি অলঙ্কারও আছে। বর্ণসঙ্করের উপর 
গীভাকারের বিশেষ বিদ্বেষ দেখা যায় । ইনি হয়ং ভগবানের মুখেও বর্ণসঙ্করের নিন্দা 
সন্পিবিষউ করিয়াছেন । আমরা যখন তদ্বিষয্িণী ভগবদুক্তির সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইব, 
তখন ততুক্ভির তাংপর্য্য বুবিবার চেষ্টা করিব । এক্ষণে অর্ছ্নোক্তির দুল মর্ম বুঝিলেই 
যথেষ্ট হইল । কুলের পুরুষগণ মরিলে কুলস্ত্রীগণ যে ব্যভিচারিণী হয়) ইহা! সচরাচর 
দেখা যায়। কুলন্ত্রীগণ ব্যভিচারিণী হইলে তাহাদিগের গর্ডে নীচ জোঁফের ওরসে 
সন্তান জন্মিতে থাকে । বংশ নশচ সন্তততে পারপুর্ণ হয়, কাঁজেই কুলধর্ম লোপ 
পায়। বর্ণসঙ্করে ধীহারা দোষ না দেখেন, এবং [পগুঁদির স্বর্গকারফতায় হাহারা 
বিশ্বাসবান্‌ নহেন-ন্বর্গ নরকাদিও খীহারা মানেন না, তাহারাও বোধ কষরি। 


* কৃষ্ণ বৃঞ্িবংশসত্ভৃত। এজন্য বার । 


শ্রীমন্তগবদগ তা ৯৩৯, 


এভটুকু স্বীকার ফাঁরিষেন।* বাফাঁটুকু কালোচিত ভাষা এবং অলঙ্কার । কথাটা 
আতি মোটা কথ! বটে । কথাটা অঙ্ছনের মুখে বসাইবার একটু কার আছে--অর্জছুনের 
এই “কুলধর্ের বড়াইয়ের উত্তরে ভগবান্‌ “ন্থধর্দের” কথাটা তবলিবেন । এটুকু গ্র্থ- 
কারের ফৌশল । “ন ফাজ্কে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সানি ৮” এই অম্ৃতময়, 
বাঞ্ষের পর বিবার যোগ্য কা এ নহে। 

অহো বত মহৎ পাপং কর্ত-ং ব্যধাসিতা বয়মৃ। 

যদ্রাজাযুখলোভেন হস্তং স্থজনমুদ্তাঃ ॥ 8৪ ॥ 

হায়! আমর! রাজ্যপ্খলাভে স্বজনকে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছি__মহং পাপ 

করিতে অধ্যবসায় করিয়াছি । ৪8 

যদি মামপ্রতীকারমশস্ত্রং শন্ত্রপাণয়ঃ | 

ধার্তরাইী! রণে হনুযুন্তন্মে ক্ষেমতরং ভবেৎ ॥ ৪৫ ॥ 
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৯৪০ বা্ছম রচনাসংগ্রহ 


যাঁদ আমি প্রতীঞারপরাধ্মুখ এবং অশন্ত্র হইলে শন্ত্রধারী ধৃতরাইপুজগণ মুদ্ধে 
'আমাফে বিনাশ করে, তাহাও আমার পক্ষে অপেক্ষাকৃত মঙ্গলকর হইবে । ৪৫ । 


সঞ্জয় উবাচ । 


এবমুক্ঠাজ্ছনঃ সংখ্যে রথোপস্থ উপাবিশং 
বিসৃজ্য সশরং চাপং শোকসংবিগ্রমানলঃ 1৪৬ | 


সঞ্জয় বলিলেন-_ 
অঞ্জন এইরূপ বলিয়া শোকাকুল মানসে ধনুর্বাণ পরিত্যাগ করিয়া সংগ্রামস্থলে 
বথোপস্থে উপবেশন ফরিলেন । ৪৬ 


ইতি শ্রীভগবদগীতাসৃপনিষংসু ব্রল্মাবিষ্তায়াং যোগশাস্তরে 
শ্রীকৃষ্ণার্ভ্বনসম্থাদে অজ্ছ্বনবিষাদো* 
নাম প্রথমধোধ্যায়ঃ | 


বলিয়াঁছ, গীতার প্রথম অধ্যায়ে ধন্মতত্ব কিছু নাই, কিল্ত এই অধ্যায় একখানি উৎকৃষ্ট 
ফাব্য। কাব্যের উপাদান সকল এখানে বড় সুন্দর সাজ।ন হইয়াছে । কুরুক্ষেজে 
উভয় সেন! সুসজ্জিত হইয়। পরস্পর সম্বধীন হইয়াছে । পাণগুবাদিগের মহতী সেনা 
ব্যুহবন্ধ৷ হইয়াছে দেখিয়া রাজ। ুর্য্যোধন, পরম রণপাণ্তত আপনার আচার্য)কে 
দেখাইলেন। একটু ভাঁত হুইয়! আচাধ্যকে বলিলেন, “আপনার আমার সেনাপাঁত 
ভীম্মফ্ে রক্ষা ফাঁরবেন |” কিন্ত সেই বৃদ্ধ ভীম মুবার অপেক্ষাও উদ্ভমশীল--তাঁন 
সেই সময়ে সিংহনাদ করিয়া শঙ্খধ্বান +রিলেন--( শঙ্খ তখনকার 0৮৪1০) । তাহার 
শঙ্ঘধবন শুনিয়া উৎসাহে বা প্রত্যুক্তরে উভয় পৈন্স্থ যোদ্বগণ সকলেই শঙ্ঘধ্বান 
করিলেন। তখন উভয় দলে নানাবিধ রপবাছ্য বাঁজিয়া উঠিল__শঙ্ছে, ভেরীতে, অন্যান্য 
বাস্ের কোলাহলে গর্ীন বিদাঁণ হইল--আকাশ পৃথিবী তুমুল হইয়! উঠিল। সেই 
মহোংসাহের সময়ে স্থিরচিত্ত অক্ত্বন-ধাহার উপরে ফৌরব জয়ের ভার--আপনার 
সারি কৃষফে বলিলেন--“একবার উভয় সেনার মধ্যে রথ রাখ দেখি-দেখি, কাহার 
সঙ্গে আমায় মুদ্ধ কারতে হইবে |” কৃষ্ণ, স্ব ্বযুক্ত মহারথ উভয় সেনার মধ্যে স্থাপিত 
কারিলেন,- সর্বজ্ঞ সর্ববকর্ত1 বললেন, “এই দেখ ।” অর্জুন দোথলেন, দুই দিফেই ত 
আপনার জন,-পতৃব্য, পিতামহ, পুর, পৌশ্র, মাতুল, শ্বশুর, শ্যালক, দুহবং, সখা-_ 
তাহার গা কীপিয়া উঠিল, শরীরে রোমাঞ্চ হইল, মুখ শুকাইল, দেহ অবসন্ন হইল, 
মাথা ঘ্বরিল, হাত হইতে সেই মহাধনু গাণ্ডাঁব খনিয়া পড়িল। বাঁলিলেন, “কৃষ্ণ! রাজ্য 
যাদের জন্য, তাদের মারিয়া রাজ্যে ফি ফল ?--আমি মুদ্ধ করিব না।” এই সংগ্রাম- 
ক্ষেত্র, হ্বই দিফে দুই মহতাঁ সেনা, এই তুমুল কোলাহল, রণবাগ্ক এবং ঘোরতর উৎসাহ-_ 
সেই সময়ে এই মহাবণরের প্রথমে স্থের্যয, তার পর তাহার হৃদয়ে সেই করুণ এবং 
মহান্‌ প্রশান্ত ভাব-__-এরূপ মহচ্চিত্র সাহত্যজগতে দুর্লভ । “ন কাজে বিজয়ং কৃষ্ণ ন 
চ রাজাং সুখানি ৮" লদৃশী অমৃতময়ী বাণী আর কে কোথায় শুনিয়াছে? 


* কোন কোন পুত্তকে ৭সৈন্যদর্শনং* ইতি পাঠ আছে। 


শ্রীমত্তগবদগণত। ৯৪৯ 


'দ্বিতীয়োহ্ধ্যায়ঃ 
সঞ্জয় উবাচ। 


তন্তখা কৃপয়াবিষমস্রুপূর্ণাকুলেক্ষণমূ । 
বিষাদত্তমদং বাকামুবাচ মধৃসৃদনঃ 1 ১ 
সঞ্জয় বলিলেন-_- 
তখন সেই কৃপা বিট অশ্রপপুর্ণাকুললোচন বিষাদমুক্ত ( অর্জন )কে মধুসূদন এই কথ! 
বলিলেন । ১। 
শ্রীভগবান্‌ উবাচ । 
কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতমূ । 
অনার্ধ)জুইমস্থর্গযমফণভিকরমঞ্জুন ॥ ২। 
শ্রীভগবান্‌ বাঁললেন-_ 
হে অঞ্জন! এই সঙ্কটে অনা্যসোবত স্বর্গহানিকর এবং অকীত্তিকর তোমার এই, 
মোহ ফোথা হইতে উপস্থিত হইল ? ২। 
মা বৈবাং গচ্ছ কৌন্তেয়* নৈতৎ তমযুপপদ্যতে | 
ক্ষু্রং হৃদয়দৌ্ববল্যং ত্যক্তোতিষ্ঠ পরস্ুপ ॥ ৩ ॥ 
হে কৌভেয়! ক্লীবতী প্রাপ্ত হইও না, ইহা! তোমার উপযুক্ত নহে। হে পরস্তপ! 
ক্ষুদ্র হদয়দৌর্ববল্য পরিত্যাগ ফারিয়া উত্থান কর । ৩। 
অঞ্জন উবাচ। 
কথং ভীঁম্মমহং সংখ্যে দ্রোণঞ্চ মধুসূদন | 
ইবুভিঃ প্রাতযোৎফ্যামি পুজাহাবারিসৃদন ॥ ৪ ॥ 
অঞ্জন বজিলেন-_ 
হে শক্তনিসুদন মধুসৃদন ! পুজাহ্‌ যে ভীম্ম এবং দ্রোণ, মুদ্ধে তাহাদের সহিত বাণের, 
দ্বারা কি প্রফারে আম প্রাতিযুদ্ধ কারব ?৪। 
গুরূনহত্বা হি মহানুভাবান্‌ 
শ্রেয়ো ভোজ ভৈক্ষামপীহ লোকে । 
হত্বা্থকামাংস্ত গুরুনিহৈব 
তুঞ্জীয় ভোগান্‌ রাধরপ্রাদপ্ধান্‌ ॥ ৫ ॥ 
মহানুভব গুরুদিগকে বধ না ফারিয়া ইহলোকে ভিক্ষা অবলম্বন কাঁরতে হয়, সেও. 
শ্রেয় । আর গুরুদিগকে বধ করিয়া যে অর্থ কাম ভোগ করা যায়, তাহ! রুধিরলিপ্ত ।৫। 
ন চৈতছিদ্নঃ কতরন্ে। গরায়ো 
যন্ত্া জয়েম যদি বা নো জয়েমুঃ । 
যানেব হত্বা ন জিজবিষাম- 
স্তেহবন্থিতাঃ প্রমুখে ধার্ডরা্্রীঃ ॥ ৬॥ 
আমরা জয় হই বা আমাদিগকে জয় করুক, ইহার মধ্যে ফোন্টি শ্রেয়, তাহা॥ 


+ দক্েব্যং মা ম্ম গম$ পার্থ” ইতি আনদাগিরি-্বৃত পাঠ। 


৯৪২ বান্কম রচনাসংগ্রহথ 


আমর! বুঝিতে পারিতেছি নাঁ_যাহাদিগফে বধ কাঁরয়া আমরা বাচিতে ইচ্ছা! করি না, 
সেই ধৃতরাুত্রগণ সম্মখে অবস্থিত । ৬। 
কার্পপ্যদৌষোপহতস্বভাবঃ 
পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্মমসংমূঢ়চেতাঃ | 
হচ্ছেঃ স্কাঙ্িশ্চিতং ভ্রাহি তল্মে 
শি্বন্তেইহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নমূ ॥ ৭1 
কাপপ্য-দোষে আমি আভিভূত হইয়াছি এবং ধর্ম সম্বন্ধে আমার চিত্ত বিষৃঢ হইয়াছে, 
'তাই তোমাফে জিজ্ঞাসা করিতেছি । যাহ! ভাল হয়, আমাকে নিশ্চিত ফারিয়া বল । 
আমি তোমার শিশ্য এবং তোমার শরণাপন্ন হইতেছি-_আমাকে শিক্ষা দাও । ৭। 
কার্পপ্য অর্থে দীনতা। তারানাথ “বাচস্পত্যে' এই অর্থ নির্দেশ করিয়া উদ্বাহরণ- 
স্বরূপ গীতার এই বচনটি উদ্ধৃত করিয়াছেন । ভরস! ফি, ফোন পাঠকই এখানে দীনতা 
অর্থে দারিপ্র্য বৃঝিবেন না। “দীন? অর্থে মহাব্যসনপ্রাপ্ত । উদাহরণদ্বরূপ-_তারানাথ 
রামায়ণ হইতে আর একটি বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, যথা £--“মহদ্ব। ব্যসনং প্রাণ্ডে। 
দীনঃ কৃপণ উচ্যতে।” আনন্দগিরি বলেন- যোহল্লাং স্বল্লামপি স্বক্ষতিং ন ক্ষমতে 
স কৃপণঃ |” যে সামান্য ক্ষাতি স্বীকার করিতে পারে না, সেই কৃপণ ।* শ্রীধর স্বামী 
বুঝাইয়াছেন যে, “এই সফল বন্ধুবর্গকে নই করিয়! কি প্রাণ ধারণ ফারিব 2” অর্জনের 
ইতি বুদ্ধিই ফার্পপ্য। তানি “ফার্পণ্যদোষ” ইতি সমাসকে দন্্ সমাস বৃবিয়াছেন-_ 
কার্পণ্য এবং দোষ । দোষ শব্দে এখানে পূর্ববকিত কুলক্ষয়কৃত পাপ বুবিতে হইবে । 
'অন্থান্য টীকাকারেরা সেবূপ অর্থ করেন নাই। 
নহি প্রপশ্তামি মমাপনুষ্যাদ- 
যচ্ছোকমুচ্ছোষণা মাল্দরয়াণামূ। 
অবাপ্যত্বমাবসপত্মদ্ধং 
রাজাং সুরাণামপি চাধিপতামূ ॥ ৮॥ 
পৃথিবীতে অসপত্ধ সম্দ্ধ রাজ্য এবং সুরলোকের আধিপত্য পাইলেও যে শোক 
'আমার ইন্ট্রিয়গণফে বিশোষণ করিবে; তাহা কিসে যাইবে, আঁম দেখিতোছি না । ৮। 
সঞ্জয় উবাচ । 
এবমুত্তী হষীকেশং গুড়াকেশঃ পরস্তপঃ | | 
নযোংয্য ইতি গোঁবন্দমু। তুষণীং বত্ব হ। ৯॥ 
সঞ্জয় বলিতেছেন-_ 
শক্রজয়ী অঞ্জন 1 হষাঁকেশকে এইরূপ বাঁলয়া, মুদ্ধ করিব না, ইহা গোবিন্দকে 
'বলিয়। তুষ্ণীস্তাব অবলম্বন কাঁরলেন । ৯। 
তমুবাচ হাষাঁকেশ: প্রহসান্িষ ভারত । 
সেনয়োরুভয়োন্মধ্যে বিষীদস্তমিদং বচঃ ॥ ৯০ ॥ 
* কাশীনাম ত্রযন্থক তেলাং “কার্পণ্য” শব্ধের প্রতিবাক্য দি্বাছেন “1১2115999৩5” | 


+ মূলে “গুড়াকেশ" শব্য আছে। গুড়াকেশ অর্জুনের একটি নাম। টীকাকারের! ইহার অর্থ 
করেন “নিত্বাজয়ী'। অন্যবিধ অথও হেখা গিয়াছে। ৃ 


শ্রীমস্তগবদগণত। ১৪৩ 


হে ভারত ! হষীকেশ হাষ্য করিয়া উভয় সেনার মধ্যে বিষাদপর অর্ছনকে এই কথা 
বাঁলিলেন ৷ ১০। 


শ্রীভগবান্‌ উবাচ । 
অশোচযান্নশোচন্তবং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে । 
গতাসুনগতাসৃংশ্চ নানুশোচান্তি পাণ্ডতাঃ॥ ১১ ॥ 

শ্রীভগবান্‌ বাঁলতেছেন-- 

তুমি বিজ্ঞের ম্যায় কথা ফহিতেছ বটে ; ফিন্তু যাহাদের জন্য শেক কর! উচিত নহে, 
তাহাদের জন্ম শোক ফাঁরতেছ। কি জীবিত, কি মৃত, কাহারও জন্য পুতের 
শোক ফরেন না । ১১৯। 

এইখানে প্রকৃত গ্রন্থারস্ত । এখন কি কথাট। উঠিতেছে, তাহা বুবিয়া দেখ! যাউক । 

হু্যযোধনাদি অন্যায়পুর্ববক পাণুবাদগের রাজ্যাপহরণ করিয়াছে । মুদ্ধ বিনা তাহার 
পুনরুদ্ধারের সম্ভাবন! নাই । এখানে মুদ্ধ কি কর্তব্য? 

মহাভারতের উদ্চোগগ পর্বে এই কথাটার অনেক বিচার হইয়াছে । বিচারে স্থির 
হইয়াছিল যে, ম্বদ্ধই কর্তব্য । তাই এই উভয় সেনা সংগৃহণত হইয়া পরস্পরের সম্বুখীন 
হইয়াছে। 

এ অবস্থায় মুদ্ধ কর্তব্য ফি না, আধুনিক নীতির অনুগামী হইয়া বিচার করলেও 
আমরা পাণুবাদিগের সিদ্ধান্তের যাথার্থা স্বীকার করিব । এই জগতে যত প্রকার র্ধ 
আছে, তন্মধ্যে সচরাচর মুদ্ধই সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট । কিন্ত ধর্শমুদ্ধও আছে। আমোরিকায় 
ওয়াশিংটন, ইউরোপে উইলিয়ম দি সাইলেপ্ট্‌ এবং ভারতবর্ষে প্রতাপ সিংহ প্রভৃতি 
যে মুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা পরম ধর্্-_দানাঁদি অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ধর্ম । পাণুবাদগেরও 
এই মুদ্ধপ্রবৃতি সেই শ্রেণীর ধর্ম । এ বিচার আমি কৃষ্ণচচাঁরত্রে সাবস্তারে ফাঁরয়াছ-_ 
এক্ষণে সে সফল গ্রুনরুক্ত ফাঁরবার প্রয়োজন নাই।* এ বিচারের স্থুল মর্ম এই যে, 
যেটি যাহার ধর্্মানুমত আধকার, তাহার সাধ্যানুসারে রক্ষা করা তাহার ধর্ম । রক্ষার 
অর্থ এই যে, ফেহ অন্যায়পূর্ববক তাহার অপহরণ ব| অবরোধ করিতে না পারে ; করিলে 
তাহার গ্ুনরুদ্ধার এবং অপহর্তার দণ্ডবিধান করা ধর্তব্য। যদি লোকে স্বেচ্ছামত 
পরে অধিকারছ্যুত ফারিয়া ছচ্ছন্দে পরস্থাপহরণপুর্ববক উপভোগ করিতে পারে, ভবে 
সমাজ এক দিনও টিফে না। সফল মুনুষ্যই তাহা হইলে অনন্ত দুঃখ ভোগ কাঁরবে । 
অতএব আপনার সম্পাত্তির পুনরুদ্ধার কর্তব্য । যদি বল ভিন্ন অন্য সদ্বপায় থাকে, তবে 
তাহাই অগ্রে অবলম্বনীয়। যাঁদ বল ভিন্ন সদুপায় না থাকে, তবে বলই প্রযোজ্য) 
এখানে বলই ধর্ম । 

মহাভারতে দেখি যে, অজ্ছ্ন ইতিপূর্বে সকল সময়েই মুদ্ধপক্ষ ছিলেন । যখন 
দে স্বজনবধের সময় উপস্থিত হইল, বধ্য স্ব্জনবর্গের মুখ দেখিয়া! তিনি যে ফাতরচিত 
ও মুদ্ধরুদ্ধি হইতে বিচলিত হইবেন, ইহাও সজ্জনস্বভাবনূলভ ভ্রান্তি । 

মহাভারতে ইহাও দেখিতে পাই যে, যাহাতে মুদ্ধ না! হয়, তজ্ঞন্ শ্রীকৃষ্ণ বিশেষ যত 


*্ এবং নবর্জীবন। প্রথম_খও দেখ। 


৯৪৪ বঙ্ছিম রচনাসংগ্রহ 


কারয়াছিজেন ৷ পরে যখন মুদ্ধ অলভব্য হইয়া উঠিল, তখন তিনি মুদ্ধে ফোন পক্ষে 
ব্রতী হইতে অস্থীকৃত হইয়া, ফেবল অঞ্জনের সারথ্য মাত্র স্বীকার ফরিয়াছলেন। 
কিন্ত কৃষ্ণ মুদ্ধে অপ্রবৃত হইলেও তিনি পরম ধর্মজ্ঞ, সুতরাং এ স্থলে ধর্দের পথ ফোন্টা, 
তাহা অজ্জ্বনফে বুঝাইতে বাধ্য । অতএব অর্জভুনকে বুঝাইতেছেন যে, মুদ্ধ করাই এখানে 
ধর্ম, মুদ্ধ না করাই অধর্ঘম। | 

বাস্তাবক যে, যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধারস্ত সময়ে কৃষ্ণার্ছনে এই কথোপকথন হইয়াছিল, ইহ! 
বিশ্বাস কর। কঠিন । কিন্তু গতাঁকার এইরূপ কল্পন। কারয়! কৃষ্ণপ্রচারিত ধর্শের সার মর্থ 
সন্কাঁলত করিয়া মহাভারতে সাম্নবোশিত করিয়াছেন, ইহা বিশ্বাস কর। যাইতে পারে । 

মৃদ্ধে প্রবৃতভিসূচক যে সকল উপদেশ শ্রীকৃ্ণ অজ্ছ্বনফে দিতেছেন, তাহা! এই 
ছিতীয় অধ্যায়েই আছে। অন্ান্ত অধ্যায়েও “যুদ্ধ কর” এইরূপ উপদেশ দিয়া ভগবান্‌ 
মধ্যে মধ্যে আপনার বাঞ্ষ্ের উপসংহার করেন বটে, কিন্তু সে সকল বাক্যের সঙ্গে 
দ্ধের কর্তব্তার বিশেষ কোন সম্বন্ধ নাই । ইহাই বোধ হয় যে, যে ফৌশলে গ্রন্থকার 
এই ধর্মব্যাখ্যার প্রসঙ্গ মহাভারতের সঙ্গে সন্বন্ধ কারয়াছেন, তাহার অপ্রকৃততা পাঠক 
অনুভূত কাঁরতে না পারেন, এই জন্য যুদ্ধের কথাটা মধ্যে মধ্যে পাঠককে স্মরণ কাঁরয়া 
দেওয়া হইয়াছে । নতুবা মুদ্ধপক্ষ সমর্থন এই গ্রন্থের প্রকৃত উদ্দেশ্ট নহে। মুদ্ধপক্ষ 
সমর্থনকে উপলক্ষ কাঁরয়া সমঘ্য মনুষ্ধন্মের প্রকৃত পরিচয় প্রচারিত করাই উদ্দেস্ট। 

এই থাট! বিশেষ করিয়া আলোচন। করিলে, বোধ হয়, পাঠক মনে মনে বুঝিবেন 
যে মুদ্ধক্ষেত্রে উভয় সেনার সম্মথে রথ স্থাপিত করিয়া, কৃষ্ণাজ্ছনে যথার্থ এইরূপ 
কথোপকথন যে হইয়াছিল, তাহাতে বিশেষ সন্দেহ । ছুই পক্ষের সেনা বৃযুৃহিত হইয়া 
পরম্পরকে প্রহার কাঁরতে উদ্ধত, সেই সময়ে যে এক পক্ষের সেনাপাতি উভয় সৈন্যের 
মধ্যে রথ স্থাপন করিয়া অহ্টাদশ অধ্যায় যোগ্ধর্ম শ্রবণ করিবেন, এ কথাটা ঝড় সম্ভবপর 
বাঁলয়াও বোধ হয় না। এ কথার যৌক্তিকত। স্বণকার ফরা যাউক না যাউক, পাঠকের 
আর কয়েকটি কথা স্মরণ রাখ! বর্তৃৰ্য । 

(১) গণতার ভগবৎপ্রচারিত ধর্ম সঙ্কালিত হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্ত গীতাগ্রন্থথানি 
ভগবতপ্রণণত নহে, অন্য ব্যক্তি ইহার প্রণেতা । 

(২) যে ব্যাক্তি এই গ্রন্থের প্রণেতা, তিনি যে কৃষ্ণাজ্ীনের কথোপকথনফালে সেখানে 
উপস্থিত থাকিয়া! সকলই স্বকণে শাঁনয়াছিলেন, এবং শুনিয়া সেইখানে বনিয়। সব 
লিখিয়াছিলেন বা স্মৃতিধরের মত স্মরণ রাখিয়াছলেন, এমন কথাও বিশ্বামযোগ্য হইতে 
পারে না। সুতরাং যে নকল কথা গাঁতাকার ভগবানের মুখে ব্যক্ত করিয়াছেন, সে 
সকলই যে প্রকৃত পক্ষে ভগবানের মুখ হইতে নির্গত হইয়াছিল, এমন বিশ্বাস ফর যায়, 
না। অনেক কথা যে গ্রস্থকারের নিজের মত, তিনি ভগবানের মুখ হইতে বাহির 
করিতেছেন, ইহা! সম্ভব । 

ধাহারা বলিবেন যে, এই গ্রন্থ মহাভারতান্তর্গত, মহাভারত মহধি ব্যাস প্রণীত, তিনি 
যোগবলে সর্বজ্ঞ এবং অত্রান্ত, অতএব এরূপ সংশয় এখানে অকর্তব্য, তাহাদগের সঙ্গে 
আমাদের ফোন বিচার হইতে পারে না । সে প্রেপীর পাঠকের জন্ত এই ব্যাখ্যা প্রণীত 
হয় নাই, ইহ! আমার বলা রাঁহল । 


স্রীমস্তগবদগণত। ৯৪৫ 


(৩) সংস্কৃত সকল গ্রন্থে মধ্যে মধ্যে প্রক্ষিগ্ত শ্লোক পাওয়া যায় । শঙ্করাচার্য্ের 
ভাস প্রণীত হইবার পর ফোন স্লোন্ত গীতায় প্রক্ষিপ্ত হইতে পারে নাই, তাহার ভাস্তের 
সঙ্গে এখন প্রচলিত মূলের একা আছে । কিন্ত শঙ্করাচার্য্যের অন্যুন সহত্র বা ততোধিক 
বংসর পূর্বেও গীতা প্রচালিত ছিল । এই কাল মধ্যে যে কোন শ্লোক প্রাক্ষিপ্ত হয় নাই, 
তাহা ফি প্রকারে বলিব? আমরা মধ্যে মধ্যে এমন ক্লোক পাইব, যাহা প্রক্ষিপ্ত 
বলিয়াই বোধ হয় । | 

এই সকল কথ! ম্মরণ না৷ রাখিলে আমর! গীতার প্রকৃত তাৎপর্য বুঝিতে পারিব না । 
এ জন্য আগেই এই কয়টি কথা বািয়া রাখিলাম ৷ এক্ষণে দেখা যাউক, শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে 
এই মুদ্ধের ধর্মযতা বুঝাইতেছেন, সে সকল ধথার সার মন্মা কি? 

আমরা উনাবংশ শতাব্দীর নীতিশাস্ত্রের বশবত্তী হইয়া উপরে যে প্রণালণতে 

ক্ষেপে এই যুদ্ধের ধর্ম্মাত বুঝাঁইলাম, শ্রীকৃষ্ণ যে সে প্রথা অবলম্বন ফরেন নাই, ইহা 
বলা বাহুল্য । তাহার কথার স্তুল মন্ম এই যে, সকলেরই স্বধর্্ম পালন কর! কর্তব্য । 
আগে আমাঁদগের বুঝিয্া দেখা চাই ফে, স্বধন্ধ সামগ্রণটা কি ? 

শঙ্করাদি পুর্ববপপ্ডিতগণের পক্ষে এ তত্ব বুঝান বড় সহজ হইয়াছিল । অধ্ছ্বন ক্ষজিয়, 
সৃতরাং অজ্জনের স্বধর্ম ক্ষাত্র ধর্ম বা যুদ্ধ । তিনি যে যুদ্ধ না কিয়! বরং বলিতোছলেন 
যে, “ভিক্ষাবলম্বন ফারিব, সেও ভাল,” সেটা ঠাহার পরধশ্মাবলম্বনের ইচ্ছা-_ফেন না, 
ভিক্ষা ত্রা্গণের ধর্ম ৯ 

কিন্ত আমরা এই ব্যাখ্যায় সকল বুবিলাম কি? বর্ণাশ্রমধর্্মাবলম্বী হন্তবধর্দের 
্থধন্্ বর্ণবভাগানুসারে নিণীত হইতে পারে, ইহ! যেন বুবিলাম । কিন্তু আহন্দুর পক্ষে 
স্থধশ্ম কি? ব্রা্সাণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শৃদ্রের যে সমষ্টি, তাহা পৃথিবীর লোকসংখ্যার 
আতি ক্ষুদ্রাংশ_-অধিকাংশ মনুষ্থ চতুর্বর্ণের বাহির; তাহাদের স্বধণ্থ নাই? জগদীশ্বর 
কি তাহাদের কোন ধর্ম বিহিত করেন নাই ? কোটি কোটি মনৃষ্য সৃষ্টি করিয়া কেবল 
ভারতবাসীর জঙ্য ধন্ম বিহিত করিয়া, আর সফলকেই ধর্মচ্যুত করিয়াছেন? ভগবদুক্ত 
ধর্ম ফি হিন্দ্রর জন্যই ? (গ্রচ্ছেরা কি তাহার সন্তান নহে? ভাগবত ধর্ম এমন অনুদার 
নহে । 

যানি স্বয়ং জগদাঁশ্বরের এইরূপ ধর্শচ্যুতিতে বিশ্বাসবান, তিনি গ্রীষ্টানের 1 তুল্য। 
আর যিনি তাহাতে বিশ্বাসবান নহেন, তিনি “ম্বধন্মের অন্য তাংপর্ষে)র অনুসন্ধান 
করিবেন সন্দেহ নাই। 

যাহার যে ধর্ম, তাহার তাই স্বধন্ম । এখন মনুষ্তের ধন্ম কি? যাহা লইয়া মনুষ্যত্ব, 
তাহাই মনুষ্তের ধর্ম । কি লইয়া মনুহ্ত্ব ? মানুষের শরীর আছে, এবং মন | আছে। 


* শোকমোহাভ্যাং হাভিভূতবিবেকবিজ্ঞানঃ স্বত এব ক্ষত্রধর্শে যুদ্ধে প্রবৃভোহপি তন্মাদযুদ্ধাদপরবাম 
পরধশ্মঞ্চ ভিক্ষাজীবনাদিকং কর্তৃং প্রববৃতে ।_ শহ্করভাস্য। 

1 শ্রী্টানদিগের বিশ্বাস যে, যে যীতুত্রীট না ভজে, জগদীশ্বর তাহাকে অনস্তকাল জন্য নরকে 
নিক্ষেপ করেন। 

$ “মন” চলিত কথা, এই জন্য “মন” শব্ধ ব্যবহার কাঁরলাষ | এই চলিত কথাটি ইংরেজি 
540800” শব্দের অনুবাদ মাত্র। হিন্দদর্শনশান্বের ভাষা ব্যবহার করিতে গেলে, ইহার পরিবর্তে 
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এই শরাঁরই বাফি? এবং মনই বাফি? শরীর কতকগুলি জড় পদার্থের সমবায়, 
তাহাতে কতকগুপি শান্ত আছে । এই শভিগুলি শরীর হইতে তিরোহিত হইলে 
মনুষ্তত্ব থাকে না; ফেন না, মানুষের মৃতদেহে মনুষ্যত্ব আছে, এমন কথা বলা যায় না। 
তবেই জড় পদার্কে ছাড়িয়। দিতে হইবে-সেই দৌহি্ষী শভিগুজিই মনুষ্যশরীরে 
প্রকৃত উপাদান । আমি স্থানান্তরে এইগুলির নাম দিয়াছ-_“শারীবিকী বৃত্তি” । 
মনুষ্যের মনও এইরূপ শক্তি ব! বৃত্তির সমষ্টি । সেইগুলির নাম দেওয়া যাউফ-_মানাসিক 
বৃত্তি। এখন দেখা! যাইতেছে যে, এই শারীরিফ ও মানসিফ বৃত্তি লইয়াই মানুষ বা 
মানুষের মানুষত । 

যাঁদ তাই হইল, তবে সেই সকল বৃত্িগুলির বাহিত অনুশীলনই মানুষের ধর্ম 

বৃত্তির সঞ্চালন দ্বারা আমরা ফি করি? হয় ফিছু কর্ম করি, নাহয় কিছু জানি। 
ফম্ম ওজ্ঞান ভিন্ন মনুষ্যের জীবনে ফল আর কিছু নাই ।& 

অতএব জ্ঞান ও ন্ম মানুষের স্বধন্মা। সকল বৃতিগুলি সকলেই যাঁদ 'বাহতরূপে 
অনুষ্টিত করিত, তবে জ্ঞান ও ধর্ম উভয়েই সকল মনুষ্ঠোরই স্বধর্ম হইত । কিন্তু মনুষ্য- 
সমাজের অপারিণতাবস্থায় তাহা সাধারণতঃ ঘটিয়! উঠে না । + কেহ কেবল জ্ঞানফেই 
প্রধানতঃ স্বধন্থস্থানয় করেন, ফেহ ধর্মকে এরূপ প্রধানত: স্বধর্খ্বরূপ গ্রহণ করেন । 

জ্ঞানের চরমোদ্োহ ব্রহ্ম 7 সমন্ত জগৎ ব্রন্মে আছে । এ জন্য জ্ঞানার্জন ধাহাদিগের 
স্রর্ম, তাহাদিগকে ত্রা্মণ বল! যায় । ব্রাক্মণ শব ত্রন্মন শব হইতে নিম্পল্ন হইয়াছে । 

কর্মাকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে । কিন্ত তাহা বুঝিতে গেলে কর্মের 
বিষয়টা! ভাল ফারিয়া বুঝিতে হইবে । জগতে অন্তব্বিষয় আছে ও বাঁহব্বিষয় আছে। 
অন্তধ্বিষয় কর্ের িষয়ীভূত হইতে পারে না, বহিব্বিষয়ই কর্ধের বিষয়। সেই 
বাঁহব্বিষয়ের মধ্যে কতষগুজই হউক, অথবা সবই হউক, মনুষ্যের ভোগ্য। মনুষ্তের 
কর্ম মনুষ্তের ভোগ্য বিষয়ফেই আশ্রয় করে । সেই আশ্রয় ভ্রিবিধ, যথা (৯) উৎপাদন, 
(২) সংযোজন বা সংগ্রহ, (৩) রক্ষা । (৯) যাহারা উৎপাদন করে, তাহার। কৃষিধন্ট্রী; 
(২) যাহারা সংযোজন বা সংগ্রহ করে, তাহারা শিল্প বা বাপিজ্যধল্মী ; এবং (৩) যাহার! 
রক্ষা করে, তাহারা মুদ্ধধন্মী । ইহাদিগের নামান্তর ব্যুৎক্রমে ক্ষত্রিয়, বৈশ্ঠ, শৃদ্র, এ কথা 
পাঠক স্বাঁকার ফারতে পারেন ফি ? 

স্বীকার করিবার প্রাতি একটা আপতি আছে। হিন্দাদিগের ধর্শশান্ত্রানুারে এবং 
এই গীতার ব্যবস্থানুসারে কৃষি শুদ্রের ধর্ম নহে; বাণিজ্য এবং কৃষি, উভয়ই বৈশ্বের 
ধর্মা। অন্য তিন বর্ণের পরিচর্য্যাই শৃদ্রের ধর্ম । এখনকার দিনে দেখিতে পাই, কৃষি 
প্রধানতঃ শৃদ্রেরই ধর্ম । কিন্ত অন্য তিন বর্ণের পারচর্যযাও এখনফার দিনে প্রধানতঃ 


বৃদ্ধি ও মন উভয় শব্ধ এবং তৎসঙ্গে অহঙ্কার এই তিনটি শব্যই ব্যবহার করিতে হুইবে। তাহার 
পরিবর্তে 0805: 800 2710৫", এই বিভাগের অনুবর্তা হওয়াই ভাল। 

* কোম্ধ প্রভৃতি পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ তিন ভাগে চিত্তপারণতিকে বিত্তক্ত করেন :11)0080 
27561108, 2০0005% ইহা ম্যাধ্য। কিন্ত 18961178 অবশেষে 00080 কিন্বা 4১০10 প্রাপ্ত হয় । 
এই জন্তু পারণামের ফল জ্ঞান ও কর্ম এই স্থিবিধ বলাও গ্তায্য। 

1 আম উনবিংশ শতাবীয় ইউরোপকেও সমাজের অপরিণতাবস্থ1! বলিতেছি। 


শ্রীমত্তগবদগীতা ৪৪৭ 


শৃত্রেরই ধর্ম । যখন জ্ঞানধন্মী, মৃদ্ধধন্মী, বাণিজ্যধ্্সী বা কৃষিধম্্ীর কর্মের এত বাহুল্য 
হয় যে তদ্ধম্মিগণ আপনাদিগের দোহকাদি প্রয়োজনীয় সকল কর্থ সম্পন্ন করিয়া উঠিতে 
পারে না, তখন কতকগুলি লোক তাহাদিগের পারচধ্যায় [নমুক্ত হয়। অতএব 
€৯) জ্ঞানাজ্ঞন বা লোকাশিক্ষা, (২) যুদ্ধ বা সমাজরক্ষা, (৩) শিল্প বা বাণিজ্য, 
(৪) উৎপাদন বা কৃষি, (৫) পারিচর্যযা, এই পঞ্চবিধ কর্ম । 

ইহার অনুরূপ পাঁচটি জাতি, রূপান্তরে, সকল সমাজেই আছে। তবে অন্য সমাজের 
সঙ্গে ভারতবর্ষের প্রভেদ এই যে, এখানে ধর্ম পুরুষপরম্পরাগত । কেবল হিন্্সমাজেই 
'যে এরূপ, তাহা নে, হিন্্রসমাজপংলগ্ন মুসলমানাদগের মধ্যেও এরূপ ঘটিয়াছে। দরাজরা 
প্ররুষানুক্রমে সলাই করে । জোলার! পুরুষানুক্রমে বন্ত্র বুনে, কলুরা পুরুষানুক্রমে 
তৈল ক্রয় করে। ব্যবসা এইরূপ পুরুষপরম্পরানিবদ্ধ হইলে একট! দোষ ঘটে এই 
যে, যখন কোন জাতির সংখ্যা বৃদ্ধ হইল, তখন নির্দিষ্ট ব্যবসায়ে কুলান হয় না, 
কণ্মাত্তর অবলম্বন না করিলে জীবিকানির্বাহ হয় না। প্রাচীন কালের অপেক্ষা এ 
কালে শূদ্রজাতির সংখ্যা বিশেষ প্রকারে বৃদ্ধ পাইয়াছে, তাহার এীতহাসিক প্রমাণ 
দেওয়া যাইতে পারে ।* এজন্য শুদ্র এখন কেবল পরিচর্যা ছাড়িয়৷ কৃষিধন্মী । পক্ষান্তরে 
পূর্ববফালে আধ্যসমাছস্থ আঁধকাংশ লোক এইরূপ সামাজিক কারণে শিল্প, বাণিজ্য বা 
কৃষিধম্মী ছিল । এবং তাহাদিগেরই নাম বৈশ্ঠ । 

সে যাই হউক, মনুষ্য মাত্রে, জ্ঞান বা কন্মানুসারে, ব্রাহ্মণ, ক্ষাত্রিয়, বাঁপিক, শিল্পশ, 
কৃষক, বা পরিচারকধন্মী । সামাজিক অবস্থার গত দেখিয়! যাদ বল যে, মনুষ্য মাত্রে 
ব্রাহ্মণ, ক্ষান্রিয়, বৈশ্য বা শুভ্র, তাহাতেও কোন আপাতত হইতে পারে না। স্থূল কথা 
এই যে, এই ফড়বধ বা! পঞ্চাবধ বা চতুব্বিধ কর্ম ভিন্ন মনুষ্ের কর্খবান্তর নাই । যদি 
থাকে, তাহা কুষষম্ম ।1 এই ষড়াবিধ কর্ধের মধ্যে যিনি যাহা গ্রহ ফরেন, উপজাীবিঞ্কার 
জন্তই হউক, আর যে কারণেই হউক, যাহার ভার আপনার উপর গ্রহণ ফরেন, তাহাই 
তাহার অনুষ্টেয় কর্ম, তাহার [989 . তাহাই তাহার স্বধর্ধ । ইহাই আমার বুদ্ধিতে 
গীতোজ স্বধন্মের উদার ব্যাখ্যা । ধীহারা ইহার ফেবল প্রাচীন হিন্দ্রসমাজের উপযোগী 
অর্থ নির্দেশ করেন, তাহারা ভগবহীক্তিকে আতি সঙ্কণীর্থক বিবেচন] করেন । ভগবান্‌ 
কখনই সঙ্কীর্ণবুদ্ধি নহেন । 

যাহা! ভগবদৃি”_গীতাই হউক, 98191০-ই হউক, ছ্বয়ং অবতীর্ণ ভগবানের স্বমুখ- 
'নির্গতই হউক বা তাহার অনুগৃহ+ত মনুষ্ের মুখাঁনগতই হউক, যখন উহা প্রচারিত হয়, 
উহা৷ তখনকার ভাষায় ব্যক্ত হইয়া থাকে, এবং তখনকার সমাজের এবং লোকের শিক্ষা ও 

স্কারের অবস্থার অনুমত যে অর্থ, তাহাই তৎকালে গৃহীত হয় । কিন্ত সমাজের অবস্থা 


* কেবল কালসহ্কারে প্রজাবৃদ্ধির কথ! বলিতেছি ন1। “বাঙ্গালির উৎপতি” বিষয়ে বঙ্গদর্শন 
যে কয়টি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলাম, তাহাতে প্রমাণ করিবার চেউ। পাইয়াছি যে? অনার্ধ্য জাতি. 
বিশেষসকল হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিয] ছিন্দু শৃত্রজাতিবিশেষে পরিণত হইয়াছে। যথা পু, নামক 
প্রাচীন অনাধ্য জাতিবিশেষ এখন কোন স্থানে পড়া কোন স্থানে পোদে পরিণত হইয়াছে । এইরূণে 
কালক্রমে শৃত্রের সংখ্যা বাড়িয়াছে। বর্ণসন্কর শূন্ববৃদ্ধির অন্যতম কারণ। 

1 যথা চৌধ্যাদি। 


৯৪৮ বঙ্কম রচনাসংগ্রহ 


এবং লোকের শিক্ষা ও সংস্কারসকল কালক্রমে পরিবতিত হয়। তখন ভগবদক্তির 
ব্যাখ)ারও সম্প্রসারণ আবশ্যক হয় । েন না, ধর নিত্য ; এবং সমাজের সঙ্গে তাহার 
সম্বন্ধও নিত্য । ঈশ্বরোক্ত ধর্ম যে ফেবল এটি বিশেষ সমাজ বা বিশেষ সামাজিক 
অবস্থার পক্ষেই ধর্ম, সমাজের অবস্থান্তরে তাহা আর খাটিবে না, এজন্য সমাজকে পুর্ববা- 
বস্থাতে রাখিতে হইবে, ইহ! কখন ঈশ্থরাভিপ্রায়সঙ্গত হইতে পারে না । কফাক্ক্রমে 
সামাজিক পারবর্তনানুসারে ইঈশ্বরোক্তির সামাজিক জ্ঞানোপযোৌগিনী ব্যাখ্যা 
প্রয়োজনপয় । কৃষ্ণোক্ত স্থধর্মের অর্থের ভিতর বর্ণাশ্রমধর্শও আছে; আমি যাহ! 
বুঝাইলাম, তাহাও আছে ; কেন না, উহা! বর্ণাশ্রমধশ্মেও সম্প্রসারণ মাত্র । ভবে প্রাচীন 
কালে বর্ণাশ্রম বুঝিলেই ঈশ্বরোক্তির কালোচিত ব্যাখ্যা করা হয়) আমি যেরূপ 
বুঝাইলাম, এখন সেইরূপ বুঝিলেই কালো চিত ব্যাখ্যা করা হয়। 

স্বধন্ম ফি, তাহা! যদি, যাহা! হউক এক রকম, আমরা বুঁবিয়া থাক, তবে এক্ষণে 
স্বর্ম পালন ফেন করিব, তাহা বুঝিতে হইবে । 

শ্রীকৃষ্ণ দুই প্রকার বিচার অবলম্বনপূর্ববক এ তত্ব অঞ্ভ্বনকে বুঝাইতেছেন । একটি 
জ্ঞানমার্গ, আর একটি কর্খমার্গ । এই অধ্যায়ে ছ।দশ শ্লোক হইতে জাটত্রিশ শ্লোফ পর্য্য্ত 
জ্ঞানমার্গ কীর্তন, ততপরে বন্মমার্গ । 

জ্ঞানমার্গের স্থল তত্ব আত্ম! অবিনশ্বর, পর-শ্লোকে সেই কথা উঠিতেছে। 

ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ। 
ন চৈব ন ভাঁবস্ঠামঃ সর্বেব বয়মতঃপরমূ ॥ ১২ ॥ 

আমি কদাচিং ছিলাম না, এমন নহে। তুমি বা এই রাঁজগ্ণ ছিলেন না, এমন 
নহে। ইহার পরে আমরা সকলে যে থাকব না, এমন নহে। ৯২। 

মুদ্ধে ছ্জন-নিধন-সম্ভাবন। দেখিয়া অঞ্জন অনুতাপ কারিলেন। তাহাতে কৃষ্ণ 
ইহার পুর্ববশ্লোকে বলিয়াছেন, “যাহার জন্য শোক করিতে নাই, তাহার জন্য তুঁম শোক 
করিতেছ |” যে মরিবে, তাহার জন্য শোক রা উচিত নহে ফেন, তাহা! এই গ্লেেকে 
রুবাইতেছেন। ভাবার্থ এই যে, “দেখ, ফেহ মরে না। দেখ, আমি, তুমি আর এই 
রাজগণ অর্থাৎ সকলেই চিরস্থায়ী; পূর্বেও সকলেই ছিলাম, এ জীবন ধ্বংসের পর 
সবাই থাকিবে ৷ যাঁদ থাকিবে, মপ্রিবে না?» তবে তাহাদের জল শোক করিবে কেন ?” 

ইহাই হিন্দুধর্থের স্থল কথা-__হিন্দৃধন্ান্তর্গত প্রধান তত্ব । ফেবল হিন্দৃধশ্ের নহে, 
গ্রীষ্টধর্মের, বৌদ্ধধর্মের, ইস্লামধশ্মের, সকল ধর্দের মধ্যে ইহাই প্রধান তত্ব । সে তত্ব 
এই যে, দেহাদি ব্যাতিরিক্ত আত্মা আছে, এবং সেই আত্মা অবিনাশী । শরশরের ধ্বংস 
হইলেও আত্মা পরফালে বিদ্যমান থাকে । পরকালে আত্মার ফি অবস্থা হয়, তদ্িষয়ে 
নান! মতভেদ আছে ও হইতে পারে, কিন্ত দেহাতিরিক্ত অথচ দেহস্থিত আত্মা আছেন, 
এবং তিনি বিনাশ-শৃন্য, অমর, ইহা হিন্দ, প্রীস্িয়ান, বৌদ্ধ, ব্রান্ম, মুসলমান প্রভৃতি 
সকলের সম্মত । এই সফল ধর্মের ইহাই মুলভিততি । 

এই তত্বের প্রধান প্রাতবাদ বৈজ্ঞানিকেরা। তাহার! বলেন, শরীরাতিরিক আর 
ফিছু নাই। শরারাতিরিক্ত আর একটা যে আত্মা আছে, তদ্িষয়ে ফোন প্রমাণ নাই। 

আজকাল বৈজ্ঞানিকেরাই ঝড় বলবান্‌। পৃথিবীর সমস্ত ধর্ম এক দিকে, তাহারা, 
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আর এক দিকে । তাহাদের প্রচণ্ড প্রতাঁপে পাথিবর সমস্ত ধর্ম হটিয়া যাইতেছে । অথচ 
বিজ্ঞনের* অপেক্ষা ধর্ধ্ম বড় । পক্ষান্তরে ধর্ম বড় বলিয়া! আমর! বিজ্ঞানকে পাঁরত্যাঙগ 
করিতে পার না। ধর্মাও সত্য, বিজ্ঞানও সত্য । অতএব এ স্থলে আমাদের বিচার 
কাঁরয়া দেখা যাঁউক, কতটুকু সত্য কোনদিকে আছে। বিশেষতঃ শিক্ষিত বাঙ্গালী, 
বিজ্ঞান জানুন বা না জানুন, বিজ্ঞানের প্রতি অচল ভক্তিবিশিষ্ট । বিজ্ঞানে রেলওয়ে 
টেলিগ্রাফ হয়, জাহাজ চলে, কল চলে, ফাপড় হয়, নানা রকমে টাঁকা আসে, অতএব 
জ্ঞানই ক্রাহাদের কাছে জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ । যখন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের জন্য এই টাকা 
লেখা যাইতেছে, তখন আত্মবাদের বিজ্ঞান যে প্রতিবাদ করেন, তাহ! বিচার করিয়া 
দেখা উচিত । 

এ বিচারে আগে বুঝা কর্তব্য যে, আত্মা কাহাকে বলা যাইতেছে, এবং হিন্দুরা 
আত্মাকে কিরূপ বুঝে । 

হিন্দু দার্শানকেরা আত্মাকে বলেন, “অহম্প্রত্যয় বিষয়াম্পদপ্রতায়লক্ষিতার্থ:”-_ 
অর্থাং “আমি” বলিলে যাহা! বুঝিব, সেই আত্মা । এ সম্বন্ধে আমি পূর্বে যাহা 
িখিয়াছি, তাহ উদ্ধত করিতেছি । তাহা এই বাক্যের সম্প্রসারণ মাত্র । 

“আমি দুঃখ ভোগ কফার--কিস্ত আমি কে ? বাহ্য প্রকৃতি ভিন্ন আর ফিছু তোমাদের 
ইন্ড্রিয়ের গোচর নহে । তুমি বলিতেছ, আমি বড় দুঃখ পাইতেছি_ আমি বড় সুখী । 
কিন্ত একটি মনুষ্যদেহ ভিন্ন “ত্ৰীম” বালব, এমন কোন সামগ্রী দেখিতে পাই না। 
তোমার দেহ এবং দৈহিক প্রাক্রয়া, ইহাই কেবল আমার জ্ঞানগ্রোচর । তবে কি 
তোমার দেহেরই এই সুখ দুঃখ ভোগ বালব ? 

তোমার মৃত্যু হইলে তোমার সেই দেহ পাড়িয়া থাকিবে, কিন্ত তংকালে তাহার সুখ 
দুঃখ ভোগের কোন লক্ষণ দেখা যাইবে না। আবার মনে কর, কেহ তোমাকে 
অপমান করিয়াছে, তাহাতে দেহের কোন বিকার নাই, তথাপি তুমি দুঃখী । তবে 
তোমার দেহ দ্বঃখভোগ করে না। যে দ্ুঃখভোগ করে, সে স্বতন্ত্র। সেই তুমি । 
তোমার দেহ তুমি নহে। 

এইরূপ সকল জাবের । অতএব দেখা যাইতেছে যে, এই জগতের কিয়দংশ ইীন্দ্রিয়- 
গোচর, কিয়দংশ অনুমেয় মাত্র, ইন্দ্রয়গোচর নহে, এবং সুখ ঘ্ঃখাদির ভোগকর্ভী। যে 
সুখ দুঃখাঁদির ভোগকর্তা, সেই আত্মা ।”+ 

_আত্মতত্ব বিষয়ক এই স্থুল কথাটা গ্রীষ্টিয়াদি সকল ধশ্মেই আছে। কিন্ত তাহার 
উপর আর একটা অতি সুঙ্ষ্॥ অতি চমংকার থা কেবল হিন্দৃধর্শেই আছে। সেই 
তত্ব আতি উন্নত, উদার, বিশুদ্ধ, বিশ্বীসমাজে মনুহ্যজন্ম সার্থক হয়। হন্দ্র ভিন্ন আর 
ফোন জাতিই দেই আত মহতত্ব অনুভূত ফারতে পারে নাই। যে সফল কারণে 
হিন্দুধর্শ অন্য সকল ধর্মের অপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ, ইহা তাহার মধ্যে একটি আতি গুরুতর 
ফারণ। সেই তত্ব এখন বুঝাইতোঁছ। 


* পাঠকের স্মরণ রাখ! উচিত যে, প্রচলিত প্রধানুসারে 9০৫৩০০৩কেই বিজ্ঞান বলিতেছি ও বলিব ॥ 
+ প্রবন্ধ পুস্তক। 
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আত্মা সকলেরই আছে । তুমি যখন আমা হইতে ভিন্ন, তখন তোমার আত্মা আমা 

হইতে কাজেই ভিন্ন । কিন্ত ভিন্ন হইয়াও প্রকৃতরূপে ভিন্ন নছে। মনে ফর, বনু- 
ংখ্যক শুন্য পাত্র আছে; তাহার সকলগুলর ভিতর আফাশ আছে । এক পাত্রাভ্যন্তরস্থ 

আকাশ পাত্রান্তরস্থ আফ্াশ হইতে ভিন্ন । কিন্ত পৃথক হইলেও সফল পাত্রস্থ আক্ষাশ 
জাগতিক আকাশের অংশ | পাত্রগুলি ভগ্ন ফরিলেই আর কিছুমাত্র পার্থকা থাকে 
না। সকল পাত্রস্থ আকাশ সেই জাগতিক আকাশ হইতে অভিন্ন হয়। এইরূপ ভিন্ন 
ভিন্ন জীবগত আত্মা পরম্পর পৃথক হইলেও জাগতিফ আত্মার অংশ, কেহ বন্ধন হইতে 
বিুক্ত হইলে সেই জাগতিক আত্মায় বলীন হয়। এই জগদাত্মণাকে হিন্দব-দার্শনিফেরা 
পরমাত্মা বলেন । জাবদেহস্থায়ী আত্ম! যত দিন সেই পরমাত্মায় বিলীন ন] হয়, তত 
দিন তাহাকে জবাত্মা বলেন । 

এখন এই জাবাত! ফি নশ্বর? দেহের ধ্বংস হইলেই ফি তাহার ধংস হইল? 
ইহার সহজ উত্তর এই যে, যাহ! আবিনশ্বরের অংশ, তাত1 কখন নশ্বর হইতে পারে না । 
যদি জাগতিঞ্ষ আফ্চাশ অবিনশ্বর হয়, গুবে ভাগস্ব আকাশও অবিনশ্বর । যাঁদ পরমাত্মা 
আবিনশ্বর হয়েন, তবে তদংশ জাঁবাত্মাও অবিনশ্বর | 

এই হইল ছিন্দৃধর্্মের কথা । অন্য ফোন ধর্ম এই অতুযুন্নত তত্বের নিকটেও আসিতে 
পারেন নাই । আমর! পরে দেখাইব যে, ইহার অপেক্ষ1 উন্নত তত্ব মনুষ্জ্ঞাত তত্বের 
ভিতর আর নাই বাললেও হয় । প্রাচীন খধিরা বঞ্তিতে পারেন, “আমরা যদি আর 
কিছু না ফাঁরভাম, ফেবল এই ফথাটা পৃথিবীতে প্রচার করিয়া যাইতাম, তাহা হইলেও 
আমর! সফল মনুক্তের উপরে আসন পাইবার যোগ্য হইতাম 1”* বাস্তবিক এই সফল 
তত্বের আলোচনা করিলে তাহাদিগকে মনুষ্যমধ্যে গণন। করা যাইতে পারে না; দেবত। 
বাজতে ইচ্ছা করে । 

এখন দেখা যাঁউক, বৈজ্ঞানিকের! এই সম্বন্ধে কি বলেন । তাহার! বজেন, আদে 
আত্মার আস্তিত্বের প্রমাণ নাই । প্রমাণাভাবে কোন কথাই স্বগকার কর্তব্য নহে । যখন 
আত্মার আন্তিত্বই স্বীকার ফরা যাইতে পারে না, তখন তাহার অবিনাশিতা, জীবাত্মা, 
পরমাত্মা, এ সকল উপন্যাসমধ্যে গণনা করিতে হয়। এই শ্রেণীর এক জন জগছ্বিখ্যাত 
লেখক আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার পক্ষে যে আপতি, তাহা বিশদরূপে বুঝাইয়াছেন। 
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মাই । € 
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এইখানে পাঠক একটু সূক্ষ্ম বুবিয়া দেখুন । এই বিচারের তাৎপর্য এই যে, আত্মার 
আন্তিত্বের প্রমাপাভাব, সুতরাং আত্মার আস্তিত্ব অসিদ্ধ। তত্তিন্ন ইহার দ্বারা আত্মার 
অনাস্তিত্ব প্রমাণ হইতেছে না । আত্ম! নাই, এমন কথ] মিল, কি কেহই বলিতে পারেন ন1। 
উক্ত বিচারে যে আত্মার অনন্তিত্ব সিদ্ধ হইতেছে না, তাহা মিল নিজেই বুঝাইতেছেন । 
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10006 01 01091012861010 1885 1196 7০৮/61 01 0100001176 166117)8 ০1 (00081), 
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17166288275 ০7 £:211870%, 0, 197. শিক্ষিত সম্প্রদায়ের জন্য এই টীকা! লেখা যাইতেছে, 
সৃতরাং ইংরেজির তরজম] ডেওয়] যাইবে না। 
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জড়বাদীর আপত্তি এই বিচারে ভাসিয়! গেল, তাহার চিহনমাত্র রহিল না। তথাপি 
ইহাতেই আত্মবাদশ জয় হইতেছেন। পৃথক আত্মা নাই, অথবা তাহা নশ্বর, এ কথা 
বিবার কাহারও অধিকার নাই, ইহাতে প্রমাণীকৃত হইল । কিন্ত আত্মা যে একটি 
স্বতন্ত্র পদার্থ, এবং তাহা! অবিনাশ", ইহা প্রমাণীকৃত হইল না । তুমি বাতেছ, স্বতত্ত 
আত্ম আছে, এবং তাহ1 অবিনাশ, এ কথার প্রমাণ কফি? 

অনেফ সহমত বংসর ধরিয়! পৃথিবীর সকল সভ্য জাতির মধ্যে এই প্রমাণ সংগৃহিত 
হইয়া আসিয়াছে । বৈজ্ঞানিকের! তাহা অপ্রন্বর বলিয়! উড়াইয়া দেন। বৈজ্ঞানিফেরা 
সত্যবাদী এবং প্রমাণ সম্বন্ধে তাহারা সবিচারক । অতএব তাহার] এ ফথা কেন বলেন 
সেটাও বুঝিয়া রাখা চাই ) 

বুঝিতে গেলে, আগে বুঝিতে হইবে, প্রমাণ কি? যাহা দ্বারা কোন বিষয়ের জ্ঞান 
জন্মে, তাহাই তাহার প্রমাণ । আমি এই এই পুষ্পটি দেখিতে পাইতোঁছি বলিয়াই, 
জানিতে পারিতেছি যে, পুষ্পটি আছে। প্রত্যক্ষ দৃষ্টিই এখানে প্ৃষ্পের আস্তিত্বের প্রমাণ । 
আম গৃহমধ্যে শয়ন কারিয়া মেঘগর্জন শাঁনলাম, ইহাতে জানিলাম যে, আকাশে মেঘ 
আছে। এখানে মেঘ আমার প্রত্যক্ষের বিষয় নহে । কিন্ত মেঘের ধ্বান আমার 
প্রত্যক্ষের * বিষয়। প্রত্যক্ষাভাবেও মেঘবিষয়ক জ্ঞান জান্মিবার কারণ পূর্ববকৃত প্রত্যক্ষ 
হইতে অনুমান । যখনই যখনই এইরূপ গর্জনধ্বান শুনিয়া আকাশ প্রতি দৃষ্টিপাত কর! 
গিয়াছে, তখনই তখনই আকাশে মেঘ দেখা গিয়াছে । 

অতএব আমরা ছ্বিবিধ প্রমাণের দেখা পাইতেছি- (১) প্রত্যক্ষ (২) অনুমান । 
ভারতবর্ষীয়ের! অন্যবিধ প্রমাণও স্বীক্কার করেন, তাহার কথা পরে বলিতেছি। বৈজ্ঞানিক 
বা জড়বাদিশণ অন্য ফোন প্রকার প্রমাণ ম্বাকার ফরেন না। তাহারা অনুমান সম্বন্ধে 


* যাহ] ইন্দ্রিয়গোচর, তাহাই প্রত্যক্ষের বিষয়। হতে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইল, 
মেঘের ধ্বনির শ্রাবণ প্রত্যক্ষ হইল । 


শ্রীমস্তগবদগণতা ৯৫৩ 


ইহাও বলেন যে, যে অনুমান প্রত্যক্ষমূলক নহে, সে অনুমান অসিদ্ধ ; অথবা এরূপ 
অনুমান হইতে পারে না । এই তত্বের মীমাংস] জন্য ইউরোপীয়েরা এক আত বিচিত্র 
এবং মনোহর দর্শনশান্ত্র সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার সবিশেষ পরিচয় দিবার স্থান নাই । 

এখন ইহা অবশ্ট স্বীকার করিতে হইবে যে, আত্ম। কখন কাহারও প্রত্যক্ষের বিষয় 
হয় নাই । শরীর প্রত্যক্ষ কিন্ত শরারস্থ আত্মার প্রত্যক্ষতা নাই । শরীর-বিমুক্ত 
আত্মারও ফেহ কখন প্রত্যক্ষ করে নাই । যাঁত প্রত্যক্ষের বিষয় নহে, তংসম্বন্ধে প্রত্যক্ষ- 
মূলক কোন অনুমানও হইতে পারে না। কেবল ইহাই নহে । আত্মা ভিন্ন এমন অন্য 
ফে1ন পদার্থ সম্বন্ধে মনুষ্ঠের কোন প্রকার প্রত্যক্ষজ'ত কোন প্রকার জ্ঞান নাই যে, তাহা 
হইতে আত্মার অস্তিত্ব অনুমান করা যায়। এরূপ যে সকল প্রমাণ এদেশে বা ইউরোপে 
প্রযুক্ত হইয়ণ্ছে, তাহা বিচারে টিকে না। অতএব আত্মার আস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন প্রমাণ 
নাই ।& 

তাই বিজ্ঞান, আত্মাকে খুধজয়! পাঁয় না । বিজ্ঞন সত্যবাদী । বিজ্ঞানের যতদবর 
সাধ্য, বিজ্ঞান তত দূর সন্ধান করিল, কিন্তু যথার্থ সত্যানুসন্ধিংসু হইয়া ও সাধ্যমত চেষ্টা 
ফারয়াও বিজ্ঞান আত্মাকে পাইল না। পাঁষ্টল না! কেন, না বিজ্ঞানের তত দুর গাঁতি- 
শা্ভ নাই । যাহার যত দৌড়, তাহার বেশী সে যাইতে পারে নাঁ। ডুবুরী কোমরে 
দড়ি বাঁধিয়া সাগরে নামে, যতটুকু দড়ি, তত দূর যাইতে পারে, তার বেশী যাইতে পারে 
না, সাগরের সমস্ত রত্বু কুড়াইবার সাধ্য নাই । প্রমাণের দড়ি বিজ্ঞানের কোমরে 
বীধা, বিজ্ঞান প্রমাণের অপ্রাপ্য আত্মতত্ব পাইবে ক্কোথা? যেখানে বিজ্ঞান পৌছে না, 
সেখানে বিজ্ঞানের অধিকার নাই, যে উচ্চ ধামের নিয় সোপানে বসিয়া বিজ্ঞান জন্ম 
সার্থক করে, সেখানে বৈজ্ঞানিক প্রমাণের অনুসন্ধান করাই ভ্রম । 0] ৬1০6911০009 
90161006 8119 (0 90100 0116 191110103 910] 01) 21) 5109, 31006 16 0069 
1001 80191) 016 091606986 ০1 7717757.1 501 [01710 2৩ 1 10001) 09016 


* তবে সর্বব দেশে সাধারণ লোকের বিশ্বাস যে, স্বত ব্যক্তির দেহবিমুক্ত আত্মা কখন 
কখন মনুষ্যের ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ হয় । দেহ-বিমুক্তাত্ম! এইরূপে মনুগ্ের ইন্দ্রিয়গোচর হইলে 
অবস্থা বিশেষে তৃত প্রেত নাম প্রাপ্ত হয়। বৈজ্ঞানিকের। বলেন, এ মকল চিত্তের ভ্রমমাত্র, 
রজ্জছুতে সপজ্ঞানবং ভ্রমজ্ঞান মাত্র, আর ঈদৃশ ভ্রমজ্ঞানই আঁত্মার স্থাতত্তর্ে বিশ্বাসের কারণ। 
কিন্তু এক্ষণে ইউরোপ ও আমেরিকায় 91116081191) তত্বের প্রাুর্ভাব, এই প্রেততত্বই 
বিজ্ঞানের একটি শাখা হইয়া দাড়াইয়াছে ; এবং 0:090195, ড/211709 প্রভৃতি প্রসিদ্ধ 
বৈজ্ঞানিকের৷ এতদ্িষয়ক প্রমাণ সকল এমন উত্তমনূপে পরশক্ষিত ও শ্রেণীবদ্ধ কাঁরয়াছেন 
যে, প্রতিপক্ষে্া কিছু গোলঘোগে পড়িয়াছেন। ইহার নান! প্রকার বাদ প্রতিবাদ 
চলিতেছে । তবে ইহা বলা যাইতে পারে যে, প্রেতপক্ষের যাখার্থ্য এখনও 
বৈজ্ঞানিকেরা সাধারণতঃ স্বীকার করেন না। সুতরাং উহা আত্মার অস্তিত্বের প্রমাণের 
মধ্যে আমি গণনা করিতে পারলাম না । আর ঈদৃশ প্রমাণের উপর ধর্মের ভিত্তি 
স্থাপন ফর! বাঞ্নীয় বিধেচনা করি নাঁ। ধর্ম বিজ্ঞান নহে। তাহার ভিত্তি আরও 

স্থাপিত । 

1 আত্ম। ৷ 


৯৫৪ বহিমে রচলাসংগ্রহ 


৪11 50161106, 200. 16108109 001 6০1, 1106 5661, 00026, 10661015661 9562 
18076 01 81116 55906125, 08005, 200 12515, 01. 1800100958 ৪816 10106 
০ 16559 6015 ৪০০৮০ ০001 186803 ০6০8056 /6 100 1010861 দ/011091 1110 
01110161) 2 [00998$65 ড/9 ৫0 1101 10150615621. 9169 ০ 08062010 810৫ 
(0100018 01 09106 810 16551) 96 816 20851160 06106 ০01. ০0%/ 
81002068016 00008171106 5181 01 1)68912, (106 21885 01 (1)9 19109 (106 
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একটি ধুঁজিকণার আস্তিত্ব প্রমাণ করিতে পারে না, তখন আত্মার আস্তিত্ প্রমাণ করিবে 
কি প্রকারে ? যে হৃদয়ে ঈশ্বরকে না পায়, সে বিজ্ঞানে পায় না । যে হৃদয়ে ঈশ্বরকে 
পাইয়াছে, তাহার কাছে আত্মবাদ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক প্রমাণের কোন প্রয়োজন নাই । 

এখন বৈজ্ঞানিক উত্তর করিবেন যে, বিচার বড় অন্যায় হইতেছে । যখন বলিতেছ, 
জ্ঞান মাত্রের উপায় প্রমাণ, তখন অবশ্য স্বীকার করিতেছ যে, প্রমাণাতিরিক্ত জ্ঞেয় কিছুই 
নাই । আত্মতত্ব যখন প্রমাণের অতাঁত, আত্মার অস্তিত্বের যখন প্রমাণ নাই, তখন আত্ম- 
সম্বন্ধে মনুহ্যের কোন জ্ঞান নাই ও হইতে পারে না । অতএব আত্মা আছে ফি না জানি 
না, ইহা ভিন্ন আর কিছু আমাদের বচিবার উপায় নাই । 

এ কথার দুইটি উত্তর দেওয়া যাইতে পারে । একটি প্রাচীন হিন্দু দার্শনফাদগের 
উত্তর, একটি আধৃনিন্ত জর্শাণদিগের উত্তর । দর্শনশান্ত্রে এই ছুইটি জাঁতিই পৃথিবণির 
শ্রেষ্ঠ । এই ছুই জাতই দেখিয়াছেন যে, প্রত্যক্ষ ও প্রত্যক্ষমূলক যে অনুমান, তাহার 
গতিশক্তি আত স্বর্ণ, তাহা কখনই মনুগ্ত-জ্ঞানের সীমা নহে। এই জন্য হিন্দু 
দ্রার্শনিকের] অন্যাবিধ প্রমাণ স্বীকার ফরেন । নৈয়ায়িক্ধেরা বলেন, আর বিবিধ প্রমাণ 
আছে, উপমান এবং শা । সাংখ্েরা উপমান স্ীফার করেন না, কিন্তু শব্দকে তৃতশয় 
প্রমাণ বলিয়। স্বীকার ফরেন । 

উপমান (78108) ষে একটি পৃথক্‌ প্রমাণ, ইহা আমরা পাঠকদিগকে স্বীকার 
কারিতে বলিতে পারি না। অনেক স্থলে উহার দ্বারা প্রমাণজ্ঞান জন্মে না, ভ্রমজ্ঞান 
জন্মে । যেখান উপমান প্রমাণের কার্য করে, সেখানে উহা! পৃগৃবিধ প্রমাণ নহে, 
অনুমানবিশেষ মাত্র । এক্ষণে “শাবক” ফি, তাহা বুঝাইতেছি । 

আধ্োপদেশই শার্ব, অর্থাং ভ্রমপ্রমাদিশূন্য যে বাক্য, তাহাই তৃতীয় প্রমাণ । যাঁদ 
বেদাদিকে ভ্রমপ্রমাদাদিশুন্য বলিয়া আমরা স্বীকার ফরিতে পারি, তবে তাহা। প্রমাণ । 
যাঁদ বেদাদিকে আমরা ভ্রমপ্রমাদাদিশূন্য বাক্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারি, তবে 
আত্মার আস্তত্ব ও আবিনাশিত! বেদে উক্ত হইয়াছে বলিয়া, উহা! অনায়াসে স্বীকার 
কর! যাইতে পারে । পরস্ত বেদাদি যাঁদ মনুষ্যোক্তি হয় তবে উহা ত্রমপ্রমাদাদিশুনু 
বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না; ফেন ন» মনুষ্যমাতেই ভ্রমপ্রমাদাঁদর অধীন ) 


»। 07127101861181015, 17165 7. 447, 
1 কতকগুলি ইউরোলীয় দার্শনিকদের মতে বহির্জগতের অস্তিত্বের বোন প্রমাণ নাই। 


শ্রীমত্তগবদগণতা ৯৫৫ 


স্থল কথা, এক ঈশ্বরই ভ্রমপ্রমাদাদিশূন্য পুরুষ । যাঁদ ফোন উদ্জিকে ঈশ্বরোক্তি বলিয়া 
আমরা স্বীকার ফারতে পারি, তবে তাহাই প্রকৃত শাবরূপ প্রমাণ । গ্রগটিয়ানেরাঁও' 
ইহাকে উৎকৃষ্ট প্রমাণ বালিয়া স্বীকার করেন-_ ইংরাজি নাম [২৪ড6180101), বস্ততঃ যাঁদ' 
ফোন উক্তিকে ঈশ্বরোক্তি বলিয়া স্বীকার রা যায়, তবে তাহা প্রতাক্ষ ও অনুমানের" 
অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট প্রমাণ । কেন না, প্রতাক্ষ ও অনুমানও ভ্রান্ত হইতে পারে, ঈশ্বর 
কখনই ভ্রান্ত হতে পারেন না । যদি এই গীতাকে ফাহারও জীশ্বরোক্তি বলিয়া! বিশ্বাস 
হয়, তবে আত্মার আস্তিত্ব ও আবিনাঁশিতা সম্বন্ধে তাহার অন্য প্রমাণ ধুজবারও প্রয়োজন 
নই ; এই গীনাই অথগুনণয় প্রমাণ । তবে নিরীম্বর বৈজ্ঞানিফ, গীতাদিকে ঈশ্বরোক্তি 
বালয়া স্বীকার করিবেন না। আত্মার অন্তিত্বে বিশ্বাস করিতে তিনি কি বাধ্য 
নহেন ? 

তাহাদিগের জন্য জর্মমাণ-দার্শনিকদিগের উত্তর আছে। ফান্টের বিচিত্র দর্শনশান্ত 
পাঠককে বুঝাইবার স্থান এখানে নাই । কিন্ত কাণ্ট এবং তাহার পরবর্তী কতকগুলি 
লব্বপ্রাতিষট দার্শনিকদিগের মত এই যে, প্রত্যক্ষ এবং প্রত্যক্ষমূলক অনুমান ছিন্ন জানের 
অন্য কারণ আছে । তাহার] বলেন, কতগুলি তত্ব মনুহ্াচিতে স্বত:সিদ্ধ। তাহার! 
ফেবল “বলেন” ইহাই নয়, ক'ন্ট এই তত্বের যে প্রকার প্রমাণ করিয়াছেন, তাহা মনুস্য 
রুদ্ধির আশ্চর্য্য পারিচয়স্থল । কান্ট ইহাও বলেন যে, যাহাকে আমরা বৃদ্ধি বগি, 
অর্থাং যে শান্তির দ্বার! আমর প্রত্যক্ষাদি হইতে গ্রাণ্ জ্ঞান লইয়া! বিচার করি, তাহার 
উচ্চতর আমাদের আর এক শাস্তি আছে । যাহা! বিচারে অপ্রাপ্য, সেই শক্তির প্রভাবে 
আমর তাহা জানিতে পারি । ইঈশ্র, আত্ম, এবং জগতের একত্ব সম্বন্ধীয় জ্ঞান আমরা! 
সেই মহতী শক্তি হইতে পাই । এই “205091061068] [1110501175৮ সর্ধবাদি- 
সম্মত নহে । অতএব এমন লোক্ষ অনেফ আছেন ঘে আত্মার আস্তিত্ব ও আবনাঁশিতায় 
বিশ্বাস তাহাদের পক্ষে দুর্লভ । তবে যাহা আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য, তাহ! 
আমি এখানে বলিতে বাধ্য । আমার নিজের বিশ্বাস এই যে, চিত্তবৃত্তি সফল সম্মচিত 
মাজ্জিত হইলে, আত্মসন্থন্ধণয় এই জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ হয় ।” 

ভক্তের এ সকল কচকচিতে ফোন প্রয়োজন নাই । ঈশ্বরভক্ত ফেবল ক্ষুদ্র দর্শন- 
শাস্ত্রের উপর নির্ভর করিয়া, আত্মার স্বাতন্ত্র্য বা অবিনশিতা স্বীকার করেন ন1। ভক্তের 
পক্ষে ইহাই যথেষ্ট যে, ঈশ্বর আছেন, এবং তিনি স্থয়ং বলিয়াছেন যে, তিনিই পরমাত্মা 
এবং স্বয়ংই সর্ধভতে অবস্থান করিতেছেন । তবে যে এই দীর্ঘ বিচারে প্রবৃতত হইলাম, 
তাহার কারণ এই যে, অনেকে অসম্পূর্ণ বিজ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আত্মতত্বকে 
উপহদিত ফরেন । তাহাদের জান। উচিত যে, আতত্মতত্ব পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের অতাঁত 
হউক, বিজ্ঞানবিরুদ্ধ নহে । 

দেহিনোহশ্মিন্‌ যথা দেহে ফৌমারং যৌবনং জর! । 
তথা দেহান্তরপ্রাির্ধীরস্তত ন মুহাতি ॥ ৯৩। 


ধ অনেকে বজগিবেন, তবে কি [709%159,150811 প্রভৃতির মত লোকের 'চিত্তবৃতি সকল সমুষ্ঠিত 
যাঞ্জিত হয় নাই? উত্তর-জা+ সকলগুলি হয় নাই। 


৯৫৬ বন্কিম রচনাসংগ্রহ 


দেহশর যেমন এই দেহে ফৌমার ও যৌবন ও বার্দকা, তেমনি দেহাত্তর-প্রাগ ৷ 
পণ্ডিত তাহাতে মুগ্ধ হন না। ১৩। 

গীতোক্ত প্রথম প্রধান তত্ব, আত্মার অবিনাশিতা। এই ক্লোকে দ্বিতীয় 
প্রধান তত্ব কথিত হইতেছে--জন্মাস্তরবাদ। যেমন এই দেহেতেই আমাদিগকে ক্রমশঃ 
কৌমার, যৌবন, জরা ইত্যাঁদ অবস্থাস্তরগ্রাধ হইতে হয়, তেমনি দেহান্তে দেহাস্তরপ্রাণ্থি 
অবস্থান্তরপ্রাপ্থি মাত্র । অর্থাৎ মৃত্যু কেবল অবস্থান্তর মাত্র, যেমন ফৌমার গ্লেলে যৌবন 
উপস্থিত হয়, যৌবন গেলে জরা উপস্থিত হয়, তেমনি এ দেহ যায়, আর এক দেহ আসে ; 
যেমন ফোঁমার শিয়া যৌবন আলে কেহ শোক রে না, যৌবন গিয়া জর! আলে 
ফেহ শোক রে না, তেমনি এ দেহ গেলে দেহাস্তরপ্রাপ্রির বেলাই বা ফেন শোফ করিব? 

এই কথায় মানিয়া জওয়! হইল যে, মরিলেই আবার জন্ম আছে । আত্মার আবনা- 
শিতা যেমন হিন্দধর্শের প্রথম তত্ব, জন্মান্তরবাদ তেমনি ছিতীয় তত্ব। ফিস্ত আত্মার 
আবিনাশিতা যেমন খ্রগগ্রিয়াদি অন্যান্য প্রধান ধর্মে স্বীকৃত, জন্মাস্তরবাদ সেরূপ নহে । 
পক্ষান্তরে জন্মাত্তরবাদ যে কেবল হিন্নৃধর্শেই আছে, এমন নহে। বোদ্ধধর্শেরও ইহা 
প্রধান তত্ব, এবং অন্যান্য ধর্মেও ছিল বা আছে । তবে ইউরোপে এ মত অগ্রাহা 
এবং ইহার কোন বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নাই। এজন্য শিক্ষিত বাঙ্গালগ এ মত গ্রাহ 
করেন না। 

বাস্তবিক আত্মার অন্তিত্ব সম্বন্ধে যেমন কোন বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নাই, তেমনি জন্মান্তর 
সম্বন্ধেও তদ্রুপ কোন প্রমাণ নাই । পক্ষান্তরে যেমন আত্মার আন্তত্ব অপ্রমাণ রা 
যায় না, জন্মান্তরও অগপ্রমাণ করা যায়না । তা না যাক, যাহার প্রমাণাভাব, তাহ! 
মাঁনিতে কেহ বাধ্য নহে । এই তত্বে বিশ্বাস যে, চিত্তবৃত্তি সকলের সমু্চত অনুশীলনে 
স্থতঃসিদ্ধ হয়, এমন কথাও আঁমি বালিতে পার না । তবে যিনি স্বগ নরফাদি মানেন, 
জন্মান্তরবাদীর অপেক্ষা তাহার বেশী জোর কিছুই নাই। যেমন জল্মান্তরবাদের 
আধ্োপদেশ ভিন্ন অন্য প্রমাণ নাই, স্বর্গ নরধণাদিরও তেমনি অন্য প্রমাণ নাই । 
বিশ্ময়ের বিষয় এই যে, এ দেশে অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি ইউরোপীয়াদগের দেখাদেখি 
প্রমাণাভাবেও স্বর্নরকে বিশ্বাসবান্-_অর্থাং সুখ-দুঃখ-যুক্ত পরলোফ্িক অবস্থাবিশেষে 
বিশ্বাসবান্‌, কিন্ত জন্মাস্তরে ফোন মতেই বিশ্বাসবান্‌ নহেন। 

কথাটা! একটু সবিস্তারে সমালোচন! কারবার আমাদের একটু প্রয়োজন আছে। 
যিনি আত্মার আন্তত্ব মানেন না, তাহার সঙ্গে ত আমাদের থাই নাই ; ফেন না, তিনি 
কাজেই জন্মান্তর মানিবেন না। কিন্ত যিনি আত্মার অস্তিত্ব ও অবিনাশিতা ম।নেন, 
ঠাহার সম্মুখে একটা বড় গুরুতর প্রশ্ন আপনা হইতে উপস্থাপিত হয় । 

জীবাত্স! যাঁদ আঁবনশ্বর হইল, তবে দেহান্তে তাহার গাঁত ফি হয়? 

এ বষয়ে জগতে অনেকগুলি মত প্রচলিত আছে। 

৯। ভূতযোনি প্রাপ্ত হয়। ইহা সচরাচর অসভ্য জাতাদিগের বিশ্বীস। 

২। স্বর্গাদি লোকান্তর প্রাপ্ত হয় । গ্রণটিয়ান ও মুসঙ্গ মানাদিগের এই মত | 

৩। জন্মান্তর প্রাপ্ত হয় । বৌদ্ধদিগের এই মত। 

৪) পরব্রল্মে লীন হয় ব৷ নির্বাণ প্রাপ্তি হয় । ॥ 


শ্রীমত্তগরধদগণত ৯৫৭ 


হিন্দুধর্ম শেষোক্ত এই ভিনটি মতই প্রচালত আছে। এই তিনটি মতের সামঞ্জস্য 
কি প্রকার হইয়াছে, তাহা বুঝাইতেছি। হিন্দ্ররা বলেন যে, দেহান্তে জীবাত্মা মুক্ত 
হয় না; আপনার কৃত ম্মানুসারে গ্ুন্্ববার দেহাশুর প্রাঞ্ হয়, তাহার আবার জন্মাস্তর 
হয়। যখন জঁ'বাত্ম| এমন অবস্থ। গ্রাঞ্ড হয় যে, ঈশ্বরে লখন হইবার যোগ্য হইয়াছে, 
তখন আর জন্ম হয় না, ঈশ্বরপ্রাঙ্চি হয় বা নির্ববাণপ্রাপ্ত হয়। ইহাকেই সচরাচর 
মুক্তি বা মোক্ষ বলে । কিসে জীবাত্মা এই অবস্থাপন্ন হইতে পারে, ইহাই সাংখ্যাি 
দর্শনশানত্রের উদ্দেশ্ত । হিন্দুরা ইহাও বলেন যে, যখন জীবাস্মা মুক্ত হইবার অবস্থা। প্রাপ্ত 
হয় নাই অথচ এমন কোন সুকৃত করিয়াছে যে, স্থর্গাদি উপভোগের যোগ্য, তখন জীবাত্ম। 
কৃত পুণ্যের পরিমাপানুষায়ী কাল, স্বর্গাঁদ উপভোগ করে, পরে জন্মান্তর প্রাপ্ত হয়। 

আপাততঃ স্তানিলে এ সকল কথ পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রাপ্ত অনেকের নিকট অশ্রদ্ধেয় 
বাঁলিয়া বোধ হইতে পারে । কিন্ত একট্রুবচার কাঁরলে আর এক রকম বোধ হইবে । 

এই জন্মান্তরবাদ হিন্বধশ্ে আতশয় প্রবল । উপনিষদ্ুক্ত [হন্দ্রধশ্ম, গীতোক্ত 
হন্দুধশ্ম, পৌরাণক হিন্দ্বধ্ম বা দাশাণক হিন্দৃধন্ন, সকলপ্রকার "হন্দবধর্ম ইহার উপর 
স্থাপিত । যেমন সুত্রে মীণ গ্রাথত থাকে, 'হন্দর্মের সফল তত্বগুলিই তেমানি এই স্ৃত্রে 
গ্রাথত আছে। অতএব এই তত্বটি আমাদিগকে বড় যত্রপূর্ববক বুঝিতে হইবে । 
কথাটা বড় গুরুতর,ঁ-অতি ধ্ররহ। আমরা বাল)কাল হইতে কথাটা শুনিয়া 
আসিতোছ, ইহা আমাদের বাল্য-সংস্কারের মধ্যে, স্বতরাং আমরা সচরাচর ইহার গোরব 
অনুভব কার না । কন্ত বিদেশীয় এবং অন্যধর্মমাবলম্বী চিন্তাশীল পাঁগুতের! কুসংস্কার- 
বজ্জিত হইয়া ইহার আলোচনাকালে বিস্ময় ীবষ্ট হয়েন ! গীতার অনুবাদকাঞ টমসন 
সাহেব এতৎংসন্বন্ধে লাখয়াছেন, “1000008915019 1015 016 10051 00৬61 2190. 
9(810117)6 1092. ০৮০1: 518160. 11) 810 259 01: 0010129”, টেলর সাহেব ইহাকে 
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বালয়া প্রশংাঁমত কারয়াছেন ।* 

কথাটা যাঁদ এমনই গুরুতর, তবে আর একটু ভাল করিয়া বৃঝিবার চেষ্টা করা 
যাউক । 

বল। হইয়াছে, জীবাত্মা পরমাত্মার অংশ, ইহ! হিন্দ্রশান্ত্রের উক্ভি। পরমাত্মা বা 
পরব্রন্মের অংশ তাহা হইতে পার্থক্য লাভ করিল কি প্রকারে ? তাহার দেহবদ্ধাবস্থা! 
বা কেন ? হিন্বশাস্ত্রে হহার যে উত্তর আছে, তাহা বুঝাইতোঁছি। জীশ্ববের অশেষ 
প্রকার শাক্ত আছে । একটি শাঁভর নাম মায় । এই মায় কি, তাহ স্থানাত্তরে 
বুঝাহব । এহ মায়ার দ্বারা তিশি আপনার সত্তাকে জগতে পাঁরণত করিয়াছেন । 
তান চৈতন্ুময় ; তাহা 1ভন্ন আর চৈতন্য নাই ; অতএব জগতে খে চৈতন্য দো, ইহা 
তাহারই অংশ; তাহার সিসৃক্ষাক্রমে এই অংশমায়ার বশীভূত হইয়া পৃথক্‌ ও দেহ্বন্ধ 
হইয়াছে । যাঁদ সেই পৃথগৃভূত চৈতন্য বা জীবাত্মা কোন প্রকারে মায়া বন্ধন হইতে 
মুক্ত হইতে পারে, তবে আর তাহার পার্থক্য থাকাঁবে ফেন? পাথক্য ঘুচিয়া যাইবে, 
জীবাত্মা আবার পরমাত্মায় বিলীন হইবে । 
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৯৫৮ বান্ছিম রচনাসংগ্রহ 


এখন জিজ্ঞাস্ত হইতে পারে যে, জাঁবাত্মা এই মায়াফে অতিক্রম করিবে ফি 
প্রকারে ? যাঁদ ঈশ্বরের ইচ্ছ। বা নিয়োগক্রমেই বন্ধ হইয়! থাকে, তবে আবার বিমুক্ত 
হইবার সাধ্য কি? ইহার উত্তর এই যে ঈশ্বরের নিয়োগ এবপ নহে যে, জাবাত 
চিরকালই মায়াবদ্ধ থাঁফবে । তানি যে সকল নিয়ম করিয়াছেন, মায়ার আতক্রমের 
উপায়ও তাহার ভিতরে রাখিয়াছেন | সে উপায় কি, তদ্ধিষয়ে মতভেদ আছে । কেহ 
বল্লেন, জ্ঞানেই সেই মায়াফে অতিক্রম কর] যায়; কেহ বলেন--কর্মে, ফেহ বলেন 
ভক্তিতে। এই সকল মতের মধ্যে কোন্টি সত্য বা কোন্টি অসত্য, তাহার বিচার 
পশ্চাং করা যাইবে । এখন সকলগুজিই সত্য, ইহ' স্বীকার ফারিয়া! লওয়া। যাউক । 
এখন এইগুপলিই যদ ঈশ্বরে বিলীন হইবার উপায় হয়, তবে যে বাক্তি ইহজীবনে জ্ঞান, 
কম্ম বা ভাক্তর সমুচিত অনুষ্টান করে নাই, সে স্রশ্বরে লয় বা মুক্ত লাভ করিবে ন1। 
তবে সে ব্যক্তির আত্ম', মৃত্যুর পর কোথায় যাইবে ? আত্ম! অবিনশ্বর ; সুতরাং দেহভ্রষট 
আত্মাকে কোথাও না কোথাও যাইতে হইবে । 

ইহার এক উত্তর এই হইতে পারে যে, দেহভ্র্ট আত্ম! কণ্মানুসারে স্বর্গে বা নরকে 
যাইবে। স্বর্গ বানরক প্রভৃতি লোকান্তরের অস্ডিত্বের প্রমাপাভাব । কিন্তু প্রমাণের 
কথা এখন থাক। স্বীকার কর! যাউক, কর্মফলানুসারে আআ স্বর্গে বা নরকে যায়। 
এখন জিজ্ঞাম্য যে, জাঁবাত্মা 'স্বর্গে বা নরকে কিয়ংকালের জন্য যায়, না অনস্তকালের 
'জল্ত যায়? 

যাঁদ বল কিয়ংকালের জন্য যায়, তবে সেখান হইতে ফিরিয়া আবার কোথায় 
যাইবে ? জন্মান্তর স্বীকার না করিয়া, এ প্রশ্নের উত্তর নাই । হয় বল যে, জখব. 
কর্মফলের উপযোগী কাল স্বর্গ বা নরক ভোগ কারিয়া, পুনর্ববার জন্মগ্রহণ ফারিবে, নয় 
বল যে অনন্তকাল সে স্থর্গ বা নরক ভোগ করিবে । 

গ্রষ্টিয়ানের! তাই বলেন । তাহারা বলেন যে, ঈশ্বর বিচার কারয়া পাপীকে 
অনন্ত নরকে এবং পুণ্যবান্কে অনন্ত স্বর্গে প্রেরণ করেন । 

এ থায় বড় গোলমালে পড়িতে হয় । মনুষ্তলোকে এমন কেহই নাই যে, কোন 
সং কর্ম কখন করে নাই বা কোন অসৎ কণ্মা কখন করে নাই। সকলেই কিছু পাপ, 
কিছু পু) করে । এখন জিজ্ঞান্য যে, যে কিছু পাপ করিয়াছে, কিছু পুণ্য করিয়াছে, 
সে অনন্ত স্থর্গে যাইবে, না অনন্ত নরকে যাইবে? যদ্দি সে অনন্ত স্বর্গে যায়, তবে 
'জিজ্ঞাসা করি, তাহার পাপের দণ্ড হইল না কেন? যদি বল, অনন্ত নরকে যাইবে, 
তবে জিজ্ঞাস! করি, তাহার পৃণ্যের পুরস্কার হইল না কেন? 

যদি বল, যাহার! পাপের ভাগ বেশ, সে অনন্ত নরকে, যাহার পণ্যের ভাগ বেশী, 
সে অনন্ত স্বর্গে যাইবে, তাহা হইলেও ঈশ্বরে আবিচার আরোপ করা হইল । ফেন নণ 
তাহা হইলে এক পক্ষে পৃপ্যের কিছুই পুরস্কার হইল না, আর এফ পক্ষে পাপের কিছুই 
দণ্ড হইল না । 

কেবল ঈশ্বরের প্রতি অবিচার আরোপ কর! হয়, এমত নহে । ঘোরতর 
শনিষ্করত| আরোপ করাও হয়। যীহাকে দয়াময় বলি, তান যে এই অল্প কাল 
পাঁরিমিত মনুষ্ত্জীবনে কৃত পাপের জন্য অনশুকালস্থায়ী দণ্ড বিধান রিবেন, ইহার 


শ্রীমন্তরগবদগণতা ১৫৯ 


অপেক্ষা অবিচার ও নিষ্্রতা আরকি আছে? ঈদৃশ নিষ্ুরতা ইহলোকের পামরগণের 
মধ্যেও পাওয়া যায় না । 


যাঁদ বল, যাহার পাপের ভাগ বেশী, পণ্যের ভাগ ফম, সে পুণযানুরূপ কাল স্বর্গ ভোগ 
করিয়া অনভ্তঞাল জন্য নরকে যাইবে, এবং তাদ্বপরশতে 1বপরণত ফল হইবে; 
তাহাতেও এ সফল আপত্তির নিরাস হইল না। কেন না, পাঁরমিত ফাঙ্গ, কোটি 
কোটি মুগ হইলেও, অনন্ত কালের তুলনায় কিছুই নহে । আঁবচার ও নিষ্ঠুরতার 
জাঘব হইল, এমন হইতে পারে, অভাব হুইল না । অতএব তুম যণি স্বর্গ নরক স্বশকার 
ফর, তবে তোমাকে অবশ্ঠ স্বীকার ফারিতে হইবে যে, অনন্ত ফালের জন্য স্বর্গ নরক ভোগ 
বাহত হইতে পারে ন1। তুমি উর্ধ ইহাই বাঁলতে পার যে, পাপ পুণের পরিমাণানুযায়ণী 
পরামিত কাল জীব স্বর্গ বা নরকে বা পৌর্ধবাপর্য্ের সহিত উভয় লোক ভোগ কাঁরবে। 
তাহা! হইলে সেই সাবেক প্রশ্নটির উত্তর বাফি থাকে / সেই পরিমিত কালের অবসানে 
জাবাত্মা ফোথায় যাইবে ? পরব্রদ্দে লগন হইতে পারে না ; কেন না, জ্ঞান কর্মাদিই 
যাঁদ মুক্তির উপায়, তবে স্বর্গ নরকে সে উপায়ের সাধনভাবে মুক্তি অপ্রাপ্য। ফেন না, 
স্র্গ নরফ ভোগ মাত্র--কর্খক্ষেত্র নহে, এবং দেহশুন্য আত্মার জ্ঞানেন্্রিয় ও কশ্বোক্দ্িয়ের 
অভাবে, স্বর্গ নরকে জ্ঞান ক্ধশ্মের অভাব । অতএব এখনও জিজ্ঞাস্য, সেই পারশমিত 
কালের অবসানে জীবাত্মা কোথায় যায়? 


হিন্দুশান্ত্র এ প্রশ্নের উত্তরে বলে,_জীবাত্বা তখন জীবলোকে প্রত্যাগমন ফারিয়া 
দেহাস্তর ধারণ করে । হিন্দধর্ধের, বিশেষতঃ এই গীতোক্ত ধর্মের এই অভিপ্রায় যে, 
জীবাত্ম! সচরাচর দেহধ্বংমের পর দেহাস্তর প্রাপ্ত হইয়। পুনর্ববার জন্মগ্রহণ করে। সেই 
দেহাত্তর-প্রাপ্ততে কর্মফলানৃসারে এবং পাপপুণ্যের তারতম্যানুসারে সদসং যোনি প্রান্ত 
হয়। সচরাচর কর্মফল ভোগ জন্মান্তরেই হইয়া থাকে, কিন্ত কতকগুলি কর্ম এমন 
আছে যে, তাহার ফলে স্বর্গপ্রাঞ্চি হইতে পারে, আর কতকগুলি কর্ম এমন আছে যে, 
তাহার ফলে নরক ভোগ করিতে হয়। যে সেরূপ কন্ম করিয়াছে, তাহাকে স্র্গে বা 
নরকে যাইতে হইবে । কম্মের ফলের পারিমাপানুযায়ী কালই স্বর্গ বা নরক ভোগ 
করিবে, তাহার পর আবার জীবলোকে আপিয়৷ জন্মগ্রহণ কাঁরবে। 


কিন্ত যে ব্যক্তি জন্মান্তর মানে না, তাহার সকল আপাত্র এখনও নিরাস হয় নাই। 
সে বালবে, “যাহা বাঁলিলে, এটা সাফ আন্দাজ কথা । অনন্ত স্বর্গ নরক ভোগ অসঙ্গত 
কথা স্বীকার করি। স্বর্গ ও নরক আমি আদো মাণিতোছি না । কেন না, তাহার 
প্রমাণাভাব । কিন্ত স্থর্গ নরক ন] মানিলেই জন্মান্তর মানিব ফেন? মানিলাম যে, আত্ম! 
অবিনাশী । তুমি বাঁলতেছ যে, আঁবনাশী আত্মা, যাঁদ দেহান্তরে না যায়, তবে 
ফোথায় যাইবে? আম উত্তরে বালব, কোথায় যায়, তাহা জানি ন)। পরকালের 
কথ! কিছুই জানি না। যাহা জান না, যাহার প্রমাণাভাব, তাহা মানিব না। 
জন্মান্তরের প্রমাণ দাও, তবে মানিব। গত্যন্তরের প্রমাপাভাব, জন্মারের প্রমাণ 
নয়। তম যে রামও নও, শ্তামও নও, তাহাতে প্রমাণ হইতেছে না যে, তুমি যাদব 
বক মাধব । জন্মান্তর যে হইয়া খাকে, তাহার প্রমাণ কি?” 


৯৬০ বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ 


কথা বড় শক্ত । জল্মান্তরবাদীরা এ বিষয়ে যে সফল প্রমাণ দিয়া থাফেন বা 
ইচ্ছা ফরিলে দিতে পারেন, তাহ! আমি যথা ধ্য নিয়ে সংগ্রহ করিলাম । 

৯। এ দেশে সচরাচর লোকের অদৃষ্ট-তারতম্য দেখাইয়া এই মত সমর্থন কর! 
হয়। কেহ বিনা দোষে দুঃখী; ফেহ সহন্র দোষ করিয়াও সুখী, এ দেশীয়গণ 
জন্মান্তরের সুকৃত দুস্কত ভিন্ন এরূপ বৈষম্যের কিছু কারণ দেখেন না। লোকান্তরে 
অর্থাং স্বর্গ নরকে সুকৃতের পুরস্কার ও দুদ্কৃতের দণ্ড হইবে, এ কথা বিলে ইহলোকের 
অনৃষট-বৈষম্য সম্পূর্ণরূপে বুঝা যায় না। ফেহ আজন্ম ছুঃখী, অন্নহীনের ঘরে 
জান্ময়াছে; কেহ আজন্ম সুখী, রাজার একমাত্র পুর --জন্মকালেই এ অদৃষ্ট-তারতম্য 
ফেন? যদি ইহা জণবের কর্মফল হয়, তবে ইহজন্মের কশ্মফল নহে; কেন না, 
সছধঃপ্রসূত শিশুর ত কিছুই ইহজন্মকূত বর্ম নাই। কাজেই তাহারা এখানে পুর্ব 
জন্মকৃত কর্মফল বিবেচন। করিয়া থাকেন । 

আপাত্তকারফ এ বিচারে সন্তষ্ট হইবেন না। মনে কর, তিনি বলিবেন, 
“সকলই ফি কর্মফল ? যাদ তাই হয়, তবে মৃত্যুকেও কর্মফল বালিতে হইবে । 
কিন্ত কখনও কোন জীব মৃত্যু হইতে নিষ্কৃতি পায় নাই । অতএব ইহাই সিদ্ধ যে 
এমন কোন কম্ম বা অধ্চশ্ম নাই, যদ্দ্ারী মৃত্যু হইতে রক্ষা হইতে পারে । অতএব 
মৃত্যু কশ্মফল হইতে পারে নী। মৃত্যু যাঁদ কর্মফল ন' হইল, তবে জন্মই বা কর্মফল 
বাঁলব ফেন? যাহা কর্মফল, যাহ। বর্মফল নহে, সকলই জশ্বরের নিয়মে ঘটে । 
ইহাও তাই । দম্পতি-সংসর্গে অবস্থাবিশেষে পুত্র জন্মে; রাজার ঘরেও জন্মে, মুটের 
ঘরেও জন্মে । ইহাও তাই ঘটিয়াছে। এমন গ্থলে জাত ব্যক্তির কর্মফল খুঁজব কেন ?” 

এখানেও 'িচার শেষ হয় না। পুর্ববজন্মবাদণ প্রত্যততরে বালিতে পারে, “ঈশ্বরের 
নিয়মের ফলে সকঞ্জই ঘটে, ইহা আমিও স্বীকার কারি । বে বালিতেছি যে, এ 
বিষয়ে ঈশ্বরের নিয়ম এই যে, পূর্ববঙন্মকৃত ফলানুসারে এই সকল বৈষম্য ঘটে। তুমি 
যে নিয়ম বলিতেছ আমি তাহা অস্বীকার করিতেছি_ জন্মের কারণ উপস্থিত হইলেই 
জন্ম ঘটিবে-তা রাজ্ঞীর গর্ভেই কি, আর দরিদ্রের গভেই কি? কিন্ত এ নিয়মে কি 
জন্মষ্থত্ব সকলই বুঝাইতে পার? ফেহ রূপ, কান্তি, বুদ্ধ, সদৃগুণ লইয়া জন্মগ্রহণ 
কারিতেছে_ফেহ কুরূপ, নির্কেবাধ ও গুপহাঁন হইয়া জন্মগ্রহণ করিতেছে । তুম যাঁদি 
বল ঘে, এইবূপ প্রডেদ অনেক স্থলে জন্মের পরবর্তী শিক্ষার ফল, তাহাতে আমার 
উত্তর এই যে শিক্ষার প্রভেদে কতক তারতমা ঘটে বটে, কিন্তু সমস্ত তারতম্যটুকু 
শিক্ষাধীন বলিয়া বুঝা যায় না । কেন না, অনেক স্থলেই দেখা যায় যে, এক প্রঞ্ষার 
শিক্ষায় পাত্রভেদে ফলের বিশেষ তারতম্য ঘটে। এমন কি, 1শক্ষা আরম্ভ হইবার 
পূর্বেষ দেহ ও বুদ্ধির তারতম্য দেখা যায়। ছয় মাসের শিশুদিগের মধ্যেও এ প্রভেদ 
লাক্ষিত হয়। জানি, তুমি বলবে যে, যেটুকু শিক্ষার অধান বলিয়া বুঝ! যাঁয় না, সে 
' তারতম্টুকু বোজিক, অর্থাং পিতা মাতা বা! পূর্ববপুরুষগণের প্রকৃতির ফল। আমি 
ইহাও মান যে, মাতা পিতা বা! তৎপুর্বগাম” পুর্ববপুরুষগণের প্রকীতি, এমন ফি সংস্কার 
পর্য)স্ত আমাদিগকে পাইতে হয়, এবং পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিং পণুডতের! তাহা সপ্রমাণ 
কাঁরয়াছেন | কিন্ত মনুষ্যমধ্যে যে তারতমে)র কথা বাঁলতেছি, তাহা! তোমার বোজিকফ 


জ্রীমত্তগবদগণীতা ১৬১ 


তত্বে নিঃশেষে বুঝা যায় না। দেখ, এক মাতার গর্ভে এক পিতার ওরসে অনেফ- 
গুল ভ্রাতা জন্মে ; তাহাদের মাতা পিতা বা পুর্বরুরুষ সম্বন্ধে ফোনই প্রভেদ নাই । 
অথচ ভ্্রাতৃগণের মধ্যে বিশেষ তারতম্য দেখা যায় । ইহার উত্তরে তুমি বলতে পার 
বটে যে, গর্ভাধানকালে মাত। পিতার দৈহিক অবস্থা এবং যত দিন শিশু গর্ভে থাকে, 
তত দিন মাতার দৌহ্‌ক ও মানসিক অবস্থা ও তৎকালীন ঘটনাসকল এই তারতমোর 
কারণ । না হয় ইহাও মাঁনলাম--কিস্ত যমজেও এব্সপ তারতম্য দেখা যায়--+সে তার- 
তম্যের কিছু কারণ নির্দেশ কারতে পার ফি ?” 

ইহারও বৈজ্ঞানিক উত্তর দিতে পারেন । তিনি বালিতে পারেন যে, এই সফল 
তারতম্য এত দুর মনুত্ত-পারজ্ঞাত নৈসগ্সিক নিয়মাধীন বলিয়া বুঝা গেল, তবে বাঁকটুকু 
মনুষ্তের জ্ঞের়া পয়মের অধীন বলিয়া বিবেচনা করা উচিত- পুর্বজন্ম কল্পনা করা 
অনাবশ্তক। এখনও বিজ্ঞান এত দূর যায় নাই যে, এই তারতম্যের কারণ সর্বত্র নির্দেশ 
করা যায়; ক্ষিত্ত একাদন যাইবে ভরস' করা যায় । 

এ দিকে জন্মান্তপবাদীও বজিতে পারেন যে, এ তোমার আন্দাজ কথা । যা 
বিজ্ঞান এখন বৃঝাইতে পাঁরিতেছে না, তাহা যে বিজ্ঞান বুবাইতে পারে, এবং ভবিষ্যতে 
বুধাইতে পারিবে, এটা আন্দাজি কথা । ইহা? আমি মানি না । 

এরূপ বিচারের অন্ত নাই, ফোন পক্ষের জয় পরাজয় নাই। এখানে বৈজ্ঞানিক 
জন্মান্তরবাদীকে নিরস্ত করিতে পারেন না, বা জন্মান্তরবাদশী বৈজ্ঞানককে নিরস্ত 
ফারিতে পারেন না, উভয়ের দশ তুল্য হইয়া পড়ে । যাহা! অজ্ঞাত, উভয়কেই তাহার 
আশ্রয় লইতে হয়। ভবে জন্মান্তরবাদীক্ষেই বিশেষ প্রকারে অজ্ঞাত ও অগ্রাম্ণাণকের 
আশ্রয় লইতে হয়। এ বিচারে জন্মান্তর প্রমাণীকৃত হইতেছে, এমন আমরা স্বীকার 
কাণিতে পারি না। 

২। যাহাতে মনুহ্যসাধারণের বিশ্বাস, তাহা সত্য বলিয়া! বিবেচনা ফারিতে হয়, 
এমন কথা অনেকে বলেন। গ্রণষ্টিয়ান ও মুসলমানেরা যাই বলুন, অন্যান্য ধর্মাবলম্বী 
মনুষ্তেরা সাধারণতঃ জন্মান্তরে বিশ্বাস করে । পৃথিবী অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে, 
নান! দেশে নান! জাতিই জন্মান্তরে বিশ্বাসব'ন্‌ ।* 
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৯৬২ বান্কম রচনাসংগ্রহ 


বল! বাহুল্য যে, এ প্রমাণও অনেক লোকের গ্রতীতির হইবে না । যাহা জন 
সাধারণের বিশ্বাস, তাহাও সফল সময়ে সত্য হয় না। ইহা প্রসিদ্ধ । যথা, পৃথিবণ 
সু্যাদির সন্থর্তনকেন্দ্র ৷ 

৩। যত দিন না আত্মা বহুজন্মাঞ্জিত জ্ঞান কর্্মাদর ভ্বারা বিধৃতপাপ হয়, তত 
দিন ব্রন্মপ্রাঞ্ধির যোগ্য হয় না। এক জন্মে সকলে তদ্ঘপযোগী চিত্তশুঁদ্ধি লাভ রে 
না। এ কথাটা আমাদের দেশী, কিন্ত গ্রীক দার্শনিফেরাও এই মুক্তির দ্বারা জন্মান্তর- 
বাদের সত্যতা প্রাতপল্ন করিতে চেহী! ফাঁরয়াছেন। ধীহারা তাহা সবিস্তারে পাঠ 
কাঁরতে ইচ্ছা! করেন, সাহারা 71507 নামক বিখ্যাত গ্রন্থে সোক্রেতিসের উজ 
অধ্যয়ন কণ্িবেন । বৈজ্ঞানিক বল্গিবেন, এ কথারও প্রমাণাভাব । 

৪। অনেকের বিশ্বাপ যে, যোগাসিদ্ধ পুরুষের! আপনা দিগের পূর্ববজন্মের বৃত্তান্ত 
স্মরণ কারতে পারেন । কিন্ত ফোন সিদ্ধ পুরুষের ঘে এরূপ পূর্ববজন্মন্থাতি উপাস্থিত 
হইয়াছিল, তাহার বিশ্বাসজনক কিছু প্রমাণ নাই। গুঁরাপোতিহাসের সকল কথা যে 
বিশ্বামযোগ্য নহে, ইহা! বলা বাহুল্য ।* আর যদ ফোন সিদ্ধপ্ররুষ যথার্থই বিয়া 
থাকেন যে, তাহার পূর্বজন্মস্থতি উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা! হইলেও প্রমাণ সম্পূর্ণ হইল 
না। ফেন না, দুইটি সন্দেহের ফারণ 'বিগ্যমান থাকে, (৯) তিনি সত্য কথা 
যাঁজতেছেন ফি না, (২) যাঁদিও ইচ্ছাপূর্ববক মিথ্যা না বদন, ত্টাহার সেই বিস্মাত কোন 
পীড়াজানিত মান্তিষ্কের বিক্রয় মাত্র ফি না? 
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খিনি এ সকল কথার বিস্তারিত প্রথম সংগ্রহ দেখিতে চান, ভিনি টেলর-প্রণীত 
?71717186 0%41176 নামক গ্রন্থের দ্বাদশ অধায় অধ্যয়ন ফাঁরবেন । 

* কিস্ত ইহা আমি স্বীকার কারিতে বাধ্য যে, ভিন্ন দেশীয় লেখকেও এরূপ পুর্ববজন্ম- 
স্থৃতর কণা বলেন । 
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বল। বাহুল্য, ইহ! সব খোস গল্প মাত্র । 


জীমপ্তগবদগণতা ৯৬০ 


৫&। যোগাঁদিগের পূর্বজন্মস্মতিতে বিশ্বাসবান্‌ না হইলে”, আর এক প্রকার 
পূর্বজন্স্মৃতির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। অনেকেরই এমন ঘটে যে, কোন নূতন স্থানে 
আসিলে মনে হয় যে, পূর্ববে যেন কখনও এ স্থানে আসিয়াছি--কোন একট! নূতন ঘটন। 
হইলে মনে হয়, যেন এ ঘটনা পুর্বে কখন ঘটিয়াছিল । অথচ ইহাঁও নিশ্চিত প্মরণ হয় 
'যে, এ জন্মে কখন সে স্থানে আসি নাই বা সে ঘটনা ঘটে নাই । অনেকে এমন স্থলে 
বিবেচন1 করেন ধে, পূর্ববজন্মে সেই স্থানে গিয়াছিলাম, অথবা সেই ঘটবা ঘটিয়াছিল-_ 
নহিলে এরূপ স্মৃতি কোথ। হইতে উদয় হয়? 


এরূপ স্মৃতির উদয় যে হইয়া থাকে, তাহা সত্য । অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছি 
সত্য। অনেফ পাঠকই বলিতে পারিবেন যে, তাহাদের মনে কখন ন। কখন এমন 
স্ঘৃতির উদয় হইয়াছিল । পাশ্চাত্য বিজ্ঞানশান্ত্রও ইহার সত্যত। স্বগকার রে । 
বৈঞ্ঞানকেরা বলেন যে, এ সফল “[81180169 ০1 1617015, অথবা 
'মন্তিষ্ধের 1)০89৮16 8০1০0. কিরপে এরূপ স্মাতর উদয় হয়, তাহা কাপেন্টর 
সাহেবের 1427161 7/%)510108) নামক গ্রন্থ হইতে ছুইটি উদাহরণ উদ্ধৃত কারিয়! 
বুঝাইব । 
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১৬৪ বন্ধিম রচনাসংগ্রহ 


20510010176 89 ৪10 5৮610 01 10195 ০1111011900 8100 ০01 9001) 10061001010 106 1889 
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যাঁদ এই ব্যক্তির মা না বাঁচিয়া থাকতেন, তাহ হইলে এ স্মৃতি কোথা হইতে 
আদিল, তাহার কিছুই নিশ্চয়তা হইত না । পূর্ববজন্মবাদিগণ ইহা পূর্ববজন্মস্থীত বলয় 
ধরিতেন সন্দেহ নাই । এইরূপ অনেক স্মত আছে, যাহার আমর! ফোন ফারণ দেখি 
না, অনুসন্ধান ফরিলে ইহজন্মেই তাহার ফারণ পাওয়। যায়। এইরূপ সফল 
অনুসন্ধানের অর একটি উদাহরণ কাপেন্টর সাহেবের এ গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত কারতোছি। 

“]0 2 70100810 0801)0110 (0৮/1) 1) 610081 ৪, 9090118 00781) 10 
০0010 116111)91 1680 1001 চ71106, 523 561260 ৮1101) & 16৮61 2110 ৮085 5910 
9৮ 056 0115505 10 069 7095585560 01 (17০ 0611) 0908050 5119 ড/85 1)9210 
91100518010, 01661 8110 136016%/, ৬/1)016 911995 ০1 1761 12%1089 
ড/016 %/110060 ০0 210 1০90100 (09 0013515 01 56101610069 1176911151019 218 
(01617561598, ০ 112%106 51101) 00101160610, ৮1101) 6201 00161 01 106: 
2760165৬ 58%11055 ০0010 ৪ 0৬ 00010 09 0806 €0 (10০ 31015 2100 0009 
5661760 10 ০০ 17 [২৪801101051] 019160. 4৯]1 (001 583 ০8 ০01 1108 
00065010103 (116 9/010091) ৪5 ৪. 51700019 01:921016 : [10916 ৪5100 ৫০99 ৪3 
6০ 006 1661, 16 ৬45 1005 0960015 ৪0 62018109010) 589 1081 ০1 
09100108808] 00959995100, ০০010 ০৪ ০19116, 4১ 1856 (0৩ 105505:9 
185 010561160 09 & 10175910121) ৬1110 09161101760 0 (806 680] 006 21715 
101500 200 ড11)0 8:91 17001) 100915 015009%6190. 01186 21 1116 266 01 
10106 9106 1080 69610 01181168019 (81061) 0% £1॥ 014 7:069508110 7095601, ৪. 
2980 139016%/ 501)0121, 10 ৬11)096 1)00056 5106 11৬60 [1]] 1019 06911). 0 
[010)61 1000115 10 201992160 10 1126 09010 016 010 107917+5 00$0010 601 
6815 09 %/811 0 810 ৫০0৬0 ৪. 085520 11) 1019 10056 17009 ড1)101) 016 
10001091) 01091060, 800 (0 1620. 10 1)110561 5/100) ৪ 1000 ৮০1০০ ০৫ 0 
1018 00045, 1176 09013 ৮1616 18175801090 2100 2170116 11701) ৮161০ 1011100 
96618] 0? 1106 01661 2170 19011) 79011615 (0560)91 101) & ০0011606101) ০1 
ঢ২৪0121021 ৮7111011105, 11) 00956 ৮0105 5০ 10811 01 005 109958895 1810210 
৫০) ৪ (139 9০00176 ড/01191)+5 0905109 ৮916 1001761260 032 (1516 0০91৫ 
০96 00 16959108019 4০০ 85 (0 (10611 50106.” 

এ দেশে হইলে ইহার আর ফোন অনুসন্ধান হইত না, গ্রীক, ল:টিন ও হক্র, এই 
স্ীলোকের পূর্বজন্মাজ্জিত বিদ্যার” মধ্যে গণিত ও স্থিরীকৃত হইত । 

পক্ষান্তরে ইহাও বলিতে পারা যায় না, এরূপ সকল স্থতিই, অনুসন্ধান ফারিলে, এই 
বর্তমান জীবনমুলক বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে । বেশী অনুপন্ধান না হইলে এ কথা স্থির 
করিয়া বলা যায় না। তেমন বে অনুসন্ধান আজও হয় নাই । যতদিন না হয় 
তত দিন এ প্রমাণ কত দূর গ্রাহ, তাহা নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না। 

অনুসন্ধানের ফল যাহাই হউক, আর এফট। তর্ক উচিতে পারে । স্মাঁত মান্তিষ্কের 
ক্রয়া, না আত্মার ক্রিয়া ই যাঁদ বল, আতর ক্রিয়া, তবে পর্বজন্মের সাঁবশেষ স্থাঁতি 
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আমাদের মনে উদয় হু নাফেন? কেবল এক আধটুকু অস্পষ্ট স্মাতত কখন কদাচিং 
মনে আসার কথা! বল কেন? আত্মা ত সেই আছে, তবে তাহার স্মাত কোথায় 
গেল? আর যাঁদ বল, স্মৃতি মান্তক্কের "ক্রয়, তবে এই এক আংটুকু অস্প স্থতিই 
বা উদিত হইতে পারে কি প্রকারে ? কেন না, যে মান্তিষ্কে পুর্বাজন্মের স্মৃতি ছিল, 
সে মন্তিষ্ক ত দেহের সঙ্গে ধবংস পাইয়াছে--আর নাই । 

এ আপাতির সুমীমাংলা করা যায়। কিন্ত প্রয়োজন নাই । কেন না, এই সকল 
স্থাতি যে পুর্ববজন্মস্থতি, ইহাই সিদ্ধ হইতেছে না। 

শেষ থ! এই যে, ধাহারা জীবাআ্মার নিত্যতা স্বঁফার করেন, তাহাদের জন্মাস্তর 
স্বীকার ভিন্ন গত নাই। আত্মা যদ নিত্য হয়, তবে অবশ্থ পুর্বে ছিল । কোথায় 
ছিল? পরমাত্বায় লন ছিঙ্গা, এ কথা বল! যায় না । কেন না? পরমাত্মায় যাহ] লীন, 
তাহ! জীবাজ্মা নহে, তাহার পৃথক আন্তিত্ব নাই । আর যদি হল, লোকফান্তরে ছিল, তাহা 
হইলে ইহলোকে তাহার জন্ম, জন্মান্তর বীলিতেই হইবে । লোক্ষান্তরে ছিল, যদি এমন 
না বল, তবে অবশ্ত) বলিতে হইবে যে, ইহলোকেই ছেহান্তরে ছিল । 

এমন কেছ থাকিতে পারেন যে, আত্মার আবিনাশিতা স্বশকার করিবেন, কিন্ত 
নিতাতা স্বীকার করিবেন না। অর্থাং বলিবেন যে, দেহের সতিত আত্মার জন্ম হয়, 
জন্ম হইলে আর ধ্বংস নাই; কিন্ত জন্মের পুর্ববে যে আত্ম! ছিল, এমন না হইতে 
পারে। ধাঁহারা এমন বলেন, তাহার! প্রত্যেক জ'বজন্মে একটি নৃতন সৃষ্টির বল্পনা 
করেন। এরূপ কল্পনা বিজ্ঞানবরুদ্ধ । কেন না, বিজ্ঞানশাস্ত্রের মুল সৃজ্জ এই যে, 
জাগতিক নিয়ম সকল নিত্য, তাহার কখন বিপর্য)য় ঘটে না। এখন ভগতিক নিয়মের 
মধ্যে বিশেষ প্রকারে প্রমাণীকৃত একটি নিয়ম এই যে, জগতে কিছু নৃতন সৃষ্টি নাই। 
জগতে কিছু নূতন সৃষ্টি হয় না, নিত্য নিয়মাবলীর প্রভাবে বস্তর রূপান্তর হয় মাত্র ।& 
এ থে জব-শরধর, ইহ! জন্মিলে বা গর্ভে সঞ্চারিত হইলে ফোন নৃতন সৃষ্টি হইল, এমন 
কথা বলা যায় না; পুর্ব্র হইতে বিষ্কমান জড় পদার্থসমূহের নৃতন সমবায় হইল মাত্র । 
আত্মা, যাহা শরীরের সহিত জন্মগ্রহণ করিল, তাহা কিছুরই রূপান্তর বলা যায় না। 
ফেন না, আত্ম জড় পদার্থ নহে, সুতরাং জড়ের বিষ্কার নহে । পূর্বজাত আত্মা সকলও 
আবিনাশী, সুতরাং তাহারও রূপান্তর নহে । ফাজেই নৃঙ্ডন সৃষ্টি বলিতে হইবে । কিন্ত 
নৃতন সৃষ্টি জাগতিক নিয়ম বিরুদ্ধ । অতএব আত্মাঞ্ষে আবনাশী বাঁললে নিত্য ও অনাদি 
কাজেই বালতে হয় । নিত্য ও অন1দি বজিলে জন্মান্তর কাজেই স্বীকার করিতে হয়। 

আর ধাহার! আত্মার দ্বাতন্ত্রর বা আবিনাশিত। স্বশফার ফরেন না, তাহার! অবশ্ঠ 
জন্মাস্তরও স্বীকার ফরিবেন না। তাহাদিগের প্রাত আমার বক্তব্য এই যে, জন্মান্তরবাদ 
ইহ] ভাহাদিগের ফাছে অশ্রদ্ধেয় হইতে পারে না। তাহাদিগেরই সন্প্রদায়তুজ। 
ইউরোপীয় পাগুতের1 ফি বলেন, শুন! যাউক। ? 

* নাবস্তনো বস্ত-সিদ্ধিঃ 2১117010 71771 0/, 


+ অনেকগুলি আধুনিক ইউরোগীয় লেখক জঙ্মাস্তরবাদ সমর্থন করিয়াছেম। [36067 ও 1:58508 
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8222 প্রভৃতি অনেক ইতর লেখকের নাম করা যাইতে পারে। 


৯৬৬ বাম রচনাসংগ্রহ 


বোদ্ধতস্তববেত। [175 [8145 লেখেন, 
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কথাটার ভিতর একটু নিগৃঢার্থ আছে। খ্রীষ্টানেরা জন্মান্তর বশ্বীস ফরেন না ; 
ত্তাহার! বলেন, স্বর্গে বাঁসয়া ঈশ্বর পাপ পুণ্যের বিচার করিয়া দোষীর দণ্ড ও পুণ্যাত্মার 
পুরস্কার বাহিত করেন। টেলর সাহেবের এ থাটার তাৎপধ্য এই যে, ঈশ্বর যে 
হাঠিকমের মত বেঞ্চে বাঁসয়া ডিক্রী ডিসমিস ফরেন, তাহার অপেক্ষা এই কা্যকারণ 
সম্বন্ধে নিবদ্ধ জীবাদুষ্ট অধিকতর বৈজ্ঞানিক তত্ব বটে। কথাটা একটু ভাল ফারিয়া 
বুঝা উচিত। জগতের শাসনপ্রণালী এই যে, কতকগাঁল জাগাঁতক নিয়ম আছে। 
তাহ! নিত্য, কখন বিপর্যস্ত হয় *1। সেইগুলির প্রভাবে সমন্ত জাগতিক ক্রিয়া নির্ববাহ 
হয়) জগদণশ্বরকে কখনও হস্তক্ষেপ করিয়া নিজে ফোন কাজ করিতে হয় না । ইন্কাও 
সত্য, সকল কাজ তিনি নিজেই করেন, কিগ্ত সে নিয়মের আড়ালে থাকিয়া । কিন্ত 
যাঁদ বলি যে, তানি 'বিচারকার্ষে ব্রত হইয়া জীবের মৃত্যুর পর তাহার অনৃষ্ট সম্বন্ধে 
ভক্ত ডিসামস কাঁরিয়া কাহাকে স্বর্গে বা ফ্কাহাকে নরক্কে পাঠাইতেছেন, তবে যাহ 
জগতের বিরুদ্ধ, তাহ! কল্পনা কর। হইল । এখানে নিয়মের দ্বারা কোন কার্য) সিদ্ধ 
হইতেছে না, স্বয়ং জগদাশ্বরকে ফাধ্য কারতে হইতেছে । প্রত্যেক জীবের দণ্ড পুরস্কার 
বিধান, এক এটি ঈশ্বরের আনিয়মসিদ্ধ কার্যা--অর্থাং 101:2016. ফিস্ত জন্মাস্তরবাদে 
এ আপাত ঘটে না । ঈশ্বরের নিয়ম এই যে, এইরূপ পাঁপাচারী এইরূপ যোনি প্রাপ্ত 


* 13147271571) 0. 100. 

1 ধদি বল, প্রেততত্ববিৎ পর্ডিতের প্রমাণ করিতেছেন যে, দেহজউ মনৃত্যাত্মা কখন কখন মন্ুতের 
ইজজিয়গোচর হইয়া] থাকে, ভাহাতেও জন্মাত্তরঘাদের নিরাম হয় না। জন্মাস্তরবাদীরা এমন বলেন না 
যে, সকল সময়েই স্বত্যু হইবামাত্র আত্ধা দেহান্তরে প্রবেশ করে। যদি এমন হয় যে, কখন কখন 
দেহাস্তরপ্রাপণ পঞ্গে কালবিলম্ব ঘটে? তাহা হইতে জগ্মাজর অপ্রামাণিত হইল না। 
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হইবে। কর্ণ কারণ, যোনিবিশেষ, তাহার ক্ষার্য্য । এইরূপ ফাার্যয-কারণ-সন্বন্ধে-নিবন্ধ 
কর্মফলের দ্বারাই জন্মান্তর সম্পাদিত হয়__-“001801” প্রয়োজন হয় না। 
ক্নেগেল বড় গৌড়া খ্রী্রীপান, 1কন্ত তান ইউরোপের এক জন সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক ও 
পাগুত। তান এ বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন, তাহার ইংরোজ অনুবাদ উদ্ধৃত কারতোছি। 
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৯৬৮ বাস্ম বচনাসংগ্রনথ 


৩। ধীহারা আত্মার অবিনাশতা স্বীকার করেন, তাহাদগের নিফট ইহার 
প্রামাণ্যত। অখশুনণয় । 

৪1 খাহার আত্মার আবিনাশিতা স্বর করেন না, এই তত্ব তাহাদিগের নিফটও 
শ্রদ্ধেয় হইতে পারে না; ফেন না, জাগাঁতক নিত্য নিয়মাবলার সঙ্গে সঙ্গতিয়ুক্ত 
পরলোকবাদ আর কিছুই প্রচালিত নাই। 

যিনি ভক্ত, তাহার পক্ষে এ সফল বিচারের ফোন প্রয়োজন নাই । যদি এই 
শ্লোকটিতে ঈশ্বরোির মর্ম থাকে, তবে তাহাই তাহার বিশ্বাসের যথেষ্ট কারণ । তাহার 
বিচাধ্য বিষয় এই যে, জন্মান্তরবাদ যাহা গীতায় আছে, তাহা যথার্থ ঈশ্বরোক্ি, না 
গ্রস্থকারের বিশ্বাস মাত্র-তিনি আপনার বিশ্বাস ঈশ্বরবাফামধ্যে সান্নবেশিত 
ফাঁরয়াছেন ? 

যদি কাহারও এমন সংশয় উপাস্থিত হয় যে, ইহ1 ভগবদৃক্তি কি না এবং উপরে যে 
সকল প্রমাণের উপরে সমালোচন। ফর গেল, তাহাতে যদ জন্মান্তরে বিশ্বাসবান্‌ ন' 
ইয়েন, তবে তিনি জিজ্ঞালা করিবেন, জন্মান্তরে বিশ্বাস না ফরিলেও, এই গীতোঞ্ত ধর্ম 
গ্রহণ ফরা ঘায় কি না? 

ইহার উত্তর বড় সোজা । এই গীতোক্ত ধর্ম সমস্ত মনুষ্তের জন্য । জন্মাস্তরে যে 
বিশ্বাস করে, তাহার পক্ষে ইহাই শ্রেষ্ঠ ধশ্ম ; যে না ফরে, তাহার পক্ষেও ইহা' শ্রেষ্ঠ ধর্ম । 
যে শ্রীকৃষ্ণ ভক্তি করে, তাহার পক্ষে ইহা! শ্রেষ্ঠ ধর্ম ; যে ভক্তি না রে, তাহার পক্ষেও 
ইহা শ্রেষ্ঠ ধর্ম । যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে, তাহার পক্ষে ইহা শ্রেষ্ট ধর্ম ; যে ঈশ্বরে বিশ্বাস 
নাও করে, তাহার পক্ষেও ইহা! শ্রেষ্ট ধর্ম; কেন না, চিত্তশুদ্ধি ও ইক্দ্রিয়সংযম অনশশ্বর- 
বার পক্ষেও শ্রেষ্ঠ ধর্ম; সেই চিতশাদ্ধি এই গীতার উদ্দেন্ঠ । এরূপ বিশ্বলৌফিক ও 
সর্বব্যাপক ধর্ম আর কখন পৃথিবীতে প্রচাঁরত হয় নাই । ধাহার হতট্ুকৃতে আধকার, 
[তানি ততটুকু গ্রহণ ফরিষেন । যেখানে যাহার বিশ্বাস নাই, সেখানে সে অনধিকারা । 
যাহার যাহাতে অধিকার, তিনি তাহা! হইতে পাইবেন ॥ 

মাত্রাম্পর্শান্ত কৌন্তেয় শীতোফসুখদ্বঃখদাঃ 
আগমাপায়িনোহনিত্যান্তাংক্তিতিক্ষন্ব ভারত ॥ ১৪1 

হে কৌন্তেয়! হীনল্ট্রিয়গণ এবং হীন্দ্রয়ের বিষয়ে তৎসংযোগ,* ইহাই শীতোফাদি 
সুখহৃঃধজনক । সে সকলের উৎপতি ও অপায় আছে, অতএব তাহা আনিত্য, অতএব 
হে ভারত ! সে সফল সম্ভকর। ১৪. 

একাদশ প্লোকে বল! হইল যে, যাহার জন্য শোক ফর। উঁচত নহে, তাহার জন্য তুমি 
শোক ফাঁরতেছ। দ্বাদশ শ্লোকে এরূপ অনুযোগ কারবার কারণ নির্দেশ করা হইল । 
সে ফ্ারণ এই যে, কেহই ত মিবে না; কেন না, আত্ম। আবিনাশশ । তুমি কাটিয়া 
পাঁড়লেও সে থাকিবে, ফেন না, তাহার জাত্ম। থাকিবে । একাদশ শ্লোক পাঠে জান! যায় 
যে, যখন গীতা প্রণীত হয়, তখন জল্মান্তর জনসমাজে গৃহীত । একাদশ ফ্লেরফে অঞ্ছীনের 
আপত্বি আশঙ্কা ফারিয়া, ভগবান্‌ তাহারই খণ্ডন ফাঁরতেছেন । অর্জন বলিতে পারেন, 


* মাত্রাশ্চ স্পর্শাশ্চ ইতি শঙ্করঃ। 


শ্রীমপ্তগবদগণীত। ৯৬৯ 


আত্মা ন| হয় রহিল, ফিস্ত যখন দেহ গেল তখন আমার আত্মীয় বাকি, যাহার জন্য 
শোক করিতেছি, সে আর রাছুল কৈ? দেহাস্তর প্রাপ্ত হইলে সে ত ভিন্ন ব্যাক্তি হইল । 
এই আপত্তির আশঙ্কা করিয়। ভগবান্‌ ত্রয়োদশ শ্লোকে বলিতেছেন যে, এপ ভেদ কল্পন। 
কর! অনুচিত; কেন না, যেমন ফৌমার, যৌবন, জরা এক ব্যক্তিই অবস্থান্তর মাত্র, 
তেমনি দেহান্তর প্রাপ্তিও এবস্থান্তর মাত্র । ইহাতেও অর্জন আপাতি কাঁরতে পারেন যে, 
না হয় স্বীকার ফরা গেল যে, দেহান্তরেও দেহাঁর একতা থাকে--কিন্ত মৃত্যুর একটা 
ুখ-কম্ট ত আছেই? এই স্থজনগণ সেই কষ্ট পাইবে- তাহা স্ম হণ কারিক্ব। শোক কারিব 
না কেন? ভাহাদের বিরহে ফাতর হইব না কেন? 

তাহার উত্তরে ভগবান্‌ এই চত্ুর্দিশ শ্লোকে বলিতেছেন যে, যে সকলকে তুমি এই ছুঃখ 
বালতেছ, তাহা ইন্ড্রিয়ের বিষয়ের সঙ্গে ইন্ভ্রিয়ের সংযোগ-জ নিত | যতক্ষণ সেই সংযোগ 
থাকে, ততক্ষণ পেই দুঃখ থাকে, সংযোগের অভাবে আর সে দুঃখ থাকে না। যেমন 
যতক্ষণত্বগের সঙ্গে রৌদ্রাদর উত্তাপের বা হিমের শৈতোর সংযোগ হয়, ততক্ষণ উষ্ণ বা 
শীতস্থরূপ যে ছুঃখ, তাহ! অনুভূত করি, বৌদ্রাদির অভাব হইলে আর তাহা থাকে না। 
যাহা থাকিবে না, অনিত্য, তাহা সহ্য করাই উচিত। যে দুঃখ সহা করিলেই ফুরাইবে, 
তাহার জন্য কষ্ট বিবেচন! করিব কেন ? 

এই সহিষুটতা বা ধৈর্যযগুপ থাকলেই জীবন মধুর হয় । অভ্যাস কারলে অভ্যাসগুণে 
আর ফোন দ্বঃখকেই দুঃখবোধ হয় না । তার পর এই গীতোক্ত সর্ববানন্দময়ী ভক্তিতে 
মনুষ্যের জীবন অপরিসীম সুখে আগ্বুত হয়। ছুঃখমাত্র থাকে না । জাঁবনকে সুখময় 
কারবার জন্য, গোড়াতে এই দুঃখসহিষুতা আছে__তাহা ব)তীত 1ফছু হইবে না। 
ইন্ড্রিয়গণের সহিত বহিব্বিষয়ের সংযোগজনিত যে সুখ--ভোগবিলাসাঁদি, তাহাও 
দুঃখের মধ্যে গণ্য করিতে হইবে ; কেন না, তাহার প্রতি অনুরাগ জন্মিলে, তাহার 
অভাবও দুঃখ বলিয়া বোধ হয় । এই জন্য “শীতোষ্ণ সুধস্ূঃখ” একত্র গণন! করা হইয়াছে ।* 

যংহি ন ব্যথয়ন্ত্েতে পুরুষং পুরুষর্ষভ | 
সমদৃঃখসখং ধীরং সোহমৃতত্বায় কল্পতে ॥ ১৫ ॥ 

হে পুরুষর্ষভ ! সখদুঃখে সমভাব যে ধার পুরুষ, এ সকলে ব্যাথত হন না, তানই 
মোক্ষলাভে সমর্থ হন। ১৫। 

* এখ(নে মূলে থে মাত্রা শব্দ আছে ও মাত্রাম্পর্শ পদ মাছে, ত হার ছুই প্রকার অর্থ করা ঘায়। 
উহার বারা ইল্জিয়গণকে বুঝাইতে পারে, এবং হীশ্রীয়গণের [বিষয়কেও বৃঝাইতে পারে। শঙ্করাচার্ধয 
বলেন, _.“মাত্রা আভিন্মীয়ন্তে শব্ধাদয় ইতি শোত্রার্দীনীন্দ্রিয়াণি, মাত্রাণাং ম্পর্শাঃ শব্ধাদিভিঃ 
সংযোগাঃ1” শ্রীধর স্বামাও এন্সপ বলেন? যথা -“মায়ন্তে জায়ন্তে বিষয়া আভিরিতি মাত্র! ইল্জ্রিয়- 
বৃতয়ন্তানাং স্পর্শ বিষয়ৈঃ সন সম্বন্ধাঃ (মাত্তাম্পর্শাঃ)।” মধুসূদন সরস্বতীও ঠিক ভাই বলেন। 
পক্ষান্তরে, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী বলেন, “'মাত্রা ইীল্তরয়গ্রাহাবধয়াঃ।+ তাতেও বড় আসিয়া যাইত না। 
কিন্ত একজন ইংরেজ অনুবাদক 10919 স্মরণ করাইয়! দিয়াছেন যে, এই মাত্রা শব লাটিন ভাষায় 
2181508 ও ইংরাজিতে 1081057, সৃভরাং তিনি “মাত্তাম্পর্শা১,১ পদের অনুবাদে “20801৩7- 
০0008০৮” লিখিকাছেন। পরিমাণজ্ঞাগের জগ ইত্জ্িযবিষয়েরও যে আবশ্যকতা, তদ্িষয়ে সঙ্গে 
নাই। সাংখ্যদর্শনের “তদ্াত্র” শব্ষের তাৎপধ্য বিচার কর] কর্তব্য। বলা বাহুল্য যে, আমি 
বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ও ডেভিল সান্্হবকে পরিত্যাগ করিয়া শঙ্করাচার্ধ্য ও শ্রীধর স্বামীর অনুসরণ করিয়াছি। 


৯৭০ বান্ধম রচনামংগ্রহ 


সুখ দুঃখ সহ কারতে পারলে মোক্ষলাভের উপযোগী হয় কেন? দুঃখ হইতে মবঁজিই, 
মুক্ত বামোক্ষ । সংসার ঘ্বঃখময় ) ধীহারা বঙ্গেন। সংসারে ছুঃখের অপেক্ষা সুখ বেশণ, 
্াহাদেরও স্বীকার করিতে হইবে, সংসারে দুঃখ আছে । এজন্য জল্মাস্তরেও দুখ, ফেন 
না, পুনর্বার সংসারে আয়া আবার দুঃখ ভোগ করিতে হইবে । অতএব পুনর্জন্ম 
হইতে ম্বক্তলাভও মুক্তি বা মোক্ষ | স্বুলতঃ দ্বঃখভোগ হইতে মুক্তিলাভই মোক্ষ। এই জন্য 
সাংখাকার প্রথম সূত্রেই বলিয়াছেন, 'ত্রিবিধদুঃখস্তাত্যন্তান্‌ ভিরত্যন্তপুরুষার্থঃ 1” এখন, 
খে সহ করিতে শিখিলেই দুঃখ হইতে মুক্তি হইল । কেন না, যে দুঃখ সহা করিতে 
শিখিয়াছে, সে দ্ুঃখকে মার দুঃখ মনে করে না । তাহার আর দুঃখ নাই বলিয়! তাহার 
মোক্ষলাভ হইয়াছে । অতএব মোক্ষের জঃ মারবার প্রয়োজন নাই । দুঃখ সহা করিতে 
পারিলে, অর্থাং দুঃখে দুঃখিত না হইলে, ইহজশীবনেই মোক্ষলাভ হইল । 

নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবে। বিগ্িতে সতঃ | 
উভয়োরপি দুক্টোহভ্তত্তনয়োন্তিত্বদগিভিঃ ॥ ১৬ ॥ 

অসং বস্তর আন্তিত্ব নাই, সন্বস্তর অভাব হয় না । তত্বদণিগ্ণ এইরূপ উভয়ের অন্ত 
দর্শন করিয়াছেন | ৯৬। 

অস্‌ ধাতু হইতে সং শব্ধ হইয়াছে । যাহা থাকিবে, তাহাই সং;যাহা নাই বা 
থাকবে না, তাহাষ্ট অসং । আত্মাই সং; শীতোষ্গা্দি স্রখ ঘুঃখ অসং । নিত্য আত্মায় 
এই অনিতা শশতোষ্ঞাদি সুখ-দ্ুঃখাদি স্থায়ী হইতে পারে না। কেন না, সংযে আত্মা, 
অসং শশতোফাদি তাহার ধঙ্বরোধশ । শ্রীধর স্বামী এইরূপ রুবাইয়াছেন । তান 
বলেন, “অসতো1হনাত্বধর্শত্বাং অবিচ্যমান্য্য শশতোফাদেরাত্মনি ন ভাবঃ1”৮ আমরা 
ভাহারই অনুসরণ করিয়াছি । 

শঙ্করাচার্যা এই গ্লোক অবম্বন কাঁরয়া সদসদবুদ্ধি যে প্রকার বুঝাইয়াছেন, তাহাও 
পাঠকদিগের বিশেষ অভিনিবেশপূর্বক আলোচনা ফর! কর্তব্য। তাহা হইতে আমাদিগের 
পূর্বপুরুষের! এই সকল বিষয় কোন দিক হইতে দেখিতেন, এবং আমরা এখন কোন্‌ 
দিক্‌ তইতে দেখি, তাহার প্রভেদ বুঝিতে পারিবেন । এই গ্লোকের শন্করপ্রণীত ভাষ্য 
অতিশয় ছ্বরূহ । নিয়ে তাহার একটি অনুবাদ দেওয়া গেল । 

“কারণ হইতে উৎপন্ন, অতএব অসংন্থরূপ শীত উঞ্জ প্রভৃতি ফার্য্যের আন্তিত্ব নাই । 
শশত উষ্ণাদি যে কারণ হইতে উৎপন্ন, তাহা প্রমাণ দ্বার। নিরাপিত হয় ; সুতরাং উহার 
সং পদার্থ হইতে পারে না। ফারণ, উহার! বিকার মাত্র, এবং বিকারেরও সর্বদ' 
বিচার দৃষ্ট হয় ( অর্থাং কখন বিকার থাকে, কখন থাকে না)। যেমন চক্ষু ছারা 
দেখিতে পাইলেই ঘটাদি পদার্থ স্বত্তিক! ভিন্ন অন্য কিছু * বলিয়া! উপলান্ধ হয় না, 
সেইরূপ কারণ ভিন্ন অন্থ কিছু বলিয়া উপলান্ধি না হওয়ায় সর্বপ্রকার বিকার পদার্থই 
অসং । উৎপত্তির পূর্বে এবং ধ্বংসের পরে, স্বতিকাদি কারণ হইতে উৎপন্ন ঘটাঁদি 
কাধ্যের উপলা হয় না। সেই সকল কারণও আবার তাহাদের কারণ হইতে ভিন্ন 
বালিয়া উপলব্ধি হয় না, সুতরাং তাহারাও .অসং । এম্থলে আপত্তি হইতে 


* অর্থাৎ ঘটের জ্ঞান জন্মিতে গেলে তাহার সঙ্গে সঙ্গেই ম্ৃতিকার জ্ঞান জন্মায় । স্বতিকার জ্ঞান 
মা জন্মাইলে ঘটের জ্ঞান জন্মায় না, সৃতরাং ঘট অসৎ, উহ্থার কারণ ম্বপথ্তিক! সং। 


ভ্রীমন্তগবদগণতা ৯৭৯ 


পারে, ফারণলমৃহ এইরূপে অসং হুইজে সফল পদার্থই অসং হুইয়া পড়ে, ( সং 
আর ফিছুই থাকে না)। এরূপ আপাত্ির খণ্ডন এই যে, সফল স্থলেই ছুই প্রকার 
জ্ঞান উৎপন্ন হয় ; সং বাঁজয়া জ্ঞান ও অসং বাঁলিয়া জান । যেবস্তর জ্ঞানের ব্যভিচার 
দই অর্থাং যে বস্ত একবার “আছে” বলিয়া বোধ হইলে আর “নাই” বলিয়া বোধ হয় 
না! তাহার নাম সং। আর যে বস্তু একবার আছে বঙ্গিয়া বোধ হইলে পরে আবার 
নাই বাঁলয়া বোধ হয়, তাহার নাম অসং। এই্টরূপে রুদ্ধিতন্ত্র সং ও অনং দুই ভাগে 
বিভক্ত, এবং সকলেই সর্বত্র এই ছুই প্রকার জ্ঞান হইতেছে বলিয়! উপলাদ্ধ করেন । 
বিশেষণ ও বিশেহ্য পদ এক বিভক্তিতে বর্তমান থাকিলে তাহাদের অভেদ হয়, যেমন 
“নীলং উৎপলং” ইহার অর্থ উৎপল নীল হইতে অভিন্ন, অর্থাং এ উৎপলের জ্ঞান হইলে 
তাহার সঙ্গে সঙ্গে অভিন্নভাবে নীনত্বের জ্ঞান হইবে । এইরূপ যখন “ঘটঃ সন,” “পটঃ 
সন্ “হন্তী সন্” ইতাপি জ্ঞান হয়, তখন ঘটজ্ঞানের সাহত “সং এই জ্ঞান অভিন্নভাবে 
উৎপন্ন হয়। সুতরাং সং ও অসং ভেদবৃদ্ধির যে কল্পনা কর! হইতেছিল.তাহা নিরর্থক হয়। 
কিস্তি লোফে এরূপ অভিন্নভাবে উপল ফরে না' এই বুদ্ধিদ্ধয়ের (সং ও অসং) 
মধো ঘটাঁদি বু্ধর ব্যভিচার হয়, তাতা প্রদণিত হইয়াছে; সং বৃদ্ধির ব্যভিচার হয় ন1। 
অতএব ব্যভিচার হয় বািয়া যে পদার্থ ঘটা বুদ্ধর বিষয় তাহা অসৎ, এবং 
অবাভিচার হয় না বালিয়া উহা বুদ্ধির বিষয় হইতে পারে না । 

যদি বল, ঘট বিনষ্ট হইলে যখন ঘটবৃদ্ধির ব্যাচার হয়, তখন সেই সঙ্গে সঙ্গে সং- 
বৃদ্ধিরও বাভিচার হউক ( অর্থাং আপাত্তকারীর মতে ঘটবৃ'দ্ধ ও সংবুদ্ধি আভিন্ন, সুতরাং 
ঘটরুঁদ্ধর ব্যভিচার হইলে সংবৃদ্ধিরও বিচার হউক)। এই আপাত খাটিতে পারে না 7 
কারণ, তংকালে সেই সংবু্ধি ঘটাদিজ্ে বর্তমান থাকে (সুতরাং উহার ব্যভিচার হয় 
না। ) সে সংবুদ্ধি বিশেষণভাবে অবাস্থিত, সুতরাং ( বিশেষ্যনাঁশে ) বিনষ্ট হয় না। 

যাঁদ বল, সংবুদ্ধির স্থলে যেরূপ মুক্তি অনুসারে একটি ঘট বিনষ্ট হইলেও অন্য ঘটে 
ত ঘটবুদ্ধ থাকে, “সুতরাং ঘটবৃদ্ধি সং হউক. এ আপাতত ইহাতে খাটিতে পারে না; 
যেহেতু সে ঘটরুদ্ধি পটাদিতে থাকে না । 

যাঁদ বল, সংবু্ধও ঘট নষ্ট হইলে দৃষ্ট হয় না। এ কথা গুরুতর নহে। সংবৃদ্ধি 
বিশেষণভাবে অবাস্থিত, বিশেষের অভাব হইলে বিশেষণ থাকিতে পারে না । থাকিলে 
তাঁহার বিষয় কি হইবে? বিষয়ের অভাব হইলে সংবুদ্ধি থাকে না । যাঁদ বল, 
ঘটাদি বিশেহ্যের অভাব হইলেও বিশেষণ বিশেষ্য ভাবে এক বিভক্তিতে উল্লেখ করা যায় 
বাঁলিয়া ঘট সং হইবে, তাহার উত্তর এই যে, মরশচিকষা প্রভৃতি স্থলেও সংবুদ্ধি এবং উদ, 
উভয়ের অভাব হইলেও এক বিভুক্তিতে “সং ইদং উদকং, এরূপ বাবহার হয় (ইহার দ্বারা 
এফ বিভক্তিতে উল্লেখ হওয়া! সং অথবা অপং, এ উভয়ের কোন পক্ষেই প্রমাণ নহে )। 

অতএব দেহাদি দ্বন্্র কারণ হইতে উৎপন্ন ও অসং. উহার আন্তত্ব নাই ; এবং সং ফে 
আত্মা, তাহার ক্ষোথাও অভাব নাই, যেহেতু ঠ্রাহার কোথাও ব্যভিচার হয় না! । ইহাই 
সং এবং অসংরূপ আত্ম! এবং অনাত্মার স্থরূপানির্ণয়। যে সং, সে সংই ; যে অসং, সে 
অসংই । * 


* শান্কর ভাতের এই অমুযা। আমরা কোন বন্ধুর নিকট উপহ্থার প্রাপ্ত হইয়াছি। 


৯৭২ বহ্কিম রচনাসংগ্রহ 


শঙ্কারাচার্য) যেমন দি্িজয়ী পাণ্ডত. এই দার্শনফ বিচারও তাহার উপযুক্ত । তবে 
'উনাবংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য শিক্ষার সঙ্গে ইহা বড় মিশিবে না। সুখ ছুঃখকে সংই 
বল, আর অসংই বল, সৃখ দুখ আছে । থাকিবে না সত্য, কিন্তু নাই, এ কথা বাঁলবার 
বিষয় নাই । কিন্ত থাঁকবে না, এইটাই বড় কাজের কথা । তবে সহ করিতে 
পারিলেই ছুঃখ নষ্ট হইবে । 
| ৫1076 02110691 ৫85, 

৬৪1 011 €০-070ত০0, 
ড/111 11856 1025990 2৮/৪৮, 

এখন ৯৪1 ১৫ | ১৬, এই তিতন শ্লোকে যাহ! উক্ত হইল, তাহা ভাল করিয়া না 
বুঝিলে, কয়েকটি আপতি উপস্থাপিত হইতে পারে । প্রথম আপত্তি, দুঃখ সহ কারিতে 
হইবে- নিবারণ ফাঁরতে হইবে নাঃ অর্জুনের দুঃখ, জ্ঞাতি-বন্ধু-বধ ) যুদ্ধ না কারলেই 
সে দুঃখ নিবারণ হইল ; দুঃখানিবারণপের সহজ উপায় আছে । এস্থলে তাহাকে দুঃখ- 
নিবারণ করিতে উপদেশ না দিয়া, ভগবান্‌ দুঃখ সহা করিতে উপদেশ দিতেছেন, ইহা 
ফিনূপ উপদেশ £ রোগীর রোগের উপশমের জন্য উষধ ব্যবহার ফারিতে পরামর্শ না 
দিয়া, তাহাফে রোগের দুঃখ সহা ফরিতে উপদেশ দেওয়ার সঙ্গে ফি এ উপদেশ 
তুল্য নহে? 

না। তাহানহে। দ্বখ নিবারণের ফোন নিষেধ নাই। তবে যেখানে দুঃখ 
নিবারণ করিতে গেলে অধন্ধ হয়, সেখানে ঘঃখ নিবারণ না ফারিয়া সহা করিবে । যে 
মুদ্ধে অঞ্চন প্রবৃত্ত, তাহা! ধর্মুদ্ধ ' ধর্শযুদ্ধের অপেক্ষা ক্ষল্রিয়ের আর ধর্ম নাই । ধর্ম 
পরিত্যাগে অধন্ম । অতএব এ স্থলে দ্বঃখ সহ্য না করিয়া নিবারণ করিলে অধশ্ম আছে। 
এজন্য এখানে সহ করিতে হইবে, নিবারণ ফর হইবে না । 

দ্বিতীয় আপত্তি এই, ঘ্ঃখই সহা করিবে সুখ সহ্য করা কিরূপ ? সুখ ঘুঃখ সমান 
জ্ঞান কফরিব? তবে ভগবানের কি এই আজ্ঞা যে, পৃথিবীর ফোন সুখে সুখ হইবে না ? 
তবে আর 830610197) ফাহাকে বলে ? সুখশুন্ত ধর্ম লইয়া! কি হইবে ? 

ইহার উত্তর পূর্বেই লিখিয়াছি । ইন্দ্রিয়ের অধীন যে সুখ, তাহা দুঃখের ফারণ-_ 
তাহা দুখমধ্যে গণা । ইন্দড্রিয়াদর অনধান যে সুখ, যথা-+জ্ঞান, ভজভি, প্রীতি, দয়াদি- 
জনিত যে সুখ, তাহা গীতোক্ত ধর্মানুসারে পরিত্যাজ্য নহে, বরং গীতোক্ত ধর্মেই সেই 
স্ুধই উদ্দেত্ত। আর ইন্জ্রিয়ের অধীন যে সুখ, তাহাও প্রকৃতপক্ষে পারত্যাজ্য নহে। 
তৎপরিত্যাগও গীতোক্ত ধর্মের উদ্দেশ নহে । তাহাতে অনাসক্তিই গীতোক ধর্মের 
উদ্দেখ, পরিত্যাগ উদ্দেশ্ট নছে। 


রাগছেষবিমুক্তৈস্ত বিষয়ানিক্ডরিয়েশ্চরন্‌ । 
আত্মব্টৈবিধেয়াত্ম। প্রসাদমাধগচ্ছাতি | ২। ৬৪ । 
উক্ত চতুঃয্টিতম শ্লোকের ব্যাখ্যাকালে আমর] এ বিষয়ে আরও ফিছু বলিব । 
আমর! দেখিতোছি যে, ছাদশ ক্লোকে হিন্দুধর্মের প্রথম তত্ব সৃচিত হইয়াছে আত্মার 
'আবিনাশিত।। জয়োদশ ক্পোকে ছিতয় তত্ব--জন্মাভ্তরবাদ । চতুর্দিশ, পঞ্চদশ, এবং 
যোড়শ ক্লোক্ষে তৃতীয় তত্ব সৃচিত হইতেছে--সুখদুঃখের অনাখ্যধন্মিত। ও অনিতা । 


শ্রীমত্তগবদগশতা। ৯৭৩ 


সাংখ্যদর্মনের ব্যাথযার উপজ্ক্ষে আত্মার সঙ্গে সৃখছুঃখের সম্বন্ধ পূর্বের যেরূপ বুঝাইয়া- 
ছিলাম, তাহা বুবাইতোছি। 

“শরীরাদি ব্যতারিজ্ঞ পুরুষ । কিন্ত ছুঃখ ত শারীরাদিক ) শারীরাদিতে ফে 
দুঃখের কারণ নাই,--এমন দুঃখ নাই। যাহাকে মানসিক দুঃখ বলি-_বাহ পদার্থই- 
তাহার মূল । আমার বাকো তুমি অপমানিত হইলে, আমার বাক্য প্রাকাতিক পদার্থ, 
তাহ শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা তুমি গ্রহণ ফাঁরলে, তাহাতে তোমার দুঃখ । অতএব প্রকৃতি. 
ভিন্ন দুঃখ নাই, কিন্ত প্রকৃতিঘটিত দবঃখ পুরুষে বর্তে ফেন ? “অঙ্গো ইয়ম্পুরুষঃ ৷ পুরুষ 
এফা, কাহারও সংসর্গাবাশিউ নহে। (১ম অধ্যায়ে ১৫শ সুত্র।) অবস্থাদি সকল 
শরখরের, আত্মার নহে । (এ, ৯৪ সূত্র ) «ন বাহ্ান্তরয়োরুপরজ্যোপরঞ্জকভাবোহাঁপ 
দেশব্যবধানাৎ ভ্র্স্থপাট লিপুক্রস্থয়োরিব |” বাহ এবং আস্তারক্ষের মধ্যে উপরজ্য এবং 
উপরঞ্ক ভাব নাই ; ফেন না, তাহ! পরস্পর সংলগ্ন নহে, দেশব্যবধানাবাশিষ্ট, যেমন এক 
জন পাটালিপুল্র নগরে থাকে, আর একজন ক্র নগরে থাকে, ইহাদিগের পরস্পরের 
বাবধান তদ্রপ ৷ 

তবে পুরুষের দ্বঃখ কেন? প্রকৃতির সংযোগই ছুঃখের কারণ । বাহে আত্তারকে 
দেশব্যবধান আছে বটে, কিন্ত ফোন প্র্ষার সংযোগই নাই, এমত নহে । যেমন ম্ফাটিক 
পাত্রের নিকট জবাকুদুম রাখলে পাত্র পৃষ্পের বর্ণবাঁশষ্ট হয় বলিয়া, প্রস্প এবং পান্জে 
এক প্রকার সংযোগ আছে বলা যায়, এ সেইরূপ সংযোগ । পুষ্প এবং পাত্র মধ্যে দেশ- 
ব্যবধান থাকিলেও পাত্রের বর্ণ বিকৃত হইতে পারে; ইহাও সেইরূপ । এ সংযোগ! 
নিত্য নহে, দেখা যাইতেছে; সৃত্তরাং তাহার উচ্ছেদ হইতে পারে। সেই সংযোগ 
উচ্ছেদ হইলেই দুঃখের কারণ অপনগত হইল । অতএব এই সংযোগের উচ্ছিত্িই 
দুঃখানিবারণের উপায়, সুতরাং তাহাই পুরুষার্থ । “যথা তদ্ধ। তদাচ্ছিতিঃ পুরুষষা থস্তধাচ্ছতিঃ 
পুরুষার্থ:” ( ৬, ৭০) 1% 

আঁবনাশি তু তাঁদ্বাদ্ধ যেন সর্ববামদং ততম্‌ 
[িনাশমব্যয়স্যাফ্য ন ফশ্চিং ঘর্তৃমহাতি ॥ ৯৭॥ 

যাহার দ্বারা এই সকলই ব্যাপ্ত, তাহাকে অবিনাশী জানিবে । এই অব্যয়ের ফেহই 
বিনাশ ফাঁরতে পারে না । ১৭। | 

“যাহার দ্বারা” অর্থাং পরমাত্মার দ্বার] । «এই সফলই” অর্থাং জগৎ । এই সমস্ত 
জগৎ পরমাত্মার দ্বারা ব্যাপ্ত-_শঙ্কর বলেন, যেমন ঘটাদি আক্ষাশের দ্বারা ব্যাপ্ত, সেইরূপ 
বাপ । 

যাই সর্বব্যাপী, তাহার বিনাশ হইতে পারে না; কেন ন!, যত ফাল কিছু থাঁকবে, 
তত ফাল সেই সর্বব্যাপী সত্তাও থাকিবে । যতকাল কিছু থাঁফবে, তত ফাল সেই 
সর্বব্যাপী সত্তা সর্ববব্যাপীই থাকিবে । অতএব তাহা অব্যয়। আকাশ সর্বব)াপী, 
আকাশের বিনাশ ব। ক্ষয় আমর! মনেও ছল্পন! ফারতে পারি না। আফাশ অবিনাণী 
এবং অব্যয় । যিনি সর্বব্যাপা, সুতরাং আকাশও হ্বহার দ্বারা ব্যাপ্ত তানিও অবিনাশ? 
ও অব্যয় । ফাজেই ফেহই ইহার বিনাশসাধন ফারতে পারে ন1। 


* প্রবন্ধ-পুস্তক হইতে উদ্ভৃত। 


৯৭৪ বন্ধিম রচনাসংগ্রহ 


এক্ষণে এই কথার দ্বারা আর কয়েকটি কথ! সূচিত হইতেছে । দেই সক কথা 
হিন্দুধর্ের দুল কথা, এ জন্য এখানে তাহার উত্াপন করা উচিত। 
প্রথমতঃ এই ক্লোকের দ্বারা সিদ্ধ হইতেছে যে, ঈশ্বর নিরাকার, সাকার হইতে 
পারেন না । যাহ! সাকার, তাহা সর্বব্যাপী হইতে পারে না। সাকার ইন্দ্রিয়াদির 
গ্রাহ। আমরা জানি যে, ইন্দ্রিয়াদির গ্রাহ সাকার সর্বব্যাপী কোন পদাথ নাই। 
অতএব ঈশ্বর যদি সর্বব্যাপী হয়েন, তবে তানি সাকার নহেন । 
ঈশ্বর সাকার নহেন, ইহাই গীতার মত। কেবল গীতার নহে, হিন্দুশান্ত্রের এবং 
হন্দবধর্ম্ের ইহাই সাধারণ মত। উপনিষং এবং দর্শনশাসত্রের এই মত। সে সকলে ঈশ্বর 
সর্বব্যাপণী চৈতন্ত বাঁলয়া নিদ্দিষ্ট হইয়াছেন । সত্য বটে, পুরাণেতিহাসে ত্রদ্গা বিষুঃ 
'মহেশ্বর প্রভৃতি সাকার চৈতন্য ফাঁলপত হইয়া অনেক স্থলে জীশ্বরস্বূপ উপাসিত 
হইয়াছেন । ধে কারণে এইরূপ ঈশ্বরের রূপকল্পনার প্রয়োজন বা উত্তব হইয়াছিল, 
তাহার অনুসন্ধানের এ স্থলে প্রয়োজন নাই । ফেবল ইহাই বক্তব্য যে, পুরাণোতিহাসে 
বাদি সাফার বালিয়া কথিত হইলেও পুরাণ ও ইতিহাসকারের ঈশ্বরের 
সাফাএতা। প্রতিপন্ন করিতে চাহেন না, ঈশ্বর যে নিরাফার, তাহা কখনই ভুলেন ন1। 
পুরাণোতিহাসেও ঈশ্বর নিরাকার । 
একটা উদাহরণ দিলেই আমার কথার তাংপর্য্য বুঝা যাইবে । বিষুপুরাণের প্রহলাদ- 
চাঁরত্র ইহার উদাহরণস্বরূপ গ্রহণ করা যাউক । তথায় বিষুই ঈশ্বর । প্রহলাদ তাহাকে 
*নমন্তে পৃুরীকাক্ষ” বলিয়া স্তব করিতেছেন । অন্ত স্থলে স্প্টতঃ সাকারতা স্বীকার 
ফাঁরতেছেন ৷ যথা-_ 
্রন্মাত্বে সৃজতে বিশ্বং স্থিতৌ পালয়তে পুনঃ । 
রুদ্ররূপায় কল্পান্তে নমস্তভ্যং তিমুর্ভয়ে ॥ 
এবং পাঁরশেষে পাঁতাস্বর হার সশরাঁরে প্রহলাদকে দর্শন দিলেন । কিন্তু তথাপি 
এই প্রহলাদচরিত্রে বিষণ নিরাকার ; তাহার নাম “অনন্ত”, তিনি “সর্বব্যাপ1”। যান 
অনন্ত এবং সর্বব্যাপী, তিণি নিরাকার ভিন্ন সাকার হইতে পারেন না; এবং তিনি 
যে নিগুণ ও নিরাকার, তাহা পুনঃ পুনঃ ফথিত হইয়াছে । যথা 
নমন্তন্মৈ নমস্তশ্যৈ নমন্তদ্যৈ পরাত্মনে । 
নামরূপং ন যষৈকো। যোহন্তিত্বেনোপলভ্যতে ॥ ইত্যাদি । ১। ৯৯। ৭৯ 
পুনশ্চ বিষুট “অনা দিমধ্যান্ত£”, সুতরাং নিরাকার । 
এরূপ সকল পুরাণে ইতিহাসে । অতএব ঈশ্বর নিরাকার, ইহাই থে 'হন্তৃধর্দের 
মর্ম) ইহা এক প্রকার নিশ্চিত । 
তবে কি হিন্দ্বধর্টে সাকারের উপাসনা নাই? গ্রাণে গ্রামে ত প্রতাহ্‌ প্রাতমা-পুজা 
দেখিতে পাই, ভারতবর্ষ প্রাতিমার্চনায় পরিপূর্ণ । তবে হিন্দধর্ধে সাকারবাদ নাই ক্ষ 
প্র্কারে বালব ? 
ইহার উত্তর এই যে, জন্য দেশে যাহা হউক, হিন্দুর প্রাতিমার্চনা সাঞ্ষারের উপাসন। 
নয়) এবং যে হিন্দু প্রতিমার্চনা করে, সে শিতান্ত অজ্ঞ ও অশিক্ষিত না হইলে মনে 
করে না যে, এই প্রতিমা ঈশ্বর, অথবা ঈশ্বরের এইরূপ আকার বা ইহা! ঈশ্বরের প্রকৃত 
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প্রাতমা। যে একথানা মাটির ফালশ গড়িয়। পৃজা রে, সে যদি স্বকৃত উপাসনার 
কিছু মাত্র বুঝে, তবে সে জানে, এই চিত্ত মৃধপণ্ ঈশ্বর নহে বা ইন্বরের প্রাতমা নহে, 
এবং সে জানে, তাহ! ঈশ্বরের প্রাতকৃতি হইতে পারে ন!। 

তবে সে মাটির তালের পৃজা ফরে ফেনঃ পে ধাহার পুজা কারবে, তাহাকে 
খুজিয়। পায় না। তিনি অদৃশ্য, অঠিত্তনপয়, ধ্যানের অপ্রাপ্য, অতএব উপাসনার 
অতাঁত। ফাজেই সেক্ঠাহাকে ডাঁকিয়। বলে, “হে বিশ্বব্যাপি সর্ধসায়ি আগ্যাশাক্ত ! 
তুমি সর্বত্রই আছ, কিন্ত আমি তোমাকে দেখিতে পাই না; তুমি সর্বত্রই আঁবর্ভৃত 
হইতে পার, অতএব আমি দেখিতে পাই, এমন কিছুতে আবির্ভত হও। আঁমি 
তোমার যে রূপ কল্পনা করিয়া গাড়িয়াছি, তাহাতে আবধির্ভৃত হও, আম তোমার 
উপাসনা কার । নাহলে কোথায় পুপচন্দন দিব, তদ্দিষয়ে মনস্থির করিতে পারি না ।” 

এই প্রতিমাপূজার উপরে আমাদের শিক্ষাগ্ুরু ইংরেজদিগের বড় রাগ এবং 
তাহাদিগের শিল্ঠ নব্য ভারতবর্ষীয়েরও বড় রাগ । ইংরেজের রাগ, তাহার কারণ-_ 
বাইবেলে ইহার নিষেধ আছে । শিক্ষিত ভারতবধীয়ের রাগ ; কেন না, ইংরেজের 
ইহার উপর রাগ । যাহা ইংরেজে নিন্দা করে, তাহা! “আমাদের” অবশ্য নিন্দনগয় । 
প্রাতমাপৃজা ইংরেজের [নিকট নিন্দনীয়, অতএব প্রতিমাপৃজ! অবশ্য “আমাদের” 
নিন্দনীয়, তাহার আর বিচার আচারের প্রয়োজন নাই । ইংরেজ বলে যে, এই 
প্রতিমাপুজার জন্য ভারতবর্ষ উৎসম্ন গিয়াছে, এবং ইহার ধ্বংস না হইলে একেবারে 
উৎসন্ন যাইবে; সুত্তরাং আমরাও তাহাই বিশ্বাস করিতে বাধ্য; তাহার আর বিচার 
আচারের প্রয়োজন নাই । সত্য বটে, রোম গ্রীস প্রভৃতি প্রাচীন রাজ্য প্রাতমাপুজ! 
করিয়াও উন্নত হইয়াছিল, কিন্ত ইংরেজ বলে যে, ভারতবর্ষ প্রাঁতমাপুজায় উৎদন্ন যাইবে, 
অতএব ভারতবর্ধা নশ্চয় প্রাতমাপুজায় উৎসন্নে যাইবে ; তদ্ধিষয়ে বিচারের প্রয়োজন 
নাই। এইরূপ শাক্ষত সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকে ভাবিয়া থাকেন । অন্যমত বিবেচন। 
করা কুশিক্ষা, কুবুদ্ধি, এবং নীচাশয়তার কারণ মনে করেন । 

আমর! এরূপ উক্জির অনুমোদন করিতে পারি না। ঈশ্বর সর্ববঞ্ঞ, সকলের 
অন্তর্ধযামী । সকলের অন্তরের ভিতর তান প্রবেশ করিতে পারেন, সকল প্রকারের 
উপাসন। গ্রহণ কফাঁরতে পারেন ; কি নিরাকারের উপাসক, কি সাকারোপাসক, কেহই 
তাহার প্রকৃত স্বরূপ অনুভূত করিতে পারেন না। তিনি আঁচিন্তনীয়। অতএব 
তাহার চক্ষে সাকার উপাসকের উপাসনা ও নিরাকার উপাসক্ষের উপাসনা তুঙ্গ্য ; 
কেহই ভীহাকে জানে না। যদি ইহা সত্য হয়, যি ভক্তিই উপাসনার সার হয়, এবং 
ভাক্তিশৃন্য উপাসনা যাঁদ তাহার অগ্রাহই হয়, তবে ভক্তিমুক্ত হইলে সাঁকারোপাসকের 
উপালনা তাহার নিকট গ্রাহ্য; ভক্তিশূ্ব হইলে নিরাকারোপাসকের উপাসন। ঠাহার 
নিকট পৌছিবে না । অতএব আমাদের বিশ্বাস যে, ভারতবর্ধীয়ের যাঁদ ঈশ্বরে ভাত 
থাকে, তবে সাকরি উপাসনার ভাবে আচ্ছন্ন হইলেও ফেহ উৎসন্ন যাইবে না, আর 
ভক্তিশৃন্য হছইপ্পে নিরাফ্ারোপাননায়ও উংসম্প হইবে তছিষয়ের কোন সংশয় নাই। 
সাকার ও [নিরাফার উপাসনার মধ্যে আমাদের মতে কোনটাই নিক্ষল নহে? এবং 
এতন্বভয়ের মধ্যে উতকর্ধাপকর্ষ নাই । সুতরাং উংকর্ষাপবর্ধের বিচার নি্প্রয়োজনীয় । 
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যে ইহাকে হস্ত বলিয়া জানে, এবং যে হঁহাফে হত বলিয়া জানে, ইহারা উভয়েই 
অনভিজ্ঞ । ইনি হত্যা ফরেন না.-হতও হয়নে না। ৯৯। 
প্রাচীন টীকাফারেরা এই শ্লোকের এইরূপ ব্যাখ্যা করেন ; যথা ভাম্মাদির মৃত্যু 
নিমিত অর্জুনের শোক, উক্ত বাক্যে নিবারিত হইল । এক্ষণে “আমি ইহাদের বধের 
কর্ত। |” এই [নামত যে ছুঃখ, প্রথম অধ্যায়ে ৩৪।৩৫ ইত]াঁদ ক্লোকে অজ্ছনের 
দ্বারা উজ্ হইয়াছে, তাহার উত্তরে ভগ্গবান্‌ বুঝাইতেছেন যে, আত্ম যেমন কাহারও 
ধর্তৃক হত হয়েন না, তেমাঁন তিনি ফাহাকেও হত্যা করেন না। ফেন না, আত্মা 
অবিক্তিয় । 
শঙ্কর ও শ্রীধর প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায়ের৷ যেরূপ অর্থ করিয়াছেন, আমি এক্ষণে 
সেইরূপ বজিতোঁছ। ইহার পরবর্তী ্লোকেরও সেইরূপ অর্থ ফাঁরব । অন্য অর্থ হয় 
ফি না, ভাহাও বল! যাইবে । টীকাকারের! বলেন, আওত্ম। যে আঁবাক্রয়, তাহার প্রমাণ 
পরবর্তী গ্লোকে দেওয়া হইতেছে । 
ন জায়তে ভ্িয়তে ব। ফদাচি- 
ন্নায়ং তৃত্বা ভৃবিতা বা ন ভুয়ঃ । 
অজে। নত্য; শাশ্বতোহয়ং পুরাণো 
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥ ২০ ॥ 
ইনি জন্মেন না বা মরেন না, ফখন হয়েন নাই, বর্তমান নাই ব! হইবেন না । ইনি 
ভজ, নিত্য, শাশ্বত, পুরাণ ; শরীর হত হইলে ইানি হত হয়েন না । ২০। 
টাকাকারেরা বলেন, আত্ম। ধে অবিক্রিয়, ইহার ফড়ভাববিকা রশূন্তঙ্তবর দ্বারা 
দৃটকৃত কর। হইতেছে । ইনি জন্মশূন্য-_এই ফথার দ্বারা জগ্জ প্রতাষিদ্ধ হইল; মরেন 
নাঁ_ইহাতে বিনাশ প্রাতীষদ্ধ হইল । ইনি কখন উৎপন্ন হয়েন নাই, এজন্য বর্তমান 
নাই । যাহ! জন্মে, তাহাকেই বণ্তমান বলা যায়; ক্ষিন্ত ইনি পুর্বব হইতে স্থতঃ সদ্রপে 
আছেন, অতএব উৎপন্ন হইয়া! যে বিদ্যমানভা, তাহা! ইহার নাই । এবং সেই জগ্য ইনি 
আবার জন্মিবেন না। সেই জন্য ইাঁন অজ অর্থাং জন্মশূন্, ইনি নিত্য অর্থাৎ সর্ব] 
এফরপ, শাস্বত অর্থাং অপক্ষয়ণৃন্য, পুরা অর্থাং বিপরিণামশৃন্য । 
এক্ষণে পাঠক, এই দুইটি প্লোকের প্রাত ্নোভিনিবেশ ফরিলেই দেখিতে পাইবেন 
যে, আত্মার এই অবিক্রিয়ত্ববাদ সম্বন্ধে ফোন কথা স্প্টতঃ মূলে নাই,। অস্পষ্টতঃ 
এনায়ং হত্তি” এই ফথাট! আছে, কিন্ত ইহার অন্য অর্থ না হইতে পারে, এমনও নহে । 
যাঁদ ফেহু মরে না, তবে আত্মাও ফাহাফে মারে না। 
আত্মা যে অবিক্রিয়, ইহা প্রাচীন দর্শনশান্ত্রের একটি মত । তত্বটা কি, তাহা 
পাঠককে বুঝান যাইতে পারে, কিন্তু সে প্রসঙ্গ উত্থাপিত কর! আবশ্তাক বোধ হইতেছে 
ন!। আবশ্বক বোধ হইতেছে না, তাহার কারণ, আমরা গীতার ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত, কিন্ধ 
এই দুটি ষ্লোক গীতার নহে । গ্লোক ছুটি কঠোপনিষদের । গীতার "দ্বিতীয় অধ্যায়ের 
ঘেটি ৯৯শ শ্লোক, তাহা কঠোপনিষদের ছিতশয় বল্লশর ৯৯শ শ্লোক; আর গীতার এ 
অধ্যায়ের যেটি ২০শ শ্লোক তাহাও কঠোপনিষদের এ বল্লীর ১৮শ শ্লোক । গীতার প্লোফ 
ও কঠোপনিষদের ক্লৌক পাশাপাশি লেখ! যাইতেছে। 
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য এনং বেতি হস্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতমৃ 
উভৌ তৌ ন বিজানশতো। নায়ং হত্তি ন হম্যতে | ২। ৯৯ 
ন জায়তে ভ্রিয়তে ব। দাচিন্নায়ং ভূত্ব। ভাবিতা৷ বা ন তয়; 
অজো নিত্য; শাশ্বতোহ্যম্পুরাঁণে| ন হন্তে হম্»মানে শরীরে ॥ ২। ২০ 
কঠোপাঁনষদ্‌ 
হস্তা চে্মন্যতো হস্কং হতশ্চেম্মন্যতে হতম্‌ । 
উভোৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হ্তি ন হন্যাতে ॥ ২। ১৯ 
ন জায়তে অিয়তে বা বিপশ্চিন্নায়ং কৃতশ্চি্ন বব কশ্চিং। 
অজো নিভাঃ শাশ্বতো হয়ন্পূরাণে। ন হম্তে হন্তমানে শরীরে | ২1৯৮ 
লোক দুইটি ফঠোপনিষদ হইতে গীতায় আনগত হইয়াছে, গীতা হইতে ফঠোপানিষদে 
নত হয় নাই। এ কথ! লইয়া বোধ করি বেশী বিচারের প্রয়োজন নাই । আমর 
দেখিব, উপনিষদ হইতে অনেক শ্লোক গীতায় আনশত হইয়াছে । অন্ততঃ প্রান 
ভায্তকারদিশগের এই মত । শঙ্করাচার্য্য িখিয়াছেন--“শোকমোহাদিসংসারঞ্চারণ- 
'নবৃত্যর্থং গীতাশাস্ত্রং ন প্রবর্ভকমিত্যেতং পার্থস্য সাক্ষাতে খচাবানিনায়” এবং 
আনন্দগার লিখিয়াছেন--“হস্তা চেন্ন্যতে হস্তং ইত্যাদ্যামুচমর্থতে৷ দর্শায়ত্ব! ব্যাচে 
য এনামিতি 1৮ 
এক্ষণে এই গ্লোক সম্বন্ধে দুইটি কথ! বাঁলতে বাধ্য হইতেছি। 
প্রথম, আত্ম। যদি কর্তা নহে, তবে কর্মযৌগ জলে ভাসাইয়। দিতে হয়। 
শঙ্করাচাধ্যের যে তাহাই উদ্দে্ট, ইহা বল বাঁছুল্য। কর্মযৌগের কথা যখন পাড়িবেন, 
পাঠক তখন এ বিষয়ের বিচার করিতে পারিবেন | 
ছিতীয়, আত্মার অবিক্রিয়ুত্ব একট] দার্শানক মত। প্রাচীন ফালে সকল দেশে, 
দর্শন ধর্টের স্থান অধিকার ধরে এবং ধর্শ দর্মনের অনুগামী হয়। ইহা উত্য়েরই 
আঁনইকারণী। ধরব ও দর্শন পরস্পর হইতে বিযুক্ত হইলেই উভয়ের উন্নতি হয়, নচেৎ 
হয় না। এই তত্বটি সপ্রমাণ করিয়া ফোমৃৎ ও তংশিশ্কগণ দর্শন ও ধর্মা উভয়েরই 
উপকার করিয়াছেন । আমাদিগেরও সেই মার্গাবলম্বী হওয়! উচিত । 
দার্শানক মত যাহাই হউক, হিন্দুধর্মের সাধারণ মত- আত্মাই ঘর্তা। ইহা প্রমাণ 
কারবার জন্ত শত পৃষ্ঠা ধায় বচন উদ্ধাত করিতে পারা যায়। আমরা ফেবল দুইটি 
কথা তুলব । একটি উপনিষদ হইতে, আর একটি প্রা হইতে । 
আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আমীং । 
নান্যং কিঞ্চন মিষং | 
স ঈক্ষত লোকান্‌ নু সৃজা ইতি॥ ১ 
সইমাল্লোকানসূজত অস্ভে! মরশচীম্মরমিত্যাদি। 
ধাণ্েদীয়ৈতরেয়োপনিষং । 
'আত্মাই সব সৃষ্টি করিয়াছেন, সুতরাং আত্মাই বর্থ। ৷ 
তীয় উদাহরণ প্রাণ হইতে গ্রহণ কফারতেছি। উহা! কঠোপনিহদেরক্লোকের 
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সঙ্গে তুলনা করিয়া পাঠক দেখিবেন, হিন্দুশান্ত্রের মধ্যে এঁফোর সন্ধান রা ফি 
যন্ত্রণা 
কঃ ফেন হন্ুতে জন্তর্জস্তঃ কঃ কেন রক্ষ)তে ॥ 
হস্তি রক্ষাতি চৈবাত্ম! হৃসং সাধু সমাচরন্‌ ॥ , 
বিষুপুরাণ । ৯। ১৮। ২৯ 
বেদাঁবনাশিনং নিত্যং ষ এনমজমব/য়মূ ॥ 
কথং স পুরুষঃ পার্থ কং ঘায়াঁত হত্তি কমৃ ॥২১॥ 
যে ইহাকে আবনাশী, নিত্য, অজ এবং অব্যয় বলিয়া জানে, হে পার্থ, সে পুরুষ 
ফাহাফে মারে? কাহাকেই বা হনন করায়? ২৯। 
ভাবার্থ--যে জানে যে, দেহ নাশ হইলেই শরীরীর বিনাশ হইল না, সে যাঁদ 
কাহারও দেহধ্বংসের কারণ হয়, তবে তাহার উচিত নহে যে, সে “আমি ইহার বিনাশের 
ফারণ হইলাম” বলিয়। দুঃখিত হয় । ফেন না, আত্মা আবনাশী। শরীরের বিনাশে 
তাহার বিদাশ হইল ন!। 
তবে যাঁদ বল যে, “ভাল, আত্মার বিনাশ না হউক, ক্িত্ত শরশরের ত বিনাশ 
আছেই । শরাীরনাশেরই বা আমি ফেন কারণ হই ?” তাহার উত্তর পরশ্লোকে কথিত 
হইতেছে-_ | 
বাসাংঁস জীর্ণানি যথ! বিহায় 
নবানি গৃহ্াতি নরোহপরাণি। 
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণ।- 
শ্ন্যানি সংযাতি নবানি দেহশী ॥ ২২ ॥ 
যেমন মনুষ্য জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ রিয়া অপর নৃতন বন্ত্র* গ্রহণ করে, তেমানি আত্মা 
পুরাতন শরীর পরিত্যাগ ফারিয়] নুতন শরীরে সংগত হয়। ২২। 
অর্থাং যেমন তোমার জা বন্ত্র কেহ ছিড়িয়া দিক ব। না দিক, তোমাকে জন বন 
পরিত্যাগ করিয়া নৃতন বন্ত্র গ্রহণ ফরিতেই হইবে, তেমানি তুমি মুদ্ধ কর বা না কর, 
যোদ্ধগণ অবশ্ত দেহত্যাগ করিবে, তোমার মুদ্ধাবরতিতে তাহাদের দেহনাশ নিবারণ 
হইবে না । তবে ফেন যুদ্ধ কাঁরবে না? 
স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, ষে ব7ক্ত বধকাধ্য করিতে হইবে বলিয়া শোকমোংপ্রমুজ 
ধর্মুদ্ধ হইতে বিমুখ হয, ভাহার প্রাত এই সকল বাধ্য প্রযোজ্য । নচেৎ আত্মা 
আঁবনম্বর এবং দেহমাত্র নম্বর, ইহার এমন অথ নহে যে, কেহ কাহাছেও খুন করিলে 
তাহাতে দোষ নাই । থুন ফাঁরলে দোষ আছে কি না আছে--সে বিচারের সঙ্গে এ 
বিচারের ফোন সম্বন্ধই নাই-_থাফিতেও পারে না । এখানে বিবেচ্য, ধর্ণমুদ্ধে শোক- 
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যে কয়টি কথা ইটালিক অক্ষরে লিধিলাম, পাঠক তৎপ্রতি অনুধাবন করিবেন, নীতার কথাটা বেশ 
সবর যাইবে । ৰ 


জীমপ্তগবদগণীতা ৯৮১ 


মোছের ফোন কারণ আছে কি না? উত্তর-_ফারণ নাই, ফেন না, আত্মা আিনম্বর, 
আর দেহ নম্বর । দেহ ফেবল নুতন কাপড় পারিবে মাত্র । তাহাতে কাদাফাটার 
কথাটা ফি? 
নৈনং ছিন্দান্তি শঙ্্রাণ নৈনং দহতি পাঁবকঃ। 
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ॥ ২৩ 
এই (আত্ম) অস্ত্রে কাটে না, আগুনে পড়ে না, জলে ভিজে না, এবং বাতাসে 
গুকায় না । ২৩। 
আত্মা নিরবয়ব, এই জন্য অগ্ত্রাদির অতাঁত। 
অচ্ছেক্টোহয়মদাহ্যোহয়মক্েছোহশোষ্য এব চ। 
নিতাঃ সর্ববগতঃ স্থাণুরচলোহয়ং সনাতনঃ। 
অব্যক্তোইয়মচিন্ত্যোহয়মাবকার্যোহয়মন্্ুতে ॥ ২৪॥ 
ইনি ছেদনীয় নহেন, দহনীয় নহেন, ক্লেদনণয় নহেন, এবং শোষণীয নহেন । (ইনি) 
নিত্য, সর্ববগত, স্থাগু, অচল, সনাতন, অব্যক্ত, অচিন্ত্য, অবিকার্ধ্য বাঁলিয়া ফিত 
হন । ২৪। 
্বাপু-_অর্থাং স্থিরস্বভাব । অচল- পূর্ববরূপ অপাঁরত্যাগী। সনাতন-_চিরস্তন, 
অনাদি । অব্ক্ত- চক্ষরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের আবিষয়। অচিন্ত্--মনের আবিষয়। 
অবিষ্ষার্ধ্য অচল-__কর্েক্িয়ের অবিষয় । 
শঙ্কর এই শ্লোফের অর্থ এইরূপ ফরেন। আত্ম। অচ্ছেছ্য ইত্যাঁদ, এজন্য আত্ম। 
নিত্য; নিত্য-_এজন্য সর্ববগত ; সর্বগত-_ এজন্য স্থিরস্থভাব ; স্থিরস্থভাব-_ এজন্য অচল 
অচল--এজন্য সনাতন, ইত্যাি। 
তন্মাদেবং বিদিত্বৈং নানুশোচিতৃমহাসি | ২৫ 1 
অতএব ইহাফে এইরূপ জানিয়া, শোক কারও না। ২৫। 
অথ চৈন নিত্যজাতং িত্যং বা মন্তাসে মৃতমূ । 
তথাঁপি ত্বং মহাবাহে! নৈনং * শোচিতুমর্থীস 1 ২৬ | 
আর যদ তুমি ইহা মনে কর, আত্ম! সর্বদাই জন্মে, সর্ববদা মরে, তথাপি হে 
মহাবাহো ! ইহার জন্য শোফ ফরিও না । ২৬। 
ফেন তথাপি শোক ফরিবে না? শঙ্কর বলেন, মৃত্যু অবশ্তস্ভাবী বলিয়া । পর- 
শ্লোকেও সেই কথ আছে । কিস্ত পরষ্লোকে “গ্রবং জন্ম মৃতষ্য চ”--এই বাক্যে আত্মার 
আবনাশিতাও সৃচিত হইতেছে । তাহা হইলে আর আত্মার বিনাশ ম্বীকাঁর করা হইল 
কৈ? এবং নৃতন কথাই বা ফি হইল? এই জন্য শ্রীধর আর এক প্রকার বুঝাইয়াছিলেন । 
তিনি বলেন যে, আত্মাও যাঁদ মরিল, তাহা! হইলে তোমাঞ্ষেও আর পাপপুণ্যের ফল- 
ভাগী হইতে হইবে না, তবে আর দুঃখের বিষয় ফি? 
ফেন তথাঁপ শোক করিবে না, তাহা পরষ্লোকে বলা হইতেছে । 
জাতয্য হি ঞ্ুবো ম্বতুযুর্তজবং জন্ম স্বতষ্য চ। 
তন্মাদপারিহার্ষোঃহর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্থীসি ॥ ২৭ ॥ 


ক এনৈবং” পাঠাজত। 
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যে জন্মে, সে অবশ্ত মরে ; যে মরে, সে অবন্ত জন্মে; অতএব যাহ! অপাঁরিহার্যঃ, 
তাহাতে শোক করিও না । ২৭ । 
আত্মার অবিনাশিষ্তা গীতাকফারের হাড়ে হাড়ে প্রবেশ ফরিয়াছে। “নিত্যং বা 
মন্যসে ম্বৃতমৃ" বলিয়! মানিয়! লইয়াও, উত্তরে আবার বলিতেছেন, «ঞ্রবং জন্ম মৃত্য চ।” 
যদি মারলে আবার অবশ্য জান্মিবে, তবে আত্মা অবশ্য আঁবনাশী, “নিত্যং বা মন্যসে 
স্বৃতমূ” বল! আর খাটে না। তবে শ্রীধরের ব্যাখ্য। গ্রহণ ফাঁরলে এ আপ উপাস্থিত 
হয় ন!। 
অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যাঁন ভারত । 
অব্যজনিধনান্যেব তত্র ক! পাঁরদেবনা ॥ ২৮ | 
জশীবসকল আদিতে অব্যক্ত, (কেবল ) মধ্যে ব্যক্ত, (আবার ) নিধনে অব্যক্ত ; 
সেখানে শোকবিলাপ ফি ? ২৮। 
অব্যক্ত শব্দের অর্থ পূর্বের বলা হইয়াছে । শঙ্কর অর্থ করেন, “অব)জমদর্শনমনুপলান্ধি- 
ধেষাং ভূতানাং* অর্থাং যে ( যে অবস্থায় ) ভূতপকলের দর্শন বা উপলান্ধি নাই। শ্রীধর 
অর্থ করেন; “অব্যজং প্রধানং তদেবাদি উৎপতেঃ পূর্ববরূপমূ |” অর্থাং ভূত সকল 
উৎপতির পূর্বের ফারণরূপে অব্যক্ত থাকে । অপর সকলে ফেহ শ্রীধরের, ফেহ শঙ্করের 
অনুবর্ভী হইয়াছেন । শঙ্করের অর্থ গ্রহণ করিলেই অর্থ সহজে বুঝা যায়! 
লোকের অর্থ এই যে, যেখানে জীব সকল আদিতে অর্থাং জন্মের পূর্বের চক্ষুরাদির 
অতাঁত ছিল; ফেবল মধ্যে দিনকত জন্মগ্রহণ করিয়া ব্যক্তরূপ হইয়াছিল, শেষে মৃত্যুর 
পর আবার চক্ষুরাদির অতাঁত হইবে, তখন আর তজ্জন্য শোক করিব ফেন ? পপ্রতি- 
বুদ্ধব্য ববপ্রদৃষ্টবস্তাক্বব শোকে। ন মুজ্যতে” (শ্রীধর স্বামী )__-ঘুম ভালে সবপ্রদৃষট বস্তুর 
ম্যায় জীবের জন্ত শোক অনুচিত । 
এখানেও আত্মার আবনাশিত্ববাদ জান্বল/মান । 
আশ্তর্য্যবং পশ্যাতি কশ্চিদেন- 
মাশ্্য্যব্ধদতি তখৈব চান্ুঃ | 
আশ্চর্যাবচ্চৈনমন্তঃ শুণোতি 
শ্রন্তাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিং 7 ২৯॥ 


এই ( আত্ম। )কে ফেহ আশ্চর্য্যবং দেখেন ; ফেহ ইহাকে আশ্চর্য)বং বলেন; ফেহ 
ইহাকে আশ্চর্যযবং শুনিয়া থাকেন ।শুনিয়াও ফেহ ইহাকে জানিতে পারিলেন না। ২৯। 

এই ক্লোফের অভিপ্রায় এই । আত্মা আঁবনাশী হইলেও পাগুতেরাও মৃত ব্যজির 
জন্য শোক করিয়া থাকেন বটে। কিন্তু তাহার কারণ এই যে, তাহারাও প্রকৃত আত্মতত্ 
অবগত নহেন। আত্ম! তাহাদের নিট বিস্ময়ের বিষয় মাত্র-তীাহারা আশ্র্য্য 
বিবেচনা! করেন । আত্মার দুর্জ্েয়তাবশতঃ সকলের এই ভ্রান্তি । 

এ কথাতে এই আপাত হইতে পারে যে, “আত্মা অবিনাশী” এবং “ইন্দ্রিয়াদির 
আবিষয়” এই সকল কথাতে এমত কিছু নাই যে, পাণ্ডতেও বুঝিতে পারে না। কিন্ত 
ভগ্গবদৃক্তির উদ্দেশ্ত ফেবল দুর্বোধ্য! প্রতিপাদন করা নহে । আমরা আত্মার 
জাবনাশিতা বুঝিতে পারলেও কথাটা আমাদের হৃদয়ে বড় প্রবেশ রে না। 


শ্রীমপ্তগবদগশীত। ১৮৩ 


ভাঁছষয়ফ যে বিশ্বাস, তাহা! আমাদের সমস্ত জীবন শাসিত করে না । এই বিশ্বাসকে 
আমরা একটা সর্ধদা-জাম্বল্যমান, জীবন্ত, সর্বথা-হৃদয়েপ্রন্ফুটিত ব্যাপারে পাঁরিণত 
করিনা । ইহাই ভগবদুক্তির উদ্দোশ্ঠ। 
দেহ নিত্যমবধ্যোহয়ং দেহে সর্বষ্য ভারত। 
ত্মাং সর্ধাণি ভৃতানি ন ত্বং শোচিতুমর্হীস ॥ ৩০ ॥ 
হে ভারত! সফলের দেহে, আত্ম! নিত্য ও অবধ্য । অতএব জশব সফলের জন্য 
তোমার শোক ফর! উচিত নহে । ৩০। 
আত্মার অবিনাশিতা সম্বন্ধে যাহ! ফথিত হইল, এই শ্লোক তাহার উপসংহার । 
স্বধর্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিত্ুমর্ীস। 
ধ্্যাদ্ছি মৃদ্ধাচ্ছেয়োহত্যং ক্ষত্রিয়্য ন বিদ্যাতে ॥ ৩৯ ॥ 
ধর্ম প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ভীত হইও না। ধর্ট্য যুদ্ধের অপেক্ষা ক্ষতিয়ের পক্ষে 
শ্রেয় আর নাই | ৩৯1 
এক্ষণে ১৯ ও ২২ ফ্লোকের টা্কায় যাহা! বলা গিয়াছে, তাহা স্মরণ করিতে হইবে । 
্ধর্্ ফি, তাহা পূর্বে বলিয়াছি। ক্ষত্রয় অর্থাং মুদ্ধব্যবসায়ীর শ্বধর্্ম- যুদ্ধ । কিন্ত 
যোদ্ধার সধর্ম যুদ্ধ বাঁিয় যে, যুদ্ধ উপাস্থিত হইলেই যে যোদ্ধাকে তাহাতে প্রবৃত্ত হইতে 
হইবে, এমন নহে । অনেক সময়ে মুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া যোদ্ধার পক্ষে অধর্্ম। অনেক 
রাজা পরস্থাপহরণ জন্মই মদ্ধ করেন ৷ তাদৃশ মুদ্ধে গ্ররৃত হওয়া ধর্মানুমত নহে । কিন্ত 
যে মুদ্ধব্যবসায়ী, মনুষ্থসমাজের দোষে তাহাকে তাহাতেও প্রবৃত্ত হইতে হয় । যোদ্বগণ 
রাজ! বা সেনাপাতির আজ্ঞানুবর্তী । তাহাদের আজ্ঞামত মুদ্ধ ফাঁরতে, অধীন যোদ্ধ- 
মাত্রেই বাধ্য । কিন্তুসে অবস্থায় যুদ্ধ করলেও তাহার৷ পরস্বাপহরণ ইত্যাদ পাপের 
অংশী হয়েন। এই অধর্শাযুদ্দই অনেক ৷ যোদ্ধা তাহা হইতে কোনরূপে নিষ্কীতি পান 
না। ভীম্বের ন্যায় পরমধাম্মিক ব্যক্তিরও অন্নদাসত্ববশতঃ হুর্য্যোধনের পক্ষাবলম্বনপুর্ববক 
অধর্শমুছ্ে প্রবৃদ্ত হওয়ার কথ! এই মহাভারতেই আছে । ইউরোপীয় সৈন্যমধ্যে খুঁজলে 
ভ'ম্মের অবস্থাপন্ন লোক সহম্র পাওয়া যাইবে । অতএব যোদ্ধার এই মহ হূর্ভাগা 
যে, স্বধর্ম পালন করিতে গিয়া, অনেক সময়েই অধর্ে লিপ্ত হইতে হয়। ধান্মিক 
যোদ্ধা ইহাকে মহদ্দুঃখ বিবেচনা! করেন | কিন্ত ধর্মমুদ্ধও আছে । আত্মরক্ষা, স্বজন- 
রক্ষা, সমাজরক্ষা, দেশরক্ষা, সমস্ত প্রজার রক্ষা, হন্মরক্ষার জন্য মুদ্ধ উপাস্থিত হয়। এইরূপ 
যুদ্ধে যোদ্ধার অধর্থা সঞ্চয় ন! হইয়া পরম ধর্ম সঞ্চয় হয়। এখানে কেবল স্বধর্্পালন 
নহে, তাহার সঙ্গে অনন্ত পুণ্য সঞ্চয় । এরূপ ধর্মযুদ্ধ যে যোদ্ধার অদৃষ্টে ঘটে, সে পরম 
ভাগ্যবান । অঞ্ছনের সেই সময় উপন্কিত, এরূপ মবদ্ধে অপ্রবৃত্তি পরম অধর্শ-_অনর্থক 
স্ধর্মপারিত্যাগ । অঞ্জন সেই অনর্থক স্বধর্শপারিত্যাগরূপ ঘোরতর অধর্শে প্রবৃত ৷ ইহার 
কারণ আর কিছু নহে! কেবল স্থজনাদি নিধনের ভয়। সেই ভয়ে ভাঁত শোকাকুল 
বা মুগ্ধ হইবার ফোন ফারণ নাই, তাহা! ভগবান্‌ বুঝাইলেন; বুঝাইলেন যে, ফেহু 
মারবে না-_ক্ষেন না, দেহশী অমর | যাইবে ফেবল শুন্য দেহ। কিন্ত সেটা ত জশর্ণ 
বস্ত্র মাত্র । অতএব স্বজনবধাশঙ্কায় ভীত হইয়া স্বধর্শে উপেক্ষা অধর্তব্য। এই 
ধর্খমুদ্ধের মত এমন মঙ্গজময় ব্যাপার ক্ষাঁজজয়ের আর ঘটে না। ইহাই গ্লোকার্থ। 


৯৮৪ বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ 


ঘদৃচ্ছয়! চোপগন্নং হ্রগদ্বারমপাবৃতমূ | 
সুখিনঃ ক্ষয় পার্থ লভন্তে মৃদ্ধমীদুশমূ ॥ ৩২ ॥ 

মু স্রগস্বারস্থরূপ ঈদৃশ মুদ্ধ, আপন! হইতে যাহা উপস্থিত হইয়াছে, সখী ক্ষজিয়েরাই 

ইহা লাভ ফাঁরয়া থাকে | ৩২। 
অথ চেত্বমিমং ধর্ম্যং সংগ্রামং ন করিস্ামি । 
ততঃ স্বধর্ধং কীতিঞ্চ হিত্বা পাপমবাগ্সাসি ॥ ৩৩ ॥ 

আর যদি তুমি এই ধর্ম মুদ্ধ না ফর, তবে স্বধর্ম এবং কাঁতি পরিত্যাগ পাপয়ুজ 
হইবে । ৩৩। 

৩৯ শ্লোফের টাকায় যাহা লেখা গিয়াছে, তাহাতেই এই দুই শ্লোকের তাংপর্য্য স্পট 
বুঝা যাইবে । 

অকাত্তিঞ্কাপি ভূতানি কতয়িস্তান্তি তেহব্যয়াম্‌ । 
সম্ভাবিতগ্য চাকীতির্যরণাদতিরিচ্যতে ॥ ৩৪ ॥ 

লোকে তোমার চিরস্থায়ী অবীতি ঘোষণা করিবে । সমর্থ ব্যক্তির অকণত্তির 
অপেক্ষা মৃত্যু ভাল । ৩৪ । 

ভয়াদ্রণানপরতং মংহ্যন্তে ত্বাং মহারথাঃ ৷ 
যেষাঞ্চ ত্বং বুমতো ভুত! াস্যাসি লাঘবমূ ॥ ৩৫ | 

মহারথগণ মনে ফ্ষারিবেন, তুমি ভয়ে রণ হইতে বিরত হইলে । ধাহারা তোমাকে 
বছুমান করেন, তাহাদিগের নিকট তুমি লাঘব প্রাপ্ত হইবে । ৩৫। 

অবাচ্যবাদাংশ্চ বহুন্‌ বাদিষ্যত্তি তবাহিতাঃ। 
নন্দস্তস্তব সামর্থ্যং ততো! দুঃখতরং নু ফিমৃ ॥ ৩৬ ॥ 

তোমার শক্তগণ তোমার সামর্থ্যের নিন্দা করিবে ও অনেক অবাঁচ্য কথা বাঁলবে । 
তার পর আঁধক দুঃখ আর ফি আছে ? ৩৬। 

হতো বা প্রাপ্সাসি স্বর্গ জিত্বা ব! ভোক্ষ্যসে মহীমু । 
তন্মাদতি ফোঁভেয় সুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ | ৩৭ ॥ 

হত হইলে স্বগ্গ পাইবে । জয়ী হইলে পৃথিবী ভোগ করিবে । অতএব হে ফৌন্তেয়! 
ম্ধে কৃতানিশ্চয় হইয়া উত্থান কর | ৩৭। 

৩৪ । ৩৫ । ৩৬। ৩৭, এই চারিটি ক্লোক কি প্রকারে এখানে আসিল, তাহা বুঝা 
যায়না । এই চারিটি ক্লোক গীতার অযোগ্য । গীতায় ধর্মপ্রসঙ্গ আছে, এবং দার্শনিক 
তত্বও আছে। এই চারটি শ্লোফের বিষয় না ধর্ম, না দার্শানক তত্ব! ইহাতে বিষয় 
লোকে যে অসার অশ্রদ্ধেয় কথা সচরাচর উপদেশ স্বরূপ ব্যবহার ফরে, তাহা ভিন্ন আর 
কিছু নাই। ইহা! ঘোরতর স্বার্থবাদে পূর্ণ, তাহ। ভিন্ন আর কিছুই নহে। 

৩৩শ ল্লোক পর্য্যন্ত ভগ্গবান্‌ অঙ্ছ্বনকে আত্মতত্ব সম্থন্ধয় পরম পবিত্র উপদেশ দিলেন । 
৩৮ লোক হইতে আবার জ্ঞান ও কণ্ম সম্বন্ধীয় পরম পবিত্র উপদেশ আরম্ভ হইবে । এই 
চারটি জ্লোফের সঙ্গে, দ্বইয়ের এফেরও ফোন প্রকার সম্বন্ধ নাই । তংপরিবর্ডে লোক 
নিন্দা-ভয় প্রদশিত হইতেছে । বল! বাহুল্য যে, লোক-নিন্দা-ভয় ফোন প্রকার ধর্ 
নহে। সত্য বটে, আধুনিক সমাজ সফলে ধর্ম এতই দুর্বল যে; অনেফ সময়ে লোফ- 
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শনন্দা-ভয় ধর্পের স্থান অধিকার করে । অনেক চোর চৌঁ্যে ইচ্ছুক হইয়াও কেবল 
লোক-নন্দা-ভয়ে চর করে না, অনেক পারদারিক লোক-নিন্দা-ভয়েই শাসিত থাকে । 
তাহা হইলেও ইহা! ধর্ম হইল না, পিতলকে গিন্টি করিলে ছুই চারি দিন সোনা! 
বলিয়। চালান যায় বটে, কিন্তু তাহা বলিয়া পিতল সোনা হয় না। পক্ষান্তরে এই 
লোক-নিন্দা বহতর পাপের ফারণ। আঁজকার দিনে হিন্দবদমাজের ভ্রণহত্যা ও 
ক্্রখহত্া। অনেকই এই লোক-নিন্দা-ভয় হইতে উৎপন্ন । এক সময়ে ফরাসণর দেশে 
উচ্চ শ্রেণীর লোকের মধ্যে পারদারিকতার অভাবই নিন্দার কারণ ছিল । িয়াপোষ 
কাফরাঁদগের মধ্যে, যে একজনও মুসলমানের মাথা কাটে নাই, অর্থাং যে নরঘাতাী নহে, 
সে সমাজে নিন্দিত--তাহার বিবাহ হয়না । সকল সমাজেরই সহত্র সইত্র পাপ লোক- 
নিন্দা-ভয় হইতেই উৎপন্ন ; কেন না, সাধারণ লোক নির্বোধ, যাহা ভাল, তাহারও নিন্দা 
করিয়া থাকে । লোকে যাহা ভাল বলে, মনুষ্য এখন তাহারই অন্বেষণ করে বাঁলিয়াই 
মনুষ্ঠের ধর্্মাচরণে অবসর বা তত্প্রত মনোযোগ নাই । লোক্ষ-নিন্দী-ভয়ে অনেকে যে 
ধর্মাচরণ করিতে পারে না, এবং ধন্মাচরণে প্রবৃত্ত ব্যক্তিকে অনার লোক-নিন্দা-ভয় 
প্রদর্ণন করে, ইহ! সচরাচর দেখা গিয়! থাকে । যে লোক-নিন্দা-ভয়ে যুদ্ধে প্রবৃত, সে 
সাক্ষাৎ নরপিশাচ। ভগবান্‌ স্বয়ং যে অজ্জ্নকে সেই মহাঁপাপে উপদিষ্ট করিবেন, 
ইহা সম্ভব নহে। কোন জ্ঞানবান্‌ ব্যক্তিই ইহ! ঈশবরোক্তি বলিয়া গ্রহণ করিবেন না । 
ইহা গীতাকারের নিজের কথা বলিয়াও গ্রহণ করিতে পারা যায় না; ফেন না, গীতাঞ্ষার 
যেই হউন, তানি পরম জ্ঞানী এবং ভগবদ্ধশ্খে সুদীক্ষিত ; এরূপ পাপোক্তি তাহা হইতেও 
সম্ভবে না। যদি ফেহ বলেন যে, এই শ্লোক চারিটি প্রক্ষিপ্ত, তবে তাহাকে স্বীকার 
কাঁরতে হইবে যে, ইহা শঙ্করের পর প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে । অভিনবগুপ্তীচাধ্য এই কয় 
শ্লোককে “লৌকিক ন্যায়” বায়াছেন | স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যদি “লৌকিক ম্যায়” পরিত্যাগ 
না করিবেন, তবে আর দাঁড়াই ফোথায়! যাহাই হউক, লোকনিন্দার ফথার পর ও 
পৃথিবীভোগের কথার পরেই “এষা তেহভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধিরধোগে” ইত্যাদি কথা 
অসংলগ্ন বোধ হয় বটে । অতএব ধাহার! এই চারিটি শ্লোক প্রক্ষিপ্ত বলিবেন, তাহাদের 
সঙ্গে আমরা বিবাদ করিতে ইচ্ছুক নাঁছ। 

বলিতে ফ্েবল বাকি আছে যে, যদিও ৩৭শ শ্লোকে লোক-নিন্দা-ভয় দেখান নাই, 
তথাপি ইহা স্থার্থবাদ-পারপূর্ণ । স্বর্গ বা রাজোর প্রলোভন দেখাইয়া ধরে প্রবৃত্ত করা, 
আর ছেলেকে মিঠাই [িব বাজিয়া সংবর্নে প্রবৃত্ত করা তুল্য কথা, উভয়ই নিকৃষ্ট স্বার্থ 
পরতার উত্তেজন] মাত্র । 

সৃখস্ঃখে সমে কৃত্ব' লাভালাভো জয়াজয়ো। 
ততো যুদ্ধায় মুজ্যস্থ নৈবং পাপমবাদ্দ্যাসি ॥ ৩৮ | 

অতএব সুখঘ্ুঃখ, লাভালাভ, জয়পরাজয় তুল্য জ্ঞান করিয়া মুদ্ধার্থ উদ্যত হও। 
নচেৎ পাপরুক্ত হইবে । ৩৮ । 

মদ্ধই যাঁদ স্বর, অতএব অপরিহার্য, তবে তাহাতে সুখ ছুঃখ, লাভালাভ, জয় পরাজয় 
সমান জ্ঞান ফাঁরয়া তাহার অনুষ্টান করিতে হইবে ; ফেন না, ফল যাহাই হউক, যাহা 
অনুষেয়, তাহা অবশ্ঠ বর্সব্য-_কাঁরলে সুখ হইবে ফি হুঃখ হইবে, লাভ হইবে ফি অলাভ 
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হইবে, ইহা! বিবেচন1 করা কর্তব্য নহে । ইহাই পশ্চাং কর্ধযোগ বাজিয়। কাঁথিত হইয়াছে । 
যথা 
সিদ্ধযসিদ্ধ্যোঃ সমো তৃত্বা সমত্বঃ যোগ উচ্যতে ॥ ৪৮ ॥ 
পাঠক দোঁথবেন, ৩৭শ গ্লোকের পর আবার সুর ফিন্দিয়াছে। এখন যথার্থ 
ভগবদ্গীতার মহিমাময় শব্দ পাওয়া যাইতেছে । এই যথার্থ কৃষ্চের বংশীরব । ৩৪-৩৭শ 
শ্লোক ও ৩৮শ প্লোকে কত প্রভেদ ! 
এষা তেইভাহিতা সাংখ্যে বুদ্ধিধোগে ত্বিমাং শৃণু । 
ুদ্ধ্া যুক্ত বয়! পার্থ কর্ধবন্ধং প্রহাধ্যাস ॥ ৩৯ ॥ 
তোমাকে সাংখ্যে এই জ্ঞান কথিত হইল । ( কর্মযোশে ) ইহ (যাহা বলিব ) শ্রবণ 
কর। তদ্দারা মুক্ত হইলে, হে পার্থ! ঘর্মবন্ধ হইতে মুক্ত হইবে । ৩৯। 
প্রথম--সাংখ্য কি ? “সম্যক্‌ খ্যায়তে প্রকাশ্ঠতে বস্ততত্বমনয়োতি সংখ্যা ৷ সম্যগ্জ্ঞানং 
তস্যাং প্রকাশমানমাত্মতত্বং সাংখ্যমু ।” (শ্রীধর) ৷ যাহার দ্বার। বস্তৃতত্ব সম্যক্‌ প্রকাশিত 
হয়, তাহা সংখ্যা । তাহার সম্যগৃজ্ঞান প্রকাশমান আত্মতত্ব সাংখ্য নামটি এক্ষাণে 
দর্শনবিশেষ সম্বন্ধেই বাবহৃত হইয়া থাকে, তজ্জন্য ইংরেজ পাগুতের! গুরুতর ভ্রমে পাড়িয়। 
থাফেন। বস্ততঃ এই গণঁতাগ্রন্থে াংখ্য শব “তত্বজ্ঞান” অর্থেই ব্যবহৃত দেখা যায়, এবং 
ইহাই ইহার প্রাচীন অর্থ বালিয়! বোধ হয় । 
দ্বিতীয় যোগ ফি? যেমন সাংখ্য এক্ষণে কাঁপল-দর্শনের নাম, যোগও এক্ষণে 
পাতঞ্জলদর্মনের নাম। পতঞ্জলি যে অর্থে যোগ শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন,* এক্ষণে 
সচরাচর যোগ বিলে তাহাই আমরা বুবিয়া থাঁকি । কিন্ত গীতায় যোগ সে অর্থে 
ব্যবহাত হয় নাই । তাহ! হইলে “কর্্মযোগ” «ভক্তিযোগ” ইত্যাদি--শবের ফোন অর্থ হয় 
না । বস্ততঃ গণতায় “যোগ” শব্দটি সর্ধত্র এক অর্থেই যে ব্যবহৃত হইয়াছে, এমন কথাও 
বলা যায় না। সচরাচর ইহা গণতায় যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাতে বুঝা যায় যে, 
ঈশ্বরারাধনা বা মোক্ষের বিবিধ উপায় বা সাধনাবিশেষই যোগ । জ্ঞান, ঈদশ একটি উপায় 
বা সাধন, কর্ম তাদুশ উপায়ান্তর, ভাক্ত তৃতীয়, ইত্যাদি-_-এজন্য জ্ঞানযোগ, কক্মযোগ, 
ভক্তিযোগ ইত্যাদি শব ব্যবহার হইয়া থাকে । সচরাচর এই অর্থ, কিন্ত এ শ্লোকে সে 
অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে না। এ স্থলে “যোগ” অর্থে কর্মধোগ । এই অর্থে “যৌগ” 
“যোগী” “মু” ইত্যাদি শব গতায় ব্যবহৃত হইতে দেখিব । স্থানাভ্তরে “যোগ” শবে 
জ্ঞানযোগাদিও বুঝাইতে দেখ! যাইবে । 
অতএব এই গ্লোফের দুইটি শব বুঝিলাম-_সাংখ্য, জ্ঞান ; এবং যোগ, কর্ম । এক্ষণে 
মনুষ্তপ্রকৃতির ফিঞ্চিং আলোচনা আবশ্যক । 
মনুষ্তজীবনে যাহা কিছু আছে, পাশ্চাত্য পাঁগুতের! তাহা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত 
কাঁরয়াছেন__00021)0, /১০0010 800 16861108. আমর ন! হয় পাশ্চাত্য পাগুতের 
মতাবলম্বণ নাই হইলাম, তথাপি আমর] নিজেই মনুস্জবন আলোচন! করিয়া দোখিলে 
জামির যে, তাহাতে এই তিন ভিন্ন আর কিছুই নাই। এই তিনকেই ঈশ্বরমুখ করা যাইতে 


*. যোগস্চিতবৃতিনিয়োধঃ | 
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পারে। তিনই ঈশ্বরাপিত হইলে ঈশ্থরসমশপে লইয়া যাইতে পারে । 11088) 
ঈশ্বরমুখ হইলে জ্ঞানযোগ ; /১06100 ঈশ্বরমখ হইলে ঘর্মযোগ 7 76০1108 উশ্বরমুখ 
হইলে ভাক্তযোগ । ভাঁক্তযোগের কথা এখন থাক । ৩৪ ক্লোক পর্য্যন্ত জঞান্রে কথা 
ভগবান্‌ অজ্ছ্বনকে বুঝাইলেন ; এই ছিত্তীয় অধ্যায়ের নামই “সাংখ্যযোগদ 1৯ জ্ঞানে 
অর্জছ্নকে উপাঁদস্ট করিয়া ভগবান্‌ এক্ষণে ৩৯ শ্লোক হইতে কর্খে উপদিই 
ফারতেদ্বেন । কি বলিতেছেন, এক্ষণে তাহাই শুন । 

ভাঙ্যকারেরা বলেন, এই কর্ন, জ্ঞানের সাধন (শ্রীধর) বা প্রাপ্তির উপায় 
(শঙ্কর)। অর্থাং প্রথমে তত্জ্ঞান ফি, তাহা অর্জ্নকে বুঝাইয়া, “যদি অঞ্ছ্নের 
তত্বজ্ঞান অপরোক্ষ ন] হইয়। থাকে, তবে চিত্তশুদ্ধি দ্বার! তত্ৃজ্ঞান জন্মিবার নিমিত্ত 
এই কর্ম্মযোগ” কাঁহতেছেন (হিতল'ল মিশ্র )। বল! বাহুল্য, এরূপ কথা মূলে 
এখানে নাই । তবেস্থানাস্তরে এরূপ কথা আছে বটে, যথা 

আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম কারণন্ুগাতে । ৩) ৬ 
ফিস্ত আবার স্থানবিশেষে অন্য প্রকার কথাও পাওয়া যাইবে, যথা-- 
যং সাংখোঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদযোগৈরাঁপি গম্যতে । 
ইত্যাদি । ৫। ৬। ৫ 

এ সফল কথার মর্ম পশ্চাং বুঝ| যাইবে । 

এই শ্লোফে ফর্মযোগের ফলও ফণিত হইতেছে । এই ফল “কর্ম্বন্ধ” হইতে 
মোচন । কর্শবন্ধ কি? কর্ম করিলেই তাহার ফলভোগ করিতে হয়। জন্মান্তর- 
বাদণর| বলেন, এ জন্মে যাহা! করা যায়, জন্মান্তরে তাহার ফলভোগ কারিতে হয় । 
যাঁদ আর গ্ুনর্জন্ম না হয়, তবেই আর কর্মফল ভোগ করিতে হইল না। তাহা 
হইলেই কর্্মবন্ধ হইতে মুক্তি হইল । অতএব মোক্ষপ্রা্িই কর্শবন্ধ হইতে মুক্তি । 

কিন্ত যে জন্মাস্তর না মানে, সেও কর্ণ্বন্ধ হইতে মুক্ত এ জীবনের চরমোদ্দেশ্ঠ 
বলিয়া মানতে পারে । পরকালে বা জন্মীস্তরে ফি হইবে, তাহা জানি না, কিন্ত 
আমর! সকলেই জানি যে, ইহজন্মেই আমরা সফল ফর্মের ফল ভোগ করিয়া থাকি । 
আমর! সকলেই জানি যে, হিম জাগাইলে ইহজন্মেই সর্দি হয়। আমরা সকলেই 
জানি যে, রোগের চিফিংসা করিলে রোগ আরাম হয় । সকলেই জানি যে, আমরা 
যদ ফাহারও শক্রতা ফাঁর, তবে সেও ইহজশীফনেই আমাদের শত্রুতা করে, এবং 
আমরা যাঁদ ফাহারও উপকার কারি, তবে তাহার ইহজীবনেই আমাদের প্রতাপকার 
করার সম্ভাবনা । সফলেই জানে, ধনসঞ্চয় করিলেই ইহজন্মেই “বড়মানুষ” করা 
যায়; এবং পরিশ্রম করিয়া অধ্যয়ন ফরিলেই ইহজন্মেই বিদ্ভালাভ করা যায়। সকল 
প্রকার কর্মের ফল ইহজল্মেই এইরূপ পাওয়া গিয়া থাকে । 

তবে কতঞ্চগুলি কর্খ আছে, তাহার বিশেষ প্রকার ফলের প্রত্যাশ। ফারিতে 
আমর শিক্ষিত হইয়াছি। এই কর্ণগুলকফে সচরাচর পাপ পুণ্য বাজয়া থাকে। 
তাহার যে সকল ফল প্রাপ্ত হইবার প্রত্যাশা ফরিতে আমরা শিখিয়াছি, তাহ! ইহজনে। 


ক চতুধশধ্যায়ের নাম “জ্ঞানযোগ”'। প্রভেদ কি, পশ্চাৎ জান! ঘাইবে। 
1+ মধ্যের চারিটি প্লোক তবে কি প্রক্ষিণ্ড বলিয়া বোধ হয় না? 


৯৮৮ বন্ধিম রচনাসংগ্রছ 


পাই নাবটে। আমর! শিখিয়াঁছি যে, দান করিলে, হুর্গলাভ হয়, ক্ষিত্ত ইহজশবনে 
ফাহারও ্বর্গলাভ হয় না। ফেহ বা মনে করেন, একগুণ দিলে দশগুণ পাওয়া যায়, 
কস্ত ইহজীবনে একগুণ দিলে অর্দগুপও পাওয়া যায় না । শুনা! আছে, চুরি করিলে 
একটা ঘোরতর পাপ হয়। দ্ধ ইহজীবনে চুরি রিয়া সকলে রাজদণ্ডে পড়ে না 
সকলে সে পাপের ফোন প্রকার দণ্ড দেখিতে পায় না। সফলে দেখিতে পায় না 
বাঁলয়। ইহজবনে চুরির ফোন প্রফার দণ্ড নাই-_কর্্মফলভোগ নাই, এমন নহে; 
এবং দানের যে ফোন পুরস্কার নাই, তাহাও নহে । চিত্তপ্রসাদ আছে-_পুনঃ পুনঃ 
দানে আপনার চিতের উন্নতি এবং মাহাত্ম্য বৃদ্ধি আছে। পাপ প্ুণ্যে ইহজশীবনে 
কিরূপ সমুচিত কর্মফল পাওয়া যায়, তাহা আমি গ্রন্থাত্তরে বুবাইয়াছি,* পুনরুক্তির 
প্রয়োজন নাই । ধীহাদের ইচ্ছ। হইবে, সেই গ্রন্থে দৃি ফাঁরবেন। 
সেই গ্রন্থে ইহাও বুঝাইয়াঁছি যে, সম্পূর্ণ ধন্মাচরণের দ্বারা ইইজীবনেই মুক্তিলাভ 
করা যায়। সেই মুক্তি কি প্রকার এবং ফিরূপেই জাভ হয়, তাহাও সেই গ্রন্থে 
বুঝাইয়াছি। সে সফল থা আর এখানে পুনরুস্ত ফারব না । ফলে জী'বন্মৃক্তি 
হিন্দবধর্ষ্ের বাহর্ভূৃত তত্ব নহে। এই গীতাতেই উক্ত হইয়াছে যে, জীবম্মৃক্তি লাভ কর' 
যায়। আমরা ক্রমশঃ তাহা বৃঝিব। যেরূপ অনুষ্ঠানের দ্বারা তাহা লাভ রা 
যাইতে পারে. তাহাই কর্মযোগ । ইহাও দেখিব । সুতরাং ধাহাঁর! জন্মান্তর মানেন 
না, তাহারাও বর্থধোগের দ্বার! মুক্তিলাভ কারতে পারেন । গীতোক্ত ধর্ম বিশ্বলো কি, 
ইহা পুর্ব্বে বলা গিয়াছে । 
উপসংহারে বলা কর্তব্য যে, আর এক কর্মফলের কথা আছে। হিন্দ্ররা যাগযজর 
ব্রতানুষ্ঠান কফরিয়! থাকেন- কর্মফল পাবার জন্ম । এই সফলের ইহলোক্কে যে 
ফোন প্রকার ফল পাওয়া যায় না, এমন কথ! আমর] বলি না । একাদশীব্রত কারিলে 
শারণারক স্বাস্থ্য লাভ করা যায় এবং অন্যান্ত যাঁগষজ্ঞের ও ব্রতাদির ফোন ফোন প্রকার 
শারশীরক বা মানসিক ফল পাওয়া যাইতে পারে । তবে হিন্দ্ররা সচরাচর যে সকল 
ফল ফামনা করিয়া এই সফল অনুষ্ঠান করেন, তাহা! এ জন্মে পাওয়! যায় না বটে। 
ভরস৷ কার, এ টাকার এমন কোন পাঠক উপস্থিত হইবেন না, যানি এ প্রশ্নের ফোন 
উত্তর প্রত্যাশ! ফাঁরবেন । 
নেহাভিক্রমনাশোহস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে । 
স্বল্লমপ্যহ্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো৷ ভয়ীং ॥ ৪০ ॥ 
এই ( কর্মযোগে ) প্রারভ্ভতের নাশ নাই; প্রত্যবায় নাই । এ ধর্মের অল্পতেই মহত্তয় 
হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায় ।8০ । 
জন সম্বন্ধে এপ কথা বলা যায় না । ফেন না, অল্প জ্ঞানের ফোন ফলোপধায়িতা 
নাই; বরং প্রত্যবায় আছে, উদাহরণ--সামাম্য জ্ঞানীর ঈশবরানুসন্ধানে নাস্তিকতা 
উপস্থিত হইয়! থাকে ; এমন সচরাচর দেখা গিয়াছে । 
ব্যবসায়াত্মিক! বু্ধরেকেহ কুরুনন্দন । 
বনুশাখা হানস্তাশ্চ বুদ্ধয়োহবাবসায়িনামূ ॥ ৪১৯ ॥ 


চৈ ধর্মাতত্ব। 


শ্রীমস্তগবদগণতা ৯৮৯, 


হে কৃরুনন্দন | ইহাতে ( বর্মমযোগ্নে ) ব্যবসায়াত্মিকা ( নিশ্চয়াত্মক! ) বুদ্ধি একই: 
হইয়া থাকে । কিস্ত অব্যবসায়িগণের বুদ্ধি বহুশাধায়ু্ত ও অনন্ত হইয়া! থাকে । ৪১। 
শ্রীধর বলেন, “পরমেশ্বরে ভক্তির দ্বারা আমি নিশ্চিত ত্রাণ পাইব" এই 
নিশ্য়াত্মিক। বুদ্ধি ব্যবসায়াত্মিক! বুদ্ধি । ইহা একই হয়, অর্থাং এফনিষ্ঠই হয়, নানা 
বিষয়ে ধাবিত হয় না। কিন্তু যাহার] অব্যবদায়ণী, অর্থাৎ যাহাদের সেরূপ নিশয়াত্মিকা 
বৃদ্ধি নাই, অর্থাৎ যাহারা লশ্বরাধনাবাহির্খ, এবং সফাম, তাহাদের ফামনা সকল 
অনস্ত এবং কর্্মফল-গুণফলত্বাদির প্রকারভেদ আছে, এজন্য তাহাদের বুদ্ধিও বহুশাখ। 
ও অনন্ত হয়, অথাং কত দিকে যাঁয়, তাহার অন্ত নাই। যাহারা ফামনাপরবশ, এবং 
কামনাপরবশ হইয়াই কাম্য কর্ম করিয়া থাকে, তাহাদের ঈশ্বরারাধনার বুদ্ধি একনিষ্ঠ 
নহে, নানাবিধ বিষয়েই প্রধাবিত হয়। 
কথাটার স্বুলগ তাংপর্যয এই । ভগবান্‌ ্র্মযোগের অবতারণা ফারিতেছেন, কিন্ত 
অজ্ছন সহসা মনে করিতে পারেন যে, কাম্য কর্শের অনুষ্ঠানই ধর্মযোগ 7; ফেন না, 
তংফালে বৈদিক কাম্য কর্মই র্শ বালয়। পাঁরচিত। কর বাঁলিলে সেই সকল র্মাই 
বুঝায় । অতএব প্রথমেই ভগবান্‌ বলিয়া রাখিতেছেন যে, কাম্য কন্ম কর্মযোগ নহে, 
তাহার বিরোধী । কর্ম ফি, তাহা পশ্চাং বলিবেন, কিন্ত তাহা বলিবার আগে এ৷ 
বিষয়ে যে সাধারণ ভ্রম প্রচাঁলত, পরে তাহারই নিরাস করিতেছেন । 
যামমাং প্রাষ্পতাং বাচং প্রবদস্ত্যাবপশ্চিতঃ । 
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্দস্তীতিবাদিনঃ ॥ ৪২॥ 
কামাত্মানঃ স্বর্গপর জন্মকম্মফলপ্রদামূ 
ক্রিয়াবশেষবহুলাং ভোগৈম্ব)গাঁতং প্রাত ॥ ৪৩ ॥ 
ভোগৈশ্বধ্যপ্রসক্তানাং তয়াপহ্ৃতচেতসামূ । 
বাবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধো ন বিধীয়তে ॥ ৪৪ ॥ 
হে পার্থ! আঁববেকিগণ এই শ্রবণরমণীয়, জন্মকষ্্মফল প্রদ, ভোগ্গৈহ্ধ্যের সাধনত্ত 
ক্রিয়াবিশেষবন্থল বাক্য বলে, যাহার] বেদবাদরত, “(তাস্তন্ন) আর ফিছুই নাই” যাহার! 
ইহা বলে, তাহার ফামা স্ব, স্বর্গপর, ভোগৈশ্বধ্যে আসক্ত এবং সেই কথায় যাহাদের চিত্ত 
অপহৃত, তাহাদের বুঁদ্ধ সমাধিতে সংশয়াবহীন হয় না। ৪২। ৪৩। 8৪। 
এই তিনটি শ্লোক ও ইহার পরবর্তী ছুই শ্লোকের ও ৫৩ প্লোকের বিশেষ প্রাধান্ত আছে; 
কেন না এই ছয়টি ফ্লোফে একটি বিশেষ এীতহাসিক তত্ব নিহিত আছে। এবং গ্রীতার. 
এবং কৃষ্ণের মাহাত্ম্য বুঝিবার জন্য ইহা বিশেষ প্রয়োজনীয় । অতএব ইহার প্রাত, 
পাঠকের বিশেষ মনোযোগের অনুরোধ করি ।* 


* এই শ্লোকত্রয়ের বিশেষ প্রাধান্য আছে বলিয়া পাঠকের সন্দেহঞ্জনার্থ মৎকৃত অনুবাদ ভিন্ন আর 
একটি অনুবাদ দেওয়া ভাল। এজন্য কালীপ্রসন্ন সিংহের কৃত মহাভারতের অনুবাদও এ স্থলে 
দনেওয়া গেল) উহ অবিকল অনুবাদ এমন বলা যায় নাঃ কিন্তু বিশদ বটে। 

“যাহার! আপাতমনোহর শ্রবপরমনীয় বাক্যে অনুরক্ত । বহুবিধ ফলপ্রকাশক বেদবাকাই যাছাদের 
প্রীতিপর । যাহার! হবর্গাদি ফলদাধন কর্ণ ভিন্ন অন্ত কিছুই স্বীকার করে না) যাহার! কামনাপরায়ণ ॥. 
বর্গই যাহাদের পরমপুরুষর্্ঘ । জন্ম কর্তা ও ফলগ্রদ তোগ ও এন্র্ধোর সাধনতুত নানাবিধ ক্রিয়া" 


৯৯০ বাঞ্ছম রচনাসংগ্রহ 


প্রথমতঃ প্লোকজ্রয়ে যে কয়টি শব ব্যবহৃত হইয়াছে, ভাহা বুঝা যাউক । 

কাম্য কর্দের কথা হইতেছিল । এখনও সেই কথাই হইতেছে । কাম্যকর্মবিষায়দী 
কথাকে আপাতশ্রতুখকর বলা হইতেছে ; ফেন না, বল] হইয়া থাকে যে, এই ফারিলে 
স্র্গলাভ হইবে, এই কাঁরলে রাজ্যলাভ হইবে, ইত]াদি। 

সে সকল কথ! “জন্মকর্ধমফলপ্রদ” । শঙ্কর ইহার এইবূপ অর্থ করেন, “জন্মৈব বর্ণ 
ফলং জন্মকর্মফলং, তং প্রদদাতশীতি জন্মকর্মাফলপ্রদা 1” জন্মই কর্মের ফল, যাহা! তাহ! 
প্রদান করে, তাহা “জন্মকর্মফলপ্রদ” ৷ শ্রীধর ভিল্ন প্রকার অর্থ করেন, “জন্ম চ তত্র 
ফণ্মাণি চ তংফলানি চ প্রদদাতণতি।” জন্ম তথ] কণ্ম, এবং তাহার ফল, ইহা যে 
প্রদান রে । অনুবাদকের। কেহ শঙ্করের, কেহ শ্রীধরের অনুবস্ভী হইয়াছেন । দুই 
অর্থই গ্রহণ রা যাইতে পারে । 

তার পর এ ফাম্যকর্্মবিষাঁয়ণী কথাকে “ভোগৈশ্ব্য্যের সাধনভূত ক্রিয়াবিশেষবহুল” 
বলা হইয়াছে । তাহা বুঝিবার ফোন কষ্ট নাই । ভোগৈশ্র্য প্রাপ্তির জন্য 'ক্রয়াবিশেষের 
বাহুল্য এ সকল বাধতে আছে, এই মাত্র অর্থ । 

কথ। এইরূপ । যাহারা এই সকল কথা বলে, তাহার! “বেদবাদরত” । বেদেই এই 
সফল কাম্যকর্্মী ববাঁয়ণী কথ! আছে-_অন্ততঃ তংকালেই বেদেই ছিল; এবং এখনও এঁ 
নকল কর্ম বেদমৃলক বাঁয়াই প্রাসদ্ধ ও অনুষ্ঠেয় । যাহারা কাম্যকর্ম্মানুরাগী, তাহারা 
বেদেরই দোহাই দেয়--বেদ ছাড়! “আর কিছু নাই” ইহাই বলে। অর্থাং বেদোক্ত 
ফাম্যকর্ম্মাত্মক যে ধর্ম, তাহ! ভিক্প আর ছিছু ধর্ম নাই, ইহাই তাহাদের মত। তাহারা 
“কামাত্ম।” বা ফামনাপরবশ-_“স্বর্গপর,* অর্থাৎ স্বর্গছ তাহাদের পরমপুরুষার্থ, ঈশ্বরে 
তাহাদের মাত নাই, মোক্ষলাতে তাহাদের আকাক্ষা নাই । তাহারা ভোগ এবং এন্বর্্য 
আসক্ত-_সেই জন্যই স্বর্গ কামন। করে; ফেন না, স্বর্গ একট! ভোগৈশ্ব্যের স্থান বিয়া 
তাহাদের বিশ্বাস আছে । কাম্যকর্্মবিষয়ক প্স্পিত বাক্য তাহাদের মনকে মুগ্ধ কিয়া 
রাখিয়াছে । ঈদৃশ ব্যক্তিরা অবিবেকী বা মুড়। সমাধিতে ঈশ্বরে চিত্তের যে 
আভগ্বখত! বা একাগ্রতা-_তাহাতে এবংৰিধ বৃদ্ধি নিশ্চয়াত্মিকা হয় না। 

্লোকত্রয়ের অর্থ এক্ষণে আমরা বুঝিতে পারিতোছি। বেদে নান ফাম্য কর্শের বিধি 
আছে; বেদে বলে যে, সেই সকল বন্ুপ্রকার ফাম্য কর্মের ফলে স্বর্গাদ বছবিধ 
ভোগৈষ্র্য্য প্রার্থ হয়, সুতরাং আপাততঃ শুনিতে সে সকল কথা বড় মনোহারিণী । 
যাহারা ফামনাপরায়ণ, আপনার ভোগৈশ্বর্য্য খুঁজে, সেই জন্য ঝবর্গাঁদ কামনা করে, 
তাহাদের মন সেই সকল কথায় মুগ্ধ হয়। তাহারা কেবল বেদের দোহাই দিয়া বেড়ায়, 
বলে-_ইছা ছাড়া আর ধন্ম নাই । তাহার! মৃচ । তাহাদের বুদ্ধি কখনও ঈশ্বরে একাগ্র 
হইতে পারে না। ফেন না, তাহাদের বুদ্ধি “বহুশাখা” ও “অন্তা”, ইহ! পুর্ববঙ্লোকে 
ফাঁথিত হইয়াছে । 

কাট! বড় ভয়ানক ও বিম্ময়কর । ভারতবর্ষ এই উনাবংশ শতাবীতেও বেদশাদিত । 
আজিও বেদের ধে প্রতাপ, ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের তাহার সহত্রাংধের এক অংশ নাই । 
প্রকাশক বাক্যে যাহাদের চিত্ত অপহৃত হইয়াছে ॥ এবং যাহারা ভোগ ও এষ্ব্ধ্যে একাত্ত সংসক্ত । সেই 
বিবেকহীম মৃচদিগের বুদ্ধি সমাধি বিষয়ে সংশয়শৃন্ত হয় না।” 


ভ্রীমস্তগবদগণীত। ৯৯৯ 


সেই প্রাচীন কালে বেদের আবার ইহার সহত্রগুণ প্রতাপ ছিল। সাংখ্যপ্রবচনফ্ষার 
ঈশ্বর মানেন না" ঈশ্বর নাই, এ থা তানি মুক্তকণ্ঠে বলতে সাহস ফারিয়াছেন, তিনিও. 
বেদ অমান্য করিতে সাহস ফরেন না--পুনঃ পুনঃ বেদের দোহাই দিতে বাধ্য হইয়াছেন । 
শ্রীকৃষ্ণ মুক্তকণ্ঠে বাঁজতেছেন, এই বেদবাদীরা মূঢ় বিলাসী; ইহারা ঈশ্বরারাধনার 
অযোগ্য! 
ইহার ভিতরে একটা এীতিহাসিক তত্ব নাহত আছে। তাহা বুঝাইবার আগে আর 
দুইটা কথা বলা আবশ্বক। প্রথমতঃ কৃষ্ণের ঈদৃশ উক্তি বেদের নিন্দা নহে, বৈদিক 
কম্মবাদীদগের নিন্দা । যাহার! বলে, বেদোঞ্জ কর্মই (যথা, অশ্বমেধাদ) ধর্ম, ফেবল 
তাহাই আচরণীয়, তাহাদেরই িন্দা। কিন্ত বেদে যে কেবল অশ্বমেধাদি যজ্ঞেরই বিধি 
আছে, আর িছু নাই, এমন নহে। উপনিষদে যে অততুন্নত ব্রক্মবাদ আছে, গীতা 
সম্পূর্ণরূপে তাহার অনুবাদিনণ, তদুক্ত জ্ঞানবাদ অনেক সময়েই গীতায় উদ্ধৃত, সঙ্কলিত 
ও সম্প্রসারিত হইয়া নিষ্কাম কর্ধবাদ ও ভক্তিবাদের সাহত মমঞ্জসীতবত হইয়াছে। 
অতএব কৃষ্ণের এন্তদ্বত্িকে সমন্ত বেদের নিন্দ! বিবেচনা করা অনুচিত । তবে দ্বিতীয় 
কথা এই বক্তব্য যে, যাহার! বলেন যে, বেদে যাহা আছে, তাহাই ধর্ম, তাহ! ছাড়া আর 
কিছু ধর্ম নহে, শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের মধ্যে নহেন । 1তাঁন বলেন, (১) বেদে ধর্ম আছে, ইহা 
মানি। (২) কিন্ত বেদে এমন অনেক কথা আছে, যাহ প্রকৃত ধর্ম নহে-যথা, এই সফল 
জন্মকর্ণাফলপ্রদা ক্রিয়াবিশেষবন্থল! প্রৃষ্পিতা কথা । (৩) তিনি আরও বলেন যে, 
যেমন এক দিকে বেদে এমন অনেক কথা আছে, যাহা ধর্ম নহে, আবার অপর দিকে 
অনেক তত্ব যাহ! প্রকৃত ধর্ম্মতত্ব, অথচ বেদে নাই । ইহার উদাহরণ আমর] গীতাজেই 
পাইব। কিন্ত গীতা ভিন্ন মহাভারতের অন্য স্থানেও পাওয়া যায়। উদাহরপস্থরূপ 
কর্ণপর্ব হইতে ছুইটি শ্লোক উদ্ধত কারতেছি। 
শ্রুতের্ধঘ্ন ইতি হোকে বদান্তি বহবো জনাঃ | 
ততে ন প্রত্যসৃয়ামি ন চ সর্ববং বিধীয়তে ॥ ৫৬! 
প্রভবা্থায় ভূতানাং ধর্মপ্রবচনং কৃতমূ ॥ ৫৭ ॥* 
যঁদি কেহ ইহাকে বেদনিন্দ। বালিতে চাহেন, তবে শ্রীকৃষ্ণ বেদনিন্দক এবং গীতায় এবং 
মহাভারতের অন্বত্র বেদনিন্দা আছে। বস্ততঃ ইহা এই পথ্যন্ত বেদনিন্দ৷ যে, এতদ্বারা 
বেদের অসম্পূর্ণতা সৃচিত হয় । 
তত দূর ইহাকে ন। হয়, বেদনিন্দাই বলা যাউক । এই বেদনিন্দার ভিতর একটা 
এঁতহাসিক তত্ব নিহিত আছে বলিয়াছি, তাহা মংগ্রণীত “ধর্মমতত্ব” গ্রন্থে বুঝাইয়াছি। 
কিস্ত এ গ্রন্থ সম্প্রাত মাত্র প্রচারিত হইয়াছে । এ জন্য পাঠকদিগের সুলভ না হইতে 
পারে । অতএব প্রয়োজন”য় অংশ উদ্ধৃত করিতেছি । 


* অনেকে শ্রুতিকে ধর্মপ্রমাণ বলিয়] নির্দেশ করেন। আমি তাহাতে দোষারোপ কার না। 
কিন্ত শ্রুতিতে সমৃদার ধর্মতত্ব নিদ্দিউ নাই। এই নিমিত অনুমান বারা অনেক হলে ধর্ম দিচ্ছি 
করিতে হয়।” কালীপ্রসয্ন মিংহের অনুবাদ-_কর্ণপর্বব, ৭০ অধ্যায়। সিংহ মহোদয় যে কপি দেখিয়া 
অনুবাদ করিয়াছেন, তাহাতে এই শ্লোক ছুটি "০ অধ্যায়ে আছে। কিন্তু অন্তর ৬৯ অধ্যায়ে ইহা 
পাওয়া যায়। রর 


৯৯২ বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ 


“সাধারণ উপাসকের সাঁহত সচরাচর উপাধ্য দেবের যে সম্বন্ধ দেখা যায়, বোদিক ধর্শে 
'উপাস্য উপাসকের সেই সম্বন্ধ ছিল । “হে ঠাকুর! আমার প্রদত্ত এই সোমরস পান কর । 
হাব ভোজন ফর, আর আমাকে ধন দাও, সম্পদ্‌ দাও, পু দাও, গোরু দাও, শহ্য 
দাও, আমার শক্রকে পরান্ত কর।” বড়জোর বলিলেন, 'আমার পাপ ধ্বংস কর।? 
দেখগণকে এইবূপ আভিগ্রায়ে প্রসম্ম করিবার জন্য বৈদিকের হজ্ঞাঁদ করিতেন । এইরূপ 
কাম্য বস্তর উদ্ছেশ্টে যজ্ঞাঁদ করাকে কাম্য কম্ম বলে । 

কাম্যাদ কন্মাত্মক যে উপাসনা, তাহার সাধারণ নাম কর্ম।। এই কাজ করিলে 
তাহার এই ফল; অতএব কাজ করিতে হইবে--এইবূপ ধর্মাঞ্জনের যে পদ্ধাতি তাহারই 
নাম কশ্ম। বৈদিক কালের শেষ ভাগে এইরূপ কর্াআক ধর্মের অতিশয় প্রাধূর্ভাব 
হইয়াছিল । যাগযজ্ঞের দৌরাক্মো ধর্পের প্রকৃত মর্দ বিলুধধ হইয়। গিয়াছিল। এমন 
অবস্থায় উচ্চ শ্রেণীর প্রাতিভাশালণ ব্যভিগণ দেখিতে পাইলেন যে, এই কর্মাত্মক ধর্ম 
বৃথা ধর্ম । তাহাদের মধ্যে অনেকেই বুঝিয়াছিলেন যে, বোদিফ দেবদেবীর কল্পনায় 
এই জগতের আন্তিত্ব বুঝা যায় নী; ভিতরে ইহার একটা অনন্ত অজ্ঞেয় কারণ আছে। 
তাহার! সেই কারণের অনুসন্ধানে তংপর হইলেন । 

এই সকল কারণে কর্মের উপর অনেকে বাঁতশ্রদ্ধ হইলেন । তাহার! ত্রিবিধ বিপ্লব 
উপস্থিত ফারলেন । সেই বিপ্লবের ফলে আসিয়। প্রদেশ অগ্ঠাঁপ শাসিত। এক দল 
চার্ববাক--তাহার বলেন, কর্মকাণ্ড সকলই মিথ্য'_-খাও দাও, নেচে বেড়াও। দ্বিতীয় 
সম্প্রদায়ের সৃষ্টিকর্তা ও নেতা শাক্যসিংহ-_-তিনি বলিলেন, কর্মফল মান বটে, কিন্ত 
কর্। হইতেই দুঃখ । কর্ম হইতে পুনর্জন্ম । অতএব কর্মের ধ্বংস কর, তৃষ্ণা নিবারণ 
কাঁরয়া৷ চিত্তসংযমপুর্ধক অষ্টাঙ্গ ধ্মপথে শিয়া নির্বাণ লাভ কর। তৃতীয় বিপ্লব 
দার্শনিকাঁদগের দ্বারা উপাস্ত হইয়াছল। তাহার] প্রায় ব্র্মবাদী। তাহারা 
দোঁখলেন যে, জগতের যে অনস্ত ফারণভূত চৈতন্ের অনুপন্ধানে তাহারা প্রবৃত্ত, তাহা 
আতিশয় দুর্জেয় ৷ সেই ব্রন্গ জানতে পারিলে- সেই জগতের অন্তরা ত্বা বা পরমাআর 
সঙ্গে আমাদের কি সম্বন্ধ এবং জগতের সঙ্গে বা তাহার বা আমাদের কি সম্বন্ধ, তাহ? 
জানিতে পারিলে বুঝ! ধাইতে পারে যে, এ জাঁবন লইয়া কি করিতে হইবে । সেটা 
ফঠিন-__তাহা জানাই ধর্ম-_অতএব জ্ঞানই ধর্ম-_জ্ঞানই নিঃশ্রেয়স। বেদের যে অংশকে 
উপনিষদ বলা যায়, তাহা এই প্রথম জ্ঞান্বাদখদিগের কীতি। ব্রল্ানরূপণ ও আত্ম- 
জ্ঞানই উপনিষদ সকলের উদ্দেশ । তার পর ছয় দর্শনে এই জ্ঞান্বাদ আরও 'বিবদ্ধিত 
ও প্রচারিত হইয়াছে । কপিলের সাংখ্যে ব্রক্ম পরিত/ক হইলেও সে দর্শনশাস্ত্ 
জআঞানবাদাত্মক |” 

প্রীকৃষ্ণ এই জ্ঞানবাদদিগের মধ্যে । কিন্ত অন্য জঞানবাদী যাহা দেখিতে পায় না, 
অনন্তজ্ঞানঠ তাহ! দেখিয়াছিলেন । তিনি দেখিয়াছিলেন যে, জ্ঞান সকলের আয়ত্ত 
নহে; অন্ততঃ অনেকের পক্ষে অতি দুঃসাধ্য । তিনি আরও দেখিয়'ছিলেন, ধর্খের 
অন্ত পথও আছে, অধিকারভেদে তাহা জ্ঞানাপেক্ষ। ছুঃসাধ্য । পারশেষে ইহাও 
দেখিয়াছিলেন, অথবা দেখাইয়াছেন--জ্ঞানমার্গ এবং অন্য মার্গ, পরিণামে সকলই এক । 
এই কয়টি কথা লইয়া গীতা । 


জীমস্তগবদগণীতা ৯৯৩ 


ত্ৈগ্ুপ্যবিষয়! বেদ? নিন্ত্ৈগুণ্যো ভবাজ্ছবন । 
নিচ্ন্ব্ে। নিত্যসত্বস্থো নিফোগক্ষেম আত্মবান্‌ ॥ ৪৫ ॥ 

হে অঙ্জুন ! বেদ সকল অগুণ)ব্ষিয় ; তুমি নিক্্েগুণ্য হও । নির্ঘন্ত্, নিতা)সত্স্থ, 
যোগ-ক্ষেম-রহিত এবং আত্মবান্‌ হও । ৪৫। 

এই শ্লোকে ব্যবহৃত শব্গুলির বিস্তৃত ব্যাখ্যা করা প্রয়োজনীয় বলিয়া অনুবাদে 
তাহার ফিছুই পাঁরষ্কার কর। গেল না। প্রথম, “ত্রৈগুপ্যাবিষয়” কি? সত্ব, রজঃঃ, তমঃ, 
এই ভ্রিগুণ ; ইহার সমষ্টি ভ্রৈগুণ্য । এই তিন গুণের সমষ্টি কোথায় দোখ? সংসারে । 
সেই সংসার যাহার বিষয়, অর্থাৎ প্রকাশয়িতব্য (509)০০1), তাহাই “জৈগুণ) বিষয়” | 

শঙ্করাঁচার্যয এইনূপ অর্থ করিয়াছেন । তানি বলেন--“জ্ৈগুপ্যাবষয়াঃ অৈগুণ্যং 
ংসারো বিষয়ঃ প্রকাশায়িতব্যো যেষাং তে বেদান্ত্রৈগুণ্যবিষয়। 1” ইহাও একটু বেদ- 
নিন্দার মত শুনায়। অতএব শঙ্করের টাকাকার আনন্দগিরি গুমাদ গাপিয়! সকল দিক 
বজায় রাখিবার জন্য লিখিলেন, “ বেদশবেনাত্র কশ্মকাগুমেব গৃহাতে । তদভ্যাসবতাং 
তদনুষ্ঠানদ্বারা সংসারধ্ৌবযান্ন বিবেকাবসরোইস্তীত্যর্থঃ ৮ অর্থাৎ এখানে বেদ শকের 
অর্থে কন্দকাণ্ড বুঝিতে হইবে । যাহার! তাহা অভ্যাস করে, তাহাদের তদনুষ্ঠান দ্বারা 
সংসারধ্রৌব্য হেতু [বিবেকের অবসর থাকে না।” বেদের কতটুকু কণ্মকাণ্ড, আর 
কতটুকু জ্ঞানকাণ্ড, সৌবষয়ে কোন ভ্রেম না ঘটিজে, আনন্দগিরির এ কথায় আমাদের 
কোন আপত্তি নাই। 

শ্রীধর স্বামী বলেন, “ত্রগুপাআ্বকাঃ সকামা যে অধিকারিণস্তা দ্বষয়াঃ কর্মকলাসম্থন্ধ- 
প্রাতিপাদকণ বেদাঃ।” এই ব্যাখ্য! অবলম্বনে প্রাচীন বাঙ্গালা অনুবাদক হিতলাল "নিশ্র 
বুঝাইয়াছেন যে, “ত্রগুণাত্মক অর্থাং সকাম অধিকারীদগের নিমিত্তই (!)বেদ সকল 
কর্মফল সম্বন্ধে প্রতিবাদক হয়েন ।” এবং শ্রীধরের বাক্যের অনুসরণ ফরিয়। 
ফালণপ্রসন্ন সিংহের মহাভারতকার এই স্লোকার্দের অনুবাদ করিয়াছেন যে, “বেদসকল 
সকাম ব্যাক্তিদিগের কম্মফলপ্রতিপাদক 1” অন্যান্ও এই পথ অবলম্বন করিয়াছেন । 

উভয় ব্যাখ্যা মর্মাত: এক । সেই ব্যাখ্যা গ্রহণ করিয়া এই গ্লোকের প্রথমার্ধ বুঝিতে 
চেষ্টা করা যাউক। তাহা হইলেই ইহার অর্থ এই হইতেছে যে, “হে অঞ্জন ! বেদ 
সকল সংপারপ্রাতপাদক বা কম্মফলপ্রতিপাদক । তুমি বেদকে আতক্রম করিঙ্কা 
সাংসারিক বিষয়ে বা ফশ্মফল বিষয়ে নিষ্কাম হও ।৮” কথাটা কি হইতেছিল, স্মরণ 
কাঁরয়া দেখা যাউক। প্রথমে ভগবান্‌ অজ্জনকে সাংখ্যযোগ বুবাইয়া, তৎপরে কণ্মযোগ 
বুঝাইবেন অভিপ্রায় প্রকাশ কারয়াছেন। কিন্ত কম্মযোগ ক, তাহা এখনও বলেন 
নাই । কেন না, ফণশ্ম সম্বন্ধে ঘে একটা গুরুতর সাধারণ ভ্রম প্রচালিত ছিল (এবং 
এখনও আছে), প্রথমে তাহার নিরাস করা কর্তব্য । নাহলে প্রকৃত ধর্ম কি, অর্জন 
তাহা বুঝবেন না । সে সাধারণ ভ্রম এই থে, বেদে যে সকল হজ্ঞাদির অনুষ্ঠান-প্রথা 
কথিত ও বাহিত হইয়াছে, তাহাই কর্্স। ভগবান্‌ বুঝাইতে চাহেন যে, ইহা প্রকৃত কণ্ 
নহে । বরং যাহারা ইহাতে 'চত্তনিবেশ করে, ঈম্বরারাধনায় তাহাদিগের একাগ্রতা হয় 
না। এ জন্য প্রকৃত কশ্দ্রযোগীর পক্ষে উহা কম্ম নহে । এই ৪৫শ ক্লোফে সেই কথাই 
পুনরুকজ্ত হইতেছে । *ভগবান বলিতেছেন যে, বেদ সফল, যাহারা সংসারী অর্থাৎ 


ব (১৯ম)--৬৩ 


৯৯৪ বন্ষিম রচনাসংগ্রহ 


সারের সুখ খোজে, তাহাদগের অনুসরণীয় । তুমি সেরূপ সাংসারিক সুখ খুঁজও 
ন!। ত্রৈগুণ্যের অতগত হও । 
কি প্রারে ত্রেগুণ্যের অতশত হইতে পারা যায়, গ্লোকের ছিতীয় অর্ধে তাহা কথিত 
হইতেছে । ভগবান্‌ বলতেছেন-__তুমি নিদ্বন্্ব হও, নিত্যসত্বস্থ হও, যোগ-ক্েম-রহিত 
হও এবং আত্মবান্‌ হও । এখন এই কয়টা কথা বুঝিলেই শ্লোক বুঝা হয় । 
১। নির্ঘন্ত্-_-শীতোক সুখঘ্বঃখাদিকে ছন্্ বলে, তাহা পূর্বে বলা গিয়াছে । যে 
সে-সফল তুল্য জ্ঞান ফরে, সেই নিদ্বন্দ্। 
২। নিত্যসত্বস্থ-- নিত্য সত্বগুণাশ্রিত । 
৩) যোগ-ক্ষেম-রহিত--যাহা অপ্রাপ্ধ, তাহার উপার্জনকে যোগ বলে, আর যাহা 
প্রাপ্ত, তাহার রক্ষণফে ক্ষেম বলে । অর্থাং উপার্জন রক্ষা সম্বন্ধে যে চিন্তা, তদ্রহিত হত । 
৪। আত্মবান-_অথব! অপ্রমত্ত ।* 
যাবানর্থ উদপানে সর্বতঃ সংঘ্ুতোদকে । 
তাবান্‌ সর্ববেষু বেদেষু ব্রাহ্গণস্য বিজানতঃ ॥ ৪৬॥ 
এখানে এই প্লোফের অনুবাদ দিলাম না। টাকার ভিতরে অনুবাদ পাওয়া যাইবে । 
কেন না, এই গ্লোকের প্রচলিত যে অর্থ, তাহাতে দুই একটা আপাত ঘটে ; সে সকলের 
মীমাংসা না করিয়া অনুবাদ দেওয়া মুভিসঙ্গত নহে । 
আমি এই ক্লোক্ষের তিনটি ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা বুবাইব। 


* আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যেরূপ মূল সঙ্গত বোধ হইয়াছে, আমি সেইরূপ অর্থ 
কারলাম। কিন্ত যাহারা বেদের গৌরব বজায় রাখিয়া এই গক্লোকের অর্থ কারিতে 
চান, তাহারা কিরূপ বুঝেন, তাহার উদাহরণস্বরূপ বাবু কেদারনাথ দত্ত কৃত এই গ্লোকের 
ব্যাখা নিম্নে উদ্ধত করতেছি । পাঠকের যে অর্থ সঙ্গত বোধ হয়, সেই অর্থ গ্রহণ 
করিবেন । 

“শান্ত্রসমূহের দ্বই প্রকার বিষয়-_অর্থাং উদ্দিষট বিষয় ও 'নিপ্দিষ িষয়। যে 
বিষয়টি যে শাস্ত্রের চরম উদ্দেশ্ত, তাহাই তাহার উীঁ্ষষ্ট বিষয় । যে বিষম্কে নির্দেশ 
করিয়। উাদ্দিষট বিষয়কে লক্ষ্য করে, সেই বিষয়ের নাম নিগ্গিষট বিষয় । অরুন্ধতী যে 
স্থলে উদ্দিষ্ট বিষয়, সে স্থলে তাহার নিকটে প্রথমে লক্ষিত যে স্ুল তারা, তাহাই নিদিষ্ট 
বিষয় হয়। বেদসমৃহ নিগপ তত্বকে ডা্দষ্ট বাঁলয়া লক্ষ্য করে, কিস্ত নিগুপ তত্ব 
সহস! লক্ষিত হয় না বাঁলয়' প্রথমে কোন সগুণ তত্বফে নির্দেশ করিয়া থাকে । সেই 
জন্যই সত্ব, রজঃ ও তম রূপ ত্রিগুণময়ী মায়াকেই প্রথম দুষ্িক্রমে বেদ সকলের বিষয় 
বাঁিয়া বোধ হয়। হে অঞ্জন, তুমি সেই নিদ্দিষ বিষয়ে আবদ্ধ না থাঁকিয়। 
নিগুপতত্বরূপ উদ্দিষ্ তত্ব লাভ করতঃ নিষ্ত্রেগুণ্য স্বীকার ফর । বেদ শাস্ত্রে কোন স্থলে 
রজন্তমোগুণাত্মক কর্ম, ফোন স্থলে সত্তগুণাত্মক জ্ঞান এবং বিশেষ বিশেষ স্থলে নিুশ 
ভাঁক্ত উপাদিইট হইয়াছে । গুপময় মানাপমানাদি দবন্্রভাব হইতে বাহিত হইয়া নিত্য 
সত্ব অর্থাৎ আমার ভজগণের সঙ্গ করত; কর্মজ্ঞানমার্গের অনুসন্ধেয় যোগ ও ক্ষেমানুসন্ধান 
পারত্যাগপূর্বক রুদ্ধিযোগ সহকারে নিস্ট্রেগুপ্য লাভ কর ।” 


শ্রীমস্তগবদগণতা ৯১১৫ 


প্রথম 1 যে ব্যাখ্যাটি পূর্ব হইতে প্রচজিত, এবং শঙ্কর ও শ্রীধরাদর অনুমোদিত, 
তাহাই অগ্রে বুবাইব | 

দ্বিতীয় । আর একটি নৃতন ব্যাখ্যা পাঠকের সমণপে তাহার বিচার জন্য উপাস্থিত 
করিব । সঙ্গত বোধ না হয়, পাঠক তাহা পরিত্যাগ করিধেন। 

তৃতীয়। আধুনিক ইংরেজি অনুবাদফেরা যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ভাহাও 
বুঝাইব। 

সংক্ষেপতঃ সেই তিন প্রকার ব্যাখ্যা এই £-_ 

৯ম। সর্বতঃ সংগ্লুতোদকে উদপানে যাবানর্থ: বিজানতো ত্রাদ্ষণস্য সর্বেহু বেদে 
'তাবানর্থঃ। ইংরেজি অনুবাদকের। এই অর্থ করিয়াছেন । ইহার কোন মানে হয় না । 

২য়। সর্ববতঃ সংপ্লতোদকে সাত উদপানে যাবানর্থ ইত্যাদি পূর্বববং । এই ব্যাখ্যা 
নৃতন । 

৩য় । উপাদানে যাঁবানর্থঃ সর্বতঃ সংগ্কৃতোদে তাবানার্থঃ। এবং সর্ব 
'বেদেয়ু যাবানর্থঃ বিজানতো। ব্রা্মণষ্য তাবানর্থঃ। এই অর্থ প্রাচশন এবং প্রচলিত । 

অগ্রে প্রচ্িত ব্যাখ্যাই বুঝাইব ৷ কিন্তু ধাঙ্গালা অনুবাদ দেওয়া! যায় নাই; 
'তদভাবে যীহারা সংস্কত না জানেন, তাহাদের অস্ৃবিধা হইতে পারে, এ জন্ত প্রচলিত 
ব্যাখ্যার উদাহরণস্বরূপ প্রথমে প্রাচীন অনুবাদক হিতলাল মিশ্র-কৃত অনুবাদ নিয়ে 
উদ্ধত কারতেছি 

“থাহ। হইতে জল পান করা যায়, তাহা উদপান শবে বাচ্য, অর্থাং পুষ্ষারণী এবং 
কুপাদি। তাহাতে স্থিত অল্প জলে একেবারে সমস্ত প্রয়োজন সাধনের অসম্ভব হেতু 
সেই সেই সমস্ত কুপাঁদি পরিভ্রমণ কাঁরিলে, পৃথক্‌ পৃথক্‌ যে প্রকার ম্রীন পানাদি প্রয়োজন 
সম্পন্ন হয়, সে সমুদায় প্রয়োজন, সংগুতোদকশব্ববাচ্য এক মহাতুদে একত্র যেমন নির্ধবাহ 
হইতে পারে, তদ্রুপ সমস্ত বেদে কথিত যে কর্ম্মফলবূপ অর্থ, তাহা সমুদায়ই ভগবস্ত ভিমুক্ত 
্রন্মানষ্ঠ ব্যক্তির তদ্্ারাই সম্পন্ন হয়। 

শঙ্কর ও শ্রীধর উভয়েই এইরূপ অর্থ করিয়াছেন, কাজেই আর সকলে সেই পথের 
পাঁথক হইয়াছেন। শ্রীধর কৃত ব্যাখ্য! আমর! উদ্ধত করিতেছি । 

“উদকং শীয়তে থাশ্মিস্তদ্দপানৎ ঝাপীকৃপতড়াগাদি । তশ্মিন্‌ স্থল্লোদফে একত্র কৃং- 
মার্থস্যাসম্ভবাতত্র তত্র পারভ্রমণেন বিভাশশে! যাবান্‌ স্লানপানাদিরঃ প্রয়োজনং ভবাতি 
তাবান্‌ সর্ববোহপাথঃ সর্ধতঃ সংগ্লুতোদকে মহাত্দে একব্রৈব যথা ভবাঘ এবং যাবান্‌, 
সর্ধেষু বেদেহু তত্তৎকর্মফলরূপোহ্থস্তাবান্‌ সর্বোহপি বিজানতো ব্যবসায়াজিক্ষাুদ্ধি- 
মুক্তহ্য ব্রাহ্মাণসথ ব্রন্মনিষ্টস্য ভবতে)ব |” 

ইহীর স্তুল তাংপধ্য এই যে, যেমন ক্ষুত্র ক্ষুদ্র জলাশয় অনেকগু লিন পরিভ্রমণ করিলে 
যাবং পারামিত প্রয়োজন সম্পন্ন হয়, এক মহাত্দেই তাবং প্রয়োজন সম্পন্ন হয়। সেইরূপ 
সমস্ত বেদে যাবৎ প্রয়োজন দ্ধ হয়, ব্যবসায়াত্মিকা-বুদ্ধি-মুক ্রক্মানষ্ঠায় তাবং প্রয়োজন 
সিদ্ধ হয়।* 


* শঙ্করাচার্ধ্য-ব্যবচ্ত ভাষা কিঞ্চিৎ ভিন্ন প্রকার। গ্লোফের দ্বিতীয়ার্ডের ব্যাখ্যায় তিনি বলেনঃ 
নর্কেষু বেদেযু বেনেশক্েতব কর্মসু যোইথে যখ কর্মাফলং সোহখে? ব্রাহ্মণন্ত সন্নযাসিনঃ পরষার্থ তত্ব 


৯৯৬ বাঙ্ছম রচনাসংগ্রহ 


আমর! ক্ষুত্রবুদ্ধি, এই ব্যাধ্য। বুঝতে গিয়া যে গ্রোলযোগে পাঁড়য়াছ, প্রাচীন 
মহামছোপাধ্যায়দিগের পাদপদ্ম বন্দনাপূর্বক আমি তাহা নিবেদন ফরিতোছি। ফে 
আপনার সন্দেহ ব্যক্ত ফাঁরতে সাহস না ফরে, তাহার ফোন জ্ঞানই জন্মে নাই । এবং 
জন্মিবারও সস্ভাবনাও নাই । 

“যাবং” “তাবং” শব্ধ পরিমাণবাঁচক । কিন্তু ফেধল যাবং বাঁললে কোন পরিমাণ 
বৃঝা যায় না। একটা যাবৎ থাঁফলেই তার একটা তাবং আছেই । একটা তাবং 
থাঁকলেই তার একট যাঁবং আছেই । এমন অনেক সময়ে ঘটে যে, ফেবল “যাঁবংগ 
শট স্পঙ্ট, তাহার পরবর্ভী “তাবংকে” বুঁঝিয়া লইতে হয় ; যথা_'আমি যাবং না 
আসি, তুমি এথানে থাফিও |” ইহার প্রকৃত অর্থ, “আমি যাঁবং না আস, (তাবং) 
তম এখানে থাঁকিও।” অতএব স্প$ই হউক, আর উহৃই হউক, যাবং থাঁকলেই তাবং 
থ্রাঁফবে । তদ্রপ তাবং থাঁকফিলেই যাবৎ থাকিবে । 

এই যাঁবং তাবং শব্দের পরস্পরের সম্বন্ধ এই, যে বস্তর সঙ্গে যাবং খাকে, আর 
যাহার সঙ্গে তাবং থাকে, উভয়ের পারিমাণ এক বা সমান বলিয়। নিদিষ্ট হয় । অতএব 
যাবং তাবং থাঁফিলে ছুইটি তুল্য বা তুলনার বস্ত আছে, ইহাই বুঝিতে হইবে । "আমি 
যাব না আপ, ( তাবং ) তুমি এখানে থাফিও”-_এই বাক্যের প্রকৃত তাংপর্য্য এই যে, 
“আমার পুনরাগমন পধ্যন্ত যে কাল, আর তোমার এখানে অবান্থিতিকাল, উভয়ে সমান 
ইইবে ।” এখানে এই দুইটি সময় তুল্য বা তুলনণয়। 

এইরূপ যেখানে এফটি যাবান্‌ আর একটি তাবান্‌ আছে, সেখানেও বুঝিতে হইবে যে, 
দুইটি বিষয় পরম্পর তুঁলিত হইতেছে । যদ্দি তার পর আবার যাবান্‌ তাবান্‌ দেখি, 
তবে অবশ্ত বুঝিতে হইবে যে, আবার আরও দুইটি পরস্পর তুঁলিত হইতেছে । ইহার 
অন্যথ। ফদাচ হইতে পারে না। 

এখন এই ফ্লোফের মূলে মোটে একটি যাবান্‌ আর একটি তাবান্‌ আছে; অতএব 
বুকিতে হইবে, ছৃইটি বিষয় মাত্র পরস্পর তুলিত হইতেছে, অর্থাৎ (৯) উদপানে বা 
সঙ্কীণ জলাশয়ে অবস্থাবিশেষে ফাবং পরিমিত প্রয়োজন, (২) সমস্ত বেদে অবস্থা বিশেষে 
তাবৎ প্রয়োজন । কিন্ত প্রাচণন টাকাকারদিগের কৃত থে ব্যাখ্যা, যাহার উদাহরণ উপকে 
উদ্ধত করিয়াছি, তাহাতে দোখি যে দুইটা যাবান্‌ এবং দ্বইটা তাবান্‌।* অতএব বুঝিতে 
হইবে যে, প্রথমে ছুইটা বস্ত পরম্পর তুজিত হইলে পর, আবার দ্বইটা বস্তু পরস্পর তুলিত 
হইয়াছে । প্রথম, সন্কণর্ণ জলাশয়ের সঙ্গে সমস্ত বেদ তুঁলিত না হইয়া মহাত্দের সঙ্গে 
তুঁলিত হইতেছে । তার পরে আবার সমস্ত বেদ, সন্ক৭ জলাশয়ের সঙ্গে স্ন্ধ ছাড়িয়া 
বরন্মনিষ্ঠীর সঙ্গে তুলন! প্রাপ্ত হইল । ইহাতে কোন অর্থ বিপর্যয় ঘটিতেছে কি না? 


বিজানতো যোহর্থঃ যৎ বিজ্ঞানফলং সর্ববতঃ সংপ্লুতোদকন্ক'নীয়ং তন্মিংস্তাবানেব সংপদ্মতে ইত্যাদি।” 
ইহার ভিতর অন্য যে কল-কৌশল থাকে, তাহা পশ্চাৎ বৃঝাইব। সম্প্র ত 'সর্ববষু বেদেযু" ইহার 
যেধপ অর্থ ভগবান্‌ শঙ্করাচার্ধয করিয়াছেন, ততপ্রতি পাঠককে মনোযোগ করিতে বলি। "*সর্বে্ 
বেদেযু” অর্থ “বেদোকেয়ু কর্মস”। যে কারণে আনলাগিরি বলিয়াছেন, “*বেদশব্দেনাত্র কর্ণাকাগমেক 
গৃহতে”” সেই কারণে ইনিও বলিয়াছেন, “সর্বেষু বেদেযু অর্থে “বেদোতেযু কর্ণসু” | 

* পুরু অক্ষরে এই চারিট! শব ছাপিয়াছি। পাঠক মিলাইয়! দেখিষেন | 


শ্রীমত্তগবদগণত। ৯৯৭ 


সচরাচর এ প্রল্পের এই উত্তর যে, ফোন অর্থাবপর্যযয় ঘটিতেছে না । ফেন না, 
যাবান্‌ তাবান্‌ যেখানে নাও থাকে, সেখানে ব্যাখ্যার প্রয়োজনানুসারে ব্যাখ্যাকারকে 
বসাইয়া লইতে হয় ; তাহার উদাহরণ পূর্বের দেওয়া গিয়াছে । এ কথার এখানে দুইটি 
আপাতি উপাস্থত হইতেছে । 

প্রথম আপত্তি এই । মানিলাম যে, ব্যাখ্যার প্রয়োজনানুসারে ব্যাখ্যাঞ্চার যাবান্‌ 
তাবান্‌ বসাইয়া৷ লইতে পারেন। কিন্তু যাবান্‌ কাটিয়া তাবান্‌ করিতে, তাবান্‌ কাটিয়া 
যাবান্‌ কাঁরতে পারেন কি? আযাদ বলি, আম যাবং না আসি, তুমি এখানে 
থাকিও, তাহ! হইলে বাখ্যাকার তাবং শব বসাইয়া লইয়া “তাবৎ তুম এখানে থাঁকিও, 
বাঁলতে পারেন । কিন্ত তিনি যাঁদ যাবং কাটিয়। তাবং করেন, তাবং কাটিয়া যাবং 
করেন, যাঁদ বলেন যে, এই বাকোর অর্থ 'আমি তাবং না আসি, যাবং তুমি এখানে 
থাফিও, তাহ' হইলে তাহার ব্যাখ্যা অগ্রাহথ ও মূলের বিপরীত বলিতে হইবে । 

আরও একটা উদাহরণের দ্বার! কথাটা আরও স্পষ্ট করা যাউক। 

“যাবং তোমার জীবন, তাবং আমার সুখ |” (ক) 

এই বাকাটি উদাহরণ স্বরূপ গ্রহণ কর, এবং তাহাতে (ক) চিহ্ত দাও। তার পর 
উহার যাবং কাটিয়া ভাব ফর, তাবং কাটিয়া যাবং কর। তাহা হইলে বাক্য এইবূপ 
াড়াইতেছে। 

“তাবং তোমার জীবন, যাঁবং আমার সুখ |” (খ) 

এখন দেখ, বাক্যার্থের কিরূপ বিপর্যয় ঘটিল। (ফ)-চিহিত বাক্যের প্রকৃত অর্থ 
যে, “তুম যত দিন বাঁচিবে, তত দিনই আমি সুখী, তার পর আর সুখী হইব ন1।% 
(খ)চিহিত বাক্যের প্রকৃত অর্থ “ঘত দিন আম সুখী থাকিব, তত দিন তুমি বাচিবে, 
তার পর আর তুমি বাঁচবে না।” অর্থের সম্পূর্ণ বিপর্যয় ঘটিল । 

অতএব টীকাকার কখনও যাবান্‌ কাটিয়া তাবান্‌, তাবান্‌ কাটিয়৷ যাবান্‌ করিবার 
আধিকারী নহেন। কিন্ত এখানে টাকাকার ঠিক তাহাই করিয়াছেন। বুবিবার জন্য 
ম্লোকের চারিটি চরণে ক্রমান্বয়ে ক, খ, গ, ঘ, চিহ দেওয়া যাক । তাহা। হইলে শ্লোকস্থ 
এযাবানের” গায়ে (ক) এবং “তাবানের” গায়ে (গ) চিহ্ত পাড়তেছে। 


(ক) যাবানর্থ উদপানে (গ) তাবান্‌ সর্ব্বেহু বেদেষু 
(খ) সর্বতঃ সংপ্ুতোদকে (ঘ) ত্রান্গণ্য বিজানতঃ 
তদ্ধ্যাখ্যায় টীকাফার করিয়াছেন-_ 

(ক) যাবানর্থ উদপানে (গ) যাবান্‌ সর্ধেহ বেদের 


(খ) তাবান্‌ সর্বতঃ সংপুতোদকে (ঘ) তাবান্‌ ব্রাঙ্গাণষ্য 'বিজীনতঃ 

এক্ষণে পাঠক (গ)তে (গ)তে মিলাইয় দেখবেন, তাঁবান্‌ ফাটিয়া যাবান্‌ হইয়াছে 
ফিনা।* 

দ্বিতীয় আপাতত এই যে, ব্যাখ্যার প্রয়োজনমতে ব্যাখ্যাকার। যাবান্‌ তাবান্‌ 
বসাইয়। বুঝাইয়া দিতে পারেন। কিন্ত নিম্প্রয়োজনে বসাইতে পারেন ফি? 


* সততা বটে, শঙ্করাচার্ধা ভাবান্‌ শবের স্থানে যাবাঁন্‌ শব ব্যবহার করার বিষয়ে সতর্ক হইয়াছেন, 
কিন্তু তৎপরিবর্তে “যদ” শঙ্জ ব্যবহার করিয়াছেন । কাজেই এক কথা । 


৯৯৮ বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ 


যেখানে নূতন যাঁবান্‌ ভাবান্‌ ন1 বসাইয়! লইয়া! সোজা অর্থ কারিলেই অর্থ হয়, সেখানেও 
ফি যাবান্‌ তাবান্‌ বসাইয়া লইতে হইবে ঃ এখানে কি নুতন যাঁবান্‌ ভাবান্‌ ন। বসাইলে 
অর্থ হয়না? হয়বৈকি। বড় সোজ। অর্থই আছে। 
যাবানর্থ উদপানে সর্ধতঃ সংগ্লুতোদকে | 
তাবান্‌ সর্বেেয়ু বেদেযু ত্রান্মণস্য বিজানতঃ ॥ 
"ইহার সোজ। অর্থ আম এইরূপ বুঝি ৮ 

সর্ববতঃ সংঘুতোদকে সতি উদপানে যাবানর্থঃ বিজানতে। ত্রান্গণস্য সর্ববেহু বেদে 
তাবানর্থঃ । 

অর্থাৎ সকল স্থান জলে প্লাবিত হইলে উদপানে অর্থাৎ ক্ষুদ্র জলাশয়ে যাবৎ প্রয়োজন, 
্রল্মজ ব্রন্দানিষ্ঠের সমস্ত বেদে তাবৎ প্রয়োজন । 

মহামহোপাধ্যায় প্রাচীন খাঁষিতুল্য ভাম্তকার টীকাকারেরা যে এই সহজ অর্থের প্রতি 
দুষ্টি করেন নাই, আমার এরূপ বোধ হয় না । আমার বোধ হয় যে, তাহারা এই অর্থের 
প্রাত বিলক্ষণ দৃষ্টি কাঁরয়াছেন এবং আঁতিশয় দূরদশী দেশকালপাত্রজ্ঞ পাঁগুত বলিয়াই 
এই সহজ অর্থ পরিত্যাগ ারয়াছেন । দুইটা ব্যাখ্যার প্রকৃত তাংপর্য্য পর্যযালোচন! 
কাঁরলেই পাঠক তাহা বুঝিতে পারিবেন । শেষে কথিত এই সহজ ব্যাখ্যার তাৎপর্য্য 
ফি? সর্বত্র জঙ্গগ্লাবিত হইলে ক্ষুদ্র জঙ্গাশযে লোকের আর কি প্রয়োজন থাকে ? 
ফোন প্রয়োজনই থাকে না। কেন না, সর্বত্র জলপ্লাবিত-_-সকল ঠাইই জল পাওয়া 
যায়। ঘরে বাঁসয়া জল পাইলে কেহ আর বাপী কুপাদিতে যায় না। তেমন যে 
ঈশ্বরকে জানিয়াছে, তাহার পক্ষে সমস্ত বেদে আর কিছু মাত্র প্রয়োজন নাই । এখন 
বেদে কিছু প্রয়োজন নাই, এমন কথা, আমরা উনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজ শি্য, আমরা 
না হয় সাহস করিয়া বালিতে পারি, কিন্তু শঙ্করাচাধ্য, কি শ্রীধর স্থামী এমন কথা ফি 
বালিতে পাঁরিতেন ? বেদ স্বয়ভুব, অপৌরুষেয়, নিত্য, সর্ববফলপ্রদ । প্রাচীন 
ভারতবর্ষী য়েরা বেদকেই একটা ঈশ্বরস্বরূপ খাড়া করিয়া তুিয়াছেন । কপিল ঈশ্বর 
পারত্যাগ ফারতে পারিয়াছিলেন, কিন্ত বেদ পরিত্যাগ ফ্রিতে পারেন নাই। 
বৃহস্পতি বা শাক্যসিংহ প্রভৃতি ধাহারা বেদ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহারা 'হিন্দব- 
সমাজচ্যুত হইয়াছিলেন । অতএব শঙ্করাচার্য, কি শ্রীধর স্বামী হইতে এমন উক্তি কখন, 
সম্ভবে না যে, ব্রঙ্গজ্ঞানই হউক বা যেই হউক, কাহারও পক্ষে বেদ নিম্প্রয়োজনীয় । 
কাজেই তাহাঁদিগ্রকে এমন একটা অর্থ করিতে হইয়াছে যে, তাহাতে বুঝায় যে, ব্ক্মাজ্ঞানেও 
যা, বেদেও তা, একই ফল তাহা হইলে বেদের মর্যাদা বাহাল রহিল। শেষে যে 
ব্যাখা লাখিত হইল, তাহার অর্থ যে, ব্রন্মজ্ঞানের তুলনায় বেদজ্ঞান আত তুচ্ছ । এক্ষণে 
সেই “সর্ধ্বেহ বেদেহ্‌” অর্থে “বেদোজেষু কর্ম” “বেদশবেনাত্র কথ্মকাগ্ডমেব গৃহ্াতে 1 
ইত্যাঁদ বাক্য পাঠক স্মরণ করুন। প্রাচীন টাকাকারদিগের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিবেন । 

এক্ষণে পাঠকের বিচার্যা এই যে, দুইটা ব্যাখ্যা, তাহার মধ্যে একটার জন্য মূল কোন 
প্রধ্ধার পরিবর্তন করিতে হয় না; যেমন আছে, তেমনি ব্যাখ্যা করিলেই সেই অর্থ 
পাওয়া যায় । কিন্তু সে ব্যাখ্যার পক্ষে কেহই সহায় নাই। আর একটা ব্যাখ্যার জন 
কিছু নুতন কথা বসাইয়া কিছু কাটকুট করিয়া লইতে হয়। “কিন্ত সমস্ত টাকাকার, 
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ভাম্যফার ও অনুবাদক এবং মহামহোপাধ্যায় পাগুতমণ্ডলী সেই ব্যাখ্যার পক্ষে । ফোন্‌ 
ব্যাখ্যা গ্রহণ করা৷ উঁচতঃ আমার ফোন দিকেই অনুরোধ নাই। আমার ্ষুত্র 
বৃদ্ধিতে যেমন বৃবিয়াছি, সেইরূপ বুঝাইলাম । ছ্বই দিকৃই বুঝাইলাম, পাঠকের যে 
ব্যাখ্যা সঙ্গত বোধ হয়, তাহাই অবলম্বন করিবেন । অভিনব ব্যাখ্যার সমর্থন জন্য 
আরও কিছু বলা যাইতে পারে, কিন্তু ততট। প্রয়াস পাইবার হিষয় কিছু দেখা যায় না। 
বৈদিক ধর্মের সঙ্গত গাতোক্জ ধশ্মের কি সম্বন্ধ, পাঠক তাহা বৃঝিলেই হইল । মে 
সম্বন্ধ কি, পৃর্ব্বে তাহা বঁলিয়াছি । রর রর 

তৃতীয়, ইংরাজি অনুবাদক্ষের এই শ্লোকের আর এক প্রকার অর্থ কাঁরিয়াছেন । 
সব্বতঃ সংপুতোকে সতি উদপানে যাঁবানর্থঃ, এরূপ না বুঝিয়া, তাহারা বুঝেন, সর্বতঃ 
সংুতোদকে উদপানে যাবানর্থঃ ইত্যাদি । অর্থাং “সংঘ্লুতোদকে” পদ “উদপানের" 
বিশেষণ মাত্র । অন্য ইংরাজি অনুবাদকগণের প্রতি পাঠকগণের শ্রদ্ধা হউক ব1 না হউক 
কাশীনাথ ত্রাম্থক তেলাঙ্গের প্রতি শ্রদ্ধী হইতে পারে । তিনি এই ক্লোকের অনুবাদ 
করিয়াছেন-- 

[0 1116 1105600060 731910102179, (1161 15 111 211 11) 6085 23 17001018 
(11169 25 10 , 19961৬০1101 ৮2191 1010 10101) ₹/26619 10%/ [020 21] 91055.% 

দ্ঃখের বিষয় ফেবল এই যে, ইহার অর্থ হয় না। কিছু তাংপধ্য নাই। 
অনুবাদকও তাহা অগত্যা স্বীকার কারয়াছেন । তিনি এই শ্লোকের একটি টাকা 
িখিয়া, তাহাতে বাঁলয়ারছটেন__ 

£৮[11617)92,011)0 18576 19 1101 92911 801021)90060. 1 502869 1786 
10110951706 60191096101) :-178106 5910. (080 0106 ৬6595 219 00109912)90 
৮10) 200109105 101 906018] 09106ঠ65, 15115772  0010009169 (1961) 109 &, 
6991011 ড11)101) [01091095 2161 101 21105 5196018] ]00011)09969-- 
01110101706, ০9001170 &০, 1105 9095 51100119115 105501196 1810100121 
11065 2100 0619100017195 101 20176 10 11985910১ 01 09911051116 21) 6106101% 
&০, 8300১ 5899 10115101079, 1712105 0016 15 1091915 €0 199160171) 06 8০0৫10105 
[0795011090 101 111) 8110105 (1)699, 2170 17701 910061081 ৫651195 (01 0116 
500018] 06179969 1791790. 

তেলাঙ্গের পর আর কোন ইংরোজ অনুবাদের অনুবাদ এখানে উদ্ধৃত করা প্রয়োজ- 
নপয় হইতে পারে না। হাই বলা! যথেষ্ট যে, 10815 ও "1)010500 প্রভৃতি সাহেবর 
তেলাঙ্গের ন্যায় অর্থ করিয়াছেন । তবে তাহারা সেই অনুবাদের সঙ্গে যে একটু একটু 
টাকা সংমৃক্ত ফারয়া দিয়াছেন, তাহাতে আরও রস আছে । 11)017307 কৃত টাকাটুক্‌ 
পাঠককে উপহার দিলেই যথেষ্ট হইবে । তাহা উদ্ধত করিতোছ-_ 
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আমার হ্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তি গতির মন্ার্থ বুঝিতে বা বুঝাইতে যে অক্ষম, আমি 
মুজক্ষষ্ঠে স্বীকার ফরি। তবে “স্বল্পমপাস্য ধর্মস্য' ইতণাঁদ বাক্য স্মরণ কাঁরয়াই 
স্ষকার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি। কিন্ত আমি বুঝাইতে পারি বানা পারি, প্রাচীন 
ভাম্যফারাদগের যে সকল মহদ্বাক্য উদ্ধত করিতেছি, অন্ততঃ তাহা হইতে পাঠক ইহার 
মন্ার্থ বুঝিতে পারিবেন, এমত ভরস আছে । কিল্ত তাহাতেও বুঝুন বা না বুঝুন, 
পাঠকের কাছে যুক্তকরে এই নিবেদন কার যে, ইংরেজের কাছে গাঁতার্থ বুঝিবার জন্য 
ন! যান। সুশিক্ষিত বাঙ্গালীকে ইংরেজের কৃত গীতানুবাদ পড়িতে দেখিয়াছি বালিয়াই 
এ ফথ! বদিতোছি ; এবং সেই প্রবৃত্ির বিনাশের জন্মই এতট। ইংরেজি এখানে উদ্ধৃত 
ফরিলাম । 

প্রবাদ আছে যে, পুরাপাদি প্রণয়নের পর ব্যাসদেব এক 'দিন সমুদ্রতীরে উপবেশন 
কারয়া! কি চিন্তা ফরিতেছিলেন। সমুদ্রে বৃহ বৃহ উন্মিমালার মত তাহার মানস- 
সমুদ্রে গুরুতর চিন্তা উঠিয়া মনকে অশান্ত করিয়! তুলিয়াছিল । সেই সময়ে দেবহি 
নারদ তাহার নিকট উপাস্থিত হন । নারদের নিকট ব্যাসদেব মনের অবস্থা বিবৃত করেন 7 
বলেন,_-প্রভু, জগতের হিতার্থ আমি সাধারণের দুর্ব্বোধা বেদোক্ত ধর্মকে সহজ ফরিয়া 
প্রচার করিয়াছি, গল্পচ্ছলে বেদোক্ত উপদেশ লইয়া পুরাণাদি প্রণয়ন করিয়াছি, 
ইহাতে আমার জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হইয়াছে । তথাপি আমার মনে 
হইতেছে, বৃঝি আমার বর্ততব্য ফিছুই করা হয় নাই, অথচ আর আমি ফি ফাঁরব, 
নির্ণয় ফারতে পারিতেছি না । এই জন্য মন অতিশয় ব্যাকৃ্গ হইয়াছে-_অশান্ত মনে 
সমুদ্রতীরে আসিয়াছি_দেব ! কোথায় আমার কর্তব্যের ত্রুটি হইয়াছে, আরও আমার 
ফি কর্তব্য বাকী আছে, নির্দেশ কারিয়! আমার এই অশান্ত মনে শাস্তি প্রদান ফরুন । 
“ধর্মের প্রধান অবলম্বন ভাঁক্ত জগতে প্রচার কর”*__এই উপদেশ দিয়! দেবি অন্তহিত 
হইলেন । ফাঁথত আছে যে, ব্যামদেব তখন ভাগবত ও ভগবদগণতা প্রণয়ন করেন, 
আরও দুই একখানি পুরাণে ভক্তের আদর্শ অঙ্কন ফরেন । এই ফারণে ফেহ ফেহ 
মহাভারত গণতার পূর্বের রচিত হইয়াছিল, অনুমান ফরেন । 

গণতাও ভাগবত ভক্তিপ্রধান গ্রন্থ । ব্যাসদেব বুঝিয়াছিলেন, ভি জীবনের চরম 
উদ্দেশ্টু, পরিত্রাণের একমাত্র উপায় । 

ফি কথাট। হইতোছল, এক্ষণে একবার স্মরণ করা ফর্তব্য। ভগবান্‌, অঙ্ছনফে 
জ্ঞানযোগ বুঝাইয়া, “এষা! তেহাঁভাহিতা সাংখ্যে” ইত্যাদি বাক্যে বীলিলেন যে, এখন 
তোমাকে ক্র্মযোগ শুনাইব। তখন কর্মযোগের কিছু প্রশংসা করিয়া, প্রথমতঃ একটা 
মাধারণ প্রচলিত ভ্রান্তির নিরাসে প্রবৃদ্ভ হইলেন । সেভ্রান্তি এই যে, বেদোজ কাম্য 
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ফর্ম সকলেই লোকের চিত্ত নিবি, তাদুশ লো ঈশ্বরে এফাগ্রচিত হইতে পারে না । 
তাই ভগবান্‌ অঙ্জছব নক্ষে বললেন যে, বেদ সকল “ত্রেগুণ্য বিষয়,” তৃমি নিস্ত্রেগুণ্য হও বা 
বেদবিষয়ফে অতিক্রম কর। ফেন না, যেমন সর্বত্র জলপ্লাবিত হইলে বাপী কৃপ 
ড়াগাদিতে ফাহারও প্রয়োজন হয় না, তেমনি যে ত্রন্গনিষ্ঠ। বেদে আর তাহার 
প্রয়োজন হয় না । কর্্মযোগের সহিত বৈদিক কর্মের সন্বন্ধরাতিত্য এইরূপে প্রাতিপাদন 
করিয়! ভগবান্‌ এক্ষণে কর্মযোগে কহিতেছেন :- 
কর্মাণোবাধিকারন্তে মা ফলেষু ক্দাঁচন । 
ম] কর্্মফলহেতৃভূ্মা তে সঙ্গে হস্ত কর্্মাণি ॥ ৪৭ | 

কণ্মে তোমার অধিকার, কিন্ত ফলে কদাচ ( অধিকার ) ন1 হউক । তুমি বর্্- 
ফলহেতু হইও না; অকর্থে তোমার আসক্তি না হউক ৷ ৪৭। 

এই ক্লোক বুঝিতে গেলে, “কর্ম” কি, “কর্মফলহেতু” ফি, “অকর্্'” কি, বুঝা 
চাই। 

“কর্ম কি” বুঝিলে, আর দুইটা বুঝা গেল । কর্মফল যাছার প্রবৃত্তি হেতু, সেই 
“কর্্মফলহেতু” ৷ ধর্ধশুন্যতাই অবর্্ম । কর্ন কি, তাহা পরে বালিতেছি । 

অতএব শ্লোকের অর্থ এই যে, কর্ম করিও, কিন্ত কর্মফল কামনা করিও না। ক্র্পা- 
ফলপ্রাপ্তিই যেন তোমার কর্শে প্রবৃতির হেতু না হয়। কিন্ত কর্মের ফলের প্রত্যাশা 
না থাঁফিলে কেহ কর্ম করিতে প্রবৃত্ত হইবার সম্ভাবন1 নাই, এই জন্য শ্লোকশেষে তাহাও 
নিষিদ্ধ হইতেছে । বলা হইতেছে, ফল চাঁহ না বলিয়া কর্মে বিরত হইও না। অর্থাং 
কর্ম অবশ্ঠ কাঁরবে, ফিস্ত ফল কামন] করিয়া কণ্ম কারবে না। 

বোধ হয় এক্ষণে শ্লোফের অর্থ বুঝা গিয়াছে । ইহাই সুবিখ্যাত নিষ্কাম ক্্মতত্ব। 
এরূপ উন্নত, পাঁবত্র এবং মনুষ্যের মঙ্গজকর মহামাহমময় ধর্মোক্তি জগতে আর 
কখন প্রচারিত হয় নাই। কেবল ভগবংপ্রসাদাংই হিন্দু এরূপ পবিভ্র ধর্মতত্ব লাভ 
করিতে পারিয়াছে। 

কিন্ত লাভ করিয়াও হিন্দুর পক্ষে ইহার বিশেষ ফলোপধায়িতা ঘটে নাই | তাহার 
কারণ, এমন কথাতেও আমাদের বুদ্ধাবত্রংশবশতঃ অনেক গোলযোগ ঘটিয়াছে। 
আমরা আজিও ভাল কফরিয়! ইহ বুঝিতে পার নাই । 

আমি এমন বলিতেছি না যে, আমি ইহা সম্পূর্ণরূপে বুঝিয়াছি বা পাঠককে সম্পর্ণ- 
রূপে রুঝাইতে পাঁরিব । ভগবান্‌ ধাহাকে তাদুশ অনুগ্রহ করিবেন, তিনিই ইহা বুঝিতে 
পারিবেন । তবে যতটুকু পার, বুঝাইতে চেষ্টা করায় বোধ হয় ক্ষত নাই । 

ইহার প্রথম গোলযোগ কর্ম শকের অর্থ সম্বন্ধে । যাহা করা যায় বা কারিতে হয়, 
তাহাই কন্ম, কর্ম শবকের এই প্রচলিত অর্থ। কিন্ত কতকগুলি হিন্দ শান্ত্রকার বা হিন্দু 
শাস্ত্রের ব্যাখ্যাকার ইহাতে একটা গোলযোগ উপস্থিত করিয়া রাখিয়াছেন। তাহাদের 
কৃপায় এ সফল স্থলে বুঝিতে হয়, কর্ম অর্থে বেদোক্ত যজ্ঞাদি । কর্ম্ঘ মাত্রই কর্ম নহে-- 
বেদোক্ত অথবা শাস্ত্রোক্ত যজ্ঞই কর্ণ্ম। 

যদি তাই হয়, তাহ! হইলে এই গ্লোকের অর্থ এই বুঝিতে হয় যে, বেদোক্তাদি যজ্ঞাদি 
কাঁরবে, কিস্ত সেই সকল্্ যজ্ঞের ফল স্বর্গাদি, সেই সুর্গাদর কামনা করিবে না। 


৯০০২ বাঙ্কম রচনাসংগ্রহ 


এইরূপ অথথ চিরপ্রচলিত বায় সুশিক্ষিত ইংরেজিনাবশেরাও এইরূপ অর্থ বুঝিয়া- 
ছেন। সুপাুত কাণীনাথ ত্র্যস্থক তেলাঙ্‌ ইহার পূর্বা-ক্লোফের টাকায় লিখিয়াছেন, “10 
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যাঁদ কর্ম শব্ষের এই অথ হয়, তবে পাঠককে একটু গোলযোগে পাঁড়তে হইবে । 
পাঠক বলিবেন যে, যে কর্মের ফল স্বগাদ, অন্য ফোন প্রয়োজন নাই, যাঁদ সে ফলই 
কামন! না করিলাম, তবে সে কর্খই করিব কেন ? নিষ্কাম কাম্য কণ্ম কিরূপ? ফাম্য 
কণ্ম নিষ্কাম হইয়াই বা কার কেন ? 


অতএব দেখা যাইতেছে যে, কর্ণ অর্থে বেদোক্তাদি কাম্য কর্মা বুঝলে আমরা কোন 
বোধগম্য তত্বে উপাস্থিত হইতে পার নী । আর বেদোক্ত কাম্য কন্ম গীতোক্ত নিষ্কাম 
কর্মের উদ্দঞ্ট নহে, তাহ! গীতার তৃতীয় অধ্যায়ের আলোচনায় অতি স্পষ্ট প্রতীয়মান 
হয়। এ তৃতীয় অধ্যায়ের নামই “কর্মযোগ” | ইহাতে কর্মসন্বন্ধে কাথত 
হইয়াছে 
নাহ কশ্চিং ক্ণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকম্ম কৃৎ 
কাধ্যতে হৃবশঃ কর্ম সর্ধব প্রকৃতিজৈগুণৈ2 ॥ ৫ ॥ 


কেহ কখন ক্ষণমাত্র কন্মা না করিয়। থাকিতে পারে না? ফেন না প্রকাঁতজ বা 
স্বাভাঁবক গুণে সকলেই ধম্ম কারতে বাধ্য করে ।” 


এখন দেখা যাইতেছে, বেদোক্ত যঙজ্ঞাি সম্বন্ধে এ কথা কখনই বলা যায় না। ফেবল 
সচরাচর যাহাকে কম্ম বছি-__যাহাকে ভাষায় কাজ এবং ইংরোজিতে ৪০০) বলে, 
তাহার সম্বন্ধেই কেবল এ কথা বল! যাইতে পারে । কেহ কখন কাজ না করিয়া ধাকিতে 
পারে না, অণ্ত ফোন কাজ না করুক, স্বভাব বা প্রকৃতির (80016) বশীভূত হইয়া 
কতকগুলি কাজ অবশ্ত করিতে হইবে । যথা,_-অয়ন, বসন, শয়ন, শ্বাস, প্রশ্থাপ 
ইত্যাদি । অতএব স্প্টই কশ্ম শব্দে বাচয, যাহাকে সচরাচর কশ্ম বলা যায়, তাহাই । 
যজ্ঞাদি নহে । 


পুনশ্চ এ অধ্যায়ের ৮ম শ্লোকে কাথিত হইতেছে 
নিয়তং কুরু কর তং কন্ম জ্যায়ো হাকর্খণঃ | 
শরখরধাত্রাঁপ চ তে ন প্রদিধোদ কষ্ধণঃ ॥ 


“তুমি নিয়ত কর্ম কর? কর্ম অকর্ধম হইতে শ্রেষ্ট; অকর্শে তোমার শরশরযাত্রাও 
নির্বাহ হইতে পারিবে নী 1৮ 

এখানেও নিশ্চিত কথ্ম সর্ববাবিধ কর্ম বা কাজ? /-যজ্ঞাদ নহে। যজ্ঞাদ ব্যতীত 
পকলেরই শরাশরযাত্রা নির্যবাহ হইতে পারে ও হুইয়। থাকে, কেবল কাজ বা ৪০100, 
যাহাফে সচরাচর মম বলা যায়, তাহা ভিন্ন শরীরযাত্র] নির্বাহ হয় না । 


শ্রীমপ্তগবদগণীত। ১০০৩ 


এবংাবধ প্রমণণ গীতা হইতৈ আরও উদ্ধৃত করা যাইতে পারে 1* প্রমাণ নির্দোষ 
হইলে, এক প্রমাণই যথেষ্ট । অতএব আর নিম্প্রয়োজনণয় ! 

অতএব ইহা সিদ্ধ যে, কর্মযোগ ব্যাখ্যায় কণ্ম অর্থে সচরাচর যাহাকে ঘনম্ম বলা যায়, 
অর্থাং কাজ বা ৪০1০১ তাহাই ভগবানের আভিপ্রেত ;__ বৈদিক যজ্জাদ নহে । 

তাহা হইলে এই ৪৭ গ্লোকের অর্থ এই হইতেছে যে, কর্তব্য কর্ম সকল করিতে 
হইবে । কস্ত তাহার ফল কামন। কাঁরবে না, নিষ্কা!ম হইয়া কাঁরবে । এক্ষণে এই 
মহাকাব্যের প্রকৃত তাংপধ্য বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক। 

ইহার ভিতর দুইটি আজ্ঞা আছে- প্রথম, কশ্ম করিতে হইবে । দ্িতীয়, সকল কর্ম 
নিষ্কাম হইয়া কারতে হইবে । এক একটি করিয়া বুঝা যাউক । প্রথম, কর্ম করিতে 
হইবে । 

কর্ম করিতে হইবে কেন ? তৃতীয়াধ্যায়ের যে দ্বই শ্লোক উপরে উদ্ধৃত করিয়াছি, 
তাহাতেই উহা বুঝান হইয়াছে । কর্ম আমাদের জীবনের নিয়ম-].৪% 0? [.106-- 
কণ্ম না কাঁরয়া কেহ ক্ষণকাল তিষিতে পারে না । সকলেই প্রকৃতিজ গুণে কর্ম কারিতে 
বাধ্য হয়। কশ্ম না করিলে শরশরযাত্রীও নির্বাহ হয় না । ফাজেই সকলকে কর্ম 
কাঁরতে হইবে ! 

ফিস্ত সকল কশ্মই কি করিতে হইবে? কতকগুলি কন্মাঞ্কে আমর, মংকম্ম বলি, 
কতকগুলিকে অনংকন্ম বাল । অসতধশ্মও করিতে হইবে ? 

অনংকণ্ম আমাদের জীবন নির্বাহের নিয়ম নহে-ইহা আমাদের [8৬ 01116 
নহে। অসৎকম্ম না কারিয়া কেহ ক্ষণকাল থাঞ্ষিতে পারে নী, এমন নহে-অসংকম্ম ন। 
কাঁরলে কাহারও শরারযাত্রা নির্ববাহের বিদ্ধ হয় না। চুরি বা পরদার না করিয়া কেহ 
যে বাঁচতে পারে না এমন নহে । দৃতরাং অসংকর্ম কাঁরতে হইবে না। তৃতীয় অধ্যায় 
হইতে উদ্ধৃত এ ছুই শ্লোক হইতে বুঝা যাইতেছে, পশ্চাং আরও বুঝা যাইবে । 

পক্ষান্তরে ইহাও জিজ্ঞাঁসত হইতে পারে যে, যাহাকে সংকশ্ম বলি, তাহাই কি. 
আমাদের জীবনযাঞআার নিয়ম? আমরা কতকগুজিকে সংকন্ম বলি, যথা--পরোপ- 
কারাদ; আর কতকগুলিকে অসংকর্ধ বাল, ফখ--পরদারগমনাদি ; আর কতক- 
গুলিকে সদসং কিছুই বাঁল না, যথা, শয়ন ভোজনাঁদ । ভাল বুঝ! গিয়াছে যে, 1দ্বতণয় 
শ্রেণীর কশ্মগুঁল কারবার প্রয়োজন নাই ; এবং তৃতীয় শ্রেণীর কশ্মগুলি না রিলে নয়, 





গগ পক্ষান্তরে অষ্টমাধ্যায়ে, “ভূতভাবোত্তবকরো৷ বিসর্গ; কর্মসংজ্ঞিতঃ” ইতি বাক্যও 
আছে । তাহার প্রচাঁলত অর্থ যজ্ঞ পক্ষ বটে । কিন্ত সেই প্রচলিত অর্থও যে ভ্রমাত্মক, 
বোধ করি পাঠক তাহ পশ্চাং বুঝিতে পারিবেন। আমি বুঝাইব, এমন কথা বালি 
না-_-পাঠক সহজেই বুঝিবেন । এবং ইহাও স্বীকার করিতে আমি বাধ্য যে, কথন 
কখন গীতাতেও কর্ম শব্দে বৈদিক কাম্য কর্ম বুঝায়, যথা-_-এই যে অধ্যায়ের ৪৯ শ্লোকে, 
“দুরেণ হাবরং কর্ম” । কিন্ত এখানেও স্পষ্টই বুঝা যায়, এ “কর্মের” সঙ্গে কর্মযোগের 
বিরুদ্ধভাব । গীতায় অনেকগুলি শব ভিন্ন ভিন্ন অর্থে স্থানে স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে» 
ইহা পৃর্ব্বেই বলিয়া 1 ও 


৯০০৪ বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ 


সুতরাং করিতে হইবে ৷ কিন্ত প্রথম শ্রেণীর কর্মগুলি ফারব কেন? সংকর মনুষ্ত- 
জীবনের নিয়ম কিসে ? 

এ কথ্ধার উত্তর আমার প্রণীত ধর্মতত্ব নামক গ্রন্থে সাবষ্তারে দিয়াছি, সুতরাং 
প্ুনরুক্তির প্রয়োজন নাই । আম সেই গ্রন্থে বুঝাইয়াছি যে, যাহাঞ্ষে আমরা সংকর্ষ্ম 
বাজি, তাহাই মনুষ্যাত্বের প্রধান উপাদান । অতএব ইহা মনুষ্কজীবন নির্ধ্বাহের নিয়ম । 

বস্ততঃ কর্শের এই ত্রিবিধ প্রভেদ করা যায় না। যাহাকে সংকন্ম বাল, আর 
যাহাকে সদসং কিছুই বি না, অথচ করিতে বাধ্য হই, এতদুভয়ই মনুষ্যত্ব পক্ষে 
প্রয়োজনণয় । এই জন্য এই ছুইকে আমি ধর্মতত্বে অনুষ্ঠেয় কর্ম বলিয়াছি। এই 
'টীকাতেও বলিতে থাকিব । 

এক্ষণে জিজ্ঞাহ্য হইতে পারে, কোন্‌ কর্ম অনুষ্ঠেয় এবং কোন্‌ কর্ম অনুষ্ঠেয় নহে, 
তাহার মীমাংসা কে করিবে? মশমাংসার স্থল নিয়ম এই, গীতাতেই কথিত হইয়!ছে, 
পশ্চাং দোখব ; এবং সেই নিয়ম অবলম্বন করিয়। আমি উক্ত ধর্মতত্ গ্রন্থে এ তত্ব কিছু 
স্বর মশমাংস! করিয়াছি । 

এই গ্লোকোজ্ প্রথম বিধি, “কর্ম করিবে” তৎসম্বন্ধে এক্ষণে এই পর্য্যন্ত বজিয়। 
দ্বিতীয় বিধি সামান্যতঃ বুঝাইব । ছিতীয় বিধি এই যে, যে কণ্ম করিবে, তাহা নিষ্কাম 
হইয়া করিবে । একটা উদাহরণ দেওয়া যাউক । 

পরোপকার অনুষ্ঠেয় কর্ম । অনেকে পরোপকার এইরূপ আভিপ্রায়ে করিয়া! থাকে 
যে, আমি যাহার উপকার করিলাম, সে আমার প্রত্যপকার ফারবে । ইহা! সাম 
কর্ম। ইহা এই বিধির বাহির্ভূত। 

অনেকে এই অভিপ্রায়ে দানাদির দ্বারা পরোপকার রে যে, ইহাতে আমার পুথ্য- 
সঞ্চয় হইয়! তংফলে স্বর্গাি লাভ হইবে । ইহাও সকাম কর্ম, এবং এই বিধির বহির্ভূত । 

অনেকে এইরূপ অভিপ্রায়ে পরোপঞ্চার করিয়া থাকেন যে, ঈশ্বর ইহাতে আমার 
উপর প্রলন্ন হইবেন, এবং প্রসন্ন হইয়া আমার মঙ্গল কারবেন । তাহা হইতে পারে ; 
ঈশ্বর প্রসন্ন হইবেন সন্দেহ নাই এবং পরোপফারণর মঙ্গলও ফারতে পারেন ; কিন্ত ইহা 
নিষ্কাম কণ্ম নহে । ইহা সাম, এবং এই বিধির বহির্ভূত । 

নিষ্কামকন্মী তাহাও চাহে না, ফিছুই চাহে না, ফেবল আপনার অনুষ্ঠেয় কর্ণা করিতে 
চাহে। পরোপকার আমার অনুষ্টেয় কর্ম-_এই জন্য আমি করিব, ফোন ফলই চাই না। 
ইহা নিষ্কাম চিত্তভাব । 

ধর্মতত্বে আমি আর আর উদাহরণের দ্বার! বুঝাইয়াছি যে, সকল প্রকার অনুষ্টেয় 
কর্মই নিষ্কাম হইতে পারে । অতএব পুনরুক্তি অনাবস্তক। 

নিষ্কাম কথ সম্বন্ধে এইটি প্রথম কথা । এ তত্ব ক্রমশঃ আরও পরিস্ফুট ও বিশদ 
হইবে। 

যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি সঙ্গং তাত ধনঞজয়। 
সিদ্ধ্যাসদ্ধোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে 1 ৪৮। 

হে ধনঞ্জয়! যোশন্থ হইয়া “সঙ্গ” ত্যাগ করিয়া বর্ম কর। সিছিও অসিদ্ধিকে 

তুল্য জ্ঞান করিয়া ( কর্খ কর )। (এইরূপ ) সমত্বকে যোগ বলে । ৪%। 


শ্রীমস্তগবদগীতা ১০৫৫, 


পূর্বক্লোকে ফলাঞাক্ষাশূন্য যে ধর্ণা, তাহাই বিহিত হইয়াছে । এক্ষণে সেইরূপ 
কর্ম করার পক্ষে তিনটি বাঁধ নিদিষ্ট হইতেছে__ 

প্রথম, যোগন্থ হইয়া কর্ম কারিবে । 

দ্বিতীয়, সঙ্গ ত্যাগ করিয়। কর করিবে । 

তৃতীয়, সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে তুল্যজ্ঞান করবে । 

ক্রমশঃ এই তিনটি বাধ বুবিতে চেষ্টা করা যাউক। 

প্রথম যোগন্থ হইয়া কর্ম করিবে । যোগ কি? যোগ শব্দ গীতায় স্থানে স্থানে 
ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব)বহৃত হইয়াছে, ইহ পুর্বে বালয়াছি । পাঠককে বুঝইতে হইবে না 
যে, যাহাফে পঙঞ্জাল ঠাকুর “চিত্তবৃত্তিনরোধ” বলিয়াছেন, সেরূপ কথা হইতেছে না। 

এখানে “যোগ” শবের অর্থে শ্রীধর স্বামীর মতে “পরমেম্থরৈফপরতা |” শঙ্করাচার্য্যও 
তাহাই বুঝিয়াছেন। তিনি বলেন, “যোগস্থ সন্‌ কুরু কণ্মাণি কেবলমীশ্বরার্থমৃ” | কিন্ত 
ক্লোকের শেষাংশের ব্যাখ্যাকালে তিনি বলিয়াছেন, “কোহসৌ যোগো যন্ত্স্থঃ কৃবিবত্যুজ- 
মিদমেব তং সিদ্ধাসিদ্ধে)াঃ সমত্বং যোগ উচ্যতে ।” 

স্কুল কথা, যোগ ফি, তাহা যখন এই শ্লোকেই ভগবান্‌ বুঝাইয়াছেন, তখন আর ভিন্ন 
অর্থ ধুশঁজবার প্রয়োজন ফি? সিদ্ধি ও অস্াদ্ধিতে যে সমতজ্ঞান, তাহাই যোগ । 
তৃতীয় বিধি বুঝিলেই তাহা বুঝিব । তৃতীয় বিধি, প্রথম বিধির সম্প্রসারণ মাত্র । 
সম্প্রনারণকে পুনরুক্তি বলা যায় না। 

তৃতীয় বিধির আগে দ্বিতীয় বিধি বুঝা যাউক । “সঙ্গ” ত্যাগ ফারিয়া কর্ম করবে । 
সঙ্গ কি? শ্রীধর বলেন, “কর্তৃত্বাভিনিবেশঃ 1” আমি কর্তা, এই অভিনিবেশ পরিত্যাগ, 
করিয়া, কেবল জশ্বরা শ্রয়ে অর্থাং ঈশ্বরই কর্তা, ইহা জানয়া কর্ম কারবে। 

শঙ্কর বলেন, “যোগন্থঃ সন্‌ কুরু কর্মমাশি, ফেবলমীশ্বরার্থং তত্রাপীশ্বরো৷ মে তুহ্যাত্বতি 
সঙ্গং ত্যক্তী/” ফেবল ঈশ্বরার্থ কর্ণ কারবে, কিন্ত ঈশ্বর তজ্জম্য অ।মার শুভ করুন, এরূপ' 
কামনা পরিত্যাগ কাঁরয়। ধশ্ম ফারবে । ফলে, ফলকা'মন৷ ত্যাগই সঙ্গত্যাগ, এইরূপ 
অর্থে “সঙ্গ” শব্দ পুনঃ পুনঃ গীতায় ব্যবহত হইয়াছে, দেখা যায় । 

এক্ষণে তৃতীয় বিধি বুঝা যাউক। কত্বাঁসদ্ধি, এবং ধর্মের আঁসদ্ধিকে তুল্য জ্ঞান 
করিতে হইবে, এই সমত্বজ্ঞানই যোগ । এই কথা জ্ঞানবাদী শঙ্করাচার্য্য যেরূপ, 
রুঝাইয়াছেন, আমাদের মত অজ্ঞান+দিগের সেরূপ বুঝায় বিশেষ লাভ নাই। তাহার 
মত এই যে, জ্ঞানপ্রাপ্তি কশ্মের স্ধি। তাই তানি বলেন যে, “সত্বশুদ্ধিজা 
জ্ঞানপ্রাপ্তিলক্ষণা 'সা্িঃ+ । এবং “তদ্িপর্য্যযজা আসিদ্ধি” । শ্রীধর ঠাকুরও এখানে 
শহ্করাচার্যের অনুবন্তী । তিনি বলেন “কর্মফলস্য জ্ঞানস্য সিদ্ধ্যাসদ্ধ্যোং” ইত্যাদ । 

এখন জ্ঞান, কর্মের ফল কি না, মে বিচারের প্রয়োজন নাই। স্থানান্তরে সে বিচারে 
প্রবৃত্ত হইতে হইবে । আপাততঃ যে কথাটা উপাস্থিত, তাহার সোজা অর্থ বুঝতে 
পারলে আমাদিগের পরম লাভ হইবে । টীকাকার মধুসূদন সরম্থতী সেই সোজ অর্থ 
বুঝাইয়াছেন। তান বলেন, “শদ্ধ্যাসদ্ধ্যোঃ সম! ভূত্বোতি ফলাসিদ্ধো বর্ষ ফলািদ্ধো, 
চ বিষাদং ত্যন্তা” ইত্যাদি । ফলপিদ্ধিতে হ্যত্যাগ এবং ফলের আপিদ্ধিতে বিষাদত্যাগ, 
ইহাই সিদ্ধ আসিদ্ধিতে ম্মত্জ্ঞান। সাধারণ পাঠকের ইহাই সঙ্গত অর্থ বলিয়া বোধ, 


৯০০৬ বাচ্ছম রচনাসংগ্রহ 


হইবে | যে নিষ্কাম, ফঙ্গকামন1 করে না, তাহার ফলসাদ্ধিতে হর্ষ হইতে পারে না এবং 
আঁপাদ্ধত বিষাদ জন্মিতে পারে না। যত দিন সে ফলাসাদ্ধতে আনন্দ লাভ 
করে, তত দিন বুঝিতে হইবে যে, সে ফলকামন1! করে-_কেন না, ফলকামনা না 
করিলে ফলসিদ্ধিতে হর্ষলীভ ফাঁরবে কফেন। কর্মকার নিষ্কাম হইলে, তাহার 
ফলসিদ্ধিতে হর্ষ নাই বা আঁসদ্ধিতে দুঃখ নাই। তাহার পক্ষে আসাদ্ধি ও 'সাদ্ধি 
সমান । এই সমত্জ্ঞানই যোগ । তাদুশ যোগপস্থ হইয়া! কর্ম কর, ইহাই প্রথম [বিধি । 

দুরেণ হাবরং কর্ম বুদ্ধিযোগাদ্ধনঞয় | 

বৃদ্ধো৷ শরণমন্িচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ ॥ ৪৯ 

হে ধনঞ্জয়! বু্ধিযোগ হইতে ক্ষ্ঘ অনেক নিকৃষ্ট । বুঁদ্ধীতে আশ্রয় প্রার্থনা ফর। 

যাহারা সকাম, তাহার নিকৃষ্ট । ৪৯ । 

বুদ্ধিযোগ কাহাকে বলে, তাহা পূর্বে কথিত হয় নাই । শ্রীধর বলেন, ব্যবসায়াঅফ্া- 
বুদ্ধি-মুজ কর্ধযোগই বুদ্ধযোগ । শঙ্কর বলেন, সমত্ববুদ্ধি। সমত্বং যোগ উচ্যতে ৷ তাহা 
হইতে কর্ম অনেক নিকৃষ্ট যখন বলা হইতেছে, তখন বুঝিতে হইতে, এখানে কর্ম শব্দে 
কাম্য কর্ম । ভাম্যকারেরা এইরূপ বলেন । অতএধ গ্লোকের প্রথমার্ধের অর্থ এই যে, যে 
কর্মযৌগের কথা বলিলাম, তাহ হইতে কাম্য কশ্ম অনেক নিকৃষ্ট । 

্লোকের দ্বিতীয়ার্দে বল! হইতেছে যে, বুদ্ধির আশ্রয্ন গ্রহণ কর বা বুদ্ধির অনুষ্ঠান 
ফর। ইহাতে এখানে “বুদ্ধি” শবে এ বুদ্ধযোগই বুঝিতে হয় । ভাস্তকারেরা বলেন, 

'খ্যাবুদ্ধি বা জ্ঞান । যদ তাই হয়, তবে প্রথমার্দেও বুদ্ধি শবে জ্ঞান বুঝাই উঁচত। 
তাহ! হইলে তৃতীয় অধ্যায়ের আরম্তে “জ্যায়সী চেং কণ্মণন্তে মতা বৃদ্ধির্জনার্দীন” 
ইত্তযাঁদ বাক্যে আর ফোন গোলযোগ হইবে না। কিন্ত পরবর্তী ৫০ শ্লোকে কিন্ত 
গোলযোগ বাঁধিবে । 

বুদ্ধিমুক্ত! জহাতীহ উভে স্ুকৃতদুষ্কৃতে । 
ত্মাং যোগায় মুজ্যস্থ যোগঃ কর্ম্স্ন কৌশলমূ ॥ ৫০ | 

যিনি বুদ্ধিমুক্ত, ইহজন্মে তিনি সুকৃত দুষ্কৃত উভয়ই পরিত্যাগ ফরেন । তজ্জন্য তি 
.যোগের অনুষ্ঠান কর । কর্ধে কৌশলই যোগ । ৫০। 

“বুদ্ধিযুক্ত”-_অর্থাং বুদ্ধিযোগে মুক্ত । যে সকল কর্মের ফল স্বর্গাদ, তাহাই সুকৃত; 
আর যে সকল কর্টের ফল নরকাদি, তাহাই দুষ্কৃত। যিনি বুদ্ধিযুক্ত, তিনি যাহাতে 
স্র্গাদ ব নরকাদ প্রাঞ্ধ হয়, তাদৃশ উভয়াবিধ কশ্মই পরিত্যাগ করেন । ইহার তাংপধ্য 
এমন নহে যে, তান ফোন প্রকার সংকর্ধ করেন না, অথব1 ভাল মন্দ ফোন কর্মই 
করেন না। ইহার অর্থ এই যে, তান স্বর্গাদি কামনা বা! নরকাদ ভয়ে কোন কর্ম 
করেন না। যাহ! করেন, তাহা অনুষ্টেয় বল্গিয়া করেন। 

অতএব ত্বাীম যোগের অনুষ্ঠান ফর । কর্মে কৌশলই যোগ । প্রাচীন ভাম্তকারেরা 
'এ কথায় অর্থ করিয়াছেন যে, কর্ম বন্ধনজনক ; কেন না, কর্ণ করিলেই পুনশ্চ জন্মগ্রহণ 
কারিয়। তাহার ফলভোগ কাঁরতে হয়। ক্িস্ত তাদৃশ বন্ধনকেও যাঁদ ঈশ্বরারাধনার 
সাহায্যে মক্তর উপায়ে পাঁরপত কারিতে পারা যায়, তবে ভাহাকেই কর্মের ফৌশল 
-বা চাতুর্য্য বলা যায়। 


ভ্রীমপ্তগবদগণতা ৯০০৭ 


উনাবংশ শতাব্ষীতে আমরা এরপ বুঝিতে প্রস্তুত নাহ । আমরা বুঝি, তিনি কর্ে 
কুশলী, অর্থাং আপনার অনুষ্ঠেয় কর্মাসফল যথাবাঁহত নির্বাহ করেন, তিনিই যোগী। 
কর্মে তাদুশ কৌশল বা বাহিত অনুষ্ঠান যৌগ । “যোগঃ কর্ধমু কৌশলমৃ।” এ কথার 
এই অর্থই সহজ এবং সঙ্গত বলিয়। বোধ হয় । যেখানে সহজ অর্থ আছে, সেখানে 
ভাহ্কার মহামহোপাধ্যায়দিগকে দূর ইইতে প্রণাম রিয়া, আমরা সেই সহজ অর্থেরই 
অনুবর্তী হইব। 

কর্মজং বুদ্িযক্ত1 হি ফলং ত্যত্। মনীিণঃ । 
জন্মবন্ধাবনির্জাঃ পদং গচ্ছন্ত্যানাময়ম্‌ ॥ ৫১ ॥ 

বুদ্ধিযুক্ত জানিগণ কর্ম্মজানিত ফল ত্যাগ করিয়া, জন্মবন্ধ হইতে মুক্ত হইয়া অনাময় 
পদ প্রাপ্ত হয়েন। ৫৯। 

“বুদ্ধিযুক্ত”- বুদ্ধিযোগাবলম্থী । 

অনাময় পদ-_সর্কবোপদ্রবশূন্য বিষুপদ । (শ্রীধর) 

যদা তে মোৌহকাললং বুদ্বিব্যতিতরিষ্ঠতি । 
তদা গন্তাসি নির্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ ॥ ৫২ ॥ 

যবে তোমার বৃদ্ধি মোহকানন অতিক্রম করবে, তবে তুমি শ্রোতব্য এবং শ্রুত বিষয় 
সকলে বৈরাগ্য প্রাপ্ত হইবে । ৫২। 

এই ফলকামন পরিত্যাগপূর্ববক অনাময় পদ কিসে পাওয়া যায়? যখন মোহ ব! 
দেহাভিমান হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়, তখন সমন্ত শ্রুত বা শ্রোতব্য বিষয়ে বৈরাগা বা 
ফামনাশুম্যতা জন্মে । স্বর্গাদি সুখ বা রাজযাদি সম্পদ, কোন বিষয়েরই কথ শুনিয়ণ মুগ্ধ 
হইতে হয় না । 

শ্াতাবপ্রাতিপন্ন] তে যদা স্থাস্যতি নিশ্চল | 
সম্াধাবচলা বুদ্ধিন্তদা যোগমবাপস্যাসি ॥ ৫৩ । 

তোমার “আ্তিবিপ্রতিপন্নাগগ বুদ্ধি যখন সমাধিতে নশ্চলা, (সৃতরাং ) অচল হইয়। 
'থাফিবে, তখন যোগ প্রাঞ্ধ হইবে । ৫৩। 

“ঞ্রাতবিপ্রতিপক্লা” । বিপ্রাতিপন্ন অর্থে বিক্ষিপ্ত ।* কিন্তু শ্রাতি কি” শ্রাত, যাস 
শুনা গিয়াছে-আর করাত, বেদকে বলে । বেদ বুঁদ্ধাবক্ষেপের কারণ হইতে পারে, ইহা 
প্রাচীন ভাহযফারের। স্বীকার করিতে পারেন না ; সুতরাং এখানে শ্রত শবে *্যাহা শুনা 
গিয়াছে, তাহারা এইরূপ অর্থ করেন। রামানুজের মত সোজ।--শ্রাত, শ্রবণ মাত্র । 
মধুসৃদন আর একটু বেশী বলেন, “নানাবিধ ফলশ্রবণই” শ্রাত। শঙ্করাচাধ্য তাই বলেন, 
তবে তাহার মাঞজিত লেখনঠার শকে'র ছটাট! বেশীর ভাগ । তিনি বলেন, “শ্রণাত বিপ্রাত- 
পন্না অনেকসাধ্যসাধনসন্থন্বপ্রকাশনশ্রাতাভঃ শ্রবণৈধিবপ্রতিপন্না 1” শ্রীধর স্বামণ 
সফলের অপেক্ষা একটু সাহস কাঁরিয়াছেন-_-তিনি বলেন, «নানালোৌ ককবোদিকার্থ 
শ্রবণৈবিবপ্রতিপন্ন। |” 

ইংরেজ গীতার কিছুই বুঝে না-_বুঝিবার সম্ভাবনাও নাই । কিস্ত অনেক সময়ে 


ক 447191106---019080690, 


৯০০৮ বঙ্কিম রচনাসংগ্রছ 


পণ্ডিত, মূর্খের কথাও শুনায় ক্ষতি বোধ করে না। [9819 সাহেব এই সম্বন্ধে যাহা 
বাঁলয়াছেন, তাহা উদ্ধত করিতেছি। 

সাহেব প্রথমে একটু আপনার বড়াই করিতেছেন__ 

“ঢু, (00১ 118৩ 00100901690 [71000 (01011160810175 1875619 (কদাচিং) 82৫ 
10856 00010 (18010) ৫61016101 10] 0110108] 111515))6 2100 10016 1176906 ০0 
ঠ101106 01 101101106 ড608100190 ৫০0০01065 21) 65019 [211 00210 110 £15105 
0১6 005 59756 ০1 1105 ৪80৫1)01. (শাঙ্কর ভাগ সম্বন্ধে অনেক দেশী লোকও এ 
কথ] বলিয়। থাকেন )। 1 7796 61001090051 6%01808101029 1101) 009 
056৫01]7 ০0৫ 10001151781 19 001)10010 (0 %/651611) 109165 01 0100021)1, 
200 01005 19119 ] 197৬০ 5010)601170765 (01)0৬/60 (10611 20109110৩, 1 08৩ 
9660 0011550 60 161901 01617 ০0101761015 29 101516109361111105 (106 ৫০০106 
0 056 2061)01. 1 2009110 50116 11151217065 ০1 11719 10170, 01191 109 
16800191078 ০৪ ৪৮1০ (0 001) (10611 ০৬10) 10000061006. 

এই বলিয়! সাহেব, দ্বিতীয় অধ্যায়ে এই শ্লোককেই উদাহরণস্বরূপ উদ্ধত করিয়াছেন । 
তিনি শ্রুতি শবে “বেদ? এই অর্থ করেন । এবং উপারিলাখিত উক্তির পোষকতায়্ 
বলেন যে 

“7515 016 16506161009 15 10 5//7 10100 1062109 (1) 16811100, 
(2) 16561811017, 1011000 901021161809015 589 01090 0106 1092101710 19, 1791 
5০০ 179৮৩ 17681, 2৮০06 106 106209 01 001810176 0991:2615 (11069 
85801201118 23 ৪. 9610210 10100099161010 11196 1176 6985 ০০10 170 ০৪ 
810099৮6৫, 7115 ৫০9০00176 ০1006 31785858086119 19১ 1006৬০11179 0176 
৫659195 (02877), 11061 1550. 10 07901686101) 1259 25106 0106 ০৫89 20৫ 
০৫10 11021. 

ডেবিস এক জন ক্ষুদ্র গ্রাণী-ঠাহার উক্তি উদ্ধত করিয়া কাগজ নষ্ট কারবার 
প্রয়োজন ছিল না। তবে এই মতটা ইউরোপের এক জন পণ্ডিতশ্রেষ্ঠের__ খোদ 
লাদেনের । তিনিও “শ্তিবিপ্রতিপল্ন।” পদের এরূপ অনুবাদ কাঁরয়াছেন। আর আর 
ক্ষুদ্র অনুবাদকেরা তাহার পথে গিয়াছেন । তাত্তিন্ন ডেবিসের আত্মক্লাঘার ভিতর একটি 
অমূল্য কথা আছে--সেই অমূল্য তথ ভারতবধে ইদানটং ছিল না ও এখনও নাই। 
“51২55700184 07 £বি3018.”--এই অধূল্য বাকোর অনুরোধেই আমর] তাহার 
স্তায় লেখকের আত্ম্লাঘ৷ উদ্ধত করিতে কুন্নিত হইলাম না । 

বেদ সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের যেরূপ মত আমরা বুঝিয়াছি বা বুবাইয়াছি, তাহার সঙ্গে 
দেশ মতের অপেক্ষা বলাতী মতট] বেশী সঙ্গত। তবে পাঠক ইচ্ছ! করিলে শ্রীধর 
স্বামীকে এখানে বিলাতশ দলে টানয়া লইতে পারেন । 

এই গ্লোকে “জাতিবিপ্রীতিপন্ন।” ভিন্ন আর একটি মাত্র পদ বৃঝাইবার প্রয়োঞ্জন । 
যাহাতে চত সমাহিত হয়, তাহাই “সমাধি” । ্‌ 

এক্ষণে অনুবাদ পাঠ করলে, পাঠক বোধ হয় শ্লে(কার্থ বুিতে পারিবেন । 


শ্রীমস্তগবদ্গণীতা ১০০৯ 
অঞ্জন উবাচ। 


স্থিতগ্রজস্য ক! ভাষা সমাধিস্থৃয্য ফেশব । 
শ্থিতধাঃ কিং প্রভাষেত 'কিমাসীত ব্রজেত কিমূ ॥ ৫৪ ॥ 
অন্ন বাললেন,-- 
হে ফেশব ! যিনি সমাধিস্থ হইয়া স্থিতপ্রজ্জ হইয়াছেন, তাহার ফি লক্ষণ? স্থিতধণ 
ব্যক্তি ফি বলেন, ফিবূপে অবস্থান করেন, ফিরূপে চলেন 2 1 ৫৪। 
ইতিপূর্বে সাংখ্যযোগ কহিয়া, ভগবান্‌ এক্ষণে অঙ্থনকে কর্্মযোগ বুঝাইলেন । 
কর্মাযোগের শেষ কথা এই বাঁলয়াছেন যে, কর্মফল সম্বন্ধে যাহ! ( বেদেই হউক, অন্বজ্জই 
হউক) শুনিয়াছ, তাহাতে তোমার বুদ্ধি বিক্ষিপ্ত হইয়া! আছে । যত দিন সেরূপ 
থাকিবে, তত দিন তুমি কর্মযোগ প্রাপ্ত হইবে না। ক্িস্ত যখন তোমার বুদ্ধি সমাধিতে 
( পরমেশ্বরে ) স্থির হইবে, তখন তুমি যোগ প্রাপ্ত হইবে । যাহার এইরূপ বৃদ্ধ স্থির 
হইয়াছে, তাহাকে স্থিতপ্রজ্ঞ বা স্থিতধী বলা যায়। অঞ্জন এক্ষণে সেই সমাধিস্থিত 
স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ জিজ্ঞাসা করিতেছেন । 


শ্রীভগবানুবাচ । 
প্রজহাতি যদা কামান্‌ সর্ববান্‌ পার্থ মনোগতান্‌ । 
আত্মন্যেবাত্মন৷ তুষটঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে ॥ ৫৫ ॥ 

যখন সকল প্রকার মনোগত ফামনা বঞ্জিত হয়, আপনাতে বা ( আত্মাতে ) আপনিন 
তুষ্ট থাকে, তখন স্থিতপ্রজ্ঞ বল! যায় । ৫৫ । 

কামনার পুরণেই মানুষের সুখ দোঁখিতে পাই । যে ফামনা ত্যাগ ফারল, তাহার 
আর কি সুখ রহিল? শঙ্করাচাধ্য বলেন, পরমার্থদর্শনলাভে অগ্ত আনন্দ 'নিপ্প্রয়োজন । 
বেদে তাদৃশ ব)ক্তিফে “আত্মারাম” বলা হইয়াছে । 

আমরা আর একটা সোজ! উত্তরে সন্তষ্ট। আমর স্বীকার করি, পরমেশ্বরই 
আনন্দ । তা'নিই পরমানন্দ । কিন্তু বাহর্জগংও উশ্বর হইতে বিযুক্ত নহে । ফামনা- 
শুন্য হইলে বাহিব্বিষয়ে আনন্দ উপভোগ করা যাইবে না ফেন? যে কামনাশৃন্, মেকি 
জগতের সৌন্দর্য্য দেখিয়। মুগ্ধ হয় না? না, জ্ঞানাঞ্জনে আনন্দ লাভ ফরে না? না 
সংকর্দ-সম্পাদনে প্রফুল্ল হয় না? কর্ট্বের অনুষ্ঠানই আনন্দময়-__তাহার উপর 'সাদ্ধি ও 
আসিদ্ধ তুলাজ্ঞান থাফিলে, সে আনন্দের আর কখন লাঘব হয় না; এবং এইরূপ 
আনন্দ আত্মাতেই ; কাহারও সাপেক্ষ নহে । 

যিনি এই কথাটা তলাইয়া না বৃঝিবেন, তিনি গীতার এই সফল উদ্ভি, এই শ্লোক 
এবং ইহার পরবর্তী কগ্জটি শ্লোক £5০09000 01011050105 বলিয়। গণ্য করিবেন । বস্ততঃ 
ইহা 4১806610157) নহে | সংসারে যে কিছু সুখ আছে, তাহার নিধ্বিঘ্ে উপভোগের 
এই তত্ব উপযোগী । সংদারে উপভোগ্য যে কিছু সখ আছে, তাহার উপভোগের বিল্প 
মনা ও হীন্দ্রিয়াদির প্রাবল্য । তাহার বশবর্তী হইলে সাংসারফ সুখসকলের উপ- 
ভোগের আর ফোন বির থাকে না, সংসার পাঁবত্র ও সুধময় কর্ধক্ষেত্রে পরিপত হয় । 
এই তত্ব পারস্ফুট ফারিবর জন্য মংগ্রণীত অনুশীলনতত্বে ( ধর্মতত্ব প্রথম ভাগ ) আমি 


ব (৯ম)--৬৪ 


৯০৯০ বন্কিম রচনাসংগ্রহ 


বিশেষ বড় পাইয়াছি, সুতরাং প্ুনরুক্তির প্রয়োজন নাই। পরবর্তী লোক সফলে ইহা 
বিশেষ প্রকারে পারিস্ফুট হইবে । 

ছুঃখেনৃদিগ্নমনাঃ সুখেহ বিগতন্পৃহঃ | 

বাঁতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীম্মনিরুচ্তে ॥ ৫৬ ॥ 

দুঃখে যানি অনুদ্ধিগ্রমনা, সুখে বানি ম্পৃহাশন্তঃ ধাহার অনুরাগ, ভয় ও ক্রোধ আর 
নাই, তাহাকে স্থিতধা মনি বলা যায় । ৫৬। 

এ সফল 4১9০5110187 নহে, এই তত্ব দুঃখনাশক, (স্বতরাং) সৃখবৃদ্ধির উপায় । দ্বঃখে 
যে ফাতর হয়, সেই দুঃখী । দ্বঃখে যাহার মন উদ্দিন হয় না, সে ছুঃখজয়ণ হইয়াছে, 
তাহার জার দুঃখ নাই । সুখে যাহার স্পৃহা, সে বড় দ্বঃখাঁ ; ফেন না, মুখের স্পৃহা 
অনেক সময়েই ফলবতাঁ হয় না, ফলবতাঁ হইলেও আশানুরূপ ফল ফলে না; এই উভয় 
অবস্থাতেই সেই সৃখন্পৃহা দুঃখে পরিণত হয়। অতএব নুখস্পৃহা কেবল দুঃখবৃদ্ধির 
কারণ । ভয়, ক্রোধ দুঃখের কারণ, ইহা বলা বাহুল্য । অনুরাগ অর্থে এখানে সফল 
প্রকার অনুরাগ বুঝা উচিত নহে । যথা ঈশ্বরানুরাগ_ ইহা খন নিধিদ্ধ হইতে পারে 
না। অনুরাগ অর্থে এখানে ফেবল কাম্য বস্ততে, অর্থাং ইন্দ্রিয়ভোগ্যাদি বস্ততে 
অনুরাগই বুঝিতে হইবে । তাদ্বশ বিষয় সকলে অনুরাগ যে দুঃখের ফারণ, ভাহা আবার 
বালিতে হইবে না। 

. বালিতে ফেবল বাঁফি আছে যে, সুখস্পৃহা ত্যাগ ফাঁরলেই সৃখ ত্যাগ করা হইল ন1। 
এবং স্বুখম্পৃাত্যাগ ভিন্ন, দুখভোগত্যাগ এখানে বাহিত হইতেছে না । যে স্বৃখে স্পৃহা- 
শুন্ত, সে সর্বপ্রকার সুখভোগ ফিতে পারে, এবং করিয়াও থাফে । স্বয়ং জগদাশার 
সর্বপ্রকার স্পৃহা শূন্ত, অথচ অনন্ত সুখে সৃখী। ভবে মনুষ্য স্ম্বন্ধে এই আপাত উপস্থিত 
হইতে পারে যে, মনুষ্য সুখে স্পৃহাশুন্য হইলে, সুখলাভের চেষ্টা ক্ষারবে, না, সৃখলাভের 
চেফট। না৷ কারলে, মনুষ্য স্ুখলাভ করে না । যিনি কর্্মযোগ রুঝিয়াছেন, তিনি কখন 
এই আপি করিবেন না। কর্মযোগের মর্ম এই যে, নিষ্াম হইয়া কর্ম কারবে। 
কর্্বের ফলই সৃখ--যে অনুষ্ঠেয় কর্্ সৃির্ববাহ ফরে সে তজ্জনিত সৃখলাভও রে । যে 
কামন! বা স্থৃহার অধীন হইয়। ঘর্্দ করে, সে সুখলাভ করে না--ফামন] ও স্পৃহা 
অননুষ্টেয় কর্টের, সুতরাং পাপের ও দুঃখের ফারণ হইয়া থাকে । অঙএব নিষ্কাম ও 
সুখে স্থৃহাশূন্ত হইয়া কর্ম কারবে--সুখ আপনি আিবে। ৭০ ফ্লোক্ষে ভগবান্‌ স্বয়ং 
ভাহাই বাঁলয়াছেন, পরে দেখব । 

যঃ সর্ববস্রানভিদ্রেহস্ততৎ প্রাপ্য শুভাশুভমূ ॥ 

নাঁভনন্দাত ন দ্বে্ি তস্য প্রজ্ঞা! প্তিটিতা ॥ ৫৭ ॥ 

যিনি সর্বত্র জেহশৃন্ত, তত্তভিষয়ে শুভপ্রাপ্ততে আনন্দিত বা অন্তভপ্রাপ্ততে বিদ্বেষমুক্ত 
হন না, ভান স্থতপ্রজ্ঞ । ৫৭। 

“সর্ববজ স্লেহশূন্য ।”--শ্রীধর বলেন, সর্বত্র কি না! “গুঁজমিাদিঘপি 1” শঙ্কর বলেন, 
“দেছজবিভাদিঘাঁপ? | শঙ্করের ব্যাখ্যাই প্রকৃত বায় বোধ হয়। দেহ জীবনাদির 
গুভান্ততে যাহার ফোন আনন্দ বা বিদ্বেষ নাই, তাহারই বুদ্ধি যে ঈশ্বরেস্ির হইবার 
স্ভাবন।, তাহা বুঝাইতে হইবে না । 


শ্রীমন্তগবদগণত। ১০৯১ 


যদা সংহরতে চায়ং কৃ্দোইঙ্গানীব সর্ববশঃ । 
- হীন্দ্রয়াণীব্দ্িয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞ। প্রাতিতা ॥ ৫৮ ॥ 
কৃর্ম যেমন সকল বন্ত হইতে আপনার অঙ্গসফল সংহরণ ফাঁরয়! লয়, তেমনি বিলি 
ইীন্দ্রয়ের বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়সকল সংহরণ করেন, তাহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্টিত। ৫৮। 
এই কথার উপর কোন টীকা চাহি না। ইন্দ্রিয়সংযম ভিন্ন ফোন প্রকার ধর্মাচরণ 
নাই, ইহ! সকল ধর্থগ্রস্থের প্রথম পৃষ্ঠা, সকল ধর্মমন্দিরের প্রথম সোপান ।* সর্বশাস্ত্রেই 
আগে ইন্দ্রিয়সংযমের কথা। ফেবল এই কৃর্ধের উপমার প্রাত একটু মনোযোগ 
আবশ্থীক | কৃর্ধ তাহার হন্তপদাি সংহ্বত করিয়া রাখে--ধ্বংস ফরে না, এবং আবশ্বীক- 
মত তন্্বারা জৈবানক ক্ার্য্য নির্বাহ ফরে। ইন্ট্রিয়াদি সম্বন্ধেও তাই। ইহার সংযমই 
ধর্শ। ধ্বংস ধর্ম নহে। ধর্ঘতত্বে এ কথা বুঝাইয়াছি। 
বিষয়! বিনিবর্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ। 
রসবর্জং রসোহুপাস্য পরং দৃষ্ী! নিবর্ততে ॥ ৫৯ ॥ 
নিকাহার দেহার ( ইন্দ্রিয়াদর ) বিষয় বিনিবৃত্ত হয়, কিন্তু ততপ্রাতি অনুরাগ যায় 
না। ( কেবল ) ব্রন্মসাক্ষাংকারেই তাহা নিবৃত্ত হইয়া থাকে | ৫৯ । 
“নরাহার”-_যে ইন্দ্রিয়াদির বিষয়োপভোগে বিরত । 
মনের একটি অতি ভয়ঙ্কর অবস্থা আছে, ছুর্তাগ্যবশতঃ জগতে তাহা সর্বদাই দেখিতে 
পাওয়া যায় । উপভোগ যায়, কিন্ত বাসন! যায় না। প্রাটীন ভাস্তঞ্ষারেরা আতুরাঁদির 
উদাহরণ দিয়াছেন । ষে জড় বা আত্মর, তাহার উপভোগ্গের সাধ্য নাই, সুতরাং 
উপভোগ নাই । কিন্তু ভোগের বাসনার অভাব নাই । দুর্ভাগ্যক্রমে ইহার অপেক্ষা 
শোচনীয় উদাহরণ আমর! প্রত্যহ দেখিতে পাই ; লোফনিন্দাভয়ে ব। পাবত্র চাঁরন্রের 
ভান কারিয় বা সন্ন্যাসাদির ধর্ম গ্রহণ করিয়া, অনেকে উপভোগ ত]াগ ধরেন, কিন্ত 
বাসনা ত্যাগ করিতে পারেন না । তার পর এক দিন বালির বাঁধ ভাঁক্গিয়া পাপের 
প্রোতে সব ভায়া যায়। ঈদৃশ ব্যতির সঙ্গে উপভোগরত ব্যাক্তির প্রভেদ বড় অল্প । 
এইরূপ মানাঁসক অবস্থা বড় ঘর্জয় । কিন্তু ঈশ্বরে অনুরাগ জন্মিলে ইহা! দুরীকৃত হয়। 
«পরং দৃ্ী!” এই কথার এমন তাংপর্যয নহে যে, ঈশ্বরকে চক্ষে দেখিবে । 
ধর্মের এই বিদ্ধ এমন গুরুতর যে, ভগবান্‌ পরবর্তী কয় শ্লোকে ইহা আরও পারিস্ফুট 
ফারতেছেন । 
যততো হাপি ফৌন্তেয় পুরুষষ্য বিপশ্চিতঃ | 
ইন্দ্রিয়শাঁণ প্রমাথীনি হরম্তি প্রসভং মনঃ 1 ৬০ | 
তানি সর্বাণি সংযম্য মুক্ত আসাত মংপরঃ। 
বশে হি যয্েক্দড্রিয়াশি তঙ্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্টিতা ॥ ৬১ ॥ 
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৯০১২ বন্ধিম রচনাসংগ্রথ 


হে কৌঁভেয়! বিবেকা পুরুষ প্রযত্র ফাঁরলেও প্রম্থনকারণ হীন্দ্রিয়গণ বলপুর্বক চিত 
হরণ করে । ৬০। 
সেই সকল ইন্দ্রিয় সংযত করিয়া, ধোগয়ুক্ত হইয়া, মংপর হইয়া খিনি অবস্থান 
ফরেন, ধাহার ইীন্দ্রয়সফল বশীভৃত হইয়াছে, তিনিই স্থিতগ্রজ্ঞ | ৬১। 
এই গেল হীন্দ্রিয়গণের স্বাভাবিক বলের কথা । ঘানি বিবেণ, তিনিও যত্ব 
ফাঁরয়াও ইহাদিগফে সহজে দমন ফিতে পারেন না, বলপূর্বব্ষ ইহারা চিত্তফে হরণ 
ফরে। আর যাহার! যত্ত করে না, যাহারা বাহিরে উপভোগ রে না, কিন্ত মনে 
ফেবল সেই হীন্ডর্রিয়বিষয়েরই ধ্যান করে, তাহাদের সর্বনাশ ঘটে । সেই থা পরবস্ভী 
ছুই ক্লোফে বলা হইতেছে । 
ধ্যায়তো বিষয়ান্‌ পুংসঃ সঙ্গভ্তেষপজা য়তে । 
সঙ্গাং সংজায়তে কাম: ফামাং ক্রোধোহভিজায়তে ॥ ৬২ ॥ 
ক্রোধাত্তবাত সন্মোহঃ সন্মোহাৎ স্মাতিবিভ্রমণ 
স্বৃতত্রংশাদবৃদ্ধিনাশো বৃদ্ধিনাশাৎ প্রণস্তাত ॥ ৬৩॥ 
( ইীন্দ্িয়ের ) বিষয়ে ধ্যান ফরিতে ফাঁরিতে তাহাতে আসক্তি জন্মে । আসি হইতে 
কামন। জন্মে, ফা'মন] হইতে ক্রোধ জন্মে । ৬২। 
ক্রোধ হইতে সম্মোহ হয়, সন্মোহ হইতে ল্মৃতিভংশ, স্মাতভ্রংশ হইতে বুদ্ধিনাশ, 
রাদ্ধনীশ হইতে বিনাশ ঘটে । ৬৩। 
যাহা্ে মনে পুনঃ পুনঃ স্থান দিবে, তাহারই প্রতি আসক জন্মিবে। আসি 
জন্মিলে তাহ! পাইতে ইচ্ছ। ধরে, অর্থাং ফামন] জন্মে। না পাইলেই, প্রতিরোধক 
বিষয়ের প্রাত ক্রোধের উৎপত্তি হয়। ক্রোধে বর্তব্যাবর্তব্য সম্বন্ধে জ্ঞানশূন্যতা বা মূঢ়তা 
জন্মে । এরূপ মোহ হইতে ফার্য-ফারণ-পরস্পর-সম্বন্ধ বিস্মৃত হইতে হয় । কার্যযকারণ- 
সম্বন্ধ ভুলিলেই বুদ্ধিনাঁশ হইল । রুদ্ধিনাশে বিনাশ ।* 
ইন্জ্রিয়গণকে সংযত করিতে হইবে, এবং ইন্ড্রিয়াদির বিষয়ঞ্চে মনেও স্থান দেওয়া 
হইবে না। তবে ফি হীন্দ্রিয়াদর উপভোগ একেবারে নিষিদ্ধ? যাঁদ তাহা হয়, 
তবে গীতোক্ত ধর্ম 4১506610150) + না] ত কি ? তাহ! হইলে জনমমাজকে সন্নযাসীর মঠে 
পরিণত করিতে হয় । 
তাহা নহে, ইক্জ্রিয়ের উপভোগ নিষিদ্ধ নহে, তাহার বিশেষ বিধি পরঙ্লোকে দেওয়া 
হইতেছে । 
রাগছেষবিমুকৈস্ত বিষয়ানিন্দ্িয়ৈশ্চরন্‌ । 
আত্মবশ্ঠৈবিধেয়াত্ম প্রসাদমাধগচ্ছতি ॥ ৬৪ ॥ 
যিনি বিধেয়াত্মা। তিনি অনুরাগ ও বিদ্বেষ হইতে বিমুক্ত এবং আপনার বশ্ঠ ইক্জিয়- 
গণের ছারা বিষয়ের উপভোগ কারিয়। প্রসাদ লাভ করেন । ৬৪। 


* সীতারামের চরিত্রে বর্তমান লেখক এই কথাগুলিন উগাহ্য়ণের ভ্বার! পরিস্দুট করিতে যব 
করিয়াছেন। 
' 1 আমকা যাহাকে বৈরাগ্য বা যাস বলি? £9০90০190) তাহা! হইতে একটু বতত্্র জিদিয। এরই 
জন্ত ইংরেজি কথাটাই আমি উপরে ব্যবহার করিয়াছি। 


শ্রীমত্তগবদগণতা! ৯০১৩ 


বিধেয়াত্মা-_ধীহার আত্মা ব! অন্তঃকরণ বশবর্তী । 

ঈদ্বশ ব্যক্তির ইন্ড্রিয়সকল নিজের আজ্ঞাধীন-_বলের ছার! তাহার চিত্ত হরণ 
ফাঁরতে পারে নাঁ। তাহার হীন্দ্রয়সকল ভোগ্য বিষয়ের প্রাত অনুরাগ ও বিদ্বেষ হইতে 
বিমুক্ত--ইন্দ্রিয়স্ল তাহার বশ, তিনি ইন্দ্রিয়ের বশ নহেন। ঈদৃশ ব্যজি 
ইীন্দ্রিয়াদ বিষয়ের উপভোগ করিয়া প্রসাদ বা শান্তি * লাঁভ করেন । অর্থাং তাহার 
কৃত উপভে'গ দুঃখের কারণ নহে, সুখের কারণ । তাই বালিতে ছিলাম যে, গীতোক্ত এই 
ধর্ম /8০6610 [92110502105 নহে-_প্রকৃত পু্যময় ও সুখময় ধর্ম । বিষয়ের উপভোগ 
ইহাতে নিষিদ্ধ হইতেছে না, তবে ইহার পরিমাণ ও উপযুক্ত বিধি কথিত হইয়াছে। 

একট! থা রুঝাইতে বাঁফি আছে। 'বিধেয়াত্ম! পুরুষের হীন্দ্রয়সকলকে “রাগন্ধেষ 
বিমুক্ত” অনুরাগ ও বিদ্বেষশূন্য বল! হইয়াছে । বিখেয়াত্মা! পুরুষের ইন্দ্রিয় ভোগ্য 
বিষয়ে অন্ুরাগ-শৃন্ত ফেন হইবে, তাহ! বুঝান নিম্প্রয়োজন । কিন্ত বিদ্বেষশুন্য বালিবার 
কারণ ফি? ভোগবিষয়ে অনুরাগই ইন্ড্রিয়ের স্বাভাবিক ধর্ম, বিদ্বেষ অস্বাভাবিক, 
কখন দেখান ধায় না। যাহার সম্ভাবন। নাই, তাহার নিষেধের কারণ ফি? আর 
যদি উপভোগ্য বিষয়ে ইন্দ্রিয়ের বিদ্বেষ ঘটে, সে ত ভালই-_তাহা হইলে আর 
ইন্দ্রিয়সুখে প্রবৃতি থাঁফিবে না । তবে এ নিষেধ ফেন ? 

উপভোগ্গে যে বিদ্বেষ ঘটে না, এমন নহে । রোগীর আহারে অরুচি এবং অঙগসের 
ব্যায়ামস্ুখে অর, উদাহরণ-স্থরূপ নির্দিষ্ট করা যাইতে পারে । এ সকল শারীরিক 
স্বাস্থ্যেরও লক্ষণ নহে, মানিক ন্বান্ত্যেরও লক্ষণ নহে। অনেককে দোখতে পাই, 
কিছুতেই পাড়ওয়াল! ধুতি পারিবেন না, চটি জুতা নহিলে পায়ে দিবেন নাঁ। হঁহাদিগের 
চিত্ত আজও 'বিকারশৃন্য হয় নাই, যে ফিন্ফিনে কালাপেড়ে ধুতি নহিলে পারবে 
না, তাহাদিগের চিত্ত যেমন এখনও বিকৃত, ইহাদিগের তেমনি । যখন সফলই সমান 
জ্ঞান হইবে, তখন ইহারা আর এরূপ আপাতত করবে না। 

এই সঞ্চল ক্ষুদ্র উদাহরণে কথাটা যত ক্ষুদ্র বোধ হইতেছে, বস্তুতঃ কথাটা ততটা ছোট 
কথা নহে । একটা বড় উদাহরণ দ্বারা উহার গৌরব প্রতিপন্ন করিতেছি । রোমান 
কাথাঁলিক ধর্মোপদেষ্টাদিগের ইন্ট্রিয়বিশেষের তৃপ্তির প্রতি বিছেষ-_ফার্য্যতঃ না হউক, 
বাধিত; বটে । এই জন্য তাহাদের মধ্যে চিরফৌমার বিহিত ছিল । ইহার ফলে 
পিরূপ বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছিল, তাহ! ইতিহাসপ্রাঠক মাত্রেই জানেন । কিন্তু আর্য্য খািরা! 
যথার্থ স্থিতপ্রজ্ঞ-_ফোন ইন্দ্রিয়ের প্রত তাহাদের অনুরাগও নাই, বিদ্বেষও নাই। 
অতএব তাহার! ব্রন্মর্য্য সমাপন করিয়া, যথাফালে দারপারিগ্রহ ফাঁরতেন । কিন্ত 
স্তাহার! যেমন [বিছ্ছেষশূন্ত, ইন্ড্রিয়ের প্রতি তেমনি অনুরাগশুণ্য, অতএব ফেবল ধর্ম্মতঃ 
সম্তানৌৎপাদন জন্যই [বিবাহ করতেন, সেই জন্যই ম্বভাব-নিপ্দিষউ সাময়িক নিয়মের 
আতিরিক্ত কখন হীন্দ্রিয় চরিতার্থ কারতেন ন]। 

45809010151) দুরে থাকুফ, যাহাফে 7১011690197) বলে, এই গীতোকক্ত ধন্ম তাহারও 
বিরোধা । ফেন না, 90110810180) এই “বিদ্বেষগ-বুদ্ধিজাত । গণতোত্ক ধর্মে ফোনরূপ 
ভণ্ডামি চাঁবার পথ নাই। 


ক ৮109105 (3 15981 819৫,-_পূর্ব্বোদ্ধত কান্তের উক্তি দেখে । 


১০১৪ বান্ধম রচনাসংগ্রহ 


প্রসাদে সর্বদৃঃখানাং হানিরয্যোপজায়তে । 
প্রসন্মচেতসো হা বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে ॥ ৬৫ ॥ 
প্রসাদে ডাহার সকল দবঃখৈর বিনাশ জন্মে । যিনি প্রসম্নাচত, আগ তাহার বুদ্ধি 
স্থিত হয় । ৬৫। 
পূর্বঙ্োকে কথিত হইয়াছে যে, আত্মবন্ত ও রাগছেষবিমুক্ত ইজ্জ্িয়ের দ্বারা! বিষয়ের 
উপভোগে প্রসাদ লাভ হয়। প্রসাদ অর্থে প্রসন্ন চিত্ত বা শান্তি। এক্ষণে কথিত 
হইতেছে, সেই প্রসাদে সর্বহখ নট হয়, সেই প্রসম্নচেতার স্িতপ্রজ্ঞতা জন্মে । 
নাঁ্ত বুদ্ধিরমুক্তষ্য ন চাযুক্তষ্য ভাবনা । 
ন চাভাবয়তঃ শাস্তিরশান্তষ্য কৃতঃ সৃখষ্‌ ॥ ৬৬ | 
অন্ক্ের বুদ্ধি নাই। অসুক্তের ভাবনা! নাই। যাহার ভাবন! নাই, তাহার শান্ত 
নাই; যাহার শান্ত নাই, তাহার সুখ নাই । ৬৬। 
অন্তর অসমাহিতান্তঃকরণ ( যোগশূন্য )। ভাবনা ধ্যান, চিন্ত । যাহার অন্তঃকরণ 
অনমাহিত, ইন্দ্রিয়সফল বশীকৃত হয় নাই, তাহার শান্ত্রাদর আলোচনাতেও বুদ্ধি জন্মে 
না। যাহার রুদ্ধ নাই, সে চিন্তা ফাঁরতে পারে না ( ভাম্কারের! বলেন, আত্ম- 
জ্ঞানাভনিবেশ নাই )। যাহার চিন্তার শাক্তি নাই, তাহার শান্তি নাই; শান্ত ন! 
থাকিলে সুখ নাই । 
ইীন্জ্রিয়পর ব্যক্তির যে বুদ্ধি নাই, ইহ! বুদ্ধি শব্দের সাধারণ অর্থে সত্য নহে। অনেক 
ইীন্জিয়পর ব্যক্তি বুদ্ধিমান্‌ বাঁলয়া জগতে পাঁরাঁচত হইয়াছেন । তবে সে বুদ্ধিতে 
তাহাদিগফে কখন সুখী করে না। যে বুদ্ধিতে সুখী রে ন!, সে বুদ্ধ বুদ্ধ নহে। 
ইান্দ্রিয়াপাং হি চরতাং যন্সনোহনুবিধীয়তে । 
তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বামুনাবামিবান্তসি ॥ ৬৭ ॥ 


যাহার মন বিষয়ে প্রবর্তমান ইীন্দ্রিয়গণের অনুবর্তন করে, যেমন বায়ু নৌকাকে জলে 
ময় করে, সেইরূপ ( হীন্দ্রিয় ) তাহার প্রজ্ঞ। হরণ করে। ৬৭। 
চীকার প্রয়োজন নাই । 
তম্মাদ্যষ্য মহাবাছে। নিগৃহীতানি সর্বশঃ | 
ইন্জ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভাত্তসয প্রজ্ঞ প্রাতিতিতা ॥ ৬৮ 


অতএব হে মহাবাছো!! যাহার ইন্ট্রিয়সকল ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইতে সর্ধবপ্রকারে 
বিমুখীকৃত হইয়াছে, সেই স্থিতগ্রজ্ঞ । ৬৮। 
চীফার প্রয়োজন নাই । 
যা নিশা সর্বস্বতানাং তথ্যাং জাগত্তি সংযমী । 
যয্যাং জাগ্রত ভূতানি স। নিশ! পশ্ঠতো মনো; ॥ ৬৯। 
যাহা সর্ধতূতের রাত্রি, সংযমী তখন জাগ্রত । সর্বভূত যখন জাগে, দৃঠিমুক্ত মনির 
তাহাই রাত্রি । ৬৯। 
মহাভারতক্ষারের অনুবাদই এই গ্লোকের প্রচুর টাকা । "অজ্ঞানতিমিরার্তমতি 
ব্যাগের নিশান্বরাপ বন্মনিষ্ঠাতে জিতেক্দ্রিয় যোগিগণ জাগ্রত প্রাফেন। এবং 


জীমত্তগবদগতা ১০১৫ 


প্রাণিগণ যে বিষয়নিষ্ঠাস্থরূপ দিবায় প্রবোধিত থাকে, আত্মতন্বদর্শা যোগীদিগ্গের সেই 
রাজ |” 
আপূর্য্যমাণমচলগ্রাতিষ্ঠ 
সমুদ্রমাপঃ প্রাবশত্তি যন্ধং 
তন্বং কাম! যং প্রবিশন্তি সর্ব 
স শাভ্তিমাপ্লোতি ন কামকামী ॥ ৭০ ॥ 
ফেমন পূর্ধ্যমাণ স্থিরপ্রতিষ্ঠট সমুদ্রে নদীসকল প্রবেশ করে, সেইরূপ ভোগমকল 
যাহাতে প্রবেশ করে, তিনিই শান্তি প্রাপ্ত হয়েন; যিনি ভোগসকলের কামনা করেন, 
তান পান নাঁ। ৭০। 
সমুদ্র, জলের অন্বেষণে বেড়ায় না; নদীসকল আপনা হইতে জল লইয়। সমুদ্রে 
প্রবেশ ফাঁরয়! তাহাকে পরিপূর্ণ রাখে । তেমাঁন যান হীন্দ্রয়সফল বশ করিয়াছেন, 
ভোগ সক্সি আপন হইতেই তাহাকে আশ্রয় করে; সেই ফারণে তিনিই শান্তি লাভ 
করেন । যিনি হীন্দ্রিয়-তা়িত, সুতরাং ফামনীপরবশ, তিনি সে শান্তি ফদাচ লাভ 
করিতে পারেন না । এখন ৫৬ গ্লোকের টীকায় যাহা বলিয়াঁছি, তাহা ম্মরণ ফর । 
ক্কামনা পরিত্যাগই কর্মফলজিত সৃখলাভের কারণ । কর্মফলজনিত সখ আদিয়া 
ত্বাহাকে আপানি আশ্রয় করে। তাদশ সুখই শাত্তিদায়ক । ফামনাজানত সুখে শান্তি 
নাই; সুতরাং সে সৃখ সুখই নয় । র 
বিহায় কামান্‌ যঃ সর্বান্‌ গুমাংশ্চরাত নিস্পৃহঃ | 
নিশ্মমে। নিরহঙ্কারঃ স শীস্তমধিগচ্ছতি ॥ ৭৯ । 
যিনি সর্বকামন! ত্যাগ ফারিয়া নিম্পৃহ হইয়া বিচরণ করেন, যিনি মমতাশুন্য এবং 
নিরহঙ্কার, তিনিই শাস্তি প্রাপ্ত হয়েন। ৭৯। 
এ । 
এষা! ব্রাক্গী স্থিতি: পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহতি । 
স্থিতাইফ্যামস্তকালেহপি ব্রক্গানির্ববাণস্চ্ছতি ॥ ৭২ ॥ 
হে পার্থ! ইহাই ব্রন্মানষ্টা। ইহা প্রাপ্ত হইলে আর মুগ্ধ হইতে হয় না। ফেবল 
অন্তফালেও ইহাতে স্থিত হইলেও ব্রন্মানর্বধাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় । ৭২। 
তবে বরক্সানিষ্ঠা আত অল্প কথার ভিতর আসিল । ইঞ্জ্রিয়ংঘম এবং ফামনা- 
পাঁরত্যাগই ব্রন্মনিষ্ঠা । ন্মরণ রাখিতে হইবে যে, ঈশ্বরে সমাহিতচিত্তের ইহ! লক্ষণ 
মাজ--ভগবদারাধন] ভিন্প ফামনাত্যাগ ঘটে না । অতএব সংযতোন্দ্রিয় ও নিফাম হইয়া 
যে ঈশ্বরে চিত্তার্পণ, তাহাই প্রকৃত ব্রহ্মনিষ্ঠা । ইীন্দ্রিয়ংম এবং ঈশ্বরে চিতাপণপূর্বক 
নিষ্কাম তর্টের অনুষ্ঠান, ইহাই যথেষ্ট তরঙ্গ নিষ্ঠা । 
ইহা হইলেই ধর্ম সম্পূর্ণ হইল। ইহাই হিন্দুধর্ের সারভাগ । গীতায় আর যাহ 
কিছু আছে, তাহা! এই কথার সম্প্রসারণ মাত্র আধকারভেদে পদ্ধাতনির্বযাচন মা । 
িন্ধর্ে বা অপর ফোন ধর্শে ইহা! ছাড়া যাহা কিছু আছে, ভাহা ধর্দের প্রয়োজলাীয় 
অংশ নহে । তাহ! হয় উপন্যাস, নয় উপধর্থা, নয় সামাজিক নীতি, নয় বান্ধে ফা. 
ত্যাগ করলেই ভাল ।' ইহা সকলের আয়ত, ইহার জন্য বেদাধ্যায়নের আবশ্তকফ নাই, 


১০৯৬ বাম রচনাসংগ্রহ 


সন্ধযাগায়ত্রীর জাবস্তক লাই। আ্্রীলোক বা পতিত ব্যক্তি, শুদ্র বা ম্নেচ্ছ, মুসলমান বা 
প্রীত্টীয়ান, সকলেরই ইহ! আয়ত্ত । ইহা! জগতে একমাত্র ধর্্-_ইহাই একমাত্র 08/110110 
19118100, 
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহত্র্যাং সংহিভায়াং বৈয়াসিক্যাং 
ভীম্পপর্বি শ্রীমপ্তগবদগীতাসুপানষৎসু ব্রঙ্ষ- 
বিষ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃ্ণার্জবন- 
বাদে সাংখ্যযোগে। নাম 
ছ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ | 


তৃতীয় অধ্যায়--অর্চুন উবাচ । 


জ্যায়সী চেং কর্্মণন্তে মতা বু'ছজনার্দন | 
তং কিং কর্খাণ ঘোরে মাং নিয়োজয়াস ফেশব। ৯ 
হে জনার্দিন ! যাঁদ তোমার মতে কর্ম হইতে বৃদ্ধি শ্রেষ্ট, তবে হে ফেশব! আমাকে 
হিংসাত্মক কর্মে ফেন নিম্বক্ত কারতেছ ? ১। 
বুদ্ধ অর্থে এখানে আবার জ্ঞান বুঝিতে হইতেছে । ডগবান্‌ অঙ্্নকে মুদ্ধ করিতে 
বাঁলয়াছেন, কিন্ত 'ছিতীয়াধ্যায়ে শেষ কয়েক স্লোকে, অর্থাং স্থিতপ্রজ্ের লক্ষণে অঞ্জন 
এইবপ বুবিয়াছেন যে, জ্ঞান কর্ম হইতে শ্রেষ্ঠ । তাই জিজ্ঞাসা কারতেছেন যে, যদি 
জনই কর্ম হইতে শ্রেষ্ট, তবে আমাকে কর্মে, বিশেষ যুদ্ধের স্তায় নিকৃী করে ফেন 
নিম্ুক্ত ফরিতেছ ? 
অঙ্ছনের এইরূপ সংশয় ফিরূপে উপস্থিত হইল, শ্রীধর তাহ এইরূপে বুঝাইয়াছেন, 
«অশেচযানম্বশোচত্ত্বযূ? (ছ্িতীয়াধ্যায়ের ১৯শ শ্লোক দেখ) ইত্যাঁদ বাক্যের 
দ্বার! প্রথমে মোক্ষ-সাধনজন্য দেহাত্মবিবেকবুদ্ধির থা বলিয়া, তাহার পর “এষা 
তেহভিহিত! সাংখ্যে বৃদ্ধিঃ” ইত্যাদি বাক্যে (দ্বিতীয়াধ্যায়ের ৩৯শ ক্লোক দেখ ) কর্শাও 
কথিত হইয়াছে । কিন্ত এততৃয় মধ্যে গুণপ্রধান ভাব স্পষ্টতঃ দেখান হয় নাই। তথা 
ৃ্ছিম্ক্ত স্থিতপ্রজ্ঞের নাক্রিয়্, নিয়তেন্তরিয়ন্ধ, নিরহঙ্কারত্ব ইত্যাদি লক্ষণের গুপবাদে 
“এষ ব্রাহ্গী স্থিতি; পার্থ” (৭২ শ্লোক দেখ ) সুপ্রশংস উপসংহারে, ুদ্ি ও কর্ব, 
এতন্মধো বুদ্ধির শ্রেষ্টতুই ভগবানের আিপ্রায় বুঁঝিয়াই অঙ্ছ্িন এইরূপ িজ্ঞাসা 
কারয়াছেন। 
বন্ততঃ ছবিতায়াধ্যায়ে ম্প্টতঃ কোথাও বলেন নাই যে, কর্ম হইতে জ্ঞান শ্রেষ্ঠ । তবে 
৪৯ প্লোকে ফিছু গোলযোগ ঘটিয়াছে বটে, 
“দুরেণ হৃবরং ঘর্মম বৃদ্ধিযোগাদ্ধনঞ্জয় |” 
এখানে ভাস্তকারের! যে বুদ্ধি অর্থে ব্যবসায়াত্মিকা কর্মযোগ বুঝাইয়াছেন, তাহাও 
উক্ত শ্লোক্কের ব্যাখ্যাকালে বুঝাইয়াছি । সেখানে এই অর্থ পাঁরত্যাগ করিয়া, বুদ 
অর্থে জ্ঞান বুলে আর ফোনও গোল থাকে না । নচেৎ এইখানে গোলযোগ উপাস্থিত 
হয়, এ ফুথাও পূর্বে বজিযছি। আনন্দারীরও এই তৃতীয়ের প্রথম শ্লোকের ভায়ের 
উকায় *দুরেণ হবরং কর্ণ” ইত্যাদি ম্োফটি বিশেষরূপে নদ্ি ফারিয়াছেন । 


শ্রীমপ্তগবদগণতা ৯০৯৭ 


ঘাহাই হউক, জান কর্মের গুণপ্রাধান্য সম্বন্ধে ছিতীয়াধ্যায়ে ভগবন্বৃক্তি যাহ! আছে, 
তাহা কিছু “ব্যামিশ্র” (8081105 ৪10180095 ) বটে। বোধ হয়, ইচ্ছাপূর্ববকই 
ভগবান্‌ এই থা প্রথমে পরিল্ফুট করেন নাই-_এই প্রশ্নের উত্তরের অপেক্ষা রিয়া 
ছিলেন । কেন না, এই প্রশ্নের উত্তর উপলক্ষে পরবর্তী কয়েক অধ্যায়ে জান-কর্পের 
তারতম্য ও পরম্পর সম্বন্ধ বিষয়ে যে মীমাংসা! হইয়াছে, ইহ! মনুষ্ের অনন্ত মঙলফ্র, 
এবং ইহাকে আতিমানুষ-বুদ্ধি-প্রস্ত বলিয়াই স্বীকার কাঁরতে হয়। আর কোথাও 
কখনও ভৃমগুলে এরূপ সর্ধবমঙ্গলময় ধর্ম কথিত হয় নাই । 

অর্জন সেই “ব্যামিশ্র” বাকোর কথাই বিশেষ ফারিয়া বীলতেছেন,__ 

ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে । 
. তদেক্ং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োহহমাপ্রযয়াম্‌ ॥ ২॥ 

ব্যামিশ্র (সন্দেহজনক ) বাক্যের দ্বারা আমার মন মুগ্ধ কীরতেছ । অতএব যাহার 
দ্বার আমি শ্রেয় প্রাপ্ত হইব, সেই একই ( এক প্রকার নিষ্ঠাই ) আমাকে নিশ্চিত করিয়া 
বায়! দাও । ২। 


শ্লীভগবানুবাচ। 


লোকেহশ্মিন্‌ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ। 
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্মযোগেন যোগিনাম্‌ ॥ ৩ ॥ 


হে অন! ইহলোকে দ্বিবধা নিষ্ঠা আছে, ইহী পুর্বে বাজয়াছি। অর্থাং 
খ্যদিগের জ্ঞানযোগ এবং ( কর্ম )যোগীদিগের ক্র্মযোগ বািয়াছি। ৩। 
এই সকল কথা একবার বুঝান হইয়াছে । পুনরুক্তির প্রয়োজন নাই । 
ন কর্মপামনারস্ান্ৈক্্যং প্ুরুযোহম্ূতে । 
ন চ সম্ন্যসনাদেব দিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি | ৪ 
এই কর্্ের অনুষ্ঠানেই পুরুষ নৈ্য প্রাপ্ত হয় না। আর কর্মত্যাগ্েই সিদ্ধি পাওয়া 
যায় না।৪। 
অজ্ছ্নের প্রশ্ন ছিল, যদি কর্ম হইতে জ্ঞান শ্রেষ্ঠ, তবে কর্মে নিয়োগ করিতেছ কেন? 
ভগবানের উত্তর, জ্ঞান যাঁদ শ্রেষ্ঠই হয়, তাহ! হইতে কি তোমাকে কর্ম ত্যাগ কাঁরতে 
বাঁলতে হইবে ? জ্ঞাননিষ্ঠ হইলেই কি তুমি কর্ম ত্যাগ ফাঁরিতে পারিবে? তুমি কোন 
কর্খের অনুষ্ঠান না কাঁরলেই ?ক নৈফর্শয প্রাপ্ত হইবে ? না নৈক্ব্শ্য প্রাপ্ত হইলেই সিদ্ধ 
প্রাঞ্থ হইবে ? 
কর্মের অনুষ্ঠানে কেন নৈষ্র্য প্রাপ্ত হইবে না, তাহা ভগবান্‌ বলিতেছেন,-- 
নাহ কশ্চিং ক্ষণমাঁপ জাতু তি্টত্যকর্মকৃং । 
কার্যযতে হাবশঃ কর সর্বঃ প্রকৃতিজৈগুপৈঃ ॥ ৫ ॥ 
ফেহই কখনও ক্ষণমাত্র কর্ম না কারয়া থাকিতে পারে না। প্রকৃতিজ গুণে সকলেই 
কর্ম করিতে বাধ্য হয় । ৫ । | 
হে অর্জন! তুমি বলিতেছ, জানের শ্রেষ্ঠত্ব সত্বেও আমি তোমাকে কর্ম করিতে 
বাঁলতেছি, ক্ষিন্ত কর্দ ন] ফারিয়া থাঁফিতে পার ক্ষৈ ? প্রকৃতি ছাড়েন কৈ? নিশ্বাস, 


৯০১৮ ৃ বান্কম রচনাসংগ্রহ 


প্রশ্থাস, অশন, শয়ন, সান, পান, এ সফল কর্ণ নয় ফি? জ্ঞানমার্গাবলম্থণ হইলে এ 
সফল ত্যাগ করা যায় কি? 
জিজ্ঞাস এখানে বালিতে পারেন যে, যে সফল ধর্ম প্রকৃতির বশ হইয়া ফাঁরতে হইবে, 
তাহা ত্যাগ কর! যায় না বটে; কত্ত যে সকল কার্য আপনার ইচ্ছাধীন, তাহা! কি জ্ঞানী 
ব' সম্যাসণ পরিত্যাগ ফারিতে পারেন না? 
ইহার সহজ উত্তর এই, অনুষ্ঠেয় কর্ণ! কেহই পারিত্যাঙ্গ ফিতে পারে না । হীশ্বরাি্ত! 
স্বেচ্ছাধীন কর, ইহা! কি জ্ঞানমার্গাবলম্বী পরিত্যাগ ফিতে পারে? তবে জানের 
উদ্দেশ্ত কি? 
অনেকে বাঁলবেন, সাধারণতঃ যাহাকে কর্দ বলে, তাহার কথা হইতেছে ন|। 
'হন্বশাস্ত্রে শ্রোত কর্ণ ও স্মার্ড কর্মকেই কর্ম বলে। কিন্ত ইহা সত্য নহে, শ্রোত কর্ঘ্ঘ ও 
ক্মার্ড কর্ম না করিয়া ফেহ ক্ষণফাল তিঠিতে পারে না! এবং এই মকল শ্বাভাবিক নহে যে, 
প্রকৃতির তাড়নায় বাধ্য হইয়া তাহা! করিতে হয় । অতএব সাধারণতঃ যাহাকে হর 
বলে-_যাহা কিছু করা যায়-_-তাহারই থা হইতেছে বটে। ইহা! আমি পূর্বেও বায়াছি, 
এক্ষণেও বলিতোছ। গীতার ব্যাখ্যায় ঘন্র বাজিলে, ঘর্খ মাত্রই বুঝিতে হইবে ; ফেবল 
শ্রোত ম্মার্ড কর্ম যে ভগবানের আভিপ্রেত নহে, তাহ! এই শ্লোকেই দেখা যাইতেছে । 
কর্পেক্দ্িয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা ম্মরণ্‌ | 
ইত্জিয়ার্থান বিৃঢাত্স| বিধ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥ ৬। 
যে বিশ্াত্মা, মনেতে ইন্ত্রিয়-বিষয় সকল স্মরণ রাখিয়া, ফেবল কর্টোজ্রয় সংযত 
করিয়া অবস্থিতি রে, সে মিথ্যাচারণ । ৬। 
ভগবান্‌ বলিয়াছেন যে, ফর্মের অননুষ্ঠানেই নৈষ্র্্য পাওয়া যাঁয় না এবং কর্ধ্ত্যােই 
নসাদ্ধ পাওয়া যায় না। কর্মের অনুষ্ঠানে যে নৈষ্র্য ঘটে না, ভগবান্‌ তাহার এই 
প্রমাণ দিলেন যে, তুমি কর্ের অনুষ্ঠান না করিলেও স্বভাবগুণেই তোমাকে কর্ম কারিতে 
বাধ্য হইতে হইবে! আর বর্ধত্যাশেই যে সিদ্ধি ঘটে না, তাহার এই প্রমাণ দিতেছেন 
যে, হর্থোক্িয়সকল সংযত রিয়া, “কর্ম ফরিব না? বঙ্গিয়া বাসিয়া থাফিলেও হীন্দ্রয়- 
ভোগ্য বিষয়্চল মনে আসিয়! উদ্দিত হইতে পারে । তাহা হইলে সে মিথ্যাচার মাত্র । 
তাহাতে ফোন সিদ্ধির সম্ভাবন! নাই। 
যাঁদ কর্খবত্যা্গও কর! যায় না, এবং কর্্মত্যাগ করিলেও সিদ্ধি নাই, তবে ধর্তব্য ফি, 
তাহাই এক্ষণে কথিত হইতেছে ।-_ 
যাস্তৃত্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেহজ্ছুন । 
কর্মোক্্রয়ৈঃ কর্মযোগমসক্তঃ স বিশি্যতে ॥ ৭॥ 
হে অঙ্ছরন! যে ইন্জ্রিয়সকল মনের ছ্থারা নিয়ত কাযা, অসক্ত হইয়। কর্দোন্দরয়ের 
দ্বারা র্দমযোগের অনুষ্ঠান করে, সেই শ্রেষ্ঠ । ৭। 
লিয়তং কুরু কর্ম ত্বং কর্ম জ্যায়ো! হরণ? | 
শরীরযাআপি চ তে ন প্রাসিধোদকর্শাপঃ ॥ ৮ ॥ 
তুগি নিয়ত ফর্খ করিবে। কর্ধশৃন্ততা হইতে কর্ধ। শ্রেষ্ঠ। কর্ধশৃন্ততায় তোমার 
শরশীরযাত্রীও নির্বাহ হইতে পারে না । ৮। র্‌ 


শ্রীমন্তগবদগণতা ১০১৯ 


“তং কিং কর্্মাণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি ফেশব 1” অজ্ছনের এই প্রশ্নের, ভগবান্‌ 
এই উত্তর দিলেন । উত্তর এই যে, কর্্মত্যাগ ফেহই করিতে পারে না, এবং কর্ধ ত)াগ 
ফাঁরলেই সিদ্ধি ঘটে না । কর্ণ না করিলে তোমার জখবনযাত্র। নির্ধবাহের সম্ভাবনা 
নাই । অতএব কর্ম করিবে । তবে যা কর করিতেই হইল, তবে যে প্রকারে করিলে 
কর্ম মঙ্গলকর হয়, তাহাই কারিবে । কর্ম যাহাতে শ্রেয়ংসাধক হয়, তাহার ছুইটি নিয়ম 
, কাথিত হইল । প্রথম, ইন্ড্িয়সকল* মনের দ্বারা সংযত কারিয়া ; দ্বিতীয়, অনাসক্ত 
হইয়া কর্ম কারবে । তদাতিরিক্ত আর একটি নিয়ম আছে; তাহাই সর্বোংকৃষ্ট ও 
সর্বশ্রেষ্ঠ এবং কর্মযোগের কেন্দ্রীভূত । তাহা পরবর্তী ক্লোফে কথিত হইতেছে । 

যজ্ঞার্থাং কর্মণোহন্ত্র লোকোহয়ং কণ্মবন্ধানঃ | 
তদর্থং কর্ম কৌবস্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচার ॥ ৯1 

যক্জার্থ যে কর্ম, তাত্তিল্ন অন্যত্র কর ইহলোফে বন্ধনের কারণ ! হে কোন্তের়! তু 
সেই জঙ্য (যক্ঞার্থে) অনাসক্ত হইয়! ঘর্ম্ানৃষ্ঠান ফর । ৯। 

যজ্জ শর্ধের অর্থের উপর এই গ্লোকের ব্যাখ্য। নির্ভর রে। সচরাচর বেদোক্ত 
ক্রিয়াকলাপকে পূর্ষের যজ্ঞ বলিত, যথা-_অম্বমেধাদি । এক্ষণে সর্বপ্রকার শান্্রোক্ত 
ক্রিয়াকলাপকেই যজ্ঞ বলে। 

প্রাচীন ভাহযফার শঙ্কর ও শ্রীধর এ অর্থ গ্রহণ ফরেন না। শঙ্কর বজেন-- “যজ্ঞ 
বৈ বিষ্লারাতি ্তের্যজ্র ঈশ্বরঃ”, ৷ আ্রীধর সেই অর্থ গ্রহণ করেন । মধুসৃদন সরস্থতীও 
এইরূপ অর্থ করেন। রামানুজ তাহা বেন না। তিনি দ্রবণার্জনাদিফ কর্ঘকষে যজ্ঞ 
বলেন । 

শঙ্করাদি-কিত যজ্ঞ শবের অর্থ গ্রহণ করিলে, এই গ্লোফের অর্থ এইরূপ হয় যে» 
ঈশ্বরোদিষ্ট ভিন্ন যে সফল কর্শ, তাহ! কেবল ক্র্মণাফলভেোগের জন্য বন্ধান মাত্র । 
অতএব অনাসক্ত হইয়া কেবল ঈশ্বরোদছেশেই কর্ম কাঁরবে। 

তাছা হইলে 'বিচার্য্য গ্লোফের অর্থ এই হয় যে, ইউশ্বরারাধনার্থ যে কর, তাহা! ভিন্ন অন্ত 
সকল ধর্শ, কর্মফঙ্গভোগের বন্ধন মাত্র । অতএব ফেবল ঈশ্বরারাধনার্থই কর্ম ফারবে। 

এ স্থলে জিজ্ঞাষ্য হইতে পারে, তাও ফি হয়? ভগবানই স্বয়ং বলিতেছেন, নিতান্ত 
পক্ষে প্রকৃতিতাঁড়ত হইয়া এবং জীবনযাত্রা নির্বাহার্থও কর্শা ফারিতে হইবে । 
ঈশ্বরারাধানা ফৈ সে সকল কর্ের উদ্দেন্ট হইতে পারে ? আমি জীঁবনযাত! নির্কাহার্থ 
স্নান পাঁন, আহার ব্যায়ামাদি করি, তাহাতে উশ্বরারাধনার কি সম্বন্ধ খাঁফিতে পারে ? 

এ থা বুঝিবার আগে স্থির ফারতে হয়, ঈশ্বরারাধনা কফি? মনুষ্ধের 
আরাধনা ফারতে গেলে, আমরা আরাধ্য ব্যক্তির স্তবস্তাতি করি । ছিত্ত জীশ্বর্ষে 
সেরূপ তোষামোদাপ্রয় ক্ষুদ্রচেতা মনে করা যায় না। তাহার স্তবস্ততি ফরিলে যাঁদ 
আমাদের নিজের সুখ, ফি চিত্তোম্নততি হয়, তবে এরপ স্তবস্তাত করার পক্ষে ফোন 
আপাতিই নাই, এবং এরূপ স্থলে ইহা অবশ্য ফর্ব্য । কিন্ত তাই বালিয়। ইহাক্ষে প্রকৃত 
ঈশ্বরারাধনা বলা যায় না। সেইরূপ যাহাকে সাধারণতঃ “'যাগযজ” বলে, পুষ্প, চন্দন, 
নৈষেস্ত, হোম, বলি, উৎসব, এ সফলও ঈশ্বরারাধনা নহে । 

* ভাত্যকারেয়! বলেন, কেবল জ্ঞানেজ্িয়সকল। 


+১০২০ বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ 


: ঈশ্বরের তৃিসাধন ঈশ্বরারাধন! বটে, কিন্ত তোষামোদে তাহার তুষটিসাধন হইতে পারে 
না। ভীহার অভিপ্রেত কা্যের সম্পাদন, তাহার নিয়ম প্রাতপালনই তাহার তু 
-সাঁধন--তাহাই প্রকৃত ঈশ্বরারাধন1 । এই তাহার আভপ্রেত কাধ্যের সম্পাদন ও তাহার 
নিয়ম প্রতিপালন ফাহাফে বালি? বিষুপুরাণে প্রহলাদ .এক কথায় এই প্রশ্নের অতি 
সুন্দর উত্তর দিয়াছেন-_ 

“সর্বত্র দৈত্যাঃ সমতামুপেত 
সমত্বমারাধনমদুযতস্য ॥” 
সর্ধূতে সমদৃঠিই প্রকৃত ঈশ্বরারাধনা ; আমরা ক্রমশঃ ভুয়ো ভূয়: দোখব, গীতোজ 
ঈশ্বরারাধনাও তাই-_সর্বতৃতে সমদৃষ্টি,সর্বতৃতে আত্মবং জ্ঞান, এবং সর্বভূতের হিতসাধন । 
অতএব কর্্মযোগীর ঘর্টের একমাত্র উদ্দে্ট, সর্বভূতের হিতসাধন । 
যে কণ্বকর্তা, সে নিজেও সর্ধভূতের অন্তর্গত। অতএব আত্মরক্ষাও ঈশ্বরাভিপ্রেত ৷ 
'জগদীশ্বর আত্মরক্ষার ভার, সকলকেই নিজের উপর দিয়াছেন । এ সফল কথ! আমি 
সবিস্তারে ধর্মতত্বে বূঝাইয়াছি, প্ুনরুত্ির প্রয়োজন নাই । 
এই নবম শ্লোফে বলা হইতেছে যে, “যজ্ঞ” ( যে অর্থেই হউক ) ভিন্ন অন্থাত্র কর্ম বন্ধন 
মাত । “বন্ধন” ফি, এইটা বুঝাইতে বাফি আছে। অন্তাবধ কর্ম নিক্ষল হয় বা 
পাপজন্, এমন থা! বলা হইতেছে না-_বলা হইতেছে, তাহ! বন্ধনন্থরূপ | এই বন্ধন 
বুঝিতে জল্মান্তরবাদ ন্মরণ কারতে হইবে । কর্ম কারলেই জন্মান্তরে তাহার ফল ভোগ 
কাঁরতে হইবে। কর্মফল-_সুফলই হউক, আর কুফলই হউক, তাহ! ভোগ করিবার 
জনা জীবকে জল্মাস্তর গ্রহণ ফাঁরতে হইবে । যত দিন জন্মের পর জন্ম হইবে, তত দিন 
জাবের মুক্তি নাই। মু্ি প্রতিবন্ধক বাঁলয়াই ঘণ্ধ বন্ধন মাত্র । 
এক্ষণে জিজ্ঞাব্য হইতে পারে-_যাঁদ জন্মান্তর না থাকে? তাহা হইলেও গীতোক 
নিষ্কাম কর্ম্মই কি ধর্মানুমোদিত ? না, নিষ্কাম কর্ম যা। সকাম কর্মাও তা? 
আমি ধর্মতত্বে এ কথার উত্বর দিয়াছি । নিষ্কাম কর্মম ভিন্ন মনুষ্যত্ব নাই । মনুষ্যত্ব 
ব্যতীত ইহজন্মে বা ইহলোকে স্ায়ী সুখ নাই । অতএব গীতোক্ত এই ধর্ম বিশ্বজনীন । 
সহযজ্ঞাঃ প্রজা; সৃষ্ট! পুরোবাচ প্রজাপাতিঃ | 
অনেন প্রসবিগ্যধ্বমেষ বোইস্ত্িউকামধুক্‌ ॥ ১০ ॥ 
পূর্বকালে প্রজাপাতি প্রজাগণের সাহত যজ্ঞের সৃষ্টি করিয়া কাঁছিলেন, “ইহার ছারা 
'তোমর! বদ্ধিত হইবে, ইহ! তোমাদিগের অভশফপ্রদ হইবে” | ৯০ । 
এখানে “যজ, শব্দে আর নশ্বর নছ্থে বা ঈশ্বরারাধন। নহে । ফেবল, যজ্ই অর্থাং 
স্রোত ম্মার্ভ কর্মই যজ্ঞ ; এবং পরবর্তী ৯২শ, ১৩শ, ১৪শ এবং ১৫শ ্লোফেতে হজ্জ শবে 
ফেবল এ য়জ্ঞই বুঝায় । এক ্লোকে একার্থে একটি শব কোন অর্থীবশেষে ব্যবহৃত 
কাঁরয়া, তাহার পরছত্রেই ভিন্নার্থে কেহ ব্যবহার ফরে না । এ জন্ব অনেক আধুনিক 
পাণ্ডত নবম ক্লোকে যজ্ঞার্থে যজ্ঞই বুঝেন ৷ ফাশীনাথ ত্ন্থক তেলাঙ স্বকৃত অনুবাদে 
যজ্ঞার্থে 9801180৩ লাথিয়াছেন । তাহার পর দশম গ্লোকের টাকায় লিখিয়াছেন-- 
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শ্রীমস্তগবদগণতা ১০২৯ 


ডেবিস্‌ সাহেবও তংপথাবলম্বী। শঙ্করের ভাহ্য দেখিয়াও গ্রাহ করেন নাই, নোটে, 
এইবপ ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন । এদিকে ফামধুকের স্থানে 79717% লিখি! 
বসিয়াছেন ! একবার নহে, বার বার !!! 
এতক্ষণ ভগবান সাম কন্দের নিন্দা ও নিষ্কাম কর্খের প্রশংসা করিতেছিলেন। 
কিন্তু যজ্ঞ সকাম। অতএব হজ্ঞার্থে ঈশ্বর ন! বুঝলে ইহাই বুবিতে হয়, ভগবান্‌ সফাম। 
কর্ম কাঁরতে উপদেশ দিতেছেন । তাই নবমে যজ্ঞার্থে ঈশ্বর, ইহা ভগবান শবঙ্করাচার্যয 
বেদ হইতে বাহির করিয়াছেন । চতুর্কেদ তাহার কণ্ঠস্থ। 
এক্ষণে এই লোকটা! সম্বন্ধে একট! কথা বুঝাইবার প্রয়োজন আছে । বলা হইতেছে, 
প্রজাপতি যজ্ঞের সহিত সৃষ্টি করিয়াছিলেন । এমন দ্েহই বুঝিবেন না যে, যজ্ঞ একটা 
জীব বা জিনিষ; প্রজাপাঁত যখন মনুষ্য সৃষ্টি কারলেন, তখন তাহাকেও সৃষ্টি করলেন । 
ইহার অর্থ এই যে, বেদে হজ্ঞবধি আছে, এবং যখন প্রজাপতি প্রজ। সৃষ্টি করিলেন, 
তখন সেই বেদও ছিল। গোঁড়া হিন্দ্ব এইটুকুতেই সন্তষ্ট হইবেন, কিন্ত আমার 
অধিকাংশ পাঠক সে শ্রেণীর লোফ নহেন। আমার পাঠকের! বলিবেন, প্রথমতঃ 
প্রজাসৃষ্টিই মানি না-_ মনুষ্য ত বানরের বিবর্ভন । তার পর বেদ নিত্য বা অপৌরুষেয় 
বা প্রজাসৃষ্টির সমসাময়িক, ইহাও মানি না । পরিশেষে প্রজাপাঁত যে প্রজা সৃটি করিয়া 
যজ্ঞ সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা কাঁরয়! শুনাইলেন, ইহাও মানি না। 
মাঁদবার আবশ্তকতা নাই । আমিও মানি না । শ্রীককও মানিতে বালিতেছেন 
না। ক্রমশঃ বুঝা যাইবে । এই সকল কথার আলোচনা, আর পরবর্তী কয়েকটি 
শ্লোকের প্রকৃত তাংপধ্য আমি ষোড়শ শ্লোকের পর বলিব । 
পুনশ্চ লৌকিক বিশ্বাসের উপর নির্ভর কারয়া বালতেছেন,-_ 
দেবান্‌ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্ত বঃ। 
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়; পরমবাগ্দ্যথ ॥ ১৯ ॥ 
তোমার যজ্ঞের দ্বারা দেবতাদিগকে সংবদ্ধিত কর; দেবগণ তোমদিগকে সংবদ্ধিত 
করুন । পরম্পর এইরূপ সংবদ্ধিত ফাঁরয়! পরম শ্রেয়; লাভ কারবে । ৯১। 
টাকায় শ্রীধর স্বামী বলেন, “তোমর! হাঁবর্ভাগের দ্বারা দেবগণকে সংবদ্ধিত করিবে, 
দেবগণও বৃষ্ট্যাদির দ্বারা অল্পোংপাত্ত কারয়! তোমাদিগকে সংবদ্ধিত করিবেন+ । 
আমরা তত অন্ন না খাইলে বাঁচি না, ইহা জানা আছে। দেবতারাও না কি যজ্ঞের 
খি খাইয়া থাকেন, খাইলে তাহাদের পুষ্টিসাধন হয় । বেদে এরূপ কথা আছে। থাকুক । 
ইঞ্টান্‌ ভোগান্‌ হি বে দেব! দাঁয্যন্তে হজ্ঞভাঁবিতাঃ ৷ 
তৈর্ভানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভূঙ্‌তে স্তেন এব সঃ॥ ৯২। 
যজ্ঞের দ্বারা সংবন্ধিত দেবগণ, যে অভ ভোগ তোমাদিগকে দিবেন, তাহাদিগকে 
তদ্দত (অন্ন ) না দিয়া, যে খায়, সে চোর । ৯২। 
শঙ্কর ও শ্রীধর স্বামণ বলেন, ( বলিবার বিশেষ প্রয়োজন দেখা যায় না ) “পঞ্চযত- 
দিভিরদত্বা”, পঞ্চহজ্ঞাদির দ্বারা ন! দিয়! যে খায়, সেচোর। পঞ্চ যজ্ঞ যথা, 
অধ্যাপনং ব্রহ্গাযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্ত তপণমূ । 
হোমে! দৈব বলির্ভৌতো নৃযজ্ঞোখতিথিভোজনমূ | 


৯০২২ বাক্কম রচনাসংগ্রহ 


অর্থাং ব্র্মঘজ্ঞ বা! অধ্যাপন, পিতৃযজ বা ভর্পণ, দৈব যজ্ঞ বা হোম, ভৃযজ্ঞ বা বি, 
এবং নরযজ। বা আতাঁখ-ভোজজন । ইহা স্মরণ রাধা কর্তব্য যে, শ্রীধর “পঞ্চযজ্ৈরদত্বাগ 
বলেন না, «পঞ্চযজ্ঞাদিভিরদত্া” বলেন । 
যন্ততশিষ্টাশিনঃ সস্তো মুচ্যন্তে সর্ববকিন্িষৈঃ | 
তুগ্ঘতে তে ত্বঘং পাপ! যে পমন্ত্যাত্মকারপাৎ ॥ ৯৩ 


যে সঙ্জনগণ যজ্ঞাবশিষ্ট ভোজন ফরেন, তাহারা সর্বপাপ হইতে মুক্ত হয়েন। 
যাহার ফেবল আপনার জন্য পাক করে, সেই পাঁপিষ্টের! পাপ ভোজন করে । ৯৩। 
অন্নান্তবান্ত তৃতাঁন পর্জন্যাদক্নসস্ভবঃ ৷ | 
যজ্ঞাত্তবাতি পর্জন্তে। যজ্ঞ; কণ্ধসমুস্তবঃ ॥ ১৪ ॥ 


অল্প হইতে ততসকল উৎপন্ন ; পর্জজন্য হইতে অল্প জন্মে ; যত হইতে পর্জস্য জন্মে । 
কর্খা হইতে যজ্ঞের উৎপাত্তি। ১৪ । 

পর্ন্য একটি বৈদিক দেবত। । তিনি বৃষ্টি করেন । এখানে পর্জন্য অর্থে বৃি 
বুঝিলেই হইবে । 

অন্ন হইভে জীবের উংপাত। কথাটা ঠিক বৈজ্ঞানিক না হউক, অসত্য নয় এবং 
বোধগম্য বটে । টাকাফারের। বুবাইয়াছেন, অন্ন রূপান্তরে শুক্র শোঁণত হয়, তাহা 
হইতে জীব জন্মে । ইহাই যথেষ্ট। ঃ 

তার পর বৃটি হইতে অন্ন । তাহাও স্বশকার কর যাইতে পারে; কেন না, বৃষ্টি না 
হইলে ফসল হয় না । কিন্ত যজ্ঞ হইতে বৃষ্টি এ ফথাট! বৈজ্ঞানিক স্বীকার ফারবেন না । 
'টীকাকারের! বলেন, যজ্ঞের ধূমে মেঘ জন্মে । অন্য ধূমেও মেঘ জন্মিতে পারে । অধিক্ষাংশ 
মেঘ ধূম ব্যতীত জন্মে । যে দেশে যজ্ঞ হয় না, সে দেশেও মেঘ ও বৃষ্টি হয় । সেযাহা 
হউক বৈজ্ঞানক তত্ব এ স্থলে আলো িত হইতেছে না। তবে ফি ভগবন্াজি অসত্য 
৭৪ অবৈজ্ঞানিক ? ক্রমশঃ তাহাই বুঝাইতেছি। 

কণ্ঠ ব্রন্দোতবং বিদ্ধি ত্রদ্মাক্ষরসমুস্তবষূ । 
তস্মাং সর্ববগতং ব্রন্ম নিত্যং যজ্ঞ প্রতিতিতমু | ১৫ | 

কর্ম ব্রন্ম হইতে উদ্ধৃত জানিও ; ব্রদ্ম অক্ষর হইতে সমুদ্বত ; অতএব সর্বগত ব্রহ্ম 
নিত্য যজ্ঞে প্রাতিতিত । ১৬। 

টাঞ্চাকারের! বলেন, ব্রক্ষ শব্দে এখানে বেদ বুঝবে । এবং অক্ষর পরমাআ| । তবে 
ফেহ কেহ এই গোলযোগ করেন যে, প্রথম চরণে ত্রন্ম শবে বেদ বুঝিয়া, দ্বিতীয় চরণে 
বন্মা শবে পর্রন্ম বুঝেন । নহিলে অর্থ হয় না। ফালীপ্রসন্ন দিংহের মহাভারতফার 
এবং অন্যান্য অনুবাদকেরা এই মতের অনুবন্তী হইয়াছেন | ক্ষিন্ত শক্ষরাচার্য্য দ্বয়ং দ্বিতশয় 
'চরণেও প্রন্জ শবে বেদ বুঝিয়াছেন, অঙএব এই শ্লোফের এই ছুই প্রকার অর্থ ফর! 
'যায়। 

প্রথম শ্রীধরাদির মতে--- 

“কর্ম বেদ হইতে, এবং বেদ পরত্রহ্গ হইতে সমুস্কৃত হইয়াছে ; অতএব সর্বগত ত্রক্ষ 
1নয়তই হজ্জে প্রাতিত আছেন 1” 


জরীমস্তগ বদগণতা | ১০১৩ 


স্িতীয়, শঙ্করাচার্য্ের মতে-- 

“কর্ণ বেদ হইতে, এবং বেদ পরর্রহ্ম হইতে সমুভ্ূত হইয়াছে । অতএব বেদ সর্ধার্থ- 
প্রকাশকত্ব হেতু নিয়তই যে প্রাতিটটিত আছেন ।” 

পাঠকের যে ব্যাখ্যা ইচ্ছা, তাহাই গ্রহণ করিতে পারেন; স্কুল তাংপর্য্যের বিষ্ন 
ফোনও ব্যাখ্যাতেই হইবে না। 

এবং প্রবতিতং চক্রং নানুবর্তয়তণহ যঃ। 
অধাস্ারভ্িয়ারামে! মোঘং পার্থ স জাবাত ॥ ১৬] 

এইরূপ প্রবপ্তিত চক্রের যে অন্তবর্তী না হয়, সে পাপজীবন ও ইন্দ্রিয়ারাম, হে পার্থ, 
সে অনর্থক জীবন ধারণ করে । ৯৬। 

( ইল্ত্িয়স্নখে যাহার আরাম, সেই ইন্ত্রিয়ারাম । ) 

বর্ম হইতে বেদ, বেদ হইতে ঘন্ম। কর্ম হইতে হজ্ঞ, যজ্ঞ হইতে মেঘ, মেঘ হইতে অন্ন, 
অল্প হইতে জীব। টীকাকারেরা ইহাকে জগচ্চক্র বলিয়াছেন, কর্ণ করিলে এই 
জগচ্ক্রের অনুবর্তন কর! হইল । ফেন না, কন্ম হইতে যজ্ঞ হইবে, যজ হইতে মেঘ 
হইবে, মেঘ হইতে অন্ন হইবে, অল্প হইতে জীবনযাত্রা নির্বাহ হইবে। এই হইল চক্রের 
এফ ভাগ। এ ভাগ সত্য নহে; ফেননা, আমরা জানি, ঘর্ম করিলে যজ্ঞ হয় না, 
যজজ কাঁরলেই মেঘ হয় না, মেঘ হইলেই শখ্য হয় না (সফল মেঘে বৃঠি নাই এবং 
অতিবৃঠ্িও আছে ) ইত্যাদি । পক্ষান্তরে যজ্ঞ ভিন্ন কর্ম আছে, বিন যজ্ঞেও মেঘ হয়, 
বিনা মেঘেও শহ্য হয় ( যথা রবিখন্দ ), শষ্য বিনাও জীবনযাত্রা! নির্বাহ হয় ( উদাহরণ, 
সফল অসভ্য ও অদ্ধমভ্য জাতি মৃগয়া বা পশুপালন করিয়] খায় ) ইত্যাদি । 

চক্রের ছ্বিতাঁয় ভাগ এই যে, বর্ম হইতে বেদ, বেদ হইতে কর্ম । ইহাও বিরোধের 
স্থল । ত্রন্মা হইতে বেদ ন! বিয়া, অনেক্ষে বলেন, বেদ অপৌরুষেয়। অনেকে 
বলিতে পারেন, বেদ অপৌরুষেয়ও নহে, ত্রন্মসন্তঁতও নহে, খাঁপ্রণীতমাত্র, তাহার প্রমাণ 
বেদেই আছে । তার পর বেদ হইতে কর্ম, এ কথ! কেবল শ্রোত কণ্ম ভিন্ন আর ফোন 
প্রকার কর্ম সম্বন্ধে সত্য নহে । পাঠক দোঁখবেন, দশম শ্লোক হইতে আর এই ষোড়শ 
পর্য্যন্ত আমর! অনৈসগ্সিফ কথার ঘোরতর আবর্তে পাড়য়াছি। সমস্তই অবৈজ্ঞানিক 
(90501900070) কথ| । এখানে মহধিতুল্য প্রাচীন ভাস্তকারেরা ফেহই সহায় নছেন; 
তাহার বিশ্বাসের জাহাজে পাল ভাঁরয়া অনায়াসে উত্তীর্ণ হইয়! গিয়াছেন। আমর! 
ম্েচ্ছের শিশ্ক ; আমাদের উদ্ধারের সে উপায় নাই । তবে ইহা আমর! অনায়াসে বুঝিতে 
পারিব যে, গীতা বিজ্ঞান-বিষয়ক গ্রন্থ নহে । বিশুদ্ধ বৈজ্ঞাঁনক তত্ব প্রচার 70816 
[70$199 জন্য ব। ইহার প্রণয়ন করেন নাই। তিন সহন্র বংসর পুর্বে যে গ্রন্থ প্রণীত 
হইয়াছে, উনবিংশ শতাবীর বিজ্ঞান তাহাতে পাওয়ার প্রত্যাশ। কর! যায় না । 

তবে পাঠক বাঁলিভে পারেন যে, যাহ। তুমি ভগবদক্ত বাঁলতেছ, তাহা ভ্রমশৃন্ত ও 


* যদি বল, শ্রো্ত প্মার্ড কর্মাই কর্ম, কাজেই যজ্ঞ ভিন্ন কর্ম নাই, তাহা হইলে “ নহি কশ্চিৎ 
খণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মনকৎ” (৫ম ক্লক), এবং “শরীরবাত্রাপি চ তেন প্রাসধ্যেদকর্মণঃ (৮ শ্লোক) 
ইত্যা্গি বাক্যের অর্থ নাই। 


৯০২৪ বান্ধম রচনাসংগ্রহ 


অসত্শৃন্ত হওয়াই উচিত । অবৈজ্ঞানিক হইলে অসত্য হইল । ঈশ্বরের অসত্য কথা 
কি প্রকারে সম্ভবে ? 

কিন্ত এই সাতটি শ্লোক যে ভগবহক্তি, তাহা আমি বলিতে পার না। আমি 
পূর্বেই বাঁলয়াছি যে, গীতায় যাহা কিছু আছে, তাহাই যে ভগবদৃক্ত, এমন কথ! বিশ্বাস 
ফর! উচিত নহে । আমি বাঁলয়াছি যে, কৃ্কিত ধর্ম অন্য কর্তৃক সঙ্কলিত হইয়াছে । 
যান সঙ্কলন কারিয়াছেন, তাহার নিজের মতামত অবস্থা ছিল । তাঁনযে নিজ-সহ্কলিত 
গ্রন্থে কোথাও নিজের মত চাঁলান নাই, ইহা সম্ভব নহে। শ্রীধর স্বামীর ন্যায় চাঁকাকারও 
সঙ্কলনকর্তা সম্বন্ধে পপ্রায়শঃ শ্রীকৃষ্ণমুখাদ্িনিঃসৃতানেব শ্লোকানলিখং,” ইহা বাঁিয়া 
স্বীকার ফারিয়াছেন যে, “কাংশ্চং তংসঙ্গতয়ে স্বয়ঞ্চ বারচয়ং 1” এখানে দোখিতে 
পাইতেছি, কৃষ্ণোক্ত নিষফাম.ধর্ষের সঙ্গে এই সাতটি ক্লোক্ষের [বিশেষ বিরোধ | এজন্য 
ইহা! ভগবদুক্তি নহে-_সঙ্কলনকর্তীর মত-_ ইহাই আমার বিশ্বাস । 

তবে ইহাও আমার বজ্জব্য যে, ইহা যদি প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণোক্তিই হয়, তবে যে এ 
সকল কথা! উনবিংশ শতাবশীর বিজ্ঞানসঙ্গত হওয়! উচিত ছিল, এমন বিশ্বাস আমার 
নাই । আমি “কৃষ্চচরিত্রে” দেখাইয়াছি যে, কৃষ্ণ মানুষী শক্তির দ্বারা পাধিব কর্ম্মসফল 
নির্ব্বাহ করেন, এঁশী শক্তি দ্বারা নহে । মনুষ্ত্বের আদর্শের বিকাশ ভিক্ল, জশ্বরের 
মনুষ্দেহ গ্রহণ করা বুঝা যায় না । কৃষ্ণ যাঁদ মানবশরশরধার ঈশ্বর হয়েন, তবে তাহার 
মানুষ শক্তি ভিন্ন শী শক্তির ছার! কার্যয করা অসম্ভব ; কেন না, কোন মানুষেরই এঁশী 
শক্ত নাই__ মানুষের আদর্শেও থাঁফিতে পারে না। ফেবল মানুষী শক্তির ফল যে 
ধন্মতত্ব, তাহাতে তিন সহত্র বংসর পরবর্তী বৈজ্ঞানিক সত্য প্রত্যাশা করা যায় না। 
ঈশ্বরের ভাহা অভিপ্রেত নহে । 

আর এই বৈজ্ঞাঁনিকত! সম্বন্ধে আর রী কথ! আছে। মনে কর, এখন ঈশ্বর 
অনুগ্রহ করিয়! নৃতন ধর্ম্মতত্ব প্রচার করিলেন । এখনফার লোকের বোধগম্য বিজ্ঞান 
অতিক্রম করিয়া, নিজের সর্বজ্ঞতাগ্রভাবে আর তিন চারি হাজার বংসর পরে বিজ্ঞান 
যে অবস্থায় দাড়াইবে, তাহার সহিত সুসঙ্গতি রাথিলেন । বিজ্ঞানের যেরূপ দ্রুতগাতি, 
ভাহাতে তিন চারি হাজার বংসর পরে বিজ্ঞানে যে ফি না করিবে, তাহা বল! যায় না। 
তখন হয়ত মনুষ্য, জীবন্ত মনুষ্য হাতে গড়িয়া সৃষ্টি কারবে, ইথরের তরঙ্গে চাঁড়য়া 
সপ্তধিমণ্ডল* বা রোহ্িণী নক্ষত্র? বেড়াইয়! আসবে, হিমালয়ের উপর ধ্ীড়াইয়। মঙ্গলাদি 
গ্রহ উপগ্রহবাসী কিন্তীতিকিমাকার জীবগণের সঙ্ষে কথোপকথন বা মুদ্ধ কাঁরবে, এ 
বেলা ও বেলা সূর্যযালোকে অগ্নিভোজনের নিমন্ত্রণ রাখিতে যাইবে । মনে ফর, ভগবান্‌, 
সর্ধজতাপ্রম্ক্ত এই ভাবা বিজ্ঞানের সঙ্গে সৃসঙ্গতি রাখিয়া তদ্বপযোগী ভাষায় নুতন 
ধর্্মতত্ব প্রচার ফরিলেন । ফাঁরিলে, শুনিবে ফে ? বুঝিবে কে ? অনুবর্ভী হইবে কে? কেহ 
না। এই জন্য ঈশ্বরোক্তি সময়োপযোগী ভাষায় গ্রচারিত হওয়া উচিত । তার পর ক্রমশঃ 
মানুষের জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সেই প্রাচীন ফালোপযোগী ভাষার দেশ কাল পাত্রের 
উপযোগী ব্যাখ্যা হইতে পারে । সেই জন্ব শঙ্করাদ দিশ্থিজয়ী পাগুতকৃত গীতাভান্ 
খাঁফিতেও, আমার ন্যায় মৃর্থ অভিনব ভাম্যরচনায় সাহস । 
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এই সাতটি ্লোক যে বৈজ্ঞানফ অসত্যে কলাক্কত, এই প্রথম আপাত্তর আমি এই 
তিনটি উত্তর দিলাম । দ্বিতীয় আপাতি এই উপস্থিত হইতে পারে যে, এই সাতটি শ্লোক 
গীতোক্ত ন্ফাম ধর্মের বিরোধশ । এ আপত্তি অতি যথার্থ । তবে এই কয়টি শ্লোক কেন 
এখানে আসিল, এ প্রশ্নের উত্তর শঙ্কর ও শ্রীধর যেরূপ দিয়াছেন, তাহা! নবম শ্লোফের 
টাকায় বালিয়াছি। মধুসৃদন সরস্থতণ যে উত্তর দিয়াছেন, তাহ! অপেক্ষাকৃত সঙ্গত বোধ 
হইতে পারে । পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন তাহার মন্ধার্থ আত বিশদরূপে বুঝিয়াছেন, 
অতএব তাহার কৃত গীতার্থসন্দশপনী নায়? টীকা হইতে এঁ অংশ উদ্ধৃত ফাঁরতেছি । 

“সহ্যজ্ঞ” অর্থাং কর্মাধকারণ ব্রান্গজণ, ক্ষাত্রয়, বৈশ্তকে সম্বোধন করিয়া প্রজাপতি 
যাহা বালয়াছেন, তাহাতে কাম্য কর্মেরই উদেঘাষণ। হইল | কিন্ত “ম] কষম্মফলহেতুর্ভৃঃ” 
এই বচনে ফাম্য ফন্মের নিষেধও করা৷ হইয়াছে এবং গীতাতেও কাম্য কশ্মের প্রসঙ্গ 
নাই, এজন্য ত্রল্লার উক্ত এ স্থলে নিতান্ত অসঙ্গত বাঁলয়া বোধ হইতেছে? ক্ষিস্ত বিচার 
ফাঁরয়! দেখিলে এ আশঙ্ক। বিদুরিত হইবে । “প্রজাগণ, তোমরা কামনা ফাঁরয়া ফল- 
প্রা্থির জন্য যজ্ঞের অনুষ্ঠান কারও” ব্রল্প। এ কথ বলেন নাই ৷ ধর্তব্যানুরোধে কর্মের 
অনুষ্ঠান করবে, ইহাই ত্রঙ্গার উদ্দেশ । ি্ত এই কর্সাধন মধ্যে যে দিব্য শক্তি নিহিত 
আছে, তাহারই ঘোষণার্থ ব্রন্মা। বললেন, “তোমর! নিয়মিত যজ্ঞের অনুষ্ঠান কারও । 
তাহারই অলৌকিক প্রভাবে তোমর1 যখন যাহ! বাসনা! করিবে, তাহা সিদ্ধ হইতে 
থাকিবে । লোকে আশ্রেরই জন্ত যেমন আত্রব্ক্ষ রোপণ করে, কিন্তু ছায়! ও মুকুলের 
সদগন্ধ তাহার! বিন] চেষ্টাতেই পাইয়! থাকে, সেইরূপ কর্তব্যের অনুরোধেই কর্ম সাধন 
কাঁরবে, কিন্তু অনুষ্ঠানের ফল ফাঁমন1 ন। কাঁরলেও, উহা স্বতএব প্রাপ্ত হইবে। ফলে 
ইচ্ছা! ন। থাফিলেও কর্মের স্বভাবগুণেই ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে |” 

আমার বোধ হয়, আমার পাঠকের নিকট শঙ্কর ও শ্রীধরের উত্তরের হ্যায়, এ উত্তরও 
সন্তোষজনক হইবে না। ক্ষিস্ত বিচারে বা প্রাতবার্দে আমার কোন প্রয়োজন নাই । 
এই সাতটি পক্লোকের ভিতর একটি রহষ্য আছে, দেখাইয়। [দয়। ক্ষান্ত হইব । 

গীতার বজ্িতেছেন যে-_ 

সহযজ্ঞঃ প্রজা; সূষ্বী পরোবাচ প্রজাপতি: 1% 

এই কথ! গীতাকার নিজে হইতে বলেন নাই । এইবপ বিশ্বাস প্রাচীন ভারতে 

প্রচালত ছিল । মনুসংহভায় আছে, 
কথ্মাত্মনাঞ্চ দেবানাং সোহসৃজৎ প্রাণিনাং প্রভুঃ । 
সাধ্যানাঞ্চ গণং সৃঙ্ষমং যজ্ঞঞ্চৈব সনাতন্মূ ॥ 
১-২২। ইত্যাদ। 


যজ্জের দ্বারা দেবগণ পারিতুষ্ট ও প্রসন্ন হয়েন, এবং যজ্ঞকারীকে অভিমত ফল দান 
করেন, ইহা! বৈদিক ধর্খের স্তুলাংশ । ইহাই লৌফিক ধর্ম । 

এখন পূ্ববপ্রচালিত প্রাচীন লৌফিক ধর্ের প্রতি ধর্মসংস্কারফের কিরূপ আচরণ 
করা কর্তব্য? এমন লৌফিক ধর্ম দই, এবং হইতেও পারে না যে, তাহাতে উপধর্ধের 


* ইহা অনুবাদ পূর্বের দেওয়া হইয়াছে 
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ফোনও সম্বন্ধ নাই । যিনি ধর্্সসংস্করণে প্রবৃত্ত, তিনি সেই লৌচিক বিশ্বাসভুক্ত উপ- 
ধর্মের প্রতি কিরূপ আচরণ করিবেন ? 

ফেহ কেহ বলেন, তাহার একেবারে উচ্ছেদ ঘর্তব্য। মহুম্ম তাহাই করিয়াছিলেন, 
কিন্ত ডাহার ও তাহার পরবতী মহাপুরুষগিণের তরবারির জোর তত বেশী না থাফিলে, 
তিনি কৃতকার্য হইতে পাঁরিতেন না। যাঁশুগ্রঙ্ট নিজে যীহুদ] ধর্মের উপরেই আপনার 
প্রচারিত ধর্মতত্ব সংস্থাপিত কারিয়াছিলেন । তার পর খ্রশস্টীয় ধশ্ম যে রোমক সাম্রাজ্য 
হইতে প্রাচীন উপধর্ণাকষে একেবারে দ্ুরশীকৃত করিয়াছিল, তাহার একমাত্র কারণ এই ষে, 
রোমক সাআীজ্যের প্রাচীন ধর্ম তখন একেবারে জীবনশূন্য হইয়াছিল । যাহা জীবনশৃন্ট, 
তাহার স্বৃত দেহটা ফেলিয়! দেওয়] বড় ফঠিন ফাজ নহে । পক্ষান্তরে শাক্যাশিংহের ধর্ম, 
প্রাচীন ধর্ষের সঙ্গে কখনও যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় নাই । 

গীতাকারও বৈদিক ধর্মের প্রতি খড়গহস্ত নহেন। তিনি জানিতেন যে, তাহার 
ফাথিত নিষ্কাম ঘর্মযোগ ও জ্ঞানযোগ ফখনও লৌকিক ধর্ষের সমন্ত স্থান আধার 
ফাঁরতে পারিবে না। তবে লৌবিক ধর্ম বজায় থাকিলে, ইহার দ্বার! প্রকৃষ্টরূপে সেই 
লৌকিক ধর্মের বিশুদ্ধিসাধন হইতে পারিবে । এ জন্য তিনি সম্বন্ধবিচ্ছেদ করিতে 
ইচ্ছুক নহেন । ধীহারা বোদক ধর্ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ উপস্থিত ফারয়াছিলেন, তাহার 
মধ্যে তাহাফে আমরা গণন কারয়াছি । কিন্তু তাহার কৃত যে বিদ্রোহ, তাহার সম! 
এই পর্য্যন্ত যে, বেদে ধর্ম আছে, তাহা অসম্পূর্ণ নিম কর্মযোগাদির দ্বারা তাহা সম্পূর্ণ 
ফাঁরতে হইবে । এই জন্য তান বৈদিক সকাম ধর্মকে নিকৃষ্ট বাঁলয়াছেন | ফিস্ত নিকৃষ্ট 
বলিয়। যে তাহার কোনও প্রকার গুণ নাই, এমন থা] বলেন না। তাহার গুণ সম্বন্ধে 
'এখানে গীতাঞ্ষার যাহা বলেন, বুঝাইতেছি। 

যাহার ণ্ম করে ( সকলেই ফর্ম করে ), তাহাঁদগঞ্ে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত কর 
হইতেছে । প্রথম, যাহার নিঙ্কামকন্মী, এবং যাহার! নিষ্কাম কর্মযোগের দ্বার জ্ঞানমার্গে 
আরোহণ ফারিয়াছে, তাহাদের সপ্তদশ শ্লোকে “আত্মরতি” ব। «আত্মারাম” বলা 
হইয়াছে । দ্বিতীয়, যাহারা কেবল আপন হীন্দ্রয়নুখের জন্য কর্ম করে, যোড়শ ক্লোকে 
তাহাদিগকে “হীন্দ্রিয়ারাম” বল। হইয়াছে । ততিন্ন তৃতীয় শ্রেণীর লোফ আছে, তাহার। 
প্রচালত ধর্মানসারে যজ্ঞাদি করিয়া যজ্ঞাবশিষ্ট ভোজন ফরে। দশম হইতে পঞ্চদশ 
শ্লোকে ভাহাদেরই কথা বলা হইল । তাহাদের অন্ততঃ এই প্রশংসা কর! যাইতে পারে 
যে, তাহার! “ইন্দ্রিয়ারাম” নহে--প্রচালিত ধর্ম্মানুসারে চলিয়া! থাকে । যাঁদও তাহাদের 
ধর্ম উপধশ্ম মাত্র, তথাপি তাহার! ঈশ্বরোপাসক ; ফেন না, ঈশ্বর যজ্ঞ প্রাতিত । এই 
কথার তাংপধ্য আমরা পরে বুঝিব ৷ দেখিব যে, কৃষ্ণ বাঁলতেছেন যে, আমি ভিন্ন 
দেবতা নাই । যাহারা অন্য দেবতার উপাসন] করে, তাহারা আমারই উপাসন। করে । 
মে উপাদনাকে তিনি অবৈধ উপাসন! বলিয়াছেন । কিন্তু তথাপি তাহাও তাহার 
উপাসনা, এবং তিনিই তাহার ফলদাতা, ইহাও বা'লয়াছেন। 

এখন 'জিজ্ঞাব্য, ফাহাদের মতটা! উদার? ধাহার! বলেন যে, অবৈধ উপাদন। অনম্ত 
নরঞের পথ, না যাহার] বলেন যে, বৈধ হউক আর অবৈধ হউক, উপাসন] মাত্র ঈশ্বরের 
গ্রাহথ? কি বৈধ আর অবৈধ, তাহা জ্ঞানের উপর নির্ভর করে। ফাহাদের মত উদার ? 
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ধাহার! বলেন, জ্ঞানের অভাব জন্য উপাসক ঈশ্বর ঘর্তৃক পাঁরত্যক্ত হইবে, না৷ ধাহার। 
বলেন যে, ঈশ্বর জনের মাপ ফরেন না, উপাসকের হৃদয়ের ভাব দেখেন ? কে নরকে 
যাইবে,-যে বলে যে, নিরাকারের উপাপন। না| কারজেই অনন্ত নরক, ন! যে যেমন 
বুঝে, তেমনই উপাসন। করে ? 


গঙ্গা ব (85180 99৪. বা আমাদের লালদশীঘি, সবই জল । িস্ত জল গঙ্গা নহে, 
€0880180 968 নহে বা লালদীঘি নহে । “জল মনুষ্তজীবনের পক্ষে নিতান্ত 
প্ররোজনীয়,” বলিলে কখনও বৃঝাইবে লা যে, গঙ্গা মনুষ্য জীবনের পক্ষে নিতান্ত 
প্রয়োজনীয় বা (0830187 96৪ তজ্জন্য নিতান্ত প্রয়োজনীয় বা লালদশীঘি তজ্জন্য 
প্রয়োজনীয় । অতএব বিষু সর্বব্যাপক বলিয়া যজ্ঞ বিষুণ অতএব “হজ্ঞার্থে” বলিলে 
“বিষে” বুঝিতে হইবে এ কথা খাটে ন1। 

আর কোনও অর্থ শঙ্করাচাধ্যের অভিপ্রেত হইতে পারে কি না এখন দেখা যাঁউক । 
আর ফোন আঁভপ্রায়ই খুশজয়া পাওয়া যায় না_তবে শতপথব্রা্গণ হইতে যাহা 
উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতে যা হউক, একটা কিছু পাওয়া যায়। সে কথার তাংপর্য্য 
এই যে, ইন্দ্র এবং অন্যান্ত দেবগণ কুরুক্ষেত্রে যজ্ঞ করেন । সেই দেবগণের মধ্যে বিষু 
এক জন | সেই যজ্জে ইনি অন্য দেবতাদিগের উপর প্রাধান্য লাভ করেন এবং তজ্জন্য 
যজ্ঞ বলিয়া পারচিত হইয়াছেন । অতএব এই বিষুই ঈশ্বর নহেন। আর পাঁচটা 
দেবতার মধ্যে এক জন মাত্র-_আদো আর পাঁচট। দেবতার সঙ্গে সমান ৷ শশ্করাচার্য্যকৃত 
ব্যাখ্যা এই যে, “্যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুরিতি শ্তের্যজ্ঞ ঈশ্বরঃ |” এখন ধাহার1 বাঁললেন যে, 
যজ্ঞ! বৈ বিষু ইহা স্বীকার করিলে, যজ্ঞ ঈশ্বর, ইহা যে বেদে কথিত হইয়াছে, 
এমন কথা কোনও মতেই স্থীকার কর! যায় ন1। 

শঙ্করাচার্যের ন্যায় পাণ্ডতত দুই সহম্র বংসরের মধ্যে ভারতবর্ষে ফেহ জন্মিয়াছেন 
কি না সন্দেহ। এক্ষণে ভারতবর্ষে কেহই নাই যে, তাহার পাদুক। বহন কারবার 
যোগ্য । তবে দেশ কাল পাত্র বিবেচন৷ করিয়া আমাদের স্মরণ ফাঁরিতে হইবে যে, 
গীতা যে আগ্যন্ত সমস্ত শ্রীকৃষ্ণের মুখপন্ম-বিনিরগত, ইহা তিনি বিশ্বাস কারিতেন বা 
করিতে বাধ্য । ফাজেই এখানে অপরের উাক্ত কিছু আছে বা জোড়াতাড়া আছে, 
এমন কথা তান মুখেও আনিতে পারেন না। পক্ষান্তরে যাঁদ যজ্ঞের প্রচলিত অর্থ 
গ্রহণ ফরেন, তাহা হইলে বোদিক ক্রিয়াকলাপের অর্থ; সফকাম কর্মের উৎসাহ 
দেওয়া! হয় । তাহাতে অর্থীবরোধ উপাস্থিত হয় । ফেন না, এ পধ্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ সফাম 
ফণ্ম অপ্রশংসিত ও নিঙ্কাম কর্ম অনুজ্ঞাত করিয়া আসিতেছেন । এই জন্ত এখানে 
যক্ঞার্থে ঈশ্বর বিবার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। তাহা বলিয়াও পরবর্তী কয়টি 
শ্লোকের কোন উপায় হয় নাই। সে সকলে জজ্ঞার্থ কাম্য কর্খই বুঝাইতে হইয়াছে। 
গীতায় এইরূপ কাম্য কর্মের বিধি থাকার কারণ ষোড়শ ক্লোকের ভাঙে শঙ্করাচার্ম্য 
বাঁলয়াছেন যে, প্রথমে আত্মজ্ঞানানষ্ঠাযোগ)তা প্রাঁপ্তর জন্য অনাতজ্ঞ ব্যক্তি কণ্ম- 
যোগানুষ্ঠান করিবে । ইহার জন্য “ন ধর্ধপামনারস্তাং" ইত্যাদ মনা পুর্বে কথিত 
হইয়াছে; কিন্ত অনান্পজ্ঞানের কর্ম না করার অনেক দোষ আছে, ইহাই ফাথিত 
হইঙেছে। 


৯০২৮ বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ 


শ্রীধর স্থবামখ শঙ্করাচার্ষের অনুবর্ভী । তিনি নবম গ্লোকের ব্যাখ্যায় যজ্ঞার্থে ঈশ্মরই 
বুঝিয়াছেন। তিনি বলেন যে, সামান্ততঃ অকর্ঘ্ঘ ( কর্শৃন্যতা ) হইতে ফাম্য কর্ম 
শ্রেষ্ট, এই জন্য পরবর্তী ্লোক কয়টি ফাঁথত হইয়াছে। 
সেই পরবর্তী শ্লোক কি, তাহা পাঠক নিয়ে জানিতে পারিবেন । তাহার 
ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে যাঁদ আমরা কেহ শঙ্করাচা্যকূৃত নবম শ্লোফের যন্ত্র 
শবের ব্যাখ্যা গ্রহণ কাঁরতে ইচ্ছুক না হই, তবে তাহার আর একট। সদর্থের সন্ধান 
কর! আমাদের কর্তব্য । 
যজ্ঞ শবের মৌলিক অর্থই এখানে গ্রহণ করলে ক্ষত কি? যজ ধাতু দেবপুজার্থে । 
অতএব যজ্ঞের মৌলিক অর্থ দেবোপাসন। । যেখানে বহু দেবতার উপাসন। স্বীকৃত, 
সেখানে সকল দেবতার পূজা যজ্ঞ । কিন্তু যেখানে এক ঈশ্বরই সর্ববদেবময়, যথা 
“যেহপ)স্ুদেবতাভক্তা যজস্তে শ্রদ্ধয়ান্বতাঃ । 
তেহপি মামেব ফৌন্তেয় হজজ্তবিধিপূর্ববকমূ ॥” ২৩। 
গীতা, ৯ অ। 
সেখানে জ্ঞার্থে ঈশ্বরারাধনা । ভগবান ঘ্াহাই স্বদ্ধং বজিতেছেন-_ 
“অহং হি সর্বষজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ ” ॥ ২৪ ॥ 
গীতা, ৯ অ। 
যজ ধাতু এবং যজ্ঞ শব্দ এইরূপ ঈশ্বরারাধানার্থে গুনঃ পুনঃ ব্যবহৃত হইয়াছে। উপারিধৃত 
ক্লোফে তিনটি উদাহরণ আছে । আরও অনেক দেওয়া যাইতে পারে__ 
“ভৃতাঁন যাস্তি ত্বতেজ্য! যান্তি মদ্যাজিনোহাঁপ মাম” 
গীত, ২৫, ১০ অ। 
এজ্ঞানাং জপযজ্ঞেহস্ম স্থাবরাপাং হিমালয়ঃ |” 
গীতা, ২৫, ১০ অ। 
অন্য গ্রন্থেও ধজ্ঞ শবের ঈশ্বরারাধনার্থে ব্যবহার অনেফ দেখা যায়। যথ! 
মহাভারতে-_ 
“বাকৃযজ্জেনাচ্চিতো৷ দেবঃ প্রীয়ত1ং মে জনার্দন |” 
শাস্তিপর্বব, ৪৭ অধ্যায় । 
এখন এই নবম ক্লোকে যন্ত শবে ঈশ্বরারাধন! বুঝিলে কি প্রত্যবায় আছে? 
তাহা কারিলে, এই ঙ্লোকের সদর্থও হয়, সুসঙ্গত অর্থও হয় । 
কিন্ত যজ্ঞ শব্দের এই ব্যাখ্যা গ্রহণ কারবার পক্ষে কিছু আপাত আছে । একটি 
আপাতি এই :--এই ক্লোকের পরবর্তী কয় ক্লোকে যজ্ঞ শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে; সেখানে 
যজ্ঞ শবে ঈশ্বর, এমন অর্থ বুঝায় না। “সহ্যজ্ঞাঃ প্রজাঃগ, “যজ্ঞভাবিতাঃ দেবাঃ,” 
“্যজ্ঞশিহ্টাশিন:)৮ “যজ্ঞ কর্ণসমুস্তবঃ/” “মজে প্রতিটিতম্‌” ইত্যাদি প্রয়োগে যজ্ঞ শব্দে 
বিষ বা ঈশ্বর বুঝাইতে পারে না। এখন ৯ম লোকে হজ্জ শব্দ এক অর্থে ব্যবহার 
ফাঁরয়া, তাহার পরেই দশম, দ্বাদশ, অ্রয়োদশ, চতুর্দশ, পঞ্চদশ ফ্লোকে ভিন্নার্থে সেই 
শব্ধ ব্যবহার ফরা নিতান্ত অসম্ভব। সামান্য লেখকও এরূপ করে না, গীতা প্রণেতা 
যে এরূপ কারিবেন, ইহা! নিতান্ত অসম্ভব । হয় গীতাকর্থ। রচনায় নিতান্ত অপটু, নয় 


শ্রীমস্তগবদগণীত ১০২৯ 


শক্করাদিকৃত যজ্ঞ শবের এই অর্থ ভ্রান্ত। এ ছুইয়ের একটাও স্বীকার ধরা যায় না। 
যদ তা না যায়, তবে স্বীকার কারতে হইবে যে, হয় নবম হইতে পঞ্চদশ পর্যয্ 
একার্ঘেই যজ্ঞ শব্ধ ব্যবহৃত হইয়াছে, নয় নবম শ্লোকের পর একট! জোড়াতাড়া আছে। 

প্রথমতঃ দেখ! যাইতেছে, যজ্ঞ বিষ্ণুর নাম নয়। অভিধানে কোথাও নাই যে, 
যজ্ঞ বিষ্ণুর নাম । কোথাও এমন প্রয়োগও নাই । “হে যজ্ঞ!" বাঁললে কেহই 
বুবিবে না যে, “হে বিষে! বাঁলয়া ডাঁকিতেছি। “বষুটর দশ অবতার” এ কথার 
পরিবর্তে কখনও বলা যায় না যে, “যজ্ঞের দশ অবতার” ৷ “যজ্ঞ, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী 
বনমালণ” বিলে, লোক হাসিবে। তবে শঙ্করাচার্য্য কেন বলেন যে, যজ্ঞার্থে 
বিষ্ণু? কেন বলেন, তাহা তিনি বলিয়াছেন । “যজ্ঞো বৈ বিষ্ণারাত শ্রুতে;”হয্ঞ 
বিষু, ইহা বেদে আছে। 

শতপথত্রান্গেণে* কথিত আছে যে, অগ্নি, ইন্দ্র, সোম, মঘ, বিষণ প্রভাতি দেবগণ যজ 
করিয়াছিলেন । কুরুক্ষেঞ্জে তীহারা যজ্ঞকালে এই প্রাজ্ঞ! করিলেন যে, আমাদিগের 
মধ্যে যিনি শ্রম, তপ, শ্রদ্ধা, যজ্ঞ, আহুতির ছারা যজ্ঞের ফল প্রথমে অবগত হইতে 
পারবেন, তান আমাঁদগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইবেন । বিষণ তাহা প্রথমে পাইলেন । 
তান দেবতাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইলেন। এক্ষণে শতপথত্রাক্ষণ হইতে উদ্ধৃত 
কাঁরতেছি। 

“তাত প্রথমঃ প্রাপ: । স দেবানাং শ্রেষ্ঠোছভবং ৷ তল্রাদাহবিষূর্দেবানাং রে 
ইাতি। সঃ যঃ স বিষুর্যজঞঃ সঃ যঃ স যজ্ঞোহসৌ সআদিত্যঃ।” 

অর্থ_ইহা বিঞু প্রথমে পাইলেন । তান দেবতাদিগের শ্রেষ্ট হইলেন । তাই 
বলে, বিধু, দেবতাঁদগের শ্রেষ্ঠ যে, সেই বিজু যজ্ঞ সেই। যে সেই যজ্ঞ সেই 
আদিত্য । 

পুনশ্চ তৈতিরায়সংহিতায় “"শিপাবফায়” শব্দের এইরূপ ব্যাখ্যা আছে ।- 
“্যজ্ঞো বৈ বিষুধ্ পশবঃ শিপিঃ | যজ্ঞ এব পশু প্রাতাতষ্াত 1৮1 ভট্ট ভাস্কর মিশরও 
লাখয়াছেন, “যজ্ঞ বৈ বিষুঃ পশবঃ শিপিরিতি শ্রুতেঃ 1” 

অতএব শঙ্করাচার্যোর কথা ঠিক-_ শ্রণাততে যজ্ঞকে বিষ্ণু বলা হইয়াছে। কিন্ত কি 
অর্থে? একটা অর্থ হইতে পারে যে, বিষণ যজ্ঞ, ফেন না, সর্বব্যাপী । ভট্ট 
ভাস্কর মিএ্রও তাই বাঁলয়াছেন। তানি বলেন, “বিষুঃ পশবঃ শিপারিতি শ্রুতেঃ 
সর্বপ্রাণাগ্ন্ত্যামিত্বেন প্রাবষ্ট ইত্যর্ঃ 1৮ 

এই গীতার ভিতর সন্ধান করলেই পাওয়া যাইবে, 

“অহং ক্রতুরহং যজ্ঞ; স্বধামহমৌষধমূ । 
মন্ত্রোহহমহমেবাজ্যমহগ্নিরহং হুতমূ ॥% 
গীতা, ৯ অ, ৯৬। 

আমি ক্রু, আমি যজ্ঞ, আমি স্বধা, আমি ওষধ, আমি মন্ত্র, আমি ঘ্বত, আমি 

আম্মি, আমি হবন । 


১৪ ১1১ 


1 ইহা আমি 1407 সংগ্রহ হইতে তুলিলাম। কিন্তু একটু সঙ্গেছের বিষয় আছে। 


১০৩০ বঙ্ধম রচনাসংগ্রহ 


যাঁদ তাই হয়, তবে বিষুও যজ্ঞ, কিন্ত যজ্ঞ বিধুঃ নহে । বি সর্বময়, এজন্য তানি মন্ত্র 
তানি দ্ৃত, তিনি আগ্নি, কিন্ত মন্ত্রও বিষ নহে, ঘ্বতও বিষ) নহে, অগ্নিও বিষু। নহে। 
অতএব বিষণ যজ, কিন্ত যজ্ঞ বিষু নহে, ইহা যদি সত্য হয়, তবে শক্করাচার্য্ের ব্যাথ্যা 
খাটে না। 

যস্ত্রাত্মরতিরেব ফ্যাদাত্মতৃধশ্চ মানবঃ | 
আত্মন্যেব চ সম্তধীশ্তষ্য কার্যযং ন বিচ্যাতে ॥ ১৭ ॥ 

যে মনুষ্ের আম্মাতেই রতি, যান আতৃপ্ত, আত্মাতেই যিনি সন্তষ্ট, তাহার কার্য 
নাই । ১৭। 

ছিবিধ মনুষ্য, এক ইন্দ্রিয়ারাম (১৫ ক্লোক দেখ ), দ্বিতীয় আত্মারাম । যে আত্ম- 
জ্ঞানানষ্ঠ সেই আত্মারাম ; সাংখ্যযোগ তাহারই জন্য । এই গ্লোকে তাহারই কথ! হইতেছে । 

ইতিপূর্বে বলা হইয়াছে যে, ফেহই কর্ম না কাঁরয়! ক্ষণমাত্র থাঁঞ্চিতে পারে ন1। কর্ম 
ব্যতীত কাহারও জখবনযাত্রাও নির্বাহ হয় না। আবার এখন বলা যাইতেছে যে, 
ব্যক্তিবিশেষের কর্ম নাই। অতএব বন্ম বা ফাষ্য শব্দের বিশেষ বুঝিতে হইবে । 
বোদিকাদি সকাম কর্ধই এখানে আভিপ্রেত । ভাবার্থ এই যে, থে আত্মতত্বজ্ঞ, তাহার 
পক্ষে উপারকথিত হজ্ঞাির প্রয়োজন নাই । 

নৈব তস্য কৃতেনাএেো নাকৃতেনেহ কশ্চন | 
ন চাস্য সর্ববত্ৃতেরু ক শ্চিদর্থবযপাশ্রয়ঃ ॥ ৯৮ ॥ 

তাহার কর্মের ফোন প্রয়োজন নাই ; এবং কন্ধ অকরণেও কোন প্রত্যবায় নাই ॥ 

সর্বভৃতমধ্যে কাহারও আশ্রয় ইহার প্রয়োজন নাই । ৯৮। 
তম্মাদসক্তঃ সততং কার্য)ং ঘর্খ্ম সমাঁচর । 
অসক্তে! হাচরন্‌ কর্ম পরমাপ্পোতি প্ুুরুষঃ ॥ ৯৯ ॥ 

অতএব সতত অসক্ত হইয়া কর্তব্য কাধ্য সম্পাদন করিবে । পুরুষ অস্ত হইয়া কর্ণ 
ফরিলে মুক্তি লাভ করে । ৯৯ । 

“অসক্ত' অর্থে আসাক্তিশুন্ত অর্থাং ফলকামনাশূন্য । পাঠক দেখিবেন যে, ৮ম বা ৯ম 
শ্লোকের পর ১৯৮শ শ্লোক পর্য্যন্ত বাদ দিয়া পড়িলে, এই “তম্মাং (অতএব) শব্ধ অতিশয় 
সুসঙ্গত হয় । মধ্যে যে কয়টি শ্লোক আছে, এবং যাহার ব্যাখ্যায় এত গোলযোগ উপাস্থিত 
হইয়াছে, তাহার পর এই 'তম্মাং শব্ধ বড় সঙ্গত বোধ হয় না। ৮ম ক্লোকে বলা হইল 
যে,ফণ্ম না! করিলে তোমার শরারযাত্রাও নির্বাহিত হইতে পারে না। ৯ম গ্লোকে বল। 
হুইল যে, ঈশ্বর আরাধনা ভিন্ন অন্যত্র কর্ম, বন্ধনের কারণ মাত্র । অতএব তুমি অনাসক্ত 
হইয়া ক্ষদ্ম কর, অন1সক্ত হইয়া! ঈশ্বরারাধনার্থ যে ধর্ম, তাহার দ্বারা মনুষ্য মুক্জি লাভ 
করে। ৮ম. তার পর ৯ম, তার পর ১৯শ ক্লোকে পাঁড়লে এইরূপ সদর্থ হয়। মধ্যবর্তী 
নয়টি ্লোক কিছু অদংলগ্ন বোধ হয়। মধ্যবর্তী কয়টি ক্লোকের যে ব্যাখ্যা হয় না, এমতও 
নহে । তাহা উপরে দেধাইয়াছি। অতএব এ নয়টি শ্লোক যে প্রক্ষি্ত, ইহা সাহস 
করিয়! বালিতে পার না। 

কর্মণৈব হি সংস্দ্ধিমাস্থিতা জনফাদয়ঃ | 
লোকসংগ্রহনেবাপি মংপশ্থন্‌ ছর্তুমর্ীস 8২০ ॥ 


শ্রীমত্তগবদগণত। ৯০৫৯ 


জনকাঁদ কর্মের দ্বারাই জ্ঞান লাভ কাঁরিয়াছেন। তুমিও লোকসংগ্রহের প্রা 
দৃবটিপাত করিয়! কর্ম কর । ২০। 

এই “লোকসংগ্রহ' শব্দের অর্থে ভাস্কারের! বুঝেন, দৃষ্টান্তের দ্বারা লোকের ধর্শে 
প্রবর্তন | শ্রীধর স্বামী বলেন যে, লোকে স্বধর্থে প্রবর্তন, অর্থাং আমি কর্ম করিলে 
সফলে কর্ম ফরিবে, না ফারলে অজ্ঞেরা জ্ঞানীর দৃষ্টান্তের অনুবর্তী হইয়া নিজ ধর্ম 
পাঁরত্যাগপূর্বফ পতিত হইবে, এই লোফরক্ষণই লোকসংগ্রহ । শঙ্করও এইরূপ 
বুঝাইয়াছেন । শঙ্করাচাধ্য বলেন, লোকের উন্মার্গপ্রবৃত্ত নিবারণ লোকসংগ্রহ । 
পরল্লোকে গীতাকার এই কথ পাঁরঙ্কার করিতেছেন । 

যদ্যদাচরতি শ্রেষটস্ত্তদেবেতরে! জন: | 
স ষং প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে | ২১ ॥ 

যে যে কর্ম শ্রেষ্ট লোকে আচরণ ফরেন, ইতর লোফেও তাহাই করে । তাহারা 
যাহা প্রামাণ্য বিয়া বিবেচনা! ফরেন, লোকে তাহারই অনুবস্তী হয় । ২১। 

পূর্বে কথিত হইয়াছে যে, আত্মজ্ঞনিিদিগের কর্ম লাই । এক্ষণে কথিত হইতেছে 
যে, ন্ম না থাফিলেও তাহাদের কন্ম করা কর্তব্য । কেন না, তাহার! কত্ম না করিলে 
সাধারণ লোক যাহারা আমজ্ঞানী নহে, তাহারাও তাহাদের দৃষ্টান্তের অনুবস্ভী হইয়া 
কর্ম হইতে বিরত হইবে | কর্ম হইতে বিরত হইলে স্ব স্ব ধর্ম হইতে বিচ্যুত হইবে। 
অতএব সকলেরই ণ্ম করা কর্তব্য । 

ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির! জ্ঞানমার্গাবলম্বশ ছিলেন । জ্ঞানমার্গাবলম্বীর কন্ব নাই, 
ইহা স্থির করিয়! তাহারা কর্ধে বীতশ্রদ্ধ ছিলেন৷ এবং সেই দৃষ্টান্তের অনুবর্তী হইয়া 
সমস্ত ভারতবর্ষই কর্মে অনুরাগশূন্য, সুতরাং অকর্মা লোকের দ্বারা পাঁরপুর্ণ হইয়া এই 
অধঃপতন দশ' প্রাপ্ত হইয়াছে । ভগবান্‌ উপরালখিত যে মহাবাক্যের দ্বার! ক্মবাদ ও 
জ্ঞানবাদের সামঞ্জয্য বা একীফরণ করিলেন, ভারতবষীয়েরা তাহা স্মরণ রাখলে, 
তদনুবর্তী হইয়] কর্ম করিলে, জ্ঞান ও ঘর্ম্ম উভয়ই তাহাদের তুল্যরূপে উদ্দেশ্য হইলে, 
তাহারা কখনই আজিকর দিন্রে সভ্যতর জাতি হইতে নিকৃষ্টদশাগ্রন্ত হইতেন না-- 
পরাধীন, পরমুখাপেক্ষী, পরজাতিদত্তশিক্ষা বিপদগ্রস্ত হইতেন না। 

শ্রীকৃষ্ণ যে কেবল এই গীতাতেই কর্ণের মাহম]! ভিত ফাঁরয়াছেন, এমত নহে; 
মহাভারতে উদ্ঠোগপর্ধের সঞ্জয়যানপর্ববাধ্যায়েও তিনি এরূপ কারিয়াছেন । তাহা গ্রন্থান্তরে 
উদ্ধৃত ফাঁরয়াছি, এখানেও উদ্ধৃত কাঁরলাম :-- 

“শুচি ও কুটুম্বপরিপালক হইয়া বেদাধ্যয়ন করতঃ জীবন যাপন ফরিবে, এইরূপ 
শান্ত্রনি্দিষট বিধি [বিদ্যমান থাকিলেও ব্রাক্মণগণের নানাপ্রকার বুদ্ধি জন্িয়া থাকে । 
কেহ কর্মবশতঃ) কেহ ব! ঘন্ম পরিত্যাগ কাঁরিয়া একমাত্র বেদজ্ঞান দ্বারা মোক্ষলাভ হয়, 
এইরূপ স্বীকার ক্ষারয়া থাকেন । কিন্ত যেমন ভোজন না কাঁরলে তৃপ্তি লাভ হয় না, 
তত্রূপ কর্দানুষ্ঠান ন৷ করিয়। কেবল বেদভ্ঞ হইলে ব্রাঙ্মপগণের কদাচ মোক্ষ লাভ হয় ন1। 
যে সমস্ত বিষ্তা দ্বারা কর্ম সংসাধন হইয়া থাকে, তাহাই ফলবতাঁ ; যাহাতে ফোনও 
কর্খানুষ্ঠানের বিধি নাই, সে বিষ্ক। নিতান্ত নিক্ষল ; অতএব যেমন পিপাসার্ড ব্যক্তির 
জল পান ফারব। মাত্র শ্পিপাসা শাস্তি হয়, তদ্রপ ইহফালে যে সকল কর্মের ফল প্রত্যক্ষ 


১০৩২ বন্কিম রচনাসংগ্রহ 


হইয়া! থাকে, ভাহারই অনুষ্ঠান করা কর্তব্য। হে সঞ্জয়! কর্ধযশত:ই এইরূপ বাঁধ 
বাহিত হইয়াছে, সুতরাং ঘর্খমই সর্ববপ্রধান। যে ব্যাক্তি কর্ম অপেক্ষা! অন্য কোনও বিষয়কে 
উৎকৃষ্ট বিবেচন। ফরিয়! থাকে, তাহার সমন্ত কর্মই নিক্ষল হয় । 

“দেখ, দেবগণ কর্ম্মবলে গরভাবসম্পন্ন হইয়াছেন । সমণরণ ধর্মবলে সতত সঞ্চরগ 
করিতেছেন; দিবাকর ঘর্মবলে আলয্যশূ্ধ হইয়া অহোরাত্র পরিভ্রমণ ফারিতেছেন । 
চত্দ্রম। কর্ম্মবলে নক্ষত্রমগ্ুলীপাঁরবৃত হুইয় মাসার্ধ উদিত হইতেছেন ; হুতাঁশন কর্মবলগে 
প্রজাগণের ঘর্খ্ম সংসাধন কিয়! নিরবচ্ছিন্ন উত্তাপ প্রদান করিতেছেন ; পৃথিবী কর্মবলে 
নিতান্ত ছর্তর ভার অনায়াসেই বহন করিতেছেন ; স্রোতস্বতী সকল কর্ঘববলে প্রাণিগণের 
তৃথ্ধি সাধন করিয়া সলিলরাশি ধারণ করিতেছে । আমিতবঙ্শালশ দেবরাজ ইন্্র 
দেবগণের মধ্যে প্রাধান্ত লাভ ফাঁরবার নিমিত্ত ত্রহ্মচধ্যের অনুষ্ঠান ফারিয়াছিলেন । তানি 
সেই কর্মববলে দশ দিক্‌ ও নভোমগুল হইতে বারি বর্ষণ করিয়া থাকেন এবং অপ্রমতচিতে 
ভোগবিলাস বিসর্জন ও প্রিয় বস্তসমুদয় পরিত্যাগ কারয় শ্রেষ্ঠত্ব লাভ এবং দম, ক্ষমা, 
সমতা, সত্য ও ধর্ম প্রাতিপালনপূর্বক দেবরাজ্য অধিকার করিয়াছেন । ভগবান্‌ বৃহস্পতি 
সমাহিত হইয়! ইন্দ্রিয় নিরোধনপূর্ববক ত্রশ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত 
তিনি দেবগণের আচার্য্যপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন । রুদ্র, আদিত্য, যম, কুবের, গন্ধবর্, যক্ষ। 
অন্সর, বিশ্বাবনু ও নক্ষত্রগণ কর্শপ্রভাবে বিরাজিত রহিয়!ছেন, মহধিগণ ব্রহ্ম বিদ্যা, 
্রহ্ষচর্য্য ও অন্যান্য ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করিয়া শ্রেষ্ঠত্ব লাভ ফাঁরয়াছেন 1” 

আত্মজ্ঞানী ব্যক্তিদিগেরও র্খধ কর! কর্তব্য, ইহ। বাঁলয়া ভগবান্‌ কর্মপরায়ণতার 
মাহাত্ম্য আরদ্ধ পারিস্ফুট করিধার জন্য নিজের কথা বলিতেছেন :-_ 

ন মে পার্থান্তি কর্তবাং ভরত লোকেহ্‌ ফিঞ্চন। 
নানবাপ্তমবাঞ্চব্যং বর্ত এব চ বর্মণ 1 ২২॥ 
যাঁদ হাহং ন বর্তেয়ং জাতু কর্্ধণ্যতব্ত্রিতঃ । 

মম বর্মানুবর্তত্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ববশঃ ॥ ২৩ ॥ 

হে পার্থ ! এই তিন লোকে আমার কিছু মাত্র কর্তব্য নাই। অগ্রা্ধ অথবা! প্রাপ্তব্য 
কিছুই নাই, তথাপি আমি বন্দ কাঁরয়। থাঁফ। ২২। 

কর্মে অনলস না হইয়া যদি আমি কখনও কর্ম না কার, তবে হে পার্থ! মনুষ্য 
সফলে সর্ধপ্রকারে আমারই পথের অনুবস্ভী হইবে | ২৩। 

এখানে বক্তা স্থয়ং ভগবান জগদীশ্বর । ঈশ্বরের ফোনও প্রয়োজন নাই, ফোনও 
বিফার নাই, সুখ দুঃখ কিছুই নাই, অতএব তাহার ফোনও কর্ম নাই। তিনি জগৎ 
সৃষ্টি ফারয়াছেন এবং জগং চঙ্গিবার নিয়মও করিয়াছেন, সেই নিয়মের বলে জগং 
চলতেছে ; তাহাতে তাহার হস্তক্ষেপণেতর ফোনও প্রয়োজন নাই । এ জনন তাহার 
বর্ম নাই । তবে তানি যাঁদ মনুষ্যত্বের আদর্শ প্রচার জন্য ইচ্ছাক্রমে মনুষ্যপরীর ধারণ 
করেন, তাহ! হইলে তিনি মনুষ্যধন্মী বলিয়া তাছার কর্মও আছে। যদিও তানি নিজের 
এঁনী শাক্তির ছারা সকল প্রয়োজন দিদ্ধ করিতে পারেন, তথাপি মনুস্যধশ্িত্বহেতু 
কর্ধের বাই তাহাকে প্রয়েজন সিদ্ধ কারতে হয় । তিনি আদর্শ মনুষ্য, ফাজে কাজেই 
তিন আদর্শ ফল্মী। অতএব তান ফদাচ আলম্যপরবশ হইয়৷ কর্ম না করিলে 


শ্রীমত্তগবদগশতা ১০৩৩ 


লোকেও আদর্ম মনুষ্তের দৃষ্টান্তের অনুবর্তনে অলস ও কর্টে অমনোযোগী হইবে | যে 
অলস ও ঘর্তবে অমনোযোগী, সে উৎসন্ন যায় । তাই ভগবান্‌ পুনশ্চ বলিতেছেন, 
উৎসশদেয়ারমে লোক ন কৃর্ষযাং কর্ম্ম চেদহমূ । 
সঙ্করষ্য চ কর্ত। ফ্যাধুপহ্ন্ামিমাঃ গ্রজ' ॥ ২৪1 
যাঁদ আমি কর্ণ না কারি, তাহা হইলে এই লোফসকল আমি উৎসম্প দিব । সঙ্করের 
কর্তা হইব এবং এই প্রজা! সকলের মাঁলিন্যহেত হইব । ২৪। 
ভাশ্তকারের! এই সঙ্কর শব্দে বর্ণপন্করই বুঝিযাছেন। হিন্দুর! জাতিগত বিশুদ্ধি 
রক্ষার জন্য আতিশয় যডবীল; এ জন্ত বর্ণসঙ্কর একটা কষদর্য্য সামাজিক দোষ বলিয়া 
প্রাচীন হিন্নৃদিগের বিশ্বাস । মনু বলেন, নিকৃষ্ট বর্ণসঙ্কর জাতি রাজানাশের কারণ, 
এবং এই গীতাতেই আছে 
“সঙ্করো নরকায়ৈব কুলদ্লানাং কুলস্য চ।” 
কিন্ত আমরা হঠাৎ বুঝিতে পারি না যে, সংসারে এত গুরুতর অমঙ্গল থাকিতে 
ঈশ্বরের আলম্যে বর্ণসঙ্করোংপাত্তির ভয়টাই এত প্রবল ফেন? এমন ত কিছু বুবিতে 
পারি ন৷ যে, ঈশ্বর ব। শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণ ধরিয়' ব্রাঙ্মণীর নিট, ক্ষক্জিয়কে ধাঁরয়া ক্ষল্জিয়ার 
নিকট, বৈশহ্বকে ধাঁরয়া বৈশ্ঠার নিকট এবং শুদ্রকে ধরিয়া শুদ্রার নিকট প্রেরণ করিয়া 
বর্ণসাহ্বর্ধা নিবারণ করেন । দৃঙিক্ষ, যুদ্ধ, লোকক্ষয়, সর্ববদেশব)াপী রোগ, হত্যা, চৌর্য 
এবং দান, তপ্যা প্রভৃতি ধর্ের তিরোভাব ঈশ্বরের আলহ্যে, এ সফলের ফোনও শঙ্কার 
কথা না বালয়া, বর্ণসাহ্কর্য্ের ভয়ে শ্রীকৃষ্ণ এত ত্রস্ত কেন? সঙ্কর জাতির বাহুল্য যে 
আধুনিক সমাজের উপকারী, ইহাও সপ্রমাণ ফর! যাইতে পারে । অতএব সঙ্কর 
অর্থে বর্ণসঙ্কর বুবিলে, এই ফ্লোকের অর্থ আমাদিগের ক্ষুদ্রবুদ্ধিগম্য হয় না । 
কিন্ত সঙ্কর শব্দে বর্ণসঙ্করই বুঝিতে হইবে, সংস্কৃত ভাষায় এমন কিছু নিশ্চয়তা! নাই । 
সঙ্কর অর্থে মিলন, মিশ্রণ । ভিন্নজাতীয় বা বিরুদ্ধভাবাপন্ন পদার্থের একত্রীফরণ 
ঘটিলে সাহ্র্য্য উপস্থিত হয়। তাহার ফল বিশুঙ্বপা, ইংরাজিতে যাহাকে 01901001 
বলে। শ্রীকৃষ্ণোক্তির তাংপর্য্য এই আমি বুকি যে, তিনি কর্মাবিরত হইলে, সামাঁজক 
বিশৃজ্বলত! ঘটিবে। আদর্শ পুরুষের দৃষ্টান্তে সকলেই আলফ্যপরবশ এবং কর্ে অমনো- 
যোগী হইলে সামাজিক বিশৃঙ্বালত] যথার্থই সম্ভব । 
সক্ভাঃ বর্ধণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্বান্তি ভারত । 
কুষ্ষ্যাদবিদ্বাংস্তথীসক্তশ্চিকীবূর্লোকসংগ্রহমূ ॥ ২৫ ॥ 
হে ভারত! যেমন অবিহ্বানেরা ফর্মে আসক্ভিবিশিষ্ট হইয়া কম্ম করিয়া থাকে, 
তেমনই লোফসংগ্রহচিকীয্ বিদ্বানেরা অনাসক্ত হইয়! কর্ধ কারবেন । ২৫। 
অবিদ্ধানের। ফঙ্গকামন1! করিয়া ফম্ম করেন, িদ্বানের। লোকরক্ষার্থে অর্থাং ধর্মার্থে 
ফলকামন! পরিত্যাগ করিয়া বর্ম করিবেন । 
ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্্সক্ষিনীম্‌ । 
যোজয়েৎ সর্ববকর্্মাি বিদ্বান্‌ মুজঃ সমাচরন্‌ ॥ ২৬॥ 
িদ্বানেরা কর্ধে আসক্ত অজ্ঞানিগের বৃদ্ধিভেদ জম্মাইবেন না। আপনারা অবাঁহত 
হইয়া ও সর্ব কর্ম ফাকা, তাহাদিগকে কর্ণে নিযুক্ত করিবেন । ২৬। 


৯০৩৪ বান্ছম রচনাসংগ্রহ 


যাহার] জ্ঞানী, তাহার] হর্খ না কারলে অজ্ঞানের বিবেচন! করিতে পারে যে, 
আমাদিগেরও এই সকল কর্ধ কর্তব্য নহে ; অতএব জ্ঞানীদিগের দৃষ্টাত্তদোষে অজ্ঞান- 
দিগের এইরূপ বুদ্ধিভেদ জল্মিতে পারে । 
প্রকৃতেঃ 'ক্রয়মাণান গুণ্যে কর্মাণি সর্ববশঃ । 
অহঙ্কারবিমুঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে ॥ ২৭ ॥ 
প্রকৃতির গুণসকল্রর ছ্বারা সর্বপ্রকার কর্খ ক্রিয়মাণ । কিন্তু যাহার বুদ্ধি অহঙ্কারে' 
বিমুগ্ধ, পে আপনাকে কর্ত। মনে করে । ই৭। 
তত্ববিত্ু মহাবাহো। গুণক্র্শ বিভাগয়োঃ | 
গুণ! গুণেষ্‌ বর্তন্ত ইতি মত্বা ন সঙ্জতে | ২৮॥ 
হে মহাবাহো ! গুণকর্্মবিভাগের তত্ব ধীহারা জানেন, তাহার! বুঝেন যে, ইন্দ্রিয় 
সকলই বিষয়ে বর্তমান ; এ জন্য তাহারা ফর্মে আসক্ত ইন না । ২৮। 
ধাহার' শরীর হইতে ভিন্ন আত্ম! মানেন না, তাহার উপারব্যাখ্যাত দুই শ্লোকের' 
দুই অর্থ বুঝিবেন না । এ দুই ক্লোক এবং তৎপূর্বে বিদ্বান এবং আবিদ্ান, জ্ঞানী অজ্ঞান 
ইত্যাদি শব যে ব্যবহৃত হ্ইয়ছে, সে সকল এই আত্মজ্ঞান লইয়া । ধাহার আত্মজ্ঞান 
আছে, অর্থাং যিনি জানেন যে, শরীর হইতে পৃথক অবিনাশী আত্ম! আছেন, তাহাফেই 
বিদ্বান বা জ্ঞানী বল! হইতেছে । বল! হইতেছে যে, অবিদ্বান্‌ বা অজ্ঞানের৷ কর্দে 
আসক্ত বা ফলকামনা বিশিষ্ট, এবং বিদ্বান্‌ জ্ঞানীরা কর্মে অনাসক্ত বা ফলকামনা শৃঙ্য ৷ 
কিন্ত এই প্রভেদ ঘটে কেন? আত্মজ্ঞান থাঁকিলেই ফলকামন। পরিত্যাগ ধরে, এবং 
আত্যজ্ঞান না থাকলেই ফলফামনীবিশিষ্ট হয়, এই প্রভেদ ঘটে ফেল, তাহাই এই দ্বই 
ক্লোফে বুঝান হইতেছে । হীন্দ্রিয়ের যাহা! ভোগ্য, তাহাকেই বিষয় বলে। ফেন না, 
তাহাই ইন্দ্রিয়ের বিষয় । ইন্দ্রিয় ও বিষয়ে যে সংযোগ সংঘটন, তাহাই ঘম্ম । যাহার 
আ'ত্মজ্ঞান নাই, যে আত্মার অস্তিত্ব অবগত নহে, সে জানে যে, ইন্দ্রিয়ে ও বিষয়ে যে 
ংঘটন, তাহ! আম! হইতেই ঘটিল; অতএব আমিই কর্মের কর্তা । «আমিই কর্মের 
কর্তা” এই বিবেচনাই অহঙ্কার। সে বুঝে যে, আমি কর্ম করিয়াছি, এ জন্য আমিই 
কর্খের ফল ভোগ করিব; তাই সে ফল কামনা করে । আর ধাহার আত্মজ্ঞান আছে, 
আত্মার আস্তত্বে বিশ্বাস আছে; হন্দ্রয়সফল আত্মার ফোন অংশ নহে, ইহা ধীত্বার বোধ 
আছে, তিনি জানেন যে, ইঞ্জিয় বা প্রকৃতিই কর্ম করিল । কেন ন।, তদ্্বারাই বিষয়ের 
সাঁহত ইন্ত্িয়ের মুযোগ সংঘটিত হইল । আত্মা কর্খ করেন নাই, সুতরাং আত্মা তাহার 
ফলভোগী নছেন। আত্মাই আমি; অতএব আমি তাহার ফলভোগ করিব না, এই 
বোধে তাহার ফল কামন! ফরেন না। অতএব আত্মভত্বজ্ঞানই নিষ্কাম কর্মের মুল । 
এবং এই তত্বের দ্বারা জানধোগের এবং কর্খঘোগের সমুচ্গয় হইতেছে। জ্ঞান ব্যতীত 
কর্ম নি্ধাম হয় না, এবং নিষ্কাম কর্ম ব্যতখত জানের পরিপাক হয় না। নিষ্কাম কর্মাও 
অভ্যস্ত না৷ হইলে ঘটে না। আমরা পরে দোঁখিব যে, কথিত হইতেছে বর্ম হইতেই 
জ্ঞানে আরোহণ কারিতে হয় । সে কথা বালবার কারণ এইখানে নিদ্দিষ্ট হইল । 
প্রকৃতেগডপসংমৃঢ়াঃ তজ্জততে গুণকর্ধস । 
ভানকৃংস্লাবদে। মন্দান কৃতস্পাবিষ্ম বিচাজয়েক॥ ২৯ 


শ্রীমন্তগবদগণত। ১০৩৫ 


যাহারা প্রকৃতির গুণে বিষুঢ়, তাহার হীন্দ্রয়ের কর্মে অনূরাগয়ুক্ত হয় । এই সফল 
মন্দবুদ্ধি অল্লজ্ঞান ব্যজাদিগকে জ্ঞানিগণ বিচাঁলিত ফারবেন না । ২৯। 
অর্থাং তাহাদিগকে র্্মফলফামন) পরিত্যাগ করিতে বাঁজিলে, তাহা তাহার পারিবে 
না। তবে উপদেশ বা দৃষ্টান্তের ফলে এমত ঘটিতে পারে যে, তাহার৷ সকাম ধর্ম পর্যন্ত 
পারত্যাগ করিবে। সকাম বন্ধ অভ্যস্ত না হইলে নিষ্কাম কন্ম সম্ভবে না; এই জন 
তাহাদিগের বুদ্ধি বিচালিত করা ব' বুদ্ধিভেদ জন্মান নিষিদ্ধ হইতেছে । 
'মায় সর্বাণি কর্মাণি সংহ্স্যাধ্যাঅচেতসা | 
নিরাশীনির্ঘমো তৃতবামুধ্যস্ব বিগতন্বরঃ ॥ ৩০ ॥ 


আমাতে সমন্ত কর্ম সমর্পন করিয়া অধ্যাত্ম জ্ঞানের দ্বারা নিষ্পৃহ, মমতাশৃন্য ও 
শোকশৃন্য হইয়া যুদ্ধ কর । ৩০। 
গোড়ার কথাট| এই হইয়াছিল যে, তঙ্জবন আত্মণয় স্থজনকে হত্যা করিয়া তাদুশ পাপ- 
ক্র দ্বারা রাজ। লাভ করিতে আনিচ্ছুক ; অতএব যুদ্ধ কারিবেন না স্থির করিলেন। 
তদ্ৃতরে ভগবান্‌ প্রথমে আত্মজ্ঞানে তাহাকে উপদিষ্ট করিলেন । তারপর কর্মের মাহাত্ম্য 
ও অবশ্থকর্তব্যত| বুঝাইলেন । বুঝাইলেন যে, সকলকে কর্ম করতেই হয়। অন্য কর্ম 
না ফরিলেও জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য কন্ম করিতে হয় । তবে যাহার আত্মজ্ঞান নাই, 
সে মৃর্থ ফলকামনা করিয়। কণ্্ব করে, আর যে আত্মজ্ঞানী, সে নিষ্কাম হইয়া কর্ম করে ; 
কিন্ত নিষ্কাম হইয়াই হউক, আর সকাম হইয়াই হউক, অনুষ্ঠেয় কণ্ধ কাঁরতেই হইবে। 
যাঁদ করিতেই হইল, তবে নিষ্কাম হইয়া করাই ভাল ; ফেন না, নিষ্কাম কর্মমই পরম ধর্ম 
অতএব তুমি নি্াম হইয়া, ফঙ্গকাঁমন। পাঁরত্যাগ করিয়া, রাজ্যলীভ হইবে, না হইবে, 
সে চিন্তা না করিয়া, কর্মের ফলাফল ঈশ্বরে অর্পণ করিয়া, মুদ্ধ ক্ষা্রিয়ের ই কর্ণ 
বলিয়৷ নিব্বিফার€ত্ে যুদ্ধ কর । 
যে মে মতমিদং নিত্যমনুতিষ্টস্তি মানবাঃ । 
শ্রদ্ধাবস্তোহনসূযন্তো মুচান্তে তেহাঁপি বর্ম্মভিঃ ॥ ৩১ ॥ 


যে সকল মনুষ্য শ্রন্ধাবান্‌ ও অসৃয়াশূন্য হইয়া আমার এই মতের নিত্য অনুষ্ঠান করে, 
তাহারা কর্ম হইতে অর্থাং কর্মফলভোগ হইতে মুক্ত হয়। ৩৯। 
যে ত্বেতদভা সুয়ন্ত্যে নানুতিষ্স্তি মে মতমূ। 
সর্ধজ্ঞানবিমৃঢ়াংস্তান্‌ বিদ্ধি নষ্টানচেতসঃ ॥ ৩২ ॥ 


যাহার! অদৃয়াপরবশ হইয়া আমার এই মতের অনুষ্ঠান করে না, তাহাদিগকে সর্ব- 
জ্ঞানবিমৃঢ়। বিন্ট এবং বিবেবশূহ্য বলিয়া জানিও। ৩২ । 
সদৃশং চেউতে স্ব্যাঃ প্রকৃতেজ্ঞানবানপি । 
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্াতি ॥ ৩৩। 
জ্ঞানবান্ও যাহা! আপন প্রকৃতির অনুকূল, সেইবূপই চেষ্টা ফরে। জাঁবগণ 
প্রকৃতিরই অনুগামী হয়। নিগ্রছে কোন ফল হয় না । ৩৩। 
ইক্ড্রিয়স্যেক্্িযস্তার্থে রাগন্ধেষো ব্যবস্থিতৌ । 
তয়োর্ন বশমাগচ্ছেতে। হাস্য পরিপ্ছিনো ॥ ৩৪ । 


৯০৩৬ বা্কম রচনাসংগ্রহ 


ইীন্দ্রয়ের বিষয়ে ইন্ছ্িয়ের রাগন্ধেষ অবশ্ভাবী। তাহার বশগামী হইও না; কেন 

না, তাহা শ্রেয়োমার্গের বিদ্রকারক । ৩৪ । 
শ্রেয়ান্‌ ম্বধর্ষধো বিগুণ; পরধর্ম্াং স্বনৃঠিতাং । 
্বধর্মে নিধনং শ্রেয়; পরধর্মো ভয়াবহঃ ॥ ৩৫ | 

পরধর্মের সম্পূর্ণ অনুষ্ঠান অপেক্ষা স্বধর্দের অসম্পূর্ণ অনুষ্ঠানও ভাল । বরং স্বরে 
নিধনও ভাল, পরধর্খ ভয়াবহ | ৩৫ । 

তৌত্রশ, চৌত্রিশ, পঁয়াত্রশ__এই তিন শ্লোক্ষে যাহা ফাথিত' হইল, তাহার মর্শার্থ 
বুধাইতোছি। সকলেই আপন আপন প্রকৃতির বশ, ইহা পূর্বে কথিত হইয়াছে। 
জ্ঞানবান্ও আপন স্থভাবের অনুকূল যে ফাঁধ্য, তাহাই করিয়া থাকেন। নিষেধ বা 
পীড়নের দ্বারাও আপন স্বভাবের প্রাতকৃল কার্যে কাহাকে নিযুক্ত ব৷ সুদক্ষ করা যায় 
না। কস্ত লোকে যাঁদ হীক্দ্রিয়ের বশীভূত হয়, তবে সে স্বধর্মা পরিত্যাগ ফাঁরয়া 
'পরধর্শের অনুসরণ করিয়া থাকে । স্বধর্ম কি, তাহা পূর্বে বুঝাইয়াছি। বর্ণাশ্রমধর্ম 
যে স্বধর্ম, এমন অর্থ করা যায় না। ফেন না, যে সকল সমাজের মধ্যে বর্ণাশ্রমধর্মা নাই, 
সে সকল সমাজের প্রাত এই উপদেশ অপ্রযোক্তব্য হয় । কিন্ত ভগবঘৃক্ত ধর্মা সার্বব- 
জনীন, মনুষ্য মাজ্রেরই রক্ষা ও পাঁরত্রাণের উপায় । অতএব স্বধর্ম এইরূপই 
বুঝিতে হইবে যে, ইহজীবনে যে, যে কর্দকে আপনার অনুষ্ঠেয় কর্ম বিয়া গ্রহণ 
কাঁরয়াছে, তাহাই তাহার স্বধর্মা। যে সমাজে বর্ণাশ্রমধর্্ন প্রচলিত, এবং যে সমাজে 
সে ধর্ম প্রচলিত নহে, এতদুভয়ের মধ্যে প্রভেদ এই যে, বর্ণাশ্রমধন্মীরা পুরুষপরম্পরায় 
একজাতীয় ফাধ্যফেই আপনার অনুষ্ঠেয় কর্ম বাঁজয়া গ্রহণ ফিতে বাধ্য হন । অন্য 
সমাজে, লোফ আপন আপন ইচ্ছা, প্রবৃতি, সুযোগ এবং শক্তি অনুসারে কর্মে প্রবৃত্ত 
হয়।, শাক্ত ও প্রবৃত্তির অনুযায়ী বাঁলিয়া অথবা আজীবন অভ্যস্ত বাঁিয়া স্বধর্মাই 
লোকের অনুকূল । কিস্ত অনেফ সময়ে দেখা যাঁয় যে, ইন্ত্িয়াদির বশীভূত হইয়া, 
ধনাদির লোভে বিমুগ্ধ হইয়া, স্বধন্ম পারিত্যাগপূর্বক লোকে পরধর্ অবলম্বন করে । 
তাহাদের প্রায় ঘোরতর অমঙ্গল ঘটিয়া থাকে । প্রাচীন ভাম্তকারেরা এই অমঙ্গল 
পারলোফিক অবস্থা সন্বন্ধেই বুঝেন। কিন্ত ইহলোকেও যে স্বধর্মাত্যা্গ এবং পরধর্মম 
অবলম্বন অমঙ্গলের কারণ, তাহা! আমরা পুনঃ পুনঃ দেখিতে পাই । যে সকল পুরুষ 
্বর্মে থাকিয়া, তাহার সদনুষ্ঠান জন্য প্রাপপণ যত্ত ফরেন, এবং তাহার সাধনজন্ত মৃত্যু 
পর্য্যন্ত স্বীকার ফরেন, তাহারাই ইহলোকে বীর বাঁলিয়। বিখ্যাত হইয়। থাঞ্ষেন এবং 
স্বধর্মের অনুষ্ঠানে কৃতফাধ্য হইতে পারলে, তীহারাই ইহলোকে যথার্থ সুখী হয়েন । 
ক্ষিন্ত পরধর্মা অবলম্বন করিয়া অর্থাং যাহা! নিজের অনুষ্ঠেয় নয়, এমন কার্য্যে প্রবৃত্ত 
হইয়া, তাহ। সুসম্পন্ন কারতে পারিলেও, ফেহ যে সুখী বা যশস্বী হইতে পারিয়াছেন, 
এমন দেখা যায় না । অতএব পরধর্দের সম্পূর্ণ অনুষ্ঠান অপেক্ষা স্বধর্্দের অসম্পূর্ণ 
'অনৃষ্ঠানও ভাল । বরং স্বধর্শে মরণও ভাল, তথাপি পরধর্ম্ম অবলম্বনীয় নহে। 

ও অর্জন উবাচ। 


অথ কেন প্রুক্তোহয়ং পাপঞ্চরতি পুরুষঃ । 
আচ্ছিন্নপি বার্ষেয় বলাদব নিয়োজিতঃ 11৮৬ ॥ 


শ্রীমপ্তগবদগণতা ১০৩৭ 


পরে অঞ্্ন বালতেছেন,__ 

হেবাঞ্চেয়! পুরুষ কাহার ছারা প্রযুক্ত হইয়া! পাপাচরণ করে? কাহার নিয়োগে 
অনিচ্ছ! সত্বেও বলের দ্বার পাপে নিযুক্ত হয় ? ৩৬। 

পূর্বের কথা হইয়াছে যে, ইঞ্জিয়ের বিষে ইীন্দ্রয়ের রাগছেষ অবশ্থান্তাবণী। পুরুষের 
ইচ্ছ! না খাঁফিলেও সে স্বধর্মচ্যুত হইয়া উঠে, ইহাই এরূপ কথায় বুঝায়। অঙ্ছন এক্ষণে 
ভিজ্ঞাস৷ করিতেছেন যে, কেন এরূপ ঘটিয়া থাকে; ফে এনূপ করায়? 

শ্রীতগবানুবাচ। 
কাম এয ক্রোধ এয রজোগুণসমুত্তবঃ | 
মহাশনো মহাপাপৃম। বিছ্ধ্যেনামহ বৈরিণমূ ॥ ৩৭ ॥ 

ইহা কাম। ইহা! ক্রোধ। ইহা রজোগুণোংপন্ন মহাশন এবং অত্যগ্র । ইহলোকে 
ইহাকে শক্র বিবেচনা করিবে । ৩৭। 

আগে শবার্থ সফল বুঝা যাউক। রজোগুণ কি তাহা স্থানাস্তরে কথিত হইবে । 
মহাঁশন অর্থে যে আঁধক আহার করে । কাম দুষ্পুরণীয়, এ জন্য মহাশন | 

পাঠক দেখিবেন যে, কাম ক্রোধ উভয়েরই নামোল্লেখ হইয়াছে । কিন্ত এফবচন 
ব্যবহৃত হইয়াছে । ইহাতে বুঝায় যে, কাম ও ক্রোধ একই ; দুইটি পৃথক রিপুর কথা 
হইতেছে না। ভাম্তফারের! বুঝাইয়াছেন যে, কাম প্রাতহত হইলে অর্থাৎ বাধ! পাইলে 
ক্রোধে পরিণত হয় ; অতএব ফাম ক্রোধ একই । 

তবে থাটা এই হুইল যে, সধশ্মানুষ্ঠানই শ্রেয়, কিন্তু ইহা! সকলে পারে না । কেন 
না, স্বভাবই বলবান্‌; স্বভাবের বশীভূত বাঁলিয়াই লোকে আনচ্ছ্‌ হইয়াই পরধণ্াশ্রয় 
করে; পাপাচরণ করে । ইহার ফারণ, কামের বলশালিতা । কাম অর্থে রিপা বশেষ 
না বুঝিয়ব! সাধারণতঃ ইন্দ্রিয় মাত্রেরই বিষয়াকাক্ষা বুঝিলে, এই সকল (শ্লাকের প্রকৃত 
উদার তাংপধ্য বুঝিতে পারা যাইবে। 

ভগবদ্বাকোর যাথার্থ্য এবং সার্বজনীন্তার প্রমাপস্বর্ূপ পরবর্তী দেশী বিদেশী 
ইতিহাস হইতে তিনটি উদাহরণ প্রয়োগ করিব । 

প্রথম, রাজার স্বধন্ম--রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন । তিনি ধর্মপ্রচারক বা ধর্মনিয়ন্তা 
নহেন । এখানে 1২9118101) অর্থে ধর্ম শক ব্যবহার করিতেছি । কিন্ত মধ্যকালে 
ইউরোপে রা'জগণ ধর্ণনিয়ন্তূত্ব গ্রহণ করায় মনুষ্ভজাতির কি ভয়ানক অমঙ্গল ঘটিয়া ছিল, 
তাহা ইতিহাসে মুপরিচিত। উদাহরণস্বরূপ 96. 88101010101, 91011181) 699০8 
এবং স্পেনের [0000151007, এই তিনট। নামের উখাপনই যথেইট। ফাঁথিত আছে, 
পঞ্চম চার্লসের সময়ে এক 25106019700 দেশে দশ লক্ষ মনুষ্য কেবল রাজার ধর্ম হইতে 
ভিন্নধর্মাবলম্বী বালয়া প্রাণে নিহত হইয়াছিল । আজকাল ইংরাজরাজ্যে ভারঙবর্ষে 
রাজার এরূপ পরধর্ম্মাবল্বন প্রবৃত্তি থাঁফিলে ভারতবর্ষে কয়জন িন্্ব থাকত? 

দ্বিতীয় উদাহরণ, বাঙ্গাল! দেশে ইংরেজরাজত্বের প্রথম সময়ে । রাজার ধর্ম 
ক্ষাজয়ধর্ম । বাণিজ্য বৈশ্যের ধর । রাজ এই সময়ে বৈশ্বধর্্মাবলম্বন ফারয়াছিলেন-__ 
7896 [7019 00101870 বাণিজ্যব্যবসায়ী হইয়াছিলেন। ইহার ফল ঘটিয়াছিল 
বাঙ্গালার শিল্পনাশ, বাঁণিজ্যনাশ, অর্থনাশ। বাঙ্গালার ফাঁপাসবন্ত্র, পষ্টবস্ত্র, রেশম, 


১৩৩৮ বাঙ্ধম রচনাসংগ্রহ 


পিস্তল, কাসা, সব ধ্বংসপ্নুরে গেল ;-_আভ্যন্তারক বাণিজ্য কতক একেবারে অন্তহিত 
হইল, কতক অন্যের হাতে গেল ; বাঙ্গালা এমন দারিদ্র্যগমুদ্রে ভুবিল যে, আর উঠিল 
না। কোম্পানিকেও শেষ বাণিজ্য ছাড়তে হইল । মানুষ সব ছাড়ে, আফিঙ্গ ছাড়ে 
না। সেবাণিজ্যের এখনও আফিঙ্গটুকু আছে। 
তৃতীয় উদাহরণ, আমোরিকার স্ত্রখজাতির আধুনিক স্বধর্খত্যাঞ্জে ও পৌরুষ কর্মে 
প্রবৃত্তি । ইহাতে ঘটিতেছে, স্ত্রজাতির বৈষয়িক ভিন্ন প্রকার অবনতি, গুহে উচ্ছঙ্ঘলত। 
এবং জাতীয় সুখহাঁনি। যে স্ত্রীলোক স্বর্গসসভূত শিশুকে ত্তন্যদানে অসমর্থা, তাহাকে 
স্মরণ কাঁরয়!, সহমরণাভিলাষিণী হিন্দ্রম[হল! অবশ্তই বাঁলিবেন, 
দ্বধন্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মে। ভয়াবহঃ | 
ধূমেনাব্রয়তে বহি্ষথাদর্শো মলেন চ। 
যথোন্বেণাবুতো গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতমূ ॥ ৩৮ ॥ 
যেমন ধূমে বহি আবৃত, মলে দর্পণ এবং গর্ভ জরায়ুর দ্বারা আর্ত থাকে, তেমনই 
কামের দ্বার! (জ্ঞান ) আবৃত থাকে | ৩৮। 
“জ্ঞান” শকটি মূলে নাই,--তংপরিবর্তে “ইদমৃ” আছে। কিন্ত পরষ্োক্ষে “জ্ঞান” 
শবই আবৃতের বিশেষ্ঠ ; এ জন্য শ্লোকের অনুবাদেও সেইরূপ করা গেল । 
৩৩শ শ্লোকে কাথিত হইয়াছে যে, জ্ঞানবান্ও আপন প্রকৃতির অনুরূপ চে করে। 
“সদুশং চেষউতে স্বস্যাঃ প্রকৃতেজ্ঞশীনবানপি” 
জ্ঞানবান্‌ জ্ঞান থাকতে ফেন এরূপ করে? তাহাই বুঝাইবার জন্য বলিতেছেন যে, 
জ্ঞান এই কামের দ্বার আবৃত থাকে । জ্ঞান এ অবস্থায় অকর্শণ্য হয়। 
উপমা তিনটি অতি চমংকার; কিন্ত উপমার কৌশল বুঝাইবার পুর্ব্বে বল! 
আবশ্তক, “মল” শব্দে শঙ্করাচাধ্য “মল”, অর্থাং মলই বুবিয়াছেন। কিন্ত শ্রীধর 
স্বামী বলেন, “মলেন” কি না|! “আগন্তকেন” ৷ এ অবস্থায় দর্পণস্থ প্রাতাবন্ব যে “মল” 
শবের অভিপ্রেত, ইহাই বুঝিতে হইতেছে । 
উপম! তিনটির প্রাত দৃষ্টি করা যাউক | যাহা উপামিত, এবং যাহা উপমেয়, উভয়ই 
স্বাডাবিক। বাহুর স্বাভাবিক আবরণ ধুম; দর্পণ থাকলেই ছায়। বা প্রতিবিদ্ব 
থাকিবে, নহিলে দর্পণত্ব নাই ; এবং গর্ভেরও স্বাভাবিক আবরণ জরায়ু । তেমনই জ্ঞানের 
আবরণ কামও স্থাভাবিক ৷ ইহ! পূর্বেই ফদ্তি আছে । উপমেয় ও উপমিত উভয়ই 
প্রকাশাত্মক ; বাহ, প্রকাশা ত্বক ; দর্পণ প্রকাশাত্মক ; গর্ভ প্রকাশাত্মক ;+ তেমনই জ্ঞানও 
প্রকাশাত্মক। প্রকাশের জন্য প্রয়োজন, ক্রিয়াবশেষ । ফুৎংফারা পির ছারা ধূমাবরণ, 
অপসারণের ছারা বিষ্বাবরণ এবং প্রসবের দ্বারা উদ্দপাবরণ হইয়া অগ্নি, দর্পণ ও গর্ভের 
প্রকাশ হয়, তেমনই হীক্দ্রিয় দমণের দ্বারা কামাবরণ বিন্ঞ হইয়া জ্ঞানের প্রকাশ পায়। 
ইহা ৪৯ প্লোকে দেখিব। 
আৰৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞাঁননে। নিত্যবোরিণা । 
র কামরূপেশ কোন্তেয় দুপরেণানলেন চ ॥ ৩৯ ॥ 
হে ফোস্তেয়। জ্ঞানীদিগের নিত্যশক্র, কামন্ূপে দুষ্পুর, এবং অগ্নিতুল্য হইয়া 
বানক্ষে আবৃত রাখে 1 ৩৯। 


॥মস্তগবদগশতা ৯০৩৯ 


কামই জ্ঞানীদিগের নিত্যশক্র । ভোগকালে সৃখদায়ক, পরিণামে সৃখদায়ক এবং 
'ভোগকালেও যাহা নিল্প্রয়োজনণয়, তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত করিয়া দঃখদায়ক, এই জন্য 
নিত্যশক্র ।* ইহা দৃষ্পুর--ফেন না, কিছুতেই ইহার পুরণ নাই ; এবং ইহ! সম্তাপহেতু, 
এই জন্য অগ্নিতুল্য ৷ 
ইন্দ্রিয়াণি মনে। ধু 'দ্ধিরসথযা বিষ্ঠানমুচযতে । 
এতৈধিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমারৃত্য দেহিনমূ ॥ ৪০ ॥ 
ইন্ত্রিয় সকল মন ও বুদ্ধি ইহার অধিষ্ঠান বলিয়া! কথিত হইয়াছে । জ্ঞানকে আবৃত 
রাখিয়া, এই সকলের দ্বার| ইহা (কাম) আত্মাকে মুগ্ধ করে । ৪০ । 
এই কাম ফাহাকে আশ্রয় কারিয়। থাকে ? ইন্দ্রিয় সকলকে এবং মন ও বুদ্ধিকে। 
আত্মা হইতে পৃথক । আত্মাকে আশ্রয় করতে পারে না। আত্মাকে বিমুগ্ধ ফাঁরয়। 
রাখে। 
তন্মা মিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্যভ | 
পাপ্মানং প্রজাহ হেনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনমূ ॥ ৪৯ ॥ 
অতএব হে ভরতশ্রেষ্ঠ ! তুমি আগে হীন্দ্রয়গণকে নিয়ত ফারিয়া, জ্ঞান বিজ্ঞান 
িনাশী পাপস্থরূপ কামে বিনষ্ট ( বা ত্যাগ ) কর। ৪১। 
যাঁদ হীন্দ্রয়গণই কামের অধিষানভূমি, তবে আগে হীন্দ্রিয়গগণকে নিয়ত কারতে 
হইবে । তাহা! হইলে কামকফে বিনষ্ট কর! হইবে। 
জ্ঞান ব| বিজ্ঞানে প্রভেদ কি? শ্রীধর বলেন, জ্ঞান আত্ম বিষয়ক, বিজ্ঞান শাস্ত্রীয় 
অথবা “জ্ঞান শান্ত্রাচাধ্যের উপদেশজাত, বিজ্ঞান নাদিধ্যাসজাত |” শঙ্করাচাধ্য বলেন, 
“জ্ঞান শাস্ত্র হইতে আঁচার্য্যলন্ধ আত্মাঁদর অবরোধ । আর তাহার বিশেষ প্রকার অনু- 
ভবই বিজ্ঞান ।” পাঠক এই ব্যাখ্য। অপেক্ষা শ্রীধর স্বামীর ব্যাখ্যা প্রাঞ্জল বালিয়া গ্রহণ 
করিবেন । আমি বুঝি যে, এইটুকু বুঝিতে পাঁরিলেই আমাদের মত লোকের পক্ষে 
যথেহ হইবে যে কাম সর্বপ্রকার জ্ঞান ও আত্মার উন্নতির বিনাশক । 
ইন্দ্রিয়াশি পরাণ]াহ্ুপ্বীক্দ্রয়েভ্ঃ পরং মনঃ । 
মনসন্তু পর! বুদ্ধিবুদ্ধের্ষ: পরতস্ত সঃ | ৪২ ॥ 
এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধা সংস্তভ্যাআ্মীনমাত্মন] | 
জহি শক্রং মহাবাহে। কামরূপং দুরাসদমূ ॥ ৪৩ ॥ 
ইন্দ্রিয় সকল শ্রেষ্ট বলিয়া কথিত ইন্দ্রিয় সকল হইতে মন শ্রেষ্ট ; মন হইতে বুদ্ধি 
শ্রেষ্ঠ; বৃদ্ধি হইতে তিনি শ্রেষ্ঠ । ৪২। 
এইন্প বুদ্ধির দ্বারা পরমাত্মাকে বুঁঝিয়া আপনাকে স্তাস্তিত করিয়া হে মহাঁবাহো৷ ! 
তুমি কামরূপ হ্বরাসদ' শত্রুকে জয় কর । ৪৩। 
পাঠক প্রথম ৪২ শ্লোকের প্রতি মনোযোগ করুন । ইহা অনুবাদে ঘবর্বোধ্য । 
বল৷ হইতেছে যে, ইন্ত্রিয়গণ্ শ্রেষ্ঠ বলিয়। কাঁখত । মন হীন্দ্রিয় হইতে শ্রেষ্ঠ, ইত্যাদি । 


* ভাহ্যকারের! এইন্ধপ বলেন। 
+ হুরাসদ শব্দে দুবিবজ্ঞের, শ্রীধর স্বামী বৃঝিগাছেন। 


১০৪০ বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ 


তবে ইন্দ্রিযগণ কাহ! হইতে শ্রেষ্ঠ? ভাস্তকারের! বলেন, দেহাদি হইতে । ভাহাই 
শ্লোকের অভিপ্রায় বটে, কিন্ত আধুনিক পাঠক িজ্ঞাসা করতে পারেন, ইত্তিয় ফি 
দেহাদি হইতে ম্্তস্ত্র ? 
অতএব প্রথমে বুঝিতে হয়, ইন্দ্রিয় কি। দর্শনশান্ত্রে কহে, চক্কুঃশ্রবপাদি পীচটি 
জ্ঞানোন্দ্রয়, হস্তপদশাদি পাঁচটি কর্শেক্ত্রিয়, এবং মন অন্তারাক্ত্িয়। কিন্তু এ ক্লোফে মনকে 
হীল্্য় হইতে পৃথক বলা হইতেছে। সুতরাং জানেন্র্রিয় ও কর্মোন্্র়ই এখানে 
আভিপ্রেত। 
দেহাদি হইতে ইহা শ্রেষ্ট হইল ফিসে? ভাস্তক্ষারেরা বলেন, ইন্ভ্িয় সফল সুক্ষ ও 
প্রকাশক, দেহাদি ইীন্দ্রয়ের গ্রাহ। কিন্ত এ কথা কেবল জানোন্দ্রয় সম্বন্ধেই সত্য । 
আর জ্ঞানোন্দ্রিয় সকল দেহাদি হইতে স্বতন্ত্র নহে । তবে স্পঙ্টতঃ ভাস্ককারের! দেহাঁদি 
শব্ের দ্বারা স্থুল পদার্থ বা স্থূল ভূত আভিপ্রেত করিয়াছেন। সবল কথা! এই যে, ইন্দ্রিয়ের 
বিষয় হইতে ইন্দ্রিয় শ্রেষ্ঠ। 
বস্তার অভিপ্রায় কি, তাহ মূলে যে “আহুং* পদ আছে, তাহার প্রাত মনোযোগ 
করিলে সন্ধান পাওয়া যাইবে । বক্তা নিজের মত বলিয়া ইহ! বলিতেছেন না, এইরূপ 
কাঁথত হইয়াছে বলিয়া বালতেছেন। ফে এরূপ বালিয়াছে? সাংখ্যদর্শন স্মরণ 
করিলেই এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া ষাইবে। তাহা বুঝাইতেছি। 
ংখ্যদর্শনে সমস্ত পদার্থ পঞ্চবিংশতি গণে বিভক্ত হইয়াছে । পর্ষটায়ক্রমে পঞ্চ" 
ংশতি গণ এইরূপ । 


৯। প্রকৃতি । ৪ হইতে ৯৯ । পঞ্চ তন্মাত্র ও একাদশ ইন্দ্রিয় । 
২। মহং। ২০-২৪। পঞ্চ স্তুল ভূত । 
৩। অহঙ্কার । ২৫ | পুরুষ | 


এই পর্যযায়ের তাংপর্যয এই যে, প্রকৃতি হইতে মহৎ, মহং হইতে অহঙ্কার, 
অহঙ্কার হইতে পঞ্চ তন্মাজজ ও একাদশ ইন্দ্রিয়; পঞ্চ তন্মাত্র হইতে স্থুল ভত। পুরুষ 
পরমাত্মা । 

এই পর্য্যায়ানুসারে স্তুল ভূত (ক্ষিত্যাদ, নৃতরাং পাঞ্চভৌতিক দেহাদি ) হইতে 
ইন্জ্রিয় শ্রেষ্ট । এখানে মন ইন্দ্রিয় হইতে পৃথক; কিন্ত সাংখ্যমতানুসারে মন হীন্ত্রয় 
হইলে অন্যান্ত ইক্ত্রয় হইতে শ্রেষ্ঠ ; কেন না, অন্গুলি বাঁহারাক্দ্রিয় ; দ্বিতীয় গণ, 
অহঙ্কারকে বিজ্ঞানাভ্ক সাংখ্যপ্রবচণভান্তে বুদ্ধি বালয়াছেন। অতএব বুদ্ধ মন হইতে 
শ্রেষ্ঠ । 

কিন্ত এমন বাঁলতে পার যায় ন", এই সাংখ্যদর্মন গীতাপ্রণয়নকফালে জন্মগ্রহণ 
কাঁরয়াছিল। তবে গীতাপ্রণয়নকালে ইহ হইতে ভিন্ন প্রকার সাংখ্যমত প্রচলিত ছিল, 
তাহার প্রমাণ গীতাতেই আছে। তাহারই সম্প্রসারণে কপিল-প্রচারিত সাংখা 
গীতার সপ্তমাধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকে এইরূপ গণ কাথিত হুইয়াছে_ 


ভবমিরাপোখনলো  বামুঃ খং মনে বুদ্ধিরেব চ। 
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভন্ন] প্রকৃতিরইধী ॥ ৪ ॥ 


জ্রীমস্তগবদগণতা | ৯০৪৯ 


আটটি মাত্র গণ কাথিত হইল, পীচটি স্কুল ভূত, মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার ৷ শঙ্করাচার্যয 
বলেন, পঞ্চ ভূতের গণনাতেই পঞ্চ তন্মাত্র এবং হীন্দ্রয় সকলের গণন] হইল বুিতে 
হইবে ।* আর পাঠক ইহাও দেখিবেন যে, ভপধান্‌ বাঁলতেছেন যে, এই আট প্রকার 
আমার প্রকৃতি । অতএব ফাপিল সাংখ্যের সঙ্গে এ মতের গ্রভেদও আঁত গুরুতর । 
যাহা হউক, ক্লোকোজ্ পারম্পর্ধ্য কতক বুঝা গ্েল। কিন্ত বৃদ্ধির আর একটি অর্থ 
আছে। নিশ্চয়াত্মিকা অশুঃকরপরৃতিকে বুদ্ধি বলা যায়।+ এই অর্থে বুদ্ধ শব্দ ষে 
গীতাতেই ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা দ্বিতীয় অধ্যায়ে দেখিয়াছি। শ্লোক্ষের অবশিষ্টাংশ 
বুবিবার জন্য এই অর্থ স্মরণ করিতে হইবে । ইন্দ্রিয়দমনের উপায় কথিত হইতেছে । 
অন্য সমস্ত অন্তঃকরপপ্রবৃত্তি হইতে শ্রেষ্ঠ যে এই নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তি, পরমাত্া তাহা 
হইতে শ্রেষ্ঠ। 
এখন ৪৩ শ্লোক সহজে বুঝিব । এই নিশ্য়াত্মিক! বুদ্ধির দ্বারা সেই পরমাত্মাকে 
বুবিয়্া, আপনাকে নিশ্চল কাঁরয়া কামকে পরাজিত ফারিতে হইবে । ইহার অপেক্ষা 
ইন্দ্রিয়জয়ের উৎকৃষ্ট উপায় আর কোথাও কখন কথিত হইয়াছে, এমন জানি না।] 
ইতি মহাভারতে শতসহন্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াঁসিক্যাং 
ভাঁম্মপর্বাঁণ শ্রী মন্তগবদগতাসৃপনিষৎত্ ব্রন্ষাবিদ্যায়াং 
যোগশান্ত্রে কর্মযোগে নাম তৃতীয়োধধ্যায়ঃ । 


* আপি চত্রয়োদশ অধ্যায়ে ৫1৬ ক্লোকে বলিতেছেন, 
মহাভূতান্তহঙ্কারে বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ। 
ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চোন্দ্রয়গোচরাঃ ॥ ৫ ॥ 
ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং ছুঃখং সংঘাতশ্চেতনা ধৃতিঃ । 
এতং ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহতম্‌ ॥ ৬ ॥ 

ইহাতে ফাপিল সাংখ্যের ৯৩টি গণ আছে, মন ও আত্মা, আরও সাতটি আছে । 
ইহা! গণ বা পদার্থ বালয়া কথিত হইতেছে না; সমস্ত জগংফে এই কয় শ্রেণীতে বিভক্ত 
করিবার উদ্দেশ্ট নাই । অতএব কাপিল সাংখ্যের মুল এইখানে আছে, এমন ফথা বলা 
যাইতে পারে । 

1 বেদাস্তসার--২৮ । 

£ সভ্যসমাজে মনুষ্ঠের একটি হীন্দ্রিয় এত প্রবল দেখা যায় যে, “ইান্দ্রিয়দোষ” বাঁললে 
সেই ইীন্দ্রিয়ের দোই বুঝায় । ইহার প্রাবঙ্য নিবারণের উপায় অনেকে জিজ্ঞাসা 
করিয়া থাক্ষেন, অনেকে 'জিজ্ঞাসু হইয়াও লঙ্জার অনুরোধে প্রশ্ন করতে পারেন না। 
অনেকে এমনও আছেন যে, ঈশ্বরে বিশ্বাসহশন বা তাহাকে নিশ্চয়াত্মিক। বুদ্ধির দ্বার! 
ধারণ ফরিতে অক্ষম । অতএব ইন্দ্রিযদমনের ক্ষুদ্রতর যে সকল উপায় আছে, তাহা 
নিয়ে লিখিত হইল । 

(১) শারশীরক ব্যায়াম । ইহাতে শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ স্বাস্থ্য সাধিত 
হয়। শারীরিক ও মানিক উভয়বিধ স্বাস্থ্য থাকিলে হীন্ড্রিয়ের দ্বষণীয় বেগ জন্মিতে 
গপারে'না। 

ব (১ম)--”৬৬ 


৯০৪২ বন্কিম রচনাসংগ্রহ 


চতুর্ঘ অধ্যায় 
শ্রীভগবানুবাচ । 
ইমং বিবস্থাতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়মু । 
বিবস্থান্‌ মনবে প্রাহ মনুরি্ষাকাবেহতরব তি ॥ ১। 
শ্রীভগবান্‌ বলিলেন, 
এই অব্যয় যোগ আমি সূর্যকে বাঁলয়াছিলাম। সূর্য্য মনুফে বিয়াছিলেন, মনু 
ইস্কাকৃকে বলিয়াছিলেন । ৯। 
এই ঘোগের ফল অব্যয়, এ জন্য ইহাকে অব্য় বলা হইয়াছে। ইক্ষাকু মনূর পুত, 
এবং সৃষয্যবংশীয় রাজগণের আঁদি পুরুষ । 
এবং পরম্পরাপ্রাপ্তীমমং রাজর্যয়ে! বিছুঃ । 
স ফালেনেহ মহতা যোগে নহ্টঃ পরস্তপ ॥ ২। 
এইক্প পরম্পরাপ্রাপ্ত হইয়া এই যোগ রাজধিগণ অবগত হইয়াছিলেন । হে পরন্তপ! 
এক্ষণে মহং ফালপ্রভাবে সে যোগ নষ্ট হইয়াছে । ২। 
(টীকা! অনাবশ্যক | ) 
স এবায়ং ময়া তেহস্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ 
ভক্তোহসি মে সথা চেতি রহ্ষ্যং হোতদৃত্বমমূ ॥ ৩ ॥ 
তুমি আমার ভক্জ ও সখা, সেই পুরাতন যোগ অগ্য আমি তোমাফে বালিলাম। এ 
প্রসঙ্গ উত্তম । ৩। 
(টাকা অনাবশ্তক |) 
অর্জন উবাচ । 
অপরং ভবতে। জন্ম পরং জন্ম বিবন্থতঃ ৷ 
কথমেতদ্বিজান)য়াং ত্বমদে। প্রোক্তবানিতি ॥ ৪ ॥ 


(২) আহারের নিয়ম । উত্তেজক পানাহার পরিত্যাগ ফঁরবে। মগ্যাদি বিশেষ 
নিষেধ । মংষ্য, মাংস একেবারে নিষেধ করা যায় না; বিশেষতঃ মংয্যের অনেক 
সদগুণ আছে; কিন্ত মৎস্য ইন্দ্রিয়ের বিশেষ উত্তেজক । অতএব মংয্য মাংসের অল্প 
ভোজনই ভাল । মংয্য মাংসের এই দোষ জন্যই ব্রল্জচারীর পক্ষে হিন্দবশান্ত্রে নিষিদ্ধ 
হইয়াছে । মংয্য হিন্্বমাত্রেরই পক্ষে নিষিদ্ধ হইয়াছে। 

(৩) আলফ্য পাঁরত্যাগগ । আলস্য হীন্দ্রয়দোষের একটি অতিশয় গুরুতর কারণ। 
আলহ্যে কুচিস্তীর অবসর পাওয়া যায়,_অন্য চিন্তার অভাব থাকিলে হীন্দ্রিয়সখ চিন্তাই 
বলবতী হয়। অন্ত কর্ম না থাকিলে, ইন্দ্রিয়পরিতৃথ্ি চেষ্টাই প্রবল হয়। হাহার 
বিষয়কর্দম আছে, তানি বিষয়কর্খে বিশেষ মনোনিবেশ ফারবেন এবং অবসরফালেও 
বিষয়কর্ণের উন্লাতিচেষ্ট। ফাঁরবেন। তাহাতে দ্বিবধ শুভ ফল ফিবে; ইন্ত্রিয়ও 
শাসিত থাকিবে এবং বিষয়কর্শেরও উন্নাতি ঘটিবে। তবে এরূপ বিষয়কর্ম-চিন্তার 
দোষ এই ঘটে যে, লোক অত্যন্ত বিষয় হইয়া উঠে । সেট! মানসিফ অবনতির কারণ 
হয়। অতএব খীহারা পারেন, তাহার অবসরফালে নুনাহিত্য পাঠ বা বৈজানিফ 


শ্রীমস্তগবদগশীত। ১০৪৩ 


আপনার জন্ম পরে, সূর্য্যের জন্ম পূর্বের আপনি যে ইহা! পুর্বে বাঁলয়াছিলেন, তাহা 
কি প্রকারে বুঝিতে পারিব ? ৪ | 


(টাকা অনাবশ্ঠক । ) 
শ্রীভগবানুবাঁচ । 
বুনি মে ব্যততানি জন্মীনি তব চাঁন । 
তাশ্হং বেদ সর্বাণি ন ত্বং বেখ পরন্তপ ॥ ৫॥ 


আমার বনু জন্ম অতাঁত হইয়াছে, তোমারও হইয়াছে । আমি সেগুলি সফলই 
অবগত আছি। হে পরস্তপ ! তুমি জান না। ৫। 

সহসা অবতারব্যদের কথা উত্থাপিত হইল | কর্দ ও জ্ঞানের সম্বন্ধ বুঝবার জন্য 
উহার প্রয়োজন আছে । আপাততঃ এই শ্লোকগুলির ভাবে বোধ হয়, যেন অজ্ছবন 
অবতারতত্ব অবগত ছিলেন না। এ সম্বন্ধে কয়েকট! ফথ! স্মরণ রাখ! কর্তব্য । 

প্রথমতঃ, মহাভারতের অনেক স্থলে শ্রীকৃষ্ণ, বিষু ঈশ্বরের কথা বল! হইয়াছে, ইহা 
সত্য বটে। কিন্ত কৃষ্চারত্র নামক মংপ্রণীত গ্রন্থে বুঝাইবার চেষ্টা কাঁরয়াঁছ যে, 
মহাভারতের সফল অংশ এক সময়ের নহে; এবং যে সকল অংশে কৃঞ্ণের অবতারস্থ 
আরোপিত হইয়াছে, তাহা অপেক্ষাকৃত আধুনিক । দ্বিতীয়তঃ, মহাভারতে দশ 
অবতারের থা মাত্র নাই, এক ষ্ঠ অবতার পরশুরাম অষ্টম অবতার শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে 
একজ বিষ্মান । তৃতীয়তঃ, দশ অবতারের কথা অপেক্ষাকৃত আধুনিক পুরাপগুলতে 
আছে; কত্ত পুরাণে আবার ভিন্ন প্রকারও আছে । ভাগবতে আছে, অবতার বাইশটি ; 
আবার এ কথাও বল! আছে যে, অবতার অসংখ্যয় । শ্রীকৃফও এখাঁনে আটটি ফি দশটি, 


আলোচনা ফরিবেন। ধাহারা শিক্ষার অভাবে তাহাতে অক্ষম বা অননুরাগী, তাহারা 
আপনার কার্য্য শেষ কাঁরয়! পরের ফাঁ্্য করবেন । পরিবারবর্গের সহিত কথোপকথন, 
বালকবালিকাদিগের বিগ্যাশিক্ষার তত্বাবধান, আপনার আয়ব্যয়ের তত্বাবধান এবং 
প্রাতবাসিগপের সুখস্থাচ্ছন্দ্যের তত্বাবধানে সকলেই সমস্ত অবসরকাল আতিবাহিত 
কাঁরতে পারেন । ইহাতে ধীহাদের মন না যায়, তাহারা কোনও গুরুতর পরকার্য্যে 
নিযুক্ত হইতে পারেন। অনেকে একটা! স্কুর্গ বা একটা! ডাক্তারখানা স্থাপন ও রক্ষণে 
ব্রতী হইয়। অনেক পাপ হইতে মুক্ত হইয়াছেন । 

(৪) আঁত প্রধান উপায় কুসংসর্গ পরিত্যাগ । যাহারা হীন্দ্রয়পরবশ, অঙ্লীলভাষা, 
অশ্লীল আমোদ-প্রমোদে অনুরভ্ত, তাহাদের ছায়াও পরিত্যাগ করিবে । ইহাদের 
দৃষ্টন্ত, প্ররোচনা ও কথোপকথনে দেবধিগণও কলুষিত হইতে পারেন । সভ) সমাজে 
বাসের একটি প্রধান অমঙ্গলই এই কুসংসর্গ। 

(৫) সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উপায়-__কেবল ঈশ্বরাচস্তার নণচে-_পাবিত্র দাম্পত্য-প্রণয়। 
'এ বিষয়ে আধক লিখিবার প্রয়োজন নাই । 

এই সফল কথ! যাঁদও গীতাব্যাখ্যার পক্ষে অপ্রাসার্গক, তথাঁপ ইহা! লোকের পক্ষে 


শেষ মঙ্গলফর বলয়! ও স্থানে লিখিত হইল । 


২০৪৪ বাঙ্ছম রচনাসংগ্রহ 


ফি বাইশটির থা! বলিতেছেন না। “বহু” অবভারের থা বজিতেছেন। ভাগবতের 
“জসংখ্যেয় এবং এই “বহু” শব একার্থবাচক সন্দেহ নাই । 


অজোথপি সঙ্গব্যয়াত্মা তবতানামীশ্বরোহাপি সন্‌। 
প্রকাতিং স্বামধিষায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া! ॥ ৬ ॥ 


আম অজ; আম অবায়াত্মা ; সর্ববভূতের ঈশ্বর ; তাহা হইয়াও আপন প্রকৃতি 
বণীকৃত ফরিয়। আপন মায়ায় জন্মগ্রহণ করি । ৬। 

অজ--জন্মরহিত । 

অব্যয়াজ্মা-_ধাহার জ্ঞানশক্তির ক্ষয় নাই (শঙ্কর ) । 

ঈশ্বর-_কর্ম্মপারতন্তর-রাহত (শ্রীধর )। 

প্রকৃতি--ত্রিগুণাত্িকা মায়া, সর্ব্বজগং যাহার বশীভূত | | 

এতদ্বাতীত মুলে যে “অধিষ্ঠার” শব্দ আছে, শক্করাচার্ধ্য তাহার অর্থ “বশীকৃত)” 
িখিয়াছেন, কিন্ত শ্রীধর স্বামী “ছ্ববীকৃত)” লিখিয়াছেন। শঙ্করকৃত ব্যাখ্যা আঁধকতর 
সঙ্গত বাঁলিয়! গ্রহণ কর! গিয়াছে । 

ুল কথ্ধা এই যে, ভগবানের ধথায় এই আপাত হইতে পারে, যিনি জন্মরহিত, 
ভাহার জন্ম হইল ফি প্রকারে? জ্ঞানে মোক্ষ /ধাহার জ্ঞান অক্ষয়, তাহার জন্ম 
হইবে ফেন? জন্ম ঘগ্মাধীন,--যানি ভীশ্বর, এ জন্য কর্মের অনধান, তাহার জন্ম 
ফেন? 

উত্তরে ভগবান্‌ যাহা বলিয়াছেন, শন্করাচার্য্য তাহার এইরূপ অর্থ ফাঁরয়াছেন। 
আমার যে স্বপ্রকৃতি, অর্থাং সত্রজন্তম ইতি ত্তিগুণাঁত্মিকা বৈষ্ণব মায়া, সমস্ত জগৎ 
যাহার বশে আছে, হদ্দারা মোহিত হইয়া আমাকে বাসুদেব বালয়! জানিতে পারে না, 
সেই প্রকৃতিকে বশীতৃত ক্ষারয়া আমি জন্মগ্রহণ কারি। আপনার মায়ায়__কফি না, 
সাধারণ লোফ যেমন পরমার্থ নিবন্ধন জন্মগ্রহণ করে, এ সেরূপ নহে । 

শ্রীধর স্বামী একটু ভিন্ন প্রফার অর্থ ফরিয়াছেন। তিনি বলেন, ভগবান্‌ 
বাঁলতেছেন যে, আমি আপনার শুদ্ধসত্বাত্মক! প্রকৃতি স্বীকার করিয়া, বিশুদ্ধ উজ্জ্বল 
স্বমৃত্তির দ্বারা সবেচ্ছাক্রমে অবতীর্দ হই । 

কথাগুলি বড় জটিল। পাঠকের বুঝিবার গাহাধ্যার্থ দুই একটি কথা বল। 
উাঁচত। 

“মায়া” ঈশ্বরের একটি শর্তি। এই মায়া, হিন্দাদগের তীশ্বরতত্বে, বিশেষতঃ 
উপনিষদে ও দর্শনশান্ত্রে অতি প্রধান স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে । সাধারণতঃ বেদান্তে মায়া 
কিরূপে পারচিত হইয়াছে, তাহা অনুসন্ধান কারবার আমাদের প্রয়োজন নাই। এই 
নিভাতেই মায় কিরূপ রুঝান হইয়াছে, তাহাই বুঝাইতোছি। পাঠকের স্মরণ থাঁফিতে 
পারে যে, তৃতীয় অধ্যায়ের ৪২ ক্লোকের টাকায় আমর! গীতার সপ্তম অধ্যায় হইতে, 
এই, ল্লোফটি উদ্ধৃত ফায়াছিলাম,-_ 


ভঁমরাপোহনলো বাঘুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ। 
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরটথ। 81৪ ॥ 


[মভ্তক্গব্দগণত! ১০৪ 


ভীম, জল, অগ্নি, বাম, আক্কাশ, মন, বৃদ্ধি, অহঙ্কার, আমার ভিন্ন ভিন্ন অষট প্রকার 
প্রকৃতি | ৪1 ইহা বালয়াই বালিতেছেন-__ 
অপরেয়মিতত্তব্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাং। 
জীবভ্বতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ 1 ৫ | 
ইহা আমার অপর! বা নিকৃষ্টী প্রকৃতি; আমার পরা বা উৎকৃষ্ট গ্রকৃতিও জান । 
ইনি জাবভূতা, এবং ইনি জগং ধারণ করিয়া আছেন । ৫। 
তবে ঈশ্বরের যে শক্তি জীবস্থর্ূপা, এবং যাহা! জগংকে ধারণ করিয়া আছে, 
তাহাই তাহার পর! প্রকৃতি বা মায়া। আপনার জীবস্বরূপা এই শর্তে ভগবান্‌ 
জীবসৃষ্টি কাঁরিয়াছেন, সেই শক্তিকে বশীভূত ফাঁরয়া আপনার স্বত্ব জীবরূপী কাঁরতে 
পারেন । | 
ঈশ্বর শরীর ধারপপূর্বক 'অবভাঁণ হইতে পারেন না, ইহার বিচার নিপ্প্রয়োজন ; 
কেন না, তান ইচ্ছাময় ও সর্ববশক্তিমান্,-পারেন না, এমন কথা বলিলে তাহার 
শা্তর সীম! নির্দেশ করা হয়। ঈশ্বর শরীরী হইয়। অবতীর্ণ হওয়া] সম্ভব ফি না, সে 
স্বতন্ত্র কথা । তাহার বিচার আমি গ্রন্থাত্তরে* যথাসাধ্য করিয়াছি গ্ুনরুক্তির প্রয়োজন 
নাই। আর শরার ধারণপূর্বব্ক ঈশ্বর অবতা্ণ হওয়ার ফোন প্রয়োজন আছে ক্ষি না, 
ভগবান্‌ নিজেই পরক্লোফদ্ধয়ে তাহ! বলিতেছেন । 
যদা যদ! হি ধর্মফ্য গ্রানির্ভবাত ভারত । 
অভ্ভযুতানমধর্মাধ্য তদাত্মানং সৃজাম্যহমূ ॥ ৭ ॥ 
পারত্রাণায় সাধ্নাম্‌ বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্‌ । 
ধর্মসস্থাপনার্থায় সম্ভবাি মুগে মুগে ॥ ৮ ॥ 
যে যে সময়ে ধর্মের ক্ষীণতা এবং অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, আমি সেই সেই সময়ে 
আপনাকে সৃজন রি । ৭। 
সাধুগণের পাঁরত্রাণহেতু, ঘৃষ্কৃতঞ্চারীদিগের বিনাশার্থ এবং ধর্মসংস্থাপনার্থ আমি মুগে 
মুগে জন্মগ্রহণ কার 11 ৮। 
জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেতি তত্বতঃ | 
ত্যক্কা দেহং প্রনর্জন্ম নোতি মামেতি সোহ্ছন ॥ ৯৪ 
হে অঙ্ছন ! আমার জন্ম রম দিব্য । ইহা যে তত্বতঃ জ্ঞাত হয়, সে গুনর্জন্ন প্রাণ্ত 
হয় না,-আমাঞে প্রার্ধ হয়। ৯। 
দিব্য অর্থে “অপ্রাকৃত”, “এশ্বর" বা “অলৌকিক? । 
ভগবানের মানবিক জন্ম কর্ম তত্বত: জানিলে মোক্ষলাভ হইবে কেন? আমি 
কৃষ্চারিআবিষয়কষ গ্রন্থে এইরূপ বুঝাইয়াঁছি যে, মনুষ্তত্বের আদর্শ প্রকাশের জন্য ভগবানের 
মানবদেহ ধারণ । অন্য উদ্দেশ্ঠ সস্ভবে না । আদর্শ মনুষ্য, আদর্ম কর্মী । অতএব ঘর্্- 
ঘোগীর পক্ষে আদর্শ কণ্মার কর্শ তব্তঃ বুঝা আবশ্যক । তছ্যতীত হর্্মযোগ, 
অন্ধকারে লোই্ক্ষেপ। যদি ইহ! না স্বীকার করা যায়, তবে বর্মযোগ কথনকালে এই 
* কৃফচবিত্র, প্রথম খণ্ডে। 
+ এই সকলের কথাও জামি কৃষ্ণচরিত্ের প্রথম খণ্ডে বিচার করিয়াছি। পুনরুক্তিঅনাবস্ঠক । 


৯০৪৬ বাঙ্কম রচনাসংগ্রহ 


অবতারতত্ব উত্থাপনের ফোনও প্রয়োজন দেখা যায় না। যান ভগবানের আদর্শকন্মিত্ব 
বুবিতে চেষ্টা ফারিবেন, তিনি কৃষ্ণচরিত্র গ্রন্থ বিস্তারশঃ পাঠ ফারলে বুঝিতে 
পারিবেন । আর একটা অর্থ না হয়, এমন নহে । যাহাকে দার্শনিফের] জ্ঞানমার্গ 
হেন, তাহার অর্থ এইব্প প্রাসদ্ধ, ব্রন্মজ্ঞানই মুক্তির পথ । ব্রল্গফে জানিতে হইবে, 
কিন্ত ঘন ফি? ত্রন্ম নিরাকার, নিরঞ্জন, অপরি্ছিন্ন, নিত্য, শুদ্ধমুক্ত, সত জ্ঞান ও 
আনন্দস্ূপ । এই ব্রন্মকে জানিলেই মুজিলাভ হয়। কিন্ত অবতণর্ণ এবং শরীর- 
বিশিষ্ট যে ইশ্বর, তাহাকে নিরাকার ইত্যাদি বল! যাইতে পারে না। তবে ফি অবতীর্ণ 
এবং শরীরবিশিষ ঈশ্বরের জ্ঞানে কোনও ফলোদয় নাই, তাহার উপাপনায় মুর 
সম্ভাবনা! নাই £ এই শ্লোকে সে সংশয় নিরাকৃত হইতেছে । অবতীর্ণ এবং শরীরণ 
ঈশ্বরের দিব্য জন্ম কর্ম তত্বতঃ জানিলেও মুক্তিলাভ হইতে পারে। কিন্ত তত্বতঃ 
জানিতে হইবে । যাহাকে তাহাকে ঈশ্বরের অবতার বাঁলয়৷ জানিলে সে লাভ নাই। 
বাঁতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপা শ্রিতাঃ । 
বহবো জ্ঞানতপস! পৃতা মন্তাবমাগতাঃ ॥ ৯০ ॥ 
বাঁতরাগ্ভয়ক্রোধ, মন্মর, আমাতে উপাশ্রিত, জ্ঞানতপস্যার দ্বারা পুত অনেকে 
মভ্তাবগত হইয়াছে । ১০। 
প্রথমে কথার অর্থ । রাগ-_অনুরাগ । মন্য়-_ব্রক্মবিং, ঈশ্বরভেদজ্ঞানরহিত। 
আমাতে উপাশ্রিত। শঙ্কর বলেন, কেবল স্ঞ্রানানষ্ঠ ; শ্রীধর বলেন, মংপ্রসাদলন্ধ 
মভ্তাবগত, ঈশ্বরভাবগত, মোক্ষপ্রাপ্ত । 
ভাস্তকারেরা বলেন যে, এ কথা এখানে বিবার কারণ এই যে, আমাতে ভক্তিবাদ 
এই নূতন প্রচারিত হইতেছে না। পূর্বেও অনেকে ঈদৃশ জ্ঞানতপের দ্বারা মোক্ষলাভ 
কারিয়াছেন। তাহাই বটে, কিন্ত বেশীর ভাগ এইটুকু বুঝা কর্তব্য যে, যাহারা আদর্শ 
ক্মীর কর্টের মর্খ বুবিয়া কর্ম করিয়াছেন, তাহাদেরই কথা হইতেছে। পরবর্তী 
পঞ্চদশ শ্লোক পাঠ করিলেই ইহা বুঝা যাইবে । ইহা বুঝিতে না পারিলে কর্শযোগের 
সঙ্গে এই সকল ফথার কোনও সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যাইবে না । 
নিষকাম কর্মের পক্ষে রাগভয়ক্রোধ থাফিবে না, ঈশ্বরে অভেদ জ্ঞান থাঁফিবে, এবং 
জ্ঞান ও তপের (9116091 0010016) ছার] চরিত্র বিশুদ্ধীকৃত হইবে । তাহা না হইলে 
কর্ম নিষ্কাম হইবে না। 
সফলেই নিফকামকন্্নী হইতে পারে না । যাহারা সকাম কণ্ম করে, তাহাদের কর্শের 
ফি ফোন ফল নাই? ঈশ্বর সকল র্দের ফলাবধাতা1। ইহা পরবর্ভী দুই শ্লোকে 
ফাঁথিত হইতেছে ।-_- 
যে যথা মাং প্রপদ্ঠান্তে তাংস্তঘৈব ভজাম্যহম । 
মম বর্্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ববশঃ ॥ ৯৯ ॥ 
যে আমাকে যে ভাবে উপাসনা করে, আমি তাহাকে সেই ভাবেই তুষ্ট কারি। 
মনুষ্ত র্ধধপ্রকারে আমার পথের অন্ুবর্তী হয় । ১১। 
অগ্রে প্রথম চরণ বুঝা যাউক । অন্জ্বন বালিতে পারেন, *প্রভো ! আসল কথাটা 
কি, তা ত এখনও বুবাও নাই। নিফ্কাম কর্পেই তোমাকে পাইব, আর সফাম হর্ষ 


ভ্রীমত্তগ্গবদগণত। ৯০৪৭ 


কিছু পাইব না ফি? সেগুলো ফি গণুশ্রম ?” ভগবান এই সংশয়চ্ছেদ ফিতেছেন । 
সফলেই একই প্রকার চিত্তভাবের অধশীন হইয়! আমার উপাসন! ফরে না। যেযে-ভাবে 
আমার উপাসন] করে, তাহাফে সেইরূপ ফল দান ফাঁর। যেযাহা ফামনা করিয়া 
আমার উপাসন! করে, তাহার সেই ফামনা পুর্ণ কার । যে কোনও ফামন! করে না, 
অর্থাৎ যে নিষ্কাম, সে আমায় পায় । ফামনাভাবে তাহার ফামন' পূর্ণ হয় না, কিন 
সে আমায় পায় । 

তার পর ছিতীয় চরণ। “মনুষ্য সর্ববপ্রকারে আমার পথের অনুবর্ভী হয়,” এ কথার 
অর্থ সহসা এই বোধ হয় যে, “আমি যে পথে চলি, মানুষ সর্বপ্রকারে সেই পথে চলে ।% 
এখানে সে অর্থ নহে-_গীতাকারের “1৫107” ঠিক আমাদের “10102” সঙ্গে মালিবে, 
এমন প্রত্যাশা! কর! যায় না। এ চরণের অর্থ এই যে, “উপাসনার বিষয়ে মনুষ্য 
যে পথই অবলম্বন করুক না, আম যে পথে আছি, সেই পথেই মানুষকে আসিতে 
হইবে ।” “মানুষ যে-দেবতারই পুজা করুক না৷ ফেন, সে আমারই পৃজা করা হইবে; 
ফেন না, এক ভিন্ন দেবতা নাই । আমিই সর্বদেব__অন্য দেবের পুজার ফল আমিই 
কামনানুবূপ দিই । এমন ফি, যদি মানুষ দেবোপাসন। না কারয়া কেবল ইন্্রিয়াদির 
সেবা করে, তবে সেও আমার সেবা । ফেন না, জগতে আমি ছাড়া ফিছু নাই-- 
ইীন্দ্রয়াঁদও আমি, আমিই ইন্দ্রিয়াঁীস্বরূপে ইন্দ্রিয়াদির ফল দিই । ইহা নিকৃষ্ট ও 
ছুঃখময় ফল বটে, ফিস্ত যেমন উপাসনা ও কামনা, তদনুরূপ ফল দান কার ।” 

পৃথিবীর বহুবিধ উপাসনাপদ্ধতি প্রচলিত আছে । ফেহ নিরাকারের, ফেহু 
সাকারের উপাসনা করেন । কেহ একমাজ্জ জগদীশ্বরের, ফেহ বনু দেবতার উপাসনা 
করেন; ফোনও জাত ভূতযোনির, কোনও জাতি বা পিতৃলোকের, ফেহ সজীবের, কেহ 
নির্জীবের, কেহ মনুষ্যের, কেহ গবাদি পশুর, কেহ বা বৃক্ষের বা প্রস্তরথণ্ডের উপাসনা 
ক্রে। এই সফলই উপাসনা; কিন্ত ইহার মধ্যে উৎধর্ষাপক্র্ষ আছে, অবশ্ত স্বীকার 
করিতে হইবে । কিন্ত সে উৎকর্ষাপকর্ষ ফেবল উপাসঞের জ্ঞানের পরিমাণ মাত্র ॥ যে 
নিতান্ত অজ্ঞ, সেপথিপার্ে পুষ্পচন্দনসিন্দুরাক্ত শিলাখণ্ড দেখিয়া, তাহাতে আবার পুষ্প 
চন্দন সিন্দবর জেপিয়া যায়; যেকিঞিং জানয়াছে, সে না হয়,নিরাকার ব্রচ্মের উপাসক। 
কিন্ত ঈশ্বরের প্রকৃতির পাঁরিমাপজ্ঞান সম্বন্ধে দুই জনেই প্রায় তুল্য অন্ধ । যে হিমালয় 
পর্বতকে বল্পশক-পাঁরমিত মনে করে, আর যে তাহাকে বপ্র-পারিমিত মনে করে, এ 
উভয়ে সমান অন্ধ । ্রল্গাবাদীও ঈশ্বরস্বূপ অবগত নহেন--শিলাখণ্ডের উপাসকও নহে । 
তবে একজনের উপাসন। ঈশ্বরের 1নকট গ্রাহ্, আর একজনের অগ্রাহ্‌, ইহা কি প্রকারে 
বলা যাঁইবে ? হয় কাহারও উপাসন! ঈশ্বরের গ্রাহথ নহে, নয় সকল উপাসনাই গ্রাহ। 
স্থল কথা, উপাসনা আমাদগ্ের চিন্তবৃত্তির, আমাদের জীবনের পবিত্রতা সাঁধন জন্য-_ 
ঈশ্বরের তুষ্টিসাধন জন্য নহে। যিনি অনন্ত আনন্দময়, যান তুষ্টি অতুষ্টির অতাঁত, 
উপাসনা দ্বার৷ আমর! তাহার তুগ্টিবিধান ফরিতে পাঁরি না। তবে ইহা! যাঁদ সত্য হয় 
যে, তিনি বিচারক--ফেন না, কর্মের ফলবিধাতা--তবে যাহ! তাহার বিশুদ্ধ স্বভীবের 
অনুমোদিত, সেই উপাসনাই তাহার গ্রাহথ হইতে পারে। যে উপাসনা কপট, ফেবল 
লোকের ফাছে ধাস্মিক*বলিয়! প্রতিষ্ঠালাভের উপায়দ্বরূপ, তাহ! তাহার গ্রাহু নহে--- 
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ফেন না, তিনি অ্তর্যামী । আর যে উপাসনা আন্তরিক, তাহা ভ্রান্ত হইলেও তাহার 
কাছে গ্রাহ্থ। যিনি নিরাফার ব্রন্মের উপাসক বা তপশ্চারাঁ, তাহার উপাসন। যদি 
কেবল লোক্ষের ফাছে পসার ফরিবার জন্য হয়, তাহার অপেক্ষা যে অভাগা পুত্রের মঙ্গল 
ফ্ষামনায় ঘঠীতলায় মাথা কুটে, তাহার উপাসনাই অধিক পাঁরমাঁণে ভগবানের গ্রাহ 
বাঁলয়া বোধ হয় । 

এই শ্লোকের তাংপর্য্য বুবিলে, পৃথিবীতে আর ধর্মগত পার্থক্য থাকে না ;-হিন্ 
মুসলমান, গ্রাহীয়ান, জৈন, নিরাফারবাদী, সাফীরবাদশ, বহুদেবোপাঁসক, জড়োপাসক, 
সকলেই সেই এক উশ্বরের উপাসফ--যে পথে তিনি আছেন, সেই পথে সকলেই যায় । 
এই ক্লোফোক্ত ধর্মই জগতে একমাত্র অসাম্প্রদায়িক ধর্ম। এক মাত্র সর্বজনাবলম্বনীয় 
ধর্ম । ইহাও প্রকৃত হিন্বৃধর্ম। হিন্দুধর্মের তুল্য উদার ধর্ম আর নাই-আর এই 
প্লোক্কের তুল্য উদার মহাবাফ্যও আর নাই। 


কাক্রন্তঃ কর্দপাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ । 
ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধিবতি কর্ম্মজ] | ১২ 
ইহলোকে যাহার! কর্খাসদ্ধি কামনা করে, তাহার দেবগণের আরাধনা ধরে । 
এবং শর মনুষ্যলোকেই ভাছাদের কর্মসাদ্ধি হয় । ৯২। 
অর্থাং সচরণচর মনুষ্য তর্্মফল কামনা ফারিয়া দেবগণের আরাধনা! ফরে এবং 
ইহলোফেই সেই আঁভিলবিত ফল প্রাপ্ত হয় । 
সে ফল সামান্য । নিষ্কাম কর্মের ফল অতি মহৎ । তবে মহং ফলের আশা না 
ফারিয়া, লোফে সামান্য ফলের চেষ্টা করে কেন? ইহা মনুষ্ের স্বভীব যে, ফে-সুখ শীঘ্র 
পাওয়া যাইবে, তাহা ক্ষুত্র হইলেও, মনুষ্য তাহারই চেষ্টা করে । 
চাতুর্রণযং ময়। সৃষ্টং গুণকর্ম্মা বভাগশঃ । 
তষ্য কর্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্তারমব্যয়মূ | ৯৩ ॥ 


গুণ ও ঘর্সের বিতাগ অনুসারে আমি চাঁর বর্ণ সৃষ্টি ফাঁরয়াঁছি বটে, ফিস্ত আমি 
তাহার (সৃষ্টি )কর্তা হইলেও আমাফে অবর্তা ও িকার-রাঁহত জানিও | ৯৩। 

িন্দৃশান্ত্রের সাধারণ উক্তি এই যে ব্রাহ্মণ বর্ণ সৃষ্টিকর্তার মুখ হইতে, ক্ষাপ্রিয় বাহু 
হইতে, বৈ) উরু হইতে এবং শুদ্র চরণ হইতে সৃষ্ট হয়। কিন্ত গুপকর্মমবিভাগশঃ 
চাতক সৃষ্ট হইয়াছে, এই ধথ। হিন্দুশাস্ত্রের ফাঁথত সাধারণ উদ্ভির সঙ্গে আপাতত: 
সঙ্গত বোধ হয় না । নানা ফারণে এ ফাটার বিস্তারিত বিচার আবস্থক | 

প্রথমতঃ দেখা যায়, 'হন্দুশাস্ত্রের কথিত সাধারণ উক্তির আদি বিখ্যাত পুরুষসৃজ্জে । 

খাণ্েদসংহিভার দশম মগুলের নবতিতম সৃক্তকে পুরুষদৃক্ত হে । উহার প্রথম খক্‌ 
*সহত্রনর্ধা প্ররুষঃ সহত্রাক্ষ:” ইত্যাদি ব্রাদ্দণগণ আজও বিষুপুজাকালে প্রয়োগ 
ফাঁরয়। থাকেন । পাশ্চাত্য পাগুতগণ-ধীহারা প্রাতপন্ন করিতে চাহেন ষে, 
বৈদিষষ ফালে জাতিভেদ ছিল না,-_উাহার! বলেন যে, এই সৃক্ত আধুনিক । আমাদের 
সে বিচারে প্রয়োজন নাই। বৈদিকসৃক্ত সবই অতি প্রাচীন, ইহা কোন মতেই 
অন্থণকার রা বায় না। আমার বাঁলিবার কথা, এ সৃক্তে যাহা আছে, ভাহাতে ঠিক 
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এমন বুঝায় না যে, মুখ হইতে ব্রাঙ্গণ উৎপন্ন হইয়াছে, বাহু হইতে ক্ষত্রিয় উংপ্প 
হইয়াছে, ইত্যাদি । সেই খাকৃগুলি উদ্ধৃত কারিতেছি-_ 
*ত্রাঙ্গাণোহহ্য মখমাসাদ্বাহু রাজনঃ কৃতঃ 
উরু তদস্য যথ্বৈশ্বঃ পত্যযাং শৃত্রোহজায়ত 1” | 
শূদ্রের সম্বন্ধে “অজায়ত” বলা হইয়াছে বটে, কিন্তু ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে বল! হইয়াছে যে, 
ব্রান্মাণ সেই প্ররুষের মুখ হইলেন এবং ক্ষত্রিয় বাহু ( কৃত) হইলেন ।* বৈশ্ঠ সম্বন্ধেও 
বলা হইয়াছে যে, ইহার উরুই বৈশ্ঠ | 
বেদের মধ্যে কেবল ভৈতিরাীয় সংহিতায় পাওয়া যায় যে, প্রজাপতি মুখ হইতে 
ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, মধ্যভাগ হইতে ( মধ্যতঃ ) বৈশ্ঠা, এবং চরণ হইতে শুত্র সৃষ্টি 
করিলেন । 
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৪6156, (বেদের অনেক সুক্তে তাই ) 7108) 15 1116 5681 ০01 96600. 16 
8116501% 201015 ০0 0081 (176 13121010815 816 06801)615 2170 10901091015 
01 10810101700. 10116 8059 215 1106 5681 01 506177809. 16 006 ডে/০ 21709 
0৫ 006 70108108216 5810. (0 1859 09610 100809 ০01 15198111152, (ড1811101), 
8190 1069109, 0060, 0080 005 18081010810856 (০ 08115 21009 10 096970৫ 
£76 6100176, 1178 056 01209 ০01 006 7১0105108 616 (21051017060 11160 
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0১৩ ০011)615. এটুকু বড় কট কল্পনা,_উরুতে ডাল ভাত যায় না--কিস্ত এ সকল 
স্থানে উদর শবের প্রয়োগও িন্দশান্ত্রে দেখা যায়। যথা মহাভারতের শান্তিপর্কে 
৪৭ অধ্যায়ে 
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কিন্ত বেদের অন্যান্য ভাগে চাতুর্ববর্ণ্যের সৃষ্টি অন্ত প্রকার কর্ণিত হইয়াছে । শতপথ- 
ব্রাক্মণে কথিত হইয়াছে, যথা__ 

“ত্বরতি বৈ প্রজাপাতিব্র্ধ অনয়ত ৷ তৃব ইতি ক্ষত্রং স্বারতি বিশমৃ।” শৃত্রের 
কথ] নাই ।* 

প্রনপ্চ তোতিরায় ব্রা্দণে-_ 

“খগৃভ্যো জাতং বৈশ্বং বর্ণমানঃ যজুর্বেরদং ক্ষত্রিয়স্াহুর্যোনিমূ । লামবেদ। 
ব্রাহ্মণানাং প্রস্ৃতিঃ।+ অর্থাৎ সামবেদ হইতে ব্রাঁ্গণের, যন্ধুর্ষেবদ হইতে ক্ষাত্রয়ের এবং 
খাণ্বেদ হইতে বৈশ্যের জন্ম । এখানেও শুদ্রের কথা নাই । 

উদাহরণস্থরাপ এই মতগুাল উদ্ধৃত কর! গেল । এমন আরও অনেক আছে। সফল 
উদ্ধত ফারতে গেলে পাঠকের বিরক্তিকর হইবে । স্তুল থা, হিন্দুশাস্ত্রে চাতুরববর্য 
উৎপাত সম্বন্ধে নান! প্রকার মত আছে । শ্রীকৃষ্ণও যাহা বাঁলভেছেন, তাহাও সাধারণ 
মত হইতে ভিন্ন বলিয়া আপাততঃ বোধ হইতে পারে । তিনি বলেন না যে, আমি 
আমার অঙ্গবিশেষ হইতে বর্ণধিশেষ সৃষ্টি করিয়াছি । তান বলেন, গুণকর্মের 
বিভাগানুসারে করিয়াছি । প্রথম দেখা যাউক, গুণ কাহাকে বলে । 

সত্বরজন্তম এই তিন গুণ । ভাষ্যকারের! বলেন, সত্বপ্রধান ব্রাহ্মণ, তাহাদিগের কর্ম 
শমদমাদি , সত্বরজঃপ্রধান ক্ষত্রিয়, তাহাদগের কর্ঘ্ম শৌর্য মুদ্ধাি । রজ্তমঃপ্রধান বৈশ্য, 
তাহাদিগের কর্ম কৃষিবাপিজ্যাদি ) তমঃপ্রধান শুত্র, তাহাঁদিগের কর্ম অন্য তিন বর্ণের 
সেবা । এইরূপ গুণকর্শের বিভাগ অনুসারে সৃষ্টি কাঁরয়াছি, ইহাই ভগ্গবদভিপ্রায় । 

এক্ষণে যে জন্মিবে, সে গর্ভে জন্মিবার পূর্বেই সত্বগুণাধিক্য, রজোগুণাধিক্য বা 
তমোগুপাধিক্য ইত্যাদি প্রকাতি সৃষ্ট হয়? 

যানি বলিবেন যে, আগে জীবের জন্ম, তার পর তাহার সব্বপ্রধানাদ স্বভাব, 
তাহাকে অবশ্ঠ দ্বীকার কফারতে হইবে যে, মনুষ্ঠের বংশানুসীরে নহে, গুণানুমারে তাহার 
ব্রান্মণত্বাদি । ব্রাঙ্গণের পুত্র হইলেই তাহাকে ত্রাঙ্মণ হইতে হইবে, এমন নহে; 
সত্বগুণপ্রধান স্বভাব হইলে শুদ্রের পুজর হইলেও ব্রাহ্মণ হইবে এবং ব্রাক্মণের প্ুজের 
তমোগুণপ্রধান দ্বভাব হইলে সে শুদ্র হইবে, ভগবদ্ধাক্ হইতে ইহাই সহজ উপলন্ধি। 

আমি যে একট! নুতন মত নিজে গাড়িয়া প্রচার করিতেছি, তাহা নহে । প্রাচীন 
কালে, শঙ্কর শ্রীধরের অনেক পুর্বে প্রাচীন খাষিগণও এই মত প্রচার করিয়াছিলেন । 
ধর্মতত্বে তাহার কিছু প্রমাণ উদ্ধৃত ফাঁরয়াছি, যথা_ 

ক্ষান্তং দাত্তং জিতক্রোধং জিতাত্মানং জিতোন্দররয়মূ । 
তমেব ব্রাক্মণং মন্ে শেষাঃ শুদ্র! ইতি স্মতাঃ ॥ 
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গুন 
অগ্নিহোত্রব্রতপরান্‌ স্বাধ্যায়নিরতান্‌ শুচশন্‌। 
উপবাসরতান্‌ দাতাংস্তান্‌ দেব! ত্রা্গণান্‌ বিদ্ুঃ | 
ন জাতি; পুজ্যতে রাজন্‌ গুপাঃ কল্যাণকারকাঃ | 
চণ্ডালমাপ বৃতস্থং তং দেবা ব্রান্মাণং বদ্ধ: ॥ 
গোঁতমসংহত। 
ক্ষমাবান্‌, দমশীল, জিতক্রোধ, এবং জিতাত্। [জিতেন্দ্রিয়কেই ব্রান্মণ বলিতে হইবে, 
আর সকলে শুদ্র । যাহারা আগ্নহোতরব্রতপর, স্বাধ্যায়নিরত, শু, উপবাসরত, দাস্ত, 
দেবতারা তাহাদিগকেই ব্রাহ্মণ বাঁলয়া জানেন । হে রাজন! জাতি পৃজ্য নহে, গুণই 
কল্যাণকারক ৷ চগালও বৃত্তস্থ হইলে দেবতারা তাহাকে ব্রাহ্মণ বাঁলিয়া জানেন । 
পুনস্চ, মহাভারতের বনপর্ধ্রে মার্কগেয়সমস্যাপর্ববাধ্যায়ে ২১৫ অধ্যায়ে খাঁষবাক্য 
আছে, “পাতিত্যজনক কুক্রিয়'সক্ত, দাস্ভিক ত্র।ক্মণ প্রাজ্ঞ হইলেও শুপ্রস্বশ হয়, আর যে 
শৃদ্র সত্য, দম ও ধর্মে সতত অনুরক্ত। তাহাকে আমি ব্রান্মণ বিবেচনা ফরি। ফারণ, 
ব্যবহারেই ব্রাক্গণ হয়।” পুনশ্চ বনপর্ধবে অজগরপর্ববাধ্যায়ে ১৮০ অধ্যায়ে রাজধি 
নহুষ বাঁলতেছেন, “বেদমূলক সত্য, দান, ক্ষমা, আনৃশংস্য, আঁহংসা ও করুণা শৃদ্রেও, 
লক্ষিত হইতেছে । যগ্পি সত্যাদি ব্রা্মপধর্ম্ম শৃদ্রেও লক্ষিত হইল, তবে শুদ্রও ব্রাহ্মণ 
হইতে পারে।” তত্ৃত্তরে মুধিষ্টির বাঁলতেছেন, “অনেক শুত্রে ব্রাহ্মণলক্ষণ ও অনেক 
দ্বিজাতিতেও শূদ্রলক্ষণ লক্ষিত হইয়! থাকে, অতএব শুদ্রবংশ্ত হইলেই যে শৃদ্র হয়, এবং 
ব্রান্মণবং্ঠ হইলেই যে ব্রান্মণ হয়, এরূপ নহে । কিন্ত যে সকল ব্যক্তিতে বোদিক ব্যবহার, 
লক্ষিত হয়, তাহারাই ব্রা্মণ, এবং যে সকল ব্যক্তিতে লক্ষিত ন৷ হয়, তাহারাই শৃদ্র ।” 
কিন্তু হইতেছিল নিষ্কাম ও সকাম কর্মের কথা, কর্মের ফলকামনার ফথা,-- 
চাতুর্ববর্ণ্যের কথা আসিল ফেন £ কথাটা বল! হইয়াছে যে, কেহ ইহঞ্কালে আশুলভ্য 
ফলের কামনায় দেবাদির য্জন1 করে, কেহ বা নিষ্কাম কর্ম কাঁরয়া থাকে । লোকের 
মধ্যে এরূপ বিসদৃশ আচরণ দেখ! যায় কেন? তাহাদিগের প্রকৃতিভেদবশতঃ । এই 
প্রকৃতিভেদই চাতুর্বব্ণয বা বর্ণভেদ । কিন্ত এই বর্ণভেদ কেন? জিশ্বরেচ্ছ। । ঈশ্বর ইহা 
কারয়াছেন। তবে ঈশ্বর কি কর্ম করেন? করেন বৈ কি। কিন্ত এরূপ কর্ম 
কাঁরয়াও তানি অকর্তা। কেন না, তান অব্যয় । তিনি যাঁদ অব্যয়, তবে তান 
কশ্মফলের অধীন হইতে পারেন না-_তাহার সুখ দুঃখ, ত্রাস বৃদ্ধি নাই। যদি তান 
ফলের অধীন নহেন, তবে তাহার কৃত কর্ধ নিষ্কাম। তান নিফামকল্্ী। মনুষ্েও 
সেই জন্য নিষ্কাম ন1 হইলে ঈশ্বরে মাঁলত হইতে পারে নাঁ। জীবাত্মা পরমাত্মায় লীন 
হওয়াই মৃক্তি। কিন্ত শুদ্ধসত্ব নিষ্কামস্থভাব পরমাত্মায় সকাম জীবাত্মা। জীন হইতে, 
পারে না। নিষ্কামকম্মীই মুক্তির আধিকারণ। 
ঈশ্বর কর্ম করেন, এ কথা আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের শিয্ের! মাঁনিবেন ন|। 
তাহারা বাঁবেন, ঈশ্বর কণ্ম করেন না; যাহা হয়, তাহা তাহার সংস্থাপনননিয়ষে 
(1.৬) নিষ্পন্্ হয়। কিন্তু সেই নিয়ম সংস্থাপনও কর্ম । হাহারা বাঁলবেন, সেই 
সফল নিয়ম জড়ের গুণ, যদি তাহার! জড়কে ঈশ্বরসৃষ্ট বাঁণিয়। ন্বাফার ফরেন, তবে 
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তাহার! ঈশ্বরের কর্মকারিত্ব স্বীকার করিলেন ধীহার1 তাহাও স্বীঞফার ফরেন না, 
তাহারা অনীশ্বরবাঁদণ, তাহাদের সঙ্গে ঈশ্বরের কর্কারিত্ব সম্বন্ধে ফোন বিচারই নাই। 
ন মাং কষণ্মাণি লিম্পান্তি ন মে হর্্দফলে স্পৃহা! । 
ইতি মাং ফোহভিজানাতি হর্ণপ্ির্ন স বধ্যতে ॥ ১৪ | 
কর্ধসকল আমাকে লিপ্ত করে না। আমারও হা্মে ফলম্পুহা! নাই। এইন্সপ 
'আমায় যে জানে, সে কর্খের দ্বার আবদ্ধ হয় না। ১৪। 
ঈশ্বরের নিষ্কামকন্সিত্ব না]! জানিলে, নিষ্কাম তর্্ম বুঝা ধায় না। তাহা জানিলে 
কণ্ম নিষ্কাম হইবে । তাহা হইলে সকাম হর্মরূপ বন্ধন হইস্জে অব্যাহতি পাওয়। যায় । 
পুর্বপ্লোকের যে টাকা দেওয়। গিয়াছে, তাহাতে এ কথা পরিস্ফুট ফর! গিয়াছে । 
এবং জ্ঞান্ধা কৃত হর পূর্বেরপি মৃুমৃক্ষা্ভ;। 
কুরু কর্টব তন্মাত্বং পর্বঃ পূর্ব্বতমং কৃতমূ ॥ ৯৫॥ 
এইরূপ জানিয়া পুর্বকালের মোক্ষািলাষিগণ কর্ম কারয়াছিলেন, তুমি পূর্বগামী- 
দিগের পূর্বকাল-কৃত কর্ম সকল ফর । ৯৫। 
অর্থাৎ প্রাচীন কালে ধাহারা শোক্ষক্ষকাম, তাহারা! আপনাকে অকর্তী জানিয়া_ 
কর্মের ফলভোগী নহি, ইহাজাদিয়া কর্ম করিন্তেন। তুমিও সেইবূপ ঘর্্ধ কর। 
কিং কন্ম ফিমকর্মোতি কবয়োহপ্যত্র মোহিতা2। 
তত ফন্ধ প্রবক্ষযাম বজজ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেহশুভাং ॥ ৯৬। 
কর্্ধ ফি, অকর্ম কি, পাণুতেরাও তাহা বুঝিতে পারেন না। অতএব ঘর্্ম কি, 
'তাহা তোমাকে বলিতেছি। তাহা জানিলে, অশুভ হইতে মুক্ত হইবে । ৯৬। 
অকর্মম অর্থে এখানে মন্দ হর্্ম নহে--অক্ষর্্ম অর্থে কর্মশৃন্ততা । 
কন্মণে হ্যাপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ বিবর্্ণঃ | 
অকর্মপশ্চ বোদ্ধব্যং গহন] কর্মপে! গাঁতিঃ ॥ ১৭ ॥ 
কর্ম কি, তাহা বুঝিতে হইবে, বিকর্থ ফি, তাহা বুঝিতে হইবে, এবং অকর্ম ফি, 
ভাহা বুঝিতে হইবে । কর্মের গতি দৃতের্জয়। ৯৭ । 
কর্ম--অর্থে বিহিত কর্খ, যাহা যথার্থ কক । 
বিকর্ম--অবিহিত কর্ম । 
অবর্ম্ম--বন্মত্যাগ, কর্বশূন্যকত। | 
কণ্ধণ্যকণ্ম যঃ পশ্েদকর্সাণি চ কশ্মঃ যঃ। 
স বুদ্ধিমান মনুগ্তেমু সমু কতল্পকর্দকৃং | ৯৮ ॥ 
যে কর্মেতেও কর্ধশুন্যতা দেখে, এবং অধর্টেও কর্ম দেখে, সেই মনুষ্ের মধ্যে 
বৃদ্িমান। সেই যোগম্তজ ; এবং সেই সর্ববদ্র্মাকারী | ১৮। 
ভগবদারাধন৷ কর্শ ; ক্ষিস্ত তাহাতে কর্দের যে বন্ধকতা, তাহা ঘটে না, এই জন্য 
তাহাকে র্স্ব্ূপ বিবেচনা! কারবে না। আর যে ক্ষশ্ম বিহিত, তাহা না করিলে 
তাহার ফলভাগী হইতে হয়, ফলভাগ্গিত্ব মুক্তির রোধক ; এ জদ্য না ফরাকেই, অর্থাং 
'অকর্মকফেই কর্ম বিবেচনা! কারিবে । জ্রীধরের টাকার মর্ধার্থ এই । ইহাতে এ ষ্লোকে 
হইতে ইহাই পাওয়া যায় যে, ভগগবদারাধনাই কর্তব্য । অন্যান্য তৃনৃষ্ঠান সুজির বিশ্ব । 


১ শ্রীমন্তগবদগণত। ১০৫৩ 


শঙ্করাচার্ধ্য অন্যরূপ বৃঝাইয়াছেন। তিনি এই শ্লোক উপলক্ষে একটি দীর্ঘ এবং 
জটিল প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন, তাহার স্থল কথা এই-_আত্মাক্রিয়ানিপিপ্ত ; কর্ম 
ইন্দ্রিয়াদির দ্বারাই কৃত হইয়া থাকে । কিন্ত ভ্রমক্রমেই আত্মাতে কষম্মারোপ হইয়া থাকে । 
যান ইহা! জানেন, তিনি কর্ণ অধর্দ দেখেন । আর হীন্ত্রয়াঁদ বিহিতানুষ্ঠানে বিরত 
হইলেও সেই অকর্মফেও তান ইন্দ্রিক়্াদর বন্ম দেখেন । 

কিস্ত আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে, পরবর্তী ক্লোফের উপর দৃষ্টি রাখিলে একটা সোঁজ! অর্থ 
পাওয়া যায় । কামসন্বক্প-বিবজ্দিত, ফলকামনাশুন্য যে ধর্ম, সে অকর্ধ- _কর্মাশুম্যত | 
আর যান অনুষ্ঠেয় কর্মে বিরত, তাহার বর্তব্য-বিরাঁতর ফলভাগত্ব আছেই আছে-- 
অতএব এখানে র্শৃন্ততাও কর্্ম। ফেন না, ফলোংপাত্তর ফারণ। িনি ইহা 
বুঝিতে পারেন, তিনিই জ্ঞানী | 

যত সর্বে সমারস্ভাঃ কামসঙ্কল্পবজ্জিতা; | 
জ্ঞানাগ্রিঙগ্ককর্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বৃধা: ॥ ৯৯॥ 

ধাহার সকল চেষ্টা কাম ও সন্কল্পবজ্জিত, এবং ধাহার কন জ্ঞানাগ্নিতে দগ্ধ, তাঁহাকেই 
জ্ঞানিগণ পণ্ডিত বলেন । ১৯ । 

“কামসন্কল্প” এই পদের অর্থের উপর শ্লোকের গৌরব কিয়ংপারমাণে নির্ভর করে ॥ 
শঙ্করাচার্য্যকৃত এই অর্থ,-_““কামসন্কল্লবজ্জিতা:”, “কামৈস্তংকারণৈশ্চ সন্কল্লৈর্বজ্িতাঃ । 
শ্ীধরকৃত ব্যাখ্যা এই, “কাম্যতে ইতি ফামঃ । ফলং তৎসন্বল্পেন বঞ্জিতা: |” মধুসৃদন 
সরস্বতী বলেন, “কাম: ফলতৃষণ । সঙ্কল্পেছহং করোমীতি ধর্তৃত্বাভিমানস্তাভ্যাং 
বঞ্জিতাঃ” | এইরূপ নানা মুনির নানা মত। মধ্সৃদন সরদ্বীকৃত সঙ্কল্প শবের অর্থ 
আভিধানিক নহে, কিস্ত এখানে থুব সঙ্গত । শক্করাচা্যকৃত, কাম এবং তাহার ফারণ 
সঙ্কল্প উভয়-বিবঞ্জিত হইলে কন্মে প্রবৃত্তির অভাব জানম্মিবে । যে ধর্ম করবার অভিলাষ 
রাখে, এবং ফল ফামনা করে না, সে কর্ম করিবে ফেন? এ জন্য শঙ্করাচাধ্য নিজেই 
বলিয়াছেন, “মুধৈব চেষ্টামাত্রমূ অনু্ীয়ন্তে প্রবৃতেন চেল্লোকসংগ্রহার্থং নিৰৃতেন জীবন- 
যাত্রার্থং 1” অর্থাং ঈদুশ ব্যাক্তির সমারভ্ভসফল অনর্থক চেষ্টা মাত্র। প্রর্ভিমার্গে 
ফেবল লোকশিক্ষার্থ, এবং নিবৃতিমার্গে কেবল জীবনযাত্রানির্ববাহার্থ । পাঠকাদিগের 
নিকট আমার বিনীত নিবেদন যে, সাহা হইলেও কামও সন্কল্পবজ্জিত হইল না। 

মধুসুদন সরস্বতীও “লোকশিক্ষার্থং+ ও “জীবনযাত্রার্থং” কথা দুইটি রাখিয়াছেন, 
কিন্ত 'কামসঙ্কল্পবজ্জিত' পদের তিনি যে ব্যাখ্যা কাঁরয়াছেন, তাহা পাঠক নিঃসঙ্কোচে 
গ্রহণ কাঁরতে পারেন । ফলতৃষ্ণা এবং অহঙ্কাররহিত যে ব্মানুষ্ঠান, তাছাই বাহিত, 
এবং তাহাই ধর্নৃন্যতা । 

সচরাচর লোকে ফলফামনাতেই কণ্মানুষ্ঠানে প্ররৃতভ হয়-এবং আমি এই “করছ 
করিতেছি বা করিয়াছি, এই অহঙ্কার তাহার সঙ্গে সঙ্গে থাফে । ভগবদভিপ্রায় এই 
যে, ছুইয়ের অভাবই কর্মের লক্ষণ, কর্ণ ভদুভয়ের অভাবই ফর্মাশূন্ততা। 

এইরূপ বুঝিলেই ক্ষি আপাঁপ্তর মীমাংসা! হইল ? হইল বৈ কি। ফলকামনাতেই 
লোকে সচরাচর বর্শে প্রবৃত্ত হয় বটে, কিন্ত ফলফামন! ব্যতীত যে হরে প্রবৃত্ত হওয়া! যাক 
না, এমন নহে । যদি তাই হইত, তাহা হইলে 1নষ্কাম শবে অর্থ নাই--এমন বস্তর 


১০৫৪ বাঙ্ধম রচনাসংগ্রহ 


অস্তিত্ব নাই। যাঁদ তাই হইত, তাহা হইলে গীতার এক ছত্রেরও ফোন মানে নাই। 
কথাটা পূর্বে বুঝান হয় নাই । এখন বুঝান যাউক। 
কতকগুলি কার্য্য আছে, যাহা মনুষ্যের অনুষ্ঠেয় । যেসে কর্মের ফলফামন! করে 
না, তাহারও পক্ষে অনুষ্ঠেক্চ। এমন মনুষ্য আছে সন্দেহ নাই, যে জীবন রক্ষা ফামনা 
করে না--মরিতে পারিলেই ভাহার সব যন্ত্রণা ফুরায় । কিন্ত আত্মজীবন রক্ষা তাহাঁর 
অনুষ্ঠেয় । যে শৃলরোগণী আত্মহত্যা করে, সে পাপ করে সন্দেহ নাই । শক্রর জাঁবন- 
রক্ষা সচরাচর ফেহ ফামনা করে না, ফিল্ত শত্রু মজ্জনোম্মুখ ব| ভন্ত প্রকারে মৃত্যুফবল- 
্রস্তপ্রায় দেখিলে তাহার রক্ষা আমাদের অনুষ্ঠেয় কর্ম । শক্রকে উদ্ধীরকালে মনে 
হইতে পারে, “আমার চেষ্টী নিক্ষল হইলেই ভাল ।” এখানে ফলকামন! নাই, কিন্ত 
কর্ম আছে । 
তবে ইহাঁও বলা বর্তব্য যে, নিষ্কাম কর্মে ফলাসিপ্ধির চেষ্টা নই, এমন কথা বলাও 
যায় না, এবং গীতার সে আভিপ্রায়ও নয়। মুক্তিই যাহার উদ্দেশ, সে মুক্তি কামনা 
করে এবং মুক্ভিপ্রার্থির উপযোগী চে ফরে। ফাম শব গীঁতায় বা অ্ান্র এমন অর্থে 
ব্যবহার হয় না যে, তাহারও ফলসাদ্ধর চেষ্টা বুঝায় না । মনে কর, স্বদেশের বা 
স্বজাতির হিতসাধন একটি অনুষ্ঠেয় কর্পা। যে স্বদেশহতের চেষ্টা করে, সে যে 
স্বদেশের হিতকামন| করিয়া, সে চেষ্টা করে না, এমন ফখনই হইতে পারে না । অতএব 
কাম শবের প্রকৃত তাংপর্য্য ফি, তাহা বুঝা কর্তব্য । 
ধর্ম অর্থ, কাম, মোক্ষ, এই চাঁরিটি অপবরগ-_পৃরুষার্থ । পুরুষার্থে ইহা ভিন্ন 
আর ফোন প্রয়োজন নাই । যাহা ধর্ম, অর্থ অর্থাৎ এঁহিক ধন সৌভাগ্যাদি এবং মোক্ষ, 
এই তিনের আভতারজ, তাহাই ফাম। এই জঙন্য কাম্য কর্দের দ্বারা দ্বর্গাদ জা 
সাধনাফে ফাম শব্ষে অভিহিত করা যায়। কিন্তু সেই কাম্যকর্মজনিত যে মৃখভোগ, 
সে আপনার স্বখ। অতএব কামের উদ যে সুখ--তাহ! নিজের সৃধ--পরের মঙ্গল 
নহে। যেকর্ষের উদ্দেশ্ত পরাহতাঁদি, তাহাই নিষ্কাম। যে কর্মের উদ্দেশ্য নিজহিত, 
তাহা নিষ্কাম নহে। 
কাম শব্দ মহাভারতের অন্যত্র বিশেষ ফারিয়া বুঝান আছে । 
ইন্দ্রয়াগাঞ্চ পঞ্চানাং মনসো হৃদয়স্য চ। 
বিষয়ে বর্তমানানাং যা প্রীতিরুপজায়তে । 
স কাম ইতি মে বুদ্ধি; কর্মণাং ফলমুতমযু 
পাচটি ইন্দ্রিয়। মন, এবং হদয়, শব স্ব বিষয়ে বর্তমান থাকিয়া যে গ্রীতি উপভোগ, 
খামার বিবেচনায় তাহাই কাম । তাহাই কর্দদের উত্তম ফল। 
অতএব ফাম অর্থে আত্মমখ । 
এখন সেই স্বদেশহিতৈষীর উদাহরণ মনে ফর | যদি স্বদেশহিতৈষী ফেবল মাত্র 
স্বদেশের হিতকামন! ফারিয়া কর ফরেন, তবে তাহারই কর্খ নিফাম। আর যাঁদ 
আপনার যশ মান সম্্রম উন্নতি প্রতাতির বাসনায় স্বদেশের ইফ্টসাধনে প্রবৃত্ত হয়েন, তবে 
তিনি সফামকর্মা। 


শ্রীমন্তগবদগাীতা ৯০৫৫ 


সম্পাদকের নিবেদন 


প্রচার পাতরিফায় বঙ্গাব ১২৯৩ সনের শ্রাবণ সংখ্যা থেকে ১২৯৫ সনের 
ফাল্গুন সংখ্যা পর্যন্ত শ্রীমন্তগবদগীতা। প্রকাশিত হয়--তাতে দ্বিতীয় অধ্যায় 
্যস্ত ব্যাধ্যান সম্পূর্ণ হয়। কিন্ত চতুর্থ অধ্যায়ের ১৯শ গ্লোক পর্যন্ত আল্লোচন! 
পার্ীলাঁপ অবস্থায় ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র দৌহিত্র দিব্যেজপুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় 
তার মৃত্যুর পরে সেই অংশ 'প্রচার'-এ প্রকাশ করান, এবং পরে তা পৃস্তকা- 
কারেও মুদ্রিত হয়। 


সম্পাদক, ব রঃ দা, | 


দেব ৫ হিন্দুধর্ম 
হিন্দুধর্ম 


সন্প্রাত সৃশাক্ষিত বাঙ্গালিদিগের মধ্যে হিন্দুধর্্বর আলোচনা দেখা যাইতেছে? 
অনেকেই মনে করেন যে, আমরা হিন্বৃধর্খের প্রাত ভঁভিমান্‌ হইতেছি। যদি এ থা 
সত্য হয়, তবে আহলাদের বিষয় বটে । জাতীয় ধর্মের পুনজ্জীবন ব্যতীত ভারতবর্ষের 
মঙ্গল নাই, ইহা! আমাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস । কত্ত ধাহারা হিন্মর্ষের প্রাত এইরূপ 
অনুরাগমুজ, তাহাদিগকে আমাদিগের গোটাকত কথা ভিজ্ঞাধ্য আছে। প্রথম ভিজ্ঞায্য, 
হিন্দুধর্ম কি? হিন্বৃয়ানিতে অনেক রকম দোখিতে পাই। হিন্দু হাচি পাঁড়লে পা 
বাড়ায় না, টিকটিকি ডালে “সত্য সত্য” বলে, হাই উঠিলে তুঁড় দেয়, এ সকল 
কি হিন্ৃধর্ম ? অমুক শিয়রে শুইতে নাই, অমুক আছো খাইতে নাই, শৃন্য কলসা 
দেখিলে যাত্রা করিতে নাই, অমুক বারে ক্ষৌরশ হইতে নাই, অমুক বারে অমুক কাজ 
কাঁরতে নাই, এ সকল কি হিন্দধর্থ ? অনেকে স্বীকার ফারবেন যে, এ সফল হিন্ৃধর্শ 
নহে। মূর্থের আচার মাত্র। যদি ইহা হিনৃধন্্ হয়, তবে আমরা মুক্তকষ্ঠে বলিতে 
পাঁর যে, আমরা হিন্ৃধর্ের গুনজ্জীবন চাহ না।* 

এক্ষণে শুনিতে পাইতেছি যে, হিন্দুধর্মের নিয়মগ্ডল পালন করিলে শরীর ভাল 
থাকে । যথা একাদশীর ত্রত স্বাস্্যরক্ষার একটি উত্তম উপায় । তবে শরীররক্ষার ব্রতই 
চি হিন্দুধর্ম? আমরা একটি জমিদার দেখিয়াছ। তিনি জাতিতে ত্রাণ এবং 
অত্যন্ত হিন্্। তান আতি প্রত্ব/যধে গাত্রোথান করিয়া কি শত ক বর্ষা প্রতাহ 
প্রা্ঃস্লান করেন এবং তখনই পুজাহিকে বাঁসিয়! বেল। আড়াই প্রহর পধ্যন্ত অনগ্যমনে 
তাহাতে নিমুক্ত থাকেন । পুজাহকের কিছুমাত্র বির হইলে, মাথায় বজ্রাঘাত হইল, 
মনে করেন। তার পর অপরাহে নিরামিষ শাঙ্কান্ন ভোজন ফারিয়া একাহারে 
থাকেন,--ভোজনান্তে জামদারী কায বসেন । তখন কোন্‌ প্রজার সর্বনাশ কারিবেন, 
কোন্‌ অনাথ! বিধবার সর্বস্থ কাঁড়িয়া লইবেন, ফাহার খণ ফাঁকি দিবেন, মিথ্যা জাল 
কারয়া ফাহাকে বিনাপরাধে জেলে দিতে হইবে, কোন্‌ মোকদ্দমার ফি মিথ্যা 
প্রমাণ প্রস্তত করিতে হইবে, ইহাতেই ঠাহার চিত্ত নিবিষ্ট থাকে, এবং যত পর্য্যাপ্ত হয়। 
আমর! জানি যে, এ ব্যক্তির পুজা! আহিকে, ক্রিয়! করে, দেবতা ব্রাঙ্মণে আত্তরিফ 
ভক্তি, সেখানে কপটতা৷ কিছু নাই । জাল কাঁরতে ফারতেও হরিনাম করিয়া থাকেন । 
মনে করেন, এ সময় হরি-ম্মরণ করিলে এ জাল করা আমার অবস্ত সার্ক হইবে। এ 
ব্যভি কিন্ত? 


৯ পাত শশধর তর্বন়ামণি মহাশয় যে-হিনৃধর্্ প্রচার করিতে নি, ভাহা আমাদের মতে 
কখনই টিকিবে না এবং তাহার যত্ব সফল হইবে না। এইকপবিশ্বাস আছে বলিয়া, আমর] তীহার 
ফোন কথার প্রতিষাদ করিলাম না। ূ 


দেবতত্ব ও 'হন্ধর্ ১০৫৭ 


আর একটি হিন্দুর কথা বাল। তাহার অভক্ষ্য প্রায় কিছুই নাই। যাহা অন্থাস্থা- 
কর, তাহা ভিন্ন সকলই খান। এবং ব্রাম্মাণ হইয়! এফ আধটু সুরাপান পর্য্যন্ত কারিয়! 
থাকেন । যেকোন জাতির তন্ন গ্রহণ করেন । যবন ও ম্নেচ্ছের সঙ্গে এক ভোজনে 
ফোন আপত্তি করেন না। সন্ধ্যা আহক ক্রিয়া কর্ম কিছুই করেন না। ক্ষিন্ত কখন 
মিথ্যা কথা কহেন না। যাঁদ মিথ্যা কথ! কহেন, তবে মহাভারতীয় কৃফণোক্কি স্মরণ- 
পূর্বক যেখানে লোফহিতার্থে মিথ্যা নিতান্ত প্রয়োজন৭য়--অর্থাং যেখানে মিথ্যাই 
সত্য হয়, সেইখানেই মিথ্যা কথা কাহিয়া থাফেন ৷ নিষ্কাম হইয়! দান ও পরহিত সাধন 
কাঁরয়া থাকেন । যথাসাধ্য ইন্দ্রিয় সংযম এবং অন্তরে ঈশ্বরকে ভাঁক্ত ফরেন । ফাহাকে 
বঞ্চনা করেন না, ফখন পরস্থ ফামন। করেন না। হীন্দ্রিয়াদি দেবতা আফাশাদ 
ঈশ্বরের মৃতি স্বরূপ এবং শাক্ত ও সৌন্দর্যের বিকাশ স্বরূপ বিবেচনা কারিয়া,সে সফলের 
মানসিক উপাসন। করেন । এবং পুরাণকিত শ্রীকৃষ্ণ সর্ববগ্ণসম্পন্ন জীশ্বরের প্রকাতি 
পর্যযালোচন! করিয়া আপনাকে বৈষ্ণব বালিয়া পরিচিত করেন । হিন্দৃধর্মানুসারে 
গুরুজনে ভাক্তি, পুঁজ কলজাদির সন্দেহ প্রতিপালন, পশুর প্রতি দয়া ফারিয়া থাক্ষেন। 
তান অক্রোধ ও ক্ষমাশীল । এব্যাজ কিহিন্ত্বঃ এছুইব্যাক্তর মধ্যে কে হিন্দ্ব 
ইহাদের মধ্যে কেহই কি হিন্দু নয়? যাঁদ না হয়--তবে কেন নয়? ইহাদের মধ্যে 
কাহাতেও যাদি হিন্্য়ানি পাইলাম না, তবে হন্তবধর্ম ফি? এক ব্যক্তি ধর্ম, 
ছিতীয় ব্যক্তি আচারত্রষ্ট । আচার ধর্ম, না ধর্মই ধর্ম ? যাঁদ আচার ধর্ম না হয়, ধর্মই 
ধর্ম হয়, তবে এই আচারভ্রষ্ট ধান্মিক ব্যক্তিফেই বন্দ বালিতে হয়। তাহাতে 
আপতি ফি? 

ইহার উত্তরে অনেকে বঞ্জিবেন যে, এ ব্যক্ি হিন্দুশান্ত্রীবঝাহত আচারবান্‌ নহে, 
এজন্য এ হিন্ত্ব নহে । কোথায় এ হিন্দুধর্মের স্বরূপ পাইব ? 

এ সকল লোকের বিশ্বাস যে, 'হন্দৃশাস্ত্রেই হিন্র্মা আছে । এই হিন্দৃশান্ত্র ফি? 
শান্ত্রতে। অনেক । যে সকল গ্রন্থকে শান্তর বল] যায়, তাহার যেখানে যাহা আছে, 
সকলই কি 'হন্দবধন্ম ? যাঁদ ফোন গ্রন্থ হিন্ত্বশান্ত্র বালিয়। এ দেশে মান্য হয়, তবে সে 
“মনুসংহিভা । মনুতে আছে যে, মবদ্ধকালে শক্রসেনা যে তড়াগপুষ্ষারপ্যাদির জলে স্নান 
পানাদ ফরে, তাহ! নহ্ট কাঁরবে ।* যে হিন্দুধর্মে তৃষিতকে এক গণ্ডষ জলদানের 
অপেক্ষা আর পুণ্য নাই বলে, সেই হিন্দধর্মেরই এই গ্রন্থে বলিতেছে যে, সহত্র সহন্র 
লোককে জলপিপারাপীড়িত ফাঁরয়া প্রাণে মারিবে । এটা কি হিন্দুধর্ম? যাঁদ হয়, 
তবে এরূপ ন্বশংস ধর্টের পুনজ্জীবনে ছি ফল? বস্ততঃ এ হিন্ববধর্ম নহে, ম্দ্ধনীতি 
মাত্র,_ষি উপায়ে মুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারা যায়, তদ্িযয়ক উপদেশ । যদ ইহা 
হিন্তৃধর্খ হয়, তবে এ হিন্দৃধর্ধে মন্থাদি অপেক্ষা মোল্তৃক্ষে ও নেপোঁলিয়ন্‌ আধক 
আভিজ্ঞ। 

স্থূল কথা এই, মনুতে যাহ! কিছু আছে, তাহাই যে ধন্ম নহে, ইহা! এক উদাহরণেই 
সিদ্ধ হইতেছে । এ সকলকে যাঁদ ধর্ম বলা যায়, তবে সে ধর্ম শব্দের অপব্যবহার । 
যখন বাঁল, চোরের ধর্ম লুাচুরি। তখন যেমন ধর্ম শব্দ অর্থান্তরে প্রযুক্ত হয়, এ সফল 


* ভিল্াযার্চেব তড়াগাক্প্রাকারোপরিখান্তথা ইত্যাদি । ৭ম অধ্যায়, ১৯৬। 
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১০৫৮ বাধন রচনাসংগ্রহথ 


বাঁধকে “রাজধর্শ্” ইত্যাদি বলা, সেইরূপ । ভবে মনুতে যাহা পাই, তাহাই যাঁদ ধর্ম 
নহে, তবে জিজ্ঞা, মনুর ফোন্‌ উক্তিগুলিতে হিন্দুধর্ম আছে এবং ফোন্গুলিতে নাই, 
এ কথা কে মীমাংসা! কারবে ? যাঁদ মন্বার্দি খাঁষির অভ্রান্ত হন, তবে তাহাদের সকল 
উদ্ভিগুলিই ধর্্-_যাঁদ তাহাই ধর্ম হয়, তবে ইহা! মুক্তকণ্ঠে বলা! যাইতে পারে যে, 
হিন্দধন্মানুদারে সমাজ চলা অসাধ্য । মন্ধু হইতেই একটা উদাহরণ 'দিয়া আমরা 
দেখাইতেছি। মনে কর, কাহারও পিতৃশ্রাদ্ধ উপস্থিত । হিন্দ্বশাস্ত্রমতে শ্রান্ধে ব্রা্মণ- 
ভোজন রাইতে হইবে । ফাহাকে নিমন্ত্রণ ফারবে? মনুতে নিষেধ আছে যে, যে 
রাজার বেতনভুকৃ, তাহাকে খাওয়াইবে ন] ; যে বাণিজ্য করে, তাহাকে খাওয়াইবে না ; 
যে টাকার সুদ খায়, তাহাকে খাওয়াইবে না; যে বেদাধ্ায়নশূন্ত, তাহাকে খাওয়াইবে 
না।যে পরলোক মানে না, তাহাকে খাওয়াইবে না; যাহার অনেক যজমান, তাহাকে 
খাওয়াইবে ন। ; ঘে চিকিৎসক, তাহাকে খাওয়াইবে না; যে শ্রোতস্মার্ড অগ্রি পাঁরত্যা্গ 
করিয়াছে, তাহাকে খাওয়াইবে না; যে শুদ্রের নিকট অধ্যয়ন করে, কি শুদ্রকে অধ্যয়ন 
করায়, যে ছল করিয়! ধর্মকণ্ম করে, যে ছুর্জন, যে পিতামাতার সহিত বিবাদ করে, যে 
পাঁতিত লোকের সাহত অধ্যয়ন করে, ইত্যাদি বাবিধ লোককে খাওয়াইবে না । এমন 
কথাও আছে যে, মিত্র ব্যক্তিকেও ভোজন করাইবে না। ইহা মুক্তকণ্ঠে বলা যাইতে 
পারে যে, মনুর এই বিধি অনুসারে চলিলে শ্রাদ্ধকর্খটে আজকার দিনে একটিও ব্রাক্মণ 
পাওয়া যায় না। সুতরাং শ্রাদ্ধাঁদ [িতৃকার্য্য পারত্যাগ করিতে হয়। অথচ ষে 
বাপের শ্রাদ্ধ কারিল না, তাহাফেই হিন্দ বল কি প্রকারে? এইরূপ তারি তর 
উদাহরণের ছ্বারা প্রমাণ করা যাইতে পারে যে, সর্বাংশে শান্ত্রসন্মত যে হিন্দধর্ম, তাহা! 
ফোনরূপে এক্ষণে গুনঃসংস্থাপিত হইতে পারে না; কখন হইয়াছিল কি না, তাছিষয়ে 
সন্দেহ । আর হইলেও সেরূপ হিন্দুধর্ম এক্ষণে সমাজের উপকার হইবে না, ইহা এক 
প্রকার নিশ্চিত বল! যাইতে পারে । 

যাঁদ সমস্ত শাস্ত্রের সঙ্গে সর্ববাংশে সংমালিত যে হিন্দুধর্ম, তাহ! পুনঃসংস্থাপনের 
সম্ভাবন] না থাকে, তবে এক্ষণে আমাদিগের ফি করা কর্তব্য? ছুইটি মাত্র পথ আছে । 
এক, হিন্দধর্দ একেবারে পরিত্যাগ করা, আর এক হিন্দ্বধর্ম্ের সারভাগ অর্থাং যেটুকু 
লইয়া সমাজ চলিতে পারে, এবং চাঁললে সমাজ উন্নত হইতে পারে, ভাহাই অবলম্বন 
ফরা। হিন্দ্ধন্ন একেবারে পরিত্যাগ করা আমরা ঘোরতর আঁনহ্টকর মনে ফা । 
যাহার! হিন্দৃধর্শ একেবারে পরিত্যাগ করিতে পরামর্শ দেন, তাহাদের আমরা জিজ্ঞাসা 
কার যে, 'হন্ধশ্্ের পরিবর্তে আর কোন নৃতন ধর্ঘঘ সমাজে প্রচলিত হওয়া উচিত, ন। 
সমাজকে একেবারে ধর্মহীন রাখা উচিত? যে:সমাজ ধর্ধশুন্, তাহার উন্নত দুরে 
থাকুক, বিনাশ অবশ্তস্ভাবী।* আর তাহারা যাদ বলেন যে, হিন্তধর্দের পাঁরবর্থে 


* অনেকে বলেন যেঃ ধর্ম (1২6118100) পরিত্যাগ করিয়! কেবল নীতিমাত্্র অবলম্বন করিয়া 
ষমান্ধ চলিতে পারে ও উন্নত হইতে পারে। এ কথার প্রতিবাদের এ স্থান নহে। সংক্ষেপে বলা 
হাইছে পারে যে, এমন কোন সমাজ দেখ! যায় নাই যে, ধর্ম ছাড়িয়া], কেবল নীতিমাত্র অবলম্বন 
করিয়া উন্নত হইয়াছে । ঘ্বিতীয়, এই নাতিবাদীর। যাহাকে নীতি বলেন, তাক! বাওবিক ধর্ণা ঝা! 


ধর্মমূলক। 


দেবতত্ব ও 'হন্ৃধর্ম--হিন্দৃধর্ম ১০৫৯ 


ধর্মাস্তরকে মমাজ আশ্রয় করুক, তাহা হইলে আমরা জিজ্ঞাসা কার যে, কোন্‌ ধর্মকে 
আশ্রয় করিতে হইবে ? পৃথিবীতে আর যে কয়টি শ্রেষ্ঠ ধর্ম আছে, বৌদ্ধধর্ম, ই্লামধর্ণ 
এবং খৃষধর্মম, এই তিন ধর্মই ভারতবর্ষে হিন্ৃধন্মকে স্থানচ্যুত করিয়া তাহার আসন গ্রহ্থ 
ফরিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা ফরিয়াছে; ফেহই হিন্দৃধর্মফে স্থানছুযুত কারতে পারে 
নাই। ইসলাম কতকগুলা ব্যজাতি এবং হিন্্রনামধারী কতকগুল! অনাধ্য জাতিকে 
আাধকৃত করিয়াছে বটে, কিস্ত ভারতীয় প্রকৃত আধ্যসমাজের কোন অংশ বিচঞ্সিত 
কারতে পারে নাই । ভারতীয় আধ্য হিন্দ ছিল, িন্দ্ই আছে। বোদ্ধর্ম হিন্দৃধর্মকে 
ভারতবর্ষ ছাড়য় দিয়া দেশান্তরে পলায়ন করিয়াছে । খুষ্টধন্ম রাজার ধর্ম হইয়াও 
কদাঁচং একথা নি চণ্ডালের বা পোদের গ্রাম অধিকার, অথবা ছুই এক জন কুকুট-মাংস- 
লোলুপ ভদ্রসন্তানফে দখল ভিন্ন আর কিছুই ফাঁরতে পারে নাই । যখন বৌদ্বধশ্ 
ই্লামধর্ম্ম ও থৃষ্টধর্ঘ্, হিন্দৃধন্মের স্থান অধিকার ফরিতে পারে নাই, তখন আর ফোন্‌ 
ধর্মকে তাহার স্থানে এখন স্থাপিত করিব? ব্রান্মধন্মের আমরা! পৃথক্‌ উল্লেখ কারলাম 
না, ফেন না, ত্রান্মাধর্শ হিন্ৃধর্পের শাখা মাত্র । ইহার এমন কোন লক্ষণ দেখা যায় 
নাই, যাহাতে মনে কর! যাইতে পারে যে, ইহা ভবিষ্যতে সামাজিক ধর্মে পরিণত হইবে । 

যখন ধর্ণশূন্য সমাজের বিনাশ নিশ্চিত, যদি হিন্দুধর্মের স্থান অধিকার কারবার 
শক্তি আর ফোন ধর্মেরই নাই, তখন হিন্তধর্ম রক্ষা ভিন্ন হিন্্সমাজের আর কি গতি 
আছে? তবে হিন্দৃধর্দ লইয়া! একটা গণ্ডগোলে পাঁড়তে হইতেছে । আমরা দেখিয়াছ 
যে, শান্ত্রোজ্ত যে ধর্ম, তাহার সর্ববাঙ্গ রক্ষা করিয়া কখন সমাজ চলিতে পারে না 
এখনও-_চাঁলতেছে না_ এবং বোধ হয়, কখন চলে নাই। তাছাড়া একটা প্রচাঁলত 
হিন্দুধর্ম আছে; ততঘর্তৃক শাস্ত্রের কতক বাঁধ রক্ষিত এবং কতক পারিত্যক্ত এবং অনেক 
অশান্ত্রীয় আচার-ব্যবহার-বাধ তাহাতে গৃহীত হইয়াছে । হহিন্নৃধর্খের কি সপক্ষ ফি 
বিপক্ষ সকলেই স্বীকার করেন যে, এই বিমিশ্র এবং কলুষিত হিন্দ্রসমাজের উন্লাত 
হইতেছে না । তাই আমরা বজিতেছিলাম যে, যেটুকু হিন্দর্ধের প্রকৃত মর্ম, যেটুকু 
লারভাগ, যে্ুকু প্রকৃত ধর্ম, সেইটুকু অনুসন্ধান করিয়া আমাদের স্থির করা উচিত | 
তাহাই জাতীয় ধর্ম বলিয়া অবলম্বন করা উচিত । যাহা প্রকৃত হিন্দধর্মা নহে, যাহ! 
কেবল অপবিত্র কলুষিত দেশাচার বা জোকাচার, ছদ্মবেশে ধশ্ম বালয়া হিন্নৃধর্ের ভিতর 
প্রবেশ করিয়াছে, যাহা কেবল অলশীক উপন্যাস, যাহা কেবল কাব্য, অথব৷ প্রত্বতত্ব, 
যাহ। কেবল ভণ্ড এবং স্বাথপরদিগের স্থার্থসাধনার্থ সৃষ্ট হইয়াছে, এবং অজ্ঞ ও নির্ববোধগণ 
কর্তৃক হিন্দুধর্ম বাঁলিয়া গৃহীত হইয়াছে, যাহা কেবল বিজ্ঞান, অথবা ভ্রান্ত এবং মিথ্যা 
বিজ্ঞান, যাহা ফেবল ইতিহাস, অথবা ফেবল কল্পিত ইতিহাস, কেবল ধর্মগ্রন্থ মধ্যে 
বিন্যন্ত বা প্রাক্ষিপ্ত হওয়ায় ধর্ম বলিয়া গণিত হইয়াছে, সে সকল এখন পরিত্যাগ ফাঁরতে 
হইবে । যাহাতে মনুষ্তের যথার্থ উন্নতি, শারীরিক, মানাসক এবং সামাজিক সর্ববিধ 
উন্নাতি হয়, তাহাই ধর্ম । এইরূপ উন্নতিকর তত্ব লইয়া সকল ধর্মেরই সারভাগ গঠিত, 
এইবূপ উন্লাতকর তত্বসকল, সকল ধর্মাপেক্ষা 'হন্দৃধর্শেই প্রবল । হিন্দুধর্মেই তহার 
প্রকৃত সম্পূর্ণতা আছে। হিন্দুধর্দে যেরূপ আছে, এরূপ আর কোন ধর্েই নাই! 
সেইটুকু সারভাগ + দেইটুকুই হিন্দুধর্ম । সেটুকু ছাড়া আর যাহ! থাকে--শান্ত্রে 


৯০৬০ বাঁছম রচনাসংগ্রহ 


থাকুফ, অশান্ত্রে থাকুক বা লোফাচারে থাকুফ-_তাহা অধর্্ম | যাহা ধর্ম তাহা সভা, 
যাহা অসত্য, তাহা অধর্্থ । যাঁদ অসত্য মনুতে থাঞ্চে, মহাভারতে থাকে বা বেদে 
থাকে, তরু অসত্য, অধর্ম বালিয়! পরিহার্ষ্য । 

এ কথায় দুইটি গোল ঘটে । প্রথম, বেদাদিতে অসত্য ব! অধর্দম আছে, বা থাঁফিতে 
পারে, এ ফথ। অনেকেই স্বীকার ফাঁরবেন না । এমন কথা শুনলেঅনেকফে কানে আঙ্গুল 
দিবেন । এ সম্প্রদায়ের জন্য আমর! লিখিতেছি না । তাহাদের যা হোক একট! ধর্ম 
অবলম্বন আছে। ধাহা'রা হিন্দৃধর্ধে আস্থাশূন্য হইয়াছেন, অথচ অন্য ফ্ষোন ধর্ম গ্রহণ 
ফরেন নাই, তাহাদের জন্তই লিখিতোছি । তাহারা এ কথা অস্কার কাঁরবেন না । 

আর একটি গ্লোলফোগ এই যে, হিন্দ্বশান্ত্রের কোন্‌ কথা সত্য, কোন্‌ কথা মিথ্যা, 
ইহার মীমাংসা ফে ফাঁরবে? ফোন্টুকু ধর্ম, ফোন্টুকু ধর্ম নয়? ফোন্ট্ুকু সার, 
ফোন্টুরু অসার ? উত্তর, আপনাদেরই তাহার মীমাংসা ফরিতে হইবে । সত্যের জক্ষণ 
আছে । যেখানে সেই লক্ষণ দোঁখব, সেইখানেই ধর্ম বিয়া স্বীকার করিব । যাহাতে 
সে লক্ষণ না দেখিব, তাহা পরিত্যাগ ফরিব । অতএব প্রকৃত হিন্দুধম্ম নিরূপণ পক্ষে, 
আগে দেখিতে হইবে, হিন্দ্শান্ত্রে ফ ফি আছে। 

কিন্ত 1হন্দবশান্ত্র অগাধ সমুদ্র । তাহার যখোচিত অধ্যয়নের অবসর অল্প লোফেরই 
আছে। ফিন্ত সকলে পরম্পরের সাহায্য রিলে, সকলেরই কিছু কিছু উপফার 
ইইতে পারে । আমরা সে বিষয়ে যথাসাধ্য যত্র ফাঁরব ।-_প্রচার” ৯ম বর্ষ, পৃ-১৫-১৩। 


বেধে 


বেদ, হিন্দুশান্ত্রের শিরোভাগে । ইহাই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন এবং আর সকল শাস্ত্রে 
আফর বলিয়া প্রসিদ্ধ । অন্য শাস্ত্রে যাহ বেদাতারক্ত আছে, তাহা বেদমুলক বাঁলয়। 
চলিয়া যায় । যাহা বেদে নাই বা বেদাবিরুদ্ধ, তাহাও বেদের দোহাই দিয়া পাচার হয় । 
অতএব, আগে বেদের কিছু পরিচয় দিব । 

মকলেই জানেন, বেদ চারিটি--খাক্‌, যন্ভৃঃ, সাম, অথর্ব । অনেক প্রাচীন এ্রস্থে 
দেখা যায় যে, বেদ তিনটি-_খাক্‌, যদ্থৃঃ, সাম | অর্ক সে সফল স্থানে গণিত হয় নাই । 
অথর্ধ্ব বেদ অন্ত তিন বেদের পর সঙ্কালত হইয়াছিল ফি না, সে বিচারে আমাদের 
ফিছুমাত্র প্রয়োজন নাই । 

কিন্বদ্তী আছে যে, মহুষি কৃষছৈপায়ন ব্যাস, বেদকে এই চারি ভাগ্গে বিভক্ত 
ফরেন । ইহাতে বুঝা যায় যে, আগে চারি বেদ ছিল না, এক বেদই ছিল । বাস্তবিষ্ক 
দেখা যায় যে, ধর্থেদের অনেক জ্লোকার্ধ যজ্ূর্বেবদে ও সামবেদে পাওয়া! যায় । অতএব 
এফ সামগ্রী চাঁর ভাগ হইয়াছে ইহা! বিবেচনা! করিবার যথেষ্ট ফারণ আছে । 

যখন বি, খক্‌ একটি বেদ, যন্ভুঃ একটি বেদ, তখন এমন বুঝিতে হইবে না যে, খাণ্বেদ 
একখানি বই বা যন্থূর্ধেদ একখান বই। ফলতঃ এক একখান বেদ লইয়া এক একটি 
ক্ুর্র লাইব্রেরণী সাজান যায় । এক একখানি বেদের ভিতর অনেকগুলি গ্রন্থ আছে। 

একখানি বেদের তিনটি ফারিয়া অংশ আছে, মন্ত্র, ব্রাঙ্মাপ, উপনিষং। মন্ত্রগুলির 
'ঈংগ্রহ্ষে সংহিতা বলে, যথা-_খরণ্থেদনংহিতা, যন্ধুর্ব্বদসংহিত 1... সংহিতা, সফল বেদের 


দেবতত্ব ও 'হিন্দবধর্্-বেদ ৯০৬৯ 


এক একখানি, কিন্ত ব্রাহ্মণ ও উপানিষং অনেক । যজের নিমিত্ত বিনিয়োরাদি সহিত 
মন্ত্রসকলের ব্যাখ্যা সাঁহত গন্যগ্রস্থের নাম ব্রাক্সাণ। ব্রন্দপ্রাতপাদক অংশের নাম 
উপনিষং । আবার আরপ্যক নামে ফতকগুলি গ্রন্থ বেদের অংশ । এই উপনিষদই 
১০৮ খানি। 

বেদ কে প্রণয়ন করিল ? এ বিষয়ে হিন্দ্রদিগের মধ্যে অনেক মতভেদ আছে । এক 
মত এই যে, ইহা ফেহই প্রণয়ন করে নাই । বেদ অপোরুষেয় এবং চিরকালই আছে । 
ফতকগুলি কথা আপনা হইতে চিরকাল আছে। মনুষ্য হইবার আগে, সৃঠি হইবার 
আগে হইতে, মনুষ্য-ভাষায় সঙ্কালিত কতকগুলি গণ্ঠ পদ্য আপনা হইতে চিরকাল আছে; 
অধিকাংশ পাঠকই এ মত গ্রহণ করিবেন না, বোধ হয় । 

আর এফ মত এই যে, বেদ ঈশ্বর-প্রণীত। ঈশ্বর বসিয়া! বাঁসয়! অগ্নিস্তব ও 
ইন্দ্রস্তব ও নদীস্তব ও অশ্বমেধ যজ্ঞ প্রভৃতির বিবিধ বচন! করিয়াছেন, ইহাও বোধ 
হয় পাঠকের মধ্যে অনেকেই বিশ্বাস ন! ফারতে পারেন । বেদের উৎপাত সম্বন্ধে 
আরও অনেক মত আছে, সে সফল সবিন্তারে সঙ্কাঁলত কারবার প্রয়োজন নাই ৷ বেদ 
যে মনুষ্ত-প্রণীত, তাহা বেদের আর ফিছু পরিচয় পাইলেই, বোধ হয় পাঠকেরা 
আপনারাই সিদ্ধান্ত করিতে পারিবেন । তাহারা আপন আপন বুদ্ধমত ম'মাংসা 
ফরেন, ইহাই আমাদের অনুরোধ । 

বেদ যেব্ূপেই প্রণীত হউক, এক জন উহা সঙ্কালত ও বিভক্ত করিয়াছে, ইহ! 
নিঃসন্দেহ । সেই বিভাগ মন্ত্রভেদে হইয়াছে এবং মন্ত্রভেদানুসারে তিন বেদই দেখা যায় । 
খাণ্থেদের মন্ত্র ছন্দোনিবন্ধ স্তোত । যথা, ইন্দ্রন্তোঅ, আগ্রিস্তোত্র, বরুপত্তোজ । য্ুর্ধবেদের 
মন্ত্র প্রাশ্নউপাঠ গছ্যে বিবৃত, এবং যজ্্ানুষ্ঠানই তাহার উদ্দেখ্ট । সামবেদের মন্ত্র গান। 
ধগ্বেদের মন্ত্রও গীত হয়, এবং গীত হইলে তাহাকেও সাম বলে। অথর্ববেদের মন্ত্রের 
উদ্দেশ্ট মারণ, উচাটন, বশীকরণ ইত্যাদি | 

হিন্নুমতানুসারে অন্য বেদের অপেক্ষা সামবেদের উংকর্ষ আছে। ভগবদগাতায় 
শ্রীকৃষ্ণ বাঁজয়াছেন, “বেদানাং সামবেদোম্মি দেবানামিত্যাদি”* কিন্ত ইউরোপীয় 
পণ্তদিগের কাছে খথেদেরই প্রাধান্য । বাস্তবিক খগ্বেদের মন্ত্রগুলি সর্বাপেক্ষা 
প্রাচীন বিয়া বোধ হয় । এই জন্য আমরা প্রথমে ধণ্থেদের পরিচয় দিতে প্রবৃত্ত হই। 
খাণ্থেদের ব্রাহ্মণ ও উপনিষদের পরিচয় পশ্চাৎ দিব, অগ্রে সংহিতার পারিচয় দেওয়া 
কর্তব্য হইতেছে । 

খাণেদে দশটি মণ্ডল ও আটটি অইটক। এক একটি মন্ত্রকে এক একটি খচ্‌ বলে। 
এক খাঁষর প্রণণত এক দেবতার স্তাঁতি সম্বন্ধে মন্ত্রুলিকে একটি সৃক্ত বলে । বহৃসংখ্যক 
খাঁষ র্তৃ প্রণীত সৃক্তসকলগ এক জন খাঁধ কর্তৃক সংগৃহীত হইলে একটি মণ্ডল হইল। 
এইরূপ দশটি মণ্ডল খণ্বেদসংহিতায় আছে । কিন্ত এরূপ পাঁরচয় দিয়া আমরা পাঠকের 
[িশেষ ফিছু উপকার করিতে পাঁরিব না। এগুলি ফেবল. ভূমিকা স্বরূপ বালিলাম। 
আমর! পাঠককে খগ্মেদ-সংহিতার ভিতরে লইয়া যাইতে চাই । এবং সেই জন্য ছুই একটা 
দৃক্ত বা খক্‌ উদ্ধৃত কারব ৷ সর্ববাগ্রে খাণ্েদসংহতার প্রথম মণ্ডলের প্রথম অনুবাক্ের 

*. বেদের মধ্যে আমি লামবেদ ইত্যাদি । 


৯০৬২ বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ 


প্রথম সৃক্তের প্রথম খক্‌ উদ্ধৃত কারব। কিন্ত ইহার একটি “হোঁডং* আছে। আগে 
*ছেডিংশ্টি উদ্ধৃত ফারি । | 
শ্ধাতিবিস্বামিত্রপুত্রো মধ্চ্ছন্দ! । অগ্রির্দেবত। । 
গায়ত্রপচ্ছন্দ; | ব্রক্মাজ্ঞান্তে বানিয়োগঃ অগ্রিষ্টোমে চ।৮ 

আগে এই “হেডিং্টুকু ভাল ফারিয়া বুঝিতে হইবে । এইরূপ “হেডিং” সক 
সুক্তেরই আছে । ব্রাক্মাণ পাঠকেরা! দেখিবেন, তাহারা প্রত্যহ যে সন্ধ্যা করেন, তাহাতে 
যে সকল বেদমন্ত্র আছে, মে সকলেরও এঁরূপ একটু একটু ভূমিকা আছে । দেখা যাক্‌, 
এই “হেডিং» ট্রুকুর তাংপর্য্য কি ? ইহাতে চাঁরিটি কথা আছে, প্রথম, এই সৃক্তের খাষি, 

মিত্রের পৃত্র মধুচ্ছন্দা। ছিতীয়, এই সৃক্ধের দেব) আগ্ন। তৃতায়, এই সুকের 
ছন্দ গায়ত্রণ । চতুর্থ, এই সৃজের 'বিনিয়োগ ত্রফ্ণযজ্ঞান্তে এবং অগ্নিষ্টোমযজ্ঞে। এইরূপ 
সফল সৃক্তের একটি খাঁষ, একটি দেবতা, ছন্দ এবং বানিয়োগ্গ পিদ্দিউট আছে। ইহার 
ভাংপর্য্য কফি? 

প্রথম, খাষশব্দটুকু বুঝা যাকৃ। খাঁ বাললে এক্ষণে আমরা সচরাচর সাদা 
দাঁড়ীওয়াল! গেরুয়াফাপড়-পরা সন্ধযাহিত্ক-পরায়ণ ত্রান্মণ_-বড় জোর সেক্চালের ব্যাস 
বান্মীক্ষির মত তপোবলাবশিহ্ট একটা অলৌকিক কাণ্ড মনে করি । কিন্ত দেখা 
যাইতেছে, সেরূপ ফোন অর্থে খাষি শব এ সকল স্থলে প্রয়ুজ হয় নাই । 

বেদের অর্থ বুঝাইবার জন্য একটি স্বতন্ত্র শান্্র আছে, তাহার নাম “ণনরুস্ত” | নিরুক্ত 
একটি “বেদা্গ”। যাস্ক, স্থোৌলট্িবী, শাকপুণি প্রভৃতি প্রাচীন মহবিগণ নিরুক্তকর্তী । 
বেদের ফোন শবের যথার্থ অর্থ জানিতে হইলে, নিরুজের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। 
এখন, নিকুক্তকার খাঁষ শব্ের অর্থ ফি বলেন ? নিরুক্র্কার বলেন এই যে, “যস্য বাক্যং 
ল খাঁ” অর্থাং যাহার কথা সেই খাষি।* অতএব যখন কোন সৃজের পূর্বে দেখি যে, 
এই সৃক্তের অমুক খাষি, তখন বুঝিতে হইবে যে, সৃক্তটির বক্তা এ ধাষি । এই বক্তা অর্থে 
প্রণেত! বুঝিতে হইবে কি? যীহার| বলেন, বেদ নিত্য অর্থাং ফাহারও প্রণীত নহে, 
স্তাহাদের উত্তর এই যে, বেদ-মন্ত্রসকল খাষিদিগের সম্খে আবিভূতি হইয়াছিল, তাহারা 
মন্ত্রচন! ফরেন নাই, জ্ঞানবলে দৃষ্ট করিয়াছিলেন । যে খাষি যে সুক্ত দেখিয়াছিলেন, 
তিনিই সেই সৃক্তের খাঁষ | . শব শ্রুত হইয়া থাকে ইহা! জানি, কিন্ত যোগ-বলেই হউক 
আর যে বলেই হউক, শব যে দৃষ্ট হইতে পারে, ইহ! অনেকে কিছুতেই স্বীকার করিবেন 
না। যাঁদ কেহ বিশ্বাস ফারতে চান যে, যখন লিপিবিষ্যার সৃষ্টি হয় নাই, তখন 
মন্ত্রষফল মৃতি ধারণ রিয়া খষিদিগের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়াছিল, তবে তান 
স্বচ্ছন্দে বিশ্বাস করুন, আমরা আপত্তি করিব না । আমরা ফেবল ইহাই বাঁলতে চাই 
যে, বেদেই অনেক স্থলে আছে যে, মন্ত্রসকল খাধিপ্রণীত, খাষিদুষ্ট নহে । আমর! ইহার 
অনেক উদাহরণ দিতে পার, কিন্ত অপর সাধারণের পাঠ্য প্রচারে এপ উদাহরণের 
স্থান হইতে পারে না। এক্ষণে ইহা বাললেই যথেষ্ট হইবে যে, এমন অনেক সৃক্ত 
আঁছে যে, তাহাতে খাঁষরাই বাঁদয়াছেন যে, আমরা মন্ত্র করিয়াছি, গাঁড়য়াছি, 
_* বৃহদ্দেবতা! গ্রন্থের মতে সম্পূ্স্বিবাক্যন্ সুক্তমিত্যভিধীয়তে। অর্থাং সম্পূর্ণ ধষি-বাকাকে 
সৃত্ত বলে। পু 


দেবতত্ব ও হিন্দুধর্ম-_বেদ ১০৬৩ 


সৃষ্ট ফারয়াছি বা! জন্মাইয়াঁছি। সে যাহাই হউফ, ইহা স্থির যে, খাঁষ অর্থে আদ 
তপোবল বিশিষ্ট মহাপুরুষ নহে, সৃক্তের বক্তা মাত্। 

এই প্রথম সৃজের খাঁষ মধুচ্ছন্দা । তার পর দেবতা আগ্র। সৃক্ের দেবতা কি? 
যেমন খষি শবের আলোচনায় তাহ।র লৌকিক অর্থ উড়িয়া গেল, তেমন দেবতা শবের 
আলোচনায় এরূপ দেবতার লৌিক অর্থ উড়িয়া যায়। [নিকুভকার বলেন যে, “্যষ্য 
বাক]ং সখাষিঃ যা তেনোচ্যতে সা দেবতা” অর্থাং সৃক্তে যাহার থা থাকে, সেই সে 
সৃক্তের দেবতা । অর্থাৎ সুক্তের যা “9%৮1৩০৮ তাই দেবত1। 

ইহাতে অনেকে এমন কথ বলিতে পারেন, এক্ষণে যাহাঁদিগফে দেবতা বলি, অর্থাং 
ইন্্রাদ, সৃত্ত সকলে তাহারই ভ্ভত হইয়াছেন, অতএব এখন যে অর্থে তাহার! দেবতা, 
সেই অর্থেই তাহারা বেদমন্ত্রে দেবতা । এরূপ আপাত্তি যে হইতে পারে ন" তাহার 
প্রমাণ দানস্ততিসপকল। কতকগুলি সৃক্ত আছে, সেগুলিকে দানস্তাতি বলে । তাহাতে 
ফোন দেবতারই প্রশংসা! নাই, ফেব দানেরই প্রশংসা আছে । অতএব এ সফল 
সৃক্তের দানই দেবতা । ইহ! অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, যাঁদ দেবতা শবের 
অর্থ সৃক্তের বিষয় (0৮1০0), তবে দেবতার আধুনিক অর্থ আসিল ফোথা হইতে ? এ 
তত্ব বুঝিবার জন্ত দেবতা শব্দটি একটু তলাইয়া বুঝতে হইবে । নিরুক্তকার যাস্ক 
বাঁলয়াছেন, «“যে। দেবঃ স! দেবতা” যাহাকে দেব বলে, তাহাকেই দেবতা বলা যায়। 
এই দেব শবের উৎপত্তি দেখ । দিব্‌ ধাতু হইতে দেব । দিব্‌ দীপনে বা ছ্যোতনে । 
যাহা উজ্জ্বল, তাহাই দেব । আকাশ, সূর্য, অগ্নি, চন্দ্র প্রভাতি উজ্জ্বল, এই জন্য এ সকল 
আদৌ দেব । এ সকল মহিমাময় বস্তু, এই জন্য আদৌ ইহাদের প্রশংসায় স্তোত্র, 
অর্থাং সৃক্ত রচিত হইয়াছিল । ফালে যাহার প্রশংসায় সৃক্ত রাঁচত হইতে লাগিল 
তাহাই দেব হইল | পর্জন্য যান বৃষ্টি করেন । তিনি উজ্জ্বল নহেন, তানিও দেব 
হইলেন । ইন্দ ধাতু বর্ষণে । সংস্কৃতে একটি র প্রত্যয় আছে। রুদ্‌ ধাতুর পর র 
করিয়। রুদ্র হয়, অনু ধাতুর পর র কাঁরয়! অসুর হয় । ইন্দ্‌ ধাতুর পর র করিয়া ইন্দ্র 
হয় । অতএব যান বৃষ্টি করেন, তিনিই ইন্দ্র। যিনি বৃষ্টি করেন তাহাকে উজ্জ্বল 
বিয়। মনে কল্পনা কারতে পার না, ক্ষিস্ত তান ক্ষমতাবান্--বৃটি না হইলে শস্য 
হয় না, শফ্য না হইলে লোকের প্রাণ বাচে না । ফাজেই তিনিও বৈদিক সৃকে ভ্ভত 
হইলেন । বৈদিক সৃক্েম্ভত হইলেন বলিয়াই তিনি দেবতা হইলেন । এ সফল 
কথার সবিস্তার প্রমাণ ক্রমে পাওয়া যাইবে । 

প্াধিসধুচ্ছন্দা । আগ্লিদেবতা | গায়ন্রীচ্ছন্দঃ |” ছন্দ বুঝিতে কাহারও দেরী 
হইবে না । কেন না, ছন্দ ইংরাঁজ বাঙ্গালাতে আছে । খকৃগাঁল পদ্য, কাজেই ছন্দে 
বিশ্ম্ত । “্যদক্ষরপারমাণং তচ্ছন্দঃ |” অক্ষর পারমাণকে ছন্দ বলে। চৌদ্দ অক্ষরে 
পয়ার হয়--পয়ার একটি ছন্দ। আমাদের যেমন পয়্ার, জিপদী, চতুষ্পদী, নান। 
রকম ছন্দ আছে, বেদেও তেমানি গায়, অনুষ্টভ্‌ অিষ্টুভ্‌, বৃহতী, পংক্ি প্রভৃতি 
নানাবিধ ছন্দ আছে। যে সৃক্ত যে ছন্দে রচিত,আমরা যাহাকে “হেিং বলিয়াছি, 
তাহাতে দেবতার ও খধির পর ছন্দের নাম কাঁথিত থাকে । যাহারা মাইকেল দত্ত ও 
হেমচন্দ্রের পর্ববকার ক্রবাদিগের ফাব্য পাড়য়াছেন, তাহার! জানেন যে, এ প্রথা বাঙ্গাল! 


৯০৬৪ বাম রচশাসংগ্র্থ 


রচনাতেও ছিল । আগে বিষয় অর্থাং দেবতা লিখিত হইত যথা--“গণেশসবন্দন] ।* 
তাহার পর ছন্দ লিখিত হইত, যথা--“ত্রিপদী ছন্দ” বা “পয়ার 1” শেষে ধষি লিখিত 
হইত, যখা--“কাশীরাম দাস কহে” কি “কহে রায় গুণাকর |” ইংরাজিতেও দেবত। ও 
ধাষি লিখিতে হয় / ছন্দ লিখিত হয়না । যথা, 706 7১100017018 দেবতা, 4176৫ 
[16005801) খাযি | 

খি দেবতা ও ছন্দের পর [বিনিয়োগ । যে কাজের জন্য নৃক্তটির প্রয়োজন, অথবা 
যে কাজে উহ! ব্যবহার হইবে, তাহাই বানয়োগ । যথা। আগ্নিষ্টোমে বিনিয়োগ 
অর্থাং আশ্লিষ্টোম হজ্জে ইহার নিয়োগ ব1 বাবহার । অঙএব ইংরাজিতে বুধাইতে হইলে 
বুবাইব যে, খাঁষ (8080৫) দেবত (98150) ছন্দ (1090৩) বিনিয়োগ (0৪০) । 

এক্ষণে আমর! খাকৃটি উদ্ধৃত ফারিতে পাঁর | 

“অগ্রিমীলে প্ুরোহিতং যজ্জস্য দেবাত্বিজমূ । 
হোতারাং রত্রধাতমম্‌ 1” 

'ঈলে, কি নাস্তব ফার। “আগ্মিমীলে” কি না আগ্নিকে স্তবফার। এ খকফের 
এইটিই আসল কথা । “অগ্নি কর্ম “ঈলে" ক্রিয়া । আর যতগুলি কা আছে, 
সব আগ্রর বিশেষণ | সেগুলি পরে বুবাইব । আগে আগর শব্দটি বুঝাই । বেদের 
টাকাফার সায়নাচার্য্য বলেন, আগ্ন অগ্‌ ধাতু হইতে হইয়াছে, “অগ কম্পনে |” বাচম্পত্য 
অভিধানে লেখে, “অগ বক্রগতৌ” কিন্ত ইহার আরও অনেক ব্যাখ্যা আছে। সে সফল 
উদ্ধত ফরিয়! পাঠককে পীড়িত ধরব না। কিন্তু তাহার মধ্যে একটি ব্যাখ্যা 
অনেফ কাজ করিয়াছে । নিরুজে সেটি পাওয়া যায়। “অগ্র” শব পূর্বক «নণ" 
ধাতুর পর ইন্‌ প্রত্যয় কর, তাহা হইলে অগ্রণী হইবে । নিরুক্তকার বলেন, ইহাতে 
“আগ” শব নিষ্পল্প হইবে | যাহা অগ্রে নীয়মান | এখন যজ্ ফাঁরতে গেলে হোম 
চাই । হোমে অগ্রিভে আহুতি দিতে হয়। নাহলে দেবতারা পান না; এই জন্য 
যাহ প্রথমে যজ্ঞ নীয়মান তাহাই অগ্রি। এই ব্যাখ্যাটি পারিশুদ্ধ বাঁলিয়া ফোন মতে 
গৃহীত হইতে পারে না । কেন না, আগ্র এই নাম অন্যান্য আধ্যজাতির মধ্যে দেখা যায় । 
যথা 2,900 12715 9185 00%. তবে নিরুক্তকারের জন্তই হউক আর যে জন্মই হউক, 
ব্যাখ্যাটা চলিয়াছিল, চলিয়া দেবগঠনে লাগিয়াছিল, তাই ইহার কথা! বলিলাম ।-- 
কাজেই যাঁদ অগ্রপূর্ববক নী ধাতু হইতে আগর হইল, তবে অগ্নি দেবতাদিগের অগ্রণী 
হইলেন, যদি অগ্রমী হইলেন, তবেই তিনি দেবতাদের প্রধান, আগে যান, এ কথাও 
উঠিল । বহ্বৃক্‌ মন্ত্রভাগে আছে--“আগিমখং দেবতানাম।” অগ্রি দেবতাদিগের 
প্রথম ও মুখস্বরূপ। আর “অগ্নির্বৈদেবানামবমঃ” দেবতাদিগের মধ্যে অগ্নিই মুখ্য । 
এইরূপ কথা হইতে হইতেই থা উঠিল, “অগ্নির্বৈ দেবানাঁং সেনান৭” অর্থাং আগ্রি 
দেবতাঁপিগের সেনানী । সেনানশ ফি না! সেনাপতি । 

তারপর এক রহব্য আছে ।--আমাদগের বর্তমান হিন্ত্বশান্ত্রে অর্থাং পৌরাণিক 
হিন্ৃয়ানিতে দেবতাঁদিশের সেনাপতি ফে? গ্ুঁরাণোতিহাসে ফাহাফে দেবসেনানশ 
বলে? কুমার, কাতিকেয়, স্কদ্দ, ইনিই এখন দেবসেনানী । শেষ প্রচলিত মত এই ষে, 
ফ্াডিফেয়, মহাদেব অর্থাং রুদ্রের পুঁজ । যখন ০৪৯-৩০৯৪ আঁ 


ূ দেবতত্ব ও হিন্বৃধর্্-বেদ ১০৬৫ 


কদ্রে মিশিয় গায়েছ। অগ্পির সঙ্গে রদ্রের কি সম্বন্ধ তাহা আমরা ক্রমে পরে 
দেখাইব, কিন্ত আঁত প্রাচীন ইতিহাসে, যখন অগ্নি রুদ্র হন নাই, তখন কাণ্তিফেয় অগ্নির 
পুঁজ । ীহারা এ তত্বের বিশেষ প্রমাণ খুঁজেন, তাহারা মহাভারতের বনপর্বের 
মার্কতেয়সমস্যা পর্বাধ্যায়ের ৯৯২ অধ্যায়ে এবং তংপরবর্তী অধ্যায়গুলিতে দেখিতে 
পাইবেন । “আত্মা বৈ জায়তে পুঁজ:” । অগ্নির দেব-সেনানী, শেষ দীড়াইল, আগ্রির 
ছেলে দেব-সেনানী । কুমার রুদ্রজ, অতএব শেষ মহাদেবের পুর । 

“আগ্রিমীলে পুরো হিতং যজ্স্য দেবস্ত্জম্‌ । 

হোতারং রত্তধাতমমূ ॥” 

“অগ্রিমীলে? । আগ্নিকে স্তব ফার। অগ্নি কি রূপ তাহা বলা হইতেছে। 
“প্ুরোহিতং । অগ্নি প্ুরোহিত। আগ্নি হৌমকার্য্য সম্পন্ন করেন, এই জন্য আগ্নকে 
প্ুরোহিত বলা যাইতেছে । খণেদ-সংহিতায় অগ্রিকে পুনঃ পুনঃ পুরোহিত বলা 
হইয়াছে । বেদব্যাখ্যায় পাঠক মহাশয়ের যাঁদ একটুখানি ব্যঙ্গ মার্জনা! করতে 
পারিতেন, তাহা হইলে আমরা বাঁলভাম যে, আধুনিক প্ররোহিতাদিগের সঙ্গে অগ্নির 
শবলক্ষণ সাদৃশ্ট আছে ; যঞ্পীয় দ্রব্য উভয়েই উত্তমরূপে সংহার করেন । 


“্যজ্ঞষ্য দেবং” অগ্নি যজ্জের দেব । পাঠকের ন্মরণ থাকিতে পারে আমরা বলিয়াছি-_ 
শদব ধাতু দীপনে বা গ্যোতেন । “যজ্ঞফ্য দেবং” যানি যজ্জে দীপ্যমান । 

পথ্াত্বিজং৮ | খাত্বক্‌ বলে যাজককে । তখনকার এক একটি বোদিক যজ্ঞ ফোল জন 
করিয়া খাত্বিক্‌ প্রয়োজন হইত। চাঁরি জন হোতা, চাঁর জন অধরা, চাঁর জন 
'উদগাতা, আর চারি জন ব্রল্মা। যাহারা খধঙ্সন্ত্র পাঠ ফরিত, তাহারা হোত । 
যজর্বেরদশি খাত্বিকেরা অধ্বর্্যু । আর হাহারা সামগ্ান করেন, তাহারা উদগাতা। 
বাহার ক্কাধ্য-পাঁরদর্শক, তাহার! ব্রল্গা! । 

হোতারং। হোতৃগণ খঙমন্ত্র পাঠ করিয়া দেবতাদিগকফে আহ্বান ফরেন, আগ্রি 
স্থাবরাঁদ বহন ফাঁরয়। দেবতাদিগকে আহ্বান করেন, এই জন্য অগ্নি হোতা । “খাত্বিজং 
হোতারং” সায়নাচার্য্য ইহার এই অর্থ ফরেন যে, অগ্নি খাত্বকের মধ্যে হোতা । 

রত্রধাতমমূ । ধাতমমূ ধারয্সিতারমূ । যিনি রত্ব দান করেন, তান রত্বধাতম । 
“অগ্রি যজফলরূপ রত্র প্রদান ফরেন, এই নিমিত অগ্নি রত্তাধাতম । 

এট একটি থাক্‌ সবিস্তারে বুবাইলাম । এই সৃক্তে এমন নয়টি খাকু আছে। 
'অবশিষ্ট আটটি এইরূপ সবিস্তারে বুঝাইবার প্রয়োজন নাই । আমরা কেবল তাহার 
একটা বাঙ্গাল! অনুবাদ দিতেছি । 

“আগ পূর্ববাধাপিগের দ্বারা স্তত হইয়াছেন এবং নৃতনের ছ্বারাও। তিনি দেবতা- 
দগকে এখানে বহন করুন । ২। 

যাহা! দিন দিন বাড়তে থাকে, এবং যাহাতে যশ ও শ্রেষ্ঠ ধীরবতত। আছে, টন 
'অগ্রির দ্বারা প্রাপ্ত হইয়া থাকে | ৩। 

হে অয়ে! যাহা বিষ্নরাহত এবং তুমি যাহার সর্বতোভাবে রক্ষাবর্তী। দেই যজ্ঞই 
বদেবগণের নিকট গমন ঘুরে । ৪1 


৯০৬৬ বঙ্কধম রচনাসংগ্রহ 


খানি আহ্বান-কর্তা, হজ্ঞকৃশল, বিচিত্র যশঃশালিগণের শ্রেষ্ঠ এবং সত্যন্থরূপ, সেই 
অগ্রিদেব দেবগণের সহত আগমন করুন । ৫ । 

হে অগ্নে! তুমি হবিদাতার যে মঙ্গল কর, হে আক্তির ! তাহ! সতাই তোমা ভিল্প 
আর কেহই ফরিতে পারে না । &। 

হে অগ্নে! আমরা প্রতিদিন রাত্রে ও দিবসে ভাক্তভাবে তোমাকে নমস্কার কারতে 
করিতে সমাপস্থ হই। ৭। 

ত্বমি যজ্ঞসফজের জ্বলন্ত রাজ, সতোর ভ্বলস্ত রক্ষাকর্তা। এবং স্বগৃহে বর্ধমান, 
( তোমাকে নমস্কার করিতে কারতে আমরা তোমার সমশীপস্থ হই ) | ৮। 

হে আগ্রি! পিত! যেমন পুত্রের, তুমি তেমনি আমাদের অনায়াসলভ্য হও ; মঙ্গলার্থে 
তুমি আমাদের সন্নিহিত থাক ৷ ৯।* 

অনেক হিন্ুরই বিশ্বাস আছে যে, বেদের ভিতর মনুষ্যের বুদ্ধির অগম্য আতি ছরূহ 
কথা আছে ; বুবিবাঁর চেষ্টা কর কর্তবা, কণ্ঠস্থ করাই ভাল-_তাঁও 'ছ্বজাতির পক্ষে । 
এজন্য আমরা খণ্েদ-সংহিতাঁর প্রথম সৃক্তের অনুবাদ পাঠককে উপহার দিলাম । 
লোকে বলে, একট! ভাত টিপিলেই হাঁড়ির পরিচয় পাওয়া যায়। প্রয়োজনমতে 
আরও কোন কোন সুক্ত উদ্ধাত করিব । সম্প্রতি প্রয্নোজন নাই । 

ইহার পর দ্বিতীয় সৃক্তের এক দেবতা নহেন । প্রথম তিন খাকের দেবতা, বায়ূ, 
৪-_৬& খাকের দেবতা ইন্দ্র ও বায়ু; শেষ তিনটি খাকের দেবতা মিত্র ও বরুণ, সংস্কৃতে 
“মিআবরুশো 1” মিত্র ফে তাহা পরে বািব। বেদের অনুশীলনে, এমন অনেক দেবতা 
পাওয়া যাইবে যে, আধুনিক হিন্দ্রযানিতে যাহার নাম মাত্র নাই । আবার, আধুনিক 
হিন্দুর কাছে যে সকল দেবতার বড় আদর, তাহার মধ্যে অনেফের নামমাত্রও বেদে" 
পাওয়া যাইবে না। 

তৃতীয় সুক্তের দেবতাও অনেকগুলি । ১৯_-৩ খকের দেবতা, আশ্মনীকুমারদ্বয়, 
বেদে তাহাদের নাম “অশ্বিনী” । ৪--৬ খকের দেবতা ইন্দ্র; ৭--৯ খাফ্ষের দেবতী!, 
“বিশ্বেদেবাঃ? | আধুনিক হিন্দ ইহাদিগের নামও অনবগত । ৯০--৯২ খাফের দেবতা; 
সরস্থতাঁ । 


* মুল এই সঙ্গে দিলাম। প্রথম খক্‌ পূর্বে দেওয়া গিয়াছে। 
অগনিঃ পূর্ব্বেতিঃ াষিভিরীড্যো নৃতনৈরুত। সদেবান্‌ এহ বক্ষতি। ২। 
অগ্নিনা রয়িমযবং পোষমেব দিবে দিবে। . যশসং ধীরবত্তমং। ৩। 
অগ্নে যং যজ্ঞমধবরং বিশ্ব পরিডুরসি। সস ইদ্দেবেরু গচ্ছতি। ৪। 
অগ্নির্ঠোতা কবিক্রতঃ লত্যশ্ষিত্র্রবস্তমঃ |. দেবো দেবেভিরাগমত। ৫। 


যদ দাশুষে ত্বমগ্নে তদ্রং করিহসি। ভবেত্ৎ সতমঙ্গিরত। ৬। 
উপত্বাগ্নে দিষে দিবে ফোষা বন্তধিয়া বম নমো! ভংরত এমসি । ৭। 
রাজভ্তমধ্বরাণাং গোপান্বতস্ত দীদিবিং। বর্ধমানং সবে দমে। ৮। 


স নঃ পিতেব সৃনবেহগ্ে সৃপায়নে! ভব। সচস্বা নঃ হততর়ে। ৯। 


বাঙাল! অনুবাদ যাহা দেওয়া হুইল, তাহার মধ্যে ১ও ২ থাক্‌ সেখ খকৃগুলির 
অনুবাদ কোন বন্ধু হইতে উপহার প্রাপ্ত। 


"৯ দেবতত্ব ও 'হম্তৃধর্ম--বেদ ১০৬৭ 


চতুর্থ সৃক্তের দেবড়ী ইন্দ্র । খণ্েদে ইন্দ্রের স্তবইই অধিক । ৪ হইতে ১৯ পর্য্স্ত 
সৃক্তের দেবতা ইন্্র। তন্মধ্যে ষ্ঠ সুক্তে মরুতেরাও আছেন । মরুতেরা বায় হইতে 
ভিন্ন । সে প্রভেদ পরে বুঝাইব । 

হাদশে আবার অগ্নিদেবতী । ইন্দ্রের পর খণ্থেদে অগ্নির স্তবই আঁধক । 

ত্রয়োদশ সুক্ত “আপ্রী” সৃক্ত । আপ্রীসৃক্তের বিনিয্োগ পশুযজ্ঞে । ধাণ্থেদে মোট 
দশটি আপ্রীসৃক্ত আছে । এই আগ্রীসৃক্তের দেবতাও অগ্নি, কিন্তু সৃক্তের ১২টি খকে 
অগ্নির দ্বাদশ মৃত্তির স্তব করা হইয়াছে । 

চতুর্দিশ সুক্তের অনেক দেবত', যথা _বিশ্বদেবাঃ, ইন্দ্র, বায়ু, অগ্নি, মিত্র, বৃহস্পাতি, 
পুষা, ভগ, আদিত্য ও মরুদগণ । 

পঞ্চদশে ইন্দ্রাদ অনেক দেবতা । সায়নাচার্য্য বলেন, খতুরাই ইহার দেবতা 
ষোড়শে একা ইন্দ্র দেবতা । সঞ্ঘদশে ইন্দ্র, বরুণ ৷ অক্টাদশের এক দেবতা ব্রল্গণম্পাতি। 
তিনি কে? সে বড় গোলযোগের থা । আরও ইন্দ্র ও সোম আছেন, ততিন্ন দক্ষিণা 
ও সদসম্পাঁত বা নারাশংস বাঁলিয়া এক দেবতা আছেন । উনবিংশ সৃজের দেবতা আগ, 
মরুং | 

এক অধ্যায়ের দেবতার তালিকা দিয়াই আমরা ক্ষান্ত হইলাম । বৈদিক দেবতা 
কাহার, তাহ! পাঠককে দেখাইবার জন্য তাহাকে এতটা দ্ঃখ দিলাম ৷ এই এক অধ্যায়ে 
যে সব দেবতার নাম আছে, অবস্থ এমত নহে । ক্িস্ত পাঠক দোখিলেন যে, এই এক 
অধ্যায়ের মধ্যে, যে সকল দেবতা এখনকার পুজার ভাগ খাইতে অগ্রসর তাহারা ফেহু 
নাই। ব্রল্মা, বিষু, মহেশ্বর, হুর্গা। কালী, লক্ষ্লী, কাতিক, গণেশ, হ্হারা ফেহই 
নাই । আমরা থণ্েদের অন্যত্র বিষুকে খুব মতে পাইব; আর শিবফে না পাই, 
রুদ্রকে পাইব । ব্রল্মাকে না পাই, প্রজাপাতফে পাইব । লল্ক্লাফে না পাই, শ্রীকে 
পাইব। কিন্ত আর ঠাকুর ঠাকুরাণীগুলির বোদকত্বের ও মৌলিকত্বের ভারণ 
গোলযোগ । বাঙ্গালার চাউল কলার উপর তাহাদের আর যে দাবি দাওয়া থাকে, 
থাকৃক, বেদ-কর্ত। খাঁষদিগের কাছে তাহার! সনন্দ পান নাই, ইহা নিশ্চিত । এখন, 
দেবত্র বাজেয়াধ করা যাইবে ফি? 

বাজেয়াপ্ত করিলে, অনেক বেচার দেবতা মারা যায়। হিন্দুর মুখে ত শুনি, 
হিন্দুর দেবতা তৌত্রশ ফোটি। কিন্ত দেখি, বেদে আছে, দেবতা মোটে তৌব্রশটি ৷ 
খাণ্বেদ-সংহিতার প্রথম মণ্ডলের, ৩৪ সৃজ্ের, ১৯ খকে অশ্বীদিগক্ষে বাঁলতেছেন, “তিন 
একাদশ (৯৯ * ৩৩৩) দেবতা লইয়! আসিয়া! মধূপান কর ।” ১৯1৪৫।২ খকে অগিকে 
বল! হইতেছে, “তোত্রশটিকে লইয়া আইস” এরূপ ১। ১৩৯৯১ ও ৩1৬1৯ ও ৮1২৮৯ 
ও ৮1৩০।২ ও ৮৩৫1৩ ও ৯।৯২'৪ খাকে এরূপ আছে । কেবল থণ্থেদে নয়, শতপথ- 
ব্রক্মণে, মহাভারতে, রামায়ণে ও এঁতরেয় ব্রাক্মণেও তৌত্রশটিমাত্র দেবতার কথা 
আছে। 

এখন তোত্রশ হইতে তেত্রিশ কোটি হইল ফোথা হইতে ? ইহার উত্তর, বিদ্ধাসুম্দরের 
ভাটের কথায় দেওয়াই উচিত-_ 

“এক মে হাজরুলাখ মেয় কহ] বনায়কে 1” 


৯০৬৮ বঙ্কিম ব্লচনাসংগ্রহ 


খণ্থেদের ৩।৯।৯ খাপ্বেফ আছে, “ত্রীণি শত! আীসহত্রাণি আগ্নিং ভ্রিংশচ্চ দেবা! নব চ 
অসপর্য্যন্‌ 1” তিন শত, তিন সহত্র, স্রিশ, নয় দেবতা । তোত্রিশ ফোটি হইতে জান 
কতক্ষণ লাগে ।% 

তার পর ভিজ্ঞাব্য এই তোত্রিশটি দেবত! ফে কে? খণ্বেদে সে কথা নাই, থাঁফিবার 
ফথাও নয়। তবে শতপথব্রাক্মণে ও মহাভারতে উহাদিগের শ্রেণীবিভাগ ও নাম পাওয়া 
যায়। শ্রেণীবিভাগ এইরূপ । ্বাদশটি আদিত্য, একাদশটি রুদ্র এবং আটটি বসগু। 
“আদিত্য?” “কদর” এবং “বু” বিশেষ একটি দেবতার নাম নয়, দেবতার শ্রেণী বা 
জাতিবাচফ মাত্র । 

এই হইল একাত্রিশ। তারপর এ ছাড়া “ভাবা পৃথিবণ” এই ছুটি লইয়া! তৌত্রিশটি । 
শতপথব্রান্মাণে প্রজাপতিকে ধাঁরয়া ৩৪টি গণ! হইয়াছে । মহাভারতের অনুশাসন পর্বের 
উচ্থাদিগের নাম নির্দেশ আছে । যথা 

আদিত্য । অংশ, ভগ, মিত্র, জলেশ্বর, বরুণ, ধাতা, অর্ধ্যমা, জয়ন্ত, ভাস্কর, তৃষা, 
পুষা, ইন্দ্র, বিষু। 

রুদ্র । অজ, একপদ, আহত্রঃ, পিনাকী, খৃত, পিতৃরূপ, জ্যস্বক, বৃষাকপি, শড়ূ, 
ক্বন, লীশ্বর । 

বসু । ধর, ধ্রুব, সোম, সাঁবতা, অনিল, অনল, প্রত্যুষ, প্রভাস । 

--প্রচার', ৯ম বর্ষ, পৃ. ৩৭-৪৬, ৯০২-৮ । 


বেদের দেবতা 
( বেদশশর্ষক প্রবন্ধের পরভাগ ) 


আমর] বেদ সম্বন্ধে যাহা িখিয়াছি, তাহার উদ্দেস্ঠ যে ফেবল পাঠককে দেখাইব, 
বেদে ফি রকম সামগ্রী আছে, তাহা নহে । আমাদের আর একটি উদ্দেশ এই যে, 
'বেদে ফোন্‌ দেবতাদের উপাসনা! আছে? খণ্বেদসংহিত। বেদের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন 
অংশ বলিয়া আধৃনিক পণ্ডিতের স্থির করিয়াছেন, তাই আমরা এখন খাণ্রেদসংহিতার 
'আলোচনায় প্রবৃত্ত, কিন্ত সময়ে বেদের অন্যান্তাংশের দেবোপাসনার স্থূল মর্ম যাহা পাওয়া 
যায়, তাহা বুবাইব । এখন, আমরা দেখিয়াছি, খাণ্থেদে আছে যে, দেবতা তৌ্রশটি, 
কবি, ভক্ত বা ঠাকুরাণীদিদাদিগের গল্পে গল্পে তোত্রিশ কোটি হইয়াছে । 

তার পর দেখিয়াছি যে, সেই তৌত্রশটি দেবতা, শতপথব্রাক্মণে ( ইহাও বেদ ) তিন 
শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছেন, যথা (৯) আদিত্য, (২) রুদ্র» (৩) বসু। তার পর 
মহাভারতে এই তিন শ্রেণীর দেবতার যেরূপ নাম দেওয়া আছে, তাহাঁও দিয়াছি। 

থখেদের সঙ্গে ইহার ফিছু মিলে না। ইহার মধ্যে ফোন ফোন দেবতার নামও 
খণেদে পাওয়া যায় না। থণ্বেদে এমন অনেফ দেবতার নাম পাওয়। যায়, যাহা এই 

* তরুধাষি ঠাকুর তিন ছাড়েন নাই। 

যে তিনের একাদশ গুণে তেত্রিশ, সেই তিনকফে শত গুণ” সহতর গণ, দশ গুণ ও ভিন গুণ 
করিয়াছেন। লোকে কোটি গ৭ করিয়াছে। সেই *তিন” পাঠক ছাড়িবেন না। তাহ! হইলে হিন্তৃ 
খর্দেয চ্মে পৌছিতে পারিবেন। সে কথ! পরে হুইবে। রর 


' ৯» দেবতত্ব ও হিন্দুধর্ম বেদের দেবত। ৯০৬৯ 


ভাঁলফার ভিতর নাই। খগ্নেদে কতকগুলি আদিত্যের নাম আছে বটে, এবং রুদ্র ও 
বসু শবাঘয় বছবচনে ব্যবহৃত হইয়াছে । কিন্ত ছাদশ আদিত্য, একাদশ রুদ্র, এবং অফ 
বসু, এমন কথা নাই | খাণ্থেদে নি্মালাখিত দেবতাদগের নাম পাওয়া যায় । 

(৯) মিত্র, বরুণ, অর্য্যমা, ভগ, দক্ষ, অংশ, মার্ডগু, সূর্য্য, সাবতা, ও ইন্দ্র? 
ইহাদিগকে ধগ্বেদের ফোন স্থানে না৷ ফোন স্থানে আদিত্য বল! হইয়াছে । 

ইহার মধ্যে অর্ধ্যমা, ভগ, দক্ষ, অংশ, মার্তগড ইহাদগের ফোন প্রাধান্য লাই । 

(২) আর কয়টির , অর্থাৎ মি, সূর্যয, বরুণ, সাবিতা ও ইন্দ্রের খুব প্রাধান্য ৷ তভিক্ 
নিয় লিখিত দেবতারাও খণ্বেদসংহিতায় বড় প্রবল.। 

আগ্রি, বায়ু, মরুদগণ, 'বিষুঃ, পর্জন্য, পৃষ'॥ তৃষ্টা অন্থীদ্ধয়। সোম । 

(৩) বৃহস্পতি, ব্রন্মণস্পাত ও যমেরও কিছু গৌরব আছে । 

(৪) ব্রিত, আগ্য, আহিত্রধ্নর ও অজ এফপদের নাম স্থানে স্থানে পাওয়া যায় । 

(৫) এই কয়টি নামে সৃষ্টিকর্তা বা ঈশ্বর বুঝায়__বিশ্বকর্্মা, হিরপ্যগর্ভ, স্কন্ধ, 
প্রজাপতি, পুরুষ, ব্রক্ম। 

(৬) তণ্তিষ্ন কয়েকটি দেবী আছেন। দুইটি দেবী বড় প্রধানা-_-আদিাতি 
ও উষ্া। 

(৭) সরস্থত”, ইল', ভারতশ, মহণী, হোত্রা, বরুত্রশী, ধীষণা, অরপ্যানী, অগ্নায়শী, 
বরুণানশ, আশ্বিনী, রেদসণ, রাফা, [সাঁনবালী, গুঙ্গু, শ্রদ্ধা! ও শ্রী, এই কয় দেবীও 
আছেন । তাত্তন্ন পাঁরাঁচতা সফল নদগণও স্ভত হইয়াছেন । 

এক্ষণে, আগে আদিত্যদিগের থা ফিছু বলিব । আদিত্য শব্দে এখন সচরাচর 
ূর্য্য বুঝায় । দ্বাদশ আঁদত্য বললে অনেকেই বারটি সূর্য বুঝেন। অনেক পাঁণুত 
আবার এই ব্যাখ্যা করেন যে, দ্বাদশ আদিত্য অর্থে বারটি মাস বুঝিতে হইবে । পক্ষান্তরে 
আদিত্য সকল দেবতাদিগের সাধারণ নাম, এবূপ প্রয়োগও আছে । ধাহারা অমর- 
ফোষের ছত্র তুই চারি পাড়িয়াছেন, তাহারাও জানেন যে, *দেব” ইহার প্রাতিশকব মধ্যে 
«আদিতেয়” শব্দটি ধরা হইয়াছে । আদিতেয়, আদিতা, একই । এরূপ গণ্ডগোল 
ফেন? দেখা যাউক আঁদত্য শবের প্রকৃত অর্থ কি 

দিত ধা বন্ধনে বা খণ্ডনে বা ছেদনে । 'দাতি, যাহার বন্ধন নাই, সীমা আছে, 
থণ্তিত বা! ছিল্ন। অদিতি, যাহার বন্ধন নাই, অথণ্ড, অচ্চিন্ন, সীম নাই, যে অনস্ত ৯ 
712 177777166, ূ 

এই জড় জগৎ সূর্য্য, চন্দ্র, আকাশ, মেঘ, সবই সেই অখণ্ড বা অনন্ত হইতে উৎপন্ন । 
পূর্বে বুঝাইয়াছি, যাহা উজ্জ্বল, তাহাই দেব, ূর্য্যাদি রশ্মিময় পদার্থ দেব । তাহার! 
অনন্ত হইতে উৎপন্ন ; অদিতি অনন্ত, তাই অদিতি দেবমাতী ; দেবতারা আদিত্য । 
কিস্ত সকল দেবতার মাতা যে আঁদতি, ঠিক এ কথা বেদে পাওয়। যায় না। এ থা 
পৌরাণিক ও এীতিহাসিফ । পুরাপেোতিহাদেই, বেদে অঙ্কৃরিত যে হিন্বৃধর্ম, ,তাহাই 
সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছিল । এখনফার সাহেবাদগের এবং সাহেব শিল্যদিগের মত এই 
যে, পুরাণ ইতিহাস কেবল মৃর্থতা, এবং উপধাম্মিকতাঁ, ভণ্ডামি এবং নহ্টামি। বাস্তাবক 
বৈদিক ধর্ম অপেক্ষ! গৌরাপিক ধর্ঘথ অকুরের অপেক্ষ। বৃক্ষের তায় শ্রেষ্ঠ । ভবে বৃক্ষটিতে 


৯০৭০ বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ লা 


এখন অনেক বানরের বাস! হইয়াছে বটে । ভরমা আছে, সময়ান্তরে সে কথা বুঝাইব। 
এক্ষণে কথাটা যাহা বঁলিতোছি, তাহা এই : পৌরািকের! বুবিয়াছিল যে, এই অনন্ত, 
--অনন্ত ফাল ও অনন্ত স্থিতি, অনন্ত জড়পরম্পরা, অনন্ত জীবপরম্পরা--এই আদিতি । 
(776 1787116 1710712, 52406. 071 6১516706) ইহাই সর্বপ্রসৃতি । সর্বপ্রসৃতি 
বাঁলিয় যাহা তেজঃপুর্জ, যাহা সুন্দর, যাহা দীপ্তিমান, যাহা মহং, যাহা! বলবান্--আফাশ 
চন্দ্র সূর্য্য বরুণ মরুং পঙ্জন্য, সকলেরই প্রসূতি । তাই আঁদতি দেবমাতা । কিন্ত 
গ্বণ্থেদে আদাতির এতটা বিস্তার নাই । খণ্বেদে আদিতি অনন্ত বটে, ক্ষিন্ত সে অনন্ত 
আকাশ । আকাশ অনন্ত, আকাশ .অদিতি। তাই বেদে আদাতি কেবল সূর্য্যাদি 
আদিত্যদিগের মাতা । অদিতি যে আকাশ, তাহা বেদের অনেক স্থানেই লেখা আছে 
_-যখা খণ্থেদের ১০ম মণ্ডলের ৬৩ সৃজের ৩ খকে “যেভ্যো৷ মাতা মধূমং পিশম্বতে পয়ঃ 
গীয়ষং স্যৌরাদিতিরদ্রিব্া:-_ ইত্যাদি । 

এখানে অদিতির বিশেষণ “স্ভোৌ£ শব্দ । স্ভোৌঃ শবে আকাশ 1% 

আদিতি একটি প্রধান! বোদিঞী দেব ইহা বাঁলয়াছি। কিন্ত দেখিতোছি ইনি আকাশ 
মাত্র । ইহাকে আফাশ-দেবতা বলা যাইতে পারে । বেদের যে সকল দেবতার নাম 
করিয়াছি, তাহাদের মধ্যে আরও আফাশ-দেবতা পাইব। বাস্তবিক খাণ্বেদের 
'দেবতারা, হয়, 

(৯) আকাশ, যথা, আদিতি, স্তোস্‌, বরুণ, (ইনি আদৌ জলেম্বর নহেন), ইন্দ্র পর্জন্য । 

(২) নয, সূরধ্য দেবতা, যথা, সূর্য্য, মিত্র, সাবতা, পৃষা বিষ । 

(৩) নয়, অগ্নি দেবতা, যথা, অগ্নি, বৃহস্পাতি, ব্রক্মণস্পতি, রুত্র | 

(৪) নয়, অন্যবিধ আলোক দেবতা, যথা, সোম, উ্যা, অশ্বসীদ্ধয়। 

(৫) নয়, বায়ু দেবতা, যথা, বায়ূ, মরুদ্গণ । 

€৬) নয়, সৃষ্টিকর্তা, যথা, প্রজাপাতি, হিরপ্যগর্ড, পুরুষ, বিশ্বকর্খা । 

(৭) ব্ব্টা, যম প্রভৃতি ছুই চারিটি মাত্র এই শ্রেণীর বাঁহরে । 

-_- প্রচার”, ৯ম বর্ষ, পৃ. ১২৪-২৮। 


৬ 


এখন আমর! ফতক ফতক জানয়াছি, ধণ্বেদে ফোন্‌ কোন্‌ দেবতার উপাসন। আছে । 
'আফাশ দেবতা, সূর্য্য দেবতা, এ সকল কথা এখন ছাড়িয়া দিই । যাঁদি প্রয়োজন বিবেচনা 
রি, তবে সে ফথার সবিশেষ আলোচন। পশ্চাং করা যাইবে | এখন, ইন্দ্রাদর কথ 
বলি। 

এই ইন্দ্রাদ কে? ইন্দ্র বলিয়া যে একজন দেবতা আছেন, কি বিষু বিয়া দেবতা 
এক জন আছেন, ইহা আমর1 ফেমন কারিয়া জানিলাম ? কোন মনুষ্য ফি তাহাদের 


* শড়পথত্রাক্ষণে আছে “ইয়ং বৈ পৃথিবী অদিতিঃ”, এখানে হঙ্িও পৃথিবীকে অদিতি বলা হইয়াছে, 
মে অনস্তার্ধে। দ্দধর্বর বেদে পৃথিবী হইতে অদিতির প্রভেদ করা হইয়্াছে। যথা, “তৃমির্দাত 
বরিছির্দো জনিত্রং আতান্তরীক্ষম্‌।” এখানে তিন লোক গণা হইল। এখানেও অদিতি স্পউই 
“াকাল। 


৯. দেবতত্ব ও হিন্দধর্্-_-ইল ৯০৭৯ 


দেখিয়। আসিয়াছে? তাহাদের আন্তিত্বের প্রমাণ কি? ইহার উত্তরে অনেক পাকা হিন্দ 
বাঁললেন যে, “ই! অনেকেই তাহাদিগকে দোঁথয়। আসিয়াছে । সেকালে খধিরা সর্বদাই 
স্বর্গে যাইতেন এবং ইন্দ্রা্দ দেবতার সঙ্গে আলাপ করিয়া আসিতেন । এবং ভাহারাও 
সর্বদা পৃথিবীতে আসিয়া মনুষ্যযাদিগের সঙ্গে দেখাসাক্ষাং করিতেন । এ সকল কথা 
পুরাণ ইতিহাসে আছে।” বোধ হয়, আমাঁদগকে এ সকল থার উত্তর দিতে হইবে 
না। কেন না, আমাদিগের অধিকাংশ পাঠকই এ সফল কথায় শ্রদ্ধায়ুক্ত নহেন। তবে 
এ সম্বন্ধে একটা কথা না বায়! থাকা যায় না। পুরাণেতিহাসে যে ইন্দ্রাদি দেবতার 
বর্ণনা আছে, ধাহাদিগের সহিত রাজধির। এবং মহযির! সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন এবং 
ধীহারা পৃথিবীতে আসিয়া সশরীরে লীল। ফাঁরতেন, তাহাদিগের চারজ বড় চমংফার | 
ফেহ গুরুতর্লগামণী, কেহ চৌর, ফেহ বাঙ্গালি বাবুদিগের ন্যায় ইন্দ্রিয়পরবশ হইয়! নন্দন- 
কাননে উর্বশী মেনকা রম্ত। লইয়! ক্রীড়া ফরেন, কেহ অভিমান, কেহ স্বার্থপর, কে 
লোভাী,__সকলেই মহাপাপষ্ট, সকলেই দূর্বল, কখন অসুর কর্তৃক তাড়িত, কখন রাক্ষস 
কর্তৃক দাসত্বশূঙ্খলে বদ্ধ, কখন মানব কতৃক পরাজিত, কখন ঘুর্ববাস! প্রভাতি মানবদিগের 
অভিশাপে বিপদগ্রস্ত, সর্ববদ] ব্রদ্ষা বিষুঃ মহেশ্বরের শরণাপন্ন । এই ফি দেব-চারআ ? 
ইহার সঙ্গে এবং নিকৃষ্ট মনুষ্ত-চরিত্রের সঙ্গে প্রভেদ কি? এই সফল দেবতার উপাসনায় 
মহাপাপ এবং চিত্তের অবনতি ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। যদ এ সকল 
দেবতার উপাসন! হিন্ৃধর্মম হয়, তবে হিন্দুধর্ধের পুনজ্জীবন নিশ্চিত বাঞ্ছনীয় নহে। 
বাস্তবিক হিন্বৃধর্ম্ের প্রকৃত তাংপর্যয এরূপ নহে । ইহার ভিতর একটা গুড় তাংপর্য্য 
আছে ; তাহা পরম রমণীয় এবং মনুষ্তের উন্নতিকর | সেই কথাটি ক্রমে পারস্ফুট করিব 
বালিয়া আমর! এই সকল প্রবন্ধগুল িখিতেছি ৷ সেই কথ বুঝিবার জন্য আগে বোবা 
চাই, এই সকল দেবত| ফোথ। হইতে পাইলাম । 

অনেক বলিবেন, বেদেই পাইয়াছি। কিন্ত জিজ্ঞাব্য এই যে, বেদেই ব' তাহার! 
কোথা হইতে আসলেন? বেদ-প্রণেতার! তাহাদিগকে কোথা হইতে জানলেন ? পাকা 
হিন্দবদিগের মধ্যে অনেকে বালিবেন, কেন বেদ ত অপোরুষেয় ! বেদও চিরকাল আছেন, 
দেবতারাও চিরকাল আছেন, সুতরাং তাহারাও বেদে আছেন । অপর ফেহ বলিবেন, 
বেদ জশ্বর-প্রণীত, ঈশ্বর সর্বজ্ঞ, কাজেই বেদে ইন্দ্রাদি দেবগণের কথা থাকা কিছুই আশ্চর্য 
নহে। এরূপ পাক! হিন্দুর সঙ্গে বিচার করা আমাদের উদ্দেশ্ত নহে । আমরা বালিয়াছ 
যে, বেদ যে খাষি প্রণীত অর্থাৎ মনুষ্-রচিত, এ থা বেদেই গ্ুঁনঃগুনঃ উক্ত হইয়াছে । এ 
কথায় যাহারা বুঝিবেন না তাহা(দগকে বুঝাইবার আর উপায় নাই । 

বেদ যাঁদ খাষি-প্রণীত হইল, তবে বিচাধ্য এই যে, খাষিরা ইন্দ্রাদিকে কোথা হইতে 
পাইলেন । তাহারা ত বলেন প1 যে, আমরা ইন্ত্রািকে দেখিয়াছি । সে কথ পুরাণ 
ইতিহাসে থাকুক, খণ্বেদে নাই । অথচ তাহার! ইন্ট্রাদির রূপ ও গুণ সবিস্তারে বর্ণন! 
করিয়াছেন । খবর পৌছিল ফোথা। হইতে ? ইন্দ্রাদ ফি, এ কথাটা বুঝিলেই সে 
কথট! বোঝা! যাইবে । এবং আরও অনেক কথ! বোৰা যাইবে । 

এই ইন্দ্রকেই উদাহরণস্বরূপ গ্রহণ করা যাউক । ইহার ইন্দ্র নাম হইল কোথা হইতে ? 
কে নাম রাখিল ? মনুল্টে না তার বাপ মায়ে ? “ভার বাপ মায়ে,” এমন কথা বাঁলিতোছ 


৯০৭২ বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ 


ভাহার ফারণ এই যে, তাহার বাপ ম! আছেন, এ কথা খশ্বেদে আছে । তবে তার বাঁ 
মা কে, সে বিষয়ে ধণ্বেদে বড় গোলযোগ | ধখ্বেদে অনেক রফম বাপ মার ফথ। 
আছে। ধণ্থেদে এক স্থানে মাত্র তিনি আদিত্য বাঁলিয়৷ আখ্যাত হইয়াছেন । কিন্ত শেষ 
পৌঁরাপিক তত্ব এই দ্াড়াইয়াছে যে, তান আঁদতি ও কাহাপের পুত্র । পুরাগোতিহাসে 
তাহার এই পাঁরচয়। এখন জিজ্ঞাঙ্য এই যে, আদিতি ও কশ্ুপ- ইন্দ্রের অন্নপ্রাশনের 
সময় কি তাহার এ নাম রাখিয়াছিলেন ? 

আগে বুিয়া দেখা যাউক যে, ইন্দ্র আদাঁত এবং ঘণ্রপের সন্তান ফেন হইলেন? 
আঁদতি ফে, তাহা আমরা পূর্বেই বুঝাইয়াছি--তানি অনন্ত প্রকাত । আমরা যাহ 
বাঁলয়াছি, তাহার উপর দ্বই একজন বিলাতাঁ পাঁগুতের কথা হইলে বোধ হয় আমাদের 
দেশের অনেক বারুর মনঃপৃত হইবে । এই জন্য নোটে প্রথমতঃ আচার্য্য রোথের মত» 
ছিতীয়তঃ মাক্ষমূলরের মত উদ্ধত কাঁরলাম ।* 

এই ত গ্রেল দেবতাদিগ্ের ম! । এখন দেবতাদিগের বাপ কশ্তপের কিছু পরিচয় দিই। 
এখানে সাহ্বদিগের সাহায্য পাইব না বটে, কিন্ত বেদের সাহায্য পাইব । কণ্ঠপ অর্থে 
কচ্ছপ । এ অর্থ বেদেও লেখে, আজিও অভিধানেও লেখে । এখন, কচ্ছপের আর 
একটা সংস্কভ নাম কৃত্ম। আবার কৃণ্ম শব্দ কৃ ধাতু হইতে নিষ্পল্প হইতে পারে--ফি 
প্রকারে নিষ্পন্ন হইতে পারে সে কচফাঁচতে আমাদের কাজ নাই-_-বৈদিক খাখিরা 
তাহার দায়ী-_অতএব যে কারয়াছে, সেই কুর্ম। কৃর্ম হইতে ফালক্রমে সেই ধরা 


*জাচার্য্য রোখ বলেন-- 

“0101 20600190100 17206110919 15 006 6161016101 5/171011 50508109 2100 
19 805681160 05 086 £১010585, 11015 00106106100, ০%%1108 10 1109 ০0178120661 
০1 18110 6111019065১ 180 1101 11) 1115 ৬6085 06610 ০211150 ০000 11800 ৪ 
৫6910166 70617501116081011, (00081) 006 66811001069 ০01 80০1) ৪8:6 170৫ 
000100,৯%% 01015 60510212110 10510198016 01100101610 51101) 006 
48016085 1156 2100 51101) 00190110665 11361 65561006 19 (116 061686108] 
11800. মূর সাহেব কৃতানুবাদ । 

২। মাক্ষমূলর বলেন-_- 

$/১0101 10 2100190600৫ ০0: 900655, 19 17 16811 005 98111651 
08106 10%50660 0 60659 ()6 11000165 ; 1001 1106 11001010689 1006 76881 
01 8 10105 0:00559 ০৫ 25801 16595010108 ৮০1 006 15116 [10910106, 5152016 
9 626 08160 65৩, 01৩ 67001955 62981056 663010 106 98111) 06000 (১6 
010008০9010 06 510.৮ 77271512810718 17071 6 £12-7/266 1, 230. 

সায়নাচার্য্যের মত ভিল্ন প্রকার, কিন্ত ভানিও জানেন যে, অদিতি চৈতশ্বমুা 
দেবীবশেষ নছেন । [তান বলেন, "আদিতিং অথঞ্জনীয়াং ভৃমিং দিভিং খণ্ডিতাং 
প্রজীদিকাং।” ফেহ কেহ অদিতিকে পৃথিবী মনে করিতেন, তাহা পুর্বে বলা 
হইয়াছে । 


দেবতত্্‌ ও 'হন্দুধশ্ম | ৯০৭৩ 


সস 


'আবার কশ্তপ হইল, ফেন না--কুর্্ম কশ্খপ একার্থবাচক শব্দ। যিনি সকল করিয়াছেন, 
যিনি বেদে প্রজাপতি বা পুরুষ বায় আভাহত, তিনি কৃর্ণ, তিনিই এই কশ্বপ । 
এখন বেদ হইতে ইহার প্রমাণ দিতোছি । 

“স যং কৃর্মো নাম। এতছৈ রূপং ধৃত্বা প্রজাপাতিঃ প্রজা অসৃজত । যদসৃজত 
অকরোত্তৎ । যদকরোতত্মাৎ কৃষ্মঃ ৷ কশ্পো বৈ কৃুষ্ম। তম্মাদাহূঃ সর্বাঃ প্রজা কাশ্পা 
ইতি |” শতপথব্রাল্গণ ৭। ৪1 ১। ৫ 

ইহার অর্থ-_ 

“কুর্ম নামের কথা বলা যাইতেছে ।-_প্রজাপাঁত এই রূপ ধারণ কাঁরয়' প্রজা সুজন 
করিলেন । যাহ! সৃজন করিলেন, তাহ! তিনি কারলেন (অকরোং), কারিলেন বাঁলিয়! 
তান কৃষ্ণ । কশপও ( অর্থাৎ কচ্ছপ ) কৃম্ধ । এই জন্য লোঁকে বলে, সকল জীব কশ্পের 
বংশ 1” 

অতএব প্রজাপাতি বাঁ শ্রষ্টাই কশ্ঠপ । গোড়ায় তাই । তার উপর উপন্যাসকারের। 
উপন্যাস বাড়াইয়াছে । 

অতএব ইন্দ্রের বাপ মার ঠিকানা! হইল । সকল বস্তুর বাঁপ মা যে, ইন্দ্রেরও বাপ মা 
সেই প্রকৃতি প্ররুষ । সাংখ্যের প্রকৃতি পুরুষ নহে; ইন্দ্র যখন হইয়াছেন, সাঁংখ্য তখন 
হয় নাই। প্রকাতি অনস্তসতা! *__পুরুষ আদি কারণ । যখন বাপ মার এরূপ পরিচয় 
পাইলাম, তখন এরূপ বুঝা যাঁয় যে, ইন্দ্রও বুঝি একটা শরশীরশ চৈতন্য না হইবেন-_ 
প্রকৃতিতে এঁশী শক্তির বিকাশ মাত্র হইবেন । আমরা প্রথম প্রবন্ধে দেখাইয়াছি, ইন্দ্রের 
নামেই সে কথা স্পঙ্ট বুঝা যায়। নামটা আদতি ও কণ্তপ ত্টাহার অন্নপ্রশনের সময় 
রাখেন নাই, আমরাই বাখিয়াছি। আমরা ধাহাঁকে ইন্দ্র বলি, তাহার গুণ দেখিয়াই 
ইন্দ্র নাম বাখিয়াছি। ইন্দ্‌ ধাতু বর্ষণে । তছুত্তর “র” প্রত্যয় করিয়। “ইন্দ্র” শব হয়। 
অতএব, যান বৃষ্টি করেন, তিনিই ইন্দ্র । আকাশ বৃষ্টি করে, অতএব ইন্দ্র আকাশ । 

আমরা অন্য প্রবন্ধে বলিয়াছি, আঁদতিও আকাশ-দেবত1 । আকাশকে ছুই বার 
পৃথ্ক্‌ পৃথক্‌ ভিন্ন ভিন্ন দেবতা কল্পন। করা কিছুই অসম্ভব নহে ।+ বরং আরও আকাশ- 
দেবতা আছে-_থাঁকাও সম্ভব । যখন আকাশকে অনন্ত বলিয়! ভাবি, তখন আকাশ 
আদিতি; যখন আকাশকে বৃষ্টিকারক বলিয়া ভাব, তখন আফাশ ইন্দ্র; যখন 
আকাশকে আলোকময় ভাব, তখন ছ্যোঃ। এমনই আঞ্ষাশের আর আর মৃত্তি আছে । 
ূর্য্য অগ্নি বাস্থু প্রভৃতির ভিন্ন ভিন্ন শাঁক্তর আলোচনায় ভিন্ন ভিন্ন বৈদিক দেবের 
উৎপাত হইয়াছে, ক্রমে দেখাইব । 


* পাঠকের ম্মরণ থাকে যেন প্রথমে অদিতি অনন্তসত্ব! ব! প্রকৃতি নহেন--প্রথমে 
আদিতি অনন্ত আকাশ মাত্র । “অনন্ত” ইতিজান, প্রথমে আকাশ হইতে জামিয়া 
পাঁরণামে সমস্ত সতায় পৌছে। 

1 মাও আকাশ, ছেলেও আকাশ, ইহাঁও বিস্ময়কর নহে। প্রথম যখন আকাশ “অর্দিতি” 'এবং 
আকাশ «ইন্ত্র” বলিয়। কলিত হয়) তখন ইহাদ্িগের মাতা পুত্র নব্বন্ধ কলিত হুর নাই।, খখথেদে 
তিনি অদিতির পুভ্রদিগের মধ্যে গণিত হন নাই ; কেবল এক স্থানে মাত্র খথেদে আদিত্য বলিয়! 
অভিহিত হুইয়াছেন। সে সৃক্তটিও বোধ হয় আধূনিক । 


ব (১ম)--৬৮- 
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আমরা যাঁদ এই কথ! মনে রাঁথ যে, বৃষটিকারী আকাশই ইন্দ্র, তাহা হইলে ইন্দ্র 
সম্বন্ধে যত গুণ, যত উপন্যাস, বেদ, পুরাণ ও ইতিহাসে কথিত হইয়াছে, ভাহা বুঝিতে 
পারি । এখন বুঝিতে পারি, ইন্দ্রই ফেন বজ্ধর, আর ফেহ ফেন নহে । যিনি বৃষ্টি 
করেন, তিনিই বদ্রপাত করেন । 

ধর্বেদের সৃ্গুলির সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিলে বুঝিতে পাঁরিব যে, কতকগুলি 
সুক্ত অপেক্ষাকৃত প্রাচীন, কতগুলি অপেক্ষাকৃত আধুনিক । ইহাতে কিছুই অসম্ভব 
নাই, কেন না সংহিতা সঙ্কালত গ্রন্থ মাত্র । নান! সময়ে, নানা খষি কর্তৃক প্রণীত, ন' 
হয় দুষ্ট মন্ত্রগুলির সংগ্রহ মান্্র। অতএব তাহার মধ্যে ফোনটি পূর্ববন্তী, ফোনটি 
পরবর্তী অবস্ হইবে। যে সৃত্তগুলি আধুনিক, তাহাতে ইন্দ্র শরশীরা, চৈতত্বয়ুক্ত দেবত! 
হইয়া পড়িয়াছেন বটে, তখন ইন্দ্রের উৎপত্তি খধির ভুলিয়া গিয়াছেন । কিন্ত 
প্রাচীন সৃক্তগুলিতে দেখা যায় যে, ইন্দ্র যে আকাশ, এ কথা খাষিদের মনে আছে 
কতকগুলি উদাহরণ দিতোঁছ। 

“অবর্ধন্লিন্রমরুতশ্চিদজ্র মাতা যদ্বীরং দধনদ্বনিষ্ঠা* ৯০। ৭৩। ১ 

অর্থাং যখন তাহার ধনাঢ্যা মীতা তাহাকে প্রসব করিলেন, তখন মরুতেরা তাহাকে 
বাড়াইলেন । এস্থলে ঝড়ের সঙ্গে বৃষ্টির সম্বন্ধ সৃচিত হইতেছে । 

“ইন্দ্রস্য শীর্ষং ক্রতযে! নিরেকে” ১০ 1 ৯৯২ । ৩ 

এখানে সূর্ধ্যালোকে আফাশ আলোকিত হইবার কথা সূচিত হইতেছে এবং ইন্ত্রকে 
“হরিশিপ্র” “হারিকেশ” “হিরিশাশ্র” গ্হরিবপা"” পাহিরণ্যয়”” “হিরপ্যবাছ” ইত্যাদি 
বিশেষণের দ্বারা আকাশে সূর্ধযযালোকজনিত কাঞ্চনবর্ণ সৃচিত হইতেছে । বর্ষণকালীন 
মেঘ সকল বায়ুর উপর আরোহণ করিয়া চলে, এজন্য কথিত হইয়াছে যে, ইন্দ্র 
বাতাসের ঘোড়ার উপর চলেন “মুজানো অস্থা। বাতফ্য ধূনী দেবো দেবহ্য বাঁজবঃ" 
৯০ । ২২। ৪1৬ । ইন্দ্রের বজ্র সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে “সমুদ্রে অন্তঃ শয়তে উদ্‌ন। 
বজে! অভাীবৃতঃ” ৮ ৭৯। ৯। বজ্র অন্তঃসমুদ্রে জলকর্তৃক আবৃত হইয়া শুইয়া থাকে । 
এখানে অন্তঃসমুদ্র অর্থে অন্তরীক্ষ, আর জল অর্থে অন্তরণক্ষের বায়বীয় পদার্থ । অথর্ব 
বেদে ইন্দ্রের জাল আছে “অন্তরণক্ষমূ জালমাসীজ্জালদণ্ডী দিশোমহ+ঃ1+ অথর্ব বেদ 
৮। &। অর্থাৎ অস্তরণক্ষট। ইন্দ্রের জাল আর পুথিবীর দিক সকল জালের দণ্ড বা বাঁশ 
-এ জাল আকাশেরই । 

এরূপ উদাহরণ থুজলে অনেক পাওয়া যায়। পাঠকের রুচি হয়, আমরা আরও 
যোগাইতে পারিব। এক্ষণে ইন্দ্র সম্বন্ধে যে সকল উপন্যাস আছে, তাহার ছুই একট! 
বুঝাইবার চেষ্ট। করা যাউক । এ সফল উপন্যাস আঁধকাংশ অস্ুরবধ সম্বন্ধে । আধুনিক 
বৈয়াকরণের। অসুর শবের এই ব্যাখ্যা ফরেন যে, “অস্যতি ক্ষিপতি দেবান্‌ উর বিরোধে 
ইতি অঙুরঃ 12 

যদিও এই বাথ্যা প্রকৃত নহে এবং আদৌ অসুর ও দেব উভয় শব একার্থবাঁচক ছিল, 
তথাম্পি শেষাবস্থায় দেবদ্ধেষীদিগগকেই যে অসুর বলা হইত, ইহা যথার্থ । যখন বেদে 
পাঁড় যে, বৃত্ত নমুি শঙ্বর প্রভৃতি অসুরগণ ইন্দ্রের দ্বেষক ছিল এবং ইন্দ্র ইহাদিগকে 
বভ্রদ্ধারা বধ করিলেন তখন অনেক স্কানেই বুঝিতে পারি যে, এই সফল অসুর 


দেবততব ও হিন্দৃধর্দ-_উন্্ ৯০৭৫ 


বৃষ্টির বিপ্ন মার, বৃর্টিনিরোধফ প্রাকৃতিক ক্রিয়া মাত্র । আকাশ বদ্রপাত ফারিয়! বৃটি 
আরম্ভ ফরেন, অমান সে অদ্নুরের! মরিয়া যায়। অমনি ইন্দ্রের বজ্ড্রে বৃত্র মরে । 
“বজেণ হত্বা নিরাপঃ সসর্জ” “বজেণ যানি অতৃণং নদশীনাং” “ইক্দ্রো অর্পণ অপাং 
প্রৈরয়দহহাচ্চ সমুদ্র” এমন কথা অনেক পাওয়া যায়। প্রথম মণ্ডলের ৩২ সৃক্তের ২ 
খকে আছে যে, “বাশ্রা ইব ধেনবঃ স্যন্দমানাঃ অঞ্জঃ সমৃদ্রমবজগ্মুরাপঃ” বুত্তাযুর হত হইলে 
পর রুদ্ধগতিতি নদ সকল বেগের সাহত সমুদ্রে প্রবাহিত হইয়াছিল, হদ্রুপ গো সফল 
হাম্বারব ফারিয়া! সত্বর বংসের নিকট গমন করে । 

এই সফল কথার মর্ম এই যে, বৃত্রাদ অসুর বধ হইলেই জঙ্গ ছোটে । অতএব অসুর" 
বধ আর কিছুই নহে-_ৃষটির বিদ্ম সকল বিনাশ করিয়া বর্ষণ কর! সচরাচর দেখ. 
যায় যে, গ্রাম্মের পর প্রথম বৃটিতে অধিক বজ্রা্ছাত হয়, এই জন্য বজের দ্বারা ইন্দ্র অসুর 
বধ ফরেন । কিন্ত ফেবল বজের দ্বার! নহে, পঁহমেন আঁবিধ্যদর্বব-দং” ৮। ৩২ । ২৬, 
( হিমেন, হিমের দ্বারা অর্থাং আমর] যাভাকে শিল বালি তদ্বারা )। গশুষ্ককালের পর 
প্রথম বৃষ্টির সময়ে অনেক সময়ে শিল (11911) পড়ে । পুনশ্চ “অপাষ্‌ ফেনেন নমুচেঃ 
শির ইন্দ্র উদবর্তয়ংত ৮। ১৪ ১৩। জলের ফেনার দ্বারা ইন্দ্র নমুচির মস্তক উদ্বর্তন 
কফাঁরলেন। বড় বৃষ্টির চোটে অসুরটা মার! গেল । 

অতএব নমুচি বৃত্র শস্বর আহ প্রভাত অপ্ুরের। ৃষ্টি-নিরোধক প্রাকাতিক জিয়া ভিন্ন 
অন্য কিছুই যে নহে, ইহা স্পইটই দেখ; যাইতেছে । কিন্তু ইহার! পুরাণোতিহাসের 
অনেক মালমসলা যোগাইয়াছে । 

ইন্দ্র বৃষ্টিকারী আকাশ, শুধু এই কথাটুকু লইয়া পুরাণেতিহাসের উপন্যাস সকল ঝি 
প্রকারে রচিত হইয়াছে, তাহার আর একটা উদাহরণ দিতেছি । অহল্যার গল্প সকলেই 
জানেন। ফাঁথত আছে, ইন্দ্র গৌতমপত্রী অহল্যাকে হরণ করেন এবং খাষির শাপে 
ঠাহার অঙ্গ সহম্রধা বিকৃত হয় । তাহার পর আবার খষিবাক্যে সেই বিকার সহম্র চক্ষে 
পরিণত হয়। উপন্যাসট শুনিতে অতি কদর্ধ্য এবং এইরূপ উপন্যাসের জন্যই হিন্দুশান্ত্র 
লক্ষ গাঁল খাইয়াছে। আর এই মকল উপন্যাসই হিন্দৃধর্দের প্রতি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের 
এত অভক্তির ফ্ারণ হইয়াছে । ইউরোপীয় পুত সাহেবরাও--অন্যে নয়, মুর? 
মাক্ষমূলার, লাসেন প্রভৃতি, পাঁড়ুয়া শুনিয়া স্থির করিয়াছেন যে, লাম্পট্যাপ্রয় হিন্দৃশান্ত্- 
ক্ষারেরা লাম্পট্যপ্রিয়তাবশত£ই, ইন্রাদি দেবতাকে লম্পট বলিয়। চিত্রিত করিয়াছে । 

ক্স্ত ফথাটা বড় সোজা। ইন্দ্র সহম্রাক্ষ কিন্ত ইন্দ্র আকাশ । আকাশের সহত্্ 
চক্ষু ফে না দেখিতে পায়? সাহেবরা কি দেখিতে পান না যে, আকাশে তারা উঠে? 
সহত্র তারাম়ুক্ত আকাশ, সহত্রাক্ষ ইন্দ্র । কথাটা আমি নুতন গাঁড়তেছি নাঁ_অনেক 
সহত্র বসরের কথা । প্রাচীন গ্রসেও এ ঝা প্রচলিত ছিল । তবে আমরা বালি, 
ইন্দ্র সহত্রাক্ষ ; তাহার! বলে, আর্গস শতাক্ষ ।& 


₹%17$01 11615 0১6 (911615 01 1686005 1785 1085 9106760 01: 10180660 15 ৭6211161 
£056710 106910108) 01095 216 01610 50000161060 £001005 01 810 21691000060 1650019 
(কন 7017 10502006656 01691517250 50111 0155926 00 00611 00008106005 10681010801 
81505 12810000665, 19৯ [7000160 6560 ৪1] 566176 £0810. ভ1)0 51210 65 17617065 810৫ 


১০৭৬ বাঙ্কিম রচনাসংগ্রহ 


পাঠক বাঁতে পারেন, তাহা হউফ, ক্ষিন্ত অহল্যার কথাটা আসিল ফোথা হইতে ? 
সকলেই জানেন হল বলে লাঙ্গলকে ৷ অহল্যা অর্থাং যে তম হলের দ্বারা ফধিত হয় না 
_ কঠিন, অনুর্বর ৷ ইন্দ্র বর্ষণ ফাঁরয়া সেই ফঠিন তৃমিকে ফোমল করেন,_-জীশ 
ফরেন, এই জন্য ইন্দ্র অহল্যা-জার ৷ জৃধাতু হইতে জার শব নিষ্পল্ন হয়। বৃষ্টির ছারা 
ইন্দ্র তাহাতে প্রবেশ ধরেন, এই জন্য তিনি অহল্যাতে অভিগমন করেন । কুমারিলভট্ট 
এ উপন্তাসের আর একটি ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহা নোটে উদ্ধাত করিলাম । উপারি- 
কাথিত ব্যাখ্যাগুলির জন্য লেখক নিজে দায়ী । 

এখন বোধ হয় পাঠক কতক কতক বুঁঝিয়! থাঁিবেন যে, হিন্ধর্ের ইন্দ্রাদ দেবতা 
কোথা হইতে আঁসয়াছেন এবং পুরাণেতিহাসের উপাখ্যান সকলই বা কোথা হইতে 
আসিয়াছে । বেদের অন্যান্য দেবতা সম্বন্ধেও আমরা কিছু কিছু বালব । 

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, এই ইন্দ্রকে পুজা! না কারব ফন? ইনি অচেতন, বর্ষণকারা 
আকাশ মাত্র, কিন্ত ইহাতে ফি জগদীম্বরের শি, মহিমা, দয়ার আশ্চর্য্য পরিচয় 
পাই না? যদ আমি আকাশ সচেতন, স্বয়ং সুখহঃখের বিধানকর্তী বাঁলয়া, তাহার 
উপাসন! ফার, যদি তাই ভাবিয়া, তাহার কাছে প্রার্থনা করি যে,হে ইন্দ্র! ধন দাও, 
গোরু দাও, ভার্ষ্যা দাও, শত্রসংহার ফর, তবে আমার উপাসনা, দুষ্ট, অলীক, উপধর্্ম 
মাত্র। বিত্ত যদি আমার মনে থাকে যে, এই আকাশ নিজে অচেতন বটে, কিন্ত 
জগদশশ্বরের বর্ষপ-শাক্তির বিকাশস্থল ; যে অনন্ত কারুণ্যের গুণে পৃথিবা বৃষ্টি পাইয়। 
শ্ীতলা, জঙশাঁলনণ, শস্যশালিন, জীবশালিনগ হয়, সেই কারুণ্যের দৃষ্টিপথবন্ভিনী 
প্রতিমা, তবে তাহাকে ভক্তি কাঁরলে, পুজা! করিলে, ঈশ্বরের পুজা করা হইল । ঈশ্বরকে 
আমর! দোঁখতে পাই না; তবে তীহাকে আমর! জানিতে পাঁর কিসে? তাহার কার্য্য 
দেখিয়া, তাহার শক্তি ও দয়ার পারিচয় পাইয়া! । যেখানে সে শক্তি দেখিব, সে পারিচয় 
পাইব, সেইখানে তাহার উপাসনা কাব, নাহলে তাহার প্রা্ত আন্তারক ভাঁক্তর সম্পূর্ণ 
ৃত্তি হইবে না । আর যাদি চিত্তরা্জন" বাঁত্গুলির দ্ষু্তি সখের হয়, তবে জগতে 
যাহা! মহৎ, যাহা সুন্দর, যাহা শক্তিমান, তাহার উপাসনা কারিতে হয় । যাদি এ সকলের 
প্রা্ত ভক্তিমান্‌ না হইব, তবে চিত্তরষ্জনশ বৃত্িগুলি লইয়া কি ফারব? এ উপাসনা 
ভিন্ন হৃদয় মরুভূমি হইয়া যাইবে । এগুলি বাদ দিয়া যে ঈশ্বরোপাসনা, সে পত্রহান 
বৃক্ষের ম্যায় অঙ্গহীন উপাসনা । হিন্দৃধর্মে এ উপাসনা আছে। ইহা হিন্দধর্শের 
শ্রে্ঠতার লক্ষণ । তবে দুর্তাগ্যবশতঃ ক্রমে হিন্দুধর্ষ্ের বিকৃতি হইয়াছে, ইন্দ্র যে 
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 5/সমন্ততেজাত পরমেশ্বরতবনিমিতেজ্রশবাবাচাঃ পবিতৈবাহনি লীয়মানতয়া রাত্রেরহল্যাশবা- 
বাচ্যায়াঃ ক্ষয়াতকজরণহেতৃত্বাজ্জীর্ত্যন্মাদনেন বোধিতেন বেত্যহল্যাজার ইত্ুচ্যতে ন পরী" 
| ব্যভিচারাং 1” 
ইহার অর্ধ। তেজোময় সবিতা এই্ধরাহেতৃক ইন্ত্রপদবাচ্য। অহন্‌ অর্ধাৎ দিনকে লয় করে 
হলিয রাত্রের নাম অহল্যা। সেই রাত্রিকে ক্ষয় বা জীর্ণ করেন বঙগিয়! ইল্ত্ অর্ধাৎ সবিত 
'অহল্যা্জায়। ব্যভিচার জন্য নহে। বঙ্গার্শন। ১২৮১--৪৬৮ পৃঃ | * 


দেবতত ও হন্দুধর্ষ- কোন্‌ পথে যাইতেছি ? ৯১৭৭ 


বর্ষণকারী আফাশ, তাহা ভুলিয়া গিয়! তাহাকে স্বয়ং সুখদুঃখের বিধাতা, অথচ হীন্দ্রিয়- 
পরবশ, কৃকর্শালণ, হর্স্থ একটা! জীবে পারিণত কারিয়াছি। হিন্দুধর্মের সেইট্ুকু এখন 
বাদ দিতে হইবে- হিন্দুধর্শে যে একমাত্র ঈশ্বর ভিন্ন দেবতা নাই, ইহা! মনে রাখিতে 
হইবে। তবে ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, ঈশ্বর বিশ্বূপ ; যেখানে তাহার রূপ 
দেখিব, সেইখানে তাহার পুজা করিব । সেই অর্থে ইন্দ্রাদর উপাসন। প্ণ্যময়-_ 
নাহলে অধর্দ । প্রচার, ৯ম বর্ষ, পৃ ১৪৫-৫৬। 


কোন্‌ পথে যাইতেছি ? 


যাহারা ধর্ম-ব্যাধ্যায় প্ররৃত, তাহাদিগকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে । 
এক শ্রেণীর ব্যাখ্যাকারেরা বলেন, যাহাকে ধর্ম বঙিতেছি, তাহা ঈশ্বরোজ ব' ঈশ্বর- 
প্রোরত উপদেশ । তাহাদের কাজ বড় সোজা । অমুক গ্রন্থে ঈশ্বরদত্ত উপদেশগুি 
পাওয়া যায়, আর তাহার তাংপধ্য এই, এই কথ! বলিলেই তাহাদের কাজ ফুরাইল । 
খ্রািয়ান, ব্রাল্ণ, মুদলমাঁন, ফ্লীছদশী, সচরাচর এই প্রথাই অবলম্বন করিয়াছেন । 

ছিতীয় শ্রেণীর ব্যাখ্যাকারেরা বলেন যে, কোন ধর্ণ বা ধর্মপৃস্তক যে ঈশ্বরোক্ত, ইহা 
বিশ্বাস কারিবার উপযুক্ত কারণ নাই। বৌদ্ধ, কোমৃত্‌, ব্রাহ্ম, এবং নব্য হিন্দ 
ব্যাখ্যাঞ্চারের! এই মতের উদাহরণস্বরূপ | ইহারা কোন গ্রন্থকেই ঈশ্বরোক্তি বলিয়। 
স্বীকার করেন না। যাঁদ ঈশ্থর-প্রণীত ধন্ম ন' স্বাঁফার করিলেন, তবে তাহাদিগকে 
ধর্দবের একট! নৈসগিক ভিতি আছে, ইহা! প্রমীণ ফাঁরতে হইবে ॥। নইলে ধর্মের কোন 
মূল থাকে নাফিসের উপর ধর্ম সংস্থাপিত হইবে £ ধর্মের এই নৈসগিক ভিত্তি 
কল্পিত আস্তিত্বশূন্য বস্ত নহে ; যাহার! উশ্বর-প্রণীত ধর্ম স্বীকার কাঁরয়া থাকেন, তাহারাও 
ধর্মের নৈসর্গিক ভিত্তি স্বীকার কাঁরতে পারেন । 

উপস্থিত লেখক হিন্দ্ধর্দের অন্যান্য নুতন ব্যাখ্যাকারদিগের ন্যায় দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত ! 
আমি ফোন ধর্মকে ঈশ্বরপ্রণীত বা ঈশ্বরপ্রেরিত মনে কার না।*% ধর্মের নৈসগিক 
ভিতি আছে, ইহাই ম্বশকার ফরি। অথচ স্বীকার ফরি যে, সফল ধর্মের অপেক্ষা 
হিন্দুধর্ম শ্রেষ্ঠ । 

এই দুইটি ঘথ! একাত্রত করিলে, পাঠক প্রথমে আপত্তি করিবেন যে, এই দ্বইটি 
উক্ত পরম্পর অসঙ্গত। হিন্দরধর্ম যাহারা গ্রহণ করে, তাহার! হিন্দুধর্ম ঈশ্বরো্ত 
বাঁজয়াই গ্রহণ করে । ফেন না, হিন্দুধর্ম বেদমূলক । বেদ হয় ঈশ্বরোক্ত, নয় ঈশ্বরের 
ল্বায় নিত্য । যে ইহা মানিল না, সে আবার হিন্দৃধর্শের সত্যতা এবং শ্রেষ্ঠতা শ্বীকার 
করে ক প্রকারে ? 

ইহার উত্তরে বল! যাইতে পারে 'যে, ধর্ষের যে নৈসগিক ভিত্ি আছে, হিন্দুধর্ম 
তাহার উপর স্থাপিত, তাই ঈশ্বর-প্রণীত ধর্ম না মানিয়াও হিন্দধর্ষের যাথার্থ্য ও শ্রেষ্ঠতা 
স্ীকফার ফর! যাইতে পারে । মহাজ্মা রাজা রামমোহন রাঁয়ের সময় হইতে এই, কথা 
ক্রমে পরিস্ফুট হইতেছে । 

* যাহ! কিছু জগতে আছে, তাহাই ঈশ্বর-প্রমীত বা ঈশ্বর-প্রেরিত। সে কথা এখন'হইতেছে না) 
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ধাহারা এই কথা বলেন, তাহাদের উপর এই কথা প্রমাণের ভার আছে । তাহাদিগকে 
দেখাইতে হইবে যে, হিন্দৃধর্ম, ধর্মের নৈসগিক মূলের উপর স্থাঁপত । যা তাহা না 
দেখাইতে পারেন, তবে একশ্রেণীর লোক বাঁলিবেন, “হিন্দুধর্ম তবে ধর্মাই নহে, মিথ্যা 
ধর্ম ।” আর এক শ্রেণীর লোক বালিবেন, *ধর্ষ্ের নৈসগিক ভিত্তির কথ! ছাড়িয়া দাও-_ 
বেদ নিত্য বা বিধবাক্য বািয়া স্বীকার কর ।” 

অত্এব হিন্ধর্শের ব্যাখ্যায় আমাদের দেখাইতে হইবে যে, হিন্দৃধর্্, ধর্দের নৈসর্গিক 
ভিত্তির উপরে স্থাপিত। ইহা দেখাইতে গেলে প্রথমে বুঝাইতে হইবে, ধর্মের সেই 
নৈসগিক মৃল কি? তাহার পর দেখাইতে হইবে যে, হিন্দবধর্ম সেই মুলের উপরেই 
গ্াপিত। 

প্রথমটি, অর্থাৎ ধর্দের নৈসর্গিক তত্ব, আমি 'নবজীবনে? বুঝাইতেছি । ছিতায়টি 
প্রচারে, বুঝাইতে প্রয়াস পাইতোছি। 

আমি “নবজীবনে+ দেখাইয়াছি যে, ধন্মের তিন ভাগ, (৯) তত্বজ্ঞান, (২) উপাসনা, 
(৩) নশীতি। হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইতে গেলে, এ তিন ভাগই একে একে 
বুঝিয়া লইতে হয় । 

হন্দবধর্শের প্রথম ভাগ, অর্থাৎ তত্জ্ঞন, ইহাকেও আবার তিনটি পৃথক অবস্থায় 
অধীত করিতে হয় । (৯) বৈদিক, (২) দার্শনিক, (৩) পৌরাণিক । 

এই বোদিক তত্ব আবার 'ত্রবিধ । (৯) দেবতাতত্ব, (২) ঈশ্বরতত্ব, (৩) আত্মতত্ব । 
দেবতাতত্ব প্রধানতঃ সংহতায় ; আত্মতত্ব উপানিষদে ; ঈশ্বরতত্ব উভয়ে । 

অতএব হিন্দধর্মের ব্যাখ্যার গোড়ায় খণ্থেদসংহতার দেবতাতত্ব । পাঠক এখন 
বুবিয়াছেন যে, কেন আমরা খণ্বেদসংহিতার দেবতাঁদগফে লইয়া প্রচারে, ধর্মম-ব্যাখ্যা 
আরম্ভ করিয়াছি । 

পূর্ব কয় সংখ্যার কয়টি বোদিক প্রবন্ধে আমরা যাহা বলিয়াছি, তাহার মধ্যে ভরসা 
করি, পাঠকদিগের ম্মরণ আছে । যথ|, (১) বেদে বলে দেবতা মোটে তৌত্রশটি । 
অনেক আধুনিক দেবত! এই তৌত্রশটির মধ্যে নাই। অনেকে আবার এমন আছেন 
যে,ঙ্টাহাদের উপাসন! এখন আর প্রচলিত নাই। 

(২) সে তৌত্রশটি দেবতা হয় আকাশ, নয় সূর্য্য, নয় অগ্নি, নয় অন্য ফোন নৈসপ্সিক 
পদার্থ । তাহারা লোকাতীত চৈতন্য, অথবা এখানে ধাহাকে দেবতা বলি-_সেরূপ দেবতা 
নহেন । 

(৩) এ নৈসগিক পদার্থের যে সকল গুণ, তাহার বর্ণনাগুলি ক্রমে বোদক এবং 
পোরাপিক উপন্যাসে পারিণত হইয়াছে । 

(৪) এ সকল অচেতন পদার্থ জগদাঁস্বরের মহিমার পরিচায়ক এবং নিজেও মহান্‌ 
বা সুন্দর, অতএব সে সফল বস্তর ধ্যানে ঈশ্বরে ভাঁক্ত, এবং চিত্তবৃত্তির ক্ফুত্তি হয়। এই 
অর্থে বোদিফ উপাসনা বিধেয় । 

এই চাঁরটির মধ্যে দ্বিতীয়, তৃতীয়, ও চতুর্থ তত্বের প্রমাণ এবং উদাহরণস্বরূপ আমি 
আদতি ও ইন্দ্রের কিছু বিস্তারিত পরিচয় দিয়াছি। কিস্ত আর আর বোদক দেবতা- 
গুলির প্রত্যেককে এইরূপ সশরণরে পরিচিত ন! করিলে, এই দেবতাতত্ব প্রমাণশকৃত ব। 
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প্রান হইয়াছে, এমত বিবেচন! কর] যায় না। অতএব ইন্দ্রের পরে, বরুণাদির 
পারিচয়ে প্রবৃত্ত হইব | কিন্ত সকলেরই তত সবিস্তারে পরিচয় আবশ্যক হইবে না। 
আবশ্বক হইলে দিব। দেবতাতত্ব সমাপ্ত হইলে ঈশ্বরতত্বের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হওয়' 
যাইবে । 

পাঠককে এত দূরে আনিয়া আমর! কোন্‌ পথে যাইতেছি, তাহ! বলিয়! দেওয়া 
আবশ্তক বোধ হইল । কোন্‌ পথে কোথায় যাইতেছি, তাহ। না বলিয়! দিলে পাঠক 
লঙ্গে যাইতে অস্বীকার কাঁরতে পারেন । প্রচার” ১ম বর্ষ, পৃ. ২০০-২০৪ । 
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আমরা বলিয়াছি, ইন্দ্র ও অদিতি আকাশ-দেবতা । বরুণ আর একটি আকাশ- 
দেবতা । বৃ ধাতু আবরণে । যাহ! চরাচর বিশ্ব আবরণ করিয়া আছে, তাহাই বরুণ । 
আকাশকে যখন অনন্ত ভাবি, তখন তান আরতি, যখন আকাশকে বুষ্টিকারী ভাবি, 
তখন আকাশ ইন্দ্র, যখন আকাশকে সর্ধবাবরণকারশ ভাবি, তখন আকাশ বরুণ । 

পুরাণে বরুণ আর আকাশ-দেবতা নহেন, তিনি জলেশ্বর । খণ্বেদেও তিনি স্থানে 
স্থানে জলাধিপিতি বলয়! আভহিত হইয়াছেন । তাহার কারণ, বেদে পৃথিবীর বায়বীয় 
আবরণ অনেক স্থলে জল বলিয়। বগিত হইয়াছে ।+ কিন্ত প্রাচীন কালে তানি যে 
আকাশ-দেবতা ছিলেন, গ্রকদিগের মধ্যে 08182108 দেবতা তাহার এক প্রমাণ । 
ভাষাতত্ববিং পাঠকেরা অবগত আছেন যে, গ্রীক ও হিন্দুরা যে এক বংশসম্তৃত, তাহার 
অনুষ্পজ্ঘ্য প্রমাণ আছে । গ্রীক ধর্মে 0018103 আকাশ-দেবতা । 

খাণ্থেদে বরুণের বড় প্রাধান্য । তিনি মচরাচর সম্রাট ও রাজ! ধালয়! অভিহিত 
হইয়াছেন । ইউরোপণীয় পণ্ডিত কেহ কেহ বলেন যে, প্রথমে বরুণ বৈদিক উপাসক- 
1দিগের প্রধান দেবতা ছিলেন, ক্রমে ইন্দ্র তাহাকে স্থানচ্যুত করিয়াছেন। ফলতঃ 
খাণ্েদে বরুণের যেরূপ মাহাত্ম্য কীতিত হইয়াছে, এন্প ইন্দ্র তিন্ন আর কোন দেবতারই 
হয় নাই । পৌরাণিক বরুণ ক্ষুত্র দেবতা । 

আর এক আকাশ-দেবত। ?স্চোৌঃ” ) ভাষাতত্ববিদেরা বলেন, ইানি গ্রীকাদিগের 
“2903 এবং 42685 28098 হইয়া রোমকদিগের 101661 হইয়াছেন । 2608 ও 
18166. উক্ত জাতিদিগের প্রধান দেবতা | এছ্যোৌঃ” এককালে আর্্যদিগের "প্রধান 
দেবতা ছিলেন । ইহাকে বেদে প্রায় পৃথিবীর সঙ্গে একত্রে পাওয়া যায় । মুক্তনাম 
“গ্যাবা পৃথিবী” । ঘ্োঃ পিতা--পৃথিবী মাতা । ইহাদিগের সম্বন্ধে কয়েফট! কথ 
ভাঁবস্যতে বাজার আছে । ইহারা যে আকাশ ও পৃথিবী, ইহাদের নামেই প্রকাশ 
'আছে, অন্য প্রমাণ দিতে হইবে না। 

আর একটি আফাশ-দেবতা পর্জগ্ত ৷ ইনিও ইন্দ্রের ন্যায় বৃষ্টি করেন, বজ্রপাত করেন, 


* এই প্রবন্ধ পড়িবার আগে, ইহার পূর্ববহ্থিত প্রবন্ধটি পড়িলে ভাল হ্য়। 
1 যথা দ্যে দেবালে| দিবি একাদশ স্থ পৃথিব্যামধি একাদশ হু অপ.সুক্ষিতো! মহিমা একাদশ স্থ 
তে দেবাসো”? ইত্যাদি | ১+১৩৯) ১১) 
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ভমিফে শযাশালিনী ফরেন । ইন্দ্রের সঙ্গে ইহার প্রভেদ ফেন হইল, ভাহা আমি 
বুঝিতে পারি নাই, বুঝাইতেও পারিলাম না। ভবে ইহা বুঝিতে পারি যে, গর্জন 
ইন্ডের অপেক্ষা প্রাচীন দেবতা । লিথুযেনিযা বলিয়া রূষ দেশের 'একটি ক্ষুদ্র বিভাগ 
আছে। সে প্রদেশের লোক আধ্যবংশোত্তব । শুনিয়াছি তাহাদের ভাষার সঙ্গে 
প্রাচীন বেদের ভাষার বিশেষ সাদৃশ্ত । এমন ফি, বেদজ্ঞ ব্যাক্তি তাহাদের ভাষা অনেক 
বুঝিতে পারেন । এই পর্জগ্যদেব, সেই প্রদেশে আজিও বিরাজ ফাঁরতেছেন । সেখানে 
নাম চ611001085, সেখানেও তানি বজ্তবৃষ্টির দেবতা ) যাঁদ এ ফথ! সত্য হয়, ভবে যে 
আদিম আধ্্যজাতি, ইউরোপণীয় ও ভারতব্ষীয় আধুনিক আধ্যজাতিদিগ্সের পূর্বপুরুষ, 
পর্জন্য তাহা দিগের দেবতা । ইন্দ্রের নাম ভারতবর্ষ ভিন্ন আর ফোথাও নাই । ইনি 
ফেবল ভারতবর্ষীয় দেবতাঁ। আ'ধ্যেরা ভারতবর্ষে আিলে তবে ইহার সুষ্টি হইয়াছিল । 
ইন্দ্র পর্জন্যের অনেক পরবর্তী । 


এক্ষণে সূর্যযদেবতাঁদগের কথা বলি । সৃধ্যদেবতাগুি সংখ্যায় অনেক । যথা, 
ূরয্, সবিতা, পুষা» মিত্র, অধ্যমা, ভগ, বিষু।। সূর্যের সবিশেষ পরিচয় দিতে হইবে 
ন1। সূর্য্যকে প্রত্যহ দেখিতে পাই--াতানি কে তা জানি । অন্য সৌর দেবতাদিগের 
পারচয় দিতেছি । যজুর্েদের মাধ্যন্দিনী-শীখা চতুত্তিংশ অধ্যায়ে ব্রল্গযজ্ঞপাে 
কতকগুলি দেবতার ভ্ভতি আছে । তন্মধ্যে রাত্রি, উষণা ও প্রাতন্তাতির পর পারম্পর্য্ের 
সাঁহত কতকগুঙগ সৌর দেবতার স্ততি আছে। প্রথমে ভগস্ততি। তারপর পুষার 
স্ততি। তার পর অধ্যমার স্তৃতি। তার পর বিষুর স্তাঁতি। পাগুতবর সত্যব্রত সামশ্রমী 
যজুর্কদের মাধ্যন্দিনন শাখা ব্রন্মযজপ্রফরণের অনুবাদের টাকায় এ মৃত্তি চাঁরিটির 
সংক্ষিপ্ত ব্যাথ্য! কাঁরয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত ফরিতোঁছ। “উষোদয়ের পরেই প্রাতঃকাল-_ 
ইহাফেই অরুপোদয়কাল কহে । প্রাতঃকালের পরেই ভগোদয়ফাল__অর্থাং অরুণোদয়ের 
পরেই যখন সূর্য্যের প্রকাশ অপেক্ষাকৃত তীত্র হয়! উঠে, ভগ দেই কালের সৃষ্য ৷” 

“যে পর্য্যন্ত সূর্যোর তেজ অত্ুযগ্র না হয়, তাবং তাদুশ স্বষ্ঠাতেজা সূর্যকে পুধ। কহে, 
অর্থাৎ পুষা ভগ্গোদয়ের পরকালবর্তী সৃ্য 1” 

তারপর অর্ধ্যমা, অধ্যমা অর্ক একই । সামশ্রমী মহাশয় লাখিতেছেন ।__ 

দপ্লুযোদয়ের পরেই অর্কোদয়কাল--ইহার পরেই মধ্যাহ্ন । এই ফালের সৃধ্যকেই 
অর্ক বাঁ অর্ধ্যমা কহে । এই অর্ধ্যমার অন্তেই পুর্ববাহু শেষ হয়।” 

“মধ্যাহ্ন ফালের সুধ্যকে বিধু। কছে।” 

খণ্থেদে পুষাকে অনেক স্থলেই “পশুপা” “পু্িস্ভর” ইত্যাদি শবে আভাহত করা 
হইয়াছে । যে ভাবে এই কথাগুলি প্বুনঃ পুনঃ বল! হইয়াছে, তাহাতে এমন বোধ হয় যে, 
যে মৃষ্তিতে সূর্য্য কৃষিধনের রক্ষাকর্তী, পশুঁদিগের পাতা» পুষা সূর্য্যের সেই মৃত্তি। কিন্ত 
এই পশু কে, সে বিষয়ে অনেক সন্দেহ আছে। অনেক স্থানে পুধা পাথিকাদিগের 
দেবত! বলিয়। আখ্যাত হইয়াছে । 

যাহাই হউক, পুষা সম্বন্ধে আধিক বিবার প্রয়োজন নাই, কেন না, তিনি এক্ষণে 
আর হিন্দৃধর্ের প্রচলিত দেবতা নহেন । 

এক্ষণে মিত্রের কথা বাল । মিত্র সূর্য্য, কিস্ত মিত্র বরুপের ভাই । বেদে যেখানে 


দেবতত্ব ও হিন্ুধর্ম-_বরুণাদি ৯০৮৯ 


মিত্রের স্ততি, সেইখানে বরুণের স্তাতি,-মিজ্রাবরূণৌ বেদের ছুইটি প্রধান দেবত ! 
আদিত্য শব্ধ এই দুই দেবতা! সম্বন্ধে যেমন পুনঃ পুনঃ ব্যবহৃত হইয়াছে, এমন পার কোঁন 
দেবতা সম্বন্ধেই নে । আমরা বলিয়াছি যে, বরুণ আকাশ, তবে মিত্র সূর্য্য হইল কোথা 
হইতে? তোত্তিরীয় সংহিতায় আছে, «ন বৈ ইদং দিবা ন নক্তমাসীদব্যাকৃতং তে দেবা 
িত্রাবরুূণোঁ অক্রবন্‌ ইদং নো. বিব্যাসয়তামিতি মিত্রো অহরজনয়দ্বরণো রাত্রিং 1” 
অর্থাং দিন ছিল না, রাত্রি ছিল না--জগং অব্যাকৃত ছিল, তখন দেবতার! মিত্র বরুণকে 
বাঁললেন--তোমর! ইহাফে বিভাগ কর । মিত্র দিবা কারলেন, বরুণ রাত্রি করিলেন । 
৯। ৭। ৯৪1১ সায়নাচার্যয বলিয়াছেন, “অন্তং গচ্ছন্‌ সূষ্য এব বরুণ ইতি উচাতে-_ 
সহ স্থগমনেন রাত্রিং জনয়তি।” “অন্তগামী সূর্যকে বরুণ বলে, তিনি আপনার 
গমনের ছার! রাত্রির সৃষ্টি করেন |” শতপথব্রান্ষণে আছে, “অক়্ং হি লোকো মিত্রঃ। 
অসৌ বরুণঃ 1” অর্থাং ইহলোক মিত্র, পরলোক্ষ বরুণ । বোধ হয়, ইহাতে পাঠক বুঝি 
যাছেন যে, বরুণ সর্বশবরণকারী অন্ধকার--তিনি সর্বত্রই আছেন, যেখানে ফেহ গিয়া 
আলো করে, সেইখানে আলো! হয়, নাহলে অন্ধকার, নাহলে বরুণ । আলো করেন 
মিত্র । সৌভাগ্যক্রমে এই বরুণ আর এই মিত্র অন্য আর্্জাতি মধ্যেও পৃজিত । বরুণ 
যে গ্রকদিগের [7181005 তাহা বলিয়াঁছি। আবার তিনি প্রাচশন পারস্যজাতিদিগের 
দেবতা, এমনও ফেহ কেহ বলেন । প্রাচীন পারষ্যাদগের প্রধান দেবতা অহুরমজদ । 
ভাষাবিদেরা জানেন যে, পারস্যের! সংস্কৃত স স্থানে হ উচ্চারণ করে 1-_যথা, সিন্ধু স্থানে 
হিন্দু, সপ্ত স্থানে হপ্ত । তেমনি অসুর স্থানে অন্থর । এখন সুরাসুর শব হাহারা ব্যবহার 
করেন তাহাদিগের কথার তাংপর্য্য এই, অস্ুরেরা দেবতাদিগের বিছ্বেষী,* কিন্তু আদো 
অস্গুরই দেবতা । অস্র নিশ্বাসে। অমু ধাতুর পর র প্রত্যয় করিয়া “অসুর” হয়। 
অর্থাং আকাশে সূর্য্য পর্বতে নদীতে ধাহাদিগকে প্রাচীন আধ্যেরা শক্তিশাল। 
লোকাতীত চৈতন্য মনে করিতেন, তাহারাই অপুর । বেদে ইন্দ্রাদি দেবগণ পুনঃ পুনঃ 
অসুর বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন । খণ্বেদে বরুণকে পুনঃ পুনঃ “অস্গুরগ বলা হইয়াছে । 
এই অন্থরমজদ নামের অন্থর শবের তাৎপধ্য দেব । অনেফ ইউরোপীয় লেখক প্রমা 
কাঁরতে চেষ্টা ফাঁরয়াছেন যে, এই অনুরমজ্‌দ বরুণ । ইন বরুণ হউন বাঁ না হউন, 
ইহার আনুষা্গক দেবত। মিথ যে বরুণের আনুষঙ্গিক মিত্র, তাঁছিষয়ে সন্দেহ অল্লই | 
মিত্র সন্বদ্ধে আর একটি রহফ্যের কথা আছে। প্রাচণন পারসিকাদগের মধ্যে এই 
মিথ্‌ দেবের একটা উৎসব ছিল। সে উৎসব শীতকালে হইত। রোমকেরা যখন 
আশিয়ার পশ্চিম ভাগ অধিকৃত করিয়াছিলেন, তখন তীহারা স্বরাজ্য মধ্যে এ 
উৎসবটি প্রচলিত ফরেন । তার পর রোমক রাজ্য খ্রীহ্ীয়ান হইয়া গেল। কিন্ত 
উৎসবটি উঠিয়া গেল না । উৎসবটি শেষে খ্র্টের জন্মোৎসব আীষ্টমাসে (01071500085) 
পাঁরণত ও সেই নামে পরিচিত হইল। এই যে ইংরেজ মহলে আজ এত 
গাদাফুল ও কেকের শ্রাদ্ধ পড়িয়া গিয়াছে, সাহেবেরা জানুন বা না জানুন, মানুন 


অসাতি ক্ষিপতি দেরান্‌ উর বিরোধে । 


"৯০৮২ বাঙ্কম রচনাসংগ্রহথ 


বানা মান্ন, এ উৎসব আদৌ আমাদের মিত্রদেবের উমব । নোটে প্রমাণ উদ্ধৃত 
কারিতোছি।* 

আবার সেই মিভ্রদেবের উংসবই বা কি? সেটা সুর্য্যের উত্তরায়ণের উৎসব । 
আমাদেরও যে উৎসব আছে-_-“মকর সংক্রান্তি” যে দিন সূর্যের মকর রাশিতে সঞ্চার 
হয়। বাস্তবিক এখনকার “মকর সংক্রান্তি”, আর যে দিন সূর্য্ের মকরে যথার্থ সঞ্চার 
হয়, সে এক দিনই নয়--মকরে প্রকৃত সঞ্চার, “মকর সংক্রান্তি” হইতে তিন সপ্তাহের 
কিছু বেশী পিছাইয়া পড়িয়াছে। এই ব্যতিক্রমের কারণ “760951020 ০1 (5 
800100%6$, জ্যোতিষ শান্ত্র ধাহারা অবগত আছেন, তাহারা সহজে গণনা কাঁরতে 
পারিবেন, কত দিনে এই ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। সে যাহাই হউক, স'হ্বাদিগের এই 
আমাদের “মকর সংক্রান্তি” পৌষপার্ধণ ও “খ্রীষ্টমীস” একই । কথাটা “আধাচে 
রকম, কিন্ত প্রথাণে কিছু ছিদ্র নাই ।--প্রচার+, ১ম বর্ষ, পৃ. ২০৪-১০ । 


* 10109 [01080 10061 50150106 66901%8] 85 09150182650 00 10606170061 
25 (৬111. 78]. 080.) 110 00101065%10] 10) 006 ৬০151110 01 006 900-00৫ 
110018, 2009815 (০ 1126 0660 10500016011) 1119 5106018) 6011) 09 
/১0191120 ৪০০০ 4১. 1), 273, ৪00 00 0019 06501521 (116 ৫8$ ০৬৪3 105 800০- 
3109 10811৩ 01 311017-099 01006 00000100119160 91, “10163 1902115 ৯০119 
[0100৮ 10) 001] 500909110 21001001198061765$, 119981) 1001 5710) 
10151011081 10501202110, 11)9 085 %/25 2000690. 111 [16 ১/631611] (01010, 
10616 1 2005915 (0 1185 0০610 8610918115 1700900060 11) 1196 10010) 
0600019১800 ড/1)9006 11 [11709 10 109.5560. (0 (126 78910117 (1001010) &9 009 
3015101) 21010115219 01 009 0100 01 00115, 006 01711501210 10195 [918115, 
(00011500095 1089. £১0910005 119৬6 06610 10206 €0 1801 0115 0816 88 ৪ 
1080151 01 10150015, 0000 ৬8110 01 6৬০1) 00911315661) 05101150191) (120161018 
%0001)68 [01 10, 00109 798] 01110 ০01 1116 19911%8] 13 01621 001) 009 
%/110.1)85 91 0)6 580)615 80091 105 10500010100, 10. 19118195 39109091191) 
0111) 10819118] 8100 5011010021 90105, 02030176 8110. 016£019 2২589398 
015000196 010 1116 61095/115 1181)0 2110 ৫5510011708 081100559 11021 (0110%/ 
005 ৪101510, 11116 1,509 0)৩ 01680, ৪100118 17056 00601016 1106 6811191 
80181 10920170601 009 66$11%91 161081190 11) 90018 1610)61010121006, 
15001059 10 2 5611001) (09 09561061005 10915183100, 85 109 08119 1, 01081 
11719 5016101) ৫2 15 10 ১2 11020090160 1001 01 116 01160 01 0772195 ৮01 
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91019 77177771776 0411৮755৬০1, হু) 0, 297-8. 
টেলর সাহেব 'নোটে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন । যাহাঁদগের সে প্রমাণগুলি 
বিস্তারত দেখবার ইচ্ছা থাকে, তাহার! তাহার এ নোটের লাৎ্ত গ্রন্থগুল পাড়িয়! 
'দেখিবেন । নোটে ছয়খানি গ্রন্থের নাম আছে । 


দেবতত্ব ও হিন্দুধর্ঘ-_সবিতা ও গায়ত্রী ১০৬৩ 


সবিতা ও গাত্সত্রী 

আফাশ-দেবতাঁদিগের কথা বািয়াছি। তার পর সূর্ধ্য-দেবতাঁদগের কথা 
বাঁলতোঁছিলাম। সৃষ্য-দেবতা, সূর্য্য, ভগ, অর্য্যমা, পৃষাঁ, মিত্র, সবিতা, বিষ । ইহার মধ্যে 
সূর্যের ফোন কথ বাঁলবার প্রয়োজন হয় নাই-_চেনা জিনিষ । ভগ, অর্য্যমা, পুরা, ও 
মিত্র সম্বন্ধে কিছু ফিছু বলা গিয়াছে । বিষ্ণুর কথা এখন বালব না- পৌরাণিক তত্বের 
আলোচনাঞ্ধ তাহার সম্বন্ধে অনেক কথ। বাজতে হইবে । অতএব এক্ষণে কেবল 
সবিতাই আমাদের আলোচ্য । 

কিন্ত সবিতাকে লইয়া বড় গোলযোগ । সূর্যোর নাম মাবতা, ইহ! বালকেও জানে । 
কিন্ত প্রসিদ্ধ গায়ত্রী নামক মন্ত্রে যেখানে সাবতা আছেন ( “তৎসাবিতৃঃ” ) সেখানে 
তান স্বয়ং পরব্রল্গ পরমেশ্বর বাঁলয়! পরিচিত । অনেকেই সবিতা অর্থে জগঘ্রহ্টীফকেই 
বুঝেন। এ কথা আমাদের িচাধ্য। পৃষা বা মিত্রের মত তাহাকে অপ্রচলিতের 
মধ্যে ফেলিয়া তাড়াতাড়ি কাজ শেষ কারিতে পারি না--কেন না, তিনি আর্ম্য ব্রা্গণের 
উপর বড় আধিপত্য বস্তার করিয়াছেন । যে গায়ত্রকে ত্রাণের আপনাদের 
ব্রাঙ্মপ্যের ও উপাসনার সার ভাগ মনে করেন, তানি সেই গায়ত্রীর দেবতা । গায়ত্রী 
কেবল উারই স্তব । সৃতরাং এ ফথাট) আগে মীমাংসার প্রয়োজন_-তিনি ফেবল একট! 
বৃহৎ জড়পিগু, ন' সর্ধবন্রষ্টা, অনন্তচৈতন্য পরমেশ্বর ? আমর! নিরপেক্ষ হইয়া এ বিষয়ের 
মীমাংসার চেষ্টা কীরব । আমরা সবিতাকে সৃধ্য দেবতা মধ্যে গণিয়াছি বটে, থিন্ত 
সে মতের বিরুদ্ধ কতকগুলি কথ! আছে, তাহাঁও দেখাইতে হইবে । 

“সু* ধাতু হইতে সবিতৃ শব নিষ্পন্ন হইয়াছে । তবেই সাবিত অর্থ প্রসাবত1 | 
কাহার প্রসাবতা ? নিরুক্তকার যাক্ক বলেন, “সর্ববস্য প্রসবিতা 1” সায়নাচা্্য গায়ত্রশর 
ব্যাথ্যা ফালে “তংমাবিতুঃ” ইতি বাক্যের অর্থ করেন, “জগংপ্রসাবতুঃ।” যাঁদ তাই হয়, 
তাহা হইলে সবিতা, পরত্রক্ম পরমেশ্বর । রঘুনন্দন ভট্টাচাধ্য প্রভৃতিও “তৎসবিতুঃ” 
শবের ব্যাখ্যা পরর্রন্ম পক্ষে করিয়া! থাকেন ৷ বেদের এক স্থানে তাহাকে পপ্রজাপাতি" 
বল! হইয়াছে । আর এক স্থানে বলা হইয়াছে যে, ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র, অর্ধ্যমা, রুদ্র, 
কেহই তাহার বিরোধী হইতে পারে না।* জলবায়ু কাহার আজ্ঞাকারী । 1 অন্য 
দেবতার! তাহার অনুযায়ী । 1 বরুণ, মিত্র, অধ্যম' অদিতি, ও বসুগণ তাহার স্তাঁত 
করেন ।$ তানি প্রার্থনার বন্ত ঈশ্বর; আমাদের কাম্য বস্তু সকল দান করেন । 


* নিরয্য তানি ব্রতাঃ দেবস্য সবতুমিনত্তি । ন যহ্য ইন্দ্র! বরুণো! ন মিত্রে। ্রতং 
অর্ধ্যমান্‌ মিনান্তি রুদ্রাঃ। অস্যহি সর্বশান্তারং সবিতুঃ কচ্চন প্রিয়ং। ন মিনতি 
স্থরাজাং | ২। ৩৮। ৭ | ৯।--৫।৮২।২। 

+ আপশ্চিদস্য ব্রতে আঁনম্ৃগ্রা য়াঞ্চিং বাঁতো। রমতে পারিজ্মন্‌ । ২।৩৮। ২। 

[ যহ্য প্রয়ানমন্থয়ে ইদঘযৃর্দেবাঃ | ৫। ৮১ । ৩। 

$ আপ সতত; সবিতা দেবো অস্তয়ং আচীছশ্থেবলবো গৃণান্ত । অভি যংদদেবী 
আঁদাতিরগ্গপাঁতি সবং দেবস্য সবিতুর্জষাণা। অভিসম্াজো বরুণো গৃণান্ত অভিমিত্রাসো 
'তর্য্যমা সযোষাত | ৭ 1 ৩৮ । ৩,৪। 


১০৮৪ বাঙ্ধম রচনাসংগ্র 


তিনি ভুবনের প্রজাপাঁত; আকাশের ধর্তা (দিবো ধর্তা ভুবনষ্য প্রজাপতি; । 
&। ৫৩। ২।) তোঁভিরায় ব্রাঙ্মণে আছে যে, “প্রজাপাতিঃ সবিতা ত্ৃত্বা প্রজ! অসৃজত” । 
সবিতা প্রজাপতি হইয়া প্রজ সৃষ্টি কারলেন। ফথাগুলায় ষেন ফেবল পরমেম্বরকেই 
বুঝায় । 

পক্ষান্তরে ইহাও বলা যাইতে পারে যে, প্রসবিতৃ শব খরণ্থেদে সূর্য্য প্রতিও এক স্থানে 
প্রয়ুজ হইয়াছে (৭ ৬৩1 ২)। খণ্বেদের সুক্তের একটি লক্ষণ এই যে, যখন যে 
দেবতা স্ভত হন, তখন তিনিই সকলের বড় হইয়া ঈীড়ান ৷ সুতরাং সবিতার এত 
মাহাআয কণতিত দেখিয়াও কিছুই স্থির কর! যায় না। সবিতা যে সূর্য, এমত বিবেচনা 
কারবার অনেফগুলি কারণ আছে। 

২। খগ্বেদে অনেক স্থানে স্পহ্টই সূর্যযার্থে সবিতৃ শব প্রয়ু হইয়াছে । যথা, 
৪ ম, ৯৪ সু, ২ খাকে। 

২। সূর্যের ন্যায় তাহার রূপ। সূর্যের মত তাহার কিরণ আছে। 
(প্রস্ৃবন্নজভির্জগং ৷ ৪ ম, ৫৩ সূ, ৩ খক্‌) সূষ্য্যের ম্যায় তাহার রথ আছে, অশ্ব আছে 
এবং সূর্য্যের ন্যায় তিনি আকাশ পরিভ্রমণ করেন । 

৩। যাস্ক বলেন, যখন আকাশ হইতে অন্ধকার গিয়াছে, রশ্মি বিকীর্ণ হইয়াছে, 
সেই সবিতার ফাল ।* সায়নাচাঁধ্য বলেন যে, উদয়ের পূর্বে যে মৃত্তি সেই সবিতা, উদয় 
হইতে অন্ত পর্য্যন্ত যে মুক্তি, সেই সূর্য্য । 1 অতএব এই মত পূর্বব পণ্ডিতগ্ণ বর্তৃক গৃহত | 

৪। সবিতা যে পরব্রক্ম নহেন, তাহার আর এক প্রমাণ এই যে, পরত্রক্মবাদীরা 
ঈশ্বরকে িরাফার বলিয়া স্বীকার করেন, অথব! বিশ্বরূপ বলিয়। থাক্ষেন, কিন্ত সবিতা 
অন্যান্য বোদক দেবতার ন্টায় সাকার । তান হিরণ্যাক্ষ, হিরণ্যহস্ত, হিরণ্যজিহব, 
হিরখাযপাশি, পৃথুপাণি, সৃপাখি, সুজিহব, মন্দ্রীজহ্ব, হরিকেশ ইত্যাদি শবে বণিত 
হইয়াছেন । তাহার বাছুর কথা অনেক বার কথিত হইয়াছে । (বাহু, কর মাত্র) 

বোধ হয় এখন স্বীকার করিতে হইবে যে, সবিতা, পরব্রন্ম নহেন, জড়পিগুড সৃষ্য 
তবে গায়ত্রীর সেই “তৎমবিতৃঃ” শকের অর্থ ফি হইল? এত কাল কিত্রাঙ্গণেরা 
গায়ত্রীতে সূর্য্যফ্ষেই ডাকিয়া আঁপতেছে, পরত্রন্মকে নয়? যে গায়তশ না জপিয়া 
ব্রান্মণকে জলগ্রহণ ফারতে নাই, যে গায়ত্রী জপ ফারিয়া ভ্রান্মণ মনে ফরেন, আমি 
পাঁবিজজ হইলাম, আমার সফল পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইল--সে কি ফেবল জড়পিণড সুষ্যের 
কথা, জগদীম্বরের নহে ? 

ব্রান্ণে এমন ভাবে না। এমন ভাবিতে ব্রা্গণের প্রাণে বড় আঘাত লাগে । 
ব্রা্মাণেরা ত্রন্দাপক্ষে গায়ত্রীর কিরূপ অর্থ ফরেন, তাহার উদাহরণস্থরূপ মহামহোপাধ্যায় 

রছুনন্দন ভট্টাচার্যের কৃত ব্যাখ্যা নোটে উদ্ধৃত করলাম । 1 কিন্ত এখনকার ব্রাক্মণেরা 


* তয্য কালো! যদা স্যৌরপহততমস্কাকণর্ণরশ্শির্ভবাতি | 

+ উদয়াং পূর্ববভাবী সবিতা । উদয়ান্তমধ্যবর্তী সূর্য্য ইতি । 

1 “গায়জ্র্যা অর্থমাহ যোগী যাজবন্ধযঃ । দেবস্য সবিতৃবর্চো ভর্গমন্তর্গতং বিভুং। 
অন্জবাদিন এবাহ্র্বরেণাঞ্চাষ্য ধমহি । চিন্তয়ামে! বয়ং ভর্গং ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াং । 
ধর্মার্ঘকামমোকেত বুদ্ধিরৃতণঃ পুনঃ পুনঃ | 'রৃদ্ধেশ্চোদজিতা। য্ত চিাত্মা পুরুষে! বিরাট্‌ 


দেবতত্ব ও হিন্দধর্ম-_সাবতা ও গায়ত্রী ৯০৮৫ 


যাই বলুন, এইরূপ ব্যাখ্যাই কি প্রকৃত ব্যাখ্যা; গায়ত্রী সামগ্রাটা কি, তাহা বৃিলেই 
গোল মিটিতে পারে । 
গায়ত্রী আর কিছুই নহে। থণ্থেদের একটি খাক্‌। তৃতাঁয় মণ্ডলে ছিষঠিতম সৃক্তের 
১৪টি খাক্‌ আছে; তন্মধ্যে দশম খাক্‌ গায়ত্রী । এ সৃজটি সমুদায় উদ্ধৃত কাঁরিতে 
হইতেছে, নহিলে পাঠক “গায়ত্রর” মর্ধম বুঝিবেন না । 
এই সৃজের খাষি বিশ্বামিত্ত্র। ইন্দ্রাবরূণো (ইন্দ্র ও বরুণ একত্রে ) বৃহস্পতি, পৃষা। 
সবিতা, সোম, মিত্রাবরূণৌ (মিত্র ও বরুণ একত্রে) এই সৃক্তের দেবতা । অর্থাৎ 
বিশ্বামিত্র এই সৃক্তে বক্তা (প্রণেতা ) এবং ইন্্রা্দি দেবতা ইহাতে স্তত হইয়াছেন । এ 
স্তত দেবতাঁদিগের মধ্যে সবিতা এক জন । যে খাকৃটিকে গায়ত্রী বলা যায়, তাহা 
তীহারই স্তব | 
সৃক্তটি এই_ 
“ইমা উ বাং ভূময়ো মন্যমানা মুবাবতে ন তুজ্যা অভূবন্‌। 
কত্যাদিন্্রাীবরুণা যশো বাং যেন ম্মা সিনং ভরথঃ সাথিভ্যঃ ॥ ১। 
অয়মু বাং পুরুতমে৷ রয়ণয়গ্শ্বত্মমবসে জোহবশীতি |. 
সজোষাবিক্ট্রীবরুণ। মর্স্তিদ্দিবা পৃথিব্যা শৃথুতং হবং মে ॥ ২৪ 
অস্মে তঁদিন্্রাবরুণ! বসু স্যাদস্মে রায়ির্মরূতঃ সর্ব্বীরঃ। 
অস্মান্‌ বরুত্রশঃ শরণৈরবস্তশ্মান্‌ হোত্রা ভারতপ দক্ষিণাভিঃ | ৩ ৪ 
বৃহস্পতে জুষস্থ নো! হব্যানি বিশ্বদেব্য | 
রাস্থ র্ভানি দাশুষে ॥ ৪ ॥ 
শুঁচমকৈর্ৃহস্পতিমধ্বরেষু নমস্যত । 
অনাম্যোজ আ চকে ।৫॥ 
বৃষভং চর্ষণশনাং বিশ্বরূপমদাভ্যং । 
বৃহস্পাতিং বরেণ্যং ॥ ৬॥ 
ইয়ং তে পুষক্লাঘৃণে সুষ্টতির্দেব নবাসণী । 
অম্মাভিস্তভ্যং শস্যতে ॥ ৭1 


বরেণ্যং বরণণীয়ঞ্চ জন্মসংসারভীরুভিঃ। আঁদিত্যান্তর্গতং যচ্চ ভর্গাখ্যং তম্মুমুক্ষাভিঃ । 
জন্বম্ত্যাবিনাশায় দুঃখস্য ত্রিতয়তস্য চ । ধ্যানেন পুরুষো৷ যশ্চ দ্রষ্টব্যঃ সূর্য্মগ্ডলে । মন্তরার্ঘ- 
মপি চৈবায়ং জ্ঞাপয়ত্যেবমেবাহ্‌ ৷ তেন গায়ত্র্যা অয়মর্থঃ ৷ দেবস্য সবিতুর্ভগস্থরূপান্তর্যামি 
্রদ্ধ বরেণ্যং বরণীয়ং জন্মমৃত্যুভীরুভিঃ তদ্ধিনাশায় উপাসনীয়ং। ধামহি প্রাগুকেন 
সোহহমস্মশত্যনেন চিন্তয়াম:, যে! ভর্গঃ সর্ববান্তর্যামীশ্বরে। নোহম্মাকং সর্যবেষাং সংসারিণাং 
ধিয়ে। বুদ্ধ: প্রচোদয়াং ধর্মার্থকামমোক্ষেভ প্রেরয়তি । তথাচ ভগবদৃগীতায়ং । *ঈশ্বরঃ 
সর্বভূতানাং হদ্দেশেহঙ্ছুন তিষ্ঠীত । ভ্রাময়ন্‌ সর্বভৃতানি যন্ত্রার্যানি মায়য়া ।” 
ঈশ্থরোহ্তর্যামশ হৃদ্দেশে অন্তঃকরণে ভ্রাময়ন্‌ তত্তৎকর্্মসু প্রেরয়ন্‌ যন্ত্রার়ানি দারুযন্্তুলা- 
শরারারূঢানি তৃতানি প্রাঁণনে। জীবানাতি যাবৎ মায়য়া অঘটনঘটনপটায়স্যা! নিজশক্ত্যা । 
তথাচাশ্বতরখগাং মন্ত্র । “একো দেবঃ সর্বতৃতের গৃঢ় সর্ববব্যাপী সর্বস্ৃতান্তরাত্মা । 
র্্াধ্যক্ষঃ সর্বভৃতীধিবসঃ সাক্ষী চেতা কেবলো নিগু ণশ্চ।” 


১০৮৬ বঙ্কিম রচনাসংগ্রথ 


ভাং ভূষস্ব গিরং মম বাজয়ন্তীমবা ধিয়ং 

বধ্যুরিব ঘোষণাং ॥ ৮ ॥ 

যো বিশ্বাভ বিপশ্ঠাত ভুবন! সং চ পশ্ঠাত । 

স নঃ পৃষাবিতা ভুবং ॥ ৯। 

তৎসবিতুর্ববরেণযং ভর্গো দেবস্য ধীমহি । 

ধিয়ো! যে! নঃ প্রচোদয়াং ॥ ১০ ॥ 

দেবস্য সবিতুর্বয়ং বাজয়ন্তঃ পুরন্ধ্যা । 

ভশব্য রাঁতিমীমহে ॥ ৯৯ ॥ 

দেবং নরঃ সবিতারং বিপ্রা যজ্ঞ; সুৃত্িভিঃ। 

নমস্যন্তি ধিয়েহিতাঃ ॥ ১২ ॥ 

সোমো জিগাঁতি গাতুবিং দেবানামেতি নিষ্কৃতং । 

খতস্য যোনিমাসদং ॥ ৯৩ ॥ 

সোমো অস্মভ্যং ছিপদে চতুস্পদে চ পশবে । 

অনমণব। ইফস্করৎ ॥ ১৪ ॥ 

অস্মাঁ্ষমামুর্বব্ধয়ন্ন ভিমাতাঃ সহমানঃ । 

সোমঃ স্ধন্থমাসদং 1১৫ ॥ 

আ নে মিত্র'বরুণা ঘৃতৈর্গব্যাতিমুক্ষতং । 

মধ্বা রজাংস সৃক্রতু ॥ ৯৬॥ 

উরুশংস] নমোবুধা মহলা দক্ষম্য রাজথঃ । 

দ্রাঘিষ্ঠাভিঃ শুঁচত্রতী | ১৭ | 

গরণান! জমদাগ্রনী যৌনাবৃত্তস্য সীদতং । 

পাতং সোমমৃতাবৃধা ॥ ৯৮ ॥ 

শেষ 69 খফের খা ফোন কোন মতে জমদগ্নি ৷ অস্যার্থ । 
হে ইন্দ্র ও বরুপদেব ! আপনা দিগের সম্বন্ধীয় মান্তমান এবং ভ্রমণশীল এই প্রজাগণ 

ম্রবা এবং বঙবান্‌ রিপুকর্তক যেন বিনষ্ট না হয়। আঁপনাদিগের ভাদ্বশ যশ আর 
কোথায় আছে, যে যশঃদ্বারা সাখভূত আমাদিগকে অন্নপ্রদান ধরেন। ৯। হে উন্ডর 
ও বরুণ! ধনেচ্ছু মহান্‌ যজমান রক্ষার নিমিত্ত আপনাঁদিশ্কে আহ্বান করেন। 
মরুদগণ, ঘ্যুলোক ও পৃথিবীর সহিত সংগত হইয়া আপনারা আমাদের স্তাতি শ্রবণ 
করুন । ২। হে দেবদ্য়! আমরা: যেন সেই আভলধিত বনু এবং সেই সর্বকর্খ- 
করণে সামর্থবিধায়ক অর্থ প্রা হই । সফলের বরণীয় দেবপত্বীগণ রক্ষার সহিত এবং 
হবনপয় সরম্বতী গোরপ দক্ষিণার সহিত আমাদিগফে রক্ষা করুন। ৩। হে 
সর্ধাদেবহিত বৃহস্পতে | আমাদিগের হব্যাদি গ্রহণ করুন এবং আমাদিগকে ধনদান 
করুন। ৪1 হে খাত্বক্গণ! বৃহস্পাতদেবে তোমরা স্তোত্দ্ধারা নমস্কার কর। 
আমরা তাহার অনভিভবনীয় তেজের ভ্তাত ফরিতেছি। ৫। মনুষ্যদিগের অভিমত 
ফলদাতা অনভিভবনশয় এবং ব্যাঞ্চরূপ বরেণ্য বৃহস্পতিফে নমস্কার কর। ৬। হে 
দশীধমন্‌ পুষন্‌! এই নূতন স্তাতি আপনার উদ্দেশে কীর্তন করিতেছি । ৭। হে 


দেবতত্ব ও 'হুন্দবধর্ধ-_সবিতা ও গায়ত্রী ৯০৮৭, 


পুষন্‌, স্তাতকারক আমার এই স্তাতি গ্রহণ করুন এবং স্তাঁতদ্বারা প্রীত হইয়া অঙ্গ 
ইচ্ছাকাঁরণী ও হর্ষকারিপী এই স্তাতি গ্রহণ করুন, যেমন স্ত্রীকামী পুরুষ ভ্ত্রীকে গ্রহণ 
করে। ৮। যে পুষাদেব বিশ্বজগং দর্শন করেন, তিনি আমাদিগকে রক্ষা করুন । 
৯। সাবতৃদেবের বরণীয় তেজ আমরা ধ্যান করি, যানি আমাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি প্রেরণ 
করেন । ১৯০। অন্ন ইচ্ছা ফাঁরয়া আমরা স্তৃতির সাহত সাঁবতৃদেবের এবং ভগদেবের 
দান প্রার্থনা করি । ১৯। নেতৃ বিপ্রগণ যজ্ঞে শোভন স্ততিদ্বারা সাঁবতৃদেবকে বন্দন 
করে। ১২1 পথপ্রদর্শক সোমদেব দেবগণের সংস্কত আবাসে এবং হজ্জস্থানে গমল 
করেন । ১৯৩। সোমদেব আমাদিগকে এবং সর্ববপ্রাণীফে অনাময়প্রদ অন্ন প্রদান 
করুন। ৯৪। সৌমদেব আমাদিগের আমুর্বর্দন এবং পাপনাশ করিয়া হবিধানপ্রদেশে 
আগমন ফরুন । ১৫। হে শোভনফম্মশীল মিত্র ও বরুণদেব ! আপনার! আমাদগের 
গাভীসকলকে কুর্ধপূর্ণ করুন এবং জল মধু রসাবাশিষ্ট করুন। ১৬। বনস্তত এবং 
স্ততিবৃদ্ধ শুদ্ধব্রত আপনারা দীর্ঘস্তাতিদ্বারা! বলের ঈশ্বর হয়েন । ১৭। জমদগ্রি খাঁষ 
কর্তৃক সতত হইয়া যজ্ঞবদ্ধক আপনারা যজ্ঞস্থলে আগমন করুন এবং সোম পাল 
করুন । ১৮। 

এখন দেখা যাইতেছে, যখন, ইন্দ্র, বরুপ, মিত্র, সোমাদির সঙ্গে একজ্রেই সাবিতা স্ততত 
হইয়াছেন, তখন সবিতা পরত্রন্ম না হইয়া সূর্য্য হইবারই সম্ভাবনা । একাদশ খকৃটিও. 
সবিতৃস্তব । এ খকে সাতার সঙ্গে ভগদেবও যুক্ত হইয়াছেন । অতএব উভয়ে 
দূর্যোর মৃত্তিবিশেষ, ইহাই সম্ভব । পাঠক দেখবেন, যে খক্টিকে গায়ত্রী বলা যায় 
( দশম থক্‌ ) তাহার পূর্বে “ভূ” “ভব” “স্থর্” এ তিনটি শব্দ নাই । গায়ন্রণীর পুব্র 
এই তিনটি শব্চ সচরাচর উচ্চারিত হওয়ার নিয়ম থাকায়। অনেকে মনে করেন, 
“তংসবিত্তা” অর্থে, এই ত্রেলোক্যের প্রসাবিত! । 

এই খকৃটির গায়ত্রী নাম হইল কেন ? গায়ত্রী একটি ছন্দের নাম। এই ৬২তম 
সৃক্তের প্রথম তিনটি খক্‌ ত্রিষ্রপ ছন্দে । আর ১৫টি গায়ত্রীচ্ছন্দে । এই খক্টির 
প্রাধান্য আছে বিয়াই ইহাই গায়ত্রী নামে প্রচলিত । এই প্রাধান্য, ইহার অর্থগোরব 
হেত । সত্য বটে যে, সূর্ধ্যপক্ষে ব্যাখ্যা করিলে তত অর্থগোরব থাকে না। কিন্তু 
ইহাও স্বীকার করিতে হইবে, যখন ভারতবর্ষে প্রধান খধির! ত্রল্মবাদী হইলেন, আর 
তাহার! ত্রক্মবাদ বেদমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, তখন 
গায়ত্রর অর্থ ত্র্মপক্ষেই করিলেন । এবং সেই অর্থই ব্রান্মণমগ্ডলখতে প্রচলিত হইল । 

ইহাতে ক্ষত কি? ব্রাঙ্গণেরই বা লাঘব কি? গায়ত্রীরই বা লাঘব কি? 
যে খাঁষি গায়ত্রী প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তিনি যে অর্থই আভিপ্রেত করিয়া থাকুন না, 
যখন ব্রন্মপক্ষে তাহার বাকোর সদর্থ হয়, আর যখন সেই অর্থেই গায়ত্রণ সনাতন 
ধর্োপযোগী এবং মনুয়ের চিত্ত-শুদ্ধিকর, তখন সেই অর্থই প্রচলিত থাকাই উচিত । 
তাহাতে ত্রান্মণেরও গৌরব, হিন্দ্ধর্্বেরও গৌরব ৷ এই অর্থে ব্রান্গণ শুদ্র, ত্রান্গ 
খ্রষ্টীয়ান্‌ সকলেই গায়ত্রী জপ কাঁরতে পারে । তবে আদে৷ বোঁদক ধর্ম কি শছল, 
গ্াহার যথার্থ মন্দ কি, তাহা হইতে কি প্রকারে বর্তমান হিন্দৃধন্ম উৎপন্ন হইয়াছে, এই 
তত্বগুলি পরিষ্কার ফরিস্জ1 বুকান আমাদের চেষ্ট", তাই গোড়ার কথাটা জইয়া আমাদের 


১০৮৮ বা্কীম রচনাসংগ্রহ 


এত বিচার ফাঁরতে হইল। বোঁদক ধর্ম হিন্দুধর্মের মূল, কিন্ত মূল বৃক্ষ নহে? বৃক্ষ 
পৃথক বস্ত । বৃক্ষ যে শাখা প্রশাখা, পত্র পুষ্প ফলে ভূষিত, মূলে তাহা! নাই । কিন্ত 
মূলের গুণাগুণ না বুঝিলে, আমরা বৃক্ষটিও ভাল করিয়া বুঝিতে পারিব না ।--প্রচার+ 
১ম বর্ষ, পৃ ২২৮-৩৭। 


বৈদিক দেবতা 


এক্ষণে আমর! অবাঁশঙ্ট বৈদিক দেবভাদিগের কথা সংক্ষেপে বলিব । আমরা 
আকাশ ও সূর্যযদেবতাদগের কথা বালিয়াছি, এক্ষণে বায়ু-দেবতাঁদিগের কথা বলিব । 
বেশী বলিবার প্রয়োজন নাই । বামু দেবতা,_-প্রথম বামু বা বাত, দ্বিতীয় মরুদগণ । 
বায়ুর বিশেষ পারচয় কিছুই দিবার নাই। দূর্্যর ন্যায় বায়ু আমাদিগের কাছে নিত্য 
পারচিত। ইনি পৌরাণিক দেবতার মধ্যে স্থান পাইয়াছেন। পুরাণোতিহাসে 
ইন্দ্রাদর ম্যায় ইনি একজন দিকৃপাল মধ্যে গণ্য । এবং বায়ু বা পবন নাম ধারণ 
করিয়াছেন । সুতরাং ইহাকে প্রচলিত দেবতাদের মধ্যে ধরতে হয় । 

মরুদগণ সেরূপ নহেন ৷ ইহার! এক্ষণে অপ্রচলিত | বায়ু সাধারণ বাতাস, মরুদগণ 
ঝড় । নামটা কোথাও একফবচন নাই ; সর্বত্রই বুবচন ৷ কথিত আছে যে, মরুদগণ 
ত্রিগুণিত যষ্টিসংখ্যক, একশত আশী। এ দেশে ঝড়ের যে দৌরাত্ম্য, তাহাতে এক লক্ষ 
আশী হাজার বাঁললেও অত্যাক্ত হইত না। ইহাদিগকে কখন কখন রুদ্র বঙ্গ! হইয়া 
থাকে । রুদ্‌ ধাতু চীংকারার্থে, রুদ্‌ ধাতু হইতে রোদন শব্দ হইয়াছে । রুদ্‌ ধাতুর 
পর সেই “র+ প্রত্যয় করিয়া রুত্র শব্ধ হইয়াছে । ঝড় বড় শব করে, এই জন্য মরুদগণকে 
রুদ্র বল। হইয়াছে সন্দেহ নাই । কোথাও বা! মরুদগ্ণকে রুদ্রের সন্ততি বলা হইয়াছে । 

তাঁর পর অগ্নিদেবততা । আগ্মিও আমাদের নিকট এত সুপাঁরচিত যে তাহারও 
কোন পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই । কিছু পাঁরচয় দেওয়াও হইয়াছে । 

খণ্থেদে আর একটি দেবতা আছেন, তাহাকে কখন বৃহস্পতি কখন ত্রন্মণম্পাত বল। 
হইয়া থাকে । কেহ ফেহ বলেন, ইনি আগ্রি, ফেহ কেহ বলেন, ইনি ব্রন্মণ্দেব। সে 
যাহাই হউক, ব্রক্মণস্পাতির সঙ্গে আমাদের আর বড় সম্বন্ধ নাই । বৃহস্পতি এক্ষণে 
দেবগুরু অথবা! আফাশের একটি তারা । অতএব তাহার সম্বন্ধে ড় বিশেষ বালবার 
প্রয়োজন নাই । 

সোমকে এক্ষণে চন্দ্র বাল, কিন্ত খণ্থেদে তান চন্দ্র নহেন। খখ্বেদে তিনি সোম- 
রসের দেবতা । 

অস্থীন্ধয় পুরাণোঁতহাসে অশ্বিনীকুমার বাঁলয়! বিখ্যাত । কাঁথিত আছে যে, তাহারা 
ূর্ধ্ের রসে অস্থিনীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । এই জন্য তাহাঁদগের পৌরাণিক 
নাম আশ্বনীকুমার । এমন বিবেচনা! ফাঁরবার অনেক ক্ষারণ আছে যে, তাহারা শেষ- 
রাত্রির দেবতা! ; উষার পুর্ববগামণী দেবত! । 

আর একটি দেবতা ত্বষ্টা । পুরাপোতিহাসে বিশ্বকর্মা যাহা, খণ্থেদে তব! তাহাই। 
অর্থাৎ দেবতাঁদিগের কারিগর | 


দেবতত্ব ও হিন্দুধর্শা--দেবতত্ত ৯০৮৯ 


যমও খগ্থেদে আছেন কিন্ত যমও আমাদিগের নিকট বিশেষ পাঁরাঁচিত । যমদেবতার 
একটি গৃঢ় তাংপর্য্য আছে, তাহা সময্াত্তরে বুবাইবার প্রয়োজন হইবে । 

ত্রিত আগ্্য অজ একপাদ প্রভৃতি দুই একটি ক্ষুদ্র দেবতা আছেন, কখন ফখন বেদে 
তাহাদিগের নামোল্লেখ দেখা যায়। কিন্ত তাহাদের সম্বন্ধে এমন কষিছুই কথা নাই যে, 
তাহাদের ফোন পারিচয় দিবার প্রয়োজন করে । 

বৌদিক দেবীদিগের মধ্যে অদিতি পৃথিবী এবং উ্ এই তিনেরই ফিঞি প্রাধান্য 
আছে। অদিতি ও পৃথিব'র ক্ষিঞিৎ পরিচয় দিয়াছি। উত্বার পাঁরচয় দিবার 
প্রয়োজন নাই, কেন না, যাহার ঘন একটু সকালে ভাঙ্গিয়াছে সেই তাহাকে চনে । 
সরস্বতীও একটি বৈদিক দেবী। তানি ফখন নদশ কখন বাগ্দেবী ! গঙ্গা-সিন্ধু 
প্রভৃতি নদী খণ্বেদে স্তত হইয়াছেন । ফলতঃ ক্ষুদ্র বোঁদক দেবাঁদগের সবিস্তার বর্ণনে 
কালহরণ কারিয়া৷ পাঠকাদগক্ষে আর কষ্ট দিবার প্রয়োজন নাই। আমরা এইখানে 
বৈদিক দেবতাদিগের ব্যাক্তিগত পরিচয় সমাপ্ত করিলাম । কিন্তু আমরা বোদিক 
দেবতাতত্ব সমাপ্ত করিলাম নী। আমরা এখন বৈদিক দেবঙাতত্বের স্কুল মর্ম বুঝিবার 
চেষ্টা করিব । তার পর বোদিক ঈশ্বরতত্বে প্রবৃত্ত হইবার চেষ্টা ফরিব ।-_প্রচার, ৯ম 
বর্ষ, পৃ. ২৬৬ ৬৮ । 


দেবতত্তব 


আমরা দেখিয়াছি যে, বেদের ইন্দ্রাদ দেবতারা! ফেহ বা আকাশ, কেহ বা' সূর্য্য, 
ফেহ বা আগ্রি, কেহ বা নদী; এইবূপ অচেতন জড়পদার্থ মাত্র । বেদে এইরূপ অচেতন 
জড়পদার্থের উপাসনা ফেন? এরূপ উপাসন। ফোথ। হইতে আদিল ? ইহার উৎপাতির 
ফি কোন কারণ আছেঃ অস্ত এই বিষয়ের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইব । 

বিশ্ময়ের বিষয় এই যে, ফেবল বৈদিক 'হন্দবরাই এই ইন্দ্রাদর উপাসনা কাঁরতেন 
না। পুঁথবীর অনেক সভ্য এবং অসভ্য জাতি ইহাদিগের উপাসনা ফারিত এবং 
এখনও কফকিয়া থাকে । সেই সফঙ্গ জাতিমধ্যে এই দেবতাদিগ্ের নাম ভিন্ন প্রফার 
বটে, কিন্ত উপায্য দেবতা একই । আমরা ফেবল প্রাচীন আধ্যজাতিসম্ৃুত যোন, 
রোমক প্রভৃতি জাতিদিগের কথ! বলিতেছি না। হিন্দুরা যে জাতি হইতে 
জন্মগ্রহণ ফারিয়াছে, তাহারাও ফেই জাতি হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল; সুতরাং 
একই বংশে একই দেবতার উপাসনা যে প্রচলিত থাকিবে ইহা বিস্ময়কর নহে। 
বিশ্ময়কর এই যে, যে সক্চল জাতির সঙ্গে আধ্যবংশীয়দিগের বংশগত, স্থানগত, বা অন্ত 
ফোনপ্রকার এউতিহাসিক সম্বন্ধ নাই, তাহাদিগের মধোও এই ইন্দ্রাদির উপাসন। 
প্রচালত । আমেরিফা, আকফ্রিক', অষ্ট্রেলিয়া বা পালিনে।সয়ার অভ্যন্তরবাসীদিগের 
মধ্যেও এই সফল দেবতাদিগের উপাসন! প্রচলিত । আমরা ফতকগুতি উদাহরণ দিব । 
আঁধক উদাহরণ সম্ধলনের জন্ত প্রচারের স্থান নাই ৷ উদাহরণ দিবার পূর্বে আমাদগ্ের 
দুইটি কথা বালবার আছে । 

প্রথম, হিন্ত্ব্মের ব্যাখ্যায় আমর পাশ্চাত্য জেখকাঁদকের সাহাষ্য গ্রহণ কারিতে 
অতিশয় আনিচ্ছুক । ইংরেজভক্ত পাঠক্ষদিগের তুষটির জন্য ছুই একবার আপন মতের 


ব(৯ম)--৬৯ 


১০৯০ বহ্ছিম রচনাসংগ্রহ 


পোষকতায় পাশ্চাত্য লেখকের মত উদ্ধৃত ফারয়াছ বটে, কিন্ত সে আনিচ্ছাপূর্ববক । এবং 
আপনার মতের সঙ্গে তাহাদিগের মত না মিললে সেরূপ সাছায্য গ্রহণ কার নাই। কিন্তু 
এধানে ইউরোপের সাহায্য ব্যতীত আমাদের চঁলিবার উপায় নাই, ফেন না ফোন হিন্দৃষই 
আমোরফা, আফ্রিকা, অই্োলিয়া ও পাঁলনেসিয়ার আদিমবাসশীদিগক্ষে দেখিয়া আইসে 
নাই। 

ছ্বিতীয়, আমরা প্রধানতঃ অসভ্য জাতিদিগের মধ্য হইতেই আঁধকাংশ উদাহরণ গ্রহণ 
কারিব। ইহাতে ফেহ মনে না করেন যে, আমরা হিন্দুদিগকে অথবা প্রাচীন বোদিক 
হিন্বাদগকে, অসভ্য জাতি মধ্যে গণ্য ফাঁর । ইহা আমরা বালিতে স্বীকৃত আছি যে, 
যোদক হিন্দুরা যে সকল কথা বুঝিয়াছিলেন, ইউরোপে সভ্য জািরাঁও তাহার অনেফ 
কথ্ধা এখনও বুঝেন নাই । তবে সাদৃশ্ঠ এই যে, বোদিক ধর্ম হিন্বধর্মের প্রথম অবস্থা, 
আর আমরা! যে সকল অসভ্য জা(তদের থ|। বলিব, তাহাদেরও ধর্মের প্রথম অবস্থা । 

এক্ষণে আমরা উদাহরণ সঙ্কলনে প্রবৃত্ত হই । প্রথমতঃ ইন্দ্রদেবতাই আমাদের 
উদাহরণ হউন । প্রমাণ কারিয়াছি যে ইন্দ্র বৃদ্টি-দেবতা ৷ শ্বেত-নীল-নদশতীরবাসী 
পিঙ্ক নামে জাতি ইন্দ্রকে দেন্দিদ নামে উপাসনা করে । তিনি ইন্দ্রের শ্যায় বৃষ্টি-দেবতা 
এবং উত্দ্রের শ্তায় স্বর্গবাসী প্রধান দেবতা । “মর নামে অসভ্য জাতিদিগের মধো 
“ওমাকুরু” নামে দেবতা বৃষ্টি-দেবভাও বটে, সর্ববপ্রধান দেবতাও বটে। ইনিই ডমরাদগের 
ইন্্র। আমোরফার আদিম জাতিদিশের মধ্যে হুইটি সভাজাতি ছিল, _মেক্সিঞোর 
আদিবাসী “অজতেফ+ এবং 'পিরুর, আদিমবাসী “ইঙ্কা”দগের প্রজা । অজতেফের' 
ংলালোফের উপাসনা! ফাঁরত। তিনি ইন্দ্রের ম্তায় আকাশ-দেবতা এবং ইন্দ্রের শ্যায় বৃষ্টি- 
দেবতা এবং ইন্দ্রের ম্যায় বজী। পিরুবাসীদিগের মধ্যে ইন্দ্র দেব নহেন, দেবা । 
[নিফারাগুয়াবাসীদিগের মধ্যে বৃষ্টি-দেবতার পুজ। আছে। ভারতব্ষীয় অসভ্যজাতি 
দিগের মধ্যে উীড়িস্তার খন্দেরা গিজ্জুপেন্নু নামে বৃষ্টি-দেবতার পুজা! করে। 
ফোলেদের বড় পর্ববতক্ষে তাহারা মরংবুরূ বলে । তিনিই ইহাদের বৃষ্টি-দেবতা। । পূর্বের 
আমরা স্থানাস্তরে বলিয়াছি যে, রোমকািশ্নের জুপিটার আমাদিগ্ের দৌম্পিত্‌। কিন্ত 
দেযাঃ ত ফেবল আকাশ, রোমকফেরা ফেবল আফাশের উপাসনায় সন্তষ্ট নহেন। বৃ্টিকারণ 
আকাশের উপাসন! চাই । এজন্ত তাহারা ভূপিটার প্রা বয়স, অর্থাং বৃষ্টিকারী আকাশের 
উপাসন। ফারতেন । ইাঁন রোমকদিগের ইন্দ্র । 

অগ্রিক্ে ছিতীয় উদাহরণস্থরূপ গ্রহণ করা যাউক। পৃথিবীতে, বিশেষত; আশিয়া 
প্রদেশে, অগ্নির উপাঁসন! বড় প্রবলত] প্রাপ্ত হইয়াছিল। আমেরিকার দিলাবরেরা 
অগ্মিদেবতাফে আমেরিকার আদিমবাসীদিগের আঁদি পুরুষ (মনু) বলিয়। বংসরে বংসরে 
উপাসনা ফরে। অভিষের লাখত পুত্তকষে জানা যায় যে, চিনুক নামে আমোরফার 
প্রান্তবাসী আঁদমজাতির! অগ্নির পূজা করিত । সভ্য মেক্সিফোবাসীদিগের মধ্যে অগ্নি 
একজন প্রধান দেবত! ছিলেন) কিন্ত তাহার নামটি এত ছৃরুচ্চার্য্য যে, আমরা তাহা বাজলায় 
জিখিতে পারলাম না।৬ পাঁলনেসিয়াতে মহুইফা নামে এবং আফ্রিকার ডাছোমে 
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প্রদেশে জে। নামে অগ্নি পৃজিত। আশিয়! প্রদেশে কঞ্চড়লেরা শব পুজ। ফরে এবং 
আমিও পুজ! করে । জাপান প্রদেশস্থ য়েদো প্রদেশে অগ্রিই প্রধান দেবত1। তুঙ্ুজ 
মোগল এবং তুর্ক জাতীয়েরা আগ্নির উপাসনা! ফাঁরয়া থাকে । টইলর সাহেব 
মোগলাদগের একটি বিবাহমন্ত্র উদ্ধৃত কারয়াছেন, তাহা পড়িয়া খণ্থেদের আগ্মি-সৃক্ত 
মনে পড়ে । 

ইতিহাসে বিখ্যাত আসিরিয়া, কালদিয়া, ফিনিসিয়া প্রভৃতি দেশের লোকের! 
প্রধানতঃ অগ্নির উপাসক ছিল । প্রাগীন পারফ্যবাসণরা বিখ্যাত অগ্নির উপাসক এবং 
তাহাদিগের বংশ, বোস্াইয়ের পার্সীরা অগ্যাপিও বিখ্যাত আগ্ির উপাসক । ইউরোপের 
গ্রপকদের মধ্যে 01081, 77911815693, 65018 অগ্নিদেবত। | তংপ্রবর্তী ই উরোগীয়্- 
'দিগের মধ্যে প্রাচীন প্রাসয়ের। এবং রুধিয়েরা এবং লিথুয়ানীয়েরা আগ্নির পৃূজ। কারিত। 
এখনও ইউরোপে একটু একটু আগ্মিপুজ। আছে । উদাহরপস্থরূপ টইলর সাহেবের গ্রন্থ 
হইতে একটু উদ্ধৃত করিলাম ।1 

সূর্য্যোপাসনা জগতে আঁতিশয় বিস্তৃত । সভ্য এবং অসভ্য সকলেই তাহার উপাসন! 
ফরে। আমেরিকায় অসভ্য জাতিদিগের মধ্যে হডসন বের উপকূলবাসী আঁদিমজাতিরা 
প্রাতঃসূর্যের উপাসনা করে । বস্কুবর দ্বীপবাসীর মধ্যাহনসূর্য্যের উপাসন1! করে । 
দিলাবরাদগ্গের দ্বাদশ দেবতার মধ্যে সূর্য্য দ্বিতীয় দেবতা । বজিনিয়ার আদিমবাসীরা 
উদয় এবং অন্তকালে সূর্য্যের উপাসন! কারত। পোতাবতমিরা ছাদের উপর উঠিয়া 
সূর্য্যের ভোগ দিত । আলগ্োক্কুইনদিগের চিত্রালপি মধ্যে সূর্য্যের চিত্র প্রধান দেবতার 
স্বরূপ লিখিত হইয়াছে । [সিউস জাতির! সূর্যকে জগতের সৃজনকর্তা ও পালনকর্তা 
স্বরূপ বিবেচন1 করে । ক্রীক্‌ জাতির সৃষ্যক্ষে ঈশ্বরের প্রাতিমাস্বরূপ বিবেচনা! রে । 
আরোৌকানিয়ের! সূর্যকে সর্বশ্রেষ্ট দেবতা বলিয়া, উপাসন! করে । পুয়েল্চের! সূর্য্যের 
নিকট সকল মঙ্গল কামনা করে । টুকুমানবাসীরা সৃষ্যের মান্দর গঠন করিয়া, তন্মধ্যে 
তাহার উপাসনা করে । লুইসিয়ানাবাসী নাচেজ জাতাঁদিগের মধ্যে সূর্যোর পুরো হিতরাই 
রাজা হইত এবং সূর্ধ্ের মন্দির নির্মাণপুর্বক রীতিমত প্রত্যহ তাহার উপাসন। কারিত। 
ফ্লোরিদার আদিমবাসণ অপলশের! প্রকৃত সৌর ছিল । তাহার! প্রত্যহ প্রাতে ও 


« আমর] যাহাদিগকে মোগল বলি তাহার! যর্াথ মোগল নহে। আরব্য বা পারস্য হইতে 
আসিয়! যাহারা ভারতবর্ষে বাস করিয়াছে) আমর! তাহাদিগকেই মোগল বলি। তাহায়! মোগল 
নঞ্থে। মধ্য-আশিয়ায় মোগল নামে একটি ভিন্ন জাত আছে। 
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সন্ধ্যাকালে সূর্য্য উপাসন! কারিত এবং বসরে চারবার সৃর্ধ্ের উৎসব ক্কারত । এদেশে 
দর্গাপজায় যেমন ঘটা, মোক্সিফো নিবাসী অজতেফদিগের মধ্যে সূর্্যপূজার সেইরূপ ঘটা 
রর । তাহাদিগের নিম্মিত সূর্যের বৃহৎ সুপ অন্ঠাঁপ বর্তমান আছে এবং প্রেস্কটের 
মনোহর রচনায় এই সূর্যেযের ভীষণ উপাসন! চিরন্মরণীয় হইয়া গিয়াছে । ফলতঃ সূর্য্যকেই 
অঙজতেফের ঈশ্বর বলিয়া মানিত। দক্ষিণ আমেরিকার বোগোটা নিবাসী মুইস্কা 
জাতির সূর্যের নিকট নরবাঁল দিত। পিপরুর সূর্য্যোপাসনা৷ অতি বিখ্যাত এবং 
পিরুবাসীদিগের জীবনের সমস্ত কর্ম এই সূর্য্যোপাসনার ছারা শাঁসত হইত । পিরুর 
রাজার! আমাদিগের রামচন্দ্রাদির শ্থায় সুষ্যবংশীয় বাঁলিয়া পরিচিত ছিলেন। তাহার) 
সুধ্যের প্রাঁতানিধি বাজিয়! রাজ্য করিতেন । পিরুদেশে স্বণণ খচিত অসংখ্য সৃ্যম ন্দিরে 
সুর্যের স্র্ণানন্মিত প্রতিমুত্তি সকল সর্বলোকের ছার! উপাসিত হইত । 

ভারতবর্ষীয় অসভ্য জাতিদিগের মধ্যে বোড়ো ও ধীমাল জাতিরা সূর্য্য উপাসন। 
করে। বাঙ্গালার প্রানস্তবাসী কোল, মুগ্তা, ওরীও এবং সীওতাল জাতিরা সিংবোঙ্গ। 
নামে সুষ্যদেবের উপাসনা করে । উীঁড়স্তার খন্দাদশের মধ্যে সৃধ্যদেবের নাম 
রুড়াপেন্ন। তান ত্রষ্টা এবং বিধাতা । তিন তাতার, মঙ্গল, তুঙ্কৃজ, সাইবিিয়া- 
বাসারা এবং লাপ জাতিরা সৃষ্যের উপাসনা ফাঁরয়া থাকে । 

আধ্যজাতাদিশের মধ্যে প্রাচীন পারসিকাদিগের সূর্ষেযাপাসনার কথা বািয়াছি। 
গ্রকাদিগের মধ্যে সূর্যদেবতা হিলিয়স্‌ বা আপোলন নামে উপাঁসিত হইতেন। 
সজেটিস্‌ প্রভৃতিও তাহার উপাসনা ফারতেন। আধুনিক ইউরোগয় পাঁগুতের। 
অনেকেই বলেন যে, গ্রীক প্রভাতি আধ্যজাতিদিগের দেবোপাখ্যান সকল অধিকাংশই 
সৌরোপন্তাস-সূর্য্রূপক ৷ তাহারা এ বিষয়ে কিছু বাড়াবাড়ি ফাঁরয়াছেন, পাঠকের! 
তাহা অবগত থাকিতে পারেন । " 

প্রাচীন মিশরবাসীদিগের মধ্যে সূর্ষোপাসনার বড় প্রাধাম্থ ছিল । বৈদিক হিন্দ 
দিগের ন্যায় তাহারাও সূর্যের নানা মুন্তির উপাসনা করিতেন। এক মৃত্তি রাআর 
এফ মুত্তি ওসাইরিস, তৃতীয় মৃণ্তি হাপক্রোতি।* প্রাচীন সিরীয়, ও আসিরীয় ও 
টিরায়াদিগের মধ্যে সূর্য্য বালসূমেস্, বেল বা বাল নামে উপাদত হইতেন । সিরিয়া 
হইতে সৃর্যেযোপাসনা রোমকে আনীত হইয়াছিল। এই সূর্য্দেবের নাম এলোগবল । 
তাহার পুরোহিত হোলওগবঙ্গস্‌ ঝোমকের একজন সম্রাট হইয়াছিলেন। পরে রোমক 
থুষ্টান হইলেও খৃষ্টোপাসনার সঙ্গে সঙ্গে স্থানে স্থানে সৃধ্যোপামনা চাঁলয়াছিল এবং 
এখনও চঁজিতেছে । যেখানে সৃ্যোপাসন। নুধ হইয়াছে, সেখানেও খুষ্টমাস্‌ প্রভৃতি 
উৎসবে তাহার উপাসনার চিহ্ন অগ্ঠাঁপি বর্তমান আছে পক্ষান্তরে, বিদ্বইন আরবের 
স্ুদলমান হইয়াও অগ্ঠাপি সূর্যের উপাসন। করিয়া থাকে । 

চতুর্থ উদাহরণস্বরূপ আমরা বায়ুদেবতাকে গ্রহণ করি। ইন্দ্রাগ্রিসৃর্যের ম্যায় বামুরও 
উপামন! বহুদেশে প্রচা্গত। আলাগস্কুইন জাতাঁদগের বায়ুদেবচতুষ্টয়ের উপাখ্যান 
লংফেলে। কৃত 510)/0177 নামক কাব্যে বণিত আছে । দিলাবরাদিগের দ্বাদশ 

দেবতার মধ্যে উত্তর, পশ্চিম, পুর্ব, দক্ষিণ, এই চারিটি দেবতা চাঁর প্রকার বাস মাত্র) 


গ' [1810101868, £.. 


দেবতত্ব ও হিন্দৃধর্শ--দেবতত্ব ১০৯৩ 


ঢা 


ঈী জাতাদগ্গের মধ্যে বায়ুর আঁধপাঁত দেবতার নাম গাওঃ। বেদে যেমন বাস 
বং মরুদগণ পৃথকৃ পৃথকৃ দেবতা, অসভ্য জাতাদগের মধ্যেও তেমনি কোথাও বাদ 
রে মরুদগণ পূজিত । পলিনেসীয়দিগের মধ্যে মরুদগণের পূজা! আছে । তাহা” 
দিগের মধ্যে প্রধান বেরোমতৌতরু এবং তৈরিবু । বন্ধুজন ঝড়ের সময় সমুদ্রে থাকিলে 
উহার! এই মরুদগণের পুজ। করে৷ উহাদিগের বিশ্বাস, এ পুজায় প্রার্থনামত ঝড় বন্ধ 
হয় এবং প্রার্থনামত বড় উপস্থিত হয় । অষ্ট্রেলেসিয়ার উপদ্বীপ মধ্যে মৌই প্রধান 
দেবতা । তানি ফোন কোন স্থানে বামু-দেবতা বালয়! পৃজিত হন । টাঁহটিতে তিনি 
পূর্বব বায়ু। নবজিল্যাণ্ডে তিনি বামুগণের শাসনকর্তা । ফিন্জাতাদিগের প্রধান 
দেবতা উক্কে। ঝড়ের আঁধপতি ৷ গ্রীকদিগের মধ্যে বোরিয়স্‌, জেফিরস্‌ এবং ইয়লস্‌ 
বায়দেবতা । হাপিগণ মরুদ্দেবতা । স্ক্যাুনেভীয়দিগের বিখ্যাত ওভিন মরুদ্গেবত! | 
এই মরুক্দেবের পূজার চিহ্ন আজও ইউরোপে বর্তমান আছে। কারাস্থয়ার কৃষকেরা 
মাংসপূর্ণ কাষ্টপাত্র গাছে বুলাইয়া দিয়! বাম়ুদেবতাকে ভোগ দেয়। জার্মানির অন্তর্গত 
রর টাইরোল এবং উপর-পালাটিনেট প্রদেশে ঝড় হইলে'ঝড়কে এরূপ মাংস উপহার 
দিয়া শান্ত কারবার চেষ্টা করে । 


বেদে বরুণ প্রধানতঃ আকাশদেবতা, কিন্ত তান স্থানে স্থানে জঙেম্বর বলিয়াও 
আভাহিত হইয়াছেন । প্রাণে তান কেবল জঙেশ্বর ৷ গ্রীাদগের মধ্যেও বরুণ এইরূপ 
ছুই ভাগ হইয়াছেন । বুরেনস্‌ (0018005) আকাশ বরুণ এবং পোসাইডন (7১0961907) 
বা নেপচুন (০900৩) জলবরুণ । অসভ্য জাতিদের মধ্যেও এই দ্বিবিধ বরুণের 
উপাসনা আছে । আকাশ বরুণের কথা আমর! পরে বলিব, এক্ষণে জলেশ্বর বরুপেরই 
কথা বাঁল। পলিনেসিয়! প্রদেশে তুয়ারাঁতাই এবং রুয়াহাতু এই ছুই জলেম্বর বরুণ 
উপািত হইয়া থাকেন। আফ্রিকায় বোসমান জাতিদিগের মধ্যে জলেশ্বরের পুজ। খুব 
ধূমধামের সাঁহত হইয়। থাকে । আফ্রক্কার অন্যান্য প্রদেশেও জলেশ্বরের পুজ! আছে। 
দাঁক্ষণ আমোরিকায় পিরুবাসীর1 মামাফোচা নামে সমুদ্রদেবের পুজা করে। পূর্ব 
আসিয়ায় কামচকট্কা প্রদেশে মিংক নামে জলেশ্বর উপাসিত হইয়া থাকেন । জাপানে 
ছবিবিধ জলেম্বর আছেন । স্থলমধ্যগত জলেম্বরের নাম মিধসুনোকামি, এবং জলমধ্যগত 
ভলেশ্বরের নাম জেবিসু । 


আগামশ সংখ্যায় আমরা আর দুইটি বদি দেবতাকে উদাহরণস্বরূপ গ্রহণ ফাঁরব । 
পরে যে তত্ব বুঝাইবার জন্য এই সকল উদাহরণ সংগ্রহ করিতেছি, তাহার অবতারণা 
কাঁরব ।-_-প্রচার” ১ম বর্ষ, পৃ ৩০১-১০। 


ভাবাপৃথিবী 


আকাশের একটি নাম স্থ্য বা স্যোঃ। নামটি এখনও অর্থাং আধুনিক সংস্কৃতে বাবহত 
হয়। এই হয বা ছ্যো বেদে দেবতা বলিয়! স্তত হইয়াছেন, ইহা! বাঁলিয়াছি। ইনি 
এফজন আক্ষাশদেবত। * ইন্দ্র বৃট্িকারী আকাশ, বরুণ আবরণকারণ আকাশ, 


৯০৯৪ বাম রচনাসংগ্র 


আদা অনন্ত আফাঁশ। কিন্ত ঘ্োৌ বা দ্য আকাশের ফোন্‌ মৃত্তি-_এ কথাটা বল? 
হয় নাই । 

বেদে যেমন আফাশের স্তোত্র আছে, তেমন পৃর্থিবীরও আছে । আকাশ দেব 
বাঁজয়া, পৃথিবী দেবী বলিয়া স্তত হইয়াছেন । একটা কাজের কথ! এই যে, এই দ্য বা 
ছ্োৌ, আর এই পৃথিবী, একত্রে এক সৃক্েই স্তত হইয়াছেন । তাহাদের মুক্তনাম 
গ্াবাপৃিবা । 

আরও ফাজের কথা এই যে, ফেবল তাহার! একত্রে স্তত হইয়াছেন, এমত নহে, 
স্তাহারা দম্পাঁত বলিয়া বণিত হইয়াছেন । আফাশ পুরুষ, পৃথিবী স্ত্রী । 

কেবল তাই নহে । এই দম্পতি সমস্ত জীবের পিতা ও মাতা বলিয়া বণিত 
হইয়াছেন । স্োঁ পিতা, পৃথিবী মাতা । আজি আমরা পৃথিবীকে মা বলিয়া থাকি 
--বাঙ্গাল। সাহিত্যেও “মাতর্বসুমাতি 1” এমন সম্বোধন পাওয়া যায় । কিন্ত আকাশকে 
পিত৷ বাঁলিয়। ডাঁফতে আমর! ভুলিয়া গিয়াছি। বোদিফ খষির! যেমন পৃথিবীকে 
মাতা বঙিতেন, তেমনি আকাশকে পিতা বলিতেন। “তন্মাতা পৃথিবী তংপিতা 
স্যোঁঃ।”৮ (৯,৮৩,৪) এই ধঁপতা গ্যোৌঃ” বা “গ্ৌস্পিতা” অর্থাং “স্চোন তু” শব 
গ্রঁকাঁদগের “2208 7৪০ এবং রোমকদিগের “]8-160 ইহা পুর্বে বলা হইয়াছে। 

হিন্দ দর্ননশান্ত্রে ব্গে, আকাশ পঞ্চভৃতের একটি । কত্ত ইহাই আদিম । আফাশ 
হইতে বায়ু, বায় হইতে তেজঃ, তেজঃ হইতে জল, জল হইতে ক্ষিতি। খাণ্বেদসংহিতায় 
দর্শনশান্ত্র নাই_-অতএব খণ্থেদসংহতায় এ সফল কথা নাই। কিন্তু তাহাতে আছে যে, 
আকাশ হইতে সর্বতৃতের উৎপতি হইয়াছে । যথা, "গ্যাবাপৃথিবী জনিত্রী |” 
ব] “দ্চোঁস্পিতা পৃথিবী মাতরঞ্রগগ্ণে ভ্রাতর্ব্বসবো” ইত্যাঁদ । 

তবেই, যেমন ইন্দ্র আকাশের বর্ষকমৃত্তি, বরুণ আবরবমৃত্তি, আঁদতি অনন্তমত্ি, দ্য 
বা ছে] তেমান জনকমূত্তি। মনুও বলিয়াছেন, “মাতা পৃথিব্যাঃ মৃত্তিঃ 1” 

এখন আধুনিক বিজ্ঞানে এমন কথা বলে না যে, আফাশ এই বিশ্বব্যাপী জাবগুঞ্জের 
জনফ ৷ এরূপ ফথার কোন প্রমাণ” নাই । কিন্ত বিজ্ঞান লইয়া প্রাচীন ধর্ম সকল 
গঠিত হয় নাই । যখন বিজ্ঞান হয় নাই, তখন বিজ্ঞান কিছুরই গঠনে লাশিতে পারে 
না। তবে এই জনকপদে প্রাঁতষ্টিত হইবার আকাশের ফি ফোন দাবি দাওয়া ছিল না, 
তাহা আমাদের বলিবার প্রয়োজন করে না, ফেবল ইহাই বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, 
পৃথিবা ভ্াঁড়য়! এই দাবি স্বীকার করিয়াছিল । সফল আদিম ধর্মে আকাশ জনক । 
অনেক ধর্মে আকাশের নামে ঈশ্বরের নাম । 

বেদে গ্যোৌঃ স্বামণ, পৃথিবী স্ত্রী। প্রাচীন গ্রণকাদিগের মধ্যেও আকাশ স্বামী, 
পৃথিবী স্ত্রী । আমরা বলিয়াছি যে, এই “ছ্যোঃ” শকই “268৪,” কিস্ত 205 গ্রণক- 
পুরাণে পৃথিবীর স্বামী নহে । গ্রী্পুরাণে 01808 দেবের পত্রী 9818 দেবাঁ। 
0818 সংস্কৃত “গো” | গো! শবে পৃথিবী সকলেই জানে । ফিস্ত ইহার পাত 2588 
নহেম, 08£8:008 পতি । 08808 ঘ্যৌঃ নহেন--00:870099 বরুণ । বরুণও 
আফাশ । অতএব গ্রীকপুরাণেও আফাশ পৃথিবীর স্বামী । এবং ইহারাই সেই 
খ্বরাপমতে সর্ববজীবের জনক-জননী । আমাদের পাঠকেরা, দুই এক জন ছাড়া, বোধ 


দেবতত্ব ও হিম্ৃধর্দ্-দ্যাবাপৃথিবা ১০৯৫ 


হয় লাটিন ও গ্রীক বুঝেন না-_এবং আমরাও ঘুরভাগ্যক্রমে এই অপরাধে অপরাধী । 
সুতরাং এ ঘথার পোষকতায় বচন উদ্ধাত ফাঁরতে পারলাম না ।& 

উত্তর আমেরিকার ছুরণ, ইরিফোওয়া প্রভাতি জাতির মধ্যে, আফ্রিকার জ্ুনুজাতি, 
বাল্নজাতি প্রভাতি জাতির মধ্যে এই আ্কাশ-দেবভা। পৃঁজিত। উত্তর আশিয়ার সামোয়েদ 
জাতির মধ্যে, ফিন্‌ জাতাদিগের মধ্যে এবং চীনজাতিদিগের মধ্যে আকাশ জনক বলিয়া 
প্রাততিত। অনেক স্থানে আফাশবাচক শবই ঈশ্বরবাচক শব । 

এরূপ আর্য্যজাতীয়দিগের মধ্যে, নানা অসভ্য জাতিদিগের মধ্যে এবং টচৈনিক 
জাতিদিগের মধ্যে আকাশ পিতা, পৃথিবী মাতা, পৃথিবী আকাশের পত্রী; পৃথিবী ও 
আকাশের সংযোগে বা বিবাহে জীবসৃষ্টি 

চৈনিফ দার্শানফের! ইহার উপর এফটু বাঁড়াইলেন। আকাশ পিতা, পৃথিবী 
মাতা ; ইহা হইতে তাহার। কাঁরলেন যে, সৃষ্টিতে হুইটি শাক্তি আছে__একটি পুরুষ, একটা 
তরী, একটি স্বর্গীয়, একটি পাথিব। একটির নাম ইন্‌, আর এটির নাম ইয়ঙ 

ইহাতে পাঠকের, ভারতবর্ষীয় প্রকাতি পুরুষ মনে পাড়বে । ভারতবর্ষীয়েরা যে 
চোনকাঁদগের নিকট হইতে এ কথ পাইয়াছিলেন, অথব] চৈনিক্ষের! যে ভারতব্ষীস্ব- 
দিগের নিকট হইতে পাইয়াছিলেন, এমন কথা বিবার ফোন ফারণ পাওয়া যায় না। 
বোধ হয়, ছুই জাতির মধ্যে এক কারণেই এই প্রকাতি-গুরুষতত্ব উদ্ভূত হইয়াছিল । উদ্ভয় 
দেশেই আকাশ পিতা, পৃথিবী মাতা, এবং উভয়ের সংযোগে বিশ্বজনন, এই বিশ্বাস ছিল, 
তাহা হইতেই প্রকৃতি-পুরুষতত্ব উদ্ভূত হইয়া থাঁকবে। সাংখ্যের পুরুষ আকাশ নহে, 
এবং প্রকৃতি পৃথিবী নহে, তাহা আমরা জানি । বোধ হয় এই ভ্ভাবাপৃথিবাতত্ব, 
উপানিষদের আত্মতত্ব ওমায়াবাদে 'মাঁলত হইয়া প্রকৃতি পুরুষে পারিণত হইয়া 
থাঁফিবে। সেই প্রকৃতি-পুরুষতত্ব হইতে তাত্্রক উপাসনার উৎপাত ফি না, এবং 
ভৈরব ও ভৈরবীর মুলে এই গ্যাবাপৃথিবণ ফি না, সে স্বতন্ত্র কথা । এক্ষণে আমর! 
তাহার বিচারে প্রহৃত নহি । 

আমরা এত দিনে যে ছুইটি স্থল কথা বুঝাইলাম, তাহ! পাঠককে এইখানে ম্মরণ 
করাইয়। দিই । ্‌ 

প্রথম | ইন্দ্রাদদ বোদক দেবতা বিশ্বের নান! বিকাশ মাত্র, য্'-_-আকাশ, সূর্য্য, 
অগ্নি বা বায়ু। 

দ্বিতীয়। এইরূপ ইন্জ্রাদর উপাসন1 ফেবল ভারতবর্ষে নহে, অনেক্ষ স্থানে আছে। 
এক্ষণে আমরা বিচার ফরিব, 

প্রথম । কেন এরূপ ঘটিয়াছে। 

দ্বিতীয় । এখানে উপাসন। বন্তট! ফি । 

প্রচার” ৯ম বর্ষ, পৃ, ৩৬৩ ৬৭ 


* এই তত্বে পাঠক বুঝিতে পারিবেন, যখন আকাশ ও পৃথিবীর পরিণয় কল্পিত হইয়াছিল, তখন 
প্রোঃ শব জিয়স্‌ শবে পরিণত হয় নাই। তখন আর্্যবংলীয়েরা পৃথক্‌ পৃথক্‌ দেশে বাত্র! করে মাই। 
অনেক কালের প্রাচীন কথা। 


১০৯৬ বঙ্কিম রচনানংগ্রথ 


চৈতন্যবাদ 

পৃথিবীতে ধর্ম কোথা হইতে আসিল ? 

অনেকেই মনে করেন, এ কথার উত্তর অতি সহজ । খ্রীষ্টীয়ান বলবেন, মুলা ও যশ 
ধর্দ আনিয়াছেন ৷ মুসলমণন বাবেন, মহম্মদ আনয়াছেন, বৌদ্ধ বলবেন, তথাগত 
আনিয়াছেন, ইত্যাদি । কিন্ত তাহা ছাড়া আরও ধর্ম আছে। প্রাচীন গ্রীক প্রতৃতি 
জাতির ধর্শের মুসা মহম্মদ কেহ নাই । পৃথিবীতে কত জাতীয় মনুহ্য আছে, ভাহার 
সংখ্য1 নাই বাজলেও হয় । সফলেরই এক একটা ধর্ম আছে, এমন কোন জাতি আজি 
পর্য্যন্ত আঁবস্কত হয় নাই, যাহাদের কোন প্রকার ধর্শজ্ঞবান নাই । এই অসংখ্য জাতি- 
দিগের ধর্মে প্রায় মহম্মদ মুসা গ্রীষ্ট বোদ্ধের তুল্য কেহ ধর্শভ্রষ্টী নাই। তাহাদের 
ধর্ম কোথা হইতে আদিল ? 

আর খীহার! বলেন যে, প্রশট বা বুদ্ধ, মুস! বা মহম্মদ ধর্ম সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাদের 
কথায় একটা ভুল আছে। ই*হার। কেহই ধর্মের সৃষ্টি করেন নাই, ফোন প্রচলিত ধর্টের 
উন্নত করিয়াছেন মাত্র । গ্রাষ্টের পূর্বে মিহ্ুদায় যিভুদী ধর্ম ছিল, প্রীষ্ধর্ম তাহারই 
উপর গঠিত হইয়াছে; মহম্মদের পূর্বে আরবে ধর্ম ছিল, ইস্লাম তাহার উপর ও য্িহুদী 
ধর্দের উপর গ্রঠিত হইয়াছে ; শাক্যাসংহের আগে বৈদিক ধর্ম ছিল, বৌদ্ধ ধর্ম হিন্দৃ- 
ধর্মের সংস্করণ মাত্র । মুসার ধর্ম প্রচারের পুর্ব্বেও এক য়িহুদ ধর্ম ছিল; মুসা তাহার 
উন্লাত করিয়াছিলেন । সেই সফল আদিম ধর্ম কোথা হইতে আসিল ? তাহার প্রণেতা 
কাহাফেও দেখা যায় না। অর্থাং ফদাঁচিং ধর্মের সংস্কার দেখা যায়, ফোথাও ধর্মের 
ত্রষ্ট। দেখা যায় না । সৃষ্ট ধর্ম নাই ; সকল ধর্মই পরম্পরাগত, কদাঁচং বা সংস্কৃত । 

বৈজ্ঞানিক দিগের মধ্যে এমনই একটা প্রশ্ন আছে-পঁথবীতে জীব কোথা হইতে 
আসিল ? যাঁদ বলা যায়, উশ্বরেচ্ছায় ব! ঈশ্বরের সৃষ্িক্রমে পৃণ্বীভলে জীবসঞ্চার হইয়াছে, 
তাহা হইলে বিজ্ঞান বিনষ্ট হইল । ফেন না, সকলই ঈশ্বরেচ্ছায় ঘটিয়াছে ; সকল 
বৈজ্ঞানিক প্রশ্নের এই উত্তর দিয়! অনুসন্ধান সমাপন করা যাইতে পারে । অতএব কি 
জীবোংপতি কি ধর্মোংপতি সম্বন্ধে এ উত্তর দিলে চলিবে না । 

কেন না ধর্ম্োংপত্িও বৈজ্ঞানিক তত্ব । ইহারও অন্সন্ধান বৈদ্ধতানিক প্রথায় 
কাঁরতে হইবে । বৈজ্ঞানক প্রথা এই যে, বিশেষের লক্ষণ দেখিয়। সাধারণ লক্ষণ 
নির্দেশ কারিতে হয় । 

ইউরোপীয় পাঁগুতের! অনেকেই এই প্রণালী অনুসারে ধর্মের উৎপাত্তর অনুসন্ধান 
কারিয়াছেন। কিন্তু নানা মনির নানা মত। কাহারও মত এমন প্রশস্ত বাঁলয়া বোধ 
হয় না যে, পাঠককে তাহা গ্রহণ কাঁরতে অনুরোধ ফরিতে পাঁর । আম নিজ্জে যাহা 
ঝিছু বুঝি পাঠকাদিগকে আত সংক্ষেপে তাহার মর্মার্থ বুঝাইতেছি। 

ধর্মের উৎপতি বুঝিতে গেলে সভ্য জাতির ধর্মের মধ্যে অনুসন্ধান ফাঁরলে কিছু 
পাইব না। ফেন না, সভ) জাতির ধর্ম পুরাতন হইয়াছে, সে সকলের প্রথম অবস্থা 
আর নাই, প্রথমাবস্থা নাহলে আর ফোথাও উংপাত্তি লক্ষণ দেখিতে পাওয়া] যায় না! । 
গাছ কোথা হইতে হইল, অকুর দেখিলে বুঝ! যায়; প্রকাণ্ড বৃষ দেখিয়া বুঝা যাঁয় না। 
অতএব অদভ্য জাতাদিগের ধর্পের সমালোচনা ফারিয়া ধর্পের উৎপত্তি বুঝাই ভাল । 


দেবতত্ব ও হিন্বৃধর্ম-_চৈতন্যবাদ ৯০৯৭ 


গ্রথন, মনুষ্য যতই অসভ্য হৌক না কেন, একটা কথা তাহারা সহজে বুঝিতে পারে । 
বুঝিতে পারে যে, শরীর হইতে চৈতন্য একট। পৃথক সামগ্রী 

এই এফজন মানুষ চলিতেছে, খাইতেছে, কথা কাহতেছে, ফাজ কারতেছে। সে 
মরিয়া গেল, আর সে কিছুই করে না। তাহার শরশর যেমন ছিল, তেমনই আছে, 
হত্তপদাদি কিছুরই অভাব নাই, কিন্ত সেআর কিছুই করিতে পারে না। একটা কিছু 
তার আর নাই, তাই আর পারে না। তাই অসভ্য মনুয্য বুঝিতে পারে যে, শরীর 
সাড়া জীবে আর একট! ফি আছে, সেইটার বলে জাবত্ব, শরখরের বলে জণবন্ব নহে। 

সভ্য হইলে মনুষ্য ইহার নাম দেয়, “জীবন” বা *প্রাণ” বা আর কিছু । অসভ্য 
মনুষ্য নাম দিতে পারুক না পারুক, জি"নষটা বুঝিয়া লয়। বুকিলে দেখিতে পারে 
'যে, এটা ফেবল জাঁবেরই আছে, এমত নহে, গাছ পালারও আছে । গাছ পালাতেও 
এমন একটা ফি আছে যে, সেট! যত দিন থাকে, তত দিন গাছে ফুল ধরে, পাতা গজায়, 
ফল ধরে, সেটার অভাব হইলেই আর ফুল হয় না, পাতা হয় না, ফল হয় না, গাছ 
শুকাইয়া যায়, মরিয়| যায় । অতএব গাছ পালারও জীবন আছে । কিন্তু গাছ পালার 
সঙ্গে জীবের একট! প্রভেদ এই যে, গাছ পাল! নাঁড়িয়া বেড়ায় না, খায় না, গলায় শক 
করে না, মারপিট লড়াই বা ইচ্ছাজনিত ফোন ক্রিয়! করে না। 

অতএব অসভ্য মনুষ্য জ্ঞানের সোপানে আর এক পদ উঠিল ৷ দেখিল, জণবন ছাড়া 
জীবে আর একটা কিছু আছে, যাহা গাছ পালায় নাই । সভ্য হইলে তাহার নাম দেয়, 
“চৈতন্য” । অপভ্য নাম দিতে পারুক না পারুক, জিনিষট। বুঝিয়া লয়। 

আদিম মনুষ্য দেখে যে, মানুষ মরলে, তাহার শরণর থাকে-_অন্ততঃ কিয়ৎক্ষণ 
থাকে, কিন্ত চৈতন্য থাকে ন1 | মানুষ নিদ্রা! যায়, তখন শরীর থাকে, কিন্ত চৈতন্য 
থাকে না। মুর্ছাপ রোগে শরীর থাকে, কিন্তু চৈতন্য থাকে না । তখন সে সিদ্ধান্ত 
করে যে, চৈতন্য শরীর ছাড়া একটা স্বতন্ত্র বস্তু । 

এখন অনভ্য হইলেও, মনুষ্ের মনে এমন কথাটা উদয় হওয়ার সম্ভাবন! যে, এই 
শরশর হইতে চৈতন্য যি পৃথক্‌ বস্ত হইল, তবে শরীর না থাফিলে এই চৈভন্ত থাকিতে 
পারে কিনা? থাকে কিনা? 

মনে ফাঁরতে পারে, মনে করে, থাকে বৈকি? প্লে দেখি; স্প্নে শরীর এক স্থানে 
রহিল, কিন্ত চৈতন্য গিয়া আর এক স্থানে দেখিতেছে, বেড়াইতেছে, মুখ দ্বঃখ ভোগ 
করতেছে, নানা কাজ কাঁরতেছে । ভূত আছে, এ কথা স্বীকার করিবার আমাদের 
প্রয়োজন নাই, ফিস্ত সভ্য কি অসভ্য মনুষ্য কখন কখন ত্বৃত দেখিয়া থাকে, এ কথ 
স্বীকার করিবার বোধ হয় কাহারও আপত্তি নাই । মস্তিষ্কের রোগে, কিন্বা ভ্রমবশতঃ 
মনুষ্তে ভূত দেখে, ইহা বলা যাউক। যে কারণে হউক মনুষ্য ভূত দেখে। মরা 
মানুষের তত দেখিলে অপভ্য মানুষের মনে এমন হইতে পারে যে, শরীর গেলেও চৈতন্য 
থাকে । এই বিশ্বাসই পরলোকে বিশ্বাস, এবং এইখানেই ধর্শের প্রথম সূত্রপাত । 

ইহ] বাঁলয়াছি যে অসভ্য মনুষ্য বা আদম মানুষ, যাহাকে ক্রিয়াবান্,। আপনার 
ইচ্ছানুসারে ক্রিয়াবান্‌, দেখে, তাহারই চৈতন্য আছে বিশ্বাস করে। জাব, আপন 
ইচ্ছান্ুসারে ক্রিয়াবান্,ঞ্এজন্য জীবের চৈতগ্য আছে, নিজ্জীব ইচ্ছানুসারে ক্রিয়াবান্‌ নহে, 
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এজন্য নিজ্বীব চেতন নহে । কিন্ত আদিম মনুষ্য সফল সময়ে বুঝিতে পারে না, 
ফোন্টা চৈতন্বযুক্ত, ফোন্টা চৈতত্তম্ক্ত নহে । পাহাড়, পর্ববত, জড়পদার্থ সচরাচর 
ইচ্ছানুসারে 'ক্রিয়াবান্‌ নহে, সচরাচর ইহাদের অচেতন বায়! বৃঝিতে পারে, কিন্ত মধ্যে 
মধ্যে এক একট! পাহাড় অগ্নি উদগণরণ করিয়া অতি ভয়াবহ ব্যাপার সম্পাদন হরে । 
সেটাকে ইচ্ছানুসারে ক্রিয়াবান্‌ বাঁলয়াই বোধ হয়; আদিম মনুষ্যের সেটাকে সচৈতন্য 
বলিয়া বোধ হয়। কলনাঁদিন”ী নদাঁ, রাজি দিন ছুটিতেছে, শব্দ ফাঁরতেছে, বাঁড়িতেছে, 
কমিতেছে, কখন ফাঁপয়! উঠিয়া দুই কূল ভাসাইয়! দিয়া সর্বনাশ কারিতেছে, কখন 
পরিমিত জলসেচ করিয়া শষ্য উৎপাদন করিতেছে, ইহাকেও ইচ্ছানুলারে ক্রিয়াবতী 
বাঁলয়া বোধ হয় । সূর্য্যের কথা বড় আশ্চর্য্য । জগতের যাহাই হোক না ফেন, ইনি 
ঠিক সেই নিয়ামত সময়ে পুর্ববদিকে হাজির । আবার ঠিক আপনার নিদ্দিষউ পথে 
সমস্ত দিন ফিরিয়া, ঠিক নিয়ামিত সময়ে পশ্চিমে লুকায্িত। ইহাকফেও স্েচ্ছাক্িয় 
বালিয়া বোধ হয়, ইহাও সচৈতন্য বোধ হয় । চন্দ্র, ও তার! সম্বন্ধেও এইরূপ হইতে পারে। 
কোঁথ! হইতে আকাশে মেঘ আসে ? মেঘ আসিয়া কেন বৃষ্টি করে? বৃটি করিয়। ফোঁথায় 
চঁিয়! যায়? মেঘ আমিলেই বা সকল সময়ে হুটি হয় না ফেন? যে সময় বৃষ্টির 
প্রয়োজন, যে সময়ে বৃ্টি হইলে শস্য হইবে, সচরাচর ঠিক সেই সময়ে বৃষ্টি হয় কেন? 
সচরাচর তাহা হয়, কিস্ত এক এক সময়ে তাই বা হয় না কেন? কখন কখন অনাবৃষ্টিতে 
দেশ জ্বলিয়া যায় কেন? এ সব আকাশের ইচ্ছা» মেঘের ইচ্ছা, বা বৃষ্টির ইচ্ছা, এজন্য 
আকাশ সচেতন, মেঘ সচেতন, বা বৃষ্টি সচেতন বাঁিয়া বোধ হয় । ঝড়, বা বায়ু সম্কন্ধেও 
এরূপ । বজ্জ বা বিদ্যুৎ সম্থন্ধেও এরূপ ঘটে। অগ্নি সম্বন্ধেও যে এরূপ ঘটিবে, তাহা 
আগ্নর "ক্রিয়া সফলের সমালোচনা করিলে সহজে বুঝ! যাইতে পারে । অগাধ, দ্বস্তর, 
তরঙ্গ-সন্কুল, জলচরে সংক্ষুব্ধ রত্তাকর সমুদ্র সম্বন্ধেও সেই কথা হইতে পারে । ইত্যাদি । 

এইরূপে জড়ে চৈতন্য আরোপ, ধর্মের দ্বিতীয় সোপান । ইহাকে ধশ্ম না বজিয়া, 
উপধর্ম বালিতে কেহ ইচ্ছা করেন, আপাত নাই । ইহা ম্মরণ রাখিলে যথেষ্ট হইবে যে, 
উপধর্মই সত্য ধর্মের প্রাথামক অবস্থা । বিজ্ঞানের প্রথামাবস্থা যেমন ভ্রমজ্ঞান, 
ইতিহাসের প্রথমাবস্থা যেমন লৌফিফ উপন্যাস বা উপকথা, ধর্মের প্রথমাবস্থা তেমান 
উপধর্মা। মতান্তর আছে, তাহা আমর! জানি, কিন্ত মনুষ্তের আদিম অবস্থায় বিজ্ঞান 
নিকৃষ্ট, ইতিহাস নিকৃষ্ট, দর্শন, কাব্য সাহিত্যশিল্প, সর্বপ্রকার বিষ্তা বুদ্ধ, সবই নিকৃষ্ট, 
ফেবল তত্জ্ঞান উৎকৃষ্ট হইবে ইহ! সম্ভব নহে। 

তার পর ধর্দের তৃতীয় সোপান । যে সফল জড়পদার্থে মনুষ্য চৈতন্তারোপ ফাঁরতে. 
আরম্ভ করে, তাহার মধ্যে অনেকগুলি অতিশয় ক্ষমতাশালণী, তেজন্রী, বা! সুন্দর । 
সেই আগ্নেয়গিরি এফেবারে দেশ উৎসন্ম দিতে পারে, তাহার ক্রিয়া দেখিয়া! মনুষ্তবুদ্ধি 
স্তপ্ভিত, নুগ্ধপ্রায় হইয়া যায়। সেই কৃলপারপ্লাবিনী, ভূমির উংপাঁদকা! শক্তির 
সঞ্চারিণী নদ, মঙ্গলে অতিশয় প্রশংসনীয়, অমঙ্গলে আতি ভয়ঙ্কর বলিয়া বোধ হয়। 
ঝড়, বৃষ্টি, বায়ু বদর, বিদ্যুৎ, অগ্নি, ইহাদের অপেক্ষা আর বলবান্‌ কে? ইহাদের 
অপেক্ষা ভীমবর্া কে? যাঁদ ইহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কেহ থাকে, তর্বে সূর্য্য ? ইহার 
প্রচণ্ড তেজ, আশ্চর্য্য গতি, ফলোংপাদন জাঁবোংপাদন শ্। আলোক, সফলই 
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বিশ্ময়কর । ইহাকে জগতের রক্ষক বাঁিয়া বোধ হয়, ইনি যতক্ষণ অনুদিত থাকেন, 
ততক্ষণ জগতের ক্রিয়াকলাপ প্রায় বন্ধ হইয়া থাকে । 

এই সফল শক্তিশালী মহামহিমাময় জড় পদার্থ, যাঁদ সচেতন, স্বেচ্ছাচারী বালিয়া 
বোধ হইল, তবে মানুষের মন ভয়ে বা প্রীতিতে আভত্ৃত হয়। ইহাদের ফেবল শক্তি 
এত বেশী ভাই নহে, মনুষ্ের মঙ্গলামঙ্গল ইহাদিগের অধীন । সচরাচর দেখ! যায় যে, 
যে চৈত্ম্যুক্ত, সে তুষ্ট হইলে ভাল করে, রুষ্ট হইলে আনষ্ট ফরে। এই সফল 
মহাশক্তিমুক্ত মঙ্গলামঙ্গল-সম্পাদক পদার্থ যাঁদ চৈতন্যবিশিষ্ট হয়, তবে তাহারাও সেই 
নিয়মের বশীতৃত, ইহা! আদিম মনুষ্য মনে ফরে। মনে করে, তাহাদের তুষ্ট রাঁথতে 
পারিলে সর্বত্র মঙ্গল, তাহার! রুষ্ট হইলে সর্বনাশ হইবে । ইহাতে উপাসনার উৎপাত । 
ইহাই ধর্ের তৃতীয় সোপান ৷ এই জন্য সর্ববদেশে সূর্য্য, চন্দ্র, বায়, বরুণ, ঝড়, বৃষ্টি, 
আগর, জলাধ, আকাশাদির উপাসনা । এই জন্য বেদের ইন্্রাদ আকাশ দেবতা, সূর্য্য 
দেবতা, বায়ু দেবতা, আগ্নি দেবতা প্রভৃতির উপাসন]। 

কিন্ত ইহার মধ্যে একটা কথা আছে। উপাসনা দ্বিবিধ । যাহার শক্তিতে ভগত 
হই, বা যাহার শাক্তি হইতে সুফল পাইবার আশ। ফাঁরি, তাহার উপাসনা কার । কিন্ত 
তা ছাড়।৷ আরও এমন সামগ্রশ আছে, ষাহার উপাসন৷ কার, সেবা করি, আদর ফাঁর । 
যাহার ভয়দায়িকা শাঁক্ত নাই, অথচ হিতকর তাহারও আদর কার । অচেতন ওষধি বা 
ওষধের আমরা এরূপ আদর ফাঁর। ছায়াফারক বট বা স্বাস্থাদায়ক শেফালিকা বা 
তুলসীর তলায় জল পিঞ্চন ফাঁর । উপকারী অশ্বের ভৃত্যবং সেবা কারি। গৃহরক্ষক 
কুক্ুরকে যত্ব কার । দুগ্ধদায্িনী গাভী, এবং কর্ষণকারী বলদফে আরও আদর করি । 
ধাম্মিক মনুস্থকে ভাক্তি ফার । এ এক জাতীয় উপাসনা । এই উপাসনার বশবর্তী হইয়! 
হিন্দু চুতার কুড়ালি পুজ। করে, কামার হাতুড়ি পুজা করে, বেশ্ঠা বাস্যন্ত্র পুজা করে, 
লেখক জেখনী পুজ। করে, ব্রাহ্মণ পুঁথি পুজা করে ।* 

আরও আছে। যাহ! সুন্দর, তাহা আমরা বড় ভালবাদি। সুন্দর হইতে আমরা 
সাক্ষাং সম্বন্ধে, ফোন উপক্ষার পাই না, তবু আমরা সুন্দরের আদর করি। যে ছেলে 
চন্দ্র হইতে ফি উপফার বা অপফার পাওয়া যায়, তাহার কিছুই জানে না, সেও চাদ 
ভালবাদে । যে ছবির গ্ৃতুল, আমাদিগের ভাল মন্দ কিছুই ফরিতে পারে না, 
তাহাকেও আদর ফাঁর। সুন্দর ফুলটি, সুন্দর পাখিটি, সুন্দর মেয়েটিকে বড় আদর 
কার। চন্দ্র কেবল সৌন্দর্য্য গুণেই দেবতা, সাতাইশ নক্ষত্র হার মাহষী । 

প্রকৃত পক্ষে ইহা! উপাসন। নহে, ফেব আদর । কিন্তু অনেক সময় ইহা! উপাসনা 
বলিয়া গাঁণত হয়। বৈদিক ধর্ম সম্বন্ধে তাই অনেক সময়ে হইয়াছে । কথাটা 
উনবিংশ শতাব্দীর ভাষায় অনুবাদ ফর! যাউক, তাহা হইলেই অনেকেই বুঝিতে 
পারিবেন । 

যাহা! শিশালণী, তাহা! নৈসগ্গিক পদার্থের ফোন বিশেষ সম্বন্ধ বাশি বাঁজিয়াই 
শক্তিশালী । কার্বনের প্রাত আজানের নৈসগিক অনুরগই অগ্নির শক্তির 'কারণ। 


* এই কথা গুনিয়। সর আলফ্রেড লায়েল লিখিলেন, কি ভয়ানক উপধর্ম ! এমন নিকৃউ জাতির 
কি গতি হইবে। কাজেই বৃদ্ধির জোরে লেফটেনেন্ট গবর্পর হইলেন। 


৯৯০০ বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ 


'তাপ, জল, ও বায়ু এই তিন পদার্থের পরম্পরে বিশেষ ফোন সম্বন্ধ বিশিই হওয়াতেই 
মেঘের শক্ত । 

এই যে জাগতিক পদার্থের পরস্পরের সম্বন্ধের কথা বলিলাম, এই লম্বন্ধের বৈজানিক 
নাম সত্য । সত্যই শক্তি। ফেবল জডশভ্ি, আধ্যাত্মিক শক্তি সম্বন্ধেও এই কথা 
লত্য। যাশু বা শাফ্যসিংহের উক্ত সকল বা ধর্ম সকল সমাজের সহিত নৈসগিক 
শক্তাবিশিষ্ট, অর্ধেক জগৎ আজিও তাহাদের বশীভূত । 

যাহা হিতকর, শক্তিশালশ হউক ব| না হউক, কেবল হিতফষর, উনাবিংশ শতাববী 
তাহার নাম দিয়াছে, শিব । সুন্দর ব! সৌম্যের নুতন নাম কিছু হয় নাই, সুন্দর সৃন্দরই 
আছে, সৌম্য সৌমাযই আছে । 

এই সত্য (11) 1106), শিব (16 9০০৫) এবং সুন্দর (7৩ 859001001) এই 
ভ্রিবিধ ভাব মানুষের উপাস্য । এই উপাসনা] দ্বিবধ হইতে পারে । উপাসনার সময়ে 
অচেতন উপাস্যফে সচেতন মনে কাঁরয়া উপাসন। করা যাইতে পারে, আদিম মনুষ্য 
'তাহাই করিয়া থাকে । এই উপাসনা-পদ্ধাত ভ্রান্ত, কাজেই আহতকর । দ্দিতীয়াবধ 
উপাসনায়, অচেতনফে অচেতন বলিয়া জ্ঞান থাকে । গেটে (0০511)6) বা বর্ডস্বর্থ 
(ড/0155/011)) এই জাতীয় জড়োপাসক। ইহা আহিতকর নহে, বরং হিতকর, কেন 
না, ইহার দ্বারা কতকগুলি চিত্তবৃত্তির ক্ফুপ্তি ও পরিণতি সাধিত হয় । ইহা! অনুশীলন 
বিশেষ ৷ এখনফার দেশী পাগুতেরা ( বিশেষ বালকের ) তাহা বুঝিতে পারিয়া উঠে না, 
কিন্ত কতকগুলি বোদক ধাখি তাহা বৃঝিতেন | বেদে 'দ্বিবধ উপাসনাই আছে। 

প্রচারে'র প্রথম সংখ্যা হইতে বৈদিক দেবতাতত্ব সম্বন্ধে আমর! ফি কি কথা বলিলাম 
তাহ! একবার স্বরণ ফারিয়া দেখা যাউক। 

১। ইন্দ্রাদ বৈদিক দেবতা, আকাশ, সূর্য্য, অগ্নি, বায়ু প্রভাতি জড়ের বিকাশ ভিন্ন 
'লোকাতশত চৈতন্য নহেন । 

২। এই সফল দেবতাদিগের উপাসন। যেমন বেদে আছে, এবং ভারতবর্ষীয়েরা 
যেমন ইহাদিগের দেবতা বলিয়। মানিয়! থাকে, সেইরূপ পৃথিবীর অন্যান্য জাতিগণ 
করিত বা করে। 

৩। ইহার কারণ এই যে, প্রথমাবস্থায় মনুষ্য জড়ে চৈতন্য আরোপণ ফারিয়া, 
তাহার শক্তি, হিতফা?রতা, বা সৌনর্যয অনুসারে, তাহার উপাসনা রে । 

৪ । সেই উপাসন। ইঙ্টকারী এবং আনিষফারশ উভয়াবিধ হইতে পারে । এখন 
দোঁখতে হইবে, বেদে কিরূপ উপাসনা আছে । তাহা হইলেই আমর! বৈদিক দেবতাতত্ব 
সমাপ্ত করি ।-_প্রচার”, ৯ম বর্ষ, পৃঃ ৩৭৪-৮৩। 


উপাসন। 


পূর্ধবে উপাসনা! সম্বন্ধে যাহা বলা গিয়াছে, তাহাতে দেখা প্লিয়াছে যে, উপাসন। 
ছিবিধা এক, যাহাদের ফলপ্রদ 'বিবেচনা করা যায়, তাহাদের কাছে ফঙগকামনা পূর্বক 
তাহাদের উপাসনা, আর, এক যাহাকে ভালবাসি, বা যাহার নিকট কৃতজ্ঞ হই, তাহার 
ংসা বা আদর) প্রথমোক্ত উপাসনা! সকাম, দ্বিতীয় নিষ্কাম। এইরূপ সামান্য 


দেবতত্ব ও হিন্দৃধর্্ম-_-উপাসনা ১৯০৯, 


নিষ্ধাম উপাসন1 ফেবল ঈশ্বর সম্বন্ধে হইতে পারে এমন নহে, সামান্য জড়পদার্থ সম্বন্ধে 
হইতে পারে । ভিন্নজাতায় মহাত্মাদগের বিশ্বাস যে, হিন্্ব গোরুর উপাসনা করে। 
বন্ততঃ এমন হিন্ত্ব কেহই নাই যে, বিশ্বাস করে যে, আম আমার গাইটির স্তবস্তাত বা 
পূজ! কাঁরলে মে আমাকে ফোন ফল দিবে । গ্োরু ঘাস খায়, আর দুধ দেয়, তাহ 
ছাড়া আর কিছু পারে না, ভাহা সকলেই জানে ৷ তবে সাধারণ হিন্দুর এই বিশ্বাস 
যে গোরুকে যত্ত করিলে, আদর করিলে, দেবতা প্রসন্ন হয়েন । এ কথাটা তত অসঙ্গত, 
নহে। যাহা উপকারী, তাহা আদরের । যাহা আদরের, তাহার আদর অনুষ্ঠেয় কার্য্য, 
ঈশ্বরানুমোদিত। এইরূপ গোরুর আদরের একটা উদাহরণ বেদ হইতেই উদ্ধৃত, 
কাঁরতেছি। 

শুরু যন্ুর্্বদ সংহিতায় দর্শপূর্ণমাস হজ্জে বংসাপাকরণ ফার্ম্যের মন্ত্রে আছে, 

“হে বংদগণ, তোমর। ক্রীড়াপরবশ, সুতরাং বায়ুবেগে দিগ্দিগন্তরে ধাবমান হও। 
বামু-দেবতাই তোমাদিগের রক্ষক । ৩॥ র 

হে গাভীগ্ণণ, আমরা শ্রেষ্ঠতম কার্য্য আরস্ভ করিয়াছি। তংসাধনার্ঘ সাঁবতা-দেবতা 
তোমাদিগকে প্রত্তৃত তৃণ বন প্রাপ্ত করান । ৪॥ 

হে (স্বল্প বা বুতর ) রোগশুন্ধ আঁচিরপ্রসৃতা অবধ্য গাভীগণ ! তোমর! অক্ষুব্ধ চিত্তে, 
নিঃশঙ্ক ভাবে গোষ্টে প্রচুর তৃণ শহ্য ভোজন করতঃ ইন্দ্র দেবতার ভোগের উপযোগী দৃপ্ধের 
পারবর্ধন কর । তোমাদিগকে ব্যাত্রাদি হিংস্র জন্তর বা চৌর প্রভৃতি পাপিগণ কেহই 
আয়ত্ত করিতে সমর্থ হইবে না। তোমর! এই যজমানের গৃহে চিরদিন বহছুপরিবার, 
হইতে থাক । ৫1৮8 

&ঁ হজ্জের দুগ্ধকে সম্োধন কাঁরয়। খাত্বক্‌ বলেন, 

“হে ছুগ্ধ। যক্ঞীয় সুপাবিত্র শতধার এই পবিত্রে তুমি শোধিত হও। সবিতা-দেবতা 
তোমাকে পবিত্র করুন ।” 

উখা অর্থং াঁড়কে সম্বোধন করিয়া! বালিতে হয়, «হে উে ! তুমি স্বন্ময়, সুতরাং, 
পৃথিবীরূপিণী ত বটেই । অধিকন্ত তোমার সাহায্যে যজমানগণের দ্যুলোক প্রাপ্তি হয় । 
অতএব ছ্যুরূপাও তোমাকে বালিতে পারি । ২॥ 

“হে উতে, তোমার উদরে অবকাশ আছে । সুতরাং বায়ুর স্থান অন্তরণীক্ষলোকও 
তোমার অধীন । অতএব তোমাকে অন্তরীক্ষলোকও বালিতে পারি । এতাবতা তুমি 
ত্রলোকন্বরূপ । সমস্ত দুগ্ধ ধারণেই সক্ষম হইতেছ । স্থীয় উৎকৃষ্ট তেজে দৃঢ় থাকিবে । 
বক্র হইবে না। সাবধান! তোমার দার্চ্যের ন্যুনতা বা বক্রতা হইলেই যজ্ঞবিদ্ধ, 
উপাস্থত হইবে! সুতরাং জমান আমাঁদগের প্রাত বক্র হইতে পারেন, অতএব তানি 
যাহাতে বক্র না হন। ৩॥" 

এখানে সকলেই দেখিতে পাইতেছেন, যাহার উপাসনা হইতেছে, উপাসক তাহাকে 
অচেতন জড়পদার্থ বলিয়াই জানেন । হাড় কি দ্বধকে কেহই ইঞ্টানিষ্ফলপ্রদানে 
সক্ষম চৈতন্যাবশিষ্ট বসন্ত বাঁলিয়া মনে কারিতে পারে না। অথচ তাহার উপাসন, 


* এই প্রবন্ধে যদূর্মন্তরের যে যে অনুবাদ উদ্ধৃত হুইল, তাহা শ্রীযুক্ত সত্যব্রত সামশ্রমাত, 
বাজসনেয়ী সংহ্িতার অনুকাদ হইতে। 


১৯০২ বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ 


হইতেছে । এ উপাসনা ফেবল আদর মাত্র। গোবংস সন্বন্ধেও এরূপ । অন্য যজ্ঞের 
মন্ত্র হইতে কিছু উদ্ধত ফাঁরতোছ । 

চাতুত্ধাব্য যাগে দবর্বী অর্থাং হাতাকে বলা হইতেছে, 

“ছে দিব, তুমি অল্পে পাপূর্ণ হইবার অপুর্ব শোভা! ধারণ ফারয়াছ। এই আকারেই 
ইন্দ্র দেবতার সমপে গমন ফর। ভরসা ফারি গুঁনরাগমনফালেও ফলে পারিপুর্ণ হইয়া 
এইরূপ শোভিত হইবে |” 

আগ্নষ্টোম হজে প্রথমেই যজমানের মন্তক ফেশ ও শাঞ্ঞ প্রভৃতি ক্ষরের দ্বারা মুণ্ডন 
কাঁরতে হয়। আগে কুশ! কাটিয়া ক্ষুর পরীক্ষা ফারতে হয়। সেই সময় কৃশাকে 
বালিতে হয়, “হে কৃশা সকল । অতীক্ষধার ক্ষুরের ছারা ক্ষোরে যে কট হইতে পারে 
তাহা হইতে ত্রাণ কর । অর্থ ং তোমাদের ছ্বারাই তাহা পরণীক্ষিত হউক |” 

পরে ক্ষোরকালে ক্ষরকে বলিতে হয়, “হে ক্ষুর, তুমি যেন ইহার রজপাত 
করিও না ।” 

পরে স্লান ফাঁরয়া ক্ষৌম বন্ত্র পারধান ফ্ষারতে হয়। বন্ত্র পারধানকালে বস্ত্রকে 
বলিতে হয়, “হে ক্ষৌম! তুমি কি দীঁক্ষণীয় ফি উপসদ উভয় প্রকার যজ্ঞেরই অঙ্গীতৃত 
হইতেছ । আমি এই স্্ানে সুন্দর ফান্তি লাভ করতঃ সৃখম্পর্শ কল্যাণকর তোমাকে 
পাঁরিধান কারিতেছি 1” 

তার পর গাত্রে নবনশীত মর্দন ফঁরিতে হয়। মর্দনফালে নবনশতকে বলিতে হয়, 
“হে গব্য নবনীত ॥ তুমি তেজ সম্পাদনে সমর্থ হইতেছ। আমাকে তেজঃপ্রদান 
কর 1” 

এ সকল স্থানে ফি কুশ! কিংবা ক্ষুর বা বস্ত্র বা নবনীতকে ফেহ ফলপ্রদানে সক্ষম 
'চৈতশ্যাবিশিষ্ট দেবতা মনে করিতেছে না। বাতুল ভিন্ন অপরের দ্বারা এরূপ িবেচনা 
হওয়া সম্ভব নহে । এ সঞ্চল ফেবল যত্রের বস্ততে যত্রজনক বাঁধ প্রয়োগ মাত্র । ইন্দ্রাদি 
দেবের যে স্ততি সকল খণ্েদে আছে আদৌ তাহ প্রশংসনীয় বা আদরণীয়ের প্রশংসা! 
'বা আদর মাত্র ছিল । উদাহরণস্বরূপ আমরা একটি ইন্তসৃক্ত উদ্ধৃত কারতেছি। 

“ইন্তরস্য নু বাধ্যাঁণি প্র বোচং যানি চকার প্রথমানি বজ্ী। 
অহল্ন হিমন্বপন্ততর্দ প্র বক্ষণ৷ অভিনৎ পর্বতানাং ॥ 

অহন্পহিং পর্বতে শিশ্রিয়াণং তষ্টান্মৈ বন স্বর্য্যং ততক্ষ । 
বাশ্রা ইব ধেনবঃ স্যন্দমানা অংজঃ সমুদ্রমবজগ্মুরাপঃ ॥ 
বৃষায়মানোহবৃণীত সোমং ত্রিকদ্রুকেঘপিবং সৃতগ্য । 

আ৷ সায়কং মঘবাদত্ত বজ্রমহল্পেনং প্রথমজামহানাং ॥ 
যাঁদক্দ্রাহন্‌ প্রথমজামহীনামান্মায়িনামামিনাঃ প্রোত মায়াঃ। 
আও সূর্য্যং জনয়ন্‌ দ্যামুষাসং তাঁদিত। শক্রং ন ফিলাবাবংসে ॥ 
অহন্‌ হৃত্রং বৃত্রতরং ব্যংসগিন্দ্রো বজেণ মহতা বধেন। 
স্বন্ধাংসীব কুলিশেনাবিবৃকৃণাহিঃ শয়ত উপপৃক্‌ পৃথিব্যাঃ ॥ 
অযোদ্ধেব ছুর্ণদ আ. হি ভ্ৃহ্যে মহাবারং তুবিবাধমজীষমূ । 
নাতারাদয্য সম্বাতিং বধানাং সংরুজানাঃ পিপিষ টূর্রশজঃ ॥ 


দেবতত্ব ও হহিন্দৃধর্ম--উপাসনা ৯৯০৩ 


অপাদহস্তো জপৃতন্যাদক্দ্রমাস্য বজরমধি সানে। জঘান । 

বৃষ্ণো বাগ্রিঃ প্রতিমানং বভূষন্‌ পুরুত্ বৃত্রো৷ অশয়ৎ ব্যন্তঃ ॥ 
নদং ন ভিন্নমমুয়া শয়ানং মনে! রুহাণ! অতিতযস্ত্যাপঃ । 
যাশ্চিং বৃত্রো মাহনা পর্য্যাতিষ্টং তাদামাহঃ পৎসৃতশৌর্বভৃব ॥ 
নীচাবয়া অভবং কৃত্রগ্ুতরেন্দ্রো অস্যা অব বধর্জভার । 

উত্তরা সূরধরঃ পুঁজ আসীৎ দানুঃশয়ে সহবংসা ন ধেনুঃ ॥ 
আতিষ্টস্তীনামনিবেশনানাং কাষ্ঠানাং মধ্যে নিহিতং শরশীরং। 
বৃত্রষ্য নিথ্যং বিচরন্ত্যাপে! দর্ঘং তম আশয়দিন্দ্রশক্রঃ ॥ 
দাসপত্রীরহিগোপা আতিটল্লিরদ্ধা আপঃ পাণিনেব গাবঃ । 
অপাং বিলমপাহিতং যদাসীং বৃত্রং জযন্ব” অপ তহ্ববার ॥ 
অশ্ব্যো বারো অভবস্তদিন্দ্র সৃকে যত্ব প্রত্যহন্দেব একঃ ৷ 
অজয়ো গা. অজয়ঃ শুর সোমমবাসৃজঃ সর্তববে সপ্ত সিন্ধুন্‌ | 
নান্যৈ বিদ্যান্ন তন্যুতঃ সিষেধ ন যাং মিহমফিরংত্রাদানং চ। 
ইন্তরশ্চ যতুয়ুধাতে অহিশ্চোতাঁপরীভ্যো মঘবা বিজিগ্যে ॥ 
অহের্ধাতারং কমপন্ঠ ইন্দ্র হাঁদ যত্তে জরুষো! ভীরগচ্ছৎ । 

নব চ যল্নবতিং চ শ্রবস্তীঃ শ্যেনো ন ভীতো! অতরো রজাংসি ॥ 
ইন্দ্রে। যাতোহবসিতস্য রাজ্য শমধ্য চ শৃর্গিনো বজবাহুঃ । 
সেছু রাজ। ক্ষয়তি চর্ষণীনামরান্ন নোমঃ পারি তা বভৃব ॥ 


অনুবাদ 


১। “বজরধর ইন্দ্রদেব প্রথমে যে সমস্ত পরাক্রমসূচক কার্য ফাঁরয়াছিলেন 
তাহা আমি বর্ণনা করিতেছি। তিনি আহনামে অভিহিত রৃত্রাসুরফ্ষে বিনাশ 
কারয়াছিলেন। জলসমৃহ ভূমিতে পাঁতিত করিয়াছিলেন । এবং পার্ববত প্রদেশের 
রূদ্ধ বহনশীল নদী সকলের কৃল ভগ্ন করিয়! জল প্রবাহিত করিয়াছিলেন । 

২। ইন্দ্রদেব পর্বতে লুকায়িত বৃত্রাপূরকে বধ করিয়াছিলেন । তষটদেব ইন্দ্রদেবের 
বনমিত গর্জনশীল ব্জ নিষ্মীণ করিয়া দিয়াছিলেন । বৃত্রাসুর হত হইলে পর রুদ্ধগাতি 
নদী সফল বেগের সহিত সমুদ্রে প্রবাহিত হইয়াছিল, যদ্রপ গে৷ সকল হস্বারব করিয়া 
সত্বর বংসের নিকট গমন করে । 

৩। বলবান্‌ ইন্দ্রদেব সোমরন পান কারিতে ইচ্ছ! ফারয়াছিলেন এবং উপর়্ঃপরি 
যজ্ঞত্রয়ে সোমরস পান করিয়াছিলেন। তংপরে বলবান্‌ ইন্দ্রদেব মারকবজ গ্রহণ- 
পূর্বক আহদিগের শ্রেষ্ট বৃত্রাস্রফে বধ করিয়াছিলেন । 

৪। হে ইন্দ্রদেব আপাঁন যখন অহিদিগের শ্রেষ্ঠ বৃত্রাস্রফে বধ করিয়া মায়াবী 
অনুরাদিগের মায়! নষ্ট করিয়াছিলেন এবং তংপরে যখন সূর্য্য উযাফাল এবং 'আফাশ 
সৃষ্টি করিয়াছিলেন তখন আর ফোন শত্রু দেখিতে পান নাই । 

৫। ইন্দ্রদেব তাহার বৃহ ও বধকারী বজের সহিত লোফের উপদ্রবকারণ 


১৯০৪ বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ 


বৃত্রাস্রকে লোকে যেমন কৃঠার দ্বার! বৃক্স্কদ্ধ ছেদন ঘরে, তদ্রুপ বাহুচ্ছেদনপুক বধ 
কারয়াছিলেন, এবং ৃত্রাস্ুরকে তদবস্থ ভূমির উপর পাঁতিত কারয়া ছিলেন । 

৬। আমার সমান যোদ্ধা আর কেহ নাই এইরূপ দর্মুক্ত বৃত্রাসুর মহাবাঁর ও. 
বুশক্রানবারফ ইন্দ্রদেবকে মুদ্ধার্থে স্পর্ধা করিয়াছিলেন । কিন্ত ইন্দ্রদেবের অস্ত্র 
প্রহার হইতে কোন প্রকারে আপনাকে রক্ষা করিতে না পারিয়া অবশেষে হত হইয়া 
নদশী সকলের উপর পতিত হইয়া তাহাদের শুলাদি ভগ্ন কাঁরয়াছিল। 

৭। হস্ত ও পদশুন্য হইয়াও বৃত্রাসুর ইন্দ্রের সাহত যুদ্ধ কাঁরয়াছিল এবং ইন্দ্র ইহার 
পাষাণসদৃশ স্কন্ধের উপর বজ্র নিক্ষেপ ফরিয়াছিল। পৌরুষবজ্জিত ব্যক্তি যন্রপ 
পৌরুষবিশিষ্ট ব্যক্তির সমধক্ষ হইতে ইচ্ছা করে, তদ্দ্রপ বৃত্রাস্বর ইন্দ্রের সমকক্ষ 
হইতে ইচ্ছা কাঁরয়। ইন্দ্র কর্তৃক শরাঁরের নান স্থানে আহত হইয়া ভামিতে পতিত 
হইয়াছিল । 

৮। নদীর জল সফল ভগ্ন কুলের উপর যেমন বেগের সহিত প্রবাহিত হয় তদ্রপ 
নদশর উপর পতিত বৃত্রান্নরের দেহের উপর প্রবাহিত হইয়াছিল । বৃত্রাসুর জীবনদশায়, 
যে জল সকল বলের ছারায় রুদ্ধ রাখিয়াছিলেন সেই জল সফলের নিয়ে মৃত্যুর পর 
তাহার দেহ পতিত রহিল । | 

৯) বৃত্রাস্বরের মাতা পুত্রদেহ রক্ষা কারবার নিমিত্ত স্থয়ং বৃত্রকে ব্যবহিত 
করিয়াছিল । কিন্ত ইন্দ্রদেব বৃত্রের মাতার উপর বজ্র প্রহার করেন, তাহাতে 
বৃত্রমাতা হত হইয়া গ্রাভী বংসের সাঁহত যেমন শয়ন ঘরে, তন্রপ মৃত পুত্রের উপর 
পতিত হইয়া তাহা আচ্ছাদিত করতঃ শয়ন করিয়াছিল । 

১০। আবিশ্রান্ত প্রবহনশীলগ নদী সকঙ্লের জলমধ্যে বৃত্সানুরের দেহ পতিত হইল । 
জল সমৃহ বন্ধনমুক্ত হইয়া অন্তহিত কৃত্রপ্রদেশের উপর প্রবাহিত হইতে লাগিল । 
ইন্দ্রদেবের মাহত শত্রুতা করিয়া বৃত্রাসুর চিরনিদ্রায় নাদ্রত হইল । 

৯৯। দাস এবং আঁহনামে প্রাসদ্ধ ৃত্রাসুর যে সকল নদীর প্রবাহ বিরোধ 
কারয়াছিল, যন্রপ পি নামক অনুর গো সকল গুহাতে নিরুদ্ধ করিয়৷ রাখিয়াছিল, 
ইন্দ্রদেব বৃত্রাসুরকে বধ কারিয়। সেই সকল নিরোধ দূর ফারিয়া প্রবাহমার্গ মুক্ত কারিয়) 
দিয়াছিলেন । 

৯২। হেইন্দ্রদেব! যখন অসহায় বৃত্রাসূর আপনার বজ্রে প্রাতপ্রহার করিয়াছিল 
তখন আপাঁন অনায়াসে বৃজ্জাস্ুরকে নিরাকৃত করিয়াছিলেন, যদ্রপ অশ্বপুচ্ছগত বালসমৃহ 
মাক্ষকাদি অনায়াসে নিরাকৃত করে । তদস্তর আপনি পাপ নামক অনুর কর্তৃক অপহৃত 
আনরুদ্ধ ও 'িকদ্ধ গোসমূহ জয় করিয়া ম্ববশে আনয়ন ফারয়াছিলেন । জয়লাভ 
ফারিয়া দোমরস পান কাঁরয়াছিলেন এবং সপ্ত নদার প্রবাহ নিরোধ অপনয়নপূর্ববক 
তাহাদিগকে প্রধাহত করিয়াছিলেন । 

৯৩) বৃত্রাতুর ইন্দ্রকে নিরন্ত কারবার নিমিত্ত যে বিদ্থ্যং প্রহার, যে গর্জন, যে 
বর্ষণ, যে অশনি নিক্ষেপ, এবং যে অপরাপর কৌশল প্রয়োগ করিয়াছিল, তৎসম্ব্দায়ই 
ইন্দ্রের অনিষ্ট করিতে বার্থ হইয়াছিল এবং অবশেষে ইন্দ্র বৃজাসুরফে অভিভ্ৃত 
ফাঁরয়াছিলেন। 


ও দেবতত্ব ও 'হন্দুধর্ধ-_উপাসন' ১১০৬ 


৯৪। হেইন্দ্রদেব! আপনি যখন বৃত্রাসুরফে বধ করিয়া ভাত হুইয়াছিলেন, 
এবং ভাত হইয়া স্েন পক্ষার স্ায় এফোনশত সংখ্যক প্রবহনশীল নদণ পার হইয়াছিলেন, 
তখন বৃত্রাসুর বধের নির্য্যাতনেচ্ছু ফোন জনকে দেখিয়াছিলেন ? 

১৫ । বজ্রধর ইন্দ্রদেব স্থাবর এবং জঙ্গম জগতের রাজা, শান্ত এবং দুর্দান্ত জীবগণের 
অধীশ্বর ৷ এবস্তবত ইন্দ্রদেব মনুষ্াদগের প্রভু ॥ রথচক্রের নেমি হদ্রপ চক্রগত আরাখ্য 
কাঠ সকল বেহ্টন ফারিয়া থাকে, তদ্রপ তানি মনৃয্যাদিগকে সর্বতোভাবে বেইনপূর্ধ্বক 
রক্ষা করেন ।%% 

এই সুক্তের তাৎপধ্য বড় স্প্ট। পূর্বের বুঝান শিয়াছে, ইন্দ্র বর্ষণারী আকাশ । 
ঘৃত্র বৃট্টিনিরোধকাঁরী নৈসগিক ব্যাপার ৷ বর্ষণশাক্তির দ্বারা সেই সফল নৈসগিক 
ব্যাপার অপহত হইলে বৃত্রবধ হইল ৷ এই সুভ্ত বর্ষণকারী আকাশের সেই ক্রিয়ার 

সা মাত্র । ইন্দ্র এখানে ফোন চৈতশ্/াবিশিষ্ট পুরুষ নহেন, এবং এ সৃক্তে তাহার 
ফোন সাম উপাসনাও নাই । 

স্বীকার কার, এক্ষণে বোদিক সংহিতায় যে উপাসন1 আছে, তাহার প্রায় অধিকাংশই 
সঞ্কাম, এবং উপাস্যের! তাহাতে চৈতম্যবিশিষ্ট দেবতা! বিয়া বর্নিত হইয়াছে । বিস্ত 
'জড়শক্ভির প্রশংসা-পদ্ধতি ত্রমে প্রচলিত হইয়া আিলে, শব্দের আড়স্বরে তাহার প্রকৃত 
তাংপধ্য লোকের চিত্ত হইতে অপসূত হইল । “জগতের রাজা,” এবং “জশবগণের 
'অধীশ্বর” ইত্যাকার বাক্ষের যথার্থ তাংপর্য্য যে, বৃষ্টি হইতেই জগৎ ও জশবের রক্ষা, 
লোকে ইহা ক্রমে ভুলিয়া যাইতে লাগিল, এবং ইন্দ্রফে যথার্থ জগতের চৈতহবিশ্ 
রাজা এবং জীবগণের চৈতন্যাবিশিষ্ট অধীশ্বর মনে ফরিতে লাগিল । তখন জগতের 
জড়শক্ষির নিষ্কাম প্রশংসার স্থানে সফাম উপাসন। আসিয়া উপস্থিত হইল। যাহ 
চিত্তরঞ্জনী বৃত্তিগুলর অনুশীলন মাত্র ছিল, তাহ দেবতাবহুল উপধর্শে পরিণত 
হইল । 

বোদিক ধর্টের উৎপতি ফি তাহা উপারি উদ্ধৃত অপেক্ষাকৃত প্রাচশন সুক্তগুলি হইতেই 
আমরা বুঝিতে পারি । খণ্েদ-সংহিতার সফল সৃক্তগুলি এক সময়ে প্রণীত হয় নাই ; 
এবং খণ্থেদের সর্বত্র ব্ছু দেবতার উপাসনাত্মক উপধন্মই যে আছে, এমত নহে । অনেক্ষ- 
গুলি এমত সৃক্ত আছে যে, তাহা হইতে আমর! একেশ্বরবাদই শিক্ষা কার । সময়ান্তরে 
আমরা তাহার আলোচনা ফারব। সেইগুি যে বৈদিক ধর্মের অপেক্ষাকৃত শেষাবস্থায়, 
আর উপরি উদ্ধৃত সুক্তের সদৃশ সৃক্তগুলি যে আদিম অবস্থায়, আর সচেতন ইন্দ্রাদর 
'উপাসনাত্মক সুক্তগুল প্রধানত; যে মধ্যাবস্থায় প্রণীত হইয়াছিল, ইহা যে মনোযোগপূর্ববক 
'বেদাধায়ন করিবে সেই বুঝিতে পারিবে । বেদব্যাস, বেদ বিভাগ করিয়াছিলেন । 
সঙ্কালন ব্যতীত চতুর্ধেদের িভাগ হয় নাই | যাহা সঙ্কালিত, তাহা নান! ব্যজির 
চার! নান। সময়ে প্রণীত হইয়াছিল । অতএব, আদিম, মধ্যফালিক, এবং শেষাবস্থার 
সৃক্ত বলিয়া সৃজ্গুলিকে বিভাগ করা যাইতে পারে । ধর্মের প্রথমাবস্থ৷ জড় প্রশংসা, 
মধাকালে চৈতদ্যবাদ, এবং পারিণাত একেস্বরবাদে । অতএব সূজ্ের তাংপর্য্য বুঝিয়া 
তাহার সময় নির্দেশ করা যায় । 


৯ এই অনুবাদ রম$লাথসরষতী কৃত। 
ব (৯ম)--৭০ 


১৯০৬ বাঙ্কম র৪নাসংগ্রহ 


1 


এক্ষণে প্রচারের ছ্িতীয় সংখ্য! হইতে এ পর্য্যস্ত বৈদিক দেবতাতত্ব সম্বন্ধে যাহা 
বলিলাম পাঠক তাহা ম্মঞঝণ করুন । তাহার স্কুল তাংপর্ষ্য এই ;-- 

৯। ইন্দ্রাদ বৈদিফ দেবতা, আকাশ, সুধ্য, অগ্নি, বায়ূ, প্রভৃতি জড়ের বিকাশ 
ভিন্ন ফোন লোকোত্র চৈতন্য নহে । 

২। এই সকল দেবতাদিগের উপাসনা যেমন বেদে আছে, সেইরূপ ভারতবর্ষ ভিন্ন 
অন্যান্য দেশে ছিল বা! আছে। 

৩) তাহার কারণ এই যে, প্রথমাবস্থায় মনুষ্য জড়ে চৈতন্য আরোপণ করিয়া 
শক্তি, হিতক্ষারিতা, ব1 সৌন্দর্য্য অনুসারে তাহার উপা্না করে। 

৪। এই উপাসনা গোড়ায় কেবল শক্তিমান, সুন্দর বা উপকারী জড়পদার্থের 

ংসা বা! আদর মাত্র । ফেবল লোকে সে কথা ভুলিয়া গেলে, ইহা ইতর দেবতার 
উপাসনায় পারণত হয় । 

হিন্দুধর্্ণে ইতর দেবোপাসন1! এই অবস্থায় পারণত হইয়াছে; ঈদৃশ উপাসনা 
অনিষ্কর এবং উপধর্ম । ক্িস্ত ইহার মূল অনিষ্টকর নহে। জড়শাক্তিও ঈশ্বরের 
শক্তি। সে সফলের আলোচনার ছার! ঈশ্বরের মাহমা এবং কৃপা অনুভূত করা এবং 
তন্দ্ারা চিত্তরাঞ্জনী বৃত্তি সকলের অনুশীলন ফর] বিধেয় বটে। 

বৈদিক ধর্মের এই স্থল তাংপধ্য । আধুনিক হিন্দৃধর্্মেও সেই সকল বোদক 
দেবতারা! উপাসিত। অতএব এখনকার হিন্দ্ধর্মের সংস্কারে সেই থা আমাদের 
মনে রাখা উচিত । জড়ের শাক্তর চিন্তার দ্বার! জ্ঞানাঙ্জনী এবং চিত্তরাঞ্জনীবৃত্তি 
সকলের অনুশীলন করিব, এবং জশ্বরের মহিমা বুঝিবার চেষ্টা করিব, িস্ত জড়ের 
উপাসনা! করিব না। ইহাই হিন্দুধর্মের একটি স্থুল কথা । 

এক্ষণে বোদিক তত্বান্তর্গত দেবতাতত্ব সমাধ ফারিয়া, আমর! বোদক তত্বা্তর্গত 
ঈশ্বরতত্বের সমালোচনায় প্রবৃত হইতে পার । 'হিন্দ্রধর্ধের এই ব্যাখ্যার প্রথম অধ্যায় 
সমাপ্ত করিলাম ।-_ প্রচার”, ১ম বর্ষ, পৃ, ৩৯৭-৪০৭ । 


হিন্দু কি জড়োপাসক ? 

যতক্ষণ আমার অন্ুলিটি আমা হইতে বিচ্ছিন্ন নহে ততক্ষণ এ অন্কৃজিটি চেতনাময়, 
কিন্ত অঙ্গুলিটি কাঁটিয়া ফেলিলে, উহা! আমা হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে, উহাতে আর চেতনা 
থাকে না, তখন উহ! অচেতন জড় পদার্থ । 

এই সমগ্র বিশ্ব চৈতন্যময় এক পুরুষের দেহ। ভিন্ন ভিন্ন প্রকার শক্তির আধার 
সকল, অর্থাৎ অগ্নি বায়ু ইত্যাদি পদার্থ সকল সেই দেবতার অঙ্গবিশেষ । অগ্নিকে যি 
সেই এক চৈতন্তময় পুরুষের অঙ্গ বাঁলয়া জানি, অগ্রিকে যাঁদ সেই চৈতন্যময় পুরুষ 
হইতে বিচ্ছিন্নভাবে না দেখি, তবে অগ্নির চেতনা আছে বালিয়া বুঝিব। আর যিনি 
অগ্নির সাঁহত সেই চৈতশ্থময়ের কোন সম্বন্ধ দেখিতে পান না তাহার কাছেই আগ 
জড় পদার্থ । 

আজকালকার পাশ্চাত্য পুতগণ অগ্নিকে (18165005 70117001)16) জড় বাঁলয়া 
জানেন কিন্ত প্রাচীন হিন্দুগণ আগ্ঘর সহিত চৈতন্থের সম্বন্ধ বুঝিয়া উহাকে চেতন বলিয়। 


দেবতত ও হিনদধর্শ-_হিদ্্ ফি জড়োপাসক ? ৯১০৭ 


বুঝিভেন । আঁজকালঞাঁর পাশ্চাত্যগণ অগ্লিগত শাক্তকেই (768) জগতের আদ 
শক্ত 'বলিয়া প্রতিপন্ন ফারিতে চেষ্টা কারতেছেন। হিন্দু খাঁধগণও এই অগ্রিকে 
জগতের আদি শক্তি বায়! স্থির করিয়াছিলেন, তবে প্রভেদ এই, পাশ্চাত্য পণ্ডিত- 
দিগের আগ জড়শভি, প্রাচীন হিন্দু খাঁষদের আন চেতনায়ুক। 

প্রণব মন্ত্র হইতে এই জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয় ফা্য্য চলিতেছে । এই প্রণব মন্ত্রের 
দেবতা অগ্রি। হিন্ত্র! বুঝিয়াছিলেন যে, এই অগনিত শক্তি হইতেই এই জগংচক্র 
ঘবরতেছে। কিন্ত এই আগ্নিগত শাঁজ। যে চৈতন্য সম্বন্ধ রাহত ইহা তাহারা কখনও 
ভাবিতেন না। হিন্দুদের কাছে প্রণব মন্ত্রের লক্ষ্য অগ্নিগত শা ত্রক্মচৈতন্থে 

ক্ত। 

ওফারস্য ব্রন্মধাষিঃ গায়ন্রীচ্ছন্দোইগরর্দেবতা সর্বধন্মীরস্তে বিনিয়োগ? । 

প্রণব মন্ত্রের লক্ষ্য অগ্নিগত শি সম্বন্ধে যিনি চিন্তা কারতে চান, অথবা উক্ত 
শাঁক্তর সাহায্ যানি কোন ফন্ব করিতে চান, তীহাকে সর্বপ্রথমে উজ্ভ মন্ত্রের খাষি 
ফে-_তাহ! জানিতে হইবে । মন্ত্রের খাষ ফে-ইহ! না জানিয়! অর্থাং মন্ত্রের লক্ষ্য 
শর্তি কিরূপ চেতনায়ুস্ত ইহা না জানিয়া, যানি মন্ত্র সাহায্য গ্রহণ করেন ঠাহাকে 
পাপভাক্‌ হইতে হয়, ইহ! ভ্রাতির ফথা। 

যোহ্হরহর বিদিতখাষিচ্ছন্দো দৈবতাবানিয়োগেন ব্রান্মণেন বা মন্ত্রেদ বা যজতি 
যাজয়ীত বা অধীতে অধ্যাপয়াতি বা হোমে কর্মৃথি অন্র্জলাদে বা সপাগয়ান্‌ ভবাঁতি। 

এখন দেখ বেদোজ ধর্মাচারী খাঁধগণকে জড়োপাসক বল! ফি কোন ক্রমে সঙ্গত 
হয়? যে পাশ্চাত)গণ হিন্দুদের জড়ো'পাসক বলেন প্রকৃতপক্ষে তাহারাই জড়োপানক। 
পাশ্চাত্যগণ আজকাল নান' প্রচার প্রাকৃতিক শির সাহায্য অবলম্বন করিয়া নানাবিধ 
কর্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন; ফিন্ত এ সকল শি যে চৈতত্যময়ের চেতনায়ুক্ত, ইহা একবারও 
ভাবেন না । জগতে এ সফল শি দ্বার! চৈতন্যময়ের কি প্রকৃত উদ্দেশ সাধিত হইৰে 
পাশ্চাত্যগণ তাহা! একবার অনুসন্ধানও করেন না। পাশ্চাত্তযগণ খাঁষ বিনিয়োগ!দি 
না জানিয়! প্রাকৃতিক শঞ্ভির সাঁহত খেল! কারতেছেন। শ্রতিমতে উহার! পাপভাগী 
হইতেছেন। 

আমার বোধ হয় যেদিন হইতে ডাইনামাইট সৃটি হইয়াছে সেই দিনপাশ্চাত্যগণের। 
উক্ত পাপের ফল ফাঁলবার সূত্রপাত হইয়াছে । 

হিন্দুর! জড়োপাসক নহে। চৈতন্যবিহাঁন পদার্থ হিন্দুদের কাছে অন্পৃশ্ত পদার্থ। 
আজকাল যাহাকে জড় পদার্থ বল! হয়, যেমন আঁ বামু নদ পর্বত ইত্যাদি, ইহারা 
হিন্দুদের কাছে চৈতমময়ের চেতনায়ুক্ত পদার্থ। চৈতন্তাবহীন পদার্থ আর মৃত শরীর 
এই ছুইটি কথায় হিন্দ্বু একই অর্থ বুঝিয়া থাকেন। মৃত শরীরের সংস্পর্শে হিন্দু 
থাকিতে চাঁন না ।--প্রচার ৯ম বর্ষ, পৃ. ৪২৭-৩০। 


১৯০৮ বাম বচনাসংগ্রন্ 


হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে একটি স্কুল কথা 


আমর! বেদের দেবতত্ব সমাপন ফারিয়াছি। এক্ষণে ঈশ্বরতত্ব সমালোচনে প্রবৃত্ত 
হইব । পরে আনন্দময় ব্রক্ম কথায় আমর! প্রবেশ করিব । 

একজন ঈশ্বর যে এই জগৎ সৃষ্ট করিয়াছেন, এবং ইহার স্থিতিবিধান ও ধ্বংস 
করিতেছেন, এই কথাটা আমরা নিত্য শুনি বলিয়া, ইহা! যে কত গুরুতর কথ, মনুস্ত- 
বুদ্ধির কত দূর ছুত্পরাপ্য, তাহা আমরা অনুধাবন ফরিয়। উঠিতে পারি না। মুনুষ্যজ্ঞানের 
অগম্য যত তত্ব আছে, সর্বাপেক্ষা ইহাই মনুষ্তের বুদ্ধির অগম্য | 

এই গুরুতর থা, যাহা আজিও কৃতবিদ্ভ সভ্য মনুয্যরা ভাল ফাঁরয়! বুবিতে 
পারিতেছে না, তাহা ফি আদিম অসভ্য জাতিদিগের জানা ছিল? ইহা অসম্ভব । 
বিজ্ঞান* প্রভৃতি ক্ষুদ্রতর জ্ঞানের উন্নাত অতি ক্ষত্র বাঁজ হইতে জমশঃ হইয়া 
আসিতেছে ; তখন সর্বাপেক্ষা দৃত্পরাপ্য ও দ্বর্ববোধ্য যে জ্ঞান তাহাই আদিম মনুষ্য সর্বাগ্রে 
লাভ ফাঁরবে, ইহা সম্ভব নহে । অনেক্ষে বালবেন, ও বিয়া থাকেন, ঈশ্বরকপায় 
তাহা অসম্ভব নহে ; যাহ মনুষ্য উদ্ধ)রের জন্য নিতাস্ভ প্রয়োজনীয়, তাহা কৃপা করিয়া 
তানি অপকরুদ্ধি আদিম মনুষ্কোর হৃদয়ে প্রকটিত করিতে পারেন ; এবং কখনও দেখিতে 
পাই যে, সভ্য সমাজাস্িত অনেক অকৃতাঁবদ্য মৃর্থেরও উশ্বরজ্ঞান আছে । এ উত্তর যথার্থ 
নহে। ফেন না, এখন পৃথিবীতে যে সফল অসভ্য জাতি বর্তমান আছে, তাহাদের 
মধ্যে অনুসন্ধান কিয়! দেখা যাইতেছে যে, ভাহাদের মধ্যে প্রায়ই ঈশ্বরজ্ঞান নাই। 
একটা মনুষ্তের আদি পুরুষ কিম্বা একটা বড় তত বলিয়া ফোন অলৌকিক চৈতন্তে কৌন 
ফোন অসভ্য জাতির বিশ্বাস থাফিভে পারে, কিন্তু তাহা জশ্বরজ্ঞান নহে । তেমনি 
সত্য সমাজ্থ নর্বোধ মূর্থ ব্যক্তি ঈশ্বর নাম শুনিয়া তাহার মৌ ব্যবহার কারিতে 
পারে, কিন্ত যাহার চিত্তরৃতি অনুশীজিত হয় নাই, তাহার পক্ষে ঈশ্বরজ্ঞান অসম্ভব । 
বহি না পাঁড়লে যে চিত্তবৃত্ভতি সকল অনুশীলিত হয় না এমত নহে । কিন্ত যে প্রকারেই 
হউক, বুদ্ধি, ভ্ভি প্রভৃতির সম্যক্‌ অনুশীলন ভিল্ল ঈশ্বরজ্ঞান অসম্ভব । তাহ! না 
থাকিলে, ঈশ্বর নামে কেবল দেবদেবীর উপাসনাই সম্ভব । 

অতএব বুদ্ধির মাঞ্জিতাবস্থা ভিন্ন মনৃত্যহদয়ে ইশ্বরজ্ঞানোদয়ের সস্ভাবনা নাই। 
ফোন জাতি যে পারমাঁণে সভ্য হইয়া মাজ্জিতবুদ্ধি হয়, সেই পাঁরমাঁণে ঈশ্বরজ্ঞান লাভ 
করে। এ ঘথার প্রাতবাদে যদ ফেহ প্রাচীন যিহদীদিগের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া! বঙ্গেন 
যে, তাহারা প্রাচীন গ্রী্ষ প্রভাতি জাতির অপেক্ষায় সভ্যতায় হীন হইয়াও ঈশ্বরজ্ঞান 
লাভ কাঁরয়াছিল, তত্ৃত্রে বক্তব্য এই ষে, ফিহুদশীদিগের সে ঈশ্বরজ্ঞান বস্ততঃ ঈশ্বরজ্ঞান 
নছে। জিহোবাফে আমরা আমাদের পাশ্চাত্য শিক্ষকদিগের কৃপায় ঈশ্বর বলিয়া 
বিশ্বাস ফিতে শিখিয়াঁছ, কিন্ত জিহবা খিহুদশীদিগের একমাত্র উপাস্য দেবত। হইলেও 


* হিন্দুশান্ত্রে যাহার! আভিজ্ঞ তাহার! জানেন যে, *বিজ্ঞান* অর্থে 9016009 নহে । 
কিন্তু এক্ষণে এ অর্থে তাহ! ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে বলিয়া আমিও এ অর্থে ব্যবহার 
কাঁরতে বাধ্য । “নীতি” শকেরও এরূপ দশা ঘটিয়াছে । না অর্থে 2011109 কিন্ত 
এখন আমর] “1/01815” অর্থে ব্যবহার করি । 


দেবতত্ব ও 'হিন্ৃধর্দ-_হিন্নৃধর্্ম সম্বন্ধে একটি স্কুল কথা ৯১০৯ 


ঈশ্বর নহেন। তান রাগছেষপরতন্ত্র পক্ষপাত মনৃত্যপ্রকৃত দেবতামাত্র। পক্ষান্তরে 
স্বশিক্ষিত গ্রাকেরা ইহার অপেক্ষা উন্নত ঈশ্বরজ্ঞানে উপস্থিত হইয়াছিলেন । খ্রী- 
ধর্মীবলম্বী(দিগের যে ঈশ্বরজ্ঞান, যিশু যিহুদশ হইলেও, লে জ্ঞান কেবল ম্িছদশীদিগেরই 
নিকট প্রাঞ্ধ নহে। খুষ্টধর্মের যথার্থ প্রণেতা সেক্ট পল । তিনি গ্রণকদিগের শাস্ত্রে 
অত্যন্ত সুশিক্ষিত ছিলেন । 

সর্বাপেক্ষা বৈদিক হিন্দুরাই অল্লকালে সভ্যতার পদবীতে আরূঢ় হইয়া ঈশ্বরজানে 
উপান্থিত হইয়াছিলেন । আমর] এ পর্য্যন্ত বোদিক ধর্মের কেবল দেবতাতত্বই সমালোচনা 
করিয়াছি । কেন না সেইটা গোড়া, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পাঁরপর যে বৈদিষ ধর্ম, তাহা 
আতি উন্নত ধর্ম, এবং এক ঈশ্বরের উপাসনাই তাহার স্ুল মনন । তবে বাবার কথা 
এই যে, প্রথম 'ইন্দুরা, একেবারে গোড়া হইতে ঈশ্বরজ্ঞান প্রা্ত হয় নাই। জাতিবর্তৃক 
ঈশ্বরজ্ঞান প্রার্থীর সচরাচর ইতিহাস এই যে, আগে নৈসগিক পদার্থ বা শক্তিতে 
ক্রিয়মান্‌ চৈতন্য আরোপ করে, অচেতনে চৈতন্য আরোপ করে । তাহাতে কি প্রকারে 
দেবোংপতি হয় তাহা পূর্বের দেখাইয়াছি। এই প্রণালী অনুসারে, বোদিকেরা ফি 
প্রকারে ইন্ত্রাদদ দেব পাইয়াঁছিলেন, তাহ। দেখাইয়াছি । এই অবস্থায় জানের উন্নাত 
হইলে উপাসকের! দেখিতে পান যে, আকাশের উপাসন! রি, বায়ুরই উপাসন৷ ফা, 
মেঘেরই উপাসনা করি, আর অগ্রিরই উপাসন! করি, এই সকল পদার্থই নিয়মের অধীন । 
এই নিয়মেও সর্বত্র একত্ব, একক স্বভাব দেখা যায়। ঘোল মউনির তাড়নে ঘোল, 
আর বাত্যাতাড়িত সমুদ্র এক নিয়মে বিলোড়িত হয়; যে নিয়মে আমার হাতের 
গণ্ডযষের জল পাঁড়িয়া যাঁয়, সেই নিয়মেই আকাশের বৃষ্টি পৃথিবীতে পড়ে । এক নিয়তি 
সকলকে শাসন করিতেছে ; সকলই সেই নিয়মের অধীন হইয়া! আপন আপন কর্ 
সম্পাদন করিতেছে, কেহই নিয়মকে ব্যতিক্ষগ্ন করিতে পারেন না । তবে ইহাদেরও 
নিয়মকর্তা, শান্তা, এবং ফ্ষারণস্বদূপ আর একজন আছেন । এই বিশ্বসংসারে যাহা! কিছু 
আছে সকলই সেই এফ নিয়মে চালিত ; অতএব এই বিশ্বজগতের সর্ববাংশই সেই নিয়ম- 
কর্তার প্রণীত এবং শাদিত। ইন্দ্রাদ হইতে রেগুকণা পধ্যন্ত সকলই এক নিয়মের 
অধাঁন, সকলই এক জনের সৃষ্ট ও রক্ষিত, এবং এক জনই তাহার লয়কর্তা । ইহাই 
সরল ঈশ্বরজ্ঞান। জড়ের উপাসন1 হইতেই ইহা! অনেক সময়ে উৎপন্ন হয়, কেন না 
জড়ের একত! ও নিয়মাধীনতা। ক্রমশঃ উপাসকের হাদয়ঙ্গম হয় । 

তবে ঈশ্বরজ্ঞান উপাস্িত হইলেই যে দেবদেবীর উপাসনা লুপ্ত হইবে এমন নহে। 
যাহাঁদিগকে চৈতন্থ বিশিষ্ট বাঁলয়া পূর্বে বিশ্বাস হইয়াছে, জ্ঞানের আরও অধিক উন্নত 
না হইলে, বিজ্ঞানশাস্ত্রের বিশেষ আলোচন! ব্যতাঁত, তাহাদিগকে জড় ও অচেতন 
বাঁলয়। বিবেচনা হয় না । উশ্বরজ্ঞান এই বিশ্বাসের প্রাতষেধক হয় না। ঈশ্বর 
জগংস্রষ। হউন, কিস্ত ইন্্রাদিও আছে, এই বিশ্বীস থাকে-_তবে ঈশ্বরজ্ঞান হইলে উপাসক 
ইহা বিবেচনা করে যে, এই ইন্দত্রাদও সেই ঈশ্বরের সৃষ্ট, এবং তাহার নিয়োগানুসারেই 
সব স্ব ধর্ণ পালন করে। ঈশ্বর যেমন মনুষ্য ও জাীবগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন, ্তেমান 
ইত্্রাদিকেও করিয়াছেন ; এবং মনুষ্য ও জীবগণকে যেমন পালন ও কল্পে কল্পে ধ্বংস 
করেন, ইন্দ্রাদফেও গোইরূপ ফারয়। থাকেন । তবে ইন্দ্রাদিও মনুষ্ের উপাস্য, এ 


৯৯১০ বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ 


কথাতেও বিশ্বাস থাকে, ফেন না, ইন্্রাদফে লোকোত্র শিসম্পল্প ও ঈশ্বর ঘর্তৃ্ 
লোকরক্ষায় নিযুক্ত বাঁলয়া বিশ্বাস থাকে । এই ফারণে ঈশ্বরজ্ঞান জস্মিলেও, জাতি 
মধ্যে দেবদেবীর উপাসনা উঠিয়া যায় না। ৃহন্দরধর্মে তাহাই ঘটিয়াছে। ইহাই 
প্রচলিত সাধারণ হিন্নৃধর্শ-_অর্থাং লৌকিক হন্দৃধন্ম, বিশুদ্ধ বিন্তবধর্দ নহে। লৌকিক 
হিন্দুধর্ম এই যে, একজন ঈশ্বর সর্ববত্রহ্টা, সর্ববকর্তা, কিন্তু দেবগণও আছেন, এবং তাহার! 
ঈশ্বরঘর্তৃক 'নিযুক্ত হইয়া লোক রক্ষা ফরিতেছেন। বেদে এবং হিন্দ শাস্ত্রের অন্যান 
অংশে স্থানে স্থানে এই ভাবের বাহুল্য আছে। 

তার পর, জ্ঞানের আর একটু উন্নত হইঙ্জে, দেবদেবা সম্বন্ধে ভাবান্তরের উদয় হয় । 
জ্ঞানবান্‌ উপাসক দেখিতে পান যে, ইন্দ্র বৃষ্টি করেন না, ঈশ্বরের শক্তিতে বা ঈশ্বরের 
নিয়মে বৃষ্টি হয়; শ্বরই বৃষ্টি ফরেন । বায়ু নামে ফোন স্বতন্ত্র দেবতা বাতাস করেন 
না; বাতাস এীশক কার্য । সূর্য্য চৈতত্তাবাশিই আলোককর্ত। নহেন ; সূর্য্য জড় ব্ত, 
সৌরালোকও এঁশিক ক্রিয়া। যখন বৃষ্টিকর্তা, বার্তা, আলোকদাতা প্রভৃতি সকলেই 
সেই ঈশ্বর বালয়! জান! গেল, তখন, ইন্তর, বায়ু, সূর্য্য এ সকল উপাসনাকালে উশ্বরেরই 
নামান্তর বলিয়। গৃহগত হইল । তিনি এক, কিস্ত তাহার বিকাশ ও ক্রিয়] অসংখ্য, 
কষার্য্যভেদে, শক্তিভেদে, বিকাশভেদে তাহার নামও অসংখ্য । তখন উপাসক যখন উত্তর 
বাঁজিয়া ডাকে, তখন তাহাকেই ডাকে, যখন বরুণ বাঁলয়া ডাকে, তখন তাহাকেই ডাকে । 
যখন সূর্য্যকে বা আগ্মিকে ডাকে, তখন ঠাহাকেই ডাকে । 

ইহার এক ফল হয় এই যে উপাসক উশ্বরের ভ্ভবকালে ঈশ্বরকে পূর্বপরিচিত ইন্দ্রাি 
নামে আভাহিত ফরে। ঈশ্বরই ইন্দ্রাদ, কাজেই ইন্দ্রাদিও ঈশ্বরের নামান্তর । তখন 
ইন্দ্রাদ নামে তাহার :পৃজাকালীন, ইন্ত্রাদর প্রাতি সর্ববাঙ্গীণ জগদীম্বরত্ব আরোপিত 
হয়। ফেন না, জগদশীশ্বর ভিন্ন আর কেহই ইন্দ্রাদি নাই। 

বেদের সৃক্তে এই ভাবের 'বিশেষ বাহুল্য দোঁখতে পাই। এ সুক্তে ইন্ড্রে জগদশশ্বরত্ব, 
ও সৃক্তে বরুণে জগদাম্বরত্ব, অন্য সৃক্তে আগতে জগদাঁশ্বরত্, সৃক্তান্তরে সূর্য্য জগদা শ্বরত্থ 
এইরূপ পুনঃ পুনঃ আছে। পাশ্চাত্য পাঁণ্ত মাক্ষমূলর ইহার মর্ম কিছুই বুঝিতে ন! 
পাঁরয়া, একটা কিডৃতাকমাকার ব্যাপার ভাবিয়া কি বাঁলয়। এরূপ ধর্টের নামকরণ 
কিবেন, তা্িষায়িণী দুশ্চিন্তায় ভিয়মাঁণ ! এরূপ ফাগুটা ত ফোন পাশ্চাত্য ধর্দে নাই, 
ইহ] না 71551519 না 001911)61510, না! /0191810--কোন 1810ই নয় ! ভাবিয়া চিত্তিয়া 
পণ্ডতপ্রবর গ্রীক ভাষার অভিধান খুলিয়া খুব দেড়গজী রকম একটা নাম প্রস্তত 
করিলেন-_-[81670111615] ব| [301011)61570. এই সকল বিদ্যা! যে এ দেশে অধীত, 
অধ্যাপিত, আদৃত, এবং অনুবাঁদিত হয়, ইহা সামান্য দুঃখের বিষয় নহে । আচার্য 
মাক্ষমূলের বেদ বিশেষ প্রকারে অধীত ফারিয়াছেন, কিন্ত পুরাপোতহাসে তাহার কিছুই 
দর্ঝন নাই বাঁললেও হয়। যদ থাঁকিত, তাহা হইলে জানিতেন যে এই ছূর্ব্বোধ্য 
ব্যাপার-_অর্থাং সকল দেবতাতেই জগদাশ্বরত্ব আরোপ, ফেবঙ্গ বেদে নহে, পুরাখোি- 
হাসেও আছে । উহার তাংপর্য্য আর কিছুই নহে-_ফেবল সমস্ত নৈসগিক ব্যাপারে 
ঈশ্বরের উন্বরয্য দর্মন । তাহার [6006351810 বা 79161900186191॥ আর কিছুই 
মহছে, ফেবল 7১০01)919) নামফ সামগ্রীর উত্তরাধিকারী 20৫5 71851910, 


দেবতত্ব ও হিন্দুধর্ম বেদের ঈশ্বরবাদ ১৯৯১ 


এই গেল বোদক ধর্মের তিন অবস্থা-_ 

(৯) প্রথম, দেবোপাঁসনা--অর্থাং জড়ে চৈতন্য আরোপ, এবং তাহার উপাসনা । 

(২) ঈশ্বরোপাসনা, এবং তংসঙ্গে দেবোপাসনা । 

(৩) ঈশ্বরোপ1সনা, এবং দেবগণের ঈশ্বরে বিলয় । 

বৈদিক ধর্ঘের চরমাবস্থা উপনিষদে । সেখানে দেবগণ একেবারে দৃরীকৃত বলিলেই 
হয়। ফেবল আনন্দময় ব্রল্মই উপাস্প্বূপ বিরাজমান । এই ধর্ম অতি বিশুদ্ধ, কিন্ত 
অসম্পূর্ণ । ইহাই চতুর্থাবস্থা । 

শেষে গীতাঁদি ভক্তিশান্ত্রের আবির্ভাবে এই সচ্চিদানন্দের উপাসনার সঙ্গে ভক্তি 
িলিতা হইল । তখন হিন্দুধর্ম সম্পূর্ণ হইল । ইহাই সর্বাঙ্গ সম্পূর্ণ ধর্ম, এবং ধর্মের 
মধ্যে জগতে শ্রেষ্ঠ । নিগু৭ ব্রন্ধের স্বরূপ জ্ঞান, এবং সগুণ ঈশ্বরের ভক্তিমুক্ত উপাসনা 
ইহাই বিশুদ্ধ হিন্দুধন্ম। ইহাই সকল মনুগ্ের অবলম্থনীয়। দুঃখের বিষয়ে এই যে 
হিন্দুরা এ সকল কথা তুলিয়া গিয়া কেবল ধর্শান্ত্রের উপদেশকে বা দেশাচারকে হিন্দ্ব- 
ধর্দের স্থানে প্রতিষিত করিয়াছেন। ইহাতেই হিন্দবধর্ের অবনতি এবং হিন্বুজাতির 
অবনতি ঘটিয়াছে । 

এক্ষণে যাহা বলিলাম তাহা! আরও স্পষ্ট করিয়! বুঝাইয়! প্রমাণের দ্বারা সপ্রমাণ 
করিবার চেষ্টা করিব। সফল হইব কিনা, তাহা যিনি এই ধর্মের উপাস্য, তাহারই 
হাত। কিন্ত পাঠকের যেন এই কয়টা স্থল কথা মনে থাকে । নহিলে পরিশ্রম বৃথা 
হইবে । হিন্দধর্ম সম্বন্ধে প্রচারে যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশ পায়, তাহা ধারাবাহিক ক্রমে 
না পাড়িয়া, মাঝে মাঝে পাঁড়লে সে সকলের মর্শ গ্রহণের সম্ভাবনা নাই। হন্তাই হউক, 
আর শুগালই হউক, অন্ধের ন্যায় ফেবল তাহার ফর চরণ বা কর্ণ স্পর্শ কাঁরয়া তাহার 
স্বরূপ অনুভব করা যায় না । “এটা রাজদ্বারে আছে, সুতরাং বান্ধব”, এ রকম কথা 
আমর! শুনিয়াছি ।-_প্রচার”, ২য় বর্ষ, পৃ. ৭৪-৮০ । 


বেদের ঈশ্বরবাদ 


প্রবাদ আছে হিন্দ্রদিগের তৌত্রশ কোটি দেবতা, কিন্ত বেদে বলে মোটে তোত্রিশটি 
দেবতা । এ লন্বন্ধে আমর! প্রথম প্রবন্ধে যে সকল খাক্‌ উদ্ধৃত করিয়াছি, পাঠক তাহ 
"মরণ করুন । আমর] দেখিয়াছি, বেদে বজে এই তেজিশটি দেবতা তিন শ্রেণীভুক্ত ; 
এগারটি আকাশে, এগারটি অন্তরিক্ষে, এগারটি পৃথিবীতে । 

ইহাতে যাস্ক ি বলেন শুন! যাউক । তান আত প্রাচীন নিরুক্তকার--আধুনিফ 
ইউরোপীয় পণ্ডিত নহেন । তিনি বলেন, 

“তত্র এব দেবত! ইতি নৈরুক্তাঃ। অগ্নিঃ পৃথিবীস্থানে বাসুর্বা ইন্দ্র বা অন্তারিক্ষ- 
স্থানঃ সুয্যে দ্বাস্থানঃ ৷ তাসাং মহাভাগ্যাদদ একৈকত্যাঁপি বুনি নামধেয়ানি ভবাস্ত । 
অপি ব! কর্মপৃথকৃত্বাং যথা হোতা অধ্বর্ুব্রুন্ম! উদগাত ইত্যস্যেক্য সতঃ 1৮ ৭ 1 ৫। 

অর্থাং “নৈরুক্তদিগের মতে বেদের দেবতা তিন জন । পৃথিবাঁতে অগ্নি, অন্তরিক্ষে 
ইন্দ্র বা বায়ু এবং আকাশে সূষ্ধ্য । তাহাদের মহাভাগত্ব কারণ এক এফ জনের অনেব- 
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গুল নাম। অথব! তাহাদিগের কর্টের পার্থক্য জন্য, যথা হোতা, অধবর্ম, বর্ষা, 
উদগাতা, এক জনেরই নাম হয়। 

তোত্রশ কোটির স্থানে গোড়ায় তেত্রিশ পাইয়।ছিলাম, এখন নিরুক্তের মতে, 
তোত্রশের স্থানে মোটে তিন জন দেখিতেছি-_অগ্রি, বাম বা ইন্দ্র, এবং সূর্য্য । বহু- 
সংখ্যক পৃথক্‌ পৃথ্থক্‌ চৈতন্য দ্বারা যে জগং শাসিত হয় না__জাগতিকা শক্তি এক, বহুবিধা 
নহে, পৃথিবীতে সর্বত্র এক নিয়মের শাসন, অস্তারিক্ষে সর্বত্র এক নিয়মের শাসন, এবং 
আকাশে সর্বজ্জ এক নিয়মের শাসন এখন তাহার! দেখিতেছেন । পৃথিবীতে আর 
এগারটি পৃথক্‌ দেবত| নাই--এক দেবতা, তাহার র্মভেদে অনেক নাম, কিন্তু বস্তুতঃ 
[িনি.এক, অনেক দেবতা নহেন । তেমনিন অন্তরিক্ষেও এক দেবতা, আফাশেও এক 
দেবতা । 

এখনও প্রকাশ পাইতেছে না যে, খারা জাগাঁতক শক্তির সম্পূর্ণ এক্য অনুভূত 
করিয়াছেন । এখন পৃথিবীর এক দেবতা, অন্তরিক্ষের অন্য দেবতা, আফাশের তৃতীয় 
দেবতা ৷ জাঁব, উত্তিদাদির উৎপাত ও রক্ষা! হইতে বায়ু বৃষ্টি প্রভৃতি অন্তারক্ষের ক্রিয়া 
এত ভিন্নপ্রকৃতি, আবার সে সকল হইতে আলোকাদি আফ্চাশব্যাপার সকল এত ভিন্ন 
যে, এই তিনের এক] এবং একনিয়মাধীনত্ব অনুভূত্ত করা আরও ফালসাপেক্ষ । কিন্ত 
অসণম প্রতিভাসম্পন্ন বোদিক খাষদিগের নিকট তাহাও আধিক দিন অস্পষ্ট থাকে নাই । 
ধঘেদসংহিতাতেই পাওয়া যায়, দ্ৃর্ধা ভুবো ভবাতি নক্ঞমরিস্ততঃ সূর্য্যো জায়তে 
প্রাতরদ্ন্‌।৮ (৯০৮৮) “অগ্নি রাত্রে পৃথিবীর মস্তক ; প্রাতে তিনি সৃষ্য হইয়! উদয় 
হন |” পুনশ্চ “যদেনমদধূর্যযাজিয়াসে দিবি দেবাঃ সূষ্যমাদিতেয়ম 1৮” ইহাতে “এনং 
আগ্রিং সূর্যযং আদিতেয়ং, ইত্যাদি বাক্যে অগ্নিই সূর্য্য বুধাইতেছে। 

এই সৃক্তের ব্যাখ্যায় যাস্ক বলেন, “ত্রেধা ভাবায় পৃথিব্যামস্তারক্ষে দিবি ইতি 
শাকপৃণিঃ, অর্থাং শাকপুণি (পূর্ববগামী নিরুক্তকার ) বালিয়াছেন যে, “পৃথিবীতে, 
অন্তারক্ষে, এবং আকাশে, তিন স্থানে অগ্নি আছেন ।” ভোৌম, অন্তারক্ষ, ও দিব্য, এই 
'ত্রিবিধ দেবই তবে আগ্নি। 

অগ্রি সম্বন্ধে এইরূপ আরও অনেক কথ। পাওয়া! যায় । ক্রমে জগতের একশক্ত্য- 
ধ'নত্ব ধাঁষাদিগের মনে আরও স্পষ্ট হইয়া আিতেছে। “€ন্ত্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহুরথো 
দিব্যঃ স সৃপর্ণে গরুত্বান। একং সাপ্রাঃ বন্থধা বদন্তি আগ্নিং ঘমং মাতরিস্বানং 1” 
ইন্দ্র, বরুণ, আগ্র বল, ব দিব্য সুপ গরুত্মান্‌ বঙ্গ, এক জনকেই বিপ্রগণে অনেক বলেন, 
যথা, “অগ্নি যম মাতরিস্বন্‌ 1 পুনশ্চ, অথর্বব বেদে, “স বরুণঃ সায়মগ্নির্ভবাতি স মিত্রো 
ভবতি প্রাতরুগ্ভন্‌। ম সাঁবতা ভূত্ব! অস্তারক্ষেণ ধাতি, স ইন্দ্রো ভূত্বা ভপাতি মধ্যতো 
দিবং” সেই অগ্নিই সায়ংকালে বরুণ হয়েন। তিনিই প্রাতঃকালে উদয় হইয়| মিত্র 
হয়েন। তানিই সবিতা হইয়া! অন্তারক্ষে গমন ফরেন, এবং ইন্দ্র হইয়া মধ্যাকাশে ভাপ 
বিকাশ কবেন। 

এইরূপে খাঁষর! বুকিতে লাগখিজেন যে, অগ্রি, ইন্দ্র, সূর্য্য, পৃথিবীর দেবগণ, অস্ত- 
রিক্ষের দেবগ্ণ, এবং আকাশের দেবগণ, সব এক । অর্থ1ং যে শির দ্বার! পৃথিবী 
শাসিত হয়, যে শক্তির দ্বার! অস্তরিক্ষের প্রক্রিয়া! সকল শাসিত হয়, আর যে শক্তির 
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বারা আকাশের প্রাক্রয়া সফল শাসিত হয়, সবই এক । জগৎ একই নিয়মের অধশন । 
একই নিয়ন্তার অধীন । “মহদ্গেবানামসুরত্বমেকমৃণ ( খখ্বেদসংহিতা ৩। ৫৫) এইরূপে 
বেদে একেশ্বরবাদ উপাস্থিত হইল । অতএব বিশুদ্ধ বোদিক্চ ধর্ম তৌত্রশ দেবতারও 
উপাসনা নহে, তিন দেবতারও উপাসন] নহে, এক ঈশ্বরের উপাসনাই বিশুদ্ধ বৈদিক 
ধর্ম । বেদে যে ইন্দ্রাদির উপাসন! আছে, তাহার যথার্থ তাংপর্য্য কি তাহা আমর! পূর্বে 
রুঝাইয়াছি। স্ুলতঃ উহ! জড়ের উপাননা ৷ সেইটি বেদের প্রাচীন এবং অসংস্কৃতাবস্থা ৷ 
সুক্মতঃ উহ! ঈশ্বরের বিবিধ শাক্ত এবং বিকাশের উপাসনা ঈশ্বরেরই উপাসন1। 
ইহাই বৌদিক ধর্দের পারণাম, এবং সংস্কৃতাবস্থা। সাধারণ হিন্দ যাঁদ জানিত যে, বেদে 
ফি আছে, তাহা হইলে কখন আজিকার হিন্তৃধর্শ এমন কুসংস্কারাপক্প এবং অবনত 
হইত না; মনস! মাকালের পুজায় পৌছিত না। জ্ঞান, চাঁব-তালার ভিতর বন্ধ 
থাকাই উন্নাতপ্রাপ্ত সমাজের অবনতির কারণ ৷ ভারতবর্ষে সচরাচর জ্ঞান চাবি-তালার 
ভিতর বদ্ধ থাকে; যীহার হাতে চাবি তিনি ফদাচ কখন সিদ্ধুক খুলিয়া এক আঞ্ক 
টুকরা ফোন প্রিয় শিষ্ঠঞ্ষে বখশিষ করেন । তাই, ভারতবর্ষ অনন্ত জ্ঞানের ভাণ্ডার 
হইলেও সাধারণ ভারতসন্তান অজ্ঞান । ইউরোপের পুঁজ পাট! অপেক্ষাকৃত অল্প, কিন্ত 
ইউরোপীয়ের জ্ঞান বিতরণে সম্পূর্ণ মুজহস্ত । এই জন্য ইউরোপের ক্রমশঃ উন্নতি, আর, 
এই জন্য ভারতবর্ষের ক্রমশঃ অবনতি । বেদ এত দিন চাবি-তাঙার ভিতর ছিল, তাই 
বেদমৃলক ধর্মের ক্রমশ: অবনতি । সৌভাগ্যক্রমে, বেদ এখন সাধারণ বাঙ্গালির, 
বোধগম্য হইতে চলিল। বাঙ্গাল! ভাষায় তাহার অনুবাদ সফল প্রচার হইতেছে। 
বাবু মহেশচন্দ্র পাল উপনিষদ্‌ ভাগের সানুবাদ প্রকাশ আরম্ভ করিয়াছেন । বেদজ্ঞ 
পাঁণ্ুত শ্রীযুক্ত সতাব্রত সামশ্রমী যজ্জূর্ধ্বদের বাজসনেয়ী সংহিতা প্রভৃতির অনুবাদ 
প্রকাশ করিয়াছেন । এক্ষণে বাবু রমেশচন্দ্র দত্ত খণ্থেদ সংহতার অনুবাদ প্রকাশ 
আরম্ভ ফাঁরয়াছেন। এই তিন জনেই আমাদের ধন্যবাদের পাত্র ।* 


* এন্থলে বারু রমেশচন্দ্র দত্তের বিশেষ প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না । 

খণ্থেদ সংহিতার অনুবাদ অতি গুরুতর ব্যাপার । রমেশ বাবু যেরূপ ক্ষিপ্রকারিতা, 
বিশুদ্ধি, এবং সর্বঙ্গীণতার সাহত এই ফাধ্য স্ানি্ববাছ করিতেছেন, ইউরোপে হইলে 
এত দিন বড় জয় জয়ঞ্ষার পড়িয়া যাইত । আমাদের সমাজে সেরূপ হইবার সম্ভাবনা 
নাই বলিয়া, ভরস। করি, তিনি ভগ্মোংসাহ হইবেন না । আমরা যত দূর বুঝিতে পারি, 
এবং প্রথম অহ্টকের অনুবাদ দেখিয়া যতদুর বুঝিতে পারিয়াছি, তাহাতে তাহার ভুয়ো 
ভূয়ে! প্রশংসা কাঁরতে আমরা বাধ্য । পাঠকেরা বোধ করি জানেন, ইউরোপীয় 
পণডতের! অনেক স্থানে সায়নাচাধ্যের ব্যাখা] পরিত্যাগ করিয়াছেন । আমরা দেখিয়া 
সুখী হইলাম যে, রমেশ বাবু সর্বত্রই সায়নের অনুগামী হইয়াছেন। 

বেদ সম্বন্ধে কতকগুটি বিলাতী মত আছে । অনেক স্থানে সেই মতগুলি অগশ্রদ্ধেয়, 
অনেক স্থলে তাহা আত শ্রদ্ধেয় । শ্রদ্ধেয় হউফ, অশ্রদ্ধেয় হউক, হিন্দুর সেগুলি 'জানা 
আবশ্তক। জাঁনিলে বোদিক তত্ব সমুদায়ের তাহার! সুমীমাংস! করিতে পারেন । আমার 
যাহা মত, তাহার প্রাডবাদীর ফেন তাহার প্রাতিবাদ ধরে, তাহা না জানিলে আমার 
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এইরূপে বৈদিক খািরা ক্রমে ক্রমে এক বেদে আসিয়া উপস্থিত হইজেন। 
'জানিলেন যে, এফজনেই সব করিয়াছেন ও সব করেন। যাস্ক বজেন-_“মাহাত্মযা- 
চ্েবতায়াঃ এক আত্মা বন্ধা স্তয়তে । এবস্যাত্মনোহন্তে দেবাঃ প্রত্যঙ্গানি ভবাস্তি 1” 

মাহাস্থযপ্রযুক্ত এক আত্মা বছ দেবতা স্বরূপ স্তূত হন। দেবত। সকলেই একই আত্মার 
প্রত্যঙ্গমাত্র । অতএব ঈশ্বর এফ ইহ! স্থির | 

(৯) তিনি একাই এই বিশ্ব নিশ্মিত করিয়াছেন, এই জন্য বেদে তাহার এক নাম 
বিশ্বকর্মা । খণ্থেদসংহিতার দশম মণ্ডলের ৮১ ও ৮২ সৃক্তে জগৎকর্তার এই নাম... 
পুরাণেতিহাসে বিশ্বকন্ধা দেবতাদের প্রধান শিল্পকর মাত্র । সৃক্তে আছে যে, তিনি 
আকাশ ও পৃথিবী নিশ্মাণ করিয়াছেন (৯০।৮৯।২) বিশ্বময় চির তাহার চক্ষু, মুখ, 
বানু, পদ (এ, ৩) ইত্যাদি । 

(২) তান হিরণ্যগর্ভ। এই হিরণ্যগর্ভের নানা শাস্ত্রে নান প্রকার ব্যাখ্যা! আছে। 
হেমতুল্য নারায়ণসৃষ্ট অণ্ড হইতে উৎপন্ন বলিয়া ব্রন্মাকে মনুসংঁহতায় হিরণ্যগর্ভ বলা 
হইয়াছে এবং গ্বরাণেতিহাসেও হিরণ্যগর্ত শবের এরূপ ব্যাখ্যা আছে । এ দশম 
অগুলের ১২১ সুক্তে হিরণ্যগর্ত সর্বাগ্রে জাত, সর্বভৃতের একমাত্র পাতি, স্বর্গ মর্তের 
সৃষ্টিকর্তা, আত্মদ, বলদ, বিশ্বের উপাসিত, জগতের একমাত্র রাজা, ইত্যাঁদ ইত্যাদি । 

(৩) তান প্রজাপাঁত। তাহা হইতে সকল প্রজা সৃষ্টি হইয়াছে । স্থানে স্থানে 
ূরয্য বা সাবতীঁকে প্রজাপাঁতি বল! হইয়াছে । কিন্ত পারশেষে খ্লাহাফে খারা জগতের 


মতের সত্যাসত্য কখনই আমি ভাল করিয়া বুঝিতে পাঁরিব না । অতএব সেই সকল মত 
'সঙ্কলন কাঁরয়! টীকাতে উহা! সাম্নবেশিত করাতে রমেশ বাঁবুর অনুবাদ বিশেষ উপকারক 
হইয়াছে । দেখিয়া সন্তষ্ট হইলাম যে, রমেশ বাবু ৩০০ পৃষ্টা পুস্তকের 1০ মৃল্য নির্ধারিত 
কাঁরয়াছেন, বোধ করি ইহা! কেবল ছাপার খরচেই বিক্রিত হইতেছে । 

খিনি যাহাই বলুন, রমেশচন্দ্রের এই কাঁত্তিটি চিরশ্মরণীয় হইবে । ইউরোপে যখন 
বাইবেল প্রথম ইংরেজি প্রভৃতি প্রচলিত ভাষায় অনুবাদিত হয় তখন রোমকীয় পুরোহিত 
এবং অধ্যাপক সম্প্রদায়, অনুবাদের প্রতি খড়গাহন্ত হইয়াছিলেন । রমেশ বাবুর প্রাতিও 
সেইরূপ অত্যাচার হওয়াই সস্ভবে । কিন্তু যেমন বাইবেলের সেই অনুবাদে, ইউরোপ 
উপধর্ম্ম হইতে মুক্ত হইল, ইউরোপীয় উন্নতির পথ অনর্গল হইল, রমেশ বারুর এই অনুবাদে 
এ দেশে তত্রপ সুফল ফাঁলবে। বাঙ্গালী হ্হার খণ কখন প্রতিশোধ করিতে 
শপারিবে না। 

প্রথম অঙ্কের অনুবাদ এক খণ্ড আমাদিগের নিকট সমালোচনার জন্য প্রোরত 
হুইগ্রাছে । “প্রচারে, কোন গ্রন্থের সমালোচনা হয় না, এবং বর্তমান লেখকও .গ্ন্থসমালোচন। 
কার্ষো হস্তক্ষেপকরণে পরাত্বুখ । এজন্য প্রচারে উহার সমালোচনার সম্ভাবন! নাই! 
তবে, যে উদ্দেশ্টে প্রচারে এই বৈদিক প্রবন্ধাঁল লিখিত হইতেছে, এই অনুবাদ সেই 
উদ্দেশ্তের সহায় ও সাধক । এই জন্য এই অনুবাদ সম্বন্ধে এই কয়টি কথ বলা প্রয়োজন 
বিবেচনা! করিলাম । বেদে কি আছে, তাহা ধাহারা জানিতে ইচ্ছা! করেন, তাহাদিগকে 
বেদের অনুবাদ পাঠ কাঁরতে িনিসানির বেশী উদাহরণ উদ্ধত ফারি--প্রচারে এত 
স্থান নাই । ৫ 


দেবতত্ব ও হিন্দৃধ্ম__বেদের ঈশ্বরবাদ ৯৯৯৫ 


একমাত্র চৈতন্বিশিষট সর্ব্রটা বলিয়া বুঝিলেন তখন তাহাফেই এই নামে অভিহিত 
ফারতে লাগিলেন । এীতিহাসিক ও পৌরাণিক দিনে ব্রন্মাই এই নাম প্রাপ্ত হইলেন । 
খণ্বেদসং হিতায় ব্রল্গা শব নাই ! 

(9) ব্রঙ্গম শও আমি খগ্বেদসংহিতায় কোথাও দেখিতে পাই নাই । অথচ বেদের 
যে পরভাগ, উপানিষদ্‌, এই ত্রক্ম নিরূপণ তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য । ত্রাঙ্গণ ভাগে ও 
বাজসনেয় সংহিতায়'ও অথর্ববেদে ব্রল্মকে দেখা যায় । সে সকল কথ! পরে হইবে । 

(6) খগ্বেদেসংহিতার ৯০ সৃক্তকে পুরুষসূক্ত বলে। ইহাতে সর্বব্যাপী পুরুষের 
বর্ণনা আছে। এই পুরুষ শতপৎব্রান্মণে নারায়ণ নামে কথিত হইয়াছেন । অন্যাঁপ 
'বিধুপুজায় পুরুষসুকের প্রথম খাক্‌ ব্যবহৃত হয়-_ 

সহত্্শী্ষ; পুরুষঃ সহভ্রাক্ষ: সহত্রপাং 
স ভৃমিং বিশ্বতো! বৃত্বা অত্যতিষ্টং দশান্ুলং 

কাথিত হইয়াছে যে এই পুরুষকে দেবতার! হাঁবির সঙ্গে যজ্ধে আহুতি 'দিয়া'ছলেন । 
সেই যজ্ঞফলে সমস্ত জীবের উৎপাস্তি। এই প্বুরুধ “সর্ধং যত্তুতং যচ্চ ভাব্যং-_সমস্ত 
বিশ্ব ইহার এক পাদ মাত্র । বিশ্বকর্মা হিরণ্যগর্ভ ও প্রজাপতির সঙ্গে, এই পুরুষ 
একীভূত হইলে বৈদাস্তিক পরব্রন্ে প্রায় উপাস্থিত হওয়া যায় । 

অতএব আতি প্রাচীন ফালেই বোঁদকেরা জড়োপাসন' হইতে ক্রমশঃ বিশুদ্ধ একেশ্বর- 
বাদে উপাস্থত হইয়াছিলেন। কিছু দিন সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রা্দ বহু দেবের উপাসনা 
রহিল । ক্রমে ক্রমে দেখিব যে, সেই ইন্দ্রাদিও পরমাত্মায় লীন হইলেন । দোঁখিব যে 
হিন্দুধর্শের প্রকৃত মর্ম একমাত্র জগদীশ্বরের উপামনা!। আর সফলই তাহার ভিন্ন ভিন্ন 
বাম মাত্র । 

যেপ্যন্যদেবতাভক্ত। যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্থিতাঃ | 
তেইাপি মামেব কোৌন্তেয় যজন্তযবিধিপূর্ববকং ॥ গীতা ৯। ২৩। 
আমরা খণ্থেদ হইতেই আরম্ভ করি, আর রামপ্রসাদের শাম! বিষয়* হইতেই আরস্ত 
করি, সেই কৃষ্কোক্ত ধর্থেই উপস্থিত হইতে হইবে । রুঝিব-_এক ঈশ্বর আছেন, অন্য 
ফোন দেবতা নাই । ইন্দ্রা্দি নামেই ডাঁকি, সেই এক জনকেই ডাকি । ইহাই কৃষ্ণা 
ধর্ম ।-প্রচার+, ২য় বর্ষ, পূ, ১৪৭-৫২। 


হিন্দুধর্ম ঈশ্বর ভিন্ন দেবতা নাই 


প্রথমে জড়োপাসন! । তখন জড়কেই চৈতন্যবাঁশষ্ট বিবেচন] হয়, জড় হইতে 
জাগতিক ব্যাপার নিম্ন হইতেছে বোধ হয়। তাহার পর দেখিতে পাওয়া যায়, 
জাগতিক ব্যাপার সকল নিয়মাধখন । এক জন সর্বনিয়ন্তা তখন পাওয়া যায়। ইহাই 
ঈশ্বরজ্ঞান। কিন্ত যে সকল জড়কে চৈতন্বিশিষ্ট বলিয়া কল্পনা করিয়া লোকে উপাসন! 


* রামপ্রসাদ কালী নামে পরব্রদ্দের উপাসন। করিতেন । 
প্রসাদ বলে, ভক্তি মুক্তি, উভয়কে মাথে ধরেছি । 
এবার শ্যামার নাম ব্রক্ম জেনে, ধর্ম কর্ম সব ছেড়েছি। 


১১৯৬ বাছিম রচনাসংগ্রনথ 


করিত, ঈশ্বরজ্ঞান হইলেই ভাহাদের উপাসনা লোপ পায় না। তাহার! সেই সর্কার। 
ঈশ্বর ধর্তৃক সৃষ্ট চৈতন্য এবং বিশেষ ক্ষমতা প্রাপ্ত বালয়া উপাসিত হইতে থাকে । 

শবে দেবগণ ঈশ্বরসৃষ্$, এ ফথা খণ্বেদের সৃক্তের ভিতর পাইবার তেমন সন্ভাবন। 
নাই। ফেন না, সৃক্ত সফল এঁ সকল দেবগণেরই স্তোত । স্তোত্রে ভ্ভতকে কেহ ক্ষুত্র 
বলিয়া উল্লেখ ফাঁরতে চাছে না। কিন্ত এ ভাব উপনিষদ সকলে অত্ন্ত পাঁরস্ফুট । 
খাণ্বেদণয় এতরেয়োপনিষদের আরভেই আছে, 

আত্মা ব। ইদমেফ এবাগ্র আসীং । নান্ং কিঞ্চন মিষং 

অর্থা সৃষ্টির পূর্ব কেবল এফমাত্র আত্মাই ছিলেন__ আর কিছুমাত্র ছিল না। পরে 

তানি জগং সৃষ্টি ফারিয়া, দেবগণকে সৃষ্টি করলেন; 
স ঈক্ষতে মে নু লোকা লোকাপালান্ন্‌ সৃ্! ইতি । ইত্যাদি । 

আমর! বলিয়াছি যে, পরিশেষে যখন জ্ঞানের আধিফ্যে লোক্ষের আর জড় টৈতন্ে 
বিশ্বাস থাকে না, তখন উপাসক এঁ সকল জড়ফে ইশ্বরের শক্তি বা বিকাশ মাত্র 
বিবেচনা ফরে। তখন ঈশ্বর হইতে ইন্দ্রাদির ভেদ থাকে না ইন্দ্রাদি নাম, জশ্বরের 
নামে পারিণত হয় । ইহাই আচার্য্য মাক্ষমুলরের [39000190, খাণ্বেদ হইতে তিনি 
ইহার বিস্তর উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়াছেন, সুতরাং থিনি এই কথার বৈদিক প্রমাণ চাহেন, 
তাহাকে উক্ত লেখকের গ্রস্থাবলীর উপর বরাত দিলাম । এখানে সে সফল প্রমাণের 
পুনঃ সংগ্রহের প্রয়োজন নাই । যে ফথ্াটা আচাধ্য মহাশয় বুঝেন নাই, তাহা। এই । 
তান বলেন, এটি বৈদিক ধর্মের বিশেষ লক্ষণ যে, যখন যে দেবতার স্ততি কর! হয়, 
তখন সেই দেবতাফে মকলের উপর বাড়ান হয়। স্কুল কথা যে উহা! বৈদিক ধর্ছের 
বিশেষ লক্ষণ নহে-_পুরাণোতিহাসে সর্ববআ আছে ;--উহা পরিণত হিন্দৃধর্মের একেশ্বর- 
বাদের সঙ্গে প্রাচীন বু দেবোপাসনার সংমিলন । যখন দেবতা এফমাত্র বলিয়। শ্বাঁকৃত 
হইলেন, তখন ইন্দ্র, বায়ু, বরুণাদি নামগুলি তাহারই নাম হইল । এবং তাঁনই ইন্দ্রাদি 
নামে সতত হইতে লাগিলেন । 


এই ইন্দ্রাদ যে শেষে সকলই ঈশ্বর স্বরূপ উপাসিত হইতেন, তাহার প্রমাণ বেদ 
হইতে দিলাম না । আচার্য্য মাক্ষমুলরের গ্রন্থে সকল উদ্ধত [70170106151] সম্বন্ধীয় 
উদাহরণগুলিই তাহার যথেষ্ট প্রমাণ ।--আমি দেখাইব যে ইহা কেবল বেদে নহে, 
গুরাণেতিহাসেও আছে। তজ্জন্য মহাভারত হইতে কয়েকটি স্তোত্র উদ্ধৃত করতেছি । 

ইন্দ্র ন্তোত্ আদিপর্বের পঞ্চ বংশ অধ্যায় হইতে উদ্ধৃত ফারতেছি। “হে সুরপতে ! 
সম্প্রাত তোমা ব্যতিরেফে আমাদিগের প্রাণ রক্ষার আর কোন উপায়ান্তর নাই-_ 
যেহেতু তুমিই প্রচুর বারি বর্ণ করিতে সমর্থ । তুমি বায়ু; তুমি মেঘ; তুমি আধ্ম; 
তুমি গগনমগ্ডলে ,সাঁদামিনী রূপে প্রক্ষাশমান হও এবং তোমা হইতেই ঘনাবলণ 
পরিচালিত হইয়া থাকে ; তোমাকেই লোকে মহামেঘ বালিয়া নির্দেশ করে? তুমি ঘোর 
ও প্রকাণ্ড বজজ্যোতিঃস্বরূপ ; তুমি আদিত্য ; তুমি বিভাবসু ; তুম অভ্যাম্স্যয মহাত্ৃত; 
তুমি নিখিল দেবগণের অধিপতি ? তুমি সহত্রাক্ষ ; তুমি দেব; তুমি পরমগাঁতি; তুমি 
অক্ষয় অমৃত ; তুমি পরম পূজিত সৌমামৃতি ; তুমি মুহূর্ত, ; ৮৮ তিথি; তুমি বল; 
তুমি ক্ষণ; তুমি শুক্লপক্ষ; তুমি কৃষঃণপক্ষ, তুমিই ফলা, ক্যষ্ঠা, ক্রুটা, মাস, খাতু, 


দেবতত্ব ও হিন্বধর্ঘ্-_বেদের ঈশ্বরবাদ ১১১৭ 


সম্বংঘর ও অহোর'ত্র; তুমি সমন্ভ পর্বত ও বনসমাকীর্ণ বসুন্ধরা; তুমি 
তামরবিরাহত ও সূর্যাসংস্কৃত আকাশ; তুমি তামাতামি্গিল সাঁহত উত্তুজতরঙ্গকুল- 
সঙ্গুল মহার্ণব।” এই স্তোত্রে জগন্ধ্যাপী পরমেম্থরের বর্ণন] করা হইল । 

তার পর আদিপর্রের দুই শত উনাবংশ অধ্যায় হইতে আগ স্তোত্র উদ্ধাত করি । 

“হে হুতাশন ! মহযিগণ কহেন, তুমিই এই বিশ্ব সৃষ্বি করিয়াছ, ভুমি না থাকলে 
এই সমস্ত জগং ক্ষণকালমধ্যে ধ্বংস হইয়া যায়? বিপ্রগ্ণ স্ত্রীপুজ সমভিব্যাহারে তোমাকে 
নমস্কার করিয়া স্বধন্মীবাজত ইঞ্$গতি প্রাধ হন। হে অগ্নে! সজ্জনগণ তোমাকে 
আকাশবিলম্ব সবিছ্যং জলধর বলিয়া থাকেন ; তোমা হইতে অস্ত্র সমদায় নির্গত হইয়। 
সমস্ত ভূতগণকে দগ্ধ করে ' হে জাতবেদঃ! এই সমস্ত চরাচর বিশ্ব তুমিই নির্মাণ 
কাঁরয়াছ ; তুমিই সর্ববাগ্রে জলের সৃষ্টি ফারিয়া তৎপরে তাহা হইতে সমস্ত জগৎ উৎপাদন 
করিয়া; ভোমাতেই হব্য ও কব্য যথ্াবাধি প্রাতষ্টিত থাকে; হে দেব! তুমি দহন 7 
তুমি ধাতা; তৃমি বৃহস্পতি; তুমি আশ্বিনীকুমার ; তুমি মিত্র ; তুমি সোম এবং তুমিই 
পবন 1” 

বনপর্কের দ্বিতীয় অধ্যায়ে সূষ্্যস্তোত্র এইরূপ-_“ও সূর্য্য ; অর্য্যমা, ভগ, তৃষ্টা, পুষা, 
অর্ক, সাঁবতাঁ, রবি, গভস্তিমান্, অজ, ফাল, মৃত্যু, ধাতব, প্রভাকর, পৃথিবী, জল, তেজঃ, 
আকাশ, বামু, সোম, বৃহস্পতি, শুক্র, বুধ, অঙ্গার, ইন্দ্র, বিবস্বান্‌, দীপ্াংশু, শুচি, 
সৌরি, শনৈশ্চর, ব্রন্ধা, বিষণ, কুদ্র, স্কন্দ, বরুণ, যম, বৈদ্যুতাগ্সি, জঠরাগ্ি, এন্ধনাগ্ি, 
তেজঃপাতি, ধর্ধবজ, বেদকর্তা, বেদাঙ্গ, বেদবাহন, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি, কলা, 
কাষ্ঠা, মুহূর্ত, ক্ষপা, যাম, ক্ষণ, সম্ংসরকর, অন্ত, লালচক্র, বিভাবনু, ব্যা ব্যক্ত, 
পুরুষ, শাশ্বতযোগী ফালাধ্যক্ষ, প্রজাধ্যক্ষ, বিশ্বকর্্া, তমোনুদ, বরুণ, সাগর অংশ, 
জীমৃত, জীবন, আহা, তৃতাশ্রয়, ভূতপতি, স্রষ্টা, সন্বর্তক, বাহি, সর্বশাদি, অলোলুপ, 
অনস্ত, কাঁপল, ভানু, ফামদ, জয়, বিশাল, বরদ, মন, সৃপর্ণ, ভূতাঁদ, শীত্রগ, ধর্বস্তার, 
ধুমকেতু, আদিদেব, দিতিসুত, দ্বাদশাক্ষর, অরবিন্দাক্ষ, পিতা, মাতা, পিতামহ, স্বগন্ধার, 
প্রজাদ্বার, মোক্ষদ্বার, তৃবিষ্টপ, দেহকর্তা, প্রশাস্তাত্মা, বিশ্বাআ, বিশ্বতোমুখ, চরা চরাত্মা, 
সৃক্্াত্বা, ও মৈত্র, স্বয়স্ ও অমিততেজা ৷” 

তার পর আঁদিপর্কে তৃতীয় অধ্যায়ের অশ্থিনীকুমারছয়ের স্তোত্র উদ্ধৃত কারতেছি:-_- 

“হে আশ্থিনীকৃষার ! তোমরা সৃষ্টির প্রারভ্ে বিদ্যমান ছিলে ; তোমরাই সর্ববভৃত- 
প্রধান হিরণ্যগর্তনূপে উৎপন্ন হইয়াছ, পরে তোমরাই সংসারে প্রপঞ্চস্বরূপে প্রকাশমান 
হুইয়াছ । দেশকাল ও অবস্থাদ্থারা তোমাদিগের ইয়ত! করা যায় না; তোমরাই মায়া 
ও মায়ার চৈতত্যরূপে ফ্যোতমান আছ ; তোমর1 শরারবৃক্ষে পক্ষিরপে অবস্থান 
কারভেছ ; তোমরা সৃষ্টির প্রক্রিয়ার পরমাণু সমষ্টি ও প্রকৃতির মহযোগিভার আবশ্তকতা 
রাখ ন।; ভোমরা বাক্য ও মনের অগোচর ; তোমরাই স্বায়প্রকৃতি বিক্ষেপশজি ছার 
নাখলাবশ্বকে সুপ্রকাশ ফাঁরয়াছ।” 

ছুই শত এফাত্রশ অধ্যায়ে, কাঞ্তিকেয়ের স্তোত্র এইরূপ :-_ 

“তম স্বাহা, তুমি স্বধা, তুমি পরম পবিত্র ; মন্ত্র সফল তোমারই স্তব করিয়া থাকে ; 
ত্বমই বিখ্যাত ভূতাখন, তুমিই সংবংসর, তুমিই ছয় খত, মাস, অর্ধ মাস, অয়ন ও 


৯১৯৮ বঙ্কিম রচনা সংগ্রহ 


দিক । হে 7:8৫ ! তুমি সহম্রমুখ ও সহত্রবায়ু ; তুমি লোক সকলের পাতা, 
তুমি পরমপাবিত্র হাব, তুমিই সৃরাসুরগণের শুদ্বিকর্তা ; তুমিই প্রচণ্ড প্রভু ও শব্রগাণের 
জেতা; তুমি সহত্রভূ ; তুমি সহশ্রভূজ ও সহত্রণীর্ঘ; তুমি অনস্তরূপ, তুমি সহত্রপাত, 
তুমিই গুরুশাক্তধারণী |” 

তার পর আদিপর্কে ্রয়োবিংশ অধ্যায়ের গরুড় স্তোত্রে-_ 

“হে মহাভাগ পতগেশ্বর ! তুমি খাঁষ, তুমি দেব, তুমি প্রভু, তুমি সুর্য, তুমি 
প্রজাপতি, তুমি ব্র্গা, তুমি ইন্দ্র, তুমি হয়গ্রীব, তুমি শর, তুমি জগংপতি, তুমি সুখ, 
তুমি ঘ্বঃখ, তুমি বিপ্র, তুমি অগ্নি, তুমি পবন, তুমি ধাতা, তুমি বিধাতা, তুমি বিষু, 
তুমি অস্বত, তুমি মহত্যশঃ) তুমি প্রভা, তুমি আমাদিগের পবিত্র স্থান, তুমি বল, তুমি 
সাধূ, তুমি মহাত্মা, তুমি সম্বদ্ধিমান্, তুমি অন্তক, তুমি স্থিরাস্থির সমস্ত পদার্থ, তুমি 
আত ছ্ঃসহ, তুমি উত্তম, তুমি চরাচর স্বরূপ, হে প্রভৃতক'ীতি গরড় ! তৃত ভবিষ্যৎ ও 
বর্তমান তোমা হইতেই ঘটিতেছে, তুমি স্বকণয় প্রভাপুঙ্জে সূর্যের তেজোরাশি সমাক্ষিগ্ 
কাঁরতেছে, হে হুতাশনপ্রভ ! তুমি কোপাঁবষ্ট দিবাকরের শ্যায় প্রজা সকলকে দগ্ধ 
করিতে, তুম সর্বসংহারে উদ্ত মুগগান্ত বায়ুর ম্যায় নিতান্ত ভয়ঙ্কর বূপ ধারণ 
করিয়াছ। আমরা মহাবলপরাক্রান্ত বিদ্যংসমানকান্তি, গগনবিহারী, অমিত- 
পরাক্রমশালী, খড়াচুড়ামশি, গরুড়ের শরণ লইলাম । 

্রন্মা, বিষুঃ, এবং শিব সম্বন্ধে এইরূপ স্তোত্রের এতই বাহুল্য প্ুুরাণাদিতে আছে যে, 
তাহার উদাহরণ দিবার প্রয়োজন হইতেছে না, এক্ষণে আমরা সেই ভগদ্বাক্য স্মরণ 
কার-_ 

ধেপ্যন্তদেবতাভক্তাঃ যজস্তে শ্রন্ধয়ান্িতা । 
তেহাপি মামেব ফোন্তেয় যজজ্ত্য বিধিপূর্ববকং ॥ গীতা ৯। ২৩। 

অর্থাং ঈশ্বর ভিন্ন অন্য দেবতা নাই । যে অন্য দেবতাকে ভজন! করে সে আবিধি- 

পূর্বক ঈশ্বরফেই ভজন করে ।-_প্রচার+, ২য় বর্ষ, পৃ, ২৭৪-৭৮ । 


সম্পাদকের নিবেদন 


“দেবতত্ব ও হিন্দুধর্ম” বন্ষিমচন্দ্রের একটি অসম্পূর্ণ রচনা-_-প্রচার'-এর 
প্রথম দুই বংসরের কয়েকটি সংখ্যায় প্রবন্গুলি প্রকাশিত হয়। বক্কিমের 
মৃত্যুর প্রায় পঁয়তাল্পিশ বংসর পরে পর্যন্ত প্রবন্ধগুঁলি বাঙালী পাঠকসমাজের 
অগোচর থেকে গিয়েছিল ; বঙ্গাব ১৩৪৫ সনে সজনপবক্ান্ত দাস মহাশয় এগুলির 
দিকৈ দৃষ্টি আকর্ষণ করেন । বঙ্গীয় সাহ্ত্য পরিষদ সংস্করণেই এই নিবন্ধগুলি 
সর্বপ্রথম বর্তমান নামে পুস্তকাকারে সংকলিত হয়। 


্ 
স্প্ফষাশপাদক, ব, র তেনে 


রায় দীনবন্ধু হরির বাহাদুরের জীবনী ৫ গরহ্থাবনীর 
- গমাত্রাটন। 
জীবনী 


দীনবদ্ধুর জীবনচরিত িখিবার এখনও সময় হয় নাই । কোন ব্যক্তির জীবনে 
ঘটনাপরম্পরার বিৰৃতিমাত্র জীবনচরিতের উদ্দেশ্ত নহে । কিয়ংপাঁরমাণে তাহাও 
উদ্দেন্ট বটে, কিস্তু যান সম্প্রীতি মাত্র অন্তহিত হইয়াছেন, তাহার সম্বন্ধীয় প্রকৃত ঘটন। 
সকল বিবৃত করিতে হইলে, এমন অনেক কথা বলিতে হয় যে, তাহাতে জীবিত লোক 
লিপ্ত । কখন ফোন জাঁবিত ব্যক্তির নিন্দ৷ ফাঁরবার প্রয়োজন ঘটে ; কখন জীবিত 
ব্যজাদিগের অন্ন প্রকার পীড়াদায়ক কথা বলিবার প্রয়োজন হয়; কখন কখন গুহ কথা 
ব্যক্ত করিতে হয়, তাহা ফাহারও না কাহারও গীড়াদায়ক হয় । আর, একজনের 
জীবনবৃত্তান্ত অবগত হইয়া অন্য বাকি শিক্ষা! প্রাপ্ত হউক,__ইহা! যাঁদ জীবনচরিত- 
প্রণয়নের যথার্থ উদ্দেশ্ট হয়, তবে বর্ণনীয় ব্যক্তির দোষ গুণ উভয়েরই সবিস্তর বর্ণনা 
করিতে হয়। দোষশূন্ত মনুষ্য পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে নাই ?__দানবন্ধুরও যে ফোন' 
দোষ ছিল না, ইহা ফোন্‌ সাহসে বলিব ? যে কারণেই হউক, এক্ষণে তাহার জীবনচিত 
লিখিতব্য নহে। 

আর লাখিবার তাদৃশ প্রয়োজনও নাই । এই বঙ্গদেশে দীনবন্ধুকে না চিনিত কে? 
কাহার সঙ্গে তাহার আলাপ ও সৌহার্দ ছিল না? দীনবন্ধু যে প্রকৃতির লোক ছিলেন, 
তাহা কে নাজানে? সৃতরাং জানাইবার তত আবশ্তকতা নাই। 

এই সকল কারণে, আমি এক্ষণে দীনবন্ধুর প্রকৃত জীবনচরিত 'লাখব না। যাহা 
িখিব, তাহা পক্ষপাত-শৃন্য হইয়া লিখতে যত্ু কারিব । দানবন্ধুর স্নেহ-ধাণে আমি খণী, 
কিন্তু তাই বাঁলয়া আমি মিথ্যা প্রশংসার দ্বার! সে খণ পারিশোধ ফারবার যত ফরিব না। 

পূর্ব বাঙ্গাল! রেলওয়ের কীচরাপাড়া ফেশনের কয় ভ্রোশ পূর্ব্বোতরে চোবোঁড়িয়া 
নামে গ্রাম আছে। যমুনা নামে ক্ষুপ্র নদী এই গ্রামকে প্রায় চার দিকে বেষ্টন 
করিয়াছে; এই জন্য ইহার নাম চৌবোড়িয়! ৷ সেই গ্রাম দীনবন্ধুর জন্মভূমি । এ গ্রাম 
নদাঁয়৷ জেলার অন্তর্গত। বাঙ্গালা সাঁহত্য, দর্শন ও ধর্থশান্ত্র সম্বন্ধে নদীয়া জেলার 
(বিশেষ গৌরব আছে, দীনবন্ধুর নাম নদীয়ার আর একটি গৌরবের স্থল । 

মন ১২৩৮ শালে দীনবন্ধু জন্মগ্রহণ ফরেন । তিনি ফালাটাদ মিত্রের পুত্র । ঠাহার 
বাল্যকাল-সন্বন্বণীয় কথ! আঁধিক বিবার নাই । দীনবন্ধু অল্পবয়সে ফালিকাতায় আসিয়া, 
হেয়ার স্কুলে ইংরোজ শিক্ষা আরম্ভ করেন৷ সেই বিষ্ভালয়ে থাকিতে থাঁকিতেই ভা 
বাঙ্গালা রচনা আরম্ভ ফরেন। 

সেই সময় তিনি প্রভাকর-সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুণের নিকট পরিচিত হয়েন । 
বাঙ্গাল! সাহিত্যের, তখন বড় দ্বরবন্থ। । তখন প্রভার সর্বোংকৃষ্ট সংবাদ-পত্র । ঈশ্বর 


৯৯২০ বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ , 


গুপ্ত বাঙ্গাল! সাঁহত্যের উপর একাধপত্য ফাঁরতেন । বালকগণ তাহার ফবিতায় মুগ্ধ 
হইয়! তাহার সঙ্গে আলাপ করিবার জন্য ব্যগ্র হইত । ঈশ্বর গুপ তরুণবযস্ক লেখকাদিশকে 
উৎসাহ দিতে বিশেষ সমুৎসুক ছিলেন । 'হিন্দ্র পোষ্্রয়ট যথার্থই বাঁলিয়াছিলেন, আধুনিক 
লেখকাদগের মধ্যে অনেকে ঈশ্বর গুপ্তের শিশ্ক ৷ কিন্ত ইশ্বর গুপ্তের প্রদত্ত শিক্ষার ফল 
কত দুর স্থায়ী বা বাঞ্ছনীয় হইয়াছে তাহা! বল! যায় ন1। দীনবন্ধু প্রভৃতি উংকৃষ্ট 
লেখকের ন্যায় এই ক্ষুদ্র লেখকও ঈশ্বর গুণের নিকট খণী। সুতরাং ঈশ্বর গুপ্তের ফোন 
অপ্রশংসার ফথা লিখিয়া আপনাকে অকৃতজ্ঞ বলিয়া! পরিচয় দিতে ইচ্ছুক নহি । কিন্ত 
ইহীও অস্কার করিতে পাঁর না যে, এক্ষণকার পাঁরমাণ ধাঁরতে গেলে, ঈশ্বর গুপ্তের 
কুচি তাদবশ বিশুদ্ধ বা উন্ন ছিল না, বলিতে হইবে । স্ভাহার শিষ্ঠের! অনেকেই 
তাহার প্রদত্ত শিক্ষা বিন্মৃত হইয়া অন্য পথে গমন করিয়াছেন । বাবু রঙ্গলাল 
বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির রচনামধ্যে ঈশ্বর গুপ্তের কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। ফেবল 
দীনবন্ধুতেই ফিয়ং-পরিমাণে তাহার শিক্ষার চিহ পাওয়া যায়। 
“এলোছুলে বেণে বউ আল্ত দিয়ে পায়, 
নলক নাকে, কলসা কাকে, জল.আন্তে যায়।” 
ইত্যাকার ক্ষাবতায় ঈশ্বর গুপ্তফে ম্মরণ হয়। বাঙ্গালা সাহিত্যে চার জন রহম্যপটু 
লেখকের নাম করা যাইতে পারে,_টেকটাদ, হুতোম, ঈশ্বর গুধু এবং দীনবন্ধু । 
সহজেই বুঝা যায়, যে, ইহার মধ্যে দ্বিতীয় প্রথমের শিশ্ এবং চতুর্থ ভৃতীয়ের শিল্ঠ । 
'টেকটাদের সাঁহত হুতোমের যত দুর সাদৃশ্ঠ, ঈশ্বর গুপ্তের সঙ্গে দীনবন্ধুর তত দূর সাদুষ্ঠ 
না থাকুক, অনেক দূর ছিল। প্রভেদ এই যে, ঈশ্বর গুণের লেখায় ব্যঙ্গ (1) প্রধান ; 
দীনবন্ধুর লেখায় হাস্য প্রধান । কিন্তব্যঙ্গ এবং হায্য উভয়বিধ ব্রচনায় দ্বই জনেই পটু 
ছিলেন, তুল্য পটু ছিলেন ন!। হাঁয্যরসে ঈশ্বর গুপ দীনবন্ধুর সমকক্ষ নহেন। 
আম যতদ্ধর জানি, দীনবন্ধুর প্রথম রচন1 “মানব-চারত্রগ-নামফ একটি কবিতা! । 
ঈশ্বর গুপ্ত কর্তৃক সম্পাদিত “সাধুরঞ্জন”-নামক সাপ্তাহিক পত্রে উহা প্রকাশিত হয়। 
আপ্তি অল্প বয়সের লেখা, এজন্য এ কবিতায় অনৃপ্রাসের অত্যন্ত আড়ম্বর । ইহাঁও, বোধ 
হয়, ঈশ্বর গুপ্তের প্রদত্ত শিক্ষার ফল। অন্যে এ কবিতা পাঠ কারিয়া কিরূপ বোধ 
কাঁরয়াছিজেন বালিতে পারি না, কিন্তু উহা! আমাকে অত্যন্ত মোহিত ধঞহিদে । 
আমি এ কফাবিত! আত্োপান্ত ণ্ঠস্থ কারয়াছিলাম এবং যত দিন সেই সংখ্যার সাধুরঞ্জন- 
খানি জরর্ণগালত ন। হইয়াছিল, তত দিন উহাকে ত্যাগ ফাঁর নাই । সে প্রায় সাতাইশ 
বংসর হইল; এই ফাল মধ্যে একবিতা আর কখন দেখি নাই; ক্ষিস্তু এ কবিতা 
আমাকে এমনই মন্ত্রমুগ্ধ করিয়াছিল যে, অগ্যাপি তাহার ফোন কোন অংশ প্মরণ করিয়া 
বলিতে পারি। পাঠক্ষগণের এ কবিভা দেখিতে পাইরার সন্ভাবন' নাই, ফেন না উহা 
ঝঙন পুনর্মৃ্রিত হয় নাই । অনেকেই দীনবন্ধুর প্রথম রচনার ছুই এক পঞক্ি গুনিলেও 
প্রীত হইতে পারেন ; এজন্য স্থৃতির উপর নির্ভর করিয়া এ কবিতা হইতে দুই পণ্ক্তি 
উদ্ধৃত ফরিলাম । উহার আরস্ভ এইরূপ-_ 
ঙ্গানব-চরিঞর-ক্ষেত্রে নেত্র নিক্ষেপিয়া । 
দুঃখানলে দহে দেহ, বিদরয়ে হিয়া ॥ 


দীনবন্ধু মিত্র ১৯২৯ 


প্রকটি কাবত1 এই 
যে দোষে সরস হয় সে জনে সরস । 
যে দোষে বিরস হয় সে জনে বিরস ॥ 
আর একটি 
যে নয়নে রেণু অণু অসি অনুমান । 
বায়সে হানিবে তায় তীক্ষ চঞ্চু-বাণ | 
ইত্যাদি । 


সেই অবধি, দীনবন্ধু মধ্যে মধ্যে প্রভীকরে কাবতা লিখিতেন । তাহার প্রণীত কাবতা 
মকল পাঁঠক-সমাজে আদৃত হইত। িনি সেই তরুণ বয়সে যে ফবিত্বের পাঁরিচয় 
'দিয়াছিলেন, তাহার অসাধারণ “সুরধূন”” কাব্য এবং “দ্বাদশ কবিতা” সেই পরিচয়ানুরূপ 
হয় নাই। তান দুই বৎসর, জামাই-যষ্ঠীর সময়ে “জামাই-ষষ্ঠী” নামে ভ্বইটি কাত 
লেখেন । এই দ্বইটি কবিতা বিশেষ প্রশংসিত এবং আগ্রহাতিশয্যের সাহত পঠিত 
হইয়াছিল । দ্বিতীয় বংসরের 'জামাইফষ্ী” যে সংখ্যক প্রভাকরে প্রকাশিত হয়, তাহা 
প্রনর্মুদ্রিত করিতে হইয়াছিল । সেই সফল কবিতা যেরূপ প্রশংসিত হইয়াছিল, 
“সুরধূনগ” ফাঁব্য এবং “বাদশ কাঁবিত।” সেরূপ প্রশংসিত হয় নাই । তাহার ফারণ 
সহজেই বুঝ" যায় । হাস্যরসে দীনবন্ধুর আছিতীয় ক্ষমতা ছিল । ““জামাই-যটী”তে হাষ্যরস 
প্রধান। সরধূনণ কাব্যে ও দ্বাদশ কবিতায় হাহ্য7রসের আশ্রয় মাত্র নাই। প্রভাকে 
দীনবন্ধু যে সকল কবিতা 1লিখিয়াছিলেন, তাহা প্ুনর্মাদ্রত হইলে বিশেষরূপে আদৃত 
হইবার সম্ভাবন! | 

আমর! দেখিয়াছি, কোন ফোন সংবাদপত্রে “ফালেজীয় ফবিতানুদ্ধে”র উন্বেখ 
হইয়াছে । তাহাতে গৌরবের কথা ফিছু নাই, সে সম্বন্ধে আম কিছু বালব না । তরুপ 
বয়সে গালি দিতে কিছু ভাল লাগে ; বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ প্রায় পরস্পরকে গালি দিয়া 
থাকে । দীনবন্ধু চিরকাল রহস্যাপ্রয়, এজন্য এটি ঘটিয়াছিল । 

দীনবন্ধু প্রভীকরে “বিজয়-কামিনী” নামে একটি ক্ষুদ্র উপাখ্যান কাব্য প্রকাশ 
ারয়াছিলেন । নায়কের নাম বিজয়, নায়িকার নাম কামিনী । তাহার, বোধ হয়, 
দশ বার বংসর পরে «“নবাঁন তপাস্থিনণ” লিখিত হয় । «নবাঁন তপাস্বিনী*্র নায়কের 
নামও বিজয়, নায়িকাও কামিনী । চরিক্রগত, উপাখ্যান কাব্য ও নাটকের নায়ক 
নাঁয়কার মধ্যে বিশেষ প্রভেদ নাই । এই ক্ষুদ্র উপাখ্যান-কাব্যখানি সুন্দর 
হইয়াছিল । 

দীনবন্ধু হেয়ারের স্কুল হইতে হিন্দ্র কালেজে যান, এবং তথায় ছাত্রবৃতি গহণ করিয়া 
কয় বংসর অধায়ন করেন । তিনি কফালেজের একজন উৎকৃষ্ট ছাত্র বাঁলয়া গণ্য 
ছিলেন । 

দীনবন্ধুর পাঠাবস্থার কথা জামি বিশেষ জানি না, তৎকালে তাহার সঙ্গে আমার 
সাক্ষাৎ পারিচয় ছিল না । 

বোধ হয় ১৮৫৫ সালে, দীনবন্ধু কালেজ পাঁরিত্যাগ করিয়া, ৯৫০ বেতনে পাটনার 
পোমাষ্টারের পদ গ্রহণ ফরেন । এ র্দে তান ছয় মাস নিযুক্ত থাকিয়া সুখ্যাতি 
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লাভ ফরেন । দেড় বংসর পরেই তাহার পদবৃদ্ধি হইয়াছিল । তান উাঁ়িস্তা বিভাগের 
ইন্স্পেক্‌টিং পোষটমা্টার হইয়া যান । পদরৃদ্ধি হইল বটে, ফিস্ত তখন বেতনবৃদ্ধি 
হইল ন।; পরে হইয়াছিল 

এক্ষণে মনে হয়, দ্রীনবন্ধু চিরাদন দেড় শত টাকার পোইমাস্টার থাঁকফিতেন, সেও 
ভাল ছিল, তাহার ইন্স্পেক্টিং পোষ্টমাঙ্টার হওয়া মঙ্গলের বিষয় হয় নাই । পূর্বে 
এই পদের ফার্য্ের এই নিয়ম ছিল, যে, ইহাদিগকে অবিরত নান। স্থানে ভ্রমণ করিয়া 
পোষ্ট আপিসের কার্য সকলের তত্বাবধারণ করিতে হইবে । এক্ষণে ইহারা ছয় মাস 
হেডকোয়ার্টারে স্থায়ী হইতে পারেন । পূর্বে সে নিয়ম ছিল না । সংবংসরই ভ্রমণ 
করিতে হইত । কোন স্থানে এক দিন, কোন স্থানে দুই দিন, ফোন স্থানে তিন 'দিন__ 
এইরূপ ফাল মাত্র অবস্থিত । বংসর বংসর ক্রমাগত এইরূপ পরিশ্রমে লোহের 
শরশরও ভগ্ন হইয়! যায়। নিয়ত আবর্তনে লোহার চক্র ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। দীনবন্ধুর 
শরপরে আর সে পাঁরশ্রম সাহল ন1; বঙ্গদেশের দুরদৃষ্টবশতঃই তান ইন্স্পেক্টিং 
পোষ্মাফ্টার হইয়াছিলেন । 

ইহাতে আমাদের মৃলধন নষ্ট হইয়াছে বটে, কিন্ত কিছু লাভ হয় নাই এমত নহে। 
উপহাসানিপুণ লেখকের একটি বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন । নানা প্রকার মনুস্কের 
চররিজ্রের পর্যযালোচনাতেই সেই শিক্ষা পাওয়া যায়। দীনবন্ধু নানা দেশ ভ্রমণ ফারিয়। 
নানাবিধ চারত্রের মনুষ্টের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন। তজ্জনিত শিক্ষার গুণে তিনি 
নানাবিধ রহ্জনক চরিব্রসৃজনে সক্ষম হইয়াছিলেন । তাহার প্রণীত নাটক সকলে 
যেরূপ চরিত্রবৈচিত্র্য আছে, তাহা বাঙ্গাল! সাহিতো বিরল । 

উড়িস্যা বিভাগ হইতে দশনবন্ধু নদীয়া বিভাগ্গে প্রোরিত হয়েন, এবং তথা হইতে 
ঢাঁক! বিভাগে গমন ফরেন । এই সময়ে নীলবিষয়ক গোলযোগ উপস্থিত হয়। দীনবন্ধু 
নানা স্থানে পারভ্রমণ করিয়া নীলকরাদগের দৌরাত্ম্য বিশেষরূপে অবগত হইয়া ছিলেন । 
তান এই সময়ে «নশল-দর্পণ” প্রণয়ন ফারিয়া বঙ্গীয় প্রজাগণফে অপারশোধনীয় খণে 
বদ্ধ করিলেন । 

দশনবন্ধু বিলক্ষণ জানিতেন যে, তানি যে নীল-দপণের প্রণেতা, এ কথা ব্যক্ত হইলে, 
তাহার আনিষ্ট ঘটিবার সন্ভাবনা। যে সকল ইংরেজের অধান হইয়া তান কর্ণ 
ফারিতেন, তাহারা নশলকরের সৃহদ্র। বিশেষ, পোষ্ট আপিসের কার্যে নীলকর 
প্রভৃতি অনেক ইংরেজের সংস্পর্শে সর্ববদা আসিতে হয়। তাহার! শত্রুত৷ ফাঁরলে 
বিশেষ অনিষ্ট রবিতে পারুক না পারুক, সর্বদা উদ্ধিগ্ন করিতে পারে; এ সফল 
জানিয়াও দীনবন্ধু নীল-দর্পপ-প্রচারে পরাত্মুখ হয়েন নাই। নাীল-দর্পপে গ্রন্থকারের 
নাম ছিল না বটে, কিন্ত গ্রন্থকারের নাম গোঁপন করিবার জন্য দীনবন্ধু অন্য কোন প্রকার 
যত করেন নাই । নশল-দর্পপ-প্রচারের পরেই বঙ্গদেশের সকল লোকেই কোন প্রকারে 
না! ফোন প্রকারে জানিয়াছিল যে, দীনবন্ধু ইহার প্রণেতা । 

দশনবন্ধু পরের দুঃখে নিতান্ত কাতর হইতেন, নীল-দর্পণ এই গুণের ফল। তান 
বঙ্গদেশের প্রজাগণের ছ্বঃখ সহৃদয়তার সহিত সম্পূর্ণরূপে. অনৃভূভ ফাঁরয়াছিলেন বাঁলয়াই 
নখল-দর্পণ প্রণীত ও প্রচাঁরত হইয়াছিল । যে সফল মনুষ্য পরের দুঃখে কাতর হন, 
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দীনবন্ধু তাহার মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন৷ তাহার হৃদয়ের অসাধারণ গুধ এই ছিল, যে, 
যাহার ছুঃখ, মে যেরূপ ফাতর হইত, দীনবন্ধু তদ্রপ বা ততোধিক ফাতর হইতেন । 
ইহার একটি অপূর্বব উদণহরণ আমি প্রত্যক্ষ কারয়াছি। একদা তান যশোহরে জামার 
বাসায় অবস্থিতি করিতোছিলেন । রাত্রে তাহার কোন বন্ধুর ফোন উৎকট পীড়ার উপক্রম 
হইল। যান গীড়ার আশঙ্কা ফরিতেছিলেন, তানি দীনবন্থুকে জাগাঁরত করিলেন, 
এবং গীড়ার আশঙ্কা জানাইলেন | শুনিয়া দীনবন্ধু মুচ্ছিত হইলেন । যিনি স্বয়ং 
পীড়িত বলিয়। সাহাধ্যার্থ দশীনবন্ধুকে জাগাইয়াছিলেন, তানই আবার দীনবন্ধুর শুজ্জষায় 
নিযুক্ত হইলেন । ইহা আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি । সেই দিন জানিয়াছিলাম, যে, অন্ধ 
যাহার যে গুণ থাকুফ, পরের দুঃখে দীনবন্ধু ন্যায় ফেত ফাতর হয় না । সেই গুণের ফল 
নশল-দর্পণ। 

নীল-দর্পণ ইংরোজতে অনুবাঁদিত হইয়া ইংলণড যায়। লং সাহেব তংপ্রচারের জন্য 
সুপ্রীম ফোর্টের বিচারে দণ্ুন"য় হইয়া ফারাবদ্ধ হয়েন। সাঁটনফার সাহেব তংপ্রচার- 
জন্য অপদস্থ হইয়াছিলেন । এ সফল বৃত্তান্ত সকলেই অবগত আছেন । 

এই গ্রন্থের নিমিত্ত লং সাহেব ফারাঁবদ্ধ হইয়াছিলেন বিয়াই হউক, অথবা! ইহার 
ফোন বিশেষ গুণ থাকার নিমিতই হউক, নীল-দর্পশ ইউরোপের অনেক ভাষায় 
অনুবাদিত ও পঠিত হইয়াছিল । এই সৌভাগ্য বাঙ্গালায় আর কোন গ্রন্থেরই ঘটে নাই । 
্রস্থের সৌভাগ্য যতই হউক, কিন্ত যে যে ব্যাক্তি ইহাতে লিপ্ত ছিলেন, প্রায় তাহার! 
সকলেই ফিছু কিছু বিপদগ্রস্ত হইয়াছিলেন । ইহার প্রচার ফরিয়৷ লং সাহেব ফারাবদ্ধ 
হইয়াছিলেন ; সীটনকার অপদস্থ হইয়াছিলেন। ইহার ইংরেজি অনুবাদ ফারিয়া 
মাইকেল মধুসুদন দত্ত গোপনে তিরস্কৃত ও অবমানিত হইয়াছিলেন এবং শুনিয়াছি শেষে 
তাহার জীবননির্ববাহের উপায় সুপ্রীম ঞোর্টের চাকুরি পধ্যন্ত ত্যাগ ফাঁরতে বাধ্য 
হইয়াছিলেন । গ্রন্থর্তী নিজে কারাবদ্ধ কি কর্মচ্যুত হয়েন নাই বাটে, কিন্ত তিনি 
ততোধিক বিপদগ্রস্ত হইয়াছলেন। এক দিন রাত্রে নীল-দর্পপ লাখতে লিখিতে 
দীনবন্ধু মেঘনা পার হইতেছিলেন ৷ কৃল হইতে প্রায় ছুই ক্রোশ দূরে গেলে নৌকা 
হঠাং জলমগ্ন হইতে লাগিল। পীড়া মাঝি সকলেই সম্ভতরণ আস্ত কাল; দীনবন্ধু 
ভাহাতে অক্ষম । দীনবন্ধু নীল-দর্পণ হস্তে করিয়া জলমজ্জনোন্ুখ নৌকায় নিস্তব্ধ 
বসিয়া! রহিলেন। এমন মময়ে হঠাং একজন সম্তরণকারীর পদ মৃত্তিকা স্পর্শ করিলে 
সে সফলষে ডাঞ্ছিয়! বাঁলল, “ভয় নাই, এখানে জল অল্প, নিফটে অবশ্য চর আছে ।” 
বাস্তব নিকটে চর ছিল, তথায় নৌকা আন+ত হইয়া চরলগ্ন হইলে দশনবন্ধু উঠিয়া 
নোঁফার ছাদের উপর বসিয়। রাহলেন । তখনও মেই আর্র নীল-দর্পণ, তাহার হস্তে 
রহিয়াছে । এই সময় মেঘনায় ভাটা বহিতেছিল, সত্বরেই জোয়ার আসিয়া এই চর 
ভবাবয়া যাইবে এবং সেই সঙ্গে এই জলপূর্ণ ভগ্ন তাঁর ভায়া যাইবে, তখন জীবনরক্ষার 
উপায় ফি হইবে, এই ভাবন] দ্ীড়ী, মাঝি সকলেই ভাবিতেছিল, দীনবন্ধুও ভাৰিতে- 
ছিলেন । তখন রাত্রি গভীর, আবার ঘোর অন্ধকার, চারি দিকে বেগৰতার বিষম 
ম্রোতধ্বনি, কচিং মধ্যে মধ্যে নিশাচর পক্ষাদিগের চীৎকার । জাঁবনরক্ষার কোন 
উপায় না দেখিয়। দীনবন্ধু একেবারে নিরাম্থীস হইতেছিলেন, এমত সময়ে দ্বরে দাড়ের 


৯৯২৪ বাঙ্কম রচনাসংগ্রহ 


শব শুনা গেল। সকলেই উচ্চৈস্থরে প্রন: পূনঃ ডািধায় দূরবর্তী নৌক্ষারোহণরা 
উত্তর দিল, এবং সত্বরে আসিয়! দশনবন্ধু ও তৎসমভিব্যাহারপিগের উদ্ধার ফাঁরিল । 

ঢাকা বিভাগ হইতে, দীনবন্ধু পুনর্ববার নদীয়া প্রত্যাগমন করেন | ফলতঃ নদশয়ার 
বিভাগেই তিনি আঁধক ক্ষাল নিযুক্ত ছিলেন ; বিশেষ ফা্য-নির্ববাহ জন্ত তিনি ঢাকা বা 
অন্যত্র প্রোরত হইতেন । 

ঢাকা বিভাগ হইতে প্রত্যাগমন-পরে দশনবন্ধু “নবীন তপশ্থিনণ” প্রণয়ন করেন । 
উহা! কৃঞ্চনগরে মুীদ্রত হয় । এ মুদ্রাযন্ত্রটি দীনবন্ধু প্রভৃতি কয়েক জন কৃতবিদ্কোর 
উদ্যোগে স্থাপিত হইয়াছিল, কিদ্ত স্থায়ী হয় নাই । 

দশনবন্ধু নদীয়া! বিভাগ হইতে প্ুনর্ধবার ঢাকা বিভাগে প্রোরত হয়েন। আবার 
ফিরিয়া আসিয়া উঁড়িস্তা বিভাগে প্রোরত হয়েন । প্ুনর্ববার নদীয়া বিভাগে আইসেন । 
কৃষ্ণনগরেই তিনি আধিক কাল অবস্থিতি করিয়াছিলেন ৷ সেখানে একটি বাড়শ 
কিনিয়াছিলেন । মন ১৯৮৬৯ সালের শেষে বা মন ১৯৮৭০ সালের প্রথমে তিনি কৃষ্ণনগর 
পরিত্যাগ ফারিয়া, কলিফাতায় সুপরানিউমররি ইন্স্পেক্টিং পোষটমাঙ্টার নিযুক্ত হইয়া 
আইসেন। পোহীমাহ্টার জেনেরলের দাহায্যই এ পদের কার্য্য। দানবন্ধুর সাহায্যে 
পোষ্ট আপিসের ফাধ্য কয় বংসর অতি মৃচারুরূপে সম্পাদিত হইতে লাগিল । ১৮৭১ 
সালে দীনবন্ধু, লুশাই মুদ্ধের ডাকের বন্দোবস্ত কারবার জন্য ফাছাড় গমন ফরেন। 
তথায় সেই গুরুতর কার্য সম্পন্ন করিয়া অল্লকালমধ্যে প্রত্যাগমন ফরেন ।: 

কলিকাতায় অবস্থিতিকালে, তিনি “রায় বাহাদুর” উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । 
এই উপাধি যিনি প্রাপ্ধ হয়েন, তিনি আপনাকে কত দূর কৃতার্থ মনে করেন বালিতে 
পাঁর না। দাীনবন্ধুর অদৃষ্টে এ পুরস্কার ভিক্ন আর কিছু ঘটে নাই। ফেন না, 
দীনবন্ধু বাঙ্গালি-কুলে জন্মগ্রহণ কাঁরয়াছিলেন। তিনি প্রথম শ্রেণীর বেতন পাইতেন 
বটে, কিন্ত কালসাহায্যে প্রথম শ্রেণীর বেতন চতুষ্পদ জন্তাঁদগেরও প্রাপ্য হইয়া থাকে । 
পৃথিবীর সর্বত্রই প্রথম-শ্রেণীভূক্ত গর্দভ দেখ! যায়। 

দীনবন্ধু এবং সূর্য্যনারায়ণ এই দ্বই জন পোষ্টাল বিভাগের কর্মচারীদিগের মধ্যে 
সর্বাপেক্ষা সুদক্ষ বলিয়া গণ্য ছিলেন । সূর্য্যনারায়ণ বারু আসামের ফার্যের গুরু ভার 
লইয়া তথায় অবস্থান করতেন; অন্ত যেখানে ফোন কঠিন কার্য পাঁড়ত, দীনবন্ধু 
সেইখানেই প্রেরিত হইতেন ৷ এইরূপ কার্য্যে ঢাকা, উীঁড়িস্যা, উত্তর পশ্চিম, দারাঁজালঙ্গ, 
কাছাড় প্রভৃতি স্থানে সর্বদ]! যাইতেন। এইরূপে, তিনি বাঙ্গাল! ও উাঁড়গ্ার প্রায় সর্ব 
স্থানেই গমন ফাঁরয়াছিলেন, বেহারেরও অনেক স্থান দেখিয়াছিলেন । পোষ্টাল বিভাগের 
যে পারগ্রমের ভাগ তাহা তাহার ছিল, পুরস্কারের ভাগ অন্থের কপালে ঘটিল । 

দীনবন্ধুর যেরূপ কার্য্যদক্ষত| এবং বহুদগিতা ছিল, তাহাতে তিনি যদি বাঙ্গালণী না 
হইতেন, তাহ হইলে মৃত্যুর অনেক দিন পূর্বেই তিনি পোষ্টমাঞ্টার জেনেরল হইতেন, 
এবং কালে ডাইরেক্টর জেনেরল হইতে পাঁরিতেন । কিন্ত যেমন শতবার ধৌত ফরিলে 
অঙ্গারের মান্য যায় না, তেমানি কাহারও কাহারও কাছে সহত্র গুণ থাঁফিলেও কৃ্ণ- 
বর্ণের দোষ যায় না। 081 যেমন সহম্র দোষ ঢাকিয়! রাখে, কৃষ্ণচর্দ্ধে তেমনি 
সহ গুণ ঢাকিয়া রাখে । 


দীনবন্ধু মিত্র ১১২৫ 


পুরস্কার দরে থাকুফ, শেষাবস্থায় দীনবন্ধু লানা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । পো্মাহটার 
জেনেরল এবং ডাইরেক্টর জেনেরলে বিবাদ উপস্থিত হইল । দীনবন্ধুর অপরাধ, তিনি 
পোর্টমাঙ্টার জেনেরলের সাহায্য কারতেন ৷ এজন্য তান কার্ধ্যান্তরে নিযুক্ত হইলেন । 
প্রথম কিছু দিন রেলওয়ের ফার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন । তাহার পরে হাবড়া 
ডিবিজনে নিযুক্ত হয়েন। সেই শেষ পারিবর্তন। 

শ্রমাধিক্যে অনেক দিন হইতে দীনবন্ধু উৎকোটরোগাক্তান্ত হইয়াছিলেন । কেহ 
ফেহ বলেন, বন্ুমুত্র রোগ প্রায় সাংঘাতিক হয়। সে কথা সত্য কফি না বলা যায় 
না, কিন্ত ইদানশং মনে করিয়াছলাম যে, দীনবন্ধু বুঝি রোগের হাত হইতে মুক্তি 
পাইবেন । রোগাক্রান্ত হইয়া অবাধি দীনবন্ধু আতি সাবধান, এবং আঁবাহতাচারবজ্জিত 
হইয়াছিলেন । অতি অল্প পরিমাণে অহিফেন সেবন আরম্ভ করিয়াছিলেন । তাহাতে 
রোগের কিঞ্চিত উপশম হইয়াছে বলিতেন । পরে সন ১২৮০ সালের আশ্বিন মাসে 
অকন্মাং বিস্ফোটককর্তৃক আক্রান্ত হইয়া শয্যাগত হইলেন । তাহার মৃত্যুর বৃত্তান্ত 
সফলে অবগত আছেন । বিস্তারিত লেখার আবশ্তক নাই । লিখিতেও পারি না । যাঁদি 
মনুষ্ের প্রার্থনা সফল হুইবার সম্ভাবনা থাকিত, তবে প্রার্থন৷ করিতাম যে, এরূপ 
সুহৃদের মৃত্যুর কথা কাহাঞফ্চেও যেন লিখিতে না হয় । 

নবীন তপস্থিনর পর “বিয়েপাগল! বুড়ো” প্রচার হয়। দনবন্ধুর অনেকগুলিন 
্রস্থ প্রকৃত-ঘটনা-মুলক এবং অনেক জীবিত ব্যক্তির চরিত্র তাহার প্রণীত চারত্রে অনুকৃত 
হইয়াছে । “নীল-দপণেগর অনেকগুলি ঘটন] প্রকৃত; “নবীন তপাঁস্বনগ”র বড় রাণী 
ছোট রাণীর বৃত্তান্ত প্রকৃত। “সধবার একাদশ”র প্রায় সকল নায়ক-নায়িকষাগু লিন 
জশবিত ব্যক্তির প্রাতকৃতি ; তদ্বণিত ঘটনাগুলির মধ্যে কিয়দংশ প্রকৃত ঘটনা । 
“ামাই-বারিকের ই স্ত্রীর বৃত্তান্ত প্রকৃত । “বিয়েপাগল। বুড়েো”ও জীবিত ব্যক্তিকে 
লক্ষ্য কাঁরয়া লিখিত হইয়াছিল । 

প্রকৃত ঘটনা, জীবিত ব্যাক্তির চরির্র, প্রাচীন উপন্যাস, ইংরেজি গ্রন্থ এবং “প্রচলিত 
খোসগন্প” হইতে সারাদান করিয়া দীনবন্ধু তাহার অপূর্ব চিত্তরঞ্জক নাটক সফলের সৃষ্ট 
কারতেন । নবীন তপাস্বিনীতে ইহার উত্তম দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় । রাজা রমণীমোহনের 
বৃত্তান্ত কতক প্রকৃত। হোদলকুঁংকুতের ব্যাপার প্রা্চীন-উপন্যাসমলক ; “জলধর” 
জগদন্বা” “14০05 11553 ০1 ড1100901” হইতে নীত । 

বাঙ্গাল-পাঠক-মধ্যে নিতান্ত আঁশক্ষিত অনেফ আছেন । তাহার! ভাবিবেন , 
যাঁদ দীনবন্ধুর গ্রন্থের মূল প্রাচীন উপন্যাসে, ইংরোঁজি গ্রন্থে বা প্রচলিত গল্পে আছে, তবে 
আর তাহার গ্রন্থের প্রশংসা কি? তাহারা ভাঁবিবেন, আমি দীনবন্ধুর অপ্রশংসা 
ক্ষারতেছি । এ সম্প্রদায়ের পাঠকাঁদগকে কোন কথা বুঝাইয়া বালিতে আমি আনচ্ছদুক, 
ফেন না, জলে আিপন! সম্ভবে না । সেক্ষগীয়রের প্রায় এমন নাটক নাই যাহ! ফোন 
প্রাচণনতর-্রস্থমূলক নহে। স্কটের অনেকগুলি উপন্যাস প্রাচীন কথা বা প্রাচীন- 
রস্থমূলক । মহাভারত রামায়ণের অনুধ্ধরণ | ইনিদ, ইলিয়দের অনুকরপ। ইহার 
মধ্যে ফোন্‌ গ্রন্থ প্রশংসনীয় ? 

“সধবার এন্ড “বিয়েপাগলা বুড়ো”র পরে প্রকাশিত হইয়াছিল, কিন্ত উহ? 


৯৯২৬ বঙ্কিম রচনাসংগ্রহথ 


তংপূর্বে লাখিত হইয়াছিল । সধবার এফাদশীর যেমন অসাধারণ গুণ আছে, তেমাঁন 
অনেক অসাধারণ দোষও আছে । এই প্রহসন বিশুদ্ধ কাঁচর 'নু/৬ নহে, এই জন্য 
আমি দশনবন্ধুকে বিশেষ অনুরোধ ফাঁরয়াছিলাম যে, ইহার বিশেষ পারিবর্তন ব্যতীত 
প্রচার না হয়। কিছু দিন মাত্র এ অনুরোধ রক্ষা হইয়াছিল । অনেফে বজ্সিবেন, 
এ অনুরোধ রক্ষা হয় নাই ভালই হইয়াছে, আমরা “নিমটাদ”কে দোখিতে পাইয়াছি। 
অনেক ইহার বিপরাঁত বাঁলবেন । 

“জশীলাবতণ” বিশেষ যতের সাঁহত রচিত, এবং দশনবন্ধুর অন্যান্য নাটকাপেক্ষ 
ইহাতে দোষ অস্পা। এই সময়কে দীনবন্ধু ফাঁবত্বসূর্য্যের মধ্যাহকাল বলা যাইতে 
পারে। ইহা পর হইতে কিঞ্চিত তেজ:ক্ষাতি দেখা যায়। এরূপ উদাহরণ অনেক 
পাওয়! যায় । স্কট প্রথমে প্াগ্রন্থ লাথিতে আরম্ভ করেন । প্রথম তিনথানি কাব্য 
অততযুৎকৃষ্ট হয়, «7,8৫9 ০ 0১5 7,819” নামফ.কাব্যের পর আর তেমন হইল না। 
দেখিয়া, স্কট পন্য লেখ! ত্যাগ করিলেন, গপ্তকাব্য লাখতে আরম্ভ ক্ষারলেন। 
গঠ্যকাব্য-জেখফ বলিয়া স্কটের যে যশ, তাহার মূল প্রথম পনের বা ষোলখানি নবেল। 
45101170100” নামক গ্রন্থের পর স্কটের আর ফোন উপন্যাস প্রথম শ্রেণীতে স্থান 
পাইবার যোগ্য হয় নাই। মধ্যাহ্ের প্রখর রোদ্রের সঙ্গে সন্ধ্যাকালীন ক্ষীণালোকের 
সে সম্বন্ধ 4[%811)06% এবং [0901150108৮ প্রভৃতির সঙ্গে স্ধটের শেষ দুইখানি গস্ত- 
কাব্যের সেই সম্বন্ধ । 

“জীলাবতা”র পর দীনবন্ধুর লেখনী কিছুকাল বিশ্রাম লাভ ফারিয়াছিল। সেই 
বিশ্রামের পর “সুরধূনী ফাব্য” “জামাই-বারিক” এবং “ঘ্বাদশ ফাবিতা” আতি শীঘ্র শীস্ত 
প্রকাশিত হয়। “সুরধূনী” ফাব্য অনেক দিন পুর্বেব লিখিত হইয়াছিল । ইহার 
ফিয়দংশ “বিয়েপা্গল! বুড়ো”রও পুর্বেব লিখিত হইয়াছিল। ইহাও প্রচার না হয়, 
আম এমত অনুরোধ ফাঁরয়াছলাম,--আমার বিবেচনায় ইহা দীনবন্ধুর জেখনীর যোগ্য 
হয় নাই। বোধ হয়, অন্যান্য বন্ধুগণও এইরূপ অনুরোধ করিয়াছিলেন । এই জন্ত 
ইহা অনেক দিন অপ্রকাশ [ছিল । 

দীনবন্ধুর মৃত্যুর অল্পকাল পূর্বের “কমলে কামিন” প্রকাশিত হইয়াছিল । যখন 
ইহ! সাধারণে প্রচারিত হয়, তখন তিনি রুশষ্যাঁয় । 

আমি দীনবন্ধুর গ্রন্থ সকলের ফোন সমালোচন! ফাঁরলাম না। গ্রন্থ-সমালোচনা 
এ প্রবন্ধে উদ্দিষ্ট নহে $ সমালোচনার সময়ও নহে । দাঁনবন্ধু যে সুলেখক ছিলেন, ইহা 
সফলেই জানেন, আমাফে বলিতে হইবে না। তানি যে আতি সুদক্ষ রাজকর্শচারী 
ছিলেন, তাহাও কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিয়াছি । কিস্ত দীনবন্ধুর একটি পাঁরচয়ের বাফি 
আছে। তাহার সরল, অকপট, স্লেহময় হৃদয়ের পরিচয় কি প্রকারে দিব? বঙ্গদেশে 
আজকাল গুণবান্‌ ব্যাক্তর অভাব নাই, সুদক্ষ কর্মচারীর অভাব নাই, সুলেখফেরও 
নিতান্ত অভাব নাই, ক্িস্ত দানবন্ধুর অন্তঃকরণের মত অন্তঃকরণের অভাব বঙ্গদেশে 
ফেন- মনুষ্যলোফে-__চিরফাল থাফিবে ৷ এ সংসারে ক্ষুত্র কাট হইতে সম্রাট পর্য্য্ত 
সফষলেরই এক স্বভাব__অহঙ্কার, আভিমান, ক্রোধ, স্বার্থপরতা, ফপটতায় পারিপূর্ণ। 
এমন সঅমুংসারে দীনবন্ধুর ল্যায় রই ল্য রত্ব। 


দীনবন্ধু মিত্র ১১২৭ 


সে পরিচয় দিবারই বা প্রয়োজন ফি? এই বঙ্গদেশে দীনবন্ধুফ্ধে কে বিশেষ 
মা জানে? দারজিলিঙ্গ হইতে বাঁরশাল পর্যন্ত, কাছাড় হইতে গঞ্জাম পর্য্যন্ত, ইহার মধ্যে 
কয়জন ভদ্রলোক দীনবন্ধুর বন্ধুমধ্যে গণ্য নহেন? কয়জন তাহার স্বভাবের পারিচয় 
না জানেন? ফাহার নিকট পাঁরচয় দিতে হইবে ? 
দীনবন্ধু যেখানে না গিয়াছেন বাঙ্গালায় এমত স্থান অল্পই আছে। যেখানে 
গিয়াছেন সেইখানেই বন্ধু সংগ্রহ করিয়াছেন । যে তাহার আগমন-বার্ড শাঁনত, সেই 
তাহার সহিত আলাপের জন্য উৎসুক হইত । যে আলাপ কাঁরত, সেই তাহার বন্ধু 
হইত । তাহার ন্যায় সুরসিক লোক বঙ্গতৃমে এখন আর ফেহ আছে কি না বালিতে পার 
না। তিনি যে সভায় বসিতেন, সেই সভার জীবনস্বরূপ হইতেন । তাহার সরস, 
স্বামী কথোপকথনে সকলেই মুগ্ধ হইত। শ্রোতৃবর্গ, মর্মের দুঃখ সকল ভুলিয়া গিয়াঃ 
তাহার সৃষ্ট হাষ্যরস-সাগরে ভাঁদিত । তাহার প্রণীত গ্রন্থ সফল বাঙ্গালা ভাষায় সর্ব্বোৎ- 
* কষ্ট হাষ্যরসের গ্রন্থ বটে, কিন্ত তাহার প্রকৃত হায্যরসপটুতার শতাংশের পরিচয় তাহার 
গ্রন্থে পাওয়া যায় না। হাষ্যরসাবতারণায় তাহার যে পট্ুতা, তাহার প্রকৃত পরিচয় 
ত্তাহার কথোপকথনেই পাওয়া যাইত। অনেক সময়ে, তাহাকে সাক্ষাৎ মৃত্তিমান্‌ হাষ্যরস 
বলিয়া বোধ হইত | দেখ! গিয়াছে যে, অনেকে «আর হাসিতে পারি না” বলিয়া 
তাহার নিট হইতে পলায়ন কারয়াছেন। হাফ্যরসে তিনি প্রকৃত এন্দ্রজালিক 
ছিলেন । 
অনেক লোক আছে ধে, নির্বোধ অথচ অত্যন্ত আত্মাভিমানী । এরূপ লোকের 
পক্ষে দীনবন্ধু সাক্ষাং যম ছিলেন । ফদাচ তাহাঁদগের আত্মাভমানের প্রাতবাদ 
কাঁরতেন না, বরং সেই আগুনে সাধ্যমত বাতাস দিতেন । [নির্বোধ সেই বাতাসে উম্মত 
হইয়া উঠিত । তখন তাহার রঙ্গভঙ্গ দেখিতেন । এরূপ লো দ'নবন্ধুর হাতে পাঁড়লে 
ফোনরূপে নিষ্কাতি পাইত ন1। 
ইদানশং কয়েক বসর হইল, তাহার হাফ্যরসপ্ুতা ক্রমে মন্দীভূত হইয়া আদিতে- 
ছিল। প্রায় বংসরাধিক হইল, এক দিন তাহার কোন বিশেষ বন্ধু জিজ্ঞাসা 
করিয়াছিলেন, “দীনবন্ধু, তোমার সে হাস্যরস ফোথ! গেল? তোমার রস শুখাইতেছে, 
তুমি আর আধক কাল বাঁচিবে না।” দীনবন্ধু কেবলমাত্র উত্তর ফাঁরলেন, «কে 
বাঁলিল ?” ক্িস্ত পরক্ষণেই অন্যমনস্ক হইলেন । এক দিবস আমরা একজে রাত্রিযাপন 
কার। তাহার রস-উদ্দীপন-শক্তি শুখাইয়াছে ফি না আপনি জানিবার নিমিত 
একবার সেই রাত্রে চেষ্টা করিয়াছিলাম ; সে চেষ্টা নিতান্ত নিক্ষল হয় নাই। রাত্রি 
প্রায় আড়াই প্রহর পর্য্যস্ত অনেকগুলি বন্ধুকে একেবারে মুগ্ধ কারয়াছিলেন । তখন 
জানিতাম না যে, সেই তাহার শেষ উদ্দীপন । তাহার পর আর কয়েক বার দিবারাত্রি 
একঝ্রে বাস ফারয়াছি, কিস্ত এই রাজের ন্যায় আর তাহাকে আনন্দ-উৎফুন্ধ দেখি 
নাই । তাহার অসাধারণ ক্ষমত] ক্রমে দুর্বল হইতেছিল । তথাপি তাহার ব্যঙ্গশক্তি 
একেবারে নিস্তেজ হয় নাই। মৃত্যুশয্যায় পড়িয়াও তাহা ত্যাগ ফরেন নাই । ক্সনেকফেই 
জানেন যে, তাহার মৃত্যুর ফারণ বিন্ফোটক, প্রথমে একটি পৃষ্ঠদেশে হয়, তাহার কিঞ্চিৎ 
উপশম হইলেই আর একটি পশ্চাংভাঞ্ে হইল । তাহার পর শেষ আর একটি বামপদে 


৯১২৮ বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ 


হইল। এই সময়ে তাহার পূর্বোক্ত বন্ধুটি কার্ধ্স্থান হইতে তাহাকে দেখিতে 
গিয়াছিলেন । দানবন্ধু আতি দ্বরবর্তী মেঘের ক্ষাঁণ বিছ্যাতের ম্যায় ঈষং হাসিয়া 
বাঁললেন, “ফোড়া এখন আমার পায়ে ধরিয়াছে।” 

মনুষ্যমাত্রেরই অহঙ্কার আছে ;_দরীনবন্ধুর ছিল ন1; মনুহ্যমাত্রেরই রাশ আছে ;-- 
দীনবদ্ধুর ছিল না । দশনবন্ধুর ফোন কথা আমার কাছে গোপন ছিল না, আমি কখন 
তাহার রাগ দেখি নাই। অনেক সময়ে তাহার ক্রোধাভাব দেখিয়া তাহাকে অনুযোগ 
করিয়াছি, তিনি রাগ কারতে পারলেন না বায় অপ্রাতভ হইয়াছেন। অথবা ক্রুদ্ধ 
হইবার জন্য যত্র করিয়া, শেষে নিক্ষল হইয়া! বাঁজিয়াছেন, “কই, রাঁগ যে হয় না।” 

তাহার যে কিছু ক্রোধের চিহ্ত পাওয়া যায়, তাহ জামাই-বারিফের “ভোতারাম 
ভাটেগ্র উপরে । যেমন অনেকে দীনবন্ধুর গ্রন্থের গরশংসা করিতেন, তেমনি কতকগুলি 
লোক তাহার গ্রন্থের নিন্দক ছিল । যেখানে যশ, সেইখানেই নিন্দা, সংসারের ইহা। 
নিয়ম । পৃথিবীতে যানি যশস্বী হইয়াছেন, তিনিই সম্প্রদায়বিশেষকর্তৃষ নিন্দিত 
হইয়াছেন। ইহার অনেফ ফারণ আছে । প্রথম, দোষশূন্য মনুষ্য জন্মে না) যিনি 
বছগুণাবাশিষ্ট, তাহার দোষগুি, গুণসামিধ্য হেতু, ফিছু আঁধকতর স্পষ্ট হয়, সুতরাং 
লোকে তংকাঁত্থনে প্রবৃত্ত হয়। দ্বিতীয়, গুণের সঙ্গে দোষের চিরাবিরোধ, দোষযুক্ত 
বাক্তিগণ গুপশালী ব্যাক্তর সৃতরাং শক্র হইয়! পড়ে । তৃতীয়, কর্মক্ষেত্রে প্রবৃত্ত হইলে 
কার্যের গতিকে অনেক শক্র হয়; শক্রগণ অন্য প্রকারে শক্রতা সাধনে অসমর্থ হইলে 
নিন্দার দ্বার! শক্রতা সাধে । চতুর্থ, অনেক মনুষ্ের স্বভাঁবই এই, প্রশংসা অপেক্ষা নিন্দা 
কাঁরতে ও শুনিতে ভালবাসে ; সামান্য ব্যক্তির নিন্দার অপেক্ষ] যশস্বী ব্যজির নিন্দা 
বক্ত। ও শ্রোতার সৃখদায়ক । পঞ্চম, ঈর্ষা মনুস্তের স্বাভাবিক ধশ্ম ; অনেকে পরের যশে 
অত্যন্ত কাতর হইয়৷ যশস্থীর নিন্দা কারিতে প্রবৃত্ত হয়েন । এই শ্রেণীর নিন্দকই অনেক, 
বিশেষ বঙ্গদেশে । 

দীনবন্ধু স্বয়ং নিধ্বিরোধ, নিরহঙ্কার, এবং ক্রোধশূন্য হইলেও এই সফল কারণে 
তাহার অনেকগুলি নিম্দক হইয়া! উঠিয়াছিল । প্রথমাবস্থায় ফেহ তাহার নিন্দক ছিল 
না, ফেন না, প্রথমাবস্থাতে তিনি তাদৃশ যশস্বী হয়েন নাই । যখন “নবীন তপস্থিনগ” 
প্রচারের পর তাহার যশের মাত্রা পূর্ণ হইতে লাগিল, তখন নিন্দকশ্রেণী মাথা তুলিতে 
লাগিল । দানবন্ধুর গ্রন্থে যথার্থই অনেফ দোষ আছে,_-কেহ ফেহ ফেবল সেই জন্যই 
নিন্দা ফারিতেন । তাহাতে কাহারও আঁপতি নাই ; তবে তাহারা যে দোঁষের ভাগের 
সঙ্গে গুণের ভাগ বিবেচন। ফরেন না, এই জন্যই তাহাদিগকে নন্দ বলি । 

অনেকে দীনবন্ধুর নিট চাকারর উমেদারী করিয়া নিম্ষল হইয়া সেই রাগে 
দীনবন্ধুর সমালোচিক-শ্রেণী-মধ্যে প্রবেশ কারয়াছিল | এ শ্রেণীস্থ নিন্দকদিগের নিল্দায় 
দীনবন্ধু হাঁসিতেন,-_নিয় শ্রেণীর সংবাদপত্রে তাহার সমমচিত দ্বণা ছিল, ইহা বলা 
বাহুল্য । কিন্ত, “কাঁলিফাতা রিবিউ”র ন্যায় পত্রে ফোন নিন্দা দোলে তিনি ক্ষুব্ধ এবং 
বিরক্ত হইতেন। ফাঁলকাতা রাবউতে সুরধুনশী কাব্যের যে সমালোচন! প্রকাশিত 
ইইয়াছিল, তাহা অন্যায় বোধ হয় না। দীনবন্ধু যে ইহাতে রাগ কারিয়াছিলেন, ইহাই 
অন্তায়। “ভোতারাম ভাট" দশনবন্ধুর চিত্রে ক্ষুদ্র ফলঙ্ক ! 


দীনবন্ধু মিত্র ১৯২৯ 


ইহা স্পট করিয়া বলা যাইতে পারে যে, দীনবন্ধু কখন একটিও অসং কার্য করেন: 
নাই। তাহার স্বভাব তাদ্বশ তেজন্বী ছিল না বটে, বন্ধুর অনুরোধ বা সংসর্গদোষে 
নিন্দনীয় কার্যের কিঞ্চিং সংস্পর্ম তিনি সকল সময়ে এড়াইতে পারিতেন না; ক্ষি্ত 
যাহা অসং, যাহাতে পরের অনিষ্ট আছে, যাহা পাপের কার্য, এমত কার্য দশনবন্ধু 
ফখনও করেন নাই । তিনি অনেফ লোকের উপকার করিয়াছিলেন, তাহার অনুগ্রহে 
বিস্তর লোকের অঙ্নের সংস্থান হইয়াছে । 

একটি দুর্লভ সুখ দীনবন্ধুর ফপালে ঘটিয়াছিল। তিনিন সাধ্বা স্নেহশাজিনর পাঁত- 
পরায়ণা পত্বীর স্বামী ছিলেন । দানবন্ধুর অল্পবয়সে বিবাহ হয় নাই। হুগলী 
কিছু উত্তর বংশবাটা গ্রামে তাহার বিবাহ হয় । দীনবন্ধু চিরদিন গৃহসুখে সুখী ছিলেন । 
দম্পতি-কলহ ফখন না! ফখন সকল ঘরেই হইয়া থাকে, কিন্ত কশ্মিন্‌ কালে মুহুর্ত নিিতত 
ইহাদের কথান্তর হয় নাই। একবার কলহ করিবার নিমিত্ত দশনবন্ধু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ 
হইয়াছিলেন, কিন্ত প্রাতিজ্ঞ! বৃথা হইয়াছল। বিবাদ করিতে পারেন নাই । লহ 
কাঁরতে গিয়। তিনিই প্রথমে হাসিয়া ফেলেন, ফি তাহার সহধঙ্সিণী রাঁগ দেখিয়! উপহাস 
স্বার৷ বেদখল ফরেন, তাহ! এক্ষণে আমার স্মরণ নাই । 

দীনবন্ধু আটটি সন্তান রাখিয়া গিয়াছেন । 

দীনবন্ধু বন্ধুবর্গের প্রতি বিশেষ স্পেহবান্‌ ছিলেন । আম ইহা বলিতে পারি যে» 
তাহার শ্যায় বন্ধুর প্রীত সংসারের একটি প্রধান সখ । ধীহারা তাহা হারাইয়াছেন, 
তাহাদের দুঃখ বর্ণনীয় নহে। | 


কবিত্ব 


যে বৎসর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ঠের মৃত্যু হয়, সেই বংসর মাইকেল মধুসৃদন দত্ত প্রণীত 
£তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য” রহষ্যসন্দর্তে [ "ববিধার্থ-সংগ্রহে” ?] প্রকাশিত হইতে আরম্ত 
হয়। ইহাই মধুসূদনের প্রথম বাঙ্গালা কাব্য । তার পর-বংসর দানবন্ধুর প্রথম প্রস্থ 
“নীল-দর্পণ” প্রকাশিত হয় । 

সেই ৯৮৫৯।৬০ সাল বাঙ্গালা সাহিত্যে চিরস্মরণীয়--উহা নুতন পুরাতনের সান্গস্থল । 
পুরাণ দলের শেষ কবি ঈশ্বরচন্দ্র অস্তামিত, নুতনের প্রথম কবি মধুসূদনের নবোদয়। 
ঈশ্বরচন্দ্র খাটি বাঙাল", মধূসৃদন ভাহা ইংরেজ । দশনবন্ধু ইহাদের সন্ধিস্থল। বালিতে 
পারা যায় যে, ৯৮৫৯।৬০ সালের মত দানবন্ধুও বাঙ্গালা! ফাব্যের নৃতন পুঁরাতনের 
সন্গিস্থল। 

দীনবন্ধু ঈশ্বর গুণের একজন ফাব্য-শিষ্য । ঈশ্বরচন্দ্রের কাব্যশিষ্ঠাদিগের মধ্যে 
দীনবন্ধু গুরুর যতটা! কবি-স্বভাবের উত্তরাধিকারা হইয়াছলেন, এত আর ফেহ নহে। 
দশনবন্ধুর হাফ্যরসের যে অধিকার, তাহা গুরুর অনুকারী । বাঙ্গালীর প্রাত্যহিক 
জণবনের সঙ্গে দীনবন্ধুর কবিতার যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, তাহাঁও গুরুর অনুষ্ারশ । যে রুচির 
জন্য দীনবন্ধুকে অনেকে দ্বষিয়া থাকেন, সে রুচি গুরুর | 

কত্ত কবিস্ব সম্বন্ধে গুরুর অপেক্ষা! শিশ্যাকে উচ্চ আপন দিতে হইবে । ই গুরুরও 
অগৌরবের কথ] নহে। দীনবদ্ধুর হাস্তরসে অধিকার যে ঈশ্বর গুণের অনুর” 


৯১৩০ বঙ্কিম রচনাদংগ্রহ ৭ 


বাঁলয়াছি, সে ফথার তাংপর্ধ্য এই যে, দীনবন্ধু ঈশ্বর গুপ্তের সঙ্কে এক জাতীয় ব্যঙ্জ- 
প্রণেতা ছিলেন । আগেকার দেশীয় ব্ঙ্গ-প্রণালশ এফ জাতায় ছিল-_এখন আর এফ 
জাতীয় বাঙ্গে আমাদিগের ভালবাসা জ্মিতেছে । আগেকার লোফ কিছু মোট! কাজ 
তি িকড ; এখন সরুর উপর লোকের অনুরাগ । আগেকার রাঁসফ, লাঠিয়ালের 
স্যায় মোটা! লাঠি লইয়া সজোরে শক্রুর মাথায় মারিতেন, মাথার খুলি ফাটিয়া যাইত । 
এখনূফ্ার রূসিফেরা ডাক্তারের মত, সরু লান্সেটধানি বাহির করিয়া, কখন কুচ করিয়া 
ব্যথার স্থানে বসাইয়! দেন, কিছু জানিতে পারা যায় না, কিন্ত হৃদয়ের শোশিত ক্ষতমূখে 
বাহির হইয়া ফায়। এখন ইংরেজ-শাসিত সমাজে ডাক্তারের শ্রীবৃদ্ধি__লাঠিয়াজের 
বড় দুরবস্থা । সাহিত্য সমাজে লাঠিয়াল আর নাই, এমন নহে--দুর্ভাগ্যক্রমে সংখ্যায় 
বিছু বাড়িয়াছে, কিন্ত তাহাদের লাঠি ঘণে ধরা, বাহুতে বল নাই, তাহার! লাঠির ভয়ে 
কাতর, শিক্ষ। নাই, ফোথায় মারিতে কোথায় মারে । লোক হাসায় বটে, কিন্ত হায্যের 
পাত্র তাহার! স্বয়ং । ঈশ্বর গুপ্ত বা দীনবন্ধু এ জাতীয় লাটিয়াল ছিলেন না। 
্টাহাদের হাতে পাকা! বাশের মোটা লাঠি, বাহুতেও আমিত বল, শিক্ষাও বিচিজ। 
দশনবন্ধুর লাঠির আঘাতে অনেক জলধর ও রাজীব মুখোপাধ্যায় জলধর বা রাজীব- 
জীবন পারত্যাগ ফাঁরয়াছে। 

কার প্রধান গুধ, সৃষ্টি-ফৌশল । ঈশ্বর গুধ্ের এ ক্ষমতা ছিল না । দীনবন্ধুর এ 
শক্তি আতি প্রচুর পরিমাণে ছিল । তাহার প্রণীত জলধর, জগদস্থা, মাল্পীকা, নিমর্টাদ 
দত্ত, প্রভৃতি এই সফল ধথার উজ্জ্বল উদাহরণ । তবে, যাহা সৃষ্্, ফোমল, মধুর, 
অকৃত্রিম, করুণ, প্রশান্ত-সে সকলে দণনবন্ধুর তেমন আঁধার ছিল না। তাহার 
লীলাবতা, মালতী, কামিনী, সৌরিন্, সরল! প্রভৃতি রসজ্জের নিফট তাদৃশ আদরণীয়! 
নহে । তাহার বিনায়ফ, রমণীমোহন, অরাবন্দ, ললিতমোহন মন মুগ্ধ করিতে পারে 
না। ক্ষিম্ত যাহা গুল, অসঙ্গত, অসংলগ্ন, বিপর্যস্ত, তাহ তাহার ইঙ্গিত মাত্রেরও 
অধীন । ওবার ডাফে ভূতের দলের মত প্মরণমাজ সার দিয়! আসিয়া! ঈাড়ায় । 

ফি উপাদান লইয়! দীনবন্ধু এই সকল চিত্র রচন! ফারিয়াছিলেন, তাহার আলোচন! 
ফাঁরলে বাণ্মিত হইতে হয়। বিস্ময়ের বিষয়, বাঙ্গাল! সমাজ সম্বন্ধে দীনবন্ধু বনু- 
বগিতা । সফল শ্রেণীর বাঙ্গালীর দৈনিক জীবনের সকল খবর রাখে, এমন বাঙ্গালশ 
'লেখক আর নাই। এ বিষয়ে বাঙ্গাল" লেখফাঁদগের এখন সাধারণতঃ বড় শোচন+য় 
অবস্থ। । তাহাদিগের অনেফেরই লিখিবার যোগ্য শিক্ষা আছে, লিখিবার শক্তি আছে, 
ফেবল যাহ! জানিলে তাহাদের লেখ সার্থক হয় তাহা জানা *নাই । তাহারা অনেফেই 
দেশবংসল, দেশের মঙ্গলার্থ লেখেন, ফিস্ত দেশের অবস্থা কিছুই জানেন না। কলিকাতার 
ভিতর স্বশ্রেণীর লোকে ফি ঘরে, ইহাই অনেকের স্বদেশ সম্বন্ধীয় জানের সীমা । কেহ 
বা আঁতারজ দ্বই চাঁরখানি পল্ল"গ্রাম, ব৷ দ্বই একট ক্ষুদ্র নগর দেখিয়াছেন, কিন্ত সে 
বি কেবল পথ ঘাট, বাগান বাগিচা, হাট বাজার । লোকের সঙ্গে মিলেন নাই। 
দেশ লন্বন্ধীয় তাহাদের যে জ্ঞান তাহা সচরাচর সম্বাদপঞ্জ হইতে প্রাপ্ত । সম্বাদপ্র 
লেখকের! আবার সচরাচর (সকলে নহেন ) এ শ্রেণীর লেখক-ইংরেজের! ত বটেনই । 
কাজেই তাহাদের কাছেও দেশ নন্বন্ধীয় যে জ্ঞান পাওয়া যায়॥ তাহা দার্শানকদিগের 


দীনবন্ধু মি ৯১৩৯ 


ভাষায় রজ্জৃতে সর্পজানবং ভ্রম জ্ঞান বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যাইতে পারে। এমন 
বাঁলতেছি না, যে, ফোন বাঙ্গালী লেখক গ্রাম্য প্রদেশ ভ্রমণ ফরেন নাই । অনেষে 
ফারিয়াছেন, কিন্ত লোফের সঙ্গে মিশিয়াছেন ফি? না মিশিলে, যাহা জানিয়াছেন 
তাহার মৃল্য ফি? 

বাঙ্গালী লেখকাদগের মধ্যে দীনবন্ধুই এ বিষয়ে সর্বোচ্চ স্থান পাইতে পারেন । 
দানবন্ধুকে রাজকার্যযানুরোধে, মণিপুর হইতে গঞ্জাম পর্যন্ত, দাঞ্জিলঙ্গ হইতে সমুদ্র 
পর্য্যস্ত, পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ করিতে হইয়াছিল। ফেবল পথ ভ্রমণ বা নগর দর্শন নহে, 
ডাকঘর দোঁখবার জন্য গ্রামে গ্রামে যাইতে হইত। লোকের সঙ্গে মিশিবার তাহার 
অসাধারণ শক্তি ছিল। তানি আহ্লাদপুর্বক সকল শ্রেণীর লোকের সঙ্গে মিশিতেন। 
ক্ষেত্রমশির মত গ্রাম্য প্রদেশের ইতর লোকের ফন্যা, আদুরীর মত গ্রাম্য বফীয়সণী, 
তোরাবের মত গ্রাম্য প্রজা, রাজীবের মত গ্রাম্য বৃদ্ধ, নশীরাঁম ও রভার মত গ্রাম্য বালক, 
পক্ষান্তরে নিমটাদের মত সন্থরে শিক্ষিত মাতাল, অটলের মত নগরবিহারা গ্রাম্য বারু, 
কাঞ্চনের মত মনুষ্যশোণিতপায়িনী নগরবাসিনী রাক্ষসী, নদেরষ্টাদ হেমর্টাদের মত 
“উনপীঁন্ুরে বরাখুরে” হাপ পাড়াগেঁয়ে হাপ সুরে বয়াটে ছেলে, ঘটারামের মত 'ডিগ্ঁটি, 
নীলকৃঠির দেওয়ান, আমীন তাগাদ্গীর, উড়ে বেহারা, দ্বলে বেহারা, পেঁচোর মা 
কাওরানীর মত লোকের পর্য্যন্ত তানি নাড়া নক্ষত্র জানতেন । তাহার! ফি করে, কি 
বলে, তাহা ঠিক জানিতেন। কলমের মুখে তাহ! ঠিক বাহির ফারতে পাঁরতেন,__ 
আর ফোন বাঙ্গালী লেখক তেমন পারে নাই। তাহার আছুরীর মত অনেফ আঘদ্বরী 
আম দেখিয়াছি--তাহারা ঠিক আছুর । নদেরাদ হ্মর্টাদ আম দেখিয়াছি, তাহার! 
ঠিক নদেরটাদ বা হেমর্টাদ। মল্লিকা দেখা গিয়াছে, _ঠিক অমান ফুটন্ত মাক । 
দীনবন্ধু অনেফ সময়েই শিক্ষিত ভাস্কর বা চিত্রকরের ম্যায় জীবিত আদর্শ সম্মুখে রাখিয়! 
চারত্রগুাঁল গঠিতেন । সামাজিক বৃক্ষে সামাজিক বানর সমারূঢ় দোখলেই, অমনি 
তুলি ধায়! তাহার লেজশুদ্ধ আফিয়া লইতেন । এটুকু গেল তাহার ?২9৪1187%, তাহার 
উপর 1099126 ফারবারও বিলক্ষণ ক্ষমতা ছিল। সম্মুধ জীবন্ত আদর্শ রাখিয়া, 
আপনার স্মাঁতির ভাণ্ডার খুলিয়া, তাহার ঘাড়ের উপর অন্যের গুণ দোষ চাঁপাইয়। 
দিতেন । যেখানে যেটি সাজে, তাহা বসাইতে জানিতেন । গাছের বানরফে এইরূপ 
সাজাইতে সাজাইতে সে একট। হনুমান্‌ বা জান্মুবানে পারণত হইত । নম, ঘটিরাম, 
ভোলা্টাদ প্রভৃতি বন্য জন্তর এইনূপ উৎপত্তি। এই সফল সৃষ্টির বাহুল্য ও বৌচিত্র্য 
বিবেচনা করিলে, তাহার অভিজ্ঞতা 'বিম্ময়ঞর বাঁলিয়া বোধ হয় । 

কত্ত ফেবল আঁভজ্ঞতায় কিছু হয় না, সহানুত্বাতি ভিন্ন সৃষ্টি নাই। দশনবন্ধুর 
সামাজিক আভিজ্ঞতাই বিস্ময়কর নহে-তাহার সহানুত্বাীতিও আতিশয় তীব্র । বিন্ময় 
এবং বিশেষ প্রশংসার কথা এই যে, সফল শ্রেণীর লোফের সঙ্গেই তাহার তাঁব্র 
সহানুস্বূত। গাঁরব ছুঃখার দুঃখের মর্ম বুঝিতে এমন আর কাহাকে দেখি না। তাই 
দীনবন্ধু অমন একট! তোরাপ কি রাইচরণ, একট! আছুরী কি রেবতী লিখিতে 'পাঁরিয়া” 
ছিলেন । কিন্তু তাহার এই তীব্র সহানৃত্তি কেবল গাঁরব ছুঃখীর সঙ্গে নহে? ইহা 
সর্বব্যাপী । তিনি নিজে পবিভ্রচারজ ছিলেন, কত্ত দৃশ্চারত্রের দুঃখ বুঝিতে পারতেন । 


৯১৩২ বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ 


দীনবন্ধুর পাবত্রতার ভান ছিল নাঁ। এই বিশ্বব্যাপী সহানুভূতির গুণেই হউক বা দোষেই 
হউক, তান সর্বস্থানে যাইতেন, শুন্ধাত্মা পাপাত্মা সফল শ্রেণীর লোকের সঙ্গে 
মিশিতেন। কিন্ত অগ্রিমধ্যস্থ অদাহা শিলার ন্যায় পাপাগ্রিকুণ্ডেও আপনার বিশুদ্ধ 
রক্ষা কারতেন। নিজে এই প্রকার পবিভ্রচেতা হইয়াও সহানুভূতি শক্তির গুণে তিনি 
পাপিষ্টের দুঃখ পাপিষ্টের বায় বাকিতে পাঁরিতেন । তিনি নিমর্টাদ দত্তের ম্বায় বিশুষ- 
জীবন-সুখ বিফলশকৃতশিক্ষা, নৈরাশ্পীড়িত মগ্ধপের ছুঃখ বুঝিতে পারিতেন, বিবাহ 
বিষয়ে ভগ্ন-মনোরথ রাজীব মুখোপাধ্যায়ের দুঃখ বুঝিতে পারিতেন, গোপীনাথের হ্যায় 
নশীলকরের আজ্ঞাবন্তিতার যন্ত্রণা বুঝিতে পারিতেন । দানবন্ধুকে আমি বিশেষ 
জানিতাম ; তাহার হৃদয়ের সকল ভাগই আমার জানা ছিল। আমার এই বিশ্বাস, 
এরূপ পরছুঃখকাঁতর মনুষ্য আর আমি দেখিয়াছি ফি না সন্দেহ । তাহার গ্রস্থেও সেই 
পারচয় আছে। 

কিন্ত এ সহানৃভাত ফেবল দ্বঃখের সঙ্গে নহে; সৃখ ছুঃখ রাগ ছেষ সকলেরই সঙ্গে 
তুল্য সহান্বতৃতি। আছর বাউটি পৈছার সুখের সঙ্গে সহানুভূতি, তোরাপের রাগের 
সঙ্গে সহানুভূতি, ভোলাটাদ যে শুভ কারণ বশতঃ স্বশুরবাড়ী যাইতে পারে না, সে সুখের 
সঙ্গেও সহানুভূতি । সফল ফবিরই এ সহানৃততি চাই। তা নাহলে কেহই উচ্চ 
শ্রেণীর কবি হইতে পারেন না। কিন্তু অন্য ফাঁবাদগের সঙ্গে ও দশনবন্ধুর সঙ্গে একটু 
প্রভেদ আছে। সহানুভূতি প্রধানত: কল্পনাশক্তির ফল । আমি আপনাকে ঠিক অন্বের 
স্থানে কল্পনার দ্বারা বসাইতে পারিলেই তাহার সঙ্গে আমার সহানুভূতি জন্মে। যাঁদ 
তাহাই হয় তবে এমন হইতে পারে যে, অতি নির্দয় নিষ্ুর ব্যক্তিও কল্পনাশভ্ির বল 
থাকলে কাব্য প্রণয়ন কালে দুঃখীর সঙ্গে আপনার সহানৃত্ৃতি জন্মাইয়া লইয়া ফাব্যের 
উদ্দেশ) সাধন করেন । কিন্ত আবার এমন শ্রেণীর লোকও আছেন যে, দয়! প্রভৃতি 
কোমল বৃত্ত সকল তাহাদের স্থভাবে এত প্রবল যে, সহান্ভৃতি তাহাদের স্থতঃ সিদ্ধ 
কল্পনার সাহায্যের অপেক্ষা করে না । মনম্তত্ববিদেরা বলিবেন, এখানেও কল্পনাশক্তি 
লুফাইয়া কাজ ধরে, তবে সে কার্য এমন অভ্যন্ত, ব! শীঘ্র সম্পাদিত, যে আমরা 
বুঝিতে পারি না ষে এখানেও কল্পন! বিরাজমান । তাই না হয় হইল, তথাপিও একটা 
প্রভেদ হইল | প্রথমোক্ত শ্রেণীর লোকের সহানুভূতি তাহাদের ইচ্ছা বা চেষ্টার অধীন, 
ছিতীয় শ্রেণীর লোকের সহানুভূতি ত্তানাদের ইচ্ছাধীন নহে, তাহারাই সহানৃতৃতির 
অধীন । এক শ্রেণীর লোক যখন মনে করেন, তখনই সহানুভূতি আসিয়া উপাস্থিত হয়, 
নহিলে সেআমিতে পারে না; সহানুভঁতি তাহাদের দাসী। অপর শ্রেণীর লোকেরা 
নিজেই সহানুভূতির দাস, তাহারা তাকে চান বা না চান, সে আসিয়া ঘাড়ে চাঁপয়াই 
আছে, হৃদয় ব্যাপিয়া আসন পাতিয়া বিরাজ করিতেছে । প্রথমৌক্ত শ্রেণীর লোকের 
কল্পনাশজি বড় প্রবল । ছিতীয় শ্রেণীর লোকের প্রীতি দয়াদি বৃত্তি সকল প্রবল । 

দীনবন্ধু এই দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক ছিলেন । তাহার সহানৃভাতি ঠাহার অধান বা 
আয়ত্ব, নহে; তিনিই নিজে সহানুভূতির অধীন । তাহার সর্বব্যাপী সহানুন্ত 
তাহাকে যখন যে পথে লইয়া যাইত, তখন তাহাই ফাঁরতে বাধ্য হইতেন। তাহার 
গ্রস্থে যে রুচির দোষ দেখিতে পাওয়া যায়, বোধ হয়, এখন হাহা, আমরা বুঝিতে 


দীনবন্ধু মিত্র ১৯৩৩ 


পারিব। তিনি নিজে সুশিক্ষিত, এবং ির্মীলচারত্র, তথাপি তাহার গ্রন্থে যে রুচির 
দোষ দেখিতে পাওয়া যায়, কাহার প্রবল।, ছুদিমনীয়া সহানুভ্বীতিই তাহার কারণ । যাহার 
সঙ্গে তাহার সহানুভূতি, যাহার চরিত্র আকিতে বসিয়াছেন, তাহার সমুদায় অংশই 
তাহার কলমের আগায় আসিয়া পড়িত ! বিছু বাদসাদ দিবার তাঁহার শাক্ত ছিল না, 
কেন না, তিনি সহানুভাতির অধীন, সহানুভূতি তাহার অধীন নহে । আমরা বলিয়াছ 
যে, তানি জীবন্ত আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া চাঁরত্র প্রণয়নে নিযুক্ত হইতেন। সেই জীবন্ত 
আদর্ের সঙ্গে সহানৃত্তি হইত বলিয়াই তিনি তাহাকে আদর্শ করিতে পাঁরিতেন । 
1কন্ত তাহার উপর আদর্শের এমনই বল যে সেই আদর্শের কোন অংশ ত্যাগ করিতে 
পারিতেন না। তোরাপের সৃষ্টিকালে তোরাপ যে ভাষায় রাগ প্রকাশ করে, তাহ 
বাদ দিতে পাঁরিতেন না । আঘুরশর সৃষ্টিকালে আহুরশ যে ভাষায় রহস্য করে, তাহ! 
বাদ দিতে পারিতেন না। নিমটাদ গড়িবার সময়ে, নিমটাদ যে ভাষায় মাতলামি 
করে, তাহা! ছাড়তে পারিতেন না। অন্য কবি হইলে সহানুভূতির সঙ্গে একটা 
বন্দোবস্ত ফারত, বাঁলিত,-“হামি আমাঞ্ধে তোরাঁপের বা আদছ্বরীর বা নিমঠাদের 
স্বভাবচরিজ বুঝাইয়া দাও-_ফিস্ত ভাষা! আমার পছন্দমত হইবে,--ভাষা তোমার ফাছে 
জইব ন1।” 'কিস্ত দানবন্ধুর সাধ্য ছিল না, সহানুভাতির সঙ্গে ফোন প্রকার বন্দোবস্ত 
ফরেন। সহানুভূতি "ভাহাকে বলিত, “আমার হুকুম--সবটুকৃ লইতে হইবে মায় 
__ভাষা । দেখিতেছ না যে, তোরাপের ভাষা ছাড়িলে, তোরোপের রাগ আর তোরাপের 
রাগের মত থাকে না, আছুরীর ভাষ! ছাঁড়িলে আঘ্বরীর ভামাসা আর আদুরীর তামাসার 
মত থাকে না, নিমাদের ভাষা ছাঁড়িলে নিমটাদের মাতলামি আর নিমঠাদের 
মাতলামির মত থাকে নাঃ সবটুকু দিতে হবে।” দীনবন্ধুর সাধ্য ছিল না যে 
বলেন-_যে "না তা হবে না 1” তাই আমরা একট! আস্ত তোরাপ, আন্ত নিমঠাদ, আস্ত 
আঘুরী দখিতে পাই । রুচির মুখ রক্ষা করতে গেলে, ছেঁড়া তোরাঁপ, ফাটা আদুরণী, 
ভাঙ্গ! নিমটাদ আমরা পাইতাম । 

আমি এমন বিতেছি না যে, দীনবন্ধু যাহা করিয়াছেন, বেশ ফারিয়াছেন | গ্রন্থে 
রুচির দোষ না ঘটে, ইহ! সর্বতোভাবে বাঞ্চনীয়, তাহাতে সংশয় ফি? আমি যে কয়টা 
কথা, বাঁললাম তাহার উদ্দেস্ত প্রশংসা বা নিন্দা নহে । মানুষটা! বুঝানই আমার 
উদ্দেশ । দরীনবন্ধুর রাঁচির দৌষ তাহার ইচ্ছায় ঘটে নাই, তাহার তীত্র সহানৃত্বৃতির গুণেই 
ঘটিয়াছে। গুণেও দোষ জন্মে, ইহী সকলেই জানে । ফথাটায় আমরা মানুষটা বুিতে 
পারিতেছি। গ্রন্থ ভাল হউক আর মন্দ হউক, মানুষটা বড় ভালবাসিবার মানুষ । 
তাহার জবনেও তাই দেখিয়াছি । দীনবন্ধুকে যত লোক ভালবাসিত, আর ফোন 
বাঙ্গালশীকে যে তত লোকে ভালবাসিয়াছে, এমন আমি কথন দেখি নাই বা শুনি নাই। 
সেই সর্বব-ব্যাপিন] তীব্র! সহানুত্বতিই তাহার কারণ । 

দশনবন্ধুর এই দুটি গুপ- (৯) তাহার সামাজিক অভিজ্ঞতা, (২) তাহার প্রবল এবং 
স্বাভাবিক সর্বব্যাপণ সহানুত্ৃতি, তাহার কাব্যের গুণ দোষের কারণ-_এই তত্বটি ঘুর্লান 
এই সমালোচনার প্রধান উদ্দেস্ঠ । আমি ইহাও বুঝাইতে চাই যে, যেখানে এই দ্বইটির 
মধ্যে একটির অভাব হইয়াছে, সেইখান্ই তাহার ফবিত্ব নিক্ষল হইয়াছে । যাহার! 


১১৩৪ বন্ষিম রচনাসংগ্রহ 


তাহার প্রধান নায়ক নায়িকা (1619 এবং 1)6101016 ), তাহাদিগের চরিত যে তেমন 
মনোহর হয় নাই, ইহাই তাহার কারণ । আঘদুরশী বা তোরাপ জীবন্ত চিত্র, ফাঁমিনী বা 
লীলাবতা, বিজয় বা ললিতমোহন সেরূপ নয়। সহানুভতি আছ্বরী বা তোরাপের 
বেল! তাহাদের স্বভাবাসিদ্ধ ভাষা পর্য্যন্ত আনিয়া কবির কলমের আগায় বসাইয়া 
দিয়াছিল ; ফামিনশ বা বিজয়ের বেলা, লীলাবতশ বা ললিতের বেল!, চরিত্র ও 
ভাষা উভয় বিকৃত ফেন ? যদি তাঁহার সহানুভূতি স্বাভাবিক এবং সর্বব্যাপশ, তবে 
এখানে সহানুভূতি নিক্ষল ফেন ? কথাটা বুঝা সহজ । এখানে অভিজ্ঞতার অভাব । 
প্রথমে নাঁয়কাদের ফথা ধর । ললাঁবতী বা কামিনীর শ্রেণীর নায়িকা সম্বন্ধে তাহার 
ফোন অভিজ্ঞতা ছিল না। ছিল না, ফেন না, ফোন লালাবতী বা কাঁমনী বাঙ্গাল! 
সমাজে ছিল না বানাই । হিন্দ্বর ঘরে ধেড়ে মেয়ে, ফোর্টাশিপের পাঞ্জী হইয়া, যানি 
কোর্ট কারতেছেন, তাহাকে প্রাণ মন সমর্পণ ফারিয়া বসিয়া আছে, এমন মেয়ে বাঙ্জীলশ 
সমাজে ছিল না--ফেবল আভিকাল নাকি ঘ্বই একটা হইতেছে শুনিতেছি। ইংরেজের 
ঘরে তেমন মেয়ে আছে? ইংরেজ কন্যা-জীবনই তাই । আমাদিগের দেশের প্রাচীন 
স্কত গ্রন্থেও তেমনি আছে। দীনবন্ধু ইংরেজি ও সংস্কৃত নাটক নবেল ইত্যাদি 
পাঁড়য়া এই ভ্রমে পড়িয়াছিলেন যে, বাঙ্গাল! ফাব্যে বাঙ্গালার সমাজস্থিত নায়ক 
নায়িকাকেও সেই ছাচে ঢাল! চাই । কাজেই যাহা নাই, যাহার আদর্শ সমাজে নাই, 
তানি ভাই গাঁড়তে বসিয়াছিলেন । এখন, আমি ইহাও বুঝাইয়াছি যে, তাহার চাঁরত্র 
প্রণয়ন প্রথা এই ছিল যে, জীবন্ত আদর্ম সম্মুখে রাখিয়। চিত্রকরের ন্যায় চিত্র আীকিতেন । 
এখানে জীবন্ত আদর্শ নাই, ফাজেই ইংরেজি ও সংস্কৃত গ্রন্থের মধ্যগত মৃৎপুতলগুি 
দেখিয়া, সে চারত্র গঠন করিতে হইত। জীবন্ত আদর্শ সম্মুখে নাই, কাজেই সে 
সর্ধব-ব্যাপিনী সহানুত্বীতও সেখানে নাই । ক্রেন না" সর্ববব্যাপনণ সহানুত্বীতিও জশবন্ত 
ভিন্ন জীবনহানকে ব্যাপ্ত কারিতে পারে না-_জীবনহানের সঙ্গে সহানুভূতির ফোন সন্ধন্ধ 
নাই। এখানে পাঠক দেখিলেন যে, দীনবন্ধুর সামাজিক অভিজ্ঞতাও নাই-_স্থাভাবিক 
সহানুতীতিও নাই । এই ছ্বইটি লইয়া দীনবন্ধুর কবিত্ব। ফাজেই এখানে ফবিত্ব নিক্ষল। 
যেখানে দানবন্ধুর প্রধান নায়িকা কোর্টশিপের পাত্রী নহেশযথা সৈরিদ্রী-_ 
সেখানেও দীনবন্ধু জীবন্ত আদর্শ পরিত্যাগ ফারিয়া পুস্তকগত আদর্শ অবলম্বন 
ফারিয়াছেন । ফাজেই সেখানেও নাক্ষিফ্ার চিত্র স্বাভাবিক হইতে পায় নাই । 
দীনবন্ধুর নায়ফদিগের সম্বন্ধে এরূপ থা বলা যাইতে পারে। দীনবন্ধুর 
নায়কগুতি সর্বগুণসম্পন্ন বাঙ্গালণ ম্ববা-_কাজ কর্ন নাই, কাজ কর্মের মধ্যে কাহারও 
চ111911611079, ফাহারও কো্-শিপ । এরূপ চরিত্রের জীবন্ত আদর্শ বাঙ্গাল! সমাজেই 
নাই, কাজেই এখানেও অভিজ্ঞতা নাই, সহানুভতি নাই। ফাজেই এখানেও দীনবন্ধু 
কাঁবত নিক্ষল । 
যে প্রণালী অবলম্বন করিয়া দীনবন্ধু জলধর ব! জগদন্বা বা নিমটাদের চরিত্র প্রণীত 
ফাঁরয়াছিলেন, যাদ এখানে সেই প্রথা অবঙম্থন করিতেন, তাহা হইলেও এখানে তাহার 
কবিত্ব সফল হইত । যাঁদ একত্রে, এফাধারে বাঞ্চনীয় আদর্শ পাইলেন না, তবে বহু- 
সংখ্যক জীবন্ত আদর্মের অংশবিশেষ বাছিয়! লইয়! যাঁদ বিন্যস্ত ফাঁরিতেন, তাহা হইলেও 


দীনবন্ধু মিত্র ৯৯৩৬, 


এখানেও ফবিত্ব সফল হইত । তাহার সে শক্তি যে বিলক্ষণ ছিল, তাহা পূর্বে 
বলিয়াছি। বোধ হয়, তাহার চিত্তের উপর ইংরেজি সাহিত্যের আধিপত্য বেশণ 
হইয়াছিল বািয়াই এ স্থলে মে পথে যাইতে ইচ্ছা! ফরেন নাই । পক্ষান্তরে ভিন্ন প্রকৃতির 
ফাঁব অর্থাং ধাহাদের সহানুভূতি কল্পনার অধানা, স্বাভাবিক নহে, তাহারা এমন স্থলে 
কল্পনার বলে সেই জীবনহীন আদর্শকে জীবন্ত করিয়া, সহানুততিকে জোর কারিয়া 
ধায় আনিয়া বসাইয়া, একট! নবীনমাধব বা! লীলাবতীর চাঁরত্রকে জীবস্ত করিতে 
পারিতেন । সেক্ষপীয়র অবলশলাক্রমে জীবন্ত 0917020 বা জীবন্ত 4116] সৃষি 
করিয়াছেন, ফাঁলিদাস অবলীলাক্রমে উমা বা শকুন্তলার সৃষ্টি করিয়াছেন । এখানে 
সহানুতাতি কল্পনার আজ্ঞাকারিণী । 

দীনবন্ধুর এই অলৌিক সমাঁজজ্ঞত1! এবং তাঁর সহানুভূতির ফলেই তাহার প্রথম 
নাটক প্রণয়ন । যে সকল প্রদেশে নীল প্রস্তুত হইত, সেই সফল প্রদেশে তিনি অনেক 
ভ্রমণ করিয়াছিলেন । নীলকরের তাংকািক প্রজাপশীড়ন সবিস্তারে স্বক্ষেত্রে অবগত 
হইয়াছিলেন । এই প্রজাপীড়ন তান যেমন জানয়াছিলেন, এমন আর ফ্ষেহই 
জানিতেন না। তীহীর স্বাভাবিক সহানুভূতির বলে সেই পাঁড়িত প্রজাদিগের দুঃখ 
তাহার হৃদয়ে আপনার ভোগ্য দুঃখের শ্যায় প্রতীয়মান হইল, কাজেই হ্ব্দয়ের উৎস ফবিকে 
লেখনীমুখে নিঃসৃত করতে হইল ৷ নালদর্পণ বাঙ্গালার [071010 1007+ও 0219. “টম 
ক্ষাকার কুটার” আমেরিকার কাফিদিগের দাসত্ব ঘ্ুচাইয়াছে ; নখলদর্পণ, নল দাস- 
দিগের দাসত্ব মোচনের অনেকটা কাজ ফরিয়াছে । নীলদর্পণে, গ্রন্থকারের অভিজ্ঞতা এবং 
সহানুভূতি পুর্ণ মাত্রায় যোগ দিয়াছিল বািয়া, নল-দর্পণ তাহার প্রণীত সফল নাটকের 
অপেক্ষা শক্তিশালী । অন্য নাটকের অন্য গুণ থাকিতে পারে, 'িম্ত নগলদর্পণের মত 
শক্তি আর কিছুতেই নই । তাঁর আর ফোন নাঁটকই পাঠকক্ষে বা দর্শককে তাদৃশ 
বশীভূত করিতে পারে নাঁ। বাঙ্গালা ভাষায় এমন অনেকগুলি নাটক নবেল বা 
অন্যবিধ কাব্য প্রণীত হইয়াছে, যাহার উদ্দেশ্ট সামাজিক আনিষ্টের সংশোধন । প্রায়ই 
সেগুলি কাব্যাংশে নিকৃষ্ট, তাহার কারণ কাব্যের মুখ্য উদ্দে সোন্দর্য:সৃষ্টি ! তাহা 
ছাড়িয়া, সমাজসংস্করণকে মুখ্য উদ্দেশ্ঠ কারিলে ফাজেই কিত্ব নিক্ষল হয়। কিন্ত 
নীলদর্পণের মুখ্য উদ্দেপ্ত এবান্বিধ হইলেও ফাব্যাংশে তাহা উৎকৃষ্ট । তাহার কারণ এই 
যে, গ্রস্থকারের মোহময়ী সহানুভতি সকলই মাধুর্যময় ফাঁরয়া তলিয়াছে । 

উপসংহারে আমার কেবল ইহাই বক্তব্য যে, আমি দীনবন্ধুর কবিত্বের দোষ-গুণের 
যে উৎপতিস্থল নিদ্দিষট কারলাম, ইহা! তাহার গ্রন্থ হইতেই যে পাইয়াছি, এমন নহে। 
ৰাহ পাঁড়য়া একটা আন্দাজি 11601 খাড়া করিয়াছি, এমন নহে । গ্রন্থকারের হৃদয় 
আমি বিশেষ জানিতাম, তাই এ কথা বলিয়াঁছি, ও বলিতে পারিয়াছি। যাহ! গ্রন্থকারের 
হৃদয়ে পাইয়াছি, গ্রন্থেও তাহা পাইয়াছি বলিয়া এ কথা বাঁললাম | গ্রন্থকারকে না 
জানিলে, তাহার গ্রন্থ এরূপে বুঝিতে পাঁরিতাম কি না বালিতে পার না। অন্বে, যে 
গ্রন্থকারের হৃদয়ের এমন নিকটে স্থান পায় নাই, সে বালিতে পারিত ফি না, জানি না। 
কথাটা দশনবন্ধুর গ্রন্থের পাঠকমণ্ডলীকে বুঝাইয়া বলিব, ইহা! আমার বড় সাধ ছিল । 
দশনবন্ধুর প্লেহ ও গ্রীতির খণের যতটুকু পারি পরিশোধ করিব, এই বাসন! ছিল । 


১৯৩৬ বঙ্কিম রচনাসংগ্র 


তাই, এই সমালোচন1 িখিবার জন্য আম তাহার পুল্রাদগের নিকট উপযাচক 
হইয়াছিলাম ৷ দনবন্ধুর গ্রন্থের প্রশংসা বা নিন্দা কর! আমার উদ্দেশ্য নহে । ফেবল, 
সেই অসাধারণ মনুগ্য কিসে অসাধারণ ছিলেন, তাহাই বুঝান আমার উদ্দেশ । 


শ্রীবান্কমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় । 


ঈশ্বরচন্্র গুপ্তের কৰিচাগঃগরহ- ভমিকা 
জাীবনচারত ও কবিত্ 
উপক্রমণিকা 


বাঙ্গাল৷ সাহিত্যে আর যাহারই অভাব থাকুক, কবিতার অভাব নাই। উৎকৃষ্ট 
ক্াবতারও অভাব নাই-_বিদ্যাপতি হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যস্ত অনেক মৃকবি বাঙ্গালায় 
জন্ম গ্রহণ কাঁরয়াছেন, অনেক উত্তম কবিত। লিখিয়াছেন, বলিতে গেলে বরং বালিতে 
হয়, যে বাঙ্গাল! সাহিত্য, ফাব্যরাশি ভারে কিছু পীড়িত। তবে আবার ঈশ্বর 
গুপ্ঠের কবিত| সংগ্রহ করিয়া সে বোঝা আরও ভারি কার কেন? সেই কথাটা আগে 
বুঝাই 1 

প্রবাদ আছে যে, গরিব বাঙ্গালীর ছেলে সাহেব হইয়া, মোচার ঘন্টে অতিশয় 
বিশ্মিত হইয়াছিলেন | সামগ্রীটা ফি এ ? বনুকষ্টে পিসামা তাহাকে সামগ্রণটা বুঝাইয়া 
দিলে, তিনি স্থির করিলেন যে, এ “ফেলা ফা ফুল” । রাগে সর্বাজ জ্বলিয়। যায় যে, 
এখন আমরা সকলেই মোচা ভুলিয়া ফেল কা! ফুল বালিতে শিখিয়াছি। তাই আজ 
ঈশ্বর গুপ্রের কবিতা সংগ্রহ ফরিতে বাঁসয়াছি। আর যেই ফেলা কা ফুল বনু, 
ঈশ্বর গু মোচা বলেন । 

একাঁদন বর্ধাকালে গঙ্গাতীরস্থ কোন ভবনে বাঁসিয়াছিলাম । প্রদোষকাল- প্রন্ফৃটিত 
চন্দ্রালোফে বিশাল বিষ্তার্ণ ভাগীরধী লক্ষবীচিবিক্ষেপশালিনগ- মৃদ্ব পবনহিল্লোলে 
তরঙ্সভঙ্গচঞ্চল চন্দ্রকরমালা লক্ষ তারকার মত ফুটিতেছিল ও 'নাবতোছল । যে 
বারেগায় বসিয়াছিলাম তাহার নীচে দিয়া বর্ষার তীব্রগামী বারিরাশি স্বত্ব রব করিয়া 
ছুটিতোছল । আকাশে নক্ষত্র, নদশীবক্ষে নৌকায় আলো, তরঙ্গে চন্দ্ররশ্মি! ফাবোর 
রাজ্য উপস্থিত হইল | মনে করিলাম, কবিতা পড়িয়া মনে তৃপ্তি সাধন ফাঁর। 
ইংরেজি কাঁবতায় তাহা হইল না--ইংরোজির সঙ্গে এ ভাগীরথশর ত কিছুই মিলে না। 
কালিদাস ভবভূতিও অনেক দূরে । 


ঈশ্বরচন্ত্র গুধ ১৯৩৭ 


মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবানচন্দ্র কাহাতেও তৃণ্ডি হইল ন1। চুপ করিয়া রাহলাম। 
এমন সময়ে গঙ্গাবক্ষ হইতে মধুর সঙ্গীতধ্বনি শুনা গেল। জেলে জাল বাহতে 
বাহিতে গাঁয়তেছে-_ 

“সাধো আছে মা মনে । 
ছুর্গ। ব'লে প্রাণ ত্যজিব, 
জাহ্বী-জখীবনে |” | 

তখন প্রাণ জুড়াইল--মনের সুর মিলিল-_বাঙ্গাল! ভাষায়__বাঙ্গ'লীর মনের আশা 
শুনিতে পাইলাম--এ জাহ্নবী-জশীবন দুর্গ বালিয়া প্রাণ তা'জবারই বটে, তাহ! বুঝিলাম। 
তখন সেই শোভাময়ী জাহঃবণী, সেই সৌন্দর্য্যময় জগং, সফলই আপনার বলিয়া বোধ 
হইল-_এতক্ষণ পরের বাঁলয়া বোধ হইতেছিল। 

সেইরূপ, আিকার দিনের অভিনব এবং উন্নতির পথে সমারূঢ় সৌন্দর্য বিশিষ্ট 
বাঙ্গাল! সাহিত্য দেখিয়। অনেক সময়ে বোধ হয়--হৌক সুন্দর, ক্িস্ত এ বুঝি পরের-- 
আমাদের নহে । খাঁটি বাঙ্গালী কথায়, খাঁটি বাঙ্গালশর মনের ভাব ত খুঁজিয়। পাই না। 
তাই ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এখানে সব খাটি বাঙ্গালা । 
মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শিক্ষিত বাঙ্গালীর কাঁব- ঈশ্বর গু বাঙ্গালীর 
কাঁব। এখন আর খাটি বাঙ্গালী কবি জন্মে না-জন্মিবার যে৷ নাই--জন্িয়া কাজ 
নাই-_বাঙ্গালার অবস্থা আবার ফিরিয়। অবনতির পথে না গেলে খাঁটি বাঙ্গালণ বি 
আর জন্মিতে পারে না। আমরা এবৃত্রসংহার” পরিত্যাগ করিয়! “পৌষপার্বাণ? 
চাই না। কিন্তু তবু বাঙ্গালীর মনে পৌষপার্ধণে যে একট সৃখখ আছে_বৃত্রসংহারে 
তাহা নাই । পিঠাপুলিতে যে একট! সুখ আছে, শচার বিশ্বাধর-প্রতাবিশ্থিত সুধায় 
তাহ! নাই । সে জান্ষট| একেবারে আমাদের ছাড়লে চলিবে না; দেশশুদ্ধ 
জোনস্, গমিসের তৃতীয় সংস্করণে পরিণত হইলে চলিবে না। বাঙ্গালণ নাম রাখিতে 
হইবে । জননা জন্মভমিকে ভালবাসিতে হইবে ৷ যাহা মার প্রসাদ, তাহা যত ফারিয়া 
তুলিয়া! রাখিতে হইবে 1 এই দেশী জিনিসগুি মার প্রসাদ । এই খাঁটি বাঙ্গালা, 
এই খাটি দেশী কথাগুলি মার প্রসাদ । মার প্রসাদে পেট না ভরে, বিলাতশ বাজার 
হইতে ফিনিয়। খাইতে পাঁর--কিস্ত মার প্রসাদ ছাড়িব না । এই ফাবিতাগুজি মার 
প্রসাদ । তাই স্ংগ্রহ করিলাম । - 

এই সংগ্রহের জন্ বাবু গোপালচন্দ্র মুখোঁপাধ্যায়ই পাঠকের ধন্যবাদের পাত্র। তাহার 
উদ্যোগ ও পারশ্রম ও যত্েই ইহ! সম্পন্ন হইয়াছে । ইহাতে যে পারিশ্রম আবশ্ক তাহা 
আমাকে করিতে হইলে, আমি কখন পারিরয়া উঠিতাম না । 

এক্ষণে পাঠককে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের যে জীবনশ উপহার দিতেছি, তাহার জন্যও ধন্যবাদ 
গোপাল বাবুরই প্রাপ্য । তাহার জাবনী সংগ্রহ ফরিয়৷ গ্লোপাল বাবু আমাকে 
কতকগুদি নোট দিয়াছিলেন। আমি সেই নোটগুি অবলম্বন করিয়া এই জীবন 
সঙ্কলন করিয়াছি । গোপাল বাবু নিজে সুলেখক, এবং বাঙ্গালা সাহিত্যসংসারে 
সুপাঁরচিত । ভীহার নোটগুলি এরূপ পরিপাটা যে, আমি তাহাতে কাটাকুটি বড় কিছু 
কার নাই, ফেবল আমার নিজের বক্তব্যের সঙ্গে গাঁখিয়া দিয়াছি। প্রথম পাঁরিচ্ছেদটি 


ব (৯ম)--৭২* 


১৯৩৮ বার্ধম রচনাসংগ্রহ 


বিশেষতঃ এই প্রপালীতে লাখিত । ছিতীয় পরিচ্ছেদে, গোপাল বাবুর নোটগুলি প্রায় 
বজায় রাখিয়াছি--আর কিছুই গাঁথিতে হয় নাই। তৃতাঁয় পারচ্ছেদের জন্ত আমি 
একাই সম্পূর্ণরূপে দায়ী । 

এই কথাগুলি বলবার তাংপর্য্য এই যে গোপাল বাবুই এই সংগ্রহ ও জবনগ জন্য 
আমার ও সাধারণের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞতার পাত্র । 


প্রথম পরিচ্ছেদ--বাল্য ও শিক্ষা 


্রয়াঞে . মুক্তবেণী_বাঙ্গালার ধাহক্ষেত্র মধ্যে মুক্তবেণী-কলিফা'ভার ৯৫ ক্রোশ 
উত্তরে গঙ্গা, যমুনা, সরস্থতী ভ্রিপথগামিনী হইয়াছেন । যেখানে এই পবিজ্ঞ তীণর্থস্থান, 
তাহার পশ্চিম পারস্থ গ্রামের নাম “ত্রিবেণী”-_ পূর্ব পারস্থিত গ্রামের নাম “কাঞ্চনপ্ল”” 
বা কাচরাপাড়া । 

কাচরাপাড়ার দাক্ষিণে কুমারহটট, কুমারহট্রের দক্ষিণে গৌরীভা বা! গাঁরফা। এই 
তিন গ্রামে অনেক বৈদ্যের বাস । এই বৈষ্যাদগের মধ্যে অনেকেই বাঙ্গালার মুখ 
উদ্মল কারয়াছেন। গরিফার গৌরব রামকমল সেন, ফেশবচন্দ্র সেন, কৃষ্ণাবহারণ সেন, 
প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ৷ কুমারহট্রের গৌরব কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ । কীচরাপাড়ার একটি 
অলঙ্কার ঈশ্বরচন্দ্র গুধু ।* 

কাচরাপাড়া গ্রামে রামচন্দ্র দাস একটি বৈগ্ভবংশের আদি গুরুষ। তাহার একমাত্র 
পুজের নাম রামগোবিন্দ। রামগোবিন্দের দুই পুত্র, (৯) বিজয়রাম, (২) নিধিরাম । 
বিজয়রাম পণ্ডিত বলিয়া খ্যাত ছিলেন । সংস্কৃত ভাষায় তাহার বিলক্ষণ আধকার ছিল । 
সেই জন্ত তিনি বাচম্পাত উপাধি প্রা্ধ হয়েন । তাহার একটি টোল ছিল, তথায় অনেক 
ছাত্র সংস্কৃত, সাহত্য, ব্যাকরণ, ফাব্য, অলঙ্কার প্রভাতি তাহার নিকট শিক্ষা কারত। 
তানি সংস্কৃত ভাষায় কয়েকখানি গ্রন্থ প্রণয়ন ফরেন, কিন্তু তাহা প্রকাশিত হয় নাই । 

কাঁনষ্ঠ নিধিরাম, আমুর্ধেদ চিকিংসা শাস্ত্রে বিলক্ষণ বুংপত্তি লাভ করিয়া ছলেন । 
তিনি ফবিভূষণ উপাধি পাইয়াছলেন । 'নাঁধরামের [তিনটি পুত্র জল্মে, (৯) বৈষ্ভনাথ, 
(২) ভোলানাথ এবং (৩) গোপীনাথ । 

গোগীনাথের প্রথম পক্ষের দ্বিতীয় পুত্র হরিনারায়ণ দাসের শরসে শ্রীমতী দেবীর 
গর্ভে (৯) গিরিশচন্দ্র, (২) ঈশ্বরচন্দ্র, (৩) রামচন্দ্র, (8) শির এবং একটি কন্যা জন্ম 
গ্রহণ করেন । 

ঈশ্বরচন্দ্র, পিতার দ্বিতীয় পুজ । তিনি ১৭৩৩ শকের (বাঙ্গাল ৯২৯৮ সালে) ২৫এ 
ফাস্তনে শুক্রবারে কাচরাপাড়া গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন । 

গুপ্তের! তাদৃশ ধনী ছিল না; মধ্যবিত্ত গৃহস্থ । পৈতৃক ধার ক্ষেত্র, পুক্ষারণী, উদ্যান, 
এবং রাইয়াত জাঁমর আয়ে এই একান্নুক্ত পা'রবারের কোন অভাব ঘটিত না। সমাজ 
মধ্যে এরই গৃহস্থেরা মান্য গণ্য ছিল । 


* এই প্রদেশের বৈশ্্ণ রাজকাধ্যেও বিশেষ প্রতিপতি লাভ ঝরিয়াছেন । নাম করিলে অনেকের 
নাম কষা যাইতে পারে। 


ঈশ্বরচন্জ গুধু ১৯৩৯ 


ঈশ্বরচন্দ্রের পিতা, চিকিংসা-ব্যবসায় ত্যাগ ফারিয়া, স্বগ্রামের নিকট শেয়ালডাঙ্জার 
কুটিতে মাসিক ৮ টাক। বেতনে কাজ কাঁরতেন । 

কলকাতা জোড়াসাকোয় ঈশ্বরচন্দ্রের মাতামহাশ্রম ৷ ঈশ্বরচন্দ্র শৈশব হইতেই স্বীয় 
গজননীর সহিত কীচরাপাড়া, এবং মতামহীশ্রমে বাস ফারিতেন । মাতামহ রামমোহন 
গুধ উত্তর পাশ্চমাঞ্চলে কানপুরে বিষয়-কর্ম কফাঁরতেন ৷ মাতামহের অবস্থা বড় ভাল 
ছল ন1। 

ঈশ্বরচন্দ্রের বাল্যকালের যে ছুই একটা কথ] জান! যায়, তাহাতে বোধ হয়, ঈশ্বর 
বড় দুরস্ত ছেলে ছিলেন । সাহসটা খুব ছিল। পাঁচ বংসর বয়সে কাল"পৃজার দিন, 
অমাবস্যার রাত্রে, একা নিমন্ত্রণ রাখিতে গিয়াছিলেন । অন্ধকারে, একজন কেহ পথে 
তাহার ঘাড়ে পাড়য়। গ্রিপ্লাছগন। সেঘোর অন্ধকারে তাহাকে চানতে ন। পারষা 
নজজ্ঞাস। কারল,-_ 

“কেরে ?--কে যায় ?” 

“আম- ঈশ্বর 1” 

“একেল! এই অন্ধকারে অমাবস্যার রাত্রিতে কোথায় যাইতেছিম 2” 

“ঠাকুর মশায়ের বাড়ী লুচি আনিতে ।” 

দেশকাল গুণে এ সাহসের পারণাম- হোগলকুড়য়ায় বাসিয়! ফবিত। লেখ]! 

ঈশ্বরচক্দ্রের বয়ঃ ক্রম যৎকালে ৯০ বর্ধ, সেই সময়ে তাহার মাতার মৃ্রা হয়। 

আ্ীবিয়োগের কিছুদন পরেই তাহার 1পতা হরিনারায়ণ ছ্িতীয় বার ববাহ করেন। 
1তাঁন1ববাহ কারয়া শ্শুরালয় হইতে বাটী না! আসিয়৷ ফা্যস্থলে গমন করেন । নব 
বধু একাকনা কাচরাপাড়ার বাটাতে আসলে, হারিনারায়ণের বিমাতা। (মাতা জাঁবতা 
ছিলেন না) তাহাকে বরণ কারয়। লইতোছলেন । ঈশ্বরচন্দ্র সেই সময়ে যাহ কাঁরয়া- 
ছিলেন, তাহ। তাহার চরিত্রের উপযোগী বটে । ঈশ্বরচন্দ্রের এই মহ গুণ ছিল, যে 
তিনি খাটি জানিষ বড় ভালবাসতেন, মেকির বড় শত্রু । এই সংগ্রহাস্থিত কবিতাগুলি 
পাঁড়লেই পাঠক দোঁখিতে পাইবেন, যে ফাঁব মেকির বড় শক্র-সকল রফম মোঁকর 
উপর তান গালি বর্ষণ ফারতেছেন-__গবর্ণর জেনরল হইতে কাঁজিকাতার মুটে 
পর্যন্ত কাহারও মাফ নাই । এই 'বমাতার আগমনে কবির সঙ্গে মোর প্রথম সম্মুখ 
সাক্ষাং ৷ খাঁটি মা কোথায় চাঁলয়। [গয়াছে--তাহার স্থানে একটা মোৌক মা আয়! 
ধাড়াইল। মোকর শক্র ঈশ্বরচন্দ্রের রাগ আর সহ্‌ হইল না, এক গাছা। রুল লইয়া স্বায় 
বিমাতাকে লক্ষ্য কাঁরয়া বষম বেগে তিনি নিক্ষেপ করিলেন। কাবপ্রমুক্ত রুল 
সৌভাগ্যক্রমে, বিমাতার অপেক্ষ। আরও অসার সামগ্রী খুঁজিল-_বিমাতা ত্যাগ কারয়। 
একটা কল। গাছে বিধিয়! গেল । 

অস্ত্র বার্থ দোখিয়া কিরাতপরাজত ধনঞ্জয়ের মত ঈশ্বরচন্দ্র এক ঘরে ঢুঁকিয়া সমস্ত দিন 
স্বার রুদ্ধ কারয়! রাহলেন । কিন্তু বরদানার্থ পিনাকহন্তে পশুপাঁত না আসিয়া, প্রহারার্থ 
স্ৃতাহস্তে জোঠা মহাশয় আসিয়া উপাস্থত । জে)ঠা মহাশয় দ্বার ভাঁঙগয়া ঈশ্বরচন্্রকে 
পাদ্বকা প্রহার কারয়! চঁলিয়। গেলেন । 

কিন্ত ঈশ্বরচন্ত্রেরঞ্পাশুপত অস্ত্র সংগ্রহ হইল সন্দেহ নাই । তানি বুবিলেন, এ সংসার 


১৯৪০ বান্ধম রচনাসংগ্রহ 


মোঁফ চাঁলবার ঠাই-_মোঁকির পক্ষ হইয়া! না চললে এখানে জুতা! খাইতে হয় ইহার পর, 
যখন তাহার লেখনী হইতে অজন্্ তগত্র ভ্বাল1াবাশিষ্ট বক্রোক্তি সকল নির্গত হইল, তখন 
পৃথিবীর অনেফ রকম মেফি তাহার নিকট ভ্ৃতা খাইল । ফাঁবফে মারিলে, ফঁধি মার 
তুলিয়া রাখেন । ইংরেজ সমাজ বায়রণকে প্রগীড়িত করিয়াছিল-_বায়রণ, ডন জুয়ানে 
তাহার শোধ লইলেন । 

পরে জশ্বরচন্দ্রের পিতামহ আসিয়। সাত্তবনা করিয়া বলেন, “তাঁদের মা নাই, মা 
হইল, তোদেরই ভাল । তোদের দেখিবে শুনিবে 1” 

আবার মেক্ষি ! জ্যেঠা মহাশয় য| হৌক--খাঁটি রকম জতা মারিয়! গিয়াছিলেন, 
কিন্ত পিতামহের নিকট এ স্নেহের মোফি ঈশ্বরচন্দ্রের সহা হইল ন1। ঈশ্বরচন্্র পিতামহের 
মুখের উপর বলিলেন, 

“হা! তুমি আর একটা বিয়ে রে যেমন বাবাকে দেখছ, বাবা আমাদের তেমনই 
দেখবেন 1” 

হস্ত ছেলে, কাজেই ঈশ্বরচন্দ্র লেখা পড়ায় বড় মন দিলেন না। বুদ্ধির অভাব ছিল 
না। কথিত আছে ঈশ্বরচন্দ্রের যখন তিন বংসর বয়স, তখন তিনি একবার কলিকাতায় 
মাতুলালয়ে আসিয়! পীড়িত হয়েন । সেই পীড়ায় তাহাকে শয্যাগত হইয়। থাকিতে হয়। 
কাঁলকাতা তংকালে নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর ছিল এবং মশ1 মাছির বড়ই উপদ্রব ছিল । 
প্রবাদ আছে, ঈশ্বরচন্দ্র শয্যাগত থাঁকিয়! সেই মশ মাছির উপদ্রবে একদা স্বতঃই আবৃত্তি 
ফারতে থাকেন-- 

“রেতে মশ৷ দিনে মাছি, 
এই তাড়য়ে কল্ফেতায় আছি 1” 
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তাই নাফ? অনেকে কথাটা! না বিশ্বাস ফরতে পারেন--আমর! বিশ্বাস করিব ফি 
নাজানি না। তবে যখন জন ষয়ার্ট মিলের তিন বৎসর বয়সে গ্রীক শেখার কথাটা 
সাহতাজগতে চলিয়া গিয়াছে, তখন এ কথাট। চনুক । 

ঈশ্বরচন্দ্রের পূর্ববগুরুষাদিগের মধ্যে অনেকেই তংকালে সাধারণ্যে বে পাচাজি, 
কাব প্রভৃতিতে যোগদান এবং সংগীত রচনা! করিতে পারতেন । জশ্বরচন্দ্রের পিতা ও 
পিতৃব্যদিগের সংগণত রচন। শক্তি ছিল । বাজ গুণে নাঞ্ষি অনেকে আশ্চর্য্য ঘটন] ঘটে । 

কিন্তু পাঠশালায় গিয়া লেখা পড়া শিখিতে ঈশ্বরচন্দ্র মনোযোগণী ছিলেন না। 
কখনও পাঠশালায় যাইতেন, কখনও বা টো টে করিয়া! খেজিয়া বেড়াইতেন । এ সময় 
মুখে মুখে কাঁবিতা রচনায় তৎপর ছিলেন । পাঠশালার উচ্চশ্রেণীর ছাত্রের] পারষ্য ভাষায় 
যে সকল পুস্তক অর্থ কারিয়! পাঠ করিত, শুনিয়া, উশ্বর তাহার এক এক স্থল অবলম্বন 
পূর্বক বাঙ্গাল! ভাষায় কাঁবতা রচনা করিতেন । 

ঈশ্বরচজ্্রকে লেখা পড়া শিক্ষায় অমনোযোগণী দেখিয়া, গুরুজনেরা সফকজেই বলিতেন, 
ঈশ্বর মূ এবং অপরের গলগ্রহ হইবে ৷ চিরজীবন অন্নবসন্ত্রের জন্য কই পাইবে । 

সেই অনাবিষ বালফ সমাজে লবপ্রাবষট হইয়াছিলেন । আমাদের দেশে সচরাচর 
প্রচাঁলত প্রথাবৃমারে লেখা পড়া না শিখিলেই ছেলে গেল স্থির কর! যায়। কিন্ত ক্লাইব 


ঈশ্বরচন্ত্র গু ১৯৪৯ 


বালককালে কেবল পরের ফলকর! চুর করিয়া বেড়াইতেন, বড় ফ্রোড়ুক বাপের অবাধ্য 
বয়াটে ছেলে ছিলেন, এবং আর আর অনেকে এইরূপ ছিলেন । কিন্বদত্তী আছে, 
স্বয়ং কালিদাস নাকি বাল্যকালে ঘোর মূর্খ ছিলেন । . 

মাতৃহণীন হইবার পরই ঈশ্বরচন্দ্র কলিকাতায় আসিয়া মাতুলালয়ে অবস্থান ফাঁরতে 
থাকেন। কলিকাতায় আসিয়া সামান্ত প্রকার শিক্ষ! লাভ কাঁরয়াছিলেন। স্বভাব- 
শিদ্ধ কাঁবতা রচনায় বিশেষ মনোযোগ থাকায়, শিক্ষার প্রাত দুটি দিতেন না । 

ঈশ্বরচন্দ্র যে ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন, আজ ফাল অনেক ছেলেকে সেই ভ্রমে পতিত 
হইতে দেখি। [জলাখবার একটু শাক্তি থাঁফিলেই, অমাঁন পড়া শুনা ছাড়িয়া দিয়া 
ফেবল রচনায় মন । রাতারাতি যশন্বী হইবার বাসনা । এই সফল ছেলেদের দুই দি 
নষ্ট হয়-_রচনাশাক্তি যেটুকু থাকে, শিক্ষার অভাবে তাহা সামান্য ফলপ্রদ হয়। ঈশ্বরচজ্জ্ 
বাল্যে পড়া শুনায় অমনোযোগী হউন, শেষে তান খিছু শািখয়াছিলেন । তাহার 
গদ্ঠ রচনায় তাহার বিলক্ষণ প্রমাণ আছে । কিন্ত তান বাল্যকালে যে সম্পূর্ণ শিক্ষালাভ 
ফরেন নাই, ইহা! বড় ছ্ঃখেরই বিষয়। তিনি সূশিক্ষিত হইলে, তাহার যে প্রতিভা 
ছিল, তাহার বিহিত প্রয়োগ হইলে, তাহার ফবিত্ব, ্ষার্য্য, এবং সমাজের উপর 
আধিপত্য অনেক বেশী হইত। আমার বিশ্বাস যে [তান যা তীহার সমসাময়িক 
লেখক কৃষ্মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বা পরবর্তী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের শ্যায় সুশিক্ষিত 
হইতেন, তাহ! হইলে তাহার সময়েই বাঙ্গালা সাহত্য অনেক দর অগ্রসর হইত । 
বাঙ্গালার উন্নাত আরও 'ত্রশ বংসর অগ্রসর হইত । তাহার রচনায় দ্বইটি অভাব দেখিয়! 
বড় দুঃখ হয়--মাঞ্জিত রুচির অভাব, এবং উচ্চ লক্ষ্যের অভাব । অনেকটাই ইয়ারকফি। 
আধুনিফ সামাঁজক বানরদিগের ইয়ারাকর মত ইয়ারফি নয়--প্রাতভাশালী মহাত্মা 
ইয়ারফষি। তরু ইয়ার বটে। জগদাশ্বরের সঙ্গে ও একটু ইয়ারাঁক__ | 

কাঁহতে না পার ফথা--কফি রাখিব নাম ? 
তুমি হে আমার বাব! হাব! আত্মারাম । 

ঈশ্বর গুধ্ের যে ইয়ারফি, তাহা আমর! ছাড়িতে রাজি নই । বাঙ্গাল সাহিত্যে 
উহা আছে বিয়া, বাঙ্গাল! সাহিত্যে একটা দুর্ঘভ সামগ্রী আছে । অনেক সময়েই এই 
ইয়ারাঁফি বিশুদ্ধ, এবং ভোগাবলাসের আকাজ্ষ। বা পরের প্রাত বিদ্বেষশূন্য । রতি 
পাইয়] হারাইতে আমর! রাজি নই, কিন্ত দুখ এই যে-_এতটা প্রতিভা ই01৮442 
ফুরাইল। 

একজন দেউলেপড়! শু'ড়ী, মাত শীলের গল্প শুনিয়।, দুঃখ ফাঁরয়া বাঁলয়াছিল, “কত 
লোকে খাঁলি বোতল বেচিয়া বড় মানুষ হইল--আমি ভরা বোতল বেচিয় কিছু 
করিতে পাঁরিলাম না?” সুশিক্ষার অভাবে ঈশ্বর গুপ্টের ঠিক তাই ঘটিয়াছিল। তাই 
এখনকার ছেলেদের সতর্ক ফরিতেছি-_ভাল শিক্ষা লাভ না করিয়া কালির আচড় 
পাঁড়ও না। মহাত্মাদিগের জীবনচ্রিতের সমালোচনায় অনেক গুরুতর নীতি আমরা! 
শিখিয়া থাকি । ঈশ্বরঞ্মের জীবনের সমালোচনায় আমরা এই মহতী নীতি শিখি-_ 
লুশিক্ষ! ভিন্ন প্রতিভা কখন পুর্ণ ফলপ্রদা হয় না । 

ঈশ্বরচজ্রের স্মৃতশূুক্ত বাল্যকাল হইতে অত্যন্ত প্রথর ছিল। একবার যাহা, 


১৯৪১ বন্ধিম রচনাসংগ্রহ 


শুদিতেন, তাহা! আর ভুলিতেন না । কঠিন সংস্কৃত ভাষার দুর্বোধ্য শ্লোকসমূহের ব্যাখ্যা 
একবার শুঁনয্াই তাহা আবিফল ফাঁবতায় রচনা ফারতে পারিতেন । 

গ নেত্র মৃত্যুর পর তাহার একজন বাঁল্যসখা, ৯২৬৬ সালের ৯লা বৈশাখের সংবাদ 
গ্রভাঞচরে নিম্ম লিখিত মন্তব্য প্রকাশ ফরিয়া গিয়াছেন,-- 

“ঈশ্বর বাৰু দৃষ্ধপোস্ঠাবস্থার পরই বিশাল বুদ্ধিশালিতা ব্যক্ত করিতে আরম্ভ করেন । 
যংকালশন পাঠশালায় প্রথম শিক্ষায় অতি শৈশবকালে প্রবর্ত হইয়াঁছিজেন, তখন 
স্তাহা অপেক্ষা অধিকবয়দ্কধ বালফের! পারস্য শান্তর পাঠ ফাঁরত । তাহাত্বেই যে দ্বুই 
একটি পারস্য শব শ্রুত হইত, তাহার অর্থ শ্রুতি মাত্রেই বিশেষ বিদিত হইয়া, বঙ্গ শকের 
সাহত সংযোজন] কাঁরিয়া, উভয় ভাষায় মাঁজিত অথচ অর্থবিশিষ্ট কবিত। অনায়াসেই 
প্রস্তুত করিতেন । ১৯১২ বংসর ব়ঃজ্রম হইতেই অভ্রমে অভ্যল্প পরিশ্রমে ঈদৃশ 
মনোরম বাঙ্গাল! গান প্রস্তত কারিতে পারগ হইয়াছিল্সন যে, সখের দলের কথা দুরে 
থাকুক, উক্ত কাঞ্চনপন্লীতে বারোইয়ারা প্রভৃতি পুজোপলক্ষে যে সকল ওন্তাদী দল 
আগমন করিত, তাহাদের সমভব্যাহারী ওন্তাদলোক উত্তর গান ত্বরায় প্রস্তুত করিতে 
অক্ষম হওয়াতে ঈশ্বর বাবু অনায়াসে অতি শীঘ্রই আতি সুস্রাব্য চমৎকার গান পরিপাটা 
প্রণাললীতে প্রস্তত করিয়। দিতেন 1” 

লেখক পরে 'লাখিয়া গিয়াছেন, “ঈশ্বর বাবু অপ্রাণ্তব্যবহারাবস্থাতেই ইংরাজি 
বিদ্যাঁভ্যাস এবং জাীঁবিকান্বেষণ জন্য ফাঁলকাতায় আগমন করেন । আমার সাঁহত 
সন্দর্শন হইয়া প্রথমতঃ যখন তাহার সাহত প্রণয় সঞ্চার হয়, তখন আমারও পঠদ্দশা, 
তিনি যদিও আমার অপেক্ষ। কিঞ্চিং অধিক বয়্ক ছিলেন, তথাপি উভয়েই অগপ্রাধধবয়স্ক, 
ফেবল বিছ্যাভ্যাসেই আসক্ত ছিলাম । আমি সে সময় সর্বদ! তাহার সংসর্গে 
থ্াফিতাম, তাহাতে প্রায় প্রতিদিনই এক একটি অলৌকিক কাণ্ড প্রত্যক্ষ হইত। অর্থাং 
প্রত্যহই নানা বিষয়ে অবঙ্গীলাক্রমে অপূর্ব ফবিত! রচনা! করিয়! সহচর সুহ্ৃংসমূহের 
সম্পূর্ণ সন্তোষ বিধান কাঁরতেন। কোন ব্যক্তি ফোন কঠিন সমস্যা পুরণ করিতে 
দিলে, তৎক্ষণাৎ তাহা যাদৃশ সাধু শবে সম্পুরণ ফাঁরিতেন, তদ্রপ পূর্বের কদাপি প্রত্যক্ষ 
হয় নাই।” 

উক্ত বাল্যসখা শেষ লিখিয়া গিয়াছেন, “ঈশ্বর বাবু যংকাঁলীন ১৭।৯৮ বর্ষবয়স্ক, 
তৎকালীন "দিব! রাত্রি একত্র সহবাস থাকাতে আমার নিট মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ 
অধ্যয়ন ফ্রিতে আরম্ভ ফরেন । অনুমান হয়, এক মাস কি দেড় মাস মধ্যেই মিশ্র 
পর্যান্ত একফালীন মুখস্থ ও অর্থের সাঁহত ঘণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন । জ্রতিধরদিগের প্রশংস। 
অনেফ শ্রুতিগোচর আছে, ঈশ্বর বাবুর অদ্ভুত শ্রুতিধরতা৷ সর্বদাই আমার প্রত্যক্ষ 
হইয়াছে । বাঙ্গাল! কবিতা তাহার স্বপ্রণীতই হউফ বা অন্থকৃতই হউক, একবার রচনা 
এবং সুমক্ষে পাঠ মাত্রই হৃদয়ঙ্গ ম হইয়া, একেবারে চিত্রপটে চিত্রিতের শ্থায় চিত্স্থ হইয়া) 
চিরদিন সমান স্মরণ থাটিত |” 

কাঁলফাতার প্রাঁসদ্ধ ঠাকুর-বংশের সঙ্গে ঈশ্বর গুণের মীতামহ-বংশের পারিচয় ছিল । 
সেই সূত্রে ঈশ্বরচত্ত্র ফাঁলফাতায় আসিয়াই ঠাকুর বা্টাতে পারচিত হয়েন । পাথুরিয়া- 
ধাটার গোপীমোহন ঠাকুরের তৃভাঁয় গু নন্দকুমার ঠাকুরের জোষ্ঠ গজ ফোঞ্জ্রেমোহন 


ঈশ্বরচন্দ্র গু ২১৪৩ 


ঠাকুরের সাত উশ্বরচক্্রের বিশেষ সখা জন্বো। ঈশ্বরচজ্্র তাহার নিকট নিয়ত 
অবস্থানপুর্ধবক কবিতা রচন করিয়! সখ্য বৃদ্ধ ্ষরিতেন । যোগেজমোহন, ঈশ্বরের 
সমবয়স্ক ছিলেন । লেখা পড়া শিক্ষা! এবং ভাষানুশীলনে তাহার অনুরাগ ও যত ছিল। 
ঈীশ্বরচন্ট্রের সহবাসে তাহার রচনাশভজিও জন্মিয়াছিল। যোগেন্দ্রমোহনই ঈশ্বরচহজার 
ভাব সৌভাগ্যের এবং যশকণীন্তির সোপানস্থরূপ । 

ঠাকুর বাটাতে মছেশচজ্্র নামে ঈশ্বরচজ্রের এক আত্মীয়ের গতাধাধি ছিল। 
মহেশচন্দ্রও কবিতা রচনা! করিতে পারিতেন । মহেশের কিঞ্চিং বাতিফের ছিট থাক্ষায় 
লোকে তাহাকে “মহেশা প্মগলী” বলিত। এই মহেশের সাহত ঠাকুর বাটাতে 
ঈশ্বরচন্দ্র প্রায়ই মুখে মুখে কবিত'*মুদ্ধ হইত । 

ঈশ্বরচন্দ্রের ষকালে ১৫ বর্ষ বয়স, তংকালে গুধাঁপাড়ার গোঁড়হরি মল্লিকের, ঘন 
দুর্গামণি দেবীর সহিত তাহার বিবাহ হয় । 

দুর্গামণির কপালে সখ হইল না। ঈশ্বরচন্দ্র দেখলেন, আবার মেকি! দবর্গামণি 
দেখিতে কুংদিত' ! হাব ! বোবার মত ! এ ত স্ত্রী নহে, প্রত্তিভাশালী কবির অর্দাঙ্গ 
নহে--কাবির সহধন্মিণী নহে । ঈশ্বরচন্দ্র বিবাহের পর হইতে আর তাহার সঙ্গে কথা 
কঁহলেন না। 

ইহার ভিত্তর একটু 0178105ও আছে । শুন! যায়, ঈশ্বরচন্দ্র, কাচরাপাড়ার একজন 
ধনবানের একটি পরম সুন্দরী কন্যাকে বিবাহ করিতে অভিলাষা হয়েন। কিন্ত 
স্রাহার দিত! সে বিষয়ে মনেযোগী ন। হইয়া, গুপ্তীপাড়ার উক্ত গৌরহারি মাল্লীকের উক্ত 
কন্যার সাহত বিবাহ দেন। গৌরহারি, বৈদ্যদিগের মধ্যে একজন প্রধান কুলীন ছিলেন, 
সেই কুল-গৌ'রবের ফাঁরণ এবং অর্থ দান কারতে হইল না বালিয়া, সেই পার 
সহিতই ঈগ্বরচন্্রের পিত! পুজ্জের বিবাহ দেন। ঈশ্বরচন্দ্র পিতার আজ্ঞায় নিতান্ত 
অনিচ্ছায় বিবাহ করেন, কিন্তু বিবাহের পরই তান বাঁলয়াছিলেন যে, আমি আর 
সংসারধর্ম করব না। কিছু কাল পরে ঈশ্বরচন্দ্রের আত্মীয় মিত্রগণ তাহাক্ষে আর 
একটি বিবাহ কারতে অনুরোধ করিলে, তিনি বলেন যে, দুই সতনের ঝগড়ার মধ্যে 
পড়িয়! মারা যাওয়া অপেক্ষ! বিবাহ না করাই ভাল । 

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ডের জীবনী হইতে আমর এই আর একটি মহতশ নীতি শিক্ষা কদ্ি। 
ভরস। কারি আধৃনিক বর কন্ঠাদিগের ধনলোলুপ পিতৃমাতৃগণ এ কথাটা হদয়জম 
কাঁরবেন। 

ঈশ্বর গুপ্ত, স্তর সঙ্গে আঙ্গাপ না করুন, চিরকাল তাহাকে “হে রাখিয়া ভরণ-পোষণ 
করিয়' মৃত্যুকালে তাহার ভরণ-পোষণ জন্য কিছু কাগজ রাখিয়া গিয়াছিলেন। 
দুর্গামপিও সচ্চারত্র। ছিলেন । কয়েক বংনর হইল, দবর্গামণি দেহ তাাগ করিয়াছেন । 

এখন আমর ছ্ুর্গমমণির জন্ত বেশী দুঃখ করিব, ন1 ঈস্বরচজ্রের জন্য বেশী ভখ 
কারব? দুর্গামপির দুঃখ ছিল তি না তাহ! জানিনা । যে আগুনে ভিতর হইতে 
শরীর পুড়ে, সেই আগুন তাহার হৃদয়ে ছিল কি না জানি না। ইশ্বরচন্দ্রের ছিল-_ 
কাঁবতায় দোখতে পাই । অনেক দাহ করিয়াছে দোখতে পাই। যে শিশ্ষান্টুকু আ্ী- 
লোকের নিট পাইতে হয়, তাহ! তাহার হয় না । যে উন্নতি আলোকের সংসর্গে হয়, 


১১৪৪ বান্কম রচনাসংগ্রহ 


স্ীলোকের প্রতি প্নেহ ভক্তি থাঁফিলে হয়, তাহার ভাহা হয় নাই। স্ত্রীলোক তাহার 
কাছে ফেবল ব্যঙ্গের পাত্র । ঈশ্বর গুধ তাহাদের দিফে আঙ্গুল দেখাইয়া! হাসেন, 
স্বখ ভেঙ্গান, গালি পাড়েন, তাহারা ঘে পৃথিবীর পাপের আকর তাহা নানা প্রফার 
অঙ্ীতার সাঁহত বায়! দেন__তাহাদের সৃখময়ী, রসময়ী, পুপ্যময়ী কারিতে পারেন 
না। এক একবার স্ত্রীলোককে উচ্চ আসনে বলাইয়! কবি যাজ্ার সাধ মিটাইতে যান 
-কিস্ত সাধ মিটে না। তাহার উচ্চাসনস্থিতা নায়িকা বানরীতে পরিণত হয়। 
তাহার প্রণীত “মানভঞ্জন” নামক বিখ্যাত ফাঁব্যের নায়কা এরূপ । উক্ত কবিতা আমরা 
এই সংগ্রহে উদ্ধত করি নাই। স্ত্রীলোক সম্বন্ধীয় ফথ। বড় অল্লই উদ্ধৃত করিয়াছি। 
অনেক সময়ে ঈশ্বর গুধ স্ত্রীলোক সম্বন্ধে প্রাচীন খাষিদিগের ন্যায় মুক্তকণ্ঠ-_-আতি কদর্য 
ভাষায় ব্যবহার না করিলে, গালি পূরা হইল মনে ফরেন না। ফাজেই উদ্ধৃত করিতে 
পার নাই। 

এখন ছুর্গামণির জন্য ছঃখ করিব না, ঈশ্বর গুণের জন্য? ভরসা করি, পাঠক 
বাঁলবেন, ঈশ্বর গুপ্ঠের জন্য । 

৯২৩৭ সালের কাণ্তিক মাসে ঈশ্বরচন্দ্রের পিতা! হরিনারায়ণের মৃত্যু হয় । 

মাতার মৃত্যুর পরই ঈশ্বরচন্দ্র কলিকাতায় আসিয়া, মাতুলালয়ে থাকিয়া, ঠাকুর 
বাটীতেই প্রতিপালিত হইতেন । পিতার মৃত্যুর পর অর্থোপার্জন আবশ্বক হইয়! উঠে । 
জোষ্ঠ গিরিশচন্দ্র এবং সর্বকনিষ্ঠ শিবচন্দ্র পূর্বেই মারিয়াছিজেন । রামচন্দ্রের লালন 
পালন ভার ঈশ্বরচন্দ্রের উপরই অপিত হয় । 


ছিতীয় পরিচ্ছেদ - কর্ধব 


প্রবাদ আছে, লক্ষ্সী সরম্বতীতে চিরকাল 1ববাদ ৷ সরস্থতীর বরপুজের। প্রায় 
জঙ্ষ্ীছাড়া ; লক্ষ্মীর বরপৃজরেরা সরম্বতাঁর বিষনয়নে পতিত ৷ কথাটা কতক সত্য হইলেও 
হইতে পারে, ক্ষিপ্ত সে বিষয়ে লক্ষ্মীর বড় অপরাধ নাই । বিক্রমাদিত্য হইতে কৃষচন্জ্র 
পর্য্যন্ত দেখিতে পাই লক্ষ্মীর বরপুজ্রেরা সরন্বতখর পুজগণের বিশেষ সহায়। জক্ষ্ী, 
চিরকাল সরস্থতীকে হাত ধারিয়া তুজিয়! খাড়া কারিয়! রাখিতেন ; নাহলে বোধ হয়, 
সরস্বতী অনেক দিন, বিষুঃপার্ে অনন্ত-শয্যায় শয়ন করিয়া, ধোর নিদ্রায় নিমগ্ন হইতেন 
-উাহার পালিত গর্দডগুলি সহস্র চীংকার করিলেও উচিতেন না। এখন হয়ত সে 
ভাবটা তেমন নাই | এখন সরস্বতী কতটা! আপনার বলে বলবতাঁ; অনেক সময়েই 
আপনার বলেই পগ্মবনে দীড়াইয়। বাঁণায় বঙ্কার দিতেছেন দেখিতে পাই । হয়ত 
দেখিতে পাই, দুই জনে একাসনে বাসিয়াই সুখ স্বচ্ছন্দে কাল যাপন কফরিতেছেদ-_ 
মতাঁনের মত কোন্দল ঝকড়া নাক কাটাকাটি ছু নাই; অনেক সময়ে দেখি সরস্বতী 
আসিয়াছেন দোঁধয়াই লক্ষী আসিয়া! উপস্থিত হন। ক্ষিন্ত যখন ঈশ্বর গুপ্ত সরস্বতীর 
আরাধনায় প্রথম প্রবৃত্ত, তখন সে দিন উপস্থিত হয় নাই । লক্ষ্রীর একজন বরপুজ 
ডাহার সহায় হইলেন । লঙ্গ্ী সরস্থতাঁকে হাত ধাঁরয়! তুলিলেন। 

যোগেন্্রমোহন ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্রের কাঁবত্বশক্তি এবং রচনাশাক্তি দর্ণনে এই সময়ে 


ঈশ্বরচন্দ্র ৬৫ ১১৪৫ 


'অর্ধাং ৯২৩৭ সালে বাঙাল! ভাষায় একখান সংবাদপত্র প্রচার করিতে আভিলাষণ 
'হয়েন। ইহার পূর্বে ৬ খানি মাত্র বাঙ্গাল সংবাদপত্র প্রফাশ হইয়াছিল । 

(৯) “বাঙ্গাল! গেজেট”--১২২২ সালে গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য কর্তৃক প্রকাশ হয়। 
ইহাই প্রথম বাঙ্গালা সংবাদপত্র । (২) “সমাচার দর্পণ”--১২২৪ সালে শ্রীরামপ্ুরের 
শমশনারাদগের দ্বার] গ্রকাশ হয়। (৩) ১৯২২৭ সালে রাজ! রামমোহন রায়ের উদ্যোগে 
--"সংবাদ-কৌমুদশ” প্রকাশ হয় । (৪) ৯২২৮ সালে “সমাচার চান্দ্রকা”, (৫) “সংবাদ 
ভিিরনাশঞ এবং (৬) বাবু নশলরত্ব হালদার কর্তৃক “বঙ্গদৃত" প্রকাশ হয়। 

ঈশরচন্দ্র, যোশেন্দ্রমোহনের সাহাযো, উৎসাহে এবং উদ্যোগে সাহসী হইয়। সন 
“১২৩৭ সালের ১৬ই মাঘে “সংবাদ প্রভার” প্রচারারস্ত ফরেন। তংকালে প্রভাকর 
সপ্তাহে একবার মাত্র প্রকাশ হইত । 

ঈশ্বরচন্দ্র ৯২৫৩ সালের ৯লা বৈশাখের প্রভাকরে প্রভাকরের জন্ম-বিবরণ সম্বন্ধে 
'লাখিয়া গিয়াছেন, “বাবু যোগেন্্রমোহন ঠাকুরের সম্পূর্ণ সাহায্যক্রমে প্রথমে এই 
প্রভাকর পত্র প্রকটিত হয়। তখন আমাদিশের যন্ত্রালয় ছিল না। চোরবাগানে এফ 
মুদ্বাযস্ত্র ভাড়া কাঁরয়া ছাপা হইত । ৩৮ সালের শ্রাবণ মাসে পূর্বোক্ত ঠাকুর বাবুদিগের 
বাটীতে স্বাধীনরূপে যন্ত্রালয় স্থাপিত করা যাঁয়। তাহাতে ৩৯ সাল পর্য্যন্ত সেই স্বাধীন 
যন্ত্রে অতি সন্ত্রমের সহিত মুদ্রত হইয়াছিল ।” 

1ফাঁঞ্চদীধক ১৯ বর্ষবয়স্ক নবকাব-সম্পার্দিত নব প্রভার অল্প দিনের মধ্যে সন্রাস্ত 
কৃতাঁবদ্ধ সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ কারতে সমর্থ হয়। কিকাতার যে সকল সন্ত্রাস্ত 
ধনবান এবং কৃতবিগ্চ লেখক, সাগাহিফ প্রভাকরের সহায়ত! ফরেন, জীশ্বরচন্দ্র ১২৫৩ 
সালের ১ল! বৈশাখের প্রভাকরে তীাহাদিগের নামের নিয় লিখিত তালিকা প্রকাশ 
কাঁরয়। গিয়াছেন,।__ 

“শ্রীযুক্ত রাজ! রাধাকান্ত দেব বাহাদুর, ৮বাঁবু নন্দলাল ঠাকুর, ৮বাবু চক্দ্রকুমার 
ঠাকুর, ৬বারু নন্দকুমার ঠাকুর, ৮বাবু রামফমল সেন, শ্রীযুক্ত বাবু হরকুমার ঠাকুর, বাঁবু 
প্রসন্নকুমার ঠাকুর, ৮হালিরাম ঢেকিয়াল ফ্ক্ধন, শ্রীযুক্ত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার, জীয়ুক্ত 
প্রেমটাদ তর্কবাগীশ, বাবু নালরত্ক হালদার, বাবু ব্রজমোহন সিংহ, ৮কৃষ্চন্দ্র বু, বাবু 
বাঁসকচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, বাবু ধর্মদাস পালিত, বাবু শ্তামীচরণ সেন, শ্রীযুক্ত নীলমণি 
মতিলাল ও অন্তান্ত । শ্রীযুক্ত প্রেম্টাদ তর্কবাগীশ খিনি এক্ষণে সংস্কৃত কলেজের অলঙ্কার- 
শাস্ত্রের অধ্যাপক, তিনি লিপি বিষয়ে বিস্তর সাহায্য ফরিতেন। তীহার রচিত 
সংস্কৃত গ্লোকছয়* অগ্ভাবধি প্রভাফরের শিরোভূষণ রহিয়াছে । জয়গোপাল তর্কালঙ্কার 
মহাশয় অনেক উত্তম গছ্য পদ্য [লিখিয়া প্রভাকরের শোভা! ও প্রশংসা বৃদ্ধি 
কফাঁরিয়াছিলেন 1 

এই প্রভার ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের অদ্দিতীয় কীত্তি। মধ্যে একবার প্রভাকর মেঘে 


* সতাং মনস্তামরসপ্রভাকরঃ সদৈব সর্বেষু সমপ্রভাকরঃ। 
উদ্দেতি ভান্বৎ সকলাপ্রভাকরঃ সদর্থসম্বাদনবপ্রভাকর$॥ 
নং চত্রকবেণ “িন্নমুকুলেহিন্দী বরেযু কচিিআযংজামমতান্ত্রমীষদস্বতং গীত্ব। ক্কধাকাতরাঃ। 
অন্যোন্ততিমল প্রভাক্রকরপ্রোতিন্নপদ্মোদরে হ্ৃচ্ছন্মং দিবসে পিবস্ত চতুর স্বাস্তদিরেফা রসং॥ 


১৯৪৬ বঙ্কিম রচনাসংগ্রহথ 


ঢাকা পড়িয়াছিলেন বটে, ফিন্তু আবার প্ুনরদিত হইয়া অস্তাঁপি কর বিতরণ। 
কারতেছেন । বাঙ্গাল! সাহিত্য এই প্রভাকরের নিফট বিশেষ খনী। মহাজন মারিয়া 
গেলে খাতক আর বড় তার নাম করে না। ঈশ্বর গুপ গ্লিয়াছেন, আমরা আর সে' 
খাণের কথা বড় একট! মুখে আনি না! । কিন্ত এক দিন প্রভাকর বাঙাল! সাহিত্যের ' 
হর্ভা কর্ত। বিধাতা! ছিলেন । প্রভাঁকর বাঙ্গাল রচনার রীতিও অনেক পারিবর্তন' 
করিয়া যান। ভারতচন্দ্রী ধরণট। তাহার অনেক ছিল বটে-_-অনেক স্থলে তিনি ভারত- 
চন্দ্রের অনুগামশ মাত্র, কিন্ত আর একট! ধরণ ছিল, য1 ফ্খন বাঙ্গ।ল! ভাষায় ছিল না, 
যাহ! পাইয়া আজ বাক্জালীর ভাষা তেজাস্বনী হইয়াছে । নিত্য নৈশিত্তিকের ব্যাপার, 
রাজকীয় ঘটনা, সামাজিক ঘটনা, 'এ সকল যে রসময়ী রচনার বিষয় হইতে পারে, ইহা 
প্রভাকরই প্রথম দেখায়। আজ শিখের মুদ্ধ, ফাল পৌষপার্বপ, আজ মিশনারি, কাল 
উমেদারি, এ সকল যে সাহিত্যের অধীন, সাহিত্যের সামগ্রণ, তাহ প্রভাকরই দেখাইয়া 
ছিলেন । আর ঈশ্বর গুপ্তের নিজের কত ছাড়। গ্রভাফরের শিক্ষানীবশদিগের একটা 
কি আছে। দেশের অনেকগুলি লন্বপ্রাতিষ্ঠ লেখক প্রভাকরের শিক্ষানবিশ ছিলেন । 
বাবু রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় একজন | বাবু দীনবন্ধু মিত্র আর একজন । শুনিয়াছি, 
বার মনোমোহন বন আর একজন । ইহার জন্যও বাক্ষালার সাহিত্য, প্রভাকরের নিকট 
খণী। আমি নিজে প্রভাকরের নিকটে বিশেষ খাণী। আমার প্রথম রচনাগুলি 
প্রভাকরে প্রকাশিত হয় । সে সময়ে ঈশ্বরচন্দ্র গুধ আমাকে বিশেষ উৎসাহ দান করেন । 

৯২৩৯ সালে যোগেন্দ্রমোহন প্রাণত্যাগ করায়, সংবাদ প্রভাকরের তিরোধান হ্যু। 
ঈশ্বরচন্দ্র ১২৫৩ সালের ১লা৷ বৈশাখের প্রভীকরে লিখিয়! গিয়াছেন, “এই সময়ে (৯২৩৯ 
সালে) জগদাশ্বর আমাদিগের ফর্ম এবং উৎসাহের শিরে বিষম বজ্র নিক্ষেপ করিলেন, 
অর্থীং মহোপকারশ সাহায্যকারী বনুগুণধারশ আশ্রয়দাতা বাবু যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুর 
মহাশয় সাংঘাতিক রোগ কর্তৃক আজ্ঞান্ত হইয়! কৃতান্তের দস্তে পতিত হইলেন ৷ সুতরাং 
এ মহাত্বার লোকান্তরগমনে আমরা অপর্ম্যাপ্ত শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়া এককালখন 
সাহস এবং অনুরাগশূন্ত হইলাম । তাহাতে প্রভাকর ্ষরের অনাদররূপ মেঘাচ্ছন্ন হওন 
জন্য এই প্রভাকর কর প্রচ্ছন্ন করিয়! কিছু দিন গুধধভাবে গুপ্ত হইলেন ।” 

প্রভাকর সম্পাদন দ্বার ইশ্বরচন্দ্র সাধারণ্যে খ্যাতি লাভ ফরেন । তাহার কাবিত্ব 
এবং রূচনাশাক্জি দর্শনে আন্মলের জমীদার বাবু জগন্নাথগ্রসাদ মল্লিক, ৯২৩৯ সালের 
৯০ শ্রাবণে “সংবাদ রত্রাবলণ” প্রকাশ করেন । ঈশ্বরচন্দ্র সেই পত্রের সম্পাদক হয়েন । 

৯২৫৯ সালের ১গ্লা বৈশাখের প্রভাকরে ঈশ্বরচন্দ্র বাঙ্গালা সংবাদপত্রসম্থহের ফে 
ইতিবৃত্ত প্রকাশ ফরেন, তন্মধ্যে এই রত্তাবলণ সম্বন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন, “বাবু জগন্লাথ- 
প্রসাদ মানিক মহাশয়ের আনুকৃল্যে মেছুয়াবাজারের অন্তঃপাতী বাশতলার গাঁলতে 
“সংবাদ রত্তাবল” আঁবির্ঘত হইল। মহেশচন্দ্র পাল এই পঞজের নামধারী সম্পাদক 
ছিলেন । তাহার কিছু মাত্র রচনাশক্তি ছিল না। প্রথমে ইহার লিপিকাধ্য আমরাই 
নিম্পন্ন করিতাম ৷ রত্বাবলশী সাধারণ সমাঁপে সাতিশয় সমাদুত হইয়াছিল । আমরা! 
তংকর্টে বিরত হইলে, রঙ্গপুর ভূম্যধিকারণী সভার প্র্্বতন সম্পাদক ৮রাজনারায়ণ 
ভটাচার্য্য সেই পদে নিযুক্ত হয়েন।” 


ঈশ্বরচন্দ্র গুধ ৯১৪৭ 


ঈশ্বরচন্দ্রের অনুজ রামচন্দ্র, ৯২৬৬ সালের ৯লা বৈশাখের প্রভাকরে লিখিয়া গিয়াছেন, 
“ফলতঃ গুপাকর প্রভাকর কর বহুকাল রত্বাবলণীর সম্পাদক্ষীয় কার্ষে নিমুক্ত ছিলেন না, 
তাহা পরিত্যাগ করিয়! দক্ষিণ প্রদেশে শ্্রীক্ষেত্রাদি তীর্থ দর্শনে গমন করিয়।, কটকে, 
পরম পূজনীয় শ্রীযুক্ত শ্/মামোহন রায় পিতৃব্য মহাশয়ের সদনে কিছু দিন অবস্থান 
করিয়া, একজন আত সৃপপ্ডিত দণ্ডার নিকট তত্ত্রদি অধ্যয়ন করেন । এবং তাহার 
কিয়দংশ বঙ্গভাষায় সুমিষ্ট কবিতায় অনুবাদও করিয়াছিলেন 1” 

১২৪৩ সালের বৈশাখ মাসে ঈশ্বরচন্দ্র কটক হইতে কাঁলকাতা য় প্রত্যাগমন ফরেন । 
তিনি কলিকাতায় আসিয়াই প্রভাকরের পুনঃ প্রচার জন্য চেষ্টিত হয়েন। তাহার সে 
বানাও সফল হয় । ১২৫৩ সালের ১ল৷ বৈশাখের প্রভাকরে ঈশ্বরচন্ত্র, প্রভাঞরের 
পূর্ববৃত্ান্ত প্রকাশ সৃত্রে লিখিয়। গিয়াছেন, “৯২৪৩ সালের ২৭এ শ্রাবণ বুধবার দিবসে 
এই প্রভারকে প্ুনর্বার বারত্রয়িক রূপে প্রকাশ কারি, তখন এই গুরুতর কর্ম সম্পাদন 
করিতে পারি, আমাদিগের এমত সম্ভাবন! ছিল না । জগদশশ্বরকে চন্ত। কারিয়া এতং 
অসমসাহিক কর্দে প্রবৃতত হইলে পাতৃরেঘাটানিবাসশ সাধারগ-মঙ্জলাভিলাষণ বারু 
কানাইলাল ঠাকুর, এবং তদনুজ বাবু গোঁপাললাল ঠাকুর মহাশয় যথার্থ হিতকারণী 
বন্ধুর স্থভাবে ব্যয়োপযুক্ত বুল বিত্ত প্রদান করিজেন, এবং অগ্যাবধি আমাদিগ্সের 
আবশুক ক্রমে প্রার্থনা কাঁরলে তাহারা সাধ্যমত উপকার কাঁঃতে ত্রুটি করেন না। 
এ ফারণ আমর! উল্লিখিত ভ্রাতাদ্বয়ের পরোপকারিতা গুণের খখের নিমিত জীবনের 
স্থায়িত্ব কাল পর্য্যন্ত দেহকে বন্ধক রাখিলাম ।” 

অল্পকালের মধ্যেই প্রভাকরের প্রভা আবার সমুজ্্বল হইয়! উঠে । নগ্নর এবং গ্রাম্য” 
প্রদেশের সন্ত্রান্ত জমখদার এবং কৃতাবিদ্যগণ এই সময়ে ঈশ্বরচন্দ্রকে যথেষ্ট সহায়ত করিতে 
থাফেন। কয়েক বর্ষের মধ্যেই প্রভাকর এত দূর উন্নাত জাভ করে যে, ঈশ্বরচন্দ্র ১৯২৪৬ 
সালের ৯ল! আষাঢ় হইতে প্রভাকরকে প্রাত/হিক পত্রে পরিণত করেন । ভারতবর্ষের 
দেশীয় সংবাদপত্রের মধ্যে এই প্রভাকরই প্রথম প্রাত্যাহক । 

প্রভার প্রাত)হিক হইলে, যে সকল ব্যক্তি লিপি সাহায্য এবং উৎসাহ দান করেন, 
ঈশ্বরচন্জ্র ৯২৫৪ সালের ২রা বৈশাখের প্রন্ভাকরে তীহাদিশের সম্বন্ধে লিখিয় গিয়াছেন,- 

«প্রভাকরের লেখকের সংখ্য। অনেক বৃদ্ধি হইয়াছে, গ্রভাকরের পুরাতন লেখক দিগের 
মধ্যে যে যে মহোদয় জীবিত আছেন, তাহাদের নাম নিয় ভাগে প্রকাশ কারিলাম ;- 

্রী়ু্ত প্রেম্টাদ তর্কবাগীণ, রাঁধানাথ শিরোমপি, গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ, বারু 
নলরত হালদার, গঙ্গাধর তর্কবাগীশ, ব্রজমোহন সিংহ, গোপালকৃফণ মিত্র, বিশ্বস্তর পাইন, 
গোবিন্দচন্্র সেন, ধর্মদাস পালিত, বাঁবু কানাইলাল ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত, নবানচন্তর 
মুখোপাধ্যায়, উমেশচন্ত্র দত, শ্রীশভূচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রসন্নচন্দ্র ঘোষ, রায় রামলোচন 
ঘোষ বাহাদুর, হরিমোহন সেন, জগন্ন থপ্রসাদ মল্লিক 1৮ 

“সতানাথ ঘোষ, গণেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, যাঁদবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, হরনাঁথ মিত্র, 
পুর্ণচন্জ ঘোষ, গে।পালচন্দ্র দত্ত, শ্ামাচরণ বন, উমানাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীনাথ শল, এবং 
শড়ুনাথ পণ্ডিত ইহারা কেহ তিন চারি বংসর পর্য্য্ত প্রভাকরের লেখক বন্ধুর প্রেণী মধ্যে 
ভুক্ত হইয়াছেন ।” 


৯১৪৮ বন্ধিম রচনাসংগ্রহথ 


“জীগুক্ত হরচন্দ্র শ্যায়রত্ু ভট্টাচার্য্য মহাশয়, আমাদিগের সম্প্রদায়ের এক জন প্রধান 
সংযুক্ত বন্ধু শ্টামীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সহকারী সম্পাদকের ম্যায় তাবং কর্ম সম্পন্ন করেন, 
অতএব হঁহাদিগের বিষয় প্রকাশ করা অঁতিরেক মাত্র । বিশেষতঃ শেষোক্ত ব্যজির 
শ্রমের হন্তে যখন আমর! সমুদয় কর্ম সমর্পণ কার, তখন তাহার কষমত! সকলেই [িবেচন' 
ফারিবেন।” 

“রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় অগ্মন্গগের সংযোজিত লেখক বন্ধু, ইহার সদ্‌গুধ ও 
ক্ষমতার কথা [কি ব্যাখ্যা করিব! এই সময়ে আমাদিগের পরম স্েহান্থিত ম্বৃত বন্ধু 
বাবু প্রসন্নচন্্র ঘোষের শোক পুনঃ গুনঃ শেল স্বরূপ হইয়! হৃদয় বিদীর্ণ ফারতেছে। 
যেহেতু ইনি রচনা [বিষয়ে কাহার স্যায় ক্ষমতা দর্শাইতেছেন, বরং কবিস্ব ব্যাপারে হঁহার 
আঁধিক শক্তি দুষ্ট হইতেছে । ফিতা নর্তঁকীর ম্যায় আভিপ্রায়ের বাঘ তালে ইহার 
মানম্বরূপ নাট্যশালায় নিয়ত নৃত্য ফারতেছে । ইনি কি গছ কি পয উভয় রচনা দ্বারা 
পাঠকবর্গের মনে আনন্দ বিতরণ কারিয়া থাকেন ।” 

“ঠাকুরবংশীয় মহাশয়দিগের নামোল্লেখ কর! বাহুল্য মাত্র, যেহেতু প্রভাকরের উন্নতি 
সৌভাগ্য প্রািষ্। প্রভৃতি যে কিছু তাহা কেবল এ ঠাকুরবংশের অনুগ্রহ ছারাই হইয়াছে । 
স্বত বাবু যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রথমতঃ ইহাকে স্থ(পিত ফরেন । পরে বাবু কানাইলাল 
ঠাকুর ও গোপালঙাল ঠাকুর, চন্দ্রকুমার ঠাকুর, নন্দলাল ঠাকুর, বাবু হরকুমার ঠাকুর, 
বাবু প্রসম্নকৃমার ঠাকুর, স্বৃত বাবু দ্বারফানাথ ঠাকুর, রমাঁনাথ ঠাকুর, বারু মদনমোহন 
চট্টোপাধ্যায়, বাবু মথুরানাথ ঠাকুর, বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভাতি মহাশয়ের 
আমাদিগের আশীর অতখত কৃপা বিতরণ ফারিয়াছেন, এবং ইহাদিগের যক্কে অগ্ভাপ 
অনেক মহাশয় আমাদিগের প্রাত যথোঁচিত স্নেহ করিয়। থাকেন |? 

“এই প্রভাকরের প্রা্ত বাবু গিরিশচন্দ্র দেব মহাশয়ের অত্যন্ত অনুগ্রহ জন্ত আমরা 
অত্যন্ত বাধ্য আছি। বিবিধ বিষ্যাতংপর মহানুভব বাবু কৃষ্ণমোহন "বন্দ্যোপাধ্যায় 
মহাশয় প্রভাকরের প্রতি আতিশয় স্নেহ করতঃ ইহার সৌভাগ্যবর্ধন বিষয়ে বিপুল চেষ্টা 
ক্ষারয়! থাকেন। বারু রমাপ্রসাদ রায়, বাবু ফাশীপ্রসাদ ঘোষ, বাবু মাধবচন্ত্র সেন, 
বাবু রাজেন্দ্র দত, বাবু হরচন্্র লাহিড়ী, বাবু অন্ননাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, রায় বৈকুষ্ঠনাথ 
চৌধুরী, রায় হরিনারায়ণ ঘোষ প্রভৃতি মহাশয়ের! আমাদিগের পত্রে সমাদর ফারিয়া, 
উন্নাতিকল্পে বিলক্ষণ যত্রশীল আছেন ।” 

প্রভাকরের বর্ধ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে লেখক এবং সাহায্যকারী সংখ্য। বৃদ্ধি হইতে থাকে । 
বঙ্গদেশের প্রায় সমন্ত সন্ত্রান্ত জমীদার এবং ফাঁলফাতার প্রায় সমস্ত ধনবান এবং কৃতবিষ্ 
ব্যক্তি প্রভাকরের গ্রাহক ছিলেন । মৃল্যদানে অসমর্থ অনেক ব্যাক্তকে ঈশ্বরচন্দ্র 
বিনাম্বঙ্যে প্রভাকর দান করিতেন । তাহার সংখ্যাও ৩1৪ শত হইবে। উত্তর 
পশ্চিমাঞ্চল প্রভৃতি স্থানের প্রবাসী বাঙ্গালণগণও গ্রাহধশ্রেণীভুক্ত হইয়া! নিয়ত স্থানীয় 
প্রয়োজনীয় সংবাদ পাঠাইতেন। পিপাহাবিদ্রোহের সময়ে সেই সকল সংবাদদাতা 
সংবাদ প্রেরণে প্রভাকরের বিশেষ উপকার ফরেন । প্রভা্ষর এই সময়ে বাঙ্গালার 
সংবাদপত্রসমূহের শর্স্থান অধফার করিয়া লয় । 

১২৫৩ সালে ঈশ্বরচজ্্র “পাষগুগীড়ন” নামে একখানি পত্রের সৃষ্টি ফরেন! ১২৫৯ 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ১৯৪৯ 


সাজের ১ল1 বৈশাখের প্রভাকরে সংবাদপত্রের ইতিবৃত্ত মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র লিখিয়। 
গিয়াছেন, “১২৫৩ সালের আষাঢ় মাসের সপ্তম দিবসে প্রভাকর যন্ত্রে পাষগুগীড়নের 
জন্ম হইল। ইহাতে পূর্বে ফেবল সর্বজন-মনোরঞ্জন প্রকৃষ্ট প্রবন্ধ পু্জ প্রবটিত হইত, 
পরে ৫৪ সালে ফোন বিশেষ হেতুতে পাষশুপীড়ন, পাষগুগীড়ন করিয়!, আপনিই পাষগু 
হন্তে গীড়ত হইলেন ৷ অর্থাং সীতানাঁথ ঘোষ নামক জনৈক কৃতদ্ব ব্যক্তি যাহার নামে 
এই পত্র প্রচারিত হয়, সেই অধান্মিক ঘোষ বিপক্ষের সাহাত যোগদান করতঃ এ সালের 
ভাদ্র মাসে পাষগুপীড়নের হেড চুরি করিয়া পলায়ন করিল, সুতরাং আমাদিগের বদ্ধুগণ 
ততপ্রকাশে বঞ্চিত হইলেন । এ ঘোষ উক্ত পত্র ভাস্করের করে দিয়া পাতরে আছড়াইয়া 
ন্ট কারল।” 

সম্বাদ ভাকঙ্কর-সম্পাদক গৌরাশঙ্কর তর্কবাগীশের সাঁহত ঈশ্বরচন্দ্রের অনেক দিন 
হইতেই মিত্রতা ছিল। শ্বরচন্্র ৯২৫৩ সালের ইরা বৈশাখের প্রভাকরে িখিয়া 
গিয়াছেন, “সুবিখ্যাত পণ্ডিত ভাগ্কর-সম্পাদক তর্কবাগীশ মহাশয় পূর্বে বন্ধুরূপে এই 
প্রভাকরের অনেক সাহীষ্য করিতেন, এক্ষণে সময়াভাবে আর সেরূপ পারেন ন11” 

১২৫৪ সালের ১ল! বৈশাখের প্রভাকরে ঈশ্বরচন্দ্র পুনরায় লেখেন, “ভাস্কর-সম্পাদক 
ভট্টাচার্য মহাশয় এইক্ষণে যে গুরুত্বর ফাধ্য সম্পাদন করিতেছেন, তাহাতে কি প্রকারে 
লাঁপ দ্বারা অস্মং পত্রের আনুকূল্য করিতে পারেন? তিনি ভাস্কর পত্রকে অতি 
প্রশংসিত রূপে নিম্ম্ন করিয়! বন্ধুগণের সহিত আলাপাদি করেন, ইহাতেই তাহাকে 
যথেষ্ট ধন্যবাদ প্রদান কার । িশেষতঃ সুখের বিষয় এই যে, সম্পাদকের যে যথার্থ ধর্থ, 
তাহা তাহাতেই আছে ।” 

এই ৯২৫৪ সালেই তর্কবাগীশের সাঁহত ঈশ্থরচন্দ্রের বিবাদ আরুস্ভ এবং ক্রমে প্রবল 
হয়। ঈশ্বরচন্দ্র “পাষগুপীড়ন” এবং তর্কবাগীশ “রসরাজ” পত্র অবলম্বনে কাবিতামুদ্ধ 
আরম্ভ করেন। শেষে নিতান্ত অশ্লীলতা, গ্লাঁন, এবং কুংসাপুর্ণ কবিতায় পরম্পরে 
পরম্পরক্ষে আক্রমণ করিতে থাকেন । দেশের লর্ববসাধারণে সেই লড়াই দেখিবার জন্তু 
মত্ত হইয়া উঠে । সেই লড়াইয়ে ঈশ্বরচন্দ্রের জয় হয় । 

কিস্ত দেশের রুচিকে বিহার ! সেই ফবিতা-যুদ্ধ যে ফি ভয়ানক ব্যাপার, তাহ! 
এখনকার পাঠকের বুঝিয়া উঠিবার সম্ভাবনা! নাই। দৈবাধীন আমি এক সংখ্য| মাত্র 
রমরাঁজ একদিন দোখিয়াছিলাম। চাঁর পাঁচ ছত্রের বেশী আর পড়া গেল নী । মনুস্ত- 
ভাষ! যে এত কদর্য) হইতে পারে, ইহা অনেকেই জানে না। দেশের লোকে এই 
কাঁবতা-মুদ্ধে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। বিহারি রুচি! আমার স্মরণ হইতেছে, দুই পত্রের 
অশ্লীলতায় স্বালাতন হইয়া, লং সাহেব অশ্লীলতা নিবারণ জন্য আইন প্রচারে যডুবান ও 
কৃতকাধ্য হয়েন। সেই দিন হইতে অল্ললতা৷ পাপ আর বড় বাঙ্গাল সাহিত্যে দেখা 
যায় না। 

অনেকের ধারণ! যে, এই বিবাদ সৃত্রে উভয়ের মধ্যে বিষম শত্রুতা ছিল। সেটি 
ভ্রম । তর্কবাগীশ গুরুতর পাড়ায় শয্যাগত হইলে, ইঈশ্বরচন্দ্র তাহাকে দেখিতে, গিয়া 
[বিশেষ আত্মীয়তা প্রকাশ করেন । উশ্থরচন্দ্র যে সময়ে সৃত্যুশয্যায় পতিত হন, 
তর্কবাগীশও সে সময়ে কুম়শয্যায় পাঁতিত ছিলেন, সুতরাং সে সময়ে তানি ঈশ্বরচন্দ্রকে 
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দেখিতে আসিতে পারেন নাই ৷ ঈশ্বরচন্দ্রের মৃত্যুর পর তর্কবাগীশ সেই রুগ়শষ্যায় শয়ন 
কিয়! ভাক্করে যাহা লাখিয়াছেন, নিয়ে তাহা দেওয়া গেল, 

প্রশ্ন । প্রভাকর-দম্পাদক ঈশ্বরচত্্র গুধ কোথায় ? 

উত্তর। স্বর্গে । 

প্র। কবে গেলেন? 

উ। গত শাঁনবার পঙ্গাযাত্র! করিয়াছিলেন, রাত্রি ছুই প্রহর এক ঘন্টাকালে গমন 
ফরিয়াছেন। 

প্র। তাহার গঙ্গাযাত্রা ও মৃত্যুশোকের বিষয়, শনিবাসরায় ভাগ্করে প্রকাশ হয় 
নাই কেন? 

উ। কে াখবে ; গৌরাশঙ্কর ভট্টাচার্য শয্যাগত । 

প্র। কতদিন? 

উ। এক মাস কুড়ি দিন। তান লশ্বরচজ্ত্র গুপ্ত ও গৌরাশঙ্কর ভট্টাচাধ্য এই 
দুইটি নাম দাঁক্ষণ হন্তে লইয়া বক্ষস্থেলে রাখিয়া দিয়াছেন, যাঁদ মৃত্যুম হইতে রক্ষা পান, 
তবে আপনার পড়ার বিষয় ও প্রভাকর-সম্পাদকের স্বত্বযুশোক স্বহস্তে লিখবেন, আর 
যদি প্রভাকর-সম্পাদকের অনুগমন করিতে হয়, তবে উভয় সম্পাদকের জীবন বিবরণ ও 
মৃত্যুশোক প্রকাশ জগতে অপ্রকাশ রাঁহল 1” 

তর্কবাগীশ মহাশয়, ঈশ্বরচন্দ্রের মৃহ্যর ঠিক এক পক্ষ পরেই অর্থাং ৯২৬৫ সালের 
২৪এ মাঘ প্রাণত্যাগ করেন । 

পাষণুপশড়ন উঠিয়া যাইলে, ১২৫৪ সালের ভাদ্র মাসে ঈশ্বরচন্দ্র “সাধুরঞ্জন” নামে 
আর একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন । এখানিতে ঠাহার ছাত্রমগুলীর কাবিতা 
ও প্রবন্ধ নকল প্রকাশ হইত । “সাধুরঞ্জন” ঈশ্বরচন্দ্রের স্ৃহ্যুর পর কয়েক বর্ষ পর্যয্ত 
প্রকাশ হইয়াছিল । 

অল্প বয়স হইতেই ঈপ্বরচন্দ্র কলিকাতা এবং মফদ্বলের অনেকগুলি সভায় নিযুক্ত 
হইয়াছিলেন । তত্ববোধিনগ লভা, টাকীর নশতিতরঙ্গিণী সভা, দজ্জিপাড়ার নাতিসভ। 
প্রভৃতির সভ্যপদে নিযুক্ত থাকিয়া মধ্যে মধ্যে বক্তৃতা, প্রবন্ধ এবং ফাঁবিতা পাঠ কারিতেন। 
তাহার সৌভাশ্যন্রমে তানি আজকার দিনে বাচিয়া নাই ; তাহা হইলে সভার স্বালায় 
ব্াঁতব্যস্ত হইতেন ৷ রামরঙ্গিণী, শ্বামতরঙ্গিণী, নববাহিনী, ভবদণাহনী প্রভাতি সভার 
ভ্বালায়, তান কলিকাত। ছাড়িতেন সন্দেহ নাই। ফলিফাতা ছাড়িলেও নিন্কাত 
পাইতেন, এমন নহে। গ্রামে গেলে দেখিতেন, গ্রামে গ্রামরক্ষিণী সভা, হাটে 
হাটভাঙ্জনী, মাঠে মাঠসঞ্চারিণী, ঘাটে ঘাটসাধন?, জলে জলতরাঙ্গিণী, স্থলে স্থলশাঁয়নী, 
খানায় নিখাতিনী, ভোবায় নিমজ্জিন, বিলে বিলবাসিনী, এবং মাচার নীচে অঙলারু- 
সমপহারিণী সভা সকল সভ্য সংগ্রহের জন্য আকুল হইয়া বেড়াইতেছে। 

সে কাল আর এ কালের সন্ধস্থানে ঈশ্বর গুধের প্রাহূর্ভাব । এ ফালের মত তিনি 
নানাসভার সভ্য, নান' স্কুল কমিটির মেস্বার ইত্যাদি ছিলেন_আবার ও দিকে কবির 
দলে, হাফ আখড়াইয়ের দলে গান বাধিতেন। নগর এবং উপনগরের সখের ক্ষাব এবং 
'স্থাক আখড়াই দলসমূহের সংগীতসংগ্রামের সময় তিনি কোন ন! ফোন পক্ষে নিযুক্ত 
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হইয়া সংগীত রচন। করিয়া দিতেন । অনেক স্থজেই তাহার রচিত গীত ঠিক উত্তর 
হওয়ায় ভাহারই জয় হইত ৷ সখের দলসমৃহ সর্ববাগ্রে তাহীকেই হস্তগত ফিতে চেষ্টা 
করিত, তাহাকে পাইলে অর অন্য কবির আশ্রয় লইত না । 

সন ১২৫৭ সাল হইতে ঈশ্বরচন্দ্র একটি নৃতন অনুষ্ঠান করেন । নববর্ষে অর্থাং প্রা 
বর্ষের ৯লা বৈশাখে তিনি স্বীয় মন্ত্রালয়ে একটি মহতী সভা সমাহুত ফিতে আরম্ত 
করেন । সেই সভায় নগর, উপনগর, এবং মফস্বলের প্রায় সমস্ত সম্ভ্রান্ত লোক এবং 
সে সময়ের সমস্ত বিদ্বান ও ব্রাঙ্গণ পণ্ডিতগণ আমান্ত্রত হয়া উপস্থিত হইতেন। 
কাঁলকাতার ঠাকুরবংশ, মা্পকবংশ, দত্তবংশ, শোভাবাজারের দেববংশ প্রভাতি সমস্ত 
সন্তান্ত বংশের লোকের! সেই সন্ভায় উপাস্থিত হইতেন। বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
প্রভৃতির নায় মান্যগণ্য ব্যক্িগণ সভাপাঁতর আসন গ্রহণ করতেন । ঈশ্বরচত্্র সেই 
সভায় মনোরম প্রবন্ধ এবং কবিতা পাঠ ফারিয়া, সভাস্থ সকলকে তুষ্ট করিতেন । পরে 
.ঈশ্বরচন্দ্রের ছাত্রগণের মধ্যে ধাহাঁদিগের রচনা উৎকৃষ্ট হইত, তাহার! তাহা পাঠ 
ফাঁরতেন। যে সকল ছাত্রের রচনা! উৎকৃষ্ট হইত, তাহারা নগদ অর্থ পুরস্কার স্বদূপ 
পাইতেন। নগর ও মফস্বলের অনেক সম্তাস্তলোক ছাত্রদিগকষে সেই পুরস্কার দান 
কাঁরতেন । সভাভঙ্গের পর ঈশ্বরচন্দ্র সেই আমন্ত্রিত প্রায় চারি পাঁচ শত লোককে 
মহাভোজ দিতেন । 

প্রাত্যাহক প্রভাকরের কলেবর ক্ষুদ্র, এবং তাহাতে সম্পাদকীয় উক্তি এবং সংবাদাঁদি 
পর্যাপ্ত পারমাণে প্রদান করিতে হইত, এজন্য ঈশ্বরচন্দ্র তাহাতে মনের সাধে কবিতা 
াখতে পারতেন না। সেইজন্তই তিনি ৯২৬০ সালের ১ল! তারিখ হইতে এক 
একথান স্তুলকায় প্রভাকর প্রতি মাসের ১লা তারিখে প্রকাশ কারিতেন | মাসিক 
প্রভাকরে নানাবিধ খণ্ড কবিতা ব্যতীত গগ্য-পদ্যপুর্ ্রন্থও প্রকাশ করিতে থাকেন । 

প্রভাকরের ছ্িতীয় বার অভ্যুদয়ের কয়েক বর্ষ পর হইতেই ইশ্বরচন্দ্র দৈনিক 
প্রডাককর সম্পাদনে ক্ষান্ত হয়েন। কেবল মধ্যে মধ্যে কবিতা লাখিতেন এবং বিশেষ 
রাজনৈতিক বা সামাজিক ফোন ঘটন] হইলে, তংসন্থন্ধে সম্পাদকীয় উক্তি লাখিতেন। 
সহকার? সম্পাদক বাৰু শ্ঠামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সমস্ত ফাঁধ্য সম্পাদন ফাঁরতেন। 
মাসিক পত্র সৃষ্টির পর হইতে ঈশ্বরচন্দ্র বিশেষ পারিশ্রম করিয়া, তাহা সম্পাদন 
কাঁরতেন। শেষ অবস্থায় ঈশ্বরচন্দ্রের দেশপর্য)টনে বিশেষ অনুরাগ জন্মে । সেই জন্যই 
তিনি সহকারণর হস্তে সম্পাদনভার দান ফারিয়া, পর্য)টনে বাহর্গত হইতেন । 
কাঁলকাতায় থাকিলে, অধিফাংশ সময়ে উপনগরের ফোন উদ্যানে বাস করিতেন । 

শারদীয়া পূজার পর জলপথে প্রায়ই ভ্রমণে বাহ্গত হইতেন । তিনি পূর্ববাঙ্গালা 
ভ্রমণে বহির্গত হইয়া, রা'জ। রাজবন্পভের ফাঁভিনাশ দর্শনে কবিত প্রণয়নপূর্ববক প্রভাকরে 
প্রকাশ করেন । আদিশরের যজ্সস্থলের ইতিব্ভও প্রকাশ করিয়াছিলেন । গৌড় দর্শন 
ফাঁরয়! তাহার ধ্বংসাবশেষ সম্বন্ধে কাঁবতা রচনা করেন । গয়া, বারাণসা, প্রয়াগ 
প্রভৃতি প্রদেশ ভ্রমণে বর্যাধিক কাল আতিবাহত করেন । তানি যেখানে যাইতেন, 
সেইখানেই সমাদর এবং সম্মানের সহিত গৃহীত হইতেন ৷ ধীহীরা*াহাকে চিনিতেন 
না, তাহারাও তাহার মিউভািতায় মুগ্ধ হইয়। আদর কারতেন | এই ভ্রমগসূতরে স্ছদেশের 


১৯৫২ বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ 


সকল প্রান্তের সন্তান্ত লোকের সাঁহতই তাহার অ:লাপ পরিচয় এবং িত্রতা হইয়াছিল 1 
তাহাকে প্রাপ্ত হইয়া মফস্থলের ধনবান জমাঁদারগণ মহানন্দ প্রকাশ করিতেন এবং 
অযাচিত হইয়া পাথেয়ন্বরূপ পর্য্যাপ্ত অর্থ এবং নানাবিধ ম্ৃল্যবান দ্রব্য উপহার. 
দিতেন। হাহার সহিত একবার আলাপ হইত, তিনিই ঈশ্বরচক্দ্রের মিত্রতা-শুখখলে 
আবদ্ধ হইতেন । মিষ্টভাষিতা৷ এবং সরঙ্গতার দ্বারা তিনি সকলেরই হৃদয় হরণ: 
ফাঁরতেন। ভ্রমণফালে ফোন অপরিচিত স্থানে নৌকা লাগিলে, তরে উঠিয়া 
পথে যে সফল বালককে খোঁলতে দেখিতেন, তাহাদিগের সহিত আলাপ ফারিয়া, 
তাহাঁদিগের বাটাতে যাইতেন । তাহাদিগের বাটীতে লাউ, কুমড়া! প্রভৃতি ফোন 
ফল মূল দেখিতে পাইলে চাহিয়া আনিতেন | ইহাতে ফোন হীনতা বোধ ফাঁরতেন না । 
বালকদিগের আঁভভাবকগণ শেষে ঈশ্বরচন্দ্র পারচয় প্রাপ্ত হইলে, যথাসাধ 
সমাদর ফিতে ক্রুটি ফারতেন না। ভ্রমণফালে বালকদিশকে দেখিতে পাইলে, 
তাহাদিগকে ডাকিয়া গান শুনিতেন এবং সকলকে পয়সা! দিয়া তুষ্ট করিতেন । 

প্রাচীন কাবদিগের অপ্রকাশিত লুপধপ্রায় কবিতাবলণ, গীত, পদাবলী এবং তংসহ 
তাহাঁদগের জীবনী প্রকাশ করিতে আভলাষী হইয়া, ঈশ্বরচন্দ্র ক্রমাগত দশবর্ষকাল 
নান! স্থান পর্যটন, এবং যথেষ্ট শ্রম করিয়া শেষ সে বিষয়ে সফলতা! লাঁভ ফরেন । 
বাঙ্গলীজাতির মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্রই এ বিষয়ের প্রথম উদ্যোগী । স্বাদে ১২৬০ সালের 
১জ| পৌষের মাসিক প্রভাকরে ঈশ্বরচন্দ্র বহুকষ্টে সংগৃহীত রামপ্রসাদ সেনের জাবনশ ও 
তংপ্রণীত “কালীকপর্তন” ও “কৃঞ্ণকীর্তন” প্রভৃতি বিষয়ক অনেকগাল নুণ্চপ্রায় গীত, 
এবং পদাবলশ প্রকাশ করেন । তংপরে পর্যায়ক্রমে প্রতি মাসের প্রভারে রামানাধ 
সেন ( নিধৃবারু ), হরঠাকুর, রাম বনু, নিতাইদাঁস বৈরাগী, লক্ষ্ীকান্ত বিশ্বাস, রাসু ও 
ন্বসংহ এবং আর ফয়েক জন প্রাচীন খ্যাতনাম! ফাবর জীবনচারত, গীত এবং পদাবলী 
প্রকাশ করেন। সেগুলি স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রফাশ করিবার বিশেষ ইচ্ছা ছিল, কিন্ত 
প্রকাশ করিয়া! যাইতে পারেন নাই । 

সূত ফাঁব ভারতচজ্্ রায়ের জীবনী এবং ততপ্রণীত অনেক নুপ্তপ্রায় কবিতা! এবং 
পদাবলশ বন্ুপরিশ্রমে সংগ্রহ কাঁরয়া, সন ১৯২৬২ সালের ৯ জ্যোষ্ঠের প্রভা্ষরে 
প্রকাশ করেন । সেই সনের আষাঢ় মাসে তাহা স্বতন্ত্র পৃস্তকাকারে প্রকাশ করেন | ইহাই 
ঈশ্বরচ্ঞের প্রথম পুস্তক প্রকাশ । 

৯২৬৪ সালের ১ল! বৈশাখের প্রভাকরে পপ্রবোধ প্রভাকর” নামে গ্রন্থ প্রফাশারস্ 
হইয়া, সেই সনের লা ভাত্রে তাহা শেষ হয়। পক্মলোচন শ্বায়রত্ব সেই পুস্তক. 
প্রণয়ন কালে তাহার বিশেষ সহায়তা করেন । উক্ত সনের ৯ল! চৈত্রে পপ্রবোধ প্রভার” 
বত পুত্তবাকারে প্রকাশ হর । 

তৎপরে প্রতি মানের মাসিক প্রভাকরে ক্রমান্বয়ে “হিতপ্রভীকর” এবং “বোধেন্দু- 
বিকাশ” প্রকাশ ও সমাপ্ত করেন । ঈশ্বরচজ্জ নিজে তাহা স্বতন্ত্র পুৃশ্তকাফারে প্রকাশ 
করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাহার অনুজ বারু রামচন্দ্র গুধ পরে পুস্ভতকাফারে 
“হিতপ্রভাফর” ও “বোধেন্দববিকাশে”র প্রথম খণ্ড প্রকাশ ফরেন । তিনখান পুস্তকের 
স্বিতীয় খণ্ড অপ্রকাশিত আছে। 
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কয়েকটি ক্ষুত্র ক্ষুত্র উপন্যাস এবং নশাতিবিষয়ক অনেকগুলি কাবিতা “নখাতিহার" 
নামে প্রভাকরে প্রকাশ ফরেন । 

৯২৬৫ সালের মাঘ মাসের মাসিক প্রভাকর সম্পাদনের পর ঈশ্বরচন্দ্র শ্রীমস্তাগবতের 
বাঙ্গাল! কবিতায় অনুবাদ আরম্ভ করিয়াছিলেন । মঙ্গলাচরণ এবং পরবর্তী কয়েকটি 
ক্লোকের অনুবাদ ফাঁরয়াই তান স্বত্যুশধ]ায় শয়ন করেন । 

অবিশ্রান্ত মান্তিষ্ক চালনা সূত্রে মধ মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্রের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইত। সেই জন্যই 
মধ্যে মধ্যে জলপথে এবং স্থপথে ভ্রমণ ফাঁরয়। বেড়াইতেন । ১২৬০ সাল হইতে 
ঈশ্বরচন্দ্রের শ্রম বৃদ্ধি হয়। মাসিক পত্র সম্পাদন এবং উপসুর্যপার কয়খান গ্রন্থ এই 
সময় হইতে লিখেন । ঘিস্ত এই সময়টিই তাহার জীবনের মধ্যাহন্কালস্থরূপ সমুজ্্বল । 

১২৬৫ সালের মাঘের মাসিক প্রভাকর সম্পাদন ফাঁরয়াই ঈশ্বরচন্দ্র স্বররোগে 
আক্রান্ত হয়েন । শেষ তাহা! বিকারে পারণত হয় । উক্ত সনের *ই মাঘের প্রভাফরের 
সম্পাদকীয় উাক্ততে নিম্নলিখিত কথা প্রকাশ হয়; 

“অগ্য কয়েক দিবস হইতে আমাদিগের সর্ববাধ্যক্ষ কবিকুলফেশরা শ্রীযুক্ত বারু 
ঈশ্বরচন্দ্র গুধু মহাশয় জ্বরাবকার রোগাক্রান্ত হইয়] শয্যাগত আছেন । শারীরিক গ্লাঁন 
যথেষ্ট হইয়াছিল, সদুপযুক্ত গণয়ুক্ত এতদ্দেশয় বিখ্যাত ডাক্তার শ্রীযুক্ত বারু গোবিল্দচন্রর 
গুধ, শ্রীয়ুজ বাবু দ্রর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি মহোদয়েরা চিকফিংসা! ফারিতেন। 
তদ্দারা শারীরিক গ্লানি অনেক নিৰৃত্ি পাইয়াছে। ফলে এক্ষণে রোগ নিঃশেষ 
হয় নাই |” 

ঈশ্বরচজ্জের রোগের সংবাদ প্রকাশ হইবামাত্র দেশের সকলেই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠেন । 
কাঁলফাতার সম্ভ্রান্ত লোকের! এবং মিত্রমগ্ডলী দুঃখিতান্তকরণে ঈশ্বরচজ্্রকে দোখিতে 
যান। অনেকে বভুক্ষণ পধ্যন্ত ঈশ্বরচন্দ্রের নিকট অবস্থান, তত্বাবধান এবং চিকিংস। 
বিষয়ে পরামর্শ দান করিতে থাকেন । 

ঈশ্বরচক্দ্রের গীড়ায় সাধারণকে নিতান্ত উদ্দিগ্ন এবং বিশেষ বিবরণ জানিবার জন্য 
আগ্রহ প্রকাশ করিতে দেখিয়!, পরদিনের অর্থাৎ ৯ই মাঘের প্রভাকরে তাহার 
অবস্থার ও চিফিংসার বিবরণ প্রকাশিত হয়। 

তৎপরদিন অর্থাং ১০ মাঘের প্রভাবঘরে তাহার পর বৃতান্ত লিখিত হয়। পড়ায় 
সকল মনুগ্চেরই ঘ্ুঃখ সমান_সকল চিকিংসকেরই বিষ্তা সমান এবং সফল ব্যাধরই 
পরিণাম শেষ এক । অতএব সে সকল ফিছুই উদ্ধত করিবার প্রয়োজন দেখি না । 

১০ই মাঘ শনিবারে ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনাশা ক্ষীণ হইয়া আপিলে, হিন্ধৃপ্রথামত 
তাহাকে গঙ্গাযাত্রা করান হয়। ৯২ই মাঘ সোমবারের প্রভাকরে ঈশ্বদ্চন্দ্রের অনুজ 
রামচন্দ্র লেখেন, এ 

“সংবাদ প্রভাকরের জন্মদাতা ও সম্পাদক আমার সহোদর পরমপ্পুজ্যবর ৬ঈম্থরচ্জ 
গুধ মহোদয় গত ১০ই মাঘ শনিবার রজনশ অনুমান ছই প্রহর এক ঘটিকা কালে 
৮ভাগীরঘীতীরে নীরে সঙ্জানে অনবরত স্থীয়াভিদেব ভগবানের নাম উচ্চারণ পুর্ববক 
এতন্মায়াময় কলেবর পারিত্যাগ পূর্বক পরলোকে পরমেম্বর সাক্ষাৎকারে গমন 
'কন্সিয়াছেন 1” 


ব (৯ম)--৭৩ 
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এক্ষণে ঈশ্বরচঞ্জরের চাঁরত্র সম্বন্ধে ছুই একটা কথা বাঁিয়া এই পরিচ্ছেদ শেষ ফাঁরব । 
শ্বরচজ্জের ভাগ্য তাহার স্বহস্তগঠিত । 

ভান কাঁলকাতায় আগমন ফারিয়া, অনুজ রামচজ্জের সাহত পরাল্পে প্রাতিপালিত 
হইয়াছিলেন । একদ|। সেই সময়ে রামচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন, “ভাই ! আমাদিগের 
মাসিক ৪০১ টাকা আয় হইলে, উত্তমরূপে চাঁজবে 1” শেষ প্রভাকরের উন্নতির সঙ্গে 
সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্রের দৈশ্যদশ1 বিদু'রিত হইয়া, সন্্রান্ত ধনবানের ন্যায় আয় হইতে থাকে । 
প্রভাকর হইতেই অনেক টাক আমিত । তত্ব্যতশত সাধারণের নিকট হইতে সফল 
সময়েই বৃত্তি প্রভৃতি প্রাঞ্ধ হইতেন । একদ]। অনুজ রামচন্দ্রকে অোপার্জনে উদাসীন 
দেখিস! বলিয়াছিলেন, “আম এক দিন ভিক্ষা কাঁরতে বাহির হইলে, এই কলিফাত! 
হইতেই লক্ষ টাকা ভিক্ষা ফাঁরয়। আনিতে পারি, তোর দশা ফি হইবে ?” বাস্তবিক 
ঈশ্বরচন্দ্রের সেইরূপ প্রতিপত্তি হইয়াছিল । 

অর্থের প্রতি ঈশ্বরচন্দ্রের কিছুমাত্র মমতা ছিল না । পাত্রাপাত্র ভেদ জ্ঞান না করিয়া 
সাহায্যপ্রার্থী মাত্রফেই দান করিতেন । ব্রাঙ্মণ পণ্ডতগণ প্রাতানয়তই তাহার নিকট 
যাতায়াত করিতেন, ঈশ্বরচজ্ত্রও তাহাদিগকে নিয়মিত বাধিক বৃত্তি দান ব্যতীত সময়ে 
সময়ে অর্থসাহায্য করিতেন । পরিচিত 1 সামান্য পারচিত ব্যজি, খণ প্রার্থন৷ করিলে, 
'তদ্দণ্ডেই তাহ! প্রদান করিতেন । কেই সে খণ পারিশোধ না| করিলে, তাহা! আদায় জন্য 
ঈশ্বরচন্দ্র চেষ্টা ফাঁরতেন না। এই সূত্রে তাহার অনেক অর্থ পরহত্তগত হয় । সমধিক 
আয় হইতে থাকলেও তাহার রীতিমত কোন হিসাবপত্র ছিল না । ব্যয় করিয়।! যে 
সময়ে যত টা বাচিত, তাহা কাঁলকাতার কোন না ফোন ধনী লোকের নি্ষট রাখিয়া 
দিতেন । ত্বাহার রাঁসদপত্র লইতেন না। তাহার মৃত্যুর পর অনেক বড়লোক (11) 
সেই টাকাগ্ডাঁল আত্মসাং ফরেন। রসিদ অভাবে তয় ভ্রাতা তংসমন্ত আদায় কারিতে 
পারেন নাই। 

ঈশ্বরচন্দ্রের বাটার দ্বার অবারিত ছিল । দুই বেলাই ক্রমাগত উনুন জ্বলিত, যে 
আদিত, সেই আহার পাইত। তিনি প্রায় মধ্যে মধ্যে ভোজের অনুষ্ঠান করিয়া, আত্মীয় 
মিত্র এবং ধনী লোকদিগকে আহার করাইতেন। 

ঈশ্বরচন্দ্র প্রাত বংসর বাঙ্গালার অনেক সন্তরান্ত লোকের নিকট হইতে মূল্যবান শাল 
উপহার পাইতেন। তংসমস্ত গাটরি' বাধা থাঁকিত । একদা একজন পারিচিত লোক 
বলিলেন, “শাল গুল ব্যবহার ফরেন না, পোকায় কাটিবে, নষ্ট হইয়া যাইবে ফেন ; 
বিক্রয় করিলে, অনেক টাকা পাওয়া যাইবে । আমাকে দিউন, বিক্রয় করিয়। টাকা 
আনিয়া দিব |” ঈশ্বরচন্ত্র তাহার কথায় বিশ্বাস করিয়৷ কয়েক শত টাকা মূল্যের এক 
গাটার শাল তাহাকে দিলেন। কিন্ত সে ব্যাক্তি আর টাকাও দেয় নাই, শালও ফিরিয়া 
দেয় নাই, ঈশ্বরচজ্ঙ তাহার আর কোন তত্বও লয়েন নাই । 

ঈশ্বরচজ্ঞ গুপ্ত বাল্যফালে যাঁদও উদ্ধত, অবাধ্য এবং স্থেচ্ছানুরক্ত ছিলেন, বয়োবৃদ্ধি- 
সহকারে সে সকল দোষ যায়। তিনি সদাই হাস্যবদন ; মিষ্ট কথা, রসের কথা 
হাঁদির কখ। নিষতই মুখে লাগিয়া! থাঁফিত। রহয্য এবং ব্যঙ্গ তাহার প্রিয় সহচর ছিল'। 
কপটতা, ছলনা, চাত্বরী জানিতেন না। তিনি সদালাপী ছিলেন । কথায় হউক, 
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বন্তৃতায় হউক, বিবাদে হউক, ফাঁবতায় হউক, গীতে হউক, লোককে হাসাইতে বিলক্ষণ 
পটু ছিলেন । সামান্য বালক হইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সকলের সহিত সমান ব্যবহার করিতেন । 
শক্ররাও তাহার ব্যবহারে মুগ্ধ হইত । 
চাঁরত্রটি সম্পূর্ণ নির্দোষ ছিল না। পানদোষ ছিল । প্রকাশ আছে যে, যে সময়ে 
তান সুরাপান করিতেন, সে সময়ে লেখনশী অনর্গল কবিতা প্রসব ফরিত। যে ফোন 
শ্রেণীর যে কোন পরিচিত বা অপরিচিত ব্যক্তি ষে কোন সময়ে ভাহাকে যে কোন 
প্রকার কবিতা, গীত ব1 ছড়া প্রস্তুত ফারিয়৷ দিতে অনুরোধ কারত, তিনি আনন্দের 
সাঁহত তহাদিগের আশা পুর্ণ করতেন । কাহাকেও নিরাশ করিতেন না। 
ঈশ্বরচন্দ্র পুনঃ পুনঃ আপন কবিতায় স্বীকার করিয়াছেন, তিনি সুরাপান 
করিতেন ।-- 
এক (১) দ্বই (২) তিন (৩) চার (৪) ছেড়ে দেহ ছয় (৬)। 
পাচেরে (৫) ধাঁরলে হাতে রিপু পু নয় ॥ 
তঞ্চ ছাড়া পঞ্চ সেই অতি পারিপাটি। 
বাবু সেজে পাটির উপরে রাঁখ পাটি ॥ 
পাত্র হোয়ে পাত পেয়ে ঢোলে মার কাটি । 
বঝোলমাখা মাছ নিয়া চাটি দিয় চাটি। 
তানি সুরাঁপান করিতেন, এজন্য লোকে নিন্দ। করিত । তাই ঈশ্বর গুপ্ত মধ্যে মধ্যে 
কাঁবতায় তাহাদিগের উপর ঝাল ঝাঁড়িতেন । খতু কাবতার মধ্যে পাঠক এই সংগ্রহে 
দেখিতে পাইবেন । 
যখন ঈশ্বর গুণের সঙ্গে আমার পরিচয়, তখন আমি বালক, স্কুলের ছাত্র, কিন্ত 
তথাপি ঈশ্বর গুপ্ত আমার স্মৃতিপথে বড় সমুজ্থল। তানি সুপুরুষ, সুন্দর কাঁস্তীবশিষ্ট 
ছিলেন । কথার স্থর বড় মধুর ছিল । আমর! বালক বাঁলয়া আমাদের সঙ্গে নিজে 
একটু গম্ভীরভাবে কথাবার্তী কহিতেন--ভাহার কতকগুল! নন্দণতৃঙ্গী খাফিত-_ 
রসাভাসের ভার তাহাদের উপর পাঁড়ত। ফলে তিনি রস ব্যতশত এক দণ্ড থাঁফিতে 
পারিতেন না। শ্বপ্রণীত কবিতাগুলি পড়িয়া শুনাইতে ভাল বাসিতেন । আমরা 
বালক হইলেও আমাদিগকেও শুনাইতে ঘৃণা করিতেন না । কিস্ত হেমচন্্ প্রভাতি 
স্যায় তাহার আৰৃত্ধিশাক্তি পরিমাঞ্জিত ছিল না। যাহার কিছু রচন্ণশাক্তি আছে, এমন 
সফল মবুবককে তিনি বিশেষ উৎসাহ দিতেন, তাহা পুর্বে বলিয়াছি। ক্ষাবিতা রচন1র জন্য 
দীনবন্ধুকে, দ্বারফানাথ আঁধকারীকে এবং আমাকে একবার প্রাইজ দেওয়াইয়াছিলেন । 
দ্বারকানাথ অধিকারী কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্র--তাঁনই প্রথম প্রাইজ পান। তাহার 
রচনা প্রণালীটা কতকট৷ ঈশ্বর গুপ্তের মত ছিল-_সকল স্বচ্ছ-_দেশী কথায়, দেশী ভাব 
তিনি বাক্ত কফরিতেন। অল্প বয়সেই তাহার মৃত্য হয় । জীবিত থাঁফিলে বোধ হয় 
তান একজন উৎকৃষ্ট ফাঁব হইতেন। দ্বারকানাথ, দীনবন্ধু, ঈশ্বরচন্দ্র, সফলেই 
গিয়াছেন_ তাহাদের কথাগুলি লিখিবার জন্য আমি আছি। ৃ্‌ 
(8 কাম, (২) জোঁধ, (৩) লোভ, (৪) মোহ, (৬) মাতসর্া? (৫) মদ। পরিপু রিপু নয়” অর্থাৎ 
পমদ” শব এখানে রিপু অর্থে বৃধিবে না। 
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সুরাপান করুন, আর পাঁটার ন্তোত্র লিখুন, ঈশ্বরচজ্জ বিলাসশ ছিলেন না । সামা 
বেশে, সামান্য ভাবে অবস্থান করিতেন । যথেষ্ট অর্থ খাঁফিলেও ধনণ ব্যাক্তির উপযোগী 
সাজসজ্জা ফিছুই করিতেন না। বৈঠকথানায় একখানি সামান্য গাঁলছ। বা! মার পাতা 
থাঁফিত, ফোন প্রঞ্ধার আসবাব থাফিত না। সম্ভ্রান্ত লোকেরা আসিয়া! তাহাতে 
বসিয়াই ঈশ্বরের সাহত আলাপ ফারিয়া তৃপ্ত হইয়। যাইতেন । 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ--কবিত্ত 

ঈশ্বর গুধ কবি। কিন্ত কিরকম কাবি? 

ভারতবর্ষে পূর্ব জ্ঞানীমাত্রফেই কবি বলিত। শান্ত্রবেতারা সকলেই “কাব” । 
ধর্মশান্্কারও কাব, জ্যোতিষশান্ত্রকারও কবি । 

তার পর কবি শব্দের অর্থের অনেক রকম পাঁরবর্ভন ঘটিয়াছে। “কাব্যের মাঘঃ 
কাবঃ কালিদাস: এখানে অর্থট! ইংরেজ ৮০৪ শব্দের মত। তার পর এই শতাব্দীর 
প্রথমাংশে “কবির লড়াই” হইত । দুই দল গায়ক জুটিয়া ছন্দোবন্ধে পরস্পরের কথার 
উত্তর প্রত্যুত্তর দিতেন । নেই রচনার নাম “হবি” । 

আবার আজকাল ফাঁব অর্থে 7০৪, তাহাকে পারা যায়, কিন্ত “কবি” সম্বন্ধে 
আজকাল বড় গোল। ইংরেজিতে যাহাফে 7১০০৮/ বলে, এখন তাহাই কবিত্ব। 
এখন এই অর্থ প্রচালত, সৃতরাং এই অর্থে ঈশ্বর গুপ্ত ফবি ফি না আমরা বিচার 
করিতে বাধ্য। 

পাঠক বোধ হয় আমার কাছে এমন প্রত্যাশা! করেন ন! যে, এই কবিত্ব ফি সামগ্রী, 
তাহা! আম বুঝাইতে বাঁসব । অনেক ইংরেজ বাঙ্গালী জেখক সে চেষ্টা করিয়াছেন । 
তাহাদের উপর আমার বরাত দেওয়া রহিল । আমার এই মাত্র বক্তব্য যে সে অর্থে 
ঈশ্বর গুধুকে উচ্চাসনে বনাইতে সমালোচক সম্মত হইবেন ন1। মনুম্ত-হৃদয়ের কোমল, 
গন্ভীর, উন্নত, অন্ফুট ভাবগুলি ধারয়া তাহাকে গঠন দিয়া, অব্যভফে তিনি ব্যক্ত 
কাঁরতে জানিতেন না । সৌন্দর্্যসৃষ্টিতে তিনি তাদৃশ পটু ছিলেন না। তাহার সৃষ্টিই 
বড় নাই । মধুসৃদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, ইহারা সফলেই এ ফবিত্বে তাহার 
অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । প্রাচীনেরাও তাহার অপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ । ভারতচন্দ্রের হ্যায় হীরামালনী 
গাঁড়বার তাহার ক্ষমত! ছিল না; ফাশীরামের মত সুভদ্রাহরণ কি শ্রীবৎসচিন্তা, ফীত্তি- 
বাসের মত তরণীসেন বধ, মুকুন্দরামের মত ফুল্পরা গাঁড়তে পারিতেন না। বৈধক 
ফাবদের মত বাঁণায় বঙ্কার দিতে জানিতেন ন1]। তীর ফাব্যে সুন্দর, ফরুণ, প্রেম, 
এ সব সামগ্রী বড় বেশী নাই । কিন্ত তাহার যাহা আছে, তাহা আর ফাহারও নাই । 
আপন অধিকারের ভিতর তিনি রাজা । 

ংসারের সফল সামগ্রী ফিছু ভাল নহে । যাহা ভাল, তাও কিছু এত ভাল নহে 

যে, তার অপেক্ষা! ভাল আমর কামনা কর না । সফল বিষয়েই প্রকৃত অবস্থার অপেক্ষা) 
উৎকধ আমরা ফামন1 ফরি। সে উৎকর্ষের আদর্শ সফল, আমাদের হাদয়ে অন্ফুট রকম 
থাকে । সেই আদর্শ ও সেই কামনা, কাধির সামগ্রণ । বানি তাহা মদযঙ্গম ফাঁরয়াছেন» 
তাহাফে গঠন দিয়! শরীরণ কাযা, আমাদের হৃদয়গ্রাহণ করিয়াছেন, সচরাচর ঠাহাকেই 
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আমর! কাব বলি। মধুসুদনাদি তাহা পাঁরিক্লাছেন, জশ্বরচত্ত্র তাহা পারেন নাই বা 
করেন নাই, এই জন্য এই অর্থে আমরা. মধুসৃদনদিকে শ্রেষ্ঠ কাব বািয়া, ঈশ্বরচত্রকে 
নিম্বশ্রেণীতে ফোলিয়াছি। কিন্ত এইখানেই ফি কবিদ্বের বিচার শেষ হইল? ফাব্যের 
সামগ্রী ফি আর কিছু রহিল না? 
রাছুল বৌকি। যাহা আদর্শ, যাহ! কমনীয়, যাহা আকাজ্িত, তাহা কবির 
সামগ্রী । কিন্ত যাহ প্রকৃত, যাঁহ! প্রত্যক্ষ, যাহ! প্রাপ্ধ, তাহাই বা নয় কেন? তাহাতে 
কি ছু রস নাই? কিছু সৌন্দধ্য নাই? আছে বৈকি। ঈশ্বর গুপ্ত, সেই রসে 
রাঁসক, সেই সৌন্দর্য্যের কাব। যাহ! আছে, ঈশ্বর গুণ তাহার কাব। তিনি এই 
বাঙ্গালা সমাজের কাব। তান কলিকাতা সহরের কবি । তানি বাঙ্গাল'র গ্রাম্য- 
দেশের কবি। এই সমাজ, এই সহর, এই দেশ বড় কাব্যময় । অন্যে তাহাতে বড় রস 
পাননা। তোমরা পৌষ পার্বশণে পিটাপুীল খাইয়া অজীণে দ্বঃখ পাও, তিনি তাহার 
কাব্যরসট্ুকু সংগ্রহ ্ষরেন। অন্যে নববর্ষে মাংস চিবাইয়া, মদ শিলিয়া, গাদাফুল 
সাজাইয়! কষ্ট পায়, ঈশ্বর গধ মাঁক্ষকাবং তাহার সারাদান করিয়া নিজে উপভোগ 
করেন, অন্কেও উপহার দেন । দুভিক্ষের দিন, তোমরা মাত! বা শিশুর চক্ষে অশ্ররগ বন্দু- 
শ্রেণী সাজাইয়! মুক্তাহারের সঙ্গে তাহার উপমা! দাঁও--তানি চালের দরটি কাষিয়! দেখিয়া 
তার ভিতর একটু রস পান। 
মনের চেলে মন ভেঙ্গেছে 
ভাঙ্গা মন আর গড়ে নাফো। 
তোমরা সুন্দরীগণকে পুষ্পোগ্ানে বা বাতায়নে বসাইয়। প্রতিমা সাঞ্জাইয়া পু্জ৷ ফর, 
তিনি তাহাদের রাম্নাঘরে, উন্ুন গোড়ায় বসাইয়া, শাশুড়ী ননদের গঞ্জনায় ফেলিয়া, 
সত্যের সংসারের এক রম খাঁটি ফাব্যরস বাহর করেন ;__ 
বধূর মধুর খনি, মুখশতদল । 
সাঁলিলে ভাসিয়! যায়, চক্ষু ছল ছল । 
ঈশ্বর গুণের কাব) চালের কীটায়, রাক্সাঘরের ধূস্যায়, নাটুরে মাঝির ধবজির ঠেলায়, 
নীলের দাদনে, হোটেলের খানায়, পটার আস্থিস্থিত মজ্জায় । তানি আনারসে মধুর রস 
ছাড়] ফ্ষাবারস পান, তপ-সে মাছে মংস্যভাব ছাড়া তপস্থীভাব দেখেন, পাঁটার বোফাণন্ধ 
ছাড়া একটু দধীচির গায়ের গন্ধ পান। তিনি বলেন, «তোমাদের এদেশ, এ সমাজ 
বড় রঙ্গভরা । তোমর! মাথাকুটাকুটি ফারিয়া দৃর্গোংসব কর, আমি ফেবল তোমাদের 
রঙ্গ দেখি-তোমর! এ ওকে ফাঁফি দিতেছ, এ ওর কাছে মেফি চালাইতেছ, এখানে 
কাষ্ঠহাসি হাস, ওখানে মিছা কান্না কাদ, আমি তা বসিয়। বাঁসিয়া দেখিয়া হাসি। 
তোমরা বল, বাঙ্গালীর মেয়ে বড় সুন্দর, বড় গুণবতশ, বড় মনোমোহিন+--প্রেমের 
আধার, প্রাণের সুপার, ধর্খের ভাণ্ডার ;-তা হইলে হইতে পারে, ফিত্ত আমি দেখি 
উহার! বড় রঙ্ষের জিনিষ। মানুষে যেমন রূপী বাঁদর পোষে, আম বাঁল পুরুষে 
তেমাঁন মেয়েমানষ পোষে-__ উভয়কে মুখ ভেঙ্গানতেই সুখ ।” অ্ীলোকের রূপ আছে-- 
তাহ! তোমার মত ঈশ্বর ৫৩ জানিতেন, তিস্ত তান বলেন, উহা! দেখিয়া মুগ্ধ হইবার 
কথা নহে--উহা, দেখি হাসিবার কথা । তিনি আ্ীলোফের রূপের কথা পড়িলে 
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হাসিয়৷ জুটাইয়! পড়েন । মাধ মাসের প্রাতঃপ্লানের সময় যেখানে অন্ধ কবি রূপ 
দোঁখবার জন্য, মুধাতগণের পিছে পিছে যাইতেন, ঈশ্বরচজ্র সেখানে তাহাদের নাকাল 
দেখিবার জন্য যান। তোমরা হয়ত, সেই নীহারশীতল শ্থচ্ছলালিলধৌত কািতকান্তি 
লইয়া! আদর্শ গাঁড়বে, তিনি বলেন, «দেখ--দেখি ! ফেমন তামাস1! যে জাতি 
স্নানের সময় পরিধেয় বসন লইয়া বিব্রত, তোমর! তাদের পাইয়া! এত বাড়াবাড়ি কর !” 
তোমরা মহিলাগণের গৃহকর্মে আস্থা ও যত দেখিয়া, বাঁলিবে, “ধন স্থামিগুত্রসেবাব্রত ! 
ধন্য স্রীলোকের স্লেহ ও ধৈর্য্য 1” ঈশ্বরচন্দ্র তখন তাহাদের হঠাঁড়িশালে গিয়া দোথিবেন, 
রম্ধনের চাল চর্ববণেই গেল, পিট্রালির জন্ত কোন্দল বাধিয়] গেল, স্বামীভোজন ফরাইবার 
সময়ে শাশুড়ী ননদের মুণ্ড ভোজন হইল, এবং কুটুম্বভোজনের সময় লজ্জার মুণ্ড ভোজন 
হইল । স্ুল কথা, ঈশ্বর গুধ 7:6৪119 এবং ঈশ্বর গুপ্ত 980119% । ইহা তাহার সাম্রাজা, 
এবং ইহাতে তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যে অছিতীয় । 

ব্যঙ্গ অনেক সময় বিদ্বেষগ্রসূত । ইউরোপে অনেক ব্যঙ্গকুশল লেখক জন্মিয়াছেন । 
তাহাদের রচনা অনেক সময়ে হিংসা, অসুয়া, অকৌশল, নিরানন্দ, এবং পরশ্রীষাত্তরতা- 
পরিপূর্ণ । পাঁড়িয়! বোধ হয় ইউরোপীয় মুদ্ধ ও ইউরোপীয় রসিকতা এক মার পেটে 
জন্মিয়াছেস্-ছয়ের কাজ মানুষকে দুঃখ দেওয়।। ইউরোপীয় অনেফ কুসামগ্রশ এই 
দেশে প্রবেশ করিতেছে-_-এই নরঘাতিনশী রামকতাও এদেশে প্রবেশ কছিয়াছে। 
হুতোম পেঁচার নকৃসা বিদ্বেষপরিপূর্ণ। ঈশ্বর গুণের ব্যঙ্গে কিছুমাত্র বিদ্বেষ নাই । 
শক্রতা ফরিয়! তিনি কাহাফেও গালি দেন না। ফাহারও আনিষ্ট ফামন! করিয়া 
কাহাফেও গালি দেন না। মোফর উপর রাগ আছে বটে, তা ছাঁড়। সবটাই রঙ্গ, 
সবট! আনন্দ । কেবল ঘোর ইয়ারাঁক । গোরাঁশঙ্করকে গালি দিবার সময়েও রাগ 
করিয়া গালি দেন না। সেট! ফেবল জিগীষা-_ত্রাঙ্মণকে কুভাঁষায় পরাজয় ফিতে 
হইবে এই জিদ। ফাবির লড়াই, এ রকম শক্রতাশূন্য গালাগাল । ঈশ্বর গুপ্ত 
সে “কাবর লড়াইয়ে” শিক্ষিত--সে ধরনটা তাহার ছিল । 

অন্যত্র তাও না-_ফেবল আনন্দ! যে যেখানে সমুখে পড়ে, তাহাকেই টশ্বরচত্্র 
তাহার গালে এক চড়, নহে একটা! কাণমল। দিয়া ছাড়িয়া দেনস্"কারণ আর ছিছুই 
নয়, তুই জনে একটু হাসিবার জন্য । কেহই চড় চাপড় হইতে নিস্তার পাইলেন না । 
গবর্ণর জেনেরল, লেপ্টেনান্ট গবর্ণর, ফোন্সিলের মেম্বর হইতে, মুটে, মাঝি, উড়িয়া 
বেহারা ফেহ ছাড়া নাই। এক একটি চড় চাঁপড় এক একটি ব্র-যে মারে, তাহার 
রাগ নাই, কিন্ত যে খায়, তার হাড়ে হাড়ে লাগে । তাতে আবার পাত্রাপান্জ বিচার 
নাই । যেসাহসে তিনি বালিয়াছেন,_ 


বিড়ালাক্ষী বিধূম্বখী, মুখে গন্ধ ছুটে । 
আমাদের সে সাহস নাই । তবে বাঙ্গালশর মেয়ের উপর নীচের লিখিত তুই 
চরণে আমাদের ঢেরা সই রহিল-.. 


সিদ্দুরের বিন্দুসহ ফপালেতে উদ্ষি । 
নলা জন ক্ষেমী বামী, রামী শ্যামী গুল্কী£ 


ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ১১৪৯ 


মহারাণীকে স্তাঁত কাঁরতে কাঁরতে দেশী /১&118101দের ফাণ ধরিয়া টানাটানি 
তুমি মা কল্পতর, আমরা সব পোষা গোরু, 
শিখিনি শিং ৰাফানো, 
ফেবল খাব খোল বিচাঁলি ঘাস। 
যেন রাঙ্গা! আমলা, তুলে মামলা, 
গ্রামল! ভাঙ্গে না। 
আমর! ভুমি পেলেই খুসি হব, 
ঘুসি খেলে বাঁচব না ॥ 
সাহেব বারুরা কবির কাছে অনেক কাণমলা থাইয়াছেন__একটা নমুনা__ 
যখন আস্বে শমন, ফরবে দমন, 
তি বোলে তায় বুঝাইবে । 
বুঝি হুট বোলে বুট পায়ে দিয়ে 
ছুরুট ফুকে স্বর্গে যাবে? 
এক কথায়, সাহেবদের নৃতাগীত-_ 
গুড় গুডু গুম গুম লাফে লাফে তাল। 
তার! রারা রার! রার! লালা লালা লাল ॥ 


সুখের বাবু বিনা সম্বলে,_ 
ভেড়া হোয়ে তুঁড়ি মারে, টগ্পা গীত গেয়ে । 
গোচে গাচে বাবু হন, পচাশাল চেয়ে | 
ফোনরূপে পাতি রক্ষা, এটোকাট খেয়ে । 
শুদ্ধ হন ধেনে গাঙ্গে, বেনো। জলে নেয়ে ॥ 


িন্ত অনেক স্থানেই ঈশ্বর গুপ্তের এ ধরন নাই; অনেক স্থানেই ফেবল রঙ্গরস, 
কেবল আনন্দ । তপসে মাছ লইয়া আনন্দ-__ 
কতিত কনক কান্তি, কমনীয় কায়। 
গালভর। গৌপদাড়ি, তপস্বীর প্রায় ॥ 
মানুষের দৃশ্ত নও, বাস কর নীরে। 
মোহন মণির প্রভা, ননীর শরীরে ॥ 
অথবা আনারসে-_ লুন মেখে লেরুরস, রসে মুক্ত কার । 

চিন্ময় চৈতম্যরূপা', চান তায় ভার | 

ভথবা পাটা-- সাধ্য কার এক মুখে, মহিম। প্রকাশে ) 
আগাঁন ফরেন বাগ, আপনার নাশে । 
হাড়কাটে ফেলে দিই, ধোরে ছুটি ঠযাঙ্গ । 
সে সময়ে বাণ ঝরে, ছ্যাডাঙ্ষ ছ্যাড্যাঙ্ ॥ 
এমন পটার নাম, যে রেখেছে বোফা । 
নিজে সেই বোকা নয়, ঝাড়ে বংশে বোকা ॥ 


১৯৬০ বা্ছম রচনাসংগ্রহ 


উঠ 


তবে ইহা স্বীকার করতে হয় যে, ঈশ্বর গুপ্ত 'মফির উপর গালিগালাজ কাঁরতেন । 
মোকির উপর যথার্থ রাগ ছিল। মেকি বাবুরা তাহার কাছে গাঁলি খাইতেন, মেকি 
সাহেবেরা গালি খাইতেন, মোক ব্রাক্মণ পণ্ডিতেরা “নস্যলোসা দধি চোসার” দল, গালি 
খাইতেন। হিন্দুদের ছেলে মোক ্রাণষ্টীয়ান হইতে চিল দেখিয়া তাহার রাগ সঙ্থ 
হইত না। মিশনরিদের ধর্দের মেকির উপর বড় রাগ। মেফি পলিটিক্সের উপর 
রাগ । যথাস্থানে পাঠক এ সফলের উদাহরণ পাইবেন, এজন্য এখানে উদাহরণ উদ্ধৃত 
ফারপাম না। 

অনেক সময়ে ইশ্বর গুষ্টের ল্লীলতা এই ক্রোধসম্ভৃত। অশ্লীলতা ঈশ্বর গুপ্তের 
কাঁবতার একটি প্রধান দোষ। উহা! বাদ দিতে গিয়া, উশ্বর গুধ্তকে 73০00101176 
কফিতে শিয়া, আমর! তাহার কাবিতাকে নিম্তেজ করিয়া ফেলিয়াছি। যিনি ফাব্য- 
রসে যথার্থ রসিক, তিনি আমাদিগকে নিমন্দী ফরিবেন । কিন্ত এখনফার বাঙ্গালা 
লেখক বা পাঠকের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে কোনরূপেই অগ্লশলতার বিন্দুমাত্র 
রাখিতে পারি না। ইহাঁও জানি যে ইশ্বর গুপ্তের অগ্লশলতা, প্রকৃত অল্লীলতা 
নহে । যাহ! ইন্দ্রিয়াদির উদ্দপনার্থ বা, গ্রস্থকারের হাদয়াস্থিত কদর্য্যভাবের অভিব)জি 
জন্ত লিখিত হয়, তাহাই অশ্লীলতা । তাহ! পবিত্র সত্যভাষায় [লাখিত হইলেও 
অশ্লশল। আর যাহার উদ্দেন্ট সেরূপ নহে, ফেবল পাঁপকে তিরস্কৃত ব। উপহাসিত করা 
যাহার উদ্দেশ, তাহার ভাষা! রুচি এবং সভ্যতার বিরুদ্ধ হইলেও অক্লশল নহে । খাষরাও 
এনূপ ভাষ! ব্যবহার ফাঁরতেন | সেকালের বাঙ্গালীদিগের ইহা! এক প্রকার স্থভাবা সচ্ছ 
ছিল। আমি এমন অনেক দেখিয়াছি, অশতিপর বৃদ্ধ, ধর্মমত, আজন্ম সংযতোক্ড্রিয়, 
সভ্য, সুশশীল, সজ্জন এমন সফল লোকও, কুফাজ দেখিয়াই রাগিলেই “বদূজোবান” 
আরম্ভ ফারিতেন। তখনকার রাগ প্রকাশের ভাষাই আক্লীল ছিল । ফলে সে সময়ে 
ধর্মাত্ম। এবং অধর্্াত্মা উভয়কেই অঙ্লীলতায় সুপটু দেখিতাম--প্রভেদ এই দেখিতাম, 
যিনি রাগের বশীভূত হইয়া ঙ্গীল, তিনি ধর্মাক্সা। যিনি ইন্দ্রিয়ান্তরের বশে অঙ্লীল 
তিনি পাপাত্মা। সৌভাগ্গক্রমে সেরূপ সামাজিক অবস্থা ক্রমে ক্রমে বিলুপ্ত হইতেছে । 

ঈশ্বর গুধ ধর্মাত্মা॥ কিন্তু সেকেলে বাঙ্গালণ ৷ তাই ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা অগ্লীল। 
সংসারের উপর, সমাজের উপর, ঈশ্বর গুপ্তের রাগের কারণ, অনেক ছিল। সংসার, 
বাল্যফালে বালকের অমূল্য রত্ব যে মাতা, তাহা তাহার নিট হইতে ফাড়িয়া লইল। 
খাঁটি সোনা ফাঁড়িয়! লইয়া, তাহার পারিবর্ডে এক পিতলের সামগ্রী দিয়া গেল--মার 
বদলে বিমাতা। তার পর যৌবনের যে অমুল্যরত্র-_শুধু যৌবনের ফেন, যৌবনের, 
প্রো বয়সের, বার্ধকে)র তুল্যরূপেই অমৃল্যরত্ব যে ভার্যা, তাহার বেলাও সংসার বড় দাগা 
দিল । যাহ! গ্রহণশয় নহে, ঈশ্বরচন্দ্র তাহা লইলেন না, কিন্তু দাগাবাজির জন্য সংসারের 
উপর ঈশ্বরের রাগটা রাহিয়। গেল। তার পর অল্প বয়সে পিতৃহণন, সহায়হণন হইয়। 
ঈশ্বরচন্দ্র অল্লকষ্টে পাঁড়লেন । ফত বানরে, বানরের অট্রালিকায় শিকলে বাধ! থাকিয়া 
ক্ষীর সর পায়সান্ন ভোজন করে, আর 'তাঁন দেবহ্ুল্য প্রতিভা লইয়া ভূমণ্ডলে আসিয়া, 
শাকাম্পের অভাবে ক্ষুধার্ভ। ধত কুন্ধুর বা মর্কট বরুষে জুড়ী ভূতিয়া, তাহার গায়ে 
ফাদ ছড়াইয় যায়, আর তানি হদয়ে বাগেবী ধারণ করিয়াও খাল পায়ে বর্ধার কাদা 


ঈশ্বরচন্দ্র গুধু ১৯৬১ 


ভাঁঙ্গয়৷ উঠিতে পারেন না! দূর্বল মনুষ্ে হইলে এ অত্যাচারে হারি মানিয়া, রখে ভঙ্গ 
দিয়া, পলায়ন করিয়! দুঃখের অন্ধকার গহ্বরে লুকাইয়। থাকে ৷ কিন্তু প্রতিভাশালশীর 
প্রায়ই বলবান । 

ঈশ্থরগুপ্ত সংসাঁরকে সমাজকে, স্বীয় বাহুবলে পরাস্ত করিয়া, তাহার নিকট হইতে 
ধন, যশ, সম্মান আদায় করিয়া! লইলেন ৷ কিন্ত অত্যাচারজানত যে ক্রোধ তাহা মিটিল 
না। জ্যেঠ। মহাশয়ের জুতা তিনি সমাজের জন্য তুলিয়া রাখিয়াছিলেন । এখন 
সমাজকে পদতলে পাইয়া বিলক্ষণ উত্তম মধ্যম দিতে লাগিলেন । সেকেলে বাঙ্গালশর 
ক্রোধ কদর্য্যের উপর কদর্য ভাষাতেই আভিব্যক্ত হইত । বোধ হয় ইহাদের মনে হইত, 
বিশুদ্ধ পবিত্র কথা, দেবছিজাদ প্রভাতি যে বিশুদ্ধ ও পবিত্র তাহারই প্রতি ব্যবহাধ্য-_ 
যে দ্বরাত্মা, তাহার জন্য এই কদর্ষ্য ভাষা । এইরূপে ঈশ্বরচন্দ্রের কাবিতায় অষ্লীলতা 
আসিয়া! পাড়িয়াছে। 

আমরা ইহাও স্্ীকার কার যে, তাহা ছাড়া অন্থবিধ অগ্লীলতাও তাহার কবিতায় 
আছে। কেবল রঙ্গদারির জন্যে, শুধু ইয়ারফির জন্য এক আধটু অঙ্লীলতাও আছে। 
কিন্ত দেশ কাল বিবেচন! করিলে, তাহার জন্য উশ্বরচন্দ্রের অপরাধ ক্ষমা করা যাঁয়। সে 
কালে অগ্লশলত! ভিন্ন কথার আমোদ ছিল না । যে বঙ্গ অক্লীল নহে, তাহা মরসবলিয়া 
গণ্য হইত না! । যে কথা আগ্লীল নহে, তাহ! সতেজ বলিয়া গণ্য হইত না। যে গালি 
অগ্লশল নহে, তাহা কেহ গালি বাঁজয়। গণ্য কারত না। তখনকার সকল ফাব্যই 
অল্লীল। চোর, কাব, চোরপঞ্চাশং দৃই পক্ষে অর্থ খাটাইয়া লিখিবেন- বিদ্যাপক্ষে এবং 
কালীপক্ষে -দ্ুই পক্ষে সমান অঙ্লীল। তখন পুজ। পার্বণ আষ্টাঁল__উৎসবগুি 
অলক্লশল--ছর্গোংসবের নবমশীর রাত্র বিখ্যাত ব্যাপার । যাত্রার সঙ অগ্লশল হইলেই 
লোকরঞ্জক হইত । পাঁচাঁল হাফআখড়াই তষ্লীলতার জন্যই রঁচিত। ঈশ্বর গুধ্ঠ সেই 
ধাতাসে জীবন প্রা ও বদ্ধিত। অতএব ঈশ্বর গুধকে আমরা অনায়াসে একটুখানি 
মার্জনা করিতে পারি । 

আর একটা ফথ| আছে। অশ্লীলতা সকল সভ্যসমাজেই ঘৃণিত । তবে, যেমন 
লোকের রুচি ভিন্ন ভিন্ন, তেমনি দেশভেদেও রুচি ভিন্ন ভিন্ন প্রকার । এমন অনেক 
কথা আছে, যাহা ইংরেজর' অশ্লগল বিবেচনা ফরেন, আমরা রি না। আবার এমন 
অনেক কথা আছে, যাহা আমরা অল্লীল বিবেচনা রি, ইংরেজেরা ফরেন না। 
ইংরেজের কাছে, প্যানটালুন বা উরুদেশের নাম অগ্লীল-_ইংরেজের মেয়ের কাছে 
সে নাম মুখে আনিতে নাই। আমরা ধৃতি, পায়জাম! বা উরু শব্গুলফে অশ্লীল 
মনে করি না। মা ভগিনী বা কণ্যা কাহারও সম্থখে এ সকল কথা ব্যবহার ফাঁরতে 
আমাদের লজ্জা! নাই। পক্ষান্তরে স্ত্ীপুরুষে মুখচুন্বনটা আমাদের সমাজে অতি অঙ্লাল 
ব্যাপার! কিন্ত ইংরেজের চক্ষে উহা! পবিজ্ঞ কার্ষ্য-_মাতৃপতৃ সমক্ষে্ট উহ] নির্বাহ 
পাইয়া থাকে । এখন আমাদের সৌভাগ্য ব' দুর্ভাগ্াক্রমে, আমরা দেশী জিনিষ 
সকলই হেয় বলিয়া পরিত্যাগ করিতেছি, বিলাতশী জিনিষ সবই ভাল* বলিয়া 
গ্রহণ ফাঁরতেছি । দেশশ সুরু ছাড়িয়া আমরা বিদেশী সুরুচি গ্রহণ করিতেছি । 
শিক্ষিত বাঙ্গালী এমনও আছেন, যে তাহাদের পরস্ত্রীর মুখচুম্বনে আপাত্তি নাই, 


৯৯৬২ বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ 


কিন্ত পরন্ত্রণর অনাবৃত চরণ ! আলতাপর! মলপর! পা ! দর্শনে বিশেষ আপত্তি | ইহাতে 
আমর! যে কেবলই জিতিয়াছ এমত নহে । একটা! উদাহরণের দ্বারা বৃষাই । মেঘদূতের 
একটি কবিতায় কালিদাস কোন পর্ববতশুঙ্গকে ধরণীর স্তন বলিয়া বর্ণনা ফারিয়াছেন । 
ইহা বিলাতাঁ রুচাবরুদ্ধ । স্তন বিলাতী রুচি অনুসারে অগ্লীল কথা । ফাজেই এই 
উপমাটি নব্যের কাছে অল্লীল ৷ নব্যবাবু হয়ত ইহা শুনিয়া ফানে আঙ্গুল দিয়া পরস্ত্রীর 
মুখুন্বন ও করস্পর্শের মাহিমা কার্তনে মনোযোগ দিবেন । কিন্ত আম ভিন্ন রকম 
বুঝি । পৃথিবী আমাদের জননী । তাই তাকে ভক্তিভাবে, স্নেহ করিয়া “মাতা 
বদূমত” বলি ; আমর] তাহার সন্তান ; সন্তানের চক্ষে মাতৃম্তনের অপেক্ষা! নুন্দর, পবিত্র, 
জগতে আর কিছুই নাই-_-থাঁফিতে পারে নী। অতএব এমন পাবিত্র উপমা আর হইতে 
পারেনা । ইহাতে যে অশ্লীলতা দেখে, আমার বিবেচনায় তাহার চিত্তে পাপাঁচস্তা 
ভিন্ন কোন বিশুদ্ধ ভাবের স্থান হয় না । কাব এখানে অশ্লীল নহে, এখানে প'ঠকের 
হদয় নরক | এধানে ইংরেজি রুচি বিশুদ্ধ নহে--দেশী কুচিই বিশুদ্ধ । 

আমাদের দেশের অনেফ প্রাচীন কবি, এইরূপ বিলাতী রচর আইনে ধরা পাড়য়া 
বিনাপরাধে অশ্লীলতা অপরাধে অপরাধী হইয়াছেন । স্বয়ং বাম্মীকি ফি কাঁলদাসেরও 
অব্যাহত নাই । যে ইউরোপে মসুর জোলার নবেলের আদর, সে ইউরোপের রুচি 
বিশুদ্ধ, আর ধীহার! রামায়ণ, কৃমারসম্ভব লিখিয়াছেন, সাঁতা শকুত্তলার সৃষ্টি কাঁরিয়াছেন, 
তাহাদের কাঁচি অগ্লশল ! এই শিক্ষা আমরা ইউরোপায়ের কাছে পাই । কি শিক্ষা! 
তাই আমি অনেকবার বালিয়াঁছি, ইউরোপের কাছে বিজ্ঞান ইতিহাস শিল্প শেখ । আর 
সব দেশীয়ের কাছে শেখ। 

অন্যের ন্যায় ঈশ্বর গুপও হাল আইনে অনেক স্থানে ধরা পড়েন। সে সকল স্থানে 
আমরা তাহাকে বেকদূর খালাস দিতে রাজ । কিন্ত ইহা অবশ্ত স্বীকার ফাঁরতে হয়, 
যেআর অনেক স্থানেই তত সহজে তাহাকে নিষ্কাঁত দেওয়া ঘাঁয় না। অনেক স্থানে 
তাহার রুচি বাস্তবিক কদর্যা, যথার্থ অল্লীল, এবং বিরক্তিকর । তাহার মাঞ্জন! নাই। 

ঈশ্বর গুপ্রের যে অশ্লীলতার কথা আমর] লিখিলাম, পাঠক তাহা এ সংগ্রহে কোথাও 
পাইবেন না। আমরা তাহা সব কাটিয়া দিয়া, কাবতাগুলিকে নেড়া মুড়া করিয়া 
বাহির করিয়াছি । অনেকগুলিকে কেবল অল্লীলতাদোষ জন্যই একেবারে পরিত্যাগ 
কাঁরয়াছি। তবে তাহার কবিতার এই দোষের এত বিষ্ঞারিত সমালোচনা করিলাম, 
তাহার কারণ এই যে এই দোষ তাহার প্রাসদ্ধ। ঈশ্বর গুপ্ঠের কবিত্ব'কি প্রকার 
তাহ। বুঝিতে গেলে, তাহার দোষ গুণ দুই-ই বুঝাইতে হয়। শুধু তাই নয়। তাহার 
কাবস্বের অপেক্ষা আরেকটা বড় জিনিষ পাঠককে বুঝাইতে চেষ্টা ফারতেছি। ঈশ্বর 
গুপ্ত নিজে কি ছিলেন, তাহাই বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি । কবির কবিত্ব বুঝিয়া লাভ 
আছে, সন্দেহ নাই, কিন্তু কবিত্ব অপেক্ষা বকে বুঝিতে পারিলে আরও গুরুতর জাভ । 
কাঁবতা দর্পণ মাত্র--তাহার ভিত্তর কবির অবিকল ছায়া আছে। দর্পণ বুঝিয়া ফি 
হইবে 1. ভিতরে যাহার ছায়া, ছায়। দেখিয়া তাহাকে বুবিব। ফাবিভা, ফাঁবর কাঁন্তি-_ 
ভাহ! ত আমাদের হাতেই আছে-_-পাঁড়লেই বুঝিব। কিন্ত যান এই কাঁপ্তি রাঁথয 
শিয়াছেন, তান ফি গুণে, কি প্রকারে, এই কাঁত্তি রাখিয়া গেলেন, তাহাই বুবিতে 


ঈশ্বরচন্দ্র গুধু ৯১৬৩. 


হইবে । তাহাই জীবনী ও সমালোচনাদত্ত প্রধান শিক্ষা ও জীবনশী ও সমালোচনার 
মুখ্য উদ্দেস্ট। 

ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনীতে আমরা অবগত হইয়াছি যে, একজন অশিক্ষিত ম্ববা 
কলিকাতায় আসিয়া, সাহিত্য ও সমাজে আধিপত্য সংস্তাপন করিল । কি শক্তিতে ” 
. তাহাও দেখিতে পাই--ন্জি প্রতিভা] গুণে। কিস্তু ইহাও দোঁখতে পাই যে, 
প্রৃতিভানুষায়ী ফল ফল নাই। প্রভার মেধাচ্ছন্প । সে মেঘ ফোথা হইতে আসিল 7 
বিশুদ্ধ রলাঁচর অভাবে । এখন ইহ! এক প্রকার স্বাভাবিক নিয়ম, ষে প্রাতিভ৷ ও সুরুচি 
পরম্পর সখী--প্রাতভার অনুগাঁমিনী সুরূচি । ঈশ্বর গুপ্তের বেল! তাহা! ঘটে নাই কেন? 
এখানে দেশ, কাল, পাত্র রৃঝিয়া দেখিতে হইবে । তাই আমি দেশের রুচি বুবাইলাম, 
কালের রুচি বুঝাইলাম, এবং পাত্রের রুচি বুঝাইলাম ৷ বুঝাইঙ্সাম ঘে পাত্রের কাঁচর' 
অভাবের ফারণ, (১) পুস্তকদত সুশিক্ষার অল্পতা, (২) মাতার পবিত্র সংসর্গের অভাব, 
(৩) সহধদ্মিনী, অর্থাং ধাহার সঙ্গে একত্রে ধর্ম শিক্ষা করি, তাহার পবিত্র সংসর্গের' 
অভাব, (৪) দমাজের অত্যাচার, এবং তজ্জনিত সমাজের উপর কবির জাতক্রোধ। যে. 
মেঘে প্রভাকরের তেজোতহ্বাস করিয়াছিল এই সকল উপাদানে তাহার জন্ম । ভুল 
তাংপধ্য এই যে, ঈশ্বরচন্দ্র যখন অল্লাল তখন কুরুণচির বশীভূত হইয়াই অশ্লীল, 
ভারতচন্দ্রাদির শ্যায় কোথাও কুপ্রবৃত্বির বশীভূত হইয়া অক্লশীল নহেন ৷ তাই দর্পণতলস্থ: 
প্রতিবিম্বের সাহায্যে প্রতিবিস্বধারী সতাফে বুঝাইবার জন্য আমরা ঈশ্বরচন্দ্র গুণ্ঠের 
অশ্লীলতা দোষ এত সবিস্তারে সমালোচন! কারলাঁম। ব্যাপারটা রূচিকর নহে। মনে' 
কাঁরলে, নমঃ নমঃ বলিয়! দুই কথায় সরিয়া যাইতে পারিতাম ৷ আভপ্রায় বুয়া 
বিস্তারিত সমালোচন। পাঠক মান! কারবেন । 

মানুষটাকে আর একটু ভাল করিয়া বুঝা যাউক-_কাবিত৷ না হয় এখন থাক । 
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে আমরা বলিয়াছ ঈশ্বর গুপ্ত বিলাসী ছিলেন না। অথচ দেঁখিতে' 
পাই, মুখের আটক পাটক ফিছুই নাই । অগ্লশলতায় ঘোর আমোদ, ইয়ারক্ষি ভরা-_ 
পাটার স্তোত্র লেখেন, তপসে মাছের মজা বুঝেন, লেবু দিয়! আনারগের পরমভ্ত, 
সুরাপান* সম্বন্ধে মুক্তকণ্ঠ*- আবার বিলাসী কারে বলে ? কথাটা বুঝিয়া দেখা যাউক। 

এই সংগ্রহের প্রথম খণ্ডে পাঠক ঈশ্বর গুপ্ত প্রণীত কতকগুতি নৈতিক ও পারমাথিফ- 
বিষয়ক কফাবিতা পাইবেন । অনেকের পক্ষে এগুলি নীরদ বলিয়া বোধ হইবে, কিন্ত 
যাঁদ পাঠক ঈশ্বর গুপ্তকে বুঝিতে চাহেন, তবে সেগুলি মনোযোগপূর্ববক পাঠ কারবেন । 
দোঁখবেন সেগুলি ফরমায়োশি কাবতা নহে । কবির আন্তরিক কথা তাহাতে আছে । 
অনেকগুলির মধ্যে এ কয়টি বাছিয়া দিয়াছি-_-আর বেশী দিলে রসিক বাঙ্গাল" পাঠকের 
বিরক্তিকর হইয়] উঠিবে। ইহা বাঁললেই যথেষ্ট হইবে, যে পরমার্থ বিষয়ে ঈশ্বরচন্দ্র 
গছ্যে পদ্যে যত িখিয়াছেন, এত আর ফোন বিষয়েই বোধ হয় লিখেন নাই। এ গ্রন্থ 


* সূরাপানের মার্জনা নাই । মার্জজনার আমিও কোন কারণ দোঁখতে ইচ্ছুক নহি ॥ 
কেবল সে সম্বন্ধে পাঠককে ভারতবর্ধের শ্রেষ্ঠ কবির এই উদ্ভিটি ম্মরণ কাঁরতে বাি-_ 
একোছে দোষে! গুণসান্নিপাতে চিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেছিবাঙ্কঃ । 


৯৯৬৪ বন্কিম রচনাসংগ্রহ 


পদ্ঠসংগ্রহ বলিয়া, আমর! তাহার গছ কিছুই উদ্ধৃত ফাঁর নাই, কিত্ত সে গগ্য পাঁড়য়া 
বোধ হয়, যে পদ্য অপেক্ষাও বুঝি গদ্যে ্টাহার মনের ভাব আরও সুস্পষ্ট । এই সকল 
গ্ঠ পদ্ঘে প্রণিধান ফাঁরয়া দেখিলে, আমর! বুঝিতে পারিব, যে ঈশ্বর গুণের ধর্ম, একট। 
ক্াত্রম ভান ছিল না। ঈশ্বরে তার আন্তরিক ভক্তি ছিল। তানি মদ্যপ হউন, বিলাসা 
হউন, ফোন হৃবিষ্তাশী নামাবলীধারীতে সেরূপ আতন্তরিফ ঈশ্বরে ভক্তি দেখিতে পাই 
না। সাধারণ ঈশ্বরবাদী বা ঈশ্বরভক্কের মত তান ঈশ্বরবাদণ ও ঈশ্বরভক্ত ছিলেন না । 
তান ঈশ্বরকে নিকটে দোখিতেন, যেন প্রত্যক্ষ দেখিতেন, যেন মুখোমুখী হইয়! ফথা 
কাঁহতেন । আপনাকে যথার্থ ঈশ্বরের পুজ, ঈশ্বরকে আপনার সাক্ষাৎ মৃষ্তিমান পিত! 
বঁলিয়। দৃঢ় বিশ্বাস ফাঁরতেন। মুখামুখী হইয়া বাপের সঙ্গে বচসা করিতেন । কখন 
বাপের আদর খাইবার জন্য ফোলে বসিতে যাইতেন, আপনি বাপকে কত আদর করিতেন 
_উত্তর না পাইলে কীদাকাটা বাধাইতেন । বলিতে কি, তাহার ঈশ্বরে গাড় পুত্রবং 
অকৃত্রিম প্রেম দেখিয়া চক্ষের জল রাখা যায় না। অনেফ সময়েই দেখিতে পাই, যে 
মৃক্ভিমান ঈশ্বর সম্মুখে পাইতেছেন না, কথার উত্তর পাইতেছেন না বিয়া তাহার অসঙ্থ 
যন্ত্রণা হইতেছে, বাপকে ব্ষিয়। ফাটাইয়। দিতেছেন। বাপ নিরাকার নি চৈতন্য 
মাত্র, লাক্ষাং মৃত্তিমান বাপ নহেন, এ থা মনে করিতেও অনেক সময়ে কষ্ট হইত ।* 

কাতর কিস্কর আমি, তোমার সন্তান । 

আমার জনক তুমি, সবার প্রধান ॥ 

বার বার ডাঁক্কতোছি, কোথা! ভগবান্‌। 

একবার তাহে তুমি, নাহি দাও ফান ॥ 

সর্বাঁদকে সর্বলোকে, কত,.কথা কয়। 

শ্রবণে সে সব রব, প্রবেশ না হয় ॥ 

হায় হায় কব ফায়, ঘটিল কি ভ্বাল]। 

জগতের পিতা হোয়ে, তুমি হলে ফাল! । 

মনে সাধ কথা কই, নিকটে আনিয়া | 

অধীর হ'লেম ভেবে, বধির জানিয়া ॥ 


এ ভক্তের স্তুতি নহে-এ বাপের উপর বেটার আভমান । ধন্য ঈশ্বরচন্দ্র! তুমি 
পিতৃপদ লাভ করিয়াছ সন্দেহ নাই । আমর! ফেহই তোমার সমালোচক হইবার যোগ্য 
নাহ। 

ঈশ্থরচক্র্ের ঈশ্বরভক্তির যথার্থ স্বরূপ যিনি অনুভূত করিতে চাঁন, ভরসা কার তিনি 
এই সংগ্রহের উপর নির্ভর কারবেন না। এ সংগ্রহ সাধারণের আয়ত ও পাঠ্য ফরিবার 
জন্য ইহ! নান! দিকে সঙ্কীণ করিতে আমি বাধ্য হইয়াঁছি। ঈশ্বর সম্বন্ধীয় কতকগুলি 
গছ পল্য প্রবন্ধ মাসিক প্রভাকরে প্রকাশিত হয়, যিনি পাঠ ফরিবেন,। তিনিই 
ঈশ্বরচন্দ্র অকৃত্রিম ঈশ্বরভাক্তি বুঝিতে পারিবেন । সেগুলি যাহাতে পৃনর্ৃত্রিত হয়, 
সে যত্ব পাইব। 

« কবিভাসংগ্রহ্থের ৫৯ পৃঠার কবিভাটি পাঠ কর। 


ঈশ্বরচন্জ গুধ ১১৬ 


বৈধবগণ বলেন, হনুমানাদি দাস্যভাবে, শ্রীদামাঁদ সখ্যভাবে, নন্দযশোদা প্ুজভাবে, 
এবং গ্োোগীগণ কান্তভাবে সাধন! করিয়া ঈশ্বর পাইয়াছিলেন ৷ ফিস্ত পৌরাণিক ব্যাপার 
সকল আমাদগের হইতে এত দুর সংস্থিত, যে তদালোচনায় আমাদের যাহ! লভনশয়, 
তাহা! আমরা বড় সহজে পাই না । যদি হনুমান্‌, উদ্ধব, যশোদ] ব। শ্রীরাধাকে আমাদের 
কাছে পাইতাম, তবে সে সাধনা বুঝিবার চেষ্টা কতক সফল হইত । বাঙ্গালার ছুই জন 
সাধফ, আমাদের বড় নিকট । দুই জনই বৈষ্ধ, দই জনই কাব । এক রামপ্রসাদ সেন, 
আর এক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত । ইহার! কেহই বৈষব ছিলেন না, কেহই ঈশ্বরকে প্রভু, সখা, 
পুঁজ, ব! ফাল্তভাবে দেখেন নাই। রামপ্রসাদ ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ মাতৃভাবে দেখিয়া 
ভাঁক্ত সাধত ফারিয়াছিলেন_ ঈশ্বরচন্দ্র পিতৃভাবে । রামপ্রসাদের মাতৃপ্রেমে আর 
ঈশ্বরচন্দ্রের পিতৃপ্রেমে ভেদ বড় অল্প । 


তম হে ঈশ্বর গুপ ব্যাপ্ত ত্রিসংসার | 
আমি হে ঈশ্বর গুপ্ত কুমার. তোমার ॥ 
পিতৃ নামে নাম পেয়ে, উপাধি পেয়েছি । 
জন্মভূমি জননীর ফোলেতে বসেছি ॥ 
তম গুপ্ত আমি গুপ্ত, গু কিছু নয়। 
তবে কেন গুপ্ত ভাবে ভাব গুপ্ত রয়? 


পুন্চ--আরও নিকটে 


তোমার বদনে যি, না সরে বচন । 
কেমনে হইবে তবে, কথোপকথন ॥ 
আম যদি কিছু বালি, বুঝে অভিপ্রায় । 
ইসেরায় ঘাড় নেড়ে, সায় দিও তায় ॥ 


যার এই ঈশ্বরভক্তি-যে ঈশ্বরকে এইরূপ সর্বদ| নিকটে, অতি নিকটে দেখে_ 
ঈশ্বর-সংসর্গতৃষ্ণায় যাহার হৃদয় এইবূপে দগ্ধ--সে ফি বিলাসী হইতে পারে ? হয় হউক । 
আমর! একূপ বিলাসী ছাঁড়িয়। সন্ন)াসস দেখিতে চাই না। 


তবে ঈশ্বর সন্নযাসী, হবিষ্তাশশ বা অভোক্তা ছিলেন না। পাঁটা, তপসে মাছ, ৰা' 
আনারসের গুণ গায়িতে ও রসাম্বাদনে, উভয়েই সক্ষম ছিলেন। যদি ইহ বিলাসিতা হয়, 
তান বিলাসী ছিলেন । তাহার 1বলাসিত। তিনি নিজে স্পঙ্$ করিয়া বর্ণন। 
কারয়াছেন ;-- 


লক্ষ্ণছাড়। যাঁদ্দ হও, খেয়ে আর দিয়ে । 
কিছুমাত্র সুখ নাই, হেন লঙ্গলী নিয়ে ॥ 
যতক্ষণ থাকে ধন, তোষ্ার আগারে । 
নিজে খাও, থেতে দাও, সাধ্য অনুসারে ॥ 
ইথে যদি কমলার, মন নাহি সরে 

পাচা লয়ে যান মাতা, কৃপণের ঘরে । 


“৯৯৪৬ বন্ধিম রচনাসংগ্রহ 


শাকাল্নমাত্র যে ভোজন না৷ করে, তাহাকেই বিলাসশ মধ্যে গণনা ফারতে হইবে, 

'ইহাও আমি স্বধকার কার না। গণতায় ভগবদ্বাক্তি এই-- 
আমুঃসত্ববঙ্গারোগ্য সুখগ্রীতিবিবর্ধনাঃ 
প্রিগ্কারয্যাস্থিরাহন্ভাঃ আহারাঃ সাত্বিক প্রিয়াঃ | 

স্থল কথা এই, যাহা আগে বলিয়াছ-ঈশ্বর গুধ মোকির বড় শক্র । মোফি মানুষের 
'শক্র, এবং মেকি ধর্দের শত্রু । লোভাঁ পরদ্ধেষশী অথচ হাবিস্তাশী ভণ্ডের ধর্ম তিনি গ্রহণ 
করেন নাই । ভগ্ডের ধর্মকে ধর্ম বলিয়া! তিনি জানতেন না। তিনি জানতেন 
ধর্ম ঈশ্বরানুরাগে, আহার ত্যাগে নহে | যে ধর্দে ঈশ্বরানুরাগ ছাড়িয়া পানাহারত্যাগকে 
ধর্ধের স্থানে খাড়া ফাঁরিতে চাঁহত--তিনি তাহার শক্ত । সেই ধর্মের প্রতি বিছ্বেষ- 
বশতঃ পটার স্তোত্র, আনারসের গুণগানে, এবং তপ-সের মহিমা বর্ণনায় কবির এত সুখ 
হইত | মানুষটা বুিলাম, নিজে ধান্সিক, ধর্খে খাটি, মোকর উপর খড়াহস্ত। 
'ধাম্মিকের কবিতায় অঙ্লীলত! কেন দেখি, বোধ হয় তাহা বুবিয়াছি। বিলাসিতা 
কেন দেখি, বোধ হয় তাহ! এখন বুঝিলাম । 

ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার কথা বজিতে বিতে তাহার ব্যঙ্গের ঘথায়, ব্যঙ্গের কথা 
হইতে তাহার অশ্লীলতার কথা, অশ্লীলতার কথা! হইতে তাহার বিলাসিতার কথায় 
আসিয়। পাঁড়য়াছিলাম । এখন ফাঁরিয়! যাইতে হইতেছে । 

অঙ্লীলত। যেমন তাহার কবিতার এক প্রধান দোষ, শব্দাড়ন্বরাপ্রয়তা তেমনি অর 
এক প্রধান দোষ । শব্চ্ছটায়, অনুপ্রাস যমকের ঘটায়, তাহার ভাবার্থ অনেক সময়ে 
একেবারে ঘুচিয়। মুছিয়! যায় । অনুগ্রাস যমকের অনুরোধে অর্থের ভিতর কি ছাই ভম্ম 
'থাঁকিয়া যায়, কবি তাহার প্রতি কিছুমাত্র অনুধাবন ফারতেছেন না দেখিয়া অনেক 
সময়ে রাগ হয়, ছুঃখ হয়, হাঁসি পায়, দয়া হয়, পড়িতে আর প্রবৃতি হয় না। যে 
'কারখে তাহার অগ্লীলতা, সেই কাঁরণে এই যমকানুপ্রাসে অনুরাগ দেশ কাল পাত্র । 

স্কৃত সাহিত্যের অবনতির সময় হইতে যমকানুপ্রাসের বড় বাড়াবাড়ি । লশ্বর গুণের 

'পূর্বেই--কবিওয়ালার কবিতায়, পাচালওয়ালার পাঁচালিতে, ইহার বেশী বাড়াবাড়ি । 
দাশরি রায় অনুপ্রাস যমকে বড় পট--তাই তার পাচালি লোফের এত প্রিয় ছিল। 
দাশরণি রায়ের কবিত্ব না ছিল, এমন নহে, কিন্ত অনুপ্রাস যমকের দোঁরাজ্মযে তাহা 
প্রায় একেবারে ঢাকা পড়িয়! গিয়াছে; পাঁচাচলওয়াল! ছঁড়িয়। তিনি কবির শ্রেণীতে 
উঠিতে পান নাই । এই অলঙ্কার প্রয়োগ-পষ্টুতায় ঈশ্বর গুপ্ডের স্থান তার পরেই- এত 
অনুপ্রা যমক আর ফোন বাঙ্গালশতে ব্যবহার করে না । এখানেও মাঞ্জিত রুচির 
অভাব জন্য বড় দুঃখ হয় । 

অনুপ্রাস যমক যে সর্বত্রই দুষ্ক এমন কথ! আমি বলি না। ইংরেজিতে ইহা বড় 
কদর্য গুনায় বটে, কিস্ত সংস্কৃতে ইহার উপযুক্ত ব্যবহার অনেক সময়েই বড় মধূর। 
কিছুরই বাহুল্য ভাল নহে-_অনুপ্রাস যমকের বাহুল্য বড় কষ্টকর । রাখিয়া ঢাকিয়া, 
পরিমিত ভাবে ব্যবহার ফরিতে পারিলে বড় মিঠে। বাঙ্গালাতেও তাই। 
মধুসূদন দত্ত মধ্যে মধ্যে পল্ঠে অনুপ্রাের ব্যবহার ফরেন, বড় বুয়া সুবিয়া, রাখিয়া 
'টাঁকিয়া, বাবহার করেন--মধুর হয় । শ্রীমান্‌ অক্ষয়চন্দ্র সরকার গছ কখন কখন, 
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গুই এক বুস্দ অনুপ্রাস ছাড়িয়া দেন--রস উদ্বীলিয়া উঠে। ঈশ্বর গুধ্েরও এক একটি 
অনুপ্রাস বড় মিঠে_ 
বিবিজান চলে জান লবেঙ্গান করে। 

ইহার তুলনা নাই । কিন্ত ঈশ্বর গুপ্টের সময় অসময় নাই, বিষয় অবিষয় নাই, 
সামা সরহম্দ নাই-_একবার অনুপ্রাম যমকের ফোয়ারা খুললে আর বন্ধ হয় না। আর 
ফোন দিগে দৃষ্টি থাকে না, ফেবল শব্দের দিকে । এরূপ শব্ধ ব্যবহারে তিনি 
আদ্বতীয়। তান শবের প্রতিযোগীশুন্য অধিপত্তি। এই দোষ গুণের উদাহরণস্বরূপ 
ছুইটি গীত বোধেন্দ্রবিকাশ হইতে উদ্ধাত করলাম । 


রাগিণশ বেহাগ--তাল একতালা । 
কে রে, বামা, বারিদবরণা, 
তরুণশ, ভালে, ধরেছে তরণি, 
কাহারো ঘরণী, আসিয়ে ধরণী, ফরিছে দনুজ জয় । 
হের হে ভপ, ফি অপরূপ, অনুপ রূপ, নাহ স্বরূপ, 
মদননিধনকরণকারণ, চরণ শরণ লয় ॥ 
বামা, হাসিছে ভাষিছে, লাজ না বাসিছে, 
হুহুঙ্কাররবে, বিপক্ষ নাশিছে, গ্রাসিছে বারণ, হয় । ১ 
বামা, টলিছে ঢাঁজছে, লাবণ্য গলিছে, 
সঘনে বালছে, গগনে চলিছে, 
কোপেতে জ্বালছে, দনুজ দিছে, ছাঁলছে ভুবনময় ॥ ২ 
কে রে ললিতরসনা, বিকটদশনা, 
কারিয়ে ঘোষণা, প্রকাশে বাসনা, 
হয়ে শবাসনা, বাম! বিবসন।, আসবে মগনা রয়। ৩ 


রাগিণী বেহাগ--তাল একতালা । 
কে রে, বামা, ষোড়শী বূপপ", 
স্বরেশী, এ যে, নহে মানুষী, 

ভালে শিশুশশশ, ফরে শোভে অসি, রূপমসী, চারু ভাস। 
দেখ, বাজছে বম্প, দিতেছে ঝম্প, 
মারিছে লম্ষ, হতেছে কম্প, 

গেল রে পৃণ্বী, করে কি কাঁত্তি, চরণে কৃতিবাস | ৯ 
কে রে, করাল-কামিনী, মরালগামিনী, 
কাহার স্বামিনী, ভুবনভা মিনী, 

বূপেতে প্রভাত, করেছে যাঁমিন”, দাঁমিনজড়িত-হাস । ২ 
কে রে, যোগিনশ সঙ্গে, রুধির-রঙ্গে, 
রণতরঙ্গে, নাচে ভ্রিভঙ্গে। 

কুটিলাপাঙ্গে, তামির-অঙ্গে, করিছে তিমির নাশ । ৩ 
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আহা, যে দেখি পর্ব, যে ছিল গর্বব, 
হইল খর্ব, গেল রে সর্ব, 
চরণসরোজে, পাড়িয়ে শর্বব, করিছে সর্বনাশ । ৪ 
দেখি, নিকট মরণ, কর রে ম্মরণ, 
মরণহরণ, অভয় চরণ 
নিবিড় নবীন নশরদবরণ, মানসে ফর প্রকাশ । ৫ 
ঈশ্বর গুধ অপূর্ব শব্দফোশলী বলিয়', তাহার যেমন এই গুরুতর দোষ জান্মিয়াছে, 
তিনি অপুর্ব শবকোশলী বালিয়! তেমান তাহার এক মহৎ গুণ জন্মিয়াছে--হখন 
অনুপ্রা যমকে মন ন] থাকে, তখন তাহার বাঙ্গালা ভাষা, বাঙ্গাল! সাহিত্যে অতুল । 
যে ভাষায় তানি পদ্ঠ লিখিয়াছেন, এমন খাঁটি বাঙ্গালায়, এমন বাঙ্গালশর প্রাণের 
ভাষায়, আর কেহ পছ্য কি গদ্য িছুই লেখে নাই । তাহাতে সংস্কৃতজনিত কোন 
বিকার নাই--ইংরেজনিবিশীর বিকার নাই । পাগুত্যের অভিমান নাই--বিশুদ্ধির 
বড়াই নাই । ভাষা! হেলে না, টলে না, বাকে না--পরল, সোজ। পথে চলিয় গিয়া 
পাঠকের প্রাণের ভিতর প্রবেশ রে । এমন বাঙ্গালশর বাঙ্গাল! ঈশ্বর গুপ্ধ ভিন্ন আর 
কেহই লেখে নাই--আর লিখিবার সম্ভাবনা! নাই । কেবল ভাষা নহে--ভাবও তাই । 
ঈশ্বর গুপ্ত দেশী কথা-দেশী ভাব প্রকাশ করেন। তার ফবিতায় ফেলা কা 
ফুল নাই। 
ঈগ্বর গুপ্তের ফাঁবত প্রচারের জন্গ আমরা যে উদ্যোগণ-_-তাহার বিশেষ কারণ 
ভাহার ভাষার এই গুণ । খাঁটি বাঙ্গাল আমাদিগের বড় মিঠে লাগে--ভরস! ফরি 
পাঠকেরও লাগবে । এমন বালিতে চাই না যে, ছিন্ন ভাষার সংস্পর্শে ও সংঘর্ষে 
বাঙ্গালা ভাষার কোন উন্নাত হইতেছে না বা হইবে না। হইতেছে ও হইবে । কিন্ত 
বাঙ্গালা ভাষা যাহাতে জাতি হারাইয়া ভিন্ন ভাষার অনুকরণ মাত্রে পরিণত হইয়া 
পরাধণনত প্রাপ্ত না হয় তাহাও দেখিতে হয়। বাঙ্গালা ভাষা ঝড় দোটানার মধ্যে 
পাঁড়য়াছে । ত্রিপথগামনী এই প্রোতম্বতীর 'ত্রিবেণীর মধ্যে আবর্তে পড়িয়া আমরা 
ক্ষুদ্র লেখকেরা অনেক ঘুরপাক খাইতেছি। একদিগে সংস্কৃতের ভ্রোতে মরা গাঙ্গে 
উজান বহিতেছে-_ কত ““ৃষ্ন্্য় প্রাড়(ববাক্‌ মলিক্৮ গুণ ধরিয়া সেকেলে বোঝাই 
নৌক! সকল টানিয়া উষ্ঠাইতে পাঁরিতেছে না-_আর একদিগে ইারেজির ভরা গালে 
বেনোজল ছাপাইয়! দেশ ছারখার করিয়া তুলিয়াছে-_মাধ্যাকর্ষণ, যবক্ষারজান, 
ইবোলিউশন, ডিবলিউশন প্রভৃতি জাহাজ, পিনেস, বজর', ক্ষুদে লঞ্চের স্বালায় দেশ 
উৎপীড়ত ; মাঝে স্বচ্ছদলিল। পুাতোয়া কৃশাঙ্গী এই বাঙ্গাল! ভাষার ভ্রোতঃ বড় ক্ষীণ 
বছিত্েছে। 'ত্রবেণীর আবর্ভে পড়িয়' লেখক পাঠক তুল্যরূপেই ব্যাতব্যস্ত। এ সময়ে 
ঈশ্বর গুণের রচনার প্রচারে কিছু উপকার হইতে পারে । 
ঈশ্বর গুধ্ের আর এক গুণ, তাহার কৃত সামাজিক ব্যাপার সকলের বর্ণনা অতি 
মনোহর । তান যে সকল রাত নাতি বণিত কাঁরয়াছেন, তাহা অনেক বিলুগধ 
হইয়াছে বা হইতেছে । সে সকল পাঠকের নিকট বিশেষ আদরণীয় হইবে, ভরসা 
কফরি। ্‌ র 
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ঈশ্বর গুণ্ডের স্বভাব বর্ণনা নবজশীবনে বিশেষ প্রকারে প্রশংসিত হ্ইয়াছে। আমরা 
ততটা প্রশংসা করি না। ফলে তাহার যে বর্ণনার শাক্ত ছিল তাহার সন্দেহ নাই । 
তাহার উদাহরণ এই সংগ্রহে পাঠক মধ্যে মধ্যে দেখিতে পাইবেন । ব্বর্যাকালের 
নদ৭”, “প্রভাতের পদ্ম” প্রভৃতি কয়েকটি প্রবন্ধে তাহার পাঁরচয় পাইবেন । 

স্থল কথা তাঁর ফাবতার অপেক্ষা তিনি অনেফ বড় ছিলেন । তাহার প্রকৃত পাঁরচয় 
তাহার ফবিতায় নাই । ধাহার। বিশেষ প্রতিভাশালশ তাহারা প্রায় আপন সময়ের 
অগ্রবর্ভী । ঈশ্বর গুপ্ত আপন সময়ের অগ্রবর্তী ছিলেন । আমরা ছুই একটা উদা- 
হরণ দিই । 

প্রথম, দেশবাংসল্য । বাংসল্য পরমধর্মা, কিন্তু এ ধর্ম অনেক দিন হইতে বাঙ্গাল! 
দেশে ছিল ন! । কখনও ছিল ফি না বালিতে পাঁরি না । এখন ইহা! সাধারণ হইতেছে, 
দেখিয়া আনন্দ হয়, কিন্ত ীশ্বর গুপ্রের সময়ে, ইহা! বড়ই বিরল ছিল। তখনকার 
লোফে আপন আপন সমাজ, আপন আপন জাতি, ব আপন আপন ধর্মকে ভালবাসিত, 
ইহ! দেশবাংসলে যর ন্যায় উদার নহে-_-অনেক নিকৃষ্ট । মহাত্মা রামমোহন রায়ের কথা 
ছাড়িয়া দিয়া রামগোপাল ঘোষ ও হরিশ্ন্দ্র মুখোপাধ্যায়ফে বাঙাল! দেশে দেশ- 
বাংসল্যের প্রথম নেতা বলা যাইতে পারে ৷ ঈশ্বর গুপ্তের দেশবাংসল্য াহাদগেরও 
কিঞ্চিত পুর্ববগামী। ঈশ্বর গুপ্তের দেশবাংসল্য তাহাদের মত ফলপ্রদ না হইয়াও 
ভাহাদের অপেক্ষাও তীত্র ও বিশুদ্ধ । নিস কয় ছৃত্র পদ্য ভরসা কার সফল পাঠকই 
মুখস্থ করিবেন, 

ভ্রাতৃভাব ভাবি মনে, দেখ দেশবাসিগণে, 
প্রেমপুর্ণ নয়ন মেলিয়! ৷ 
কতরূপ স্নেহ করি, দেশের কুকুর ধরি, 
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া ॥ 

তখনফার লোকের কথা দূরে থাক, এখনফার কয়জন ইহ! বুঝে? এখনকার কয়জন 
লোক এখানে ঈশ্বর গুপ্তের সমকক্ষ ? ঈশ্বর গুপ্টের, কথায় যা কাজেও তাই ছিল । 
তান বিদেশের ঠাকুরদিগের প্রতি ফিরিয়াও চাঁহতেন না, দেশের কুকুর লইয়াও 
আদর কারতেন। ২৮৪ পৃষ্ঠায় মাতৃভাষ! সম্বন্ধে যে কাবতাটি আছে, পাঠককে তাহা 
পাঁড়তে বল। “মাতৃসম মাতৃভাষা,” সৌভাগ্যক্রমে এখন অনেফে বুঝিতেছেন, কিন্ত 
ঈশ্বর গুপ্তের সময়ে ফে সাহস কাঁরয়া এ কথা বলে? “বাঙ্গাল! বুঝিতে পারি,» এ 
কথা স্বীকার ফরিতে অনেফের লজ্জা হইত । আজও না ফি কলিকাতায় এমন অনেক 
কৃতবিদ্চ নরাধম আছে, যাহার! মাতৃভাষাকে ঘ্বণ! করে, যে তাহার অনুশীলন করে, 
তাহাফেও ঘৃণা ফরে, এবং আপনাকে মাতৃভাষা অনুশীলনে পরাধ্মুখ ইংরেজনিবীশ 
বালিয়! পরিচয় দিয়া, আপনার গৌরব বৃদ্ধির চেষ্টা পায় । যখন এই মহাত্মারা সমাজে 
আদৃত তখন এ সমাজ ঈশ্বর গুপ্টের সমকক্ষ হইবার অনেক বিলম্ব আছে । 

দ্বিতীয়, ধর্ম । ঈশ্বর গুপ্ ধর্দেও সমফালিক লোকদিগের অগ্রবন্তী ছিলেন । 
তান হিন্্ব ছিলেন, কিত্ত তখনকার লোকদিগের ন্যায় উপধর্ম্ে হিন্ধর্মবলিত্েন না । 
এখন যাহা বিশুদ্ধ হিন্দুধর্ম বলিয়া শিক্ষিত সন্প্রদায়ভুক্ত অনেফ্কেই গৃহীত করিতেছেন, 

ব (১ম)-৯৪ ৯ 
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ঈশ্বর গধ সেই বিশুদ্ধ, পরম মঙ্গলময় হিন্ৃধর্থ গ্রহণ ফাঁরয়াছিলেন। সেই ধর্শের যথার্থ 
মর্ম ফি, তাহা অবগত হইবার জন্য, তিনি সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ হইয়াও অধ্যাপকের সাহাযে 
বেদাস্তাদি দর্শনশান্ত্র অধ্যয়ন ফারিয়া ছিলেন, এবং বুদ্ধির অসাধারণ প্রারথ্য্যহেতু মে সকলে 
যে তাহার বেশ আঁধফার জন্মিয়াছিল, তাহার প্রণীত গন্ভে পদ্যে তাহা বিশেষ জান! যাঁয়। 
এক সময়ে ঈশ্বর গুপ্ত ব্রাঙ্ম ছিলেন। আদি্রা্গাসমাজতুক্ত ছিলেন, এবং তত্ববোধিনী 
সভার সভ্য ছিলেন । ব্রান্মাদিগের সঙ্গে সমবেত হইয়া বন্তৃতা, উপাসনাদি ফারিতেন। 
এ জন শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত বারু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিফট তিনি পারচিত ছিলেন এবং 
আদৃত হইতেন । 

তৃতীয়। ঈশ্বর গুধের রাজনশতি বড় উদার ছিল । তাহাতেও যে তানি সময়ের 
অগ্রবর্তী ছিলেন, সে কথা বুবাইতে গেলে অনেক কথ! বালিতে হয়, সৃতরাং নিরন্ত 
হইলাম । 

এক্ষণে এই সংগ্রহ সম্বন্ধে দুই একটা কথা বাঁলয়া আমি ক্ষান্ত হইব। ঈশ্বর গু 
যত পঞ্চ লিখিয়াছেন, এত আর ফোন বাঙ্গালী লেখে নাই। গ্রোপাল বারুর অনুমান, 
তিনি প্রায় পঞ্চাশ হাজার ছত্র পদ্ লিখিয়াছেন। এখন যাহা পাঠককে উপহার দেওয়া 
যাইতেছে, তাহা উহার ক্ষত্রাংশ । যদি তাহার প্রত বাঙ্গালশ পাঠকসমাজের অনুরাগ 
দেখা যায়, তবে ক্রমশঃ আরও প্রকাশ করা যাইবে । এ সংগ্রহ প্রথম খণ্ড মাত্র । 
বাছিয়া বাছিয়া সর্ধ্বোংকৃষ্ট কবিতাগুলি যে ইহাতে সম্মিবেশিত করিয়াছি, এমন নহে। 
যাঁদ সকল ভাল কবিতাগালই প্রথম খণ্ডে দিব, ভবে অন্যান্য খণ্ডে ছি থাকিবে ? 

নির্বাচনকালে আমার এই লক্ষ্য ছিল, যে ঈশ্বর গুপ্ডের রচনার প্রকৃতি ফি, 
যাহাতে পাঠক বৃকিতে পারেন, তাহাই ফারব। এজন্য, ফেবল আমার পছন্দ মত 
কবিতাগাঁল ন! তুলিয়। সকল রকমের কবিতা কিছু কিছু তুলিয়াছি। অর্থাং যত রকম 
রচন। প্রথা ছিল, সকল রকমের কিছু কিছু উদাহরণ দিয়াছি। ফেবল যাহা অপাঠ্য 
তাহারই উদাহরণ দিই নাই। আর াঁহতপ্রভাকর”, “বোধেন্দববিকাশ”, «প্রবোধ- 
প্রভাকর”», প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে কিছু সংগহ করি নাই । ফেন ন' সেই গ্রন্থগুলি আবিফল 
পুনরা্রিত হইবার সস্তাবনা আছে। তাণ্তিক্স ঠাহার গদ্ঠ রচনা! হইতে কিছুই উদ্ধৃত কারি 
নাই। ভরস! করি, তাহার স্বতন্ত্র এক খণ্ড প্রকাঁশত হইতে পারিবে । 

পাঁরশেষে বক্তব্য, যে অনবকাশ--বিদেশে বাস প্রভৃতি কারণে আমি মুদ্রাঙ্কন- 
কাধ্যের কোন তত্বাবধান করিতে পাঁর নাই । তাহাতে যদি দোষ হইয়া থাকে, তবে 
পাঠক মার্জন। করিবেন । 
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বাগান *॥হ0 *গ্যারীচাদ মিত্রের স্থান 
[ “মুপ্তরত্বোদ্ধার-এর ভূমিকা ] 
সাত আট বৎসর হইল, স্বৃত মহা! প্যারটাদ মিত্রের কনিষ্ঠ পুঁজ বাবু নগেন্দ্রলাল 
মত্রফে আমি বাঁলয়াছিলাম যে, তাহার পিতার সফল গ্রন্থগুতল একত্র করিয়া পুনর্তাদ্রত 
করা তাহাদিগের ঘর্তব্য । উক্ত মহাত্মার পুজ্রেরা এক্ষণে সেই পরামর্শের অনুবর্ভী হইয়া 
ক্ার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন । তীহাঁদিগের ইচ্ছাক্রমে বাবু প্যারাঁটাদ মিত্র সম্বন্ধে 
আমার যাহা বক্তব্য, তাহা! এই স্থানে সন্নিবেশিত হইল । 
বাঙ্গাল সাহিত্যে প্যারীটাদ মিজের স্থান অতি উচ্চ । তিনি বাঙ্গাল! সাহিত্যের 
এবং বাঙ্গাল! গগ্ের একজন প্রধান সংস্কারক । থাটা বুঝাইবার জন্য ঘাক্ষাল! গন্ঠের 
ইতিরৃত পাঠককে কিছু ম্মরণ করাইয়! দেওয়া আমার ধর্তব্য । 
এক জনের থা অপরকে বুঝান ভাষা মাত্রেরই যে উদ্দেশ, ইহা! বল! অনাবস্তক । 
কিন্ত ফোন ফোন লেখফের রচন। দোঁখিয়া বৌধ হয়, যে তাহাদের বিবেচনায় যত অল্প 
লোকে তাহাদিগের ভাষা বুঝিতে পারে, ততই ভাল । সংস্কতে ফাদস্বরী-প্রণেতা এবং 
ইংরাঁজতে এমর্সনের রচন! প্রচাঁজত ভাষা হইতে এত দূর পৃথক যে, বহু কই হ্বাকার 
না ফারিলে, ফেহ তাহাদিগের গ্রন্থ হইতে ফোন রস পায় না। অন্যে তাহার গ্রন্থ পাঠ 
করিয়া ফোন উপকার পাইবে, এরূপ যে লেখকের উদ্দেশ্ত, তানি সচরাচর বোধগঞ্য 
ভাষাতেই গ্রন্থ প্রণয়ন ফারিয়া! খাফেন । যে দেশের সাহিত্যে সাধারণ বোধগম্য ভাষাই 
সচরাচর ব্যবহৃত হয়, সেই দেশের সাহত্যই দেশের মঙ্গলকর হয়। মহাপ্রতিভাশালী 


প্যারীঠাদ মিত্র ৯৯৭৩ 


ফবিগণ তাহাদিগের হাদয়স্থ উন্নত ভাব সফল তত্বপযোগী উন্নত ভাষা ব্যতশত ব্য 
কাঁরতে পারেন না, এই জন্য অনেষ সময়ে, মহাকাবিগণ দুরূহ ভাষার আশ্রয় লইতে 
বাধ্য হন এবং সেই সফল উন্নত ভাবের অলঙ্কার স্বরূপ পদ্চে সে সকলকে বিভাষিত 
ফরেন।* িস্ত গদ্যের এরূপ ফোন প্রয়োজন নাই । গছ্ঠ যত সুখবোধ্য হইবে, সাহিত্য 
ততই উন্নতিফারফ হইবে । যে সাহিত্যের পাঁচ সাত জন মাত্র অধিফারণী, সে সাহিত্যের 
জগতে ফোন প্রয়োজন নাই। 

প্রাচীন কালে, অর্থাং এদেশে মুদ্রাযন্তর স্থাপিত হইবার পূর্বে, বাঙ্গালায় সচরাচর 
পুস্তকরচন! সংস্কৃতের ন্যায় পছ্যেই হইত | গগ্ঘ-রচন! যে ছিল না! এমন থা বলা যায় 
না, ফেন না হস্ত-লিখিত গঞ্ঘ গ্রন্থের কথা শুন1 যায় । সে সফল গ্রস্থও এখন প্রচলিত 
নাই, সুতরাং তাহার ভাষা! ফিরূপ ছিল, তাহা! এক্ষণে বলা যায় না। মুদ্রাযস্ত্র সংস্থাঁপিত 
হইলে, গদ্য বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রথম প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইল । প্রবাদ আছে যে, রাজা 
রামমোহন রায় সে সময়ের প্রথম গগ্য-লেখক । তাহার পর যে গগ্যের সৃষ্টি হইল, তাহ! 
লোৌিক বাঙ্গাল! ভাষ হইতে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন । এমন কি, বাঙ্গাল! ভাষ! দুইটি স্বতন্ত্র 
বা ভিন্ন ভাষায় পাঁরিণত হইয়াছিল । একটির না'ম সাধুভায! অর্থাং সাধজনের ব্যবহার্য 
ভাষা, আর একটির নাম অপর ভাষা অর্থাং সাধু ভিন্ন অপর ব্যক্জিদিগের ব্যবহার্ধ্য 
ভাঁষা। এম্থলে সাধু অর্থে পণ্ডিত বুঝিতে হইবে । আঁম নিজে বাল্যকালে ভট্টাচার্য্য 
অধ্যাপকদিগঞ্ে যে ভাষায় কথোপকথন করিতে শুনিয়াছি, তাহ! সংস্কৃত ব্যবসায়ী 
ভিন্ন অন্য ফেহই ভাল বুঝিতে পাঁরিতেন না। তাহার! কদাচ “খয়ের বলিতেন না, 
“দির, বাতেন ; কদাচ “চনি+ বলিতেন না_শশর্করা বলিতেন । পঁঘ' বাঁললে 
তাহাদের রসনা অশুদ্ধ হইত, “আজ্য'ই বাঁলিতেন, ফদাঁচিং কেহ ঘ্বতে নামিতেন । “চুল” 
বল! হইবে না,-ফেশ' বলিতে হইতে । “কল” বল! হইবে না,_-রস্তা, বালিতে হইবে । 
ফলাহারে বসিয়! “দই” চাঁহবার সময় “দধি' বলিয়া চীংকার ফাঁরতে হইবে । আম 
দেখিয়াছি, একজন অধ্যাপক এক দিন “শিশুমার' ভিন্ন "শুশুক' শব মুখে আনিবেন না, 
শ্রোতারাও কেহ, শিশুমার অর্থ জানে না, সৃতরাং অধ্যাপক মহাশয় ফি বলিতেছেন, 
তাহার অর্থবোধ লইয়া অতিশয় গণ্ডগোল পড়িয়া গিয়াছিল । পণ্ডতদিগের কথো- 
পকথনের ভাষাই যেখানে এইরূপ ছিল, তবে তাহাদের লিখিত বাঙ্গাল! ভাষা! আরও ফি 
ভয়ঙ্কর ছিল, তাহ! বল! বাহুল্য । এন্সপ ভাষায় কোন গ্রন্থ প্রণীত হইলে, তাহা তখনই 
বিলুধ্ধ হইত, ফেন না ফেহ তাহা পাঁড়ত না। ফাজেই বাঙ্গাল! সাঁহত্যের ফোন 
শ্রীবৃদ্ধি হইত না। 

এই সংস্মহুচণী ভাষা প্রথম মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিষ্তাসাগর ও অক্ষয়কুমার দতের 
হাতে ফিছু সংস্কার প্রা হইল। ইহাঁদিগের ভাষা সংস্কৃতানুসারিদী হইলেও তত 
ছুর্ববোধ্যা নহে । বিশেষতঃ ।ব”52 মহাশয়ের ভাষা! আত সুমধুর ও মনোহর । 
তাহার পূর্বের ফেহই এরূপ সৃমধূর বাঙ্গাল! গণ্য লিখিতে পারে নাই, এবং তাহার পরেও 

কবি যদি তাষার উপর প্রকৃতরূপে প্রতৃত্ব স্বাপন করিতে পারেন? তাহা! হইলে মহাকা বাও অতি 
প্রাঞ্জল ভাষায় রচিত হয়। সংস্থৃতে রামায়ণ ও কালিদামের মহাকাব্য সকল কাব্যের শ্রেষ্ঠ । কিন্ত 
এন্ধপ সৃখবোধ্য কাব্যও সংন্কতে আর নাই। 


৯১৭৪. বাঙ্কম রচনাসংগ্রহথ 


কেহ পারে নাই । কিন্তু তাহা হইলেও সর্বজন-বোধগম্য ভাষা হইতে ইহা অনেক দূরে 
রহিল ৷ সফল প্রফার ফথ। এ ভাষায় ব্যবহার হইত ন! বলিয়া, ইহাতে সকল প্রকার 
ভাব প্রকাশ ফর! যাইত না৷ এবং সকল প্রকার রচনা ইহাতে চঙ্সিত না। গদ্ধে ভাষার 
ওজান্বিত| এবং বোচিত্র্যের অভাব হইলে, ভাষ! উন্নাতিশালিনী হয় না। কিন্তু প্রাচখন 
প্রথায় আবদ্ধ এবং বিষ্াসাগর মহাশয়ের ভাষার মনোহারতায় বিমুগ্ধ হইয়! কেহই আর 
ফোন প্রকার ভাষায় রচনা! করিতে ইচ্ছুক বা সাহসী হইত না। কাজেই বাঙ্গাল 
সাঁহত্য পুর্ববমত সঙ্কীণ পথেই চাঁলল। 

ইহ! অপেক্ষা বাঙ্গাল। ভাষায় আরও একটি গুরুতর বিপদ ঘটিয়াছিল। সাঁহত্যের 
ভাষাও যেমন সঙ্কীণ পথে চলিতেছিল, সাহিত্যের বিষয়ও ততোধিক সঙ্কার্ণ পথে 
চাঁলতেছিল । যেমন ভাষাও সংস্কৃতের ছায়ামাত্র ছিল, সাহিত্যের বিষয়ও তেমনই 
সংস্কতের এবং কদাঁচিং ইংরাজির ছায়ামাজ্জ ছিল । সংস্কৃত বা ইংরাজি গ্রন্থের সার- 
সঙ্কলন ব৷ অনুবাদ ভিন্ন বাঙ্গাল! সাহিত্য আর কিছুই প্রসব করিত না। বিষ্তাসাগর 
মহাশয় প্রাতিভাশালী লেখক ছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু কাহারও শকুত্তলা ও সীতার 
বনবাপ সংস্কৃত হইতে, ভ্রান্তিবিলাস ইংরাজ হইতে এবং বেতাল-পঞ্চবিংশতি হিন্দি হইতে 
সংগৃহীত। অক্ষয়কুমার দত্তের ইংরাজি একমাত্র অবলম্বন ছিল। আর সকলে তাহাদের 
অন্বকারী এবং অনুবস্তী। বাঙ্গালি-লেখকের! গতানুগাঁতকের বাহিরে হ্তপ্রসারণ 
ফাঁরতেন না । জগতের অনন্ত ভাণ্ডার আপনাদের অধিকারে আনিবার চেষ্টা ন। করিয়া, 
সকলেই ইংরাজি ও সংস্কৃতের ভাগারে চুরির সন্ধানে বেড়াইতেন ৷ সাহিত্যের পক্ষে 
ইহার অপেক্ষা গুরুতর বিপদৃ'আর কিছুই নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় ও অক্ষয় বাবু 
যাহা ফারয়াছিলেন, তাহা সময়ের প্রয়োজনানুমত, অতখব তাহার! প্রশংসা ব্যতীত 
অপ্রশংসার পাত্র নহেন; কিন্তু সমস্ত বাঙ্গালি-লেখফের দল সেই একমাত্র পথের 
পথক হওয়াই [িপদ্‌ । 

এই দুইটি গুরুতর বিপদ হইতে প্যারণর্টাদ মিত্রই বাঙ্গাল! সাহিত্যকে উদ্ধৃত করেন । 
যে ভাষা সকল বাঙ্গালির বোধগম্য এবং সফল বাঙ্গালি বর্তৃফ ব্যবহৃত, প্রথম তিনিই 
তাহ! গ্রস্থপ্রণয়নে ব্যবহার করিলেন । এবং তানই প্রথম ইংরাজি ও সংস্কৃতের ভাগারে 
পূর্বধ্গামী লেখকাঁদগের উীচ্ছিষ্টাবশেষের অনুসন্ধান না করিয়া, স্বভাবের অনস্ত ভাণ্ডার 
হইতে আপনার রচনার উপাদান সংগ্রহ করিলেন । এক “আলালের ঘরের দুলাল” 
নামক গ্রন্থে এই উভয় উদ্দেশ্ট সিদ্ধ হইল । *“আলালের ঘরের দ্বলাল” বাঙ্গালা ভাষায় 
চিরস্থায়ী ও চিরম্মরণীয় হইবে । উহার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট গ্রন্থ তংপরে কেহ প্রণীত কারিয়া 
খাকফিতে পারেন অথবা ভাবষ্যতে কেহ ফরিতে পারেন, কিন্ত “আলালের ঘরের 
দুলালে”র দ্বারা বাঙ্গালা সাহত্যের যে উপকার হইয়াছে আর ফোন বাঙ্গালা গ্রন্থের 
স্বার। সেরূপ হয় নাই এবং ভবিষ্যতে হইবে কি ন। সন্দেহ । 

আম এমন বলিতেছি ন৷ যে “আলালের ঘরের দুলালে”র ভাষা আদর্শ ভাষা । 
উহাতে গাস্তীধ্যের এবং বিশুদ্ধির অভাব আছে এবং উহাতে আত উন্নত ভাব সফল, 
সকল সময়ে, পারস্ফুট করা যায় কি নাসন্দেহ। কিন্তু উহাতেই প্রথম এ বাঙ্গালা 
দেশে প্রচারিত হইল যে, যে বাঙ্গাল! সর্বজনমধ্যে কথিত এবং গ্রচাঁলত, তাহাতে গ্রন্থ 


সঞঙ্জীবচন্জ্র চট্টোপাধ্যায় ১১৭৫ 


পচন! কর। যায়, সে রচনা সুন্দরও হয়, এবং যে সর্বজন-হৃদয়-গ্রাহতা সং্আনুছালী 
ভাষার পক্ষে ছুর্লভ, এ ভাষার তাহা! সহজ গুণ । এই কথা জানিতে পারা বাঙ্গালি 
জাঁতর পক্ষে অল্প লাভ নহে, এবং এই কথা জানিতে পারার পর হইতে উন্নতির পথে 
বাঙ্গাল! সাঁহত্যের গাঁত আতিশয় দ্রুতবেগে চলিতেছে । বাঙ্গাল ভাষার এক সশমায় 
তারাশঙ্করের কাদস্বরীর অনুবাদ, আর এক সীমায় প্যারী্টাদ মিত্রের “আলালের 
ঘরের দুলাল । ইহার ফেহই আদর্শ ভাষায় রচিত নয়। কিন্তু “আলালের ঘরের 
দুলালে'র পর হইতে বাঙ্গালি লেখক জানিতে পারল যে, এই উভয় জাত'য় ভাষার 
উপম্বক্ত সমাবেশ দ্বারা এবং বিষয়-ভেদে একের প্রবলতা ও অপরের অল্লতা ছারা, 
আদর বাঙ্গালা গছ্যে উপস্থিত হওয়া যায়। প্যারশঠাদ মিত্র, আদর্শ বাঙ্গাল! গছোর 
সৃষ্টিকর্ত। নহেন, কিন্তু বাঙ্গাল! গ্য যে উন্নাতর পথে যাইতেছে, প্যারঁঠাদ মিত্র তাহার 
প্রধান ও প্রথম কারণ । ইহাই তাহার অক্ষয় কণ্তি। 

আর তাহার দ্বিতীয় অক্ষয় কত্ত এই যে, তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, সাহিত্যের 
প্রকৃত উপাদান আমাদের ঘরেই আছে,--তাহার জন্য ইংরাজি ব1 সংস্কতের কাছে ভিক্ষা 
চাহছিতে হয় না। তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, যেমন জীবনে তেমনই স।হিত্, 
ঘরের সামগ্রী যত সুন্দর, পরের সামগ্রী তত সুন্দর বোধ হয় না। তিনিই প্রথম 
দেখাইলেন যে, যদি সাহিত্যের দ্বার! বাঙ্গাল! দেশকে উন্নত করিতে হয়, তবে বাঙ্গালা 
দেশের থা লইয়াই সাহ্ত্য গড়িতে হইবে । প্রকৃত পক্ষে আমাদের জাতীয় সাহিত্যের 
আদি “আলালের ঘরের দ্বলাল” । প্যারীটাদ মিত্রের এই দ্বিতীয় অক্ষয়-কীতি । 

অতএব বাঙ্গাল! সাঁহত্যে প্যারশটাদ মিত্রের স্থান অতি উচ্চ । এই কথাই আমার 
বক্তব্য । তীহার প্রণীত গ্রন্থ সকলের বিস্তারিত সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইবার আমার' 
অবসর নাই । 


শ্রীবাঙ্কমচজ্জ চট্টোপাধ্যায় । 


*সন্জীবচন্জ চট্টোগাধ্যায়ের জীবনী 


প্রতিভাশালী ব্যক্তিদগের মধ্যে অনেকেই জণবিতকাঁলে আপন আপন কৃতকার্োর 
গুরস্কার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন । অনেক্ষের ভাগ্যে তাহা ঘটে না। াহাদের কার্য দেশ 
কালের উপযোগী নহে, বরং তাহার অগ্রগামী, তাহাদের ভাগ্যে ঘটে না । যাহারা 
লোকরঞ্ন অপেক্ষা লোকহিতকে শ্রেষ্ঠ মনে করেন,তাহাদের ভাগ্যেও ঘটে না । ধাহাদের 
প্রাতিভীর একক অংশ উজ্জ্বল, অপরাংশ ম্লান, কখন ভম্মাচ্ছন্ন কখন প্রদশীঞ, তাহাদের 
ভাগ্যেও ঘটে না; ফেন না অন্ধকার ফাটিয়। দীপ্তির প্রকাশ পাইতে দিন লাগে । 

ইহার মধ্যে কোন্‌ কারণে সঞ্জবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাহার জাঁবিতকালে, বাঙ্গালা 


সাপে পপ পপ পাপা পপ সপ ঙ 


* ইহার প্রকৃত নাম সঞ্জীবনচন্দ্র, কিন্ত সংক্ষেপানুরোধে সঞ্জীবচন্দ্র নামই ব্যবহৃত 
হইত। প্রকৃত নামের আশ্রয় লইয়াই এই সংগ্রহের নাম দিয়াছি, সঞ্জীবনী সুধা । 


১৯৭৬ বাক্কম রচনাসংগ্রহ 


সাহিত্যসভায় তাহার উপযুক্ত আসন প্রাপ্ত হয়েন নাই, তাহা এ জীবনী পাঠে পাঠক্ষ 
বুঝিতে পারেন । কিন্ত তান যে এ পর্য্যন্ত বাঙ্গাল! সাহিত্যে আপনার উপসুক্ত 
আসন প্রাপ্ত হয়েন নাই, তাহা যিনিই তাহার গ্রন্থগুলি যত্তপূর্বক পাঠ করিবেন, তানি 
স্বাকার কাঁরবেন। ফালে দে আসন প্রাপ্ত হইবেন । আমি বা চন্দ্রনাথ বারু এক 
এক কলম 'লাখিয়া, তাহাকে এক্ষণে সে স্থান দিতে পারব, এমন ভরসায় আমি উপাস্থিত 
কর্শে ব্রতী হই নাই। তবে আমাদের এক অতি বলবান্‌ সহায় আছে। কাল, 
আমাদের সহায় । কালক্রমে ইহা অবস্ত ঘটিবে। আমরাও ফালের অনুচর ; তাই 
কালসাপেক্ষ ফার্য্যের সৃত্রপাতে এক্ষণে প্রবৃত্ত হইয়াছি। 

৬সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আমার সহোদর । আমি ভ্রাতৃস্লেহবশতঃ তাহার জীবন” 
িখিতে প্রবৃত্ত হই নাই । আমি ঈশ্বরচন্দ্র গুধ, দীনবন্ধু মির, এবং প্যারণটাদ মিত্রের 
জন্য যাহ! করিয়াছি, আমার অগ্রজের জন্য তাহাই করিতেছি । তবে ভ্রাতৃস্সেহস্বলভ 
পক্ষপাতের পরিবাদ ভয়ে তাহার গ্রন্থ সমালোচনার ভার আমি গ্রহণ ফারলাম না । 
সৌভাগাক্রমে তাহার ও আমার পরমসুহ্ বিখ্যাত সমালোচক বাবু চন্দ্রনাথ বসু এই 
ভার গ্রহণ ফরিয়! আমাকে ও পাঠকবর্গকে বাধিত কারিয়াছেন । 

জীবনী লিখিবারও আম উপযুক্ত পাত্র নাহ । হার জীবনী লেখা যায়, তাহার 
দোষ গুণ উভয়ই কাঁর্তন না করিলে, জীবনী লোকশিক্ষার উপযোগী হয় নাঁ-জীবনী 
লেখার উদ্দেন্ট সফল হয় না। সফল মানুষেরই দোষ গুণ দুই থাকে; আমার 
অগ্রজেরও ছিল । কিন্ত তাহার দোষ ফীর্ভনে আমার প্রবৃত্বি হইতে পারে না; আমি 
তাহার গুণফীর্ভন ফরিলে লোকে বিশ্বাস রবে না, ভ্রাতৃয্পেহজানিত পক্ষপাতের 
ভিতর ফোঁলবে । ক্স্তাহার জীবনের ঘটনা সফল আমি ভিন্ন আর কেহ সাবশেষ 
জানে না-_স্ুতরাং আমিই 'লিখিতে বাধ্য । 

িখিতে গেলে, তাহার দোষ গুণের কথা কিছুই বালব না, এমন প্রতিজ্ঞা রক্ষা! করা 
যায় না, ফেন না ফিছু কিছু দোষ গুপের কথা না বললে, ঘটনাগুলি বুঝান যায় না । 
যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা অন্ততঃ ফিয়ং পরিমাণে তাহার দোষে, বা তাহার গুণে 
ঘটিয়াছিল। ফি দোষে কি গুণে ঘটিয়াছিল, তাহা! বালিতে হইবে । তবে যাহাতে 
গুণ দোষের কথ] খুব ফম বলিতে হয়, সে চেষ্টা কাঁরিব । 

অবসাথা গঙ্গানন্দ চট্টোপাধ্যায় এক শ্রেণীর ক্কালিয়া কুল্লানাদগের পূর্বপুরুষ । 
তাহার বাস ছিল হুগলী জেলার অন্তঃপাতী দেশমুখো! । তাহার বংশীয় রামজীবন 
চট্টোপাধ্যায় গঙ্গার পূর্বতীরস্থ কাটালপাড়া গ্রাম নিবাসা রঘুদেব ঘোষালের কন্মা বিবাহ 
করিয়াছিলেন । তাহার গ্ুত্র রামহরি চট্টোপাধ্যায় মাতামহের বিষয় প্রাপ্ত হইয়া 
কাটালপাড়ায় বাস ফাঁরতে লাগলেন । সেই অবধি রামহরি চট্টোপাধ্যায়ের বংশীয় 
সকলেই কীটালপাড়ায় বাস করিতেছেন । এই ক্ষুদ্র লেখকই ফেবল স্থানাস্তরবামণ । 

সেই কাটালপাড়া, সঞ্জীবচন্দ্রের জন্মভূম। * তিনি কথিত রামহারি চট্টোপাধ্যায়ের 
প্রপোর পরমারাধ্য যাদবচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র । ৯৭৫৬ শকে বৈশাখ মাসে 


* জীবনী লিখিবার অনুরোধে, জোট ভ্রাতাকেও ফেবল সঞ্জীবচন্ত্র বাঁলয়া লাথিতে 
বাধ্য হইতোছি। প্রথাটা অত্যন্ত ইংরাঁজ রফমের, কিন্ত যখন আমার পরম সুহৃদ 


সঙ্জীবচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় ১১৭৭ 


ইহার জন্ম। যাহারা জ্যোতিষ শাস্ত্রের আলোচনায় প্রবৃত্ত তাহাদের ফৌঁতৃহল নিবারণার্থ 
ইহা লেখা আবন্তক, যে তাঁহার জন্মকালে, তিনটি গ্রহ, অর্থাং রবি, ন্ত্র, রা তুঙ্গী, এবং 
শুক্র স্বক্ষেত্রে। পক্ষান্তরে লগ়াধিপতি ও দশমাধিপতি অন্তমত । দেখিবেন, ফল 
মিলিয়াছে ফিনা 

সে সময়ে গ্রাম্য প্রদেশে পাঠশালার গুরু মহাশয় শিক্ষামান্দরের ছাররক্ষক ছিলেন ; 
তাহার সাহায্যে সকলফেই মন্দিরমধ্যে প্রবেশ কফারতে হইত । অতএব সঞ্জীবচন্র 
যথাকালে এই বেত্রপাঁণি দৌবারিকের হস্তে সমপিত হইলেন । গুরু মহাশয় যদিও 
সঞ্জাবচন্দ্রের বিদ্ধ। শিক্ষার উদ্দেশেই নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তথাপি হাট বাজার ফর! 
ইত্যাদি ফ্ষার্যে, তাহার মনোভিনিবেশ বেশী ছিল, ফেন না তাহাতে উপাঁর লাভের 
সম্ভাবনা ৷ সৃতরাং ছাত্রও বিষ্ভার্জনে তাদৃশ মনোযোগী ছিলেন না । লাভের ভাগটা 
গুরুরই গুরুতর রহিল। 

এই সময়ে আমাদিগের পিতা, মোঁদিন"পুরে ডেপুটি ফালেক্টরী ফারতেন। আমরা 
সকলে, কাটালপাড়। হইতে তাহার সন্পিধানে নীত হইলাম । সঞ্জীবচক্্র মোদনশপুরের 
স্কুলে প্রবিষ্ট হইলেন । কিছুকাঁলের পর আবার আমাদিগকে কাটালপাড়ায় আসিতে 
হইল । এবার সঞ্জীবচন্দ্র হুগলী ফালেজে প্রোরত হইলেন । তানি কিছু দিন সেখানে 
অধ্যয়ন ফরিলে আবার একজন «গুরু মহাশয়” নিযুক্ত হইলেন । আমার ভাগ্যোদয়- 
ক্রমেই এই মহাশয়ের শুভাগমন ; কেন না আমাকে ক, খ+ শিখিতে হইবে, কিন্ত বিপদ 
অনেফ সময়েই সংক্রামক । সঙ্জীবচন্দ্রও রামপ্রাণ সরকারের হস্তে সমপিত হইলেন । 
সৌভাগ্যক্রমে আমরা আট দশ মাসে এই মহাত্মার হস্ত হইতে মুক্তলাভ ফাঁরয়া 
মোঁদন"পুর গেলাম । সেখানে, সঞ্জীবচন্ত্র আবার মোঁদনীপুরের ইংরোঁজ স্কুলে প্রাবিষ্ট 
হইলেন । 

সেখানে তিন চারি বংসর ফষাটিল । সঙ্জীবচন্দ্র অনায়াসে সর্বোচ্চ শ্রেণীর সর্ব্বোং- 
কৃষ্ট ছাত্রদিগের মধ্যে স্থান লাভ ফারিলেন। এইখানে তিনি তখনকার প্রচাঁলত 30101 
90110181811 পরাক্ষা দিলে, তীছার বিষ্চোপাজ্জনের পথ সুগম হইত । কিন্ত বিধাতা 
সেরূপ বিধান ফাঁরলেন না। পরীক্ষার অল্কাল পুর্বেই আমাদিগকে মোদনীপুর 
পাঁরত্যাগ ফারিয়া আসিতে হইল । আবার কীটালপাড়ায় আদিলাম । সঙ্জীবচন্দ্রকে 
আবার হুগলী কালেজে প্রাবন্ট হইতে হইল । 00101 90100181511 পরাক্ষায় বিলম্ব 
পাঁড়য়৷ গেল । 

এই সকল ঘটনাগুলফে গুরুতর শিক্ষাবিভ্রাট বাঁলতে হইবে । আজ এ স্কুলে, 
ফাল ও স্কুলে, আজি গুরু মহাশয়, কালি মাহ্টার, আবার গুরু মহাশয়, আবার মাষ্টার, 
এপ শিক্ষাবিভ্রাট ঘটিলে কেহই সুচারুরূপে বিদ্বোপার্জন করিতে পারে না। হীহারা 


পাগুতবর শ্রীযুক্ত বাবু রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায় এই প্রথা প্রবতিত ফাঁরয়াছেন, তখন 
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা । বিশেষ তানি আমারই “দাদা মহাশয়”, কিন্ত পাঠকের 
কাছে সঞ্জীবচন্দ্র মাত্র । অতএব দাদা মহাশয়, দাদা মহাশয়, গুনঃ পুনঃ পাঠকের 
রুূচিকর না হইতে পারে । 


২৯৯৭৮ ব্িম রচনাসংগ্রহ 


খাবর্ণমেপ্টের উচ্চতর চাকার ফরেন, তাহাদের সম্ভানগণকে প্রায় সচরাচর এইরূপ শিক্ষা- 
বভ্রাটে পাঁড়তে হয়। গৃহৃকর্তার বিশেষ মনোযোগ, অর্থবায়, এবং আত্মসুখের লাঘব 
স্বীকার ব্যতীত ইহার সদৃপায় হইতে পারে না। 

ফিস্ত ইহাও সফলের স্মরণ রাখ! র্তব্য যে, দ্বই দিকেই বিষম সঙ্কট । বালক 
বাঁলিফাদিগের শিক্ষা অতিশয় সতর্কতার কাজ । এক 'দিগে পুনঃ পুনঃ বিদ্যালয় পাঁর- 
'বর্তনে বিচ্যাশিক্ষার অতিশয় বিশ্জ্মলতার সম্ভাবন! ; আর দিগে আপনার শাসনে বালক 
না থাঁকলে বালক্ষের বিদ্যাশিক্ষায় আলস্য বা কুসংসর্গ ঘটনা, খুব সম্ভব৷ সঙঞ্জীবচন্ত্র 
প্রথমে, প্রথমোজ বিপদে পাঁড়য়াছলেন, এক্ষণে অদৃষ্টদোষে ছিতীয় বিপদেও তাহাকে 
পাঁড়তে হইল । এই সময়ে পিতৃদেব বিদেশে, আমাদিগের সর্ধবজ্যেষ্ঠ সহোদরও চাকার 
উপলক্ষে বিদেশে ৷ মধ্যম সঞ্জীবচন্দ্র বালক হইলেও ফর্তী-_ 
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কাজেই কতকগুল! বিষ্ঠানুশীলনবিমুখ ক্রাীড়াকৌতুকপরায়ণ বালক--ঠিক বালফ 
নহে, বয়ংপ্রাপ্ত সব আসিয়া! তাহাকে ঘেরিয়া বাসিল । 

সঞ্জীবচন্দ্র চিরকাল সমান উদার, প্রীতিপরবশ | প্রাচীন বয়সেও আশ্রিত অনুগত 
ব্যক্তি কুম্থভাবাপন্ন হইলেও তাহাদিগকে ত্যাগ কারিতে পারিতেন না । কৈশোরে যে 
তাহা পারেন নাই, তাহ! বল! বাহুল্য । কাজেই বিষ্যাচচ্চার হান হইতে লাগিল । 
নিম্নলিখিত ঘটনাটিতে তাহা ফিছুকালের জন্য একেবারে বন্ধ হইল । 

হুগলী কালেজে গুঁনঃপ্রাবস্ট হওয়ার পর প্রথম পরাক্ষার সময় উপাস্থিত। এক দিন 
'হেডমাহর গ্রেবৃস সাহেব আবিয়। ফোন দিন কোন্‌ ক্লাসের পরাঁক্ষ! হইবে, তাহা 
বজিয়! দিয়! গেলেন । সঞ্জীবচন্ত্র কালেজ হইতে বাড়ী আয়! স্থির করিলেন, এ দুই 
দিন বাড়ী থাঁকফিয়! ভাল ফাঁরয়। পড়া শুন] কর! যাঁউক, ফালেজে যাইব না, পরণক্ষার 
শদন যাইব । তাহাই কাঁরলেন, কিন্ত ইতিমধ্যে তাহাদিগের ক্লাসের পরীক্ষার দিন 
বদল হইল-__-অবধাঁরিত দিবসের পুর্ববাদিন পরীক্ষা1 হইবে স্থির হইল। আমি সে 
সন্ধান জানিতে পারিয়া, অগ্রজকে তাহা জানাইলাম । বুঝিলাম, যে তিনি পরাক্ষা 
দিতে ফালেজে যাইবেন । কিন্তু পরাক্ষার দিন, কাঁলেজে যাইবার সময় দেখিলাম, তিনি 
উপিলিখিত বানর সম্প্রদায়ের মধ্যে এক জনের সঙ্গে সতরঞ্চ খেলিতেছিলেন । বিদ্ার 
মধ্যে এইটি তাহারা অনুশীলন ফাঁরত, এবং সঞ্জীবচন্দ্রকে এ বিস্তা দান করিয়াছিল । 
আমি তখন পরীক্ষার কথাটা! সঞ্জীবচন্দ্রফে স্মরণ করাইয়! দিলাম । কিন্তু বানর 
সম্প্রদায় সেখানে দলে ভারি ছিল) তাহারা বাদানুবাদ করিয়া প্রতিপন্ন করিল যে 
আমি অতিশয় দ্বষ্ট বালক, কেন না! লেখ! পড়া করার ভান করিয়! থাকি, এবং কখন 
কখন গোইন্দাগাঁর করিয়া বানর সম্প্রদায়ের কীত্তি ফলাপ মাতৃদেবশর শ্রীচরণে 
নিবেদন কার । কাজেই ইহাই সম্ভব যে, আম গল্পটা রচন| কাঁরয়। বাঁলয়াছি। 
সরলচিত্ত সঞ্জীবচন্ত্র তাহাই বিশ্বাস করিলেন । পরীক্ষা! দিতে গেলেন না! তংকালে 
প্রচাঁলত নিয়মানুসারে কাজেই উচ্চতর শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন না। ইহাতে এমন 
ভগোংমাহ হইলেন যে. তংকষপাং কলেঞ্জ পাঁরিত্যাগ করিলেন, কাহারও কথা 
শুনিলেন না। 


সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৯৭৯ 


তখন পিভাঠারুর বন্ধমানে ডেগুঁটি কালেক্টর । তখন রেল হয় নাই; বর্ধমান দূরদেশ । 
এই সংবাদ যথা কালে তাহার কাছে পৌঁছিল । তাহার বিজ্ঞত1 অসাধারণ ছিল, তিনি 
এই সংবাদ পাইয়াই পুভ্রকে আপনার নিকট লইয়া গেলেন । তাহার স্বভাব চাঁরত্র 
বিলক্ষণ পর্যবেক্ষণ করিয়া বুিলেন, যে ইহাক্ষে তাড়না! করিয়া আবার কলেজে 
পাঠাইলে এখন কিছু হইবে না, যখন স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া বিষ্ঠোঁপার্জন কারবে, তখন 
সুফল ফলিবে । 

তাহাই ঘটিল । সহযা সঞ্জীবচন্দ্ের প্রাতভা ভ্বালয়া উঠিল । যে আগুন এত “দিন 
ভন্মাচ্ছন্ন ছিল হঠাং তাহা ভ্বালাবিশিষ্ট হইয়া! চার দিক আলো! ফাঁরল । এই সময়ে 
আমাদিগের সর্বাগ্রজ ৮শ্ঠামীচরণ চট্টোপাধ্যায় বারাকপুরে চাকার ফাঁরতেন। তখন 
সেথানে গবর্ণমেণ্টের একটি উত্তম ডিন্রিকট স্কুল ছিল। প্রধান শিক্ষকের বিশেষ খ্যাতি 
ছিল । সঞ্জীবচক্দ্র 00101 90110191511] পরাক্ষ) দিবার জন্য প্রথম শ্রেণীতে প্রবিষ্ট 
হইলেন। পরীক্ষায় জন্য তিনি একপ প্রস্তুত হইলেন, যে সকলেই আশা করিল যে 
তানি পরীক্ষান্ম বিশেষ যশোলাভ করিবেন । কিন্ত বিধালপি এই, যে পরীক্ষায় 
তান চিরজীবন ?িবফলযত্র হইবেন । এবার পরীক্ষার দিন তাহার গুরুতর পীড়া হইল; 
শয্যা হইতে উঠিতে পারিলেন না। পরাক্ষা দেওয়া হইল ন]। 

তার পর আর সঞ্জীবচন্দ্র কোন বিদ্যালয়ে গেলেন না। বিনা সাহাযো, নিজ 
প্রতিভা বলে, অল্লাদনে ইংরেজি সাহিত্যে, বিজ্ঞানে এবং ইতিহাসে অসাধারণ শিক্ষা 
লাভ কাঁরলেন ৷ কালেজে যে ফল ফাঁলত, ঘরে বাসিয়া তাহা সমস্ত লাভ ফরিলেন। 

তখন পিতৃদেব বিবেচনা কারলেন যে এখন ইহাকে কর্মে প্ররৃভ করিয়া দেওয়া 
আবশ্তক । [তান সঞ্জীবচন্দ্রকে বর্ধমান কমিশনারের আপিসে একটি সামান্য কেরানি- 
গিরি করিয়া দিলেন । কেরানাগারটি সামান্য, কিন্ত উন্নতির আশা অসামান্য । 
তাহার সঙ্গে যে যে সে আপিসে কেরানাগাঁর করিত, সকলেই পরে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট 
হইয়াছিল । ইনিও হইতেন, উপায়্ান্তরে হইয়াও ছিলেন। ক্স্ত এ পথে আম 
একটা প্রতিবন্ধক উপাস্থিত করিলাম । তিনি যে একটি ক্ষুদ্র কেরানিগিরি ফরিতেন 
ইহা! আমার অসহথ হইত । তখন নুতন প্রেসিডোন্সি কলেজ থুলিয়াছিল; তাহার “[,৪ 
01898” তখন নূতন । আম তাহাতে প্রবিষ্ট হইয়াছিলাম । তখন যে ফেহ তাহাতে 
প্রব্উ হইতে পারিত। আমি অগ্রজকে পরামর্শ দিয়! কেরানিগিরিটি পরিত্যাগ 
করাইয়া ল ক্লাসে প্রাবষ্ট করাইলান। আমি শেষ পর্য্যন্ত রহিলাম না; ছুই বংসর 
পাঁড়য়া চাকরি করতে গেলাম । তিনি শেষ পর্য্যন্ত রাহলেন, কিন্তু পড়া শুনায় আর 
মনোযোগ করিলেন না। পরণক্ষায় সুফল বিধাতা তাহার অদৃষ্তে লিখেন নাই; 
পরীক্ষায় নিক্ষল হইলেন । তখন প্রাতিভ৷ ভক্মাচ্ছন্ন । 

তখন উদীরচেতা মহাত্মা, এ সকল ফলাফল কিছুমাত্র গ্রান্থ না করিয়া কীটালপাড়ায় 
মনোহর পুশ্পোগ্ঠান রচনায় মনোযোগ দিলেন । পিতা ঠাকুর মনে করিলেন, পৃ 
প্ুম্পোন্ঠানে অর্ধবায় কর। অপেক্ষ।, অর্থ উপার্জন করা ভাল । তান যাহা মনে 
কাঁরতেন, তাহা কাঁরতেন । তখন উইলসন সাহেব নুতন ইন্কমটেক্স বপাইঞাছেন। 
তাহার অবধারণ জন্ত জেলায় জেলায় আসেসর নিজ্ত হইতেছিল। পিতাঠান্ুর 


১৯৮০ বাঙ্কম রচনাসংগ্রহ 


সঞ্জীবন্ত্রফে আড়াই শত টাফা বেতনের একটি আসেসিতে নিষুক্ত ফরাইলেন। 
সঞ্জীবচজ্ঞ হুগলী জেলায় নিযুক্ত হইলেন । 

কয়েক বংসর আসেসরি ধরা হইল। তার পর পদটা এবলিশ হইল । পুনশ্চ 
কাটালপাড়ায় পুষ্প প্রিয়, সৌন্দর্্যপ্রিয়, সুখাপ্রয় সঙ্জীবচন্ত্র আবার পুষ্পোদ্যান রচনায় 
মনোযোগ দিলেন। কিন্ত এবার একটা বড় গোলযোগ উপাস্থিত হইল । জোষ্ঠাগ্রজ, 
শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অভিপ্রায় করিলেন, যে পিতৃদেবের ছার! নৃতন শিব- 
মন্দির প্রাতঠিত ফরাইবেন । তিনি সেই মনোহর পৃষ্পো ছ্ান ভাঙ্গিয়! দিয়া, তাহার 
উপর শিবমন্দির প্রস্তত কারিলেন। দুঃখে সঞ্জীবচন্দ্রের ভন্মাচ্ছাঁদিত! প্রতিভা আবার 
স্বলিয়! উঠিল-_সেই অগ্নিশিখায় জন্মিল-_36088] 7২)01.% 

এই পুস্তকথানি ইংরেজিতে লিখিত । এখনফার পাঠক জানেন না, যে এ জিনিষটা 
কি? কিন্তু একদিন এই প্রস্তক হাইকোর্টের জজাদগেরও হাতে হাতে ফিরিয়াছে। এই 
পুস্তকখানি প্রণয়নে সঞ্জীবচন্ত্র বিস্ময়কর পারিশ্রম ফারয়াছিলেন। প্রত্যহ কাটালপাড়া 
হইতে দশটার সময়ে ট্রেনে কলিকাতায় আসিয়া রাশি রাশি প্রাচীন পুস্তক ধাটিয়া 
অভিলধিত তত্ব সকল বাঁহর কিয়! সংগ্রহ করিয়া লইয়া সন্ধ্যাকালে বাড়ী যাইতেন। 
রাত্রে তাহা সাজাইয়। লিপিবদ্ধ করিয়া! প্রাতে আবার কলিকাতায় আমিতেন । 
পুস্তকখানির বিষয়, (৯) বঙ্গীয় প্রজাদিশের পুর্ববতন অবস্থা, (২) ইংরেজের আমলে 
প্রজাদগের সম্বন্ধে যে সকল আইন হইয়াছে, তাহার ইতির্ত ও ফলাফল বিচার, 
(৩) ৯৮৫৯ সালের দশ আইনের বিচার, (৪) প্রাজদিগের উন্নতির জন্য যাহ) ঘর্ভব্য । 

গৃস্তকখানি প্রচারিত হইবা মাত্র, বড় বড় সাহেব মহলে বড় হুলস্থুল পাড়িয়া গেল। 
রোবিনিউ বোর্ডের সেক্রেটরণী চাপমান্‌ সাহেব হ্য়ং কলিকাতা [রাবিউতে ইহার সমা- 
লোচনা ফাঁরলেন। অনেক ইংরেজ বলিলেন যে, ইংরেজও এমন গ্রন্থ লাথিতে 
পারে নাই । হাইকোর্টের জজের! ইহা! অধ্যয়ন ফিতে লাগিলেন । ঠাকুরাণী দাসীর 
মোকদদমায় ১৫ জন জজ ফুল বেঞ্চে বাঁসয়া প্রজাপক্ষে যে ব্যবস্থা দিয়াদিলেন, এই গ্রন্থ 
অনেক পাঁরমাণে তাহার প্রৰৃতিদায়ক | গ্রন্থখাঁন দেশের অনেক মঙ্গল সিদ্ধ কারিয়। 
এক্ষণে লোপ পাইয়াছে, তাহার ফারখ ১৮৫৯ সালের দশ আইন রহিত হইয়াছে 
[1119 ৮5. [9৮81 01)086 মোকদ্দমার ব্যবস্থা রহিত হইয়াছে । এই দ্বই ইহার 
লক্ষ্য ছিল। 

্রন্থখানি পাঠ করিয়া লেফটেনান্ট গবর্ণর সাহেব, সঙ্জীবচন্ত্রফে একটি ডেপুটি 
মাঁষ্ট্রেটি পদ উপহার দিলেন | পত্র পাইয়। সঞ্জীবচন্দ্র আমাকে বিলেন, “ইহাতে 
পরীক্ষা! দিতে হয়; আমি খন পরীক্ষা দিতে পারি না! ; সৃতরাং এ চারার আমার 
থাকিবে না।” 

পাঁরশেষে তাহাই ঘটিল, কিন্তু এক্ষণে সঞ্জীবচঞ্জ কৃষ্ণনগরে নিযুক্ত হইলেন । 
তখনফার সমাজের ও কাব্জগতের উদ্্বল নক্ষত্র দীনবন্ধু মিত্র তখন তথায় বাস 
কফাঁরতেন। ইহাদের পরস্পরে আন্তারক, অকপট বন্ধুতা ছিল ; উভয়ে উভয়ের প্রগয়ে 
অতিশয় সুখী হইয়াছলেন। কৃষ্চনগরের অনেক সুশিক্ষিত মহাত্মবাক্িগণ তাহাদিগের 
নিকট সমাগত হইতেন। দীনবন্ধু ও সঞ্জীবচজ্র উভয়েই কথোপকথনে অতিশয় সুরাঁসিফ 


রর সঙ্জীবচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় ১১৮৯ 


ছিলেন। রদ কথোপকথনের তরঙ্গে প্রত্যহ আনন্দস্রোত উচ্ছালিত হইত । কৃষ্ণনগর 
বাসফালই সঞ্জীবচজ্রের জীবনে সর্বাপেক্ষা সুখের সময় ছিল । শরশর নীরোগ, বাঁজিষ । 
আঁভিলাষত পদ, প্রয়োজনীয় অর্থাগম, পিতামাতার অপারশমিত স্নেহ; ভ্রাতৃগণের 
সোহ্বস্ত, পারিবারিক মুখ, এবং বন্ধ সংদুহদসংসর্গসঞ্জাত অক্ষ আনন্দপ্রবাহ ৷ মনুষ্তে 
যাহা চায়, সকলই তিনি এই সময়ে পাইয়াছিলেন । 

দুই বংসর এইনূপে কৃষ্ণনগরে ফাটিল। তাহার পর গবর্ণমেন্টে তাহাকে ফোন 
গুরুতর কাধ্যের ভার দিয়। পালামৌ পাঠাইলেন। পালামৌ, তখন ব্যাপ্র ভন্ুফের 
আবাসতৃমি, বন্ত প্রদেশ মাত্র। সৃহদাপ্রয় সঞ্জীবচজ্্র সে বিজন বনে এক। তিটিতে 
পারলেন না। শীঘ্রই বিদায় লইয়া আপিলেন। বিদায় ফুরাইলে আবার যাইতে 
হুইল, কিন্ত যে দিন পালামৌ পৌছিলেন, সেই দিনই পালামৌর উপর রাগ কাঁরয়া 
বিনা বিদায়ে চলিয়া আসিলেন । আিফার দিনে, এবং সে ফালেও এরূপ কাজ 
করিলে চাকার থাকে না। কিন্ত তাহার চাফাঁর রহিয়া গেল, আবার বিদায় 
পাইলেন । আর পালামৌ গেলেন না। কিন্ত পালামৌয়ে যে অল্প ফাল অবস্থিতি 
কাঁরয়াছিলেন, তাহার চিহ্ন বাঙ্গালা সাহিত্যে রহিয়া গেল । দপালামৌ” শীর্ষক যে 
কয়টি মধুর প্রবন্ধ এই সংগ্রহে সঙ্কাঁগত হইয়াছে, তাহা সেই পালামৌ যাত্রার ফল । 
প্রথমে ইহা বঙ্গদর্পনে প্রকাশিত হয় । প্রকাশ কালে, তিনি নিজের রচনা বলিয়! ইহা 
প্রকাশ করেন নাই । “প্রমথ নাথ বসু” ইতি ফাল্পানক নামের আদ্যক্ষর সহিত এ প্রবন্ধ- 
গুলি প্রকাশিত হইয়াছিল । আমার সম্মথে বসিয়াই তিনি এগুলি লিখিয়াছিলেন, 
অতএব এগুলি যে তাহার রচন] ভাদ্বষয়ে পাঠকের সন্দেহ করিবার কোন প্রয়োজন নাই। 

এবার বিদায়ের অবসানে তিনি যশোহরে প্রোরিত হইলেন । সে স্থান অস্বাস্থ্যকর, 
তথায় সপাঁরবারে পীড়ত হইয়! আবার বিদায় লইয়া আদিলেন । তার পর অল্প দিন 
আলিপুরে থাক্ষিয়া পাবনায় প্রোরত হইলেন । 

'ডিগুটিগারতে ছবইটা পরাঁক্ষা দিতে হয় । পরীক্ষা বিষয়ে তাহার যে অদ্বষ্ট তাহা 
বিয়াছি। কিন্ত এবার প্রথম পরীক্ষায় তান ফোনরূপে উতীর্ণ হইয়াছিলেন। 
গছিতীয় পরাক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পাঁরিলেন না। কর্ম গেল। তাহার নিজম়ুখে 
শাঁনয়াছি পরীক্ষায় উত্তীণ হইবার মার্ক তাহার হইয়াছিল । কিন্তু বেঙ্গল অফিসের 
ফোন কর্ধচারণী ঠিক ভুল ফাঁরয়া ইচ্ছাপূর্বক তাহার অনিষ্ট কারয়াছিল। বড় 
সাহ্বাঁদগকে একথ! জানাইতে আম পরামর্শ দিয়াছিলাম ; জানানও হইয়াছল কিন্ত 
ফোন ফলোদয় হয় নাই। 

কথাটা অমুলক ফি সমলক তাহ! বলিতে পার না। সমৃলক হইলেও, গবর্ণমেন্টের 
এমন একটা গলং সচরাচর স্বীকার করা প্রত্যাশ। কর। যায় না। ফোন ফেরানি যাঁদ 
ফোঁশল করে, তবে সাহেবদিগের তাহা ধারবার উপায় আল্প। কিন্তু গবর্ণমেন্ট এ কথার 
আন্দোলনে যেরূপ ব্যবহার ফাঁরলেন, তাহা ছুই দিক্‌ রাখা রকমের ৷ সঙ্জশবচন্তর 
ডিগুর্গিগার আর পাইজেন না । কিন্তু গবর্ণমেন্ তাহাকে তুল্য বেতনের আর একটি 
চাকার দিলেন । বারাসতে তখন একজন স্পেশিয়াল সবরেজিত্রীর থাঁফিত । গবর্ণমেন্ট 
£সই পদে সঞ্জীবচন্ত্রফে নিযুক্ত কাঁরলেন । 


১৯৮২ বন্ধিম রচলাসংগ্রথ ৃ 


হখন তিনি বারাসতে ভখন প্রথম সেন্সস্‌ হইল । এ ফার্য্ের ঘর্তৃত্ধ 118290$01 
07619] 01 1২801080101. এর উপরে অপিত । মেন্মসের অঙ্ক সফল ঠিক ঠাক্‌ 
দিবার জন্য হাজার ফেরান নিযুক্ত হইল । তাহাদের কার্য্যের তত্বাবধান জন্য সঞ্জীবত্ত 
নির্বাচিত ও নিযুক্ত হইলেন । 

এ কার্ষ্য শেষ হইলে পরে, সঞ্জীবচত্দ্র হছগলশীর 90০০191 90৮-২6£19091 হইলেন । 
ইহাতে তিনি সুখী হইলেন, ফেন না তিনি বাড়ী হইতে আপিস ফারতে লাগিলেন । 
কিছু দিন পরে হুগলশর সবরেজিস্্রীরী পদের বেতন মান গবর্ণমেপ্টের অভিপ্রায় 
হওয়ায়, সঙ্জীবচক্দ্রের বেতনের লাঘব না হয়, এই আঁভপ্রায়ে তানি বর্ঘমানে প্রোরিত 
হইলেন । 

বর্ঘমানে সঞ্জীবচন্ত্র খুব সুখে ছিলেন। এইখানে থাকবার সময়েই বাঙ্গালা 
সাহিত্যের সঙ্গে তাহার প্রকান্তঠ সম্বন্ধ জন্মে । বাল্যকাল হইতে সঞ্জীবচন্দ্রের বাঙ্গালা 
রচনায় অনুরাগ ছিল। কিন্ত তাহার বাল্য রচনা! ফখন প্রকাশিত হয় নাই, এক্ষণেও 
বিদ্যমান নাই । কিশোর বয়সে শ্রীযুক্ত কালিদাস মৈত্র সম্পাদিত শশধর নামক পত্রে 
তানি দ্বই একট! প্রবন্ধ লিখিয়াঁছিলেন, তাহ! প্রশংসিতও হইয়াছিল । তাহার পর 
অনেফ্ বংসর বাঙ্গাল! ভাষার সঙ্গে বড় সম্বন্ধ রাখেন নাই ৷ ৯২৭৯ সালের ৯ল! বৈশাখ 
আমি বঙ্গদর্শন সৃষ্টি করিলাম । এ বৎসর ভবাননপুরে উহা ম্দ্রত ও প্রকাশিত হইতে 
লাগিল। কিন্ত ইত্যবসরে সঞ্জীবচন্ত্র কাটালপপাড়ার বাড়ীতে একটি ছাপাখানা স্থাপিত 
ফরিলেন। নাম দিলেন বঙ্গদর্শন প্রেস। তাহার অনুরোধে আমি বঙ্গদর্শন 
_ ভবানীপুর হইতে উঠাইয়া আনিলাম । বঙ্গদর্শন প্রেসে বঙ্গদর্শন ছাপা হইতে লাগিল । 
সঞ্জীবচন্দ্রও বঙ্গদর্শনের দুই একট প্রবন্ধ িখিলেন । তখন আমি পরামর্শ স্থির 
কাঁরলাম যে, আর একখান! ক্ষুদ্রতর মাসিক পত্র বঙ্গদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশিত হওয়া 
ভাল । যাহার' বঙ্গদর্শনের মূল্য দিতে পারে না, অথবা বঙ্গদর্শন ধাহাদের পক্ষে কঠিন, 
তাহাদের উপযোগী একখানি মাসিক পত্র প্রচার বাঞ্চনীয় বিবেচনায়, তাহাকে অনুরোধ 
করিলাম যে তাদৃশ ফোন পত্রের স্বত্ব ও সম্পাদকত! তান গ্রহণ করেন । সেই 
পরামর্শানুসারে তান ভ্রমর নামে মাসিক পত্র প্রকাঁশিত করিতে লাগলেন ৷ পত্রথান 
আঁতি উৎকৃষ্ট হইয়াছিল ; এবং তাহাতে বিলক্ষণ লাভও হইত । এখন আবার তাহার 
তেজাস্থনণ প্রতিভা পুনরুদ্দীত হইয়। উঠিল । প্রায় তিনি একাই ভ্রমরের সমস্ত প্রবন্ধ 
লিখতেন ; অর কাহারও সাহাষ্য সচরাচর গ্রহণ কারিতেন না। এই সংগ্রহে যে টি 
উপন্যাস দেওয়া গেল, তাহা ভ্রমরে প্রকাশিত হইয়াছিল । 

এক কাজ তিনি নিয়মমত আঁধফ দিন ফাঁরতে ভাল বাসিতেন না । ভ্রমর লোকান্তরে 
উাঁড়য়। গেল । আমিও ১২৮২ সালের পর বঙ্গদর্শন বন্ধ কারলাম । বঙ্গদর্শন এক বংসর 
বন্ধ থাকলে পর, তানি আমার নিকট ইহার স্বত্বাধিকার চাহিয়া লইলেন । ৯২৮৪ সাল 
হইতে ৯২৮৯ সাল পর্যন্ত তিনিই বঙগদর্শনের সম্পাদকতা ফরেন। পূর্বে আমার 
ঈম্পাদকতার সময়ে, বঙ্গদর্শনে যেরূপ প্রবন্ধ বাহুর হইত, এখনও তাহাই হইতে লাগিল । 
সাহিত্য সম্বন্ধে বঙ্গদর্শনের গৌরব অক্ষু্ণ রাহুল । ধাহারা পূর্বে বঙ্গদর্শনে লিখিতেন, 
এখনও তাহারা লিখিতে লাগিলেন । অনেক নুতন লেখক-হার! এক্ষণে খুব প্রসিদ্ধ, 


সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১১৮৩, 


তাহারাও 'লাখতে লাগিলেন । “কৃফ্ণকান্তের উইল,” “রাজাসিংহ, “আনন্দম$,” «দেবণ" 
চৌঁধুরাণী” তাহার সম্পাদকতাফালেই বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়। তিনি নিজেও তাহার 
তেজস্থিনী প্রাতভার সাহায্য গ্রহণ ফারিয়া, “জাল প্রতাপর্টাদ”, “পালামৌ।” “বোজিকতত্ব 
প্রভৃতি প্রবন্ধ জিখিতে লাগিলেন । কিন্ত বঙ্গদর্শনের আর তেমন প্রাঁতপাতি হইল ন] 
তাহার ফারণ, ইহ! কখনও সময়ে প্রকাশিত হইত না। সম্পাদকের অমনোযোগে, এবং 
কার্ষ্যাধ্যক্ষতার ফার্য্ের িশুঙ্থলতায়, বঙ্গদর্শন কখনও আর নির্দিষ্ট সময়ে বাহির হইভ 
না। এক মাস, দ্বই মাঁস, চাঁরি মাস, ছয় মাস, এক বংসর বাফি পড়তে লাগিল । 

বর্ধমানেরও স্পেসিয়াল সবরেজিষ্রীর বেতন ফমিয়া গেল । এবার সঞ্জীবচন্দ্রকে 
যশোহর যাইতে হইল। তাহার যাওয়ার পরে, বার্টন নামা! এক জন নরাধম ইংরেজ 
কালেক্টর হইয়া সেখানে আসিল । যে ফালেক্র, সেই মাজিষ্ট্রট, সেই রোজিই্রর । 
ভারতে আসিয়! বার্টনের একমাত্র ব্রত ছিল--শিক্ষিত বাঙ্গালী কর্মচারীকে কিসে 
অপদস্থ ও অপমানিত করিবেন বা পদছ্যুত ফরাইবেন, তাহাই তাহার কার্্য। অনেকের 
উপর তিনি অসহা অত্যাচার করিয়াছিলেন । সঞ্জীবচন্দ্রে উপরও আরম্ভ কাঁরলেন ।' 
সঞ্জীবচজ্্র বিরক্ত হইয়! বিদায় লইয়া বাড়ী আসলেন । 

বাড়ী আসিলে পর, আমাদিগের পিতৃদেব স্বর্গারোহণ করিলেন । এতদিন তাহার 
ভয়ে, সঞ্জবিচন্ত্র আপনার মনের বাসনা চাঁপিয়া রাখিয়াছিলেন । পিতৃদেবের 
স্র্গারোহণের পর আমরা দুই জনের দুইটি সঙ্কল্প কার্যে পরিণত ফারলাম। আমি 
কাটালপাড়া ত্যাগ করিয়া! কাঁলকাতায় উঠিয়া আিলাম--সঞ্জশবচন্দ্র চাকরি ত্যাগ 
করিলেন । সঞ্জীবচন্দ্র দর্শন যন্ত্রীলয় ও ক্ষার্য্যালয় ফাঁলকাতায় উঠাইয়া আনিজেন । 

কিন্ত আর বঙ্গদর্শন চলা ভার হইল । বঙ্গদর্শনের কোন কোন ণ্মচারী এমন ছিল, 
যে, তাহাদদিগের বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্তক ছিল । [িতাঠাকুর মহাশয় যত দিন বর্তমান 
ছিলেন, তত দিন তিনি সে দৃষ্টি রাখিতেন । তাহার অবর্তমানে কাহার শস্য কাহার গৃহে 
যাইতে লাগিল, তাহার ঠিক নাই। যানি মালিফ, তানি উদারতা ও চক্ষুলজ্জা বশতঃ 
কিছুই দেখেন না । টাঁকা! ফাঁড় “মুশডরিবাট!” হইতে লাগিল । প্রথমে ছাপাখানা গেল-_ 
শেষে বঙ্গদর্শনের অপঘাত মৃত্যু হইল । 

তার পর সঞ্জীবচন্ত্র, কাটালপাড়ার বাড়ীতে বসিয়া রাহলেন ৷ ফয়েক বংসর কেবল 
বসিয়া রহিলেন । কোন মতে কোন কার্যে কেহ প্রবৃত্ত করিতে পারিল না। সে 
ভ্বালাময়ী প্রাতভা আর জ্বলিল না। ক্রমশঃ শরশীর রোগাক্রান্ত হইতে লাগিল । 
পারশেষে ১৮৯১ শকে বৈশাখ মাসে, জ্বরবিকারে তান দেহত্যাগ কাঁরলেন । 

তাহার প্রণীত গ্রস্থাবলীর মধ্যে (৯) মাধবাঁলতা, (২) ঘণ্ঠমালা, (৩) জাল প্রতাপর্ঠাদ, 
(8) রামেশ্বরের অদৃষ্ট, (৫) যাত্রা সমালোচন, (৬) 89788] [5০৮ এই কয়খানি পৃথক্‌ 
ছাপা হইয়াছে, অবশিষ্ গ্রন্থগুলি প্রকাশ ফারতে আমি প্রবৃস্ত হইলাম । “রামেশ্বরের 
অনৃষ্ট” এক্ষণে আর পাওয়া যায় না, এজন্য তাহাও এই সংগ্রহভুক্ত হইল । 


শ্রীবন্থিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


১১৮৬ বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ 


অভ্যাসার্থ 


৩। নশচের লাখত বিশেষ্টের সঙ্গে উপযুক্ত বিশেষণ যোগ ফর। 

সমুদ্র, চন্দ্র, সূর্য্য, হস্ত, বন, সংসার, স্তর, কন্তা, পুত্র, বালিকা, দেশ, রাত্র, আসন, 
গুৃতুল, হংস। 

৪। নীচের লিখিত বিশেষণের পর উপযুক্ত বিশেষ্য যোগ কর । 

নশ্বর, পবিত্র, দীন, অযোগ্য, কইটসাধ্য, গুপবতী, সুলভ, সদাচার, শান্ত, পরিষ্কার, 
অজ্ঞাত । 


তৃতীয় পাঠ 
“ফলবান্‌ বৃক্ষ”, “বলবান্‌ পুরুষ, “নিম্মল আকাশ”, “বেগবতী নদ” বলিলে বাক্য 
সম্পূর্ণ হইল না । “ফলবান্‌ বৃক্ষ” সম্বন্ধে দি বালিতেছ ? “বলবান্‌ পুরুষ” সম্বন্ধে কি 
বালিতে চাও? এখানে “ফলবান্‌ বৃক্ষ”, বলবান্‌ পুরুষ” বিষয় ; ফিন্ত বক্তব্য কই ? 
বক্তব্য ল্িখিলে তবে বাক্য সম্পূর্ণ হইবে । যেমন-_ 


ফলবান্‌ বৃক্ষ কাটিও না। নির্মল আকাশ দেখিতে সুন্দর | 
বলবান্‌ পুরুষ সাহসা হয় । বেগবতা নদী বহিতেছে। 
অভ্যাসার্থ 
&। নীচের লিখিত বিষয়ে বক্তব্য যোগ কর । 
দয়াময় ভগবান্‌। স্বেহময়ী মীতা। 
অবোধ শিশু । অল্নহীন ভিক্ষুক । 
নিক্ষল কার্ষ্য ৷ স্বচ্ছ সরোবর । 
সহজ কাজ । মজবুত বাশ । 
অন্ধকার রাত্র। পাকা আটচাল! । 


“ফলবান্‌ বৃক্ষ”, “বলবান্‌ পুরুষ” বলিলে বাক্য সম্পূর্ণ হয় না বটে, কিন্তু যা বালি 
“বৃক্ষ ফলবান্‌প, “মনুষ্য বলবান্‌”, তাহা হইলে বাক্য সম্পূর্ণ হয় । তাহার ফারণ সহজে 
বুঝতে পারিবে । “ফলবান্‌ বৃক্ষ” বিলে, “ফলবান্‌ বৃক্ষ”ই বিষয় হইল, বক্তব্য 
নাই। কিন্ত “বৃক্ষ ফলবান্‌” বালিলে বৃক্ষ বিষয় হইল-_ফলবতত! তাহার বক্তব্য । 
“বৃক্ষ ফলবান্‌” এ কথায় এই বুঝায় যে, বৃক্ষে ফল হয়। “মানুষ বলবান্” রাঁলিলে 


রুধাইবে, “মানুষের বল আছে ।৮ 
দেখ, ছুই রকমে এক বজব্য প্রকাশ ফর] যায় । যথা-- 
বৃক্ষ ফলবান্‌। মনুষ্য বলবান্‌ । 
বৃক্ষে ফল হয়। মানুষের বল আছে। 


আকাশের নির্দলতা আছে । রিতজাঙ্গালা 


আকাশ নির্দাল । ৰা নদণ বেগবতণী। 
আফাঁশ নির্মল হইয়াছে । 
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“আছে” “হয়” হইয়াছে” এইগুলিকে ক্রিয়া বলে । যাহাতে একট! কাজ বুঝায় 
কিন্ব। অবস্থানতরপ্রাণ্ধি বূঝায়, তাহাকেই ক্রিয়া বলে। ধরল, থাঁফল, যাইল, শঙ়্ল 
কাঁরল, ভক্ষণ করিল, [িবেদন কারল-_এ সব ক্রিয়] | 

অতএব বক্তব্য দুই প্রফ্ষারে প্রকাশ করা যায়, এক প্রকার বিশেষণ দ্বারা, যেমন “বৃক্ষ 
ফলবান্‌” ; আর এক প্রকার ক্রিপ্ন। দ্বার, যেমন--“'বৃক্ষে ফল হয় |, 


£ 


অভ্যাসার্থ 
৬। নীচের লিখিত বাক্যগুলির বক্তব্য বিশেষণের দ্বারা বল । 
বাঙ্গাঁলর বুদ্ধি আছে। সন্দেশের স্থাদ ভাল লাগে । 
ইংরেজের বিচ! আছে । বসস্তের বাতাস আস্তে বয় । 
মংয্যে খারাপ গন্ধ পাওয়' যায় । জলে ভিজিলে পীড়। হয়। 
৭। নাচের লিখিত বাক্যগুলিতে বক্তব্য ক্রিয়ার ছার! প্রকাশ ফর । 
পৃথিবা ঘূর্ণামান । তাহার স্বর গম্ভীর । 
ূর্্যাকিরণ অসহ্য । মাতাল চিরছুঃখী । 
ব্যাঘ্র মাংসাশী। 
চতুর্থ পাঠ 


বিশেষণের আবার বিশেষণ হয়, যেমন-_ 
অতিণয় ভারী । প্রচণ্ড তেজদ্বী। প্রগাঢ় অন্ধকার । 
ইহাতে বিশেষ্য যোগ করা যায়; যথা 
আতখঘ ভারী লোহ!। প্রচগ্চ তেঞজন্বী আগ্র। প্রগাঢ় অন্ধকার রাঁত্র। 
অথবা, 
লোহ। আতিশয় ভারী | সূর্য্য প্রচণ্ড তেজন্বী ৷ বর্ষার রাঁত্র প্রগাঢ় অন্ধকার । 
আবার ক্রিয়ারও বিশেষণ আছে, যেমন-_ 


মৃদ্ব হাঁসিতেছে। . দারুণ ভ্বলিতেছে। 
শীঘ্র যাইতেছে । ভালরূপে মেরামত করিতেছে । 
পঞ্চম পাঠ 
এখন বিঘয়ু, বক্তব্য, বিশেষণ, ক্রিয়ার বিশেষণ, এই সকল লইয়া বাফ্য রচনা 
করিতে শিখ । 


একট] বিষয় লও । দরাক্ষদ” । বজব্য--তাহার বিনাশ । বাক্য এইরূপে 
লিখিতে হইবে | 
“রাক্ষণ বিন হইল” 
এখন [িবশেষণ যোগ কর | প্রথম বিষয়ের বিশেষণ লেখ । 
“পপ রাক্ষসের! বিনষ্ট হইল 1” 
তার পর ক্রিয়ার বিশেষণ লেখ । 
'প্লাপিষ্ঠ রাক্ষসেরা নিঃশেষে [বিনষ্ট হইল |? 


১৯৮৮ বাঙ্ধম রচনামংগ্রহথ 
তার পর ইচ্ছ! ফাঁরলে, “পাপিষ্টে” বিশেষণের বিশেষখ দিতে পার । 
“চিরপাপিষ্ঠ রাক্ষসেরা নিঃশেষে বিনষ্ট হইল 1” 
পরণক্ষার্থ 


নিক্ঙিখিত বিষয় ও বভব্য লইয়া বিশেষণ, বিশেষণের বিশেষণ ও ক্রিয়ার 
বিশেষণ যোগপুর্ধবক বাক্য রচনা কর। 
বিষয় 


ব্তব্য 
পুর পিতামাতার উপকার ফর] । 
রাজা প্রজাপালন করা । 
স্ত্রী স্বামশর সেবা করা । 
বিষ্কা। অভ্যাসের অধীন । 


ষষ্ঠ পাঠ 


ফখন কখন বাক্য সম্পূর্ণ হইলেও, আরও কিছুর আফাজ! থাকে । “চিরপাপিষ্ 
রাক্ষসেরা! নিঃশেষে বিনষ্ট হইল” এই বাটি সম্পূর্ণ বটে, কিন্ত ইহাতে কিছু আকাঙ্ষা 
রহিল । কর্ম আছে কিন্তু কর্তী। নাই । রাক্ষসের। বিনষ্ট হইল, আমর জানিতোছি; 
কিন্ত ফে তাহাদের বিনহ্টকারণী, তাহা জানিতে পারিতেছি না। অতএব আকাঙ্ষা 
পূরণ ফর | যথা :-- 
“বানরের ছারা (চরপাপিষ্ঠ রাক্ষসেরা নিঃশেষে বিনষ্ট হইল ।” আবার বানরের 
বিশেষণ দিতে পার, যথা :-_ 
“দুর্দান্ত বানরের দ্বার! চিরপাপিষ্ঠ রাক্ষসেরা বিনষ্ট হইজ ।” 
আবার দুর্দীস্তেরও বিশেষণ দেওয়া যায় । 
ফখন কখন আকাঙ্ষা পুরণ ন! ফাঁরিলে বাক্যই সম্পূর্ণ হয় না, ফেমন-_ 
“যদি আমি সেখানে যাই 1৮ 
“তুমি এমন কথা বলিয়াছিলে 1” 
এ সফল বাক্য সম্পূর্ণ নহে । সম্পূর্ণ করতে গেলে, বলিতে হইবে, 
“্যাদ আমি সেখানে যাই, তবে তুমি আমার সঙ্গে সাক্ষাং করিও ।% 
“তুমি এমন কথা বলিয়াছিলে যে, তুমি আমাকে কিছু টাক! দিবে ।” 


পরাক্ষার্থ 
নি্নলিখিত বাক্যগ্তলতে আফা ক্রা পুরণ কারয়া বাক্য সম্পূর্ণ কর । 
হাতশীয় গায়ে যে বল আছে, 
রামধন এমন দাস্তিক, 
রাজ। দশরথ বিজ্ঞ ছিলেন বটে, 
সীতার জানিয়াও যে সমুদ্রে ঝাপ দেয়, 
যদি তোমার এতই অভিমান যে, রাজার দান গ্রচণ কারিবে না 
তামাকু যদ এমন অস্বাস্থ্যকর, 
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সপ্ধম পাঠ 

এখন ক্ষুত্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাক্য রচনা করিতে [শিখিয়াছ । এখন একটি বিষয় লইয়া 
তসন্বন্ধে দুই তিনটি বাক্য রচন! করিতে অভ্যাস কর । 

একটি বিষয় লও, যথা-_অশ্ব । অশ্ব সম্বন্ধে ছুই তিনটি বাক্য লেখ । যথা £_ 

“অশ্ব চতুষ্পদ । অশ্ব বড় ভ্রতগামী। মনুষ্য অশ্থের উপর আরোহণ করে 1" 

এখানে তিনটি বাক্যের বিষয় একই অশ্ব, বকিস্ত বক্তব্য তিনটি ।.যথা-_৯। চতুষ্পদ 
২। দ্রতগমন । ৩। মনুষ্যগণের তদ্বপরি আরোহণ । এই জন্য তিনটি পৃথক 
বাক্য হইল । এইরূপ এক বিষয়ে অনেকগুলি বাক্যকে একত্র কালে প্রবন্ধ বা বক্তৃতা 
হইল । 

আর একটি বিষয় লও “'পাঁথবা? । 

“পৃথিবী গোলাকার । পৃথিবাঁতে জল ও স্থল আছে। পৃথিবী সূর্য্যকে সংবেষ্টন 


করে।” 
পরীক্ষার্থ 
হন্তী, কু্ধুর, চন্দ্র, সুধ্য, বৃক্ষ, বিদ্া, মাতাপিতা, রাগ, সাহস, শিক্ষক, দয়া । 
অইম পাঠ 


অনেক বালককে প্রবন্ধ লিখিতে বিলে তাহারা খুঁজয়া পায় নাযে, ফি লিখিতে 
হইবে ৷ যাঁদ বলা যাঁয় যে, অশ্ব সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লেখ; তাহার! খুঁজয়া পায় না 
যে, অশ্ব সম্বন্ধে কি প্রবন্ধ লাঁখবে । এই সকল বালকের সাহায্য জন্য কতকগুলি মুক্তি 
বলিয়! দিতোছ। 
১। প্রথমে বিষয়টি ফি তাহা বর্ণনা কারিবে 
২। তার পর তাহার জাতিভেদ ব] প্রকারভেদ বা সে সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলে 
তাহ বুঝাইবে। 
৩। তাহার দোষগুণের বা কারধ্যের বিচার করিবে । 
৪ । কিসে সেই বিষয়ে মনুষ্যের উপকার বা উন্নাতি হইতে পারে, তাহার বিচার 
কফরিবে। 
অশ্বের উদাহরণে ইহা বুঝাইতোছি । 
১। বর্ণন! 
অশ্ব চত্*দ জন্ত বিশেষ । 


২। জাতিভেদ 
অশ্ব অনেক জাতীয় আছে।--যথা আরবী, কাবুলী, তুর্ষী, ওয়েলর, টাটু 
ইত্যাদি । 
৩। গুণ দোষ বিচার 
৩) অশ্ব, পগুজাতি মধ্যে বিশেষ বলবান ও ভ্রতগীমী । অশ্বের আরও গুণ এই 
যে, অস্থ সহজে মনুষ্ের বশ হয় । এজন্য মানুষ অস্থ হইতে অনেক উপকার পায়। 


১৯৮৮ বাক্কম রচনাসংগ্রহ 
তার পর ইচ্ছ! কাঁরলে, “পাঁপিষ্টে” বিশেষণের বিশেষণ দিতে পার । 
“চিরপাপিষ্ঠ রাক্ষসেরা! নিঃশেষে বিনষ্ট হইল 1৮ 
পরীক্ষার্থ 


নিম্মলাখিত বিষয় ও বতব্য লইয়া বিশেষণ, বিশেষণের বিশেষণ ও ক্িয়ার 
বিশেষণ যোগপূর্ববক বায রচনা কর । 


বিষয় বক্তব্য 
পু পিতামাতার উপকার ফর! ৷ 
রাজ। প্রজাপালন করা । 
ত্র স্বামীর সেবা! করা! । 
বিদ্যা অভ্যাসের অধশন । 
ষষ্ঠ পাঠ 


কখন কখন বাক্য সম্পূর্ণ হইলেও, আরও কিছুর আকাঙ্ষা থাফে। “চিরপাপিষ্ 
রাক্ষসেরা নিঃশেষে বিনষ্ট হইল” এই বাকাটি সম্পূর্ণ বটে, কিন্ত ইহাতে কিছু আফাজ 
রহিল । কর্ম আছে কিন্ত ফর্ত! নাই । রাক্ষসেরা বিনষ্ট হইল, আমর! জানিতোছি; 
ফিন্ত ফে তাহাদের বিনষটকারশ, তাহা জানিতে পারিতেছি না । অতএব আকাঙ্ষ। 
পুরণ ফর ৷ যথা: 
“বানরের দ্বারা চরপাপিষ্ঠ রাক্ষসেরা নিঃশেষে বিনষ্ট হইল 1” আবার বানরের 
বিশেষণ দিতে পাঁর, যথা! :-- 
“হস্ত বানরের দ্বার! চিরপাপিষ্ঠ রাক্ষসের! বিনষ্ট হইল ।” 
আবার ছর্দান্তেরও বিশেষণ দেওয়া যাঁয় । 
ফখন কখন আকাঙজ্া পুরণ না ফাঁরলে বাফাই সম্পূর্ণ হয় না, েমন-_ 
ণ্যদি আমি সেখানে যাই 1৮ 
“তুমি এমন কথা বলিয়াছিলে 1” 
এ সফল বাক্য সম্পূর্ণ নহে । সম্পূর্ণ কারতে গেলে, বলিতে হইবে, 
“্যদি আমি সেখানে যাই, তবে তুমি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিও 1” 
“তুমি এমন কথা বলিয়াছিলে যে, তুমি আমাফে কিছু টাকা দিবে |” 


পরীক্ষার্থ 
নি্নালাখত বাক্যগুলিতে আফাক্া পুরণ করিয়া বাক্য সম্পূর্ণ ফর । 
হাতায় গায়ে যে বল আছে, 
রামধন এমন দাস্তিক, 
রাজা দশরথ বিজ্ঞ ছিলেন বটে, 
সাতার জানিয়াও যে সমুদ্রে বাপ দেয়, 
যাঁদ তোমার এতই অভিমান যে, রাজার দান গ্রহণ ফাঁরবে না, 
তামাকু যদি এমন অস্বাস্থ্যকর, 


সহজ রচনা শিক্ষা ১১৮৯ 


সধম পাঠ 

এখন ক্ষুত্র ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাক্য রচনা করিতে শিখিয়াছ । এখন একটি বিষয় লইয়া 
তংসন্বন্ধে হই তিনটি বাক্য রচনা! কারিতে অভ্যাস কর। 

একটি বিষয় লও, যথা--অশ্ব । অশ্ব সম্বন্ধে দুই তিনটি বাক্য লেখ | যথা :_ 

“অশ্ব চতুষ্পদ ৷ অশ্ব বড় দ্রুতগামী । মনুষ্য অশ্বের উপর আরোহণ করে |” 

এখানে তিনটি বাক্যের বিষয় একই অশ্ব, 1কল্ত বক্তব্য তিনটি ।.যথা__৯। চতুষ্পদ 
২। দ্রুতগমন। ৩। মনুষ্যগণের তরপার আরোহণ । এই জন্য তিনটি পৃথক 
বাফয হইল । এইরূপ এক বিষয়ে অনেকগুলি বাক্যকে একত্র করিলে প্রবন্ধ বা বক্তৃতা 
হইল । 

আর একটি বিষয় লও “পৃথিবী? । 

“পৃথিবী গোলাকার । পৃথিবীতে জল ও স্থল আছে। পৃথিবী সূর্ধ্যকে সংবেষ্টন 


করে 1% 
পরীক্ষার্থ 
হস্তাঁ, কুন্কুর, চন্দ্র, সূর্য্য, বৃক্ষ, বিদ্যা, মাতাপিতা, রাগ, সাহস, শিক্ষক, দয়া । 
অষ্টম পাঠ 


অনেক বালককে প্রবন্ধ লিখিতে বাঁজলে তাহারা খুঁজিয়া পায় না যে, ফি লাখিতে 
হইবে | যাঁদ বলা যায় যে, অশ্ব সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লেখ) তাহারা খুঁজয়া পায় না 
যে, অশ্ব সম্বন্ধে ফি প্রবন্ধ লিখিবে । এই সকল বালকের সাহায্য জন্য কতকগুলি মুক্তি 
বিয়া দিতোছি। 
১। প্রথমে বিষয়টি ফি তাহা বর্ণনা করিবে । 
২। তার পর তাহার জাতিভেদ বা প্রকারভেদ বা সে সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলে 
তাহা বুঝাইবে । 
৩। তাহার দোষগুণের বা কার্যের বিচার করিবে | 
৪। কিসে সেই বিষয়ে মনুষ্তের উপকার বা উন্নতি হইতে পারে, তাহার বিচার 
ফারবে। 
অশ্থের উদাহরণে ইহা বুঝাইতেছি । 
৯১। বর্ণনা 
অশ্ব চতু৮দ জন্ত বিশেষ । 


২। জাতিভেদ 
অশ্ব অনেক জাতীয় আছে ।-যথা আরবী, ফাবুলী, তুরকী, ওযষেঙ্র, টাটু 
ইত্যাদি। 
৩। গুণ দোষ বিচার ৪ 
৩। অশ্ব, পগুজাতি মধ্যে বিশেষ বলবান ও দ্রুতগীমশী । অশ্বের আরও গুণ এই 
যে, অশ্ব সহজে মনুষ্ের বশ হয়। এজন্য মানুষ অশ্ব হইতে অনেক উপকার পায়। 


৯১৯০ বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ 


৪। উপকার 

মনৃ্য অন্থকে বশ কারিয়া তাহার পৃষ্ঠে আরোহণ পুর্ববক যথেচ্ছ ভ্রমণ করে। যে প্গ 
অনেফ বিলম্বে যাইতে হইত, অথবা শ্রমাধিক্যবশতঃ যাওয়াই যাইত না, অস্বথের সাহায্যে 
তাহা অল্প সময়ে যাওয়া যায় । মনুষ্য গাঁড় প্রস্তুত ফারিয়া, তাহাতে অশ্রযোজন 
ফারিয়া, সুখে আসন হইয়া বিচরণ। করে । মুদ্ধকালে অশ্ব, যোদ্ধার বিশেষ সহায়। 
ইহা ভিন্ন অনেক দেশে অশ্বের দ্বার! ভারবহন ও হলাঁকর্ষণ ফা্্যও নির্বণহ হয়। 

এই যে উদাহরণ দেওয়া গেল, ইহা সংক্ষিপ্ত । ইচ্ছা করিলে ইহার সম্প্রসারণ 
করিতে পার । যথা, বর্ণনায়-_-“অশ্ব চতুস্দ জন্ত বিশেষ” লেখা গিয়াছে । কিন্ত 
চতুস্পদ জন্ত, কেহ মাংসাহারী, কেহ উত্ভিজ্জাহারশী, ফেহ উভয়াহারী। অতএব অশ্ব 
ইহার ফোন্‌ শ্রেণীভুক্ত, তাহা লেখা উচিত । যথা-_ 

“অস্থ উদ্ভিজ্জ মাত্র খায়, মাংস খায় না।” কিন্ত আরও অনেক চতুষ্পদ আছে যে, 
তাহারা কেবল উত্ভিজ্জ খায় । যথা, গোমহিষার্দ । অতএব আরও বিশেষ করিয়া 
িখিতে পার যে, “যে সফল চতুষ্পদ উত্তিজ্জাহারী, তাহাদের মধ্যে ফতকগুলির 
শৃ্গ আছে, কতকগুলির শুঙ্গ নাই। অশ্ব ছিতীয় শ্রেণীর মধ্যে ।” 

এইবূপ আরও সম্প্রসারণ করা যায় । 

এইরূপ (২) জাতিভেদ, (৩) দোঁষ-গুণ, (৪) উপঞার-_-এ সকলেরও সম্প্রসারণ করা 
যায়। 

পরণক্ষার্থ 

নিম্ালাঁখিত কয়েকটি বিষয়ে এইরূপ সম্প্রসারিত প্রবন্ধ লেখ । 

হস্তাঁ, কুকুর, চন্দ্র, সূর্য্য, বৃক্ষ, বিদ্যা, মাতাপিতা, রাগ, সাহস, শিক্ষক, দয়া । 

ইহাও ন্মরণ রাখিবে যে, সকল বিষয়েই প্রবন্ধকে এরূপ চারি ভাগে বিভক্ত করা 
যায়না । খন কোনটি ছাড়িয়া দিতে হয় । যথা, চন্দ্র সূর্ম্যের জাতিভেদ নাই-_উহা 
ছাড়িয়া দিবে ; তবে চন্্ সূর্য্য সম্বন্ধে লোকের মতভেদ আছে, পার ত, তাহা লিখিবে । 
আর এই চারটি ভাগ ছাড়া আর যাহা কিছু বক্তব্য িখিতে চাও তাহাতে আপত্তি নাই। 
বিশেষ কোন বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিতে গেলে পুর্বগামী লেখকদিগের মত সঙ্কলন করা 
প্রথা আছে; আবশ্তক মতে তাহা! কাঁরতে পার । ভাল বুঝিলে তাহার প্রতিবাদ ফাঁরতে 
পার । 


দ্বিতীষ্ষ অধ্যায় 
প্রথম পাঠ-_বিশীদ্ধি 


রচনার চারটি গুণ বিশেষ করিয়া শিখিতে হইবে । এই চারিটির নাম (৯) বিশুদ্ধি, 
(২) অর্থব্যকি, (৩) প্রার্জলতা, (৪) অলঙ্কার । 

প্রথমে বিশুদ্ধি । রচনার ভাষা শুদ্ধ না হইলে সব নষ্ট হইল। বিশুদ্ধির প্রাতি 
সর্বাগ্রে মনোযোগ ফারিতে হইবে । বিশুদ্ধি সর্ববপ্রধান গুণ 

যাছা বিশুদ্ধ নহে, তাহা! অশুদ্ধ । ফি হইলে রচনা অশুদ্ধ হয়, তাহা বুবিলেই, 
বিশুদ্ধ ফি তাহা বৃিবে । 


সহজ রচনাশিক্ষা ১৯৯৯ 


পূর্বেই বালিয়াছি যে মৌধিক রচন! যেরূপ, 'লাখত রচনাও সেইরূপ ; তবে কিছু 
প্রভেদ আছে । জিখিত রচনা কতকগুলি নিয়মের অধীন, মৌখিক রচনা! সে সব 
নিয়মের অধীন নয় । অথবা অধশন হইলেও মৌখিক রচনায় সে সকল নিয়ম লঙ্ঘনে 
দোষ ধরা যায় না । িখিত রচনায় যে সকল নিয়ম লত্ঘিত হইলে দোষ ধারতে হয়, 
সেই সকল নিয়ম লত্ঘিত হইলেই রচনা অশুদ্ধ হইল । সেই সফল দোষের ফথা এখন 
লাখিতোছি। 

৯। বর্ণাশুদ্ধি। মুখে সকলেই বলে, “প্ট” “মেগগ “শপত” «শট” “বাদ” “ছুববলগ 
“নেত্য” কিন্ত লিখিতে হইবে “স্পষ্ট, মেঘ, শপথ, শঠ, বাঁধ, দুর্ববল, নৃত্য 1” 

২। সংক্ষিত্ডি। মুখে বলি, “ফোরে" “কচ্চিগ “করব” “কল্পুম” “কচ্ছিলুম” কিন্ত 
লিখিতে হইবে, “করিয়া” “করিতেছি” “করিব” “করিলাম” “কাঁরতেছিলাম" 
ইত্যাদি । 

৩। প্রাদেশিফতা ৷ বাঙ্গালার কোন প্রদেশের লোকে বলে, “ক্রম, কোন 
প্রদেশে, “কল্লেম”, কোথাও, “কল্লাম”, কোথাও “কল্প” ! ফোন প্রদেশ বিশেষেরই ভাষা 
ব্যবহার ফর! হইবে না-_ যাহা লিখিত ভাষায় চিরপ্রচলিত, তাহাই ব্যবহাত হইবে । 

অন্যান্য স্থানের অপেক্ষা রাজধানখর ভাষাই সমধিফ পাঁরচিত। অতএব রাজধানশর 
ভদ্রসমাজে যে ভাষা চলিত তাহা লিখিত রচনায় ব্যবহৃত হইতে পারে । ফোনি দেশে বলে 
“ছাড়” কোন দেশে বলে ““নড়ি”। ““ছাঁড়ি” কলিকাতার ভদ্রসমাজে চালিত । উহা 
বাবহৃত হইতে পারে । “লগি” “লগা” “চৈড়'- ইহার মধ্যে লগিই কাঁলফাতায় চালিত, 
উহাই ব্যবহৃত হইতে পারে । অপর দুইটি ব্যবহৃত হইতে পারে না । 

৪। গ্রাম্যতী । কেবল ইতর লোক ব' গ্রাম্য লোকের মধ্যে যে সফল শব প্রচাঁলিত, 
তাহ! ব্যবহ্থত হইতে পারে না । “কফোৌশল্যার পো রাম,” “দশরথের বেটা লক্গ্ণগ, এ 
সফল বাক্য গ্রাম্যতা- দোষে ছুষ্ট । 

নাটক ও উপন্যাস গ্রন্থে, যে স্থানে কথোপকথন জিহ্ত হইতেছে, সেখানে এই চারিটি 
দোষ অর্থাং বর্ণাশুদ্ধি, সংক্ষিি, প্রাদেশিকতা। ও গ্রামাত! থাফিলে দোষ ধরা যায় না। 
কেন না মৌখিক রচনা এ সফল নিয়মের অধীন নহে বলিয়াছি । কথোপকথন মৌখিক" 
রচনা মাত্র । কবিতা! রচনাতেও অনেক স্থানে এ সকল নিয়মে ব্যাতিক্রম দেখা যায় । 

& 1 ব্যাকরথ-দোষ । রচনায় ব্যাকরণের সকল নিয়মগুলি বজায় রাখিতে হইবে । 
ব্যাকরণের সকল নিয়মগুলি এখানে লেখা যাইতে পারে না--তাহা হইলে এইখানে 
একখানি ব্যাফরণের গ্রন্থ লিখিত হয় । কিন্ত উদাহরণস্থরূপ ত্বই একটা সাধারণ নিয়ম 
বুঝাইয়। দেওয়া যাইতেছে । 

সন্ধি । সংস্কতের নিয়ম, সাঙ্মীর যোগ্য ছ্বইটি বর্ণ একত্রে থাঁফিলে সফল স্থানেই 
সাক্ষী হইবে । কিন্তু বাঙ্গালার নিয়ম তাহা নহে, বাঙ্গালায় সমাস ব্যতীত সাদ্ধি হয় না । 
যে দ্বইটি শব্দে সমাস হয় না, সে ছুইটি শব্দে সন্ধিও হইবে ন1। 

সহজ উদাহরণ ;-“'সঃ অস্তি,” সংস্কৃতে, “সোহন্তি” হইবে ; ক্ষিন্ত বাঙ্গালায় “তালি 
আছেন” “তিন্তাছেন” হইবে না। “অগ্গুলি” “উত্থিত” এই ছুইটি শব সংস্কৃতে যে 
অবস্থায় থাকুক না কেন, মধ্যে আর খিছু না থাকিলে, “অস্গুল্যুখ্িত” হইয়া যাইবে, 
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ক্ষিন্ত বাঙ্গালায় যদি বাল, “তিনি অন্ৃলি উত্থিত ফারিলেন,” সে স্থলে “তিনি 
অন্ধল্যুর্খিত করিলেন,” এরূপ কখনই 'লিখিতে পারিব না । ফেন না এখানে সমাস 
নাই । 

বাঙ্গালায় সন্ধির ছিতীয় নিয়ম এই যে, সংস্কৃতে ও অসংস্কৃতে ফখন সান্ধ হইবে ন1। 
“আমার অন্কালি” বলিতে হইবে, “আমারাঙ্গুলি” হয় না। সান্ধী ফারিতে হইলে, 
'মমান্থীলি” বলিবে, সেও ভাল বাঙ্গাল! হয় না--ফেন না সমাস নাই। “ড়াহারী 
পক্ষণ”, বল! যায় না ; “শবাহারণ” বালিতে হইবে । “গাধাকৃত পণ্ড” বল যায় না; 
“গার্দিভাকৃত” বলিতে হইবে । সকলেই “মনাস্তর+ বলে, কিন্ত ইহ! অশুদ্ধ । ফেননা 
“মন” বাঙ্গাল শব ; সংস্কৃত মনস্‌, প্রথমায় মনঃ, এজন্য, “মনোছুঃখ»», 'মনোরথ” শুদ্ধ | 

তৃতীয় নিয়ম । যদ্দি দুইটি শব্দ অসংস্কৃত হয়, তবে কখনই সান্ধী হইবে না । যথা, 
“পাকা আতা” সন্ধি হয় নাঁ। 

সমাস । সমালেরও নিয়ম এরূপ 7 সংস্কৃতে এবং অসংস্কৃতে সমাস হয় না। যেমন, 
“মহকুমাধাক্ষ+ ; “উীলাগ্রগণ্য+, ; “মোক্তারাঁদ” এ সফল অশুদ্ধ। অথচ এরূপ 
অশ্দ্ধি এখন সচরাচর দেখা যাঁয়। 

উভয় শব্দ সংস্কৃত হইলেও সমান করা না করা লেখকের ইচ্ছাধীন । “অধরের 
অমৃত” বজিতে পার, অথবা! «“অধরামৃত” বলিতে পার । “অধরাম্ৃত” বিলে সমাস 
হইল, “অধরের অমৃত” বাঁললে সমাস হুইল না। সান্ধ ফরা না করাও লেখকের 
ইচ্ছাধীন । কেহ লেখেন “অধরামৃত”, কেহ লেখেন “অধর অমৃত” । 

বাঙ্গালায় সান্ধ সমাসের বাহুল্য ভাল নহে । সহজ রচনায় উহা যত কম হয়, তত 
ভ্ভাল। 

প্রত্যয় ৷ প্রত্যয় সম্বন্ধে সংস্কৃতের যে নিয়ম, বাঙ্গাল! রচনায় সংস্কৃত প্রত্যয় ব্যবহার- 
কালে সেই সকল বজায় রাখিতে হইবে । «সৌজন্যতা” “এক্যতা” এ সফল অস্তুদ্ধ । 
“সৌজন্য “একা” এইরূপ হইবে । 

সংস্কৃত শব্দের পরে অসংস্কৃত প্রত্যয় ব্যবহার হইতে পারে না । “মূর্খামি” বলা 
যায় না, কেন ন] “মূর্খ” সংস্কৃত শব্দ, “মি” সংস্কৃত প্রত্যয় নহে 7 “মূর্খতা” বালিতে 
হইবে । “অহম্থখ” সংস্কত শব্দ; এজন্য 'আহাম্মখি” অশুদ্ধ, “অহম্থখতা+ বলিতে 
হইবে । 

স্রীত্ব । সংস্কতে এই নিয়ম আছে যে, বিশেষ্ঠ যে লিঙ্গান্ত হইবে, বিশেষণও সেই 
িঙ্গান্ত হইবে । যথা, সুম্দরশ বালিকা, সুন্দর বালফ 7 বেগবান্‌ নদ, বেগবতা নদী । 

বাঙ্গালা এই নিয়মের অনুবস্তী হওয়া। লেখকের ইচ্ছাধীন। অনেকেই সুন্দরী 
বাঁলিক। লেখেন; ধিন্ত সুন্দর বাঁলিকাও বলা যায় । বিশেষতঃ বিশেষণ বিশেষ্কের 
পরে থাঁফিলে ইহাতে কোন দোষই হয় নাঁ। যথা, “এই বািকাটি বড় সুন্দর |” 
“রামের স্ত্রণ বড় মুখর |” অনেক সময়ে বিশেষণ আ্ত্রীলিঙ্গান্ত হইলে বড় কদর্য শুনায়। 
হথ্ধা, “রামের মা উত্তম] পাঁচিক”” এখানে “উত্তম পাঁচিকা%, বালিতে হইবে । 
' জাজাল। রচনায় ত্তরন্থ সম্বন্ধে কয়েকটি নিয়ম প্রবল ; 

১। ম্্রীলিক্লাত বিশেষ্যের বিশেষণকে গুংলিঙ্গান্ত রাখিতে পার ৷ যেমন সুন্দর 
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বালিকা, উর্ধর ভূমি । কিন্ত পুংলল্ান্ত বা ক্লীবালিঙ্গান্ত বিশেষ্ঠের বিশেষণকে ফখন 
স্বীলঙ্গান্ত কাঁরতে পার না। পঞ্চমণ দিবস” “মহতণ ফার্ধ্য” “সৃবিস্ৃতা জনপদপ এ 
সফল অশুদ্ধ । 

২। স্ীলিঙ্গান্ত বিশেষ্ঠের িশেষণকে ইচ্ছামত স্ত্রণীলঙ্গান্ত ন| করিলে, না ফাঁরতে 
পার; কিন্ত যাঁদ কতফগুিল বিশেষণ থাকে আর তাহার একটিকে স্ত্রশীলিঙ্গান্ত কর, তবে 
আর সফলগু লকেও স্ত্রীলিঙ্গান্ত ফাঁরতে হইবে ৷ “সুন্দর বালিকা” বাঁলতে পার, কিন্ত 
“সুসাঁজ্জতা সুন্দর বাঁকা” বালিতে পার না,“সুসজ্জিতা সুন্দরী বালিকা” বাঁলতে হইবে । 
«প্রথর নদী” বালিতে পার, কিন্ত “কুলগ্লাবিনী প্রথর নদণী” বালিতে পার না ; এখানে 
“গ্রুখরা” বাঁলতে হইবে । 

৩। বিশেষণ হইলে সংস্কৃত শব্দই স্ত্রীলিঙ্গান্ত হয়, অসংস্কত বিশেষণ স্্রশীলিঙ্গাত্ত 
হয়না । যথা “একট! বড় বাণ্ঘিনণ” ভিন্ন “একট! বড় বাঘিন৭” বলা যায় না; প্ঢেঙ্গা 
মেয়ে" ব্যতীত “টঙ্গী মেয়ে” বলা যায় না । “ফুটো কোঁড়ি, “ফুটা ফোঁড়ি” নহে। 
হিন্পীর নিয়ম বিপরীত । হিন্দীতে “ফুটা ফৌড়ি” বালিতে হইবে। 

৪1 অসংস্কত শবের স্্রীিঙ্গান্ত বিশেষণ ভাল শুনায় না। “গর্ভবতগ মেয়ে? না 
বলিয়া “গর্ভবতী কন্যা” বলাই ভাল । “সুশীল বউ” না বলিয়া “সুশীল বউ” ব 
““সুশীলা বধূ” বলা উচিত । “মুখর! চাকরাণী” না বলিয়া “মুখরা দাসশ” বলিব । 

কারক । সফল বাক্যে ঘর্ত! ও কর্ম যেন নির্দিট থাকে । বাঙ্গালায় এ বিষয়ে 
ভুল সর্ববদ| হয় । “আমাকে মারিয়াছে।” কে মারয়াছে তাহার ঠিক নাই। “বুঝি 
দেশে রহিতে দিল ন11” কে রাঁহতে দিল না তাহার ঠিক নাই। 


দ্বিতীয় পাঠ 
অর্থব্যন্তি 


তোমার যাহা! কাবার প্রয়োজন, রচনায় তাহ! যাঁদ প্রকাশ করিতে না পারিলে, 
তবে রচনা বুথ! হইল । অর্থব্যক্তির বিশেষ ফোন নিয়ম নাই, তবে দুই একট! সঙ্কেত 
আছে। 

যে ফথাটিতে তোমার ফাঁজ হইবে, সেই কথাটি ব্যবহার করিবে । তাহা শুনিতে 
ভাঁল নয়, ফি বিদেশী কথা, এরূপ আপত্তি গ্রাহ্ করিও না । এক সময়ে লেখফদিগের 
প্রতিজ্ঞা ছিল যে, সংস্কৃতমূলক শব্ধ ভিন্ন অন্য ফোন শব ব্যবহার ফারবে না। কিন্ত 
এখনকার উৎকৃষ্ট লেখকের প্রায়ই এ নিয়ম ত্যাগ ফাঁরয়াছেন । যে কথাটিতে মনের 
ভাব ঠিক ব্যক্ত হয়, তাহার! সেই কথাই বাবহার করেন । 

একটি উদাহরণ দিতেছি। তুমি কোন আদালছের ইশৃতিহারের কথা লিখিতেছ । 
আদালত হইতে যে সকল আজ্ঞা, সকলের জানিবার জন্য প্রচারিত হয়, তাহাকে 
ইশহতিহার বলে । ইহার আর একটি নাম "শবজ্ঞাপন” । “শীবজ্ঞাপন” সংস্কৃত শব, 
ইশতহার বৈদেশিক শব্দং এজন্য অনেফে “বিজ্ঞাপন” শব! ব্যবহার করিতে চাঁহযেন । 
কিন্ত বিজাপনের একটু দোষ আছে, তাহার অনেক অর্থ হইয়া উঠিয়াছে। গ্রন্থকর্ত। 
গ্রন্থ লিখিয়া! গ্রন্থের পারিচয় জন্য প্রথম যে ভূমিকা লেখেন তাহার নাম “বিজ্ঞাপন” । 
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হইলে তুমি তাহার ধথার মন্দ কিছু বুঝিতে পারিবে না, হয়ত তাহাকে পাগল মনে 
করিবে । কিন্ত সে যদি নিজ বাধ্যের সন্প্রমারণ করিয়া বলে, “যে যে বংসর ফম বর্ষা 
হইয়াছে, সেই সেই বংসর বেশী শীত হইয়াছে দেখ! গিয়াছে । এ বংসর ফম বর্ষা হইয়াছে, 
অতএব এ বংসর বেশী শীত হইবে 1” তাহা হইলে বুবিবার কষ্ট থাকে না । 

দ্যায়শান্ত্রে ইহাকে “অবয়ব” বলে। ন্যায়শান্ত্রে অবয়বের এইরূপ উদাহরণ দেয়, 
যথা 

“পর্বতে আগুন লাগিয়াছে, 

ফেন না পর্বতে ধুয়া দেখিতোছি।” 

যেখানে যেখানে ধুয়া দেখা গিয়াছে, সেইখানে সেইখানে আগুন দেখা গিয়াছে । 

এই পর্বতে ধুয়া দেখা যাইতেছে, 

অতএব ইহাতে আগুন লাগিয়াছে । 

অনেক সময়ে এইরূপ লিখিলে রচনণ বড় পরিস্কার হয় । 


চতুর্থ পাঠ 
অলঙ্কার 


অলঙ্কার ধারণ ফাঁরিলে যেমন মনুষ্তের শোভা বৃদ্ধি পায়, অলঙ্কার ধারণ ফারিলে 
রচনারও সেইরূপ শোভ। বৃদ্ধ পায়। কিন্ত অলঙ্কার প্রয়োগ বড় ফঠিন। আর, সক 
প্রকার রচনায় অলঙ্কারের সমাবেশ করা যায় না; বিশেষ, যাহার প্রথম রচনা! করিতে 
শিখে, তাহাদিগের পক্ষে অলঙ্কার প্রয়োগ বিধেয় নহে । অতএব অলঙ্কার সম্বন্ধে কিছু 
লেখা গেল না। 


তৃতীষ্ অধ্যায় 


পত্রলিপি 


পত্র লিখিতে জানা, সফলেরই পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয় ৷ অন্ব প্রকার রচনার 
ক্ষমতা, অনেকের পক্ষে নিম্প্রয়োজন হইতে পারে, কিন্ত পত্র লিখিবার ক্ষমতা সকলের 
পক্ষে প্রয়োজনশয় । এই জন্য পত্র লেখার পদ্ধতি বলিয়! দিবার জন্য একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় 
লিখলাম । পত্র লেখা আত সহজ। বাঙ্গালায় পত্র লেখার হয়েক প্রকার পাঠ 
প্রচলিত আছে। 

পৃজ্য ব্যক্তি, ধাহাকে প্রপাম কারতে হয়, ভাহাফে “সেব” ও প্রণাম” পাঠ 
লিখিতে হয়। যথা 

সেবক শ্রীরমানাথ দেবশর্দণঃ প্রণামা:ঃ শতসহম্রনিবেদনঞ্চ [বিশেষং । এই “দেবশর্্রণঃ 
শব সম্বন্ধে একটা কথা বুকিবার আছে । ত্রাক্ষণেরা সকলেই আপন নামের পর: “শর্্মাগ 
বা «“দেবশর্মা” লিখিতে বা বছিতে পারেন | রমানাথ বন্দেযাপাধ্যায়কে যদি কেহ 
ভিজাস। ঘরে, মহাশয়ের নাম ফি? তিনি উত্তর কারতে পারেন, “আমার মাম 


সহজ রচনাশিক্ষ। ১৯৯৭ 


জীরমানাথ শর্মা” অথব। “জ্রীরমানাথ দেবশর্খ্ম।” । কিন্ত দেখবে পত্রের পাঠে লিখিত 
হইল “দেবশর্্বণ£”-__« দেবশর্ধমী” নহে । ইহার ফারথ এই যে, আসল শব্দটি «শর্মাণ-% | 
প্রথমায় ইহা! শর্মা 'হয়--«শর্খণঃ” হষ্টযন্ত । শব্ধ হষ্ট্ন্ত হইলে সম্বন্ধ পদ হয়। অতএব 
“শর্ণঃ” কি “দেবশর্মণঃ” বিলে “শশ্মার” ও “দেবশর্ম্মার” বুঝায় । উপরে যে পাঠ 
লেখা হইয়াছে, তাহার অর্থ এই যে “আপনার সেবক শ্রীরমানাথ দেবশর্শার শতসহত্র 
প্রণাম ও নিবেদন |” ত্রাঙ্গণ ভিন্ন অন্ত জাতীয় লেখক হইলেও লেখকের নামটি এরূপ 
যষ্টযন্ত হইবে, যথ1-_ 

“সেবক শ্রীরমানাথ দাস ঘোঁষফ্য প্রণামাঃ শতসহম্রনিবেদনঞ্চ বিশেষংত | 

“সেবক শ্রীরামচন্দ্র সেন গুধ্স্য প্রণামা:” ইত্যাদি । 

“সেবক শ্রীরামনিধি দাস বসো প্রণামীঞ ইত্যাদি | 

ব্রান্মণকন্যার৷ সকলেই আপনার নামের পর “দেব” লাঁখতে পারেন, শুদ্রকন্যা- 
দিগকে “দাসী” লিখতে হয়। “দেবী” শব যষ্টন্ত হইলে “দেব্যাঃ হয়; প্দাসী” 
শব “দাষ্যাঃ হয় । এজন্য মোক্ষদা দেবী কি কৃষ্ণাপ্রয় দাসী পত্র লিখিতে গেলে, 
পাঠ লিখিবে,_ 

“মোক্ষদ] দেব্যাঃ প্রণামাঃ, ইত্যাদি, “কৃষ্ণপ্রিয়। দাস্যাং গ্রণামাঠ। ইত্যাদি । 

এইবপ ঝষ্টন্ত পদ পত্রের ভিতরে লিখিত হয় বলিয়া এ দেশের লৌফিক আচারে 
একট ঘোরতর ভ্রম প্রবেশ ফরিয়াছে। লোকের বিশ্বাস হইয়াছে যে ব্ত্রীলোকের 
নামই বুবি “দেব্যাঃ ও “দাষ্যাঃ, । সাধারণ লেখকেরা, ফর্তৃকারকেও “দেব্যাঃ 
লেখেন, কর্মকারকেও “দেব্যাঃঃ লেখেন, অপাদান, মন্প্রদান, করণ, অধিকরণ, সর্বত্রই 
“দেব্যাঠ) ও প্দাস্যাঃ । ইহা বড় ভুল। “দেব্যাঃ৮ অর্থ “দেবীর” ; “দাস্াঃ, অর্থ 
“দাসীর” । সংস্কৃত ভিন্ন বাঙ্গাল! লেখায় উহ ব্যবহৃত হইতে পারে না। পত্রের পাঠ 

₹স্কত, এই জন্য সে স্থানে ইহ! ব্যবহৃত হয় । সংস্কতেও সম্বন্ধ ন। বুঝাইলে বাবহৃত 

হইবে না। 

মেইরূপ, “দেবশশ্্ণঃ৮” । আজিও এমন অনেক মূর্ধ ত্রাহ্মণকুমার আছে যে, নাম 
বাঁলতে গেলে বলে, “আমার নাম শ্রীঅমুক দেবশর্মণঃ 1 ইহা ভুল । ইহার অর্থ 
“আমার নাম শ্রীঅমুক দেবশর্মার |” নাম বলিতে হইবে, “আমার নাম শ্রীঅমু 
দেবশশ্মা । 

এখন সেই “সেবক” পাঠ পুনর্বার পাঁড়িয়া দেখ_ 

“সেবক শ্রীরমানাথ দেবশন্মণঃ 

প্রণামাঃ শতসহ্ত্রনিবেদনঞ্চ বিশেষং৮- এখন তোমার বিশেষ নিবেদন কি, তাহা 
সহজ বাঙ্গালায় লিখিবে, যথা-- 

“মহাশয়ের আজ্ঞাপত্র প্রাপ্ত হইয়! শিরোধার্য্য করিলাম । আপনি যেরূপ লেখা গড়া 
ও আহারাাদর নিয়ম বিয়। দিয়াছেন, আমি সেই নিয্বমানুলারেই চলিব । আমি স্বরে 
কিছু কট পাইতেছি। চিকিংস! করাইতেছি। ইতি, তারিখ সন ১২৮২ 1 ২৭শে শ্রাবণ ।” 

এই “ইতি” শবের অন্বয়। উপরে যে "নবেদনঞ্চ বিশেষং৮-- জিখিয়াছ, তাহার 
সঙ্গে । “ানবেদনঞ্চ বিশেষং ইতি”, অর্থাং “এই আমার বিশেষ নিবেদন ।৮ 


১১৯৮ বঞ্ধিম রচনাসংগ্রহ 


উপরে লেখকের নাম আছে, পত্রের নীচে আর তোমার নাম লিখিতে হইবে না । 
কিন্তু অনেফে শেষে নাম জেখেন । ভীহারা সেবক পাঠ উপরে না িখিয়। নশচে 
লেখেন । যথা 
“প্রপামাঃ শতসহম্রনিবেদনঞ্চ বিশেষং-- 
মহাশয়ের আজ্ঞাপত্র পাইয়া” ইত্যাদি জিখিয়া শেষে লেখেন, “ইতি, তারিখ সন 
২২৮২ । ২৭শৈ শ্রাবণ। 
সেবক শ্রীরমানাথ দেবশর্খ্মণঃ 1” 


উপরে 'ণনবেদনং” পদ আছে, এজন্য “'দেবশর্শাণ:” লেখা হইল, “দেবশর্খ্ার 
নিবেদন” বুঝাইল । নাহলে “দেবশর্মা” লিখিতে হইত । 

এক্ষণে পত্র সমাপ্ত হইল। এখন পত্র মুঁড়য়া তাহার উপরে শিরোনাম লিখিতে 
হইবে । যেমন পত্রের পাঠ আছে, তেমনই শিরোনামেরও পাঠ আছে। পুজ্য ব্যক্তি, 
বাহাক্ষে সেবক পাঠ াখিতে হয়, তাহাকে শিরোনামে “পরমপুজনীয়” লাখিতে হয়। 
নামের পর “শ্রীচরণে্” বা পশ্রীচরণকমলেযু” ফি এইরূপ অন্য ফোন সম্মানসূচক পদ 
িখিতে হয় । যথা 


পিরমপুজনীয়, 
ভ্ীয়ুক্ত বাবু মাধবচন্দ্র ঘোষাল 
মাতুল মহাশয় শ্রীচরণকমলেযু |” 


নশচে পত্রের ঠিকানা লিখিয়া দিবে, যথ'-_দেয়, (বা দেন! ) মোং বর্ধমান । 

পূজ্য ব্যক্তিকে “প্রণাম” করিতে হয়, তুল্য ব্যজিকে “নমস্কার” করিতে হয় । এই 
জন্য তুল্য ব/কিকে যে পত্র জেখা যায়, তাহার পাঠের সঙ্গে “নমস্কার” পাঠ । যথা 

“সবিনয় নমক্কারাঃ নিবেদনঞ্জ বিশেষং” অথবা বাঙ্গাজায়-_ 

“বিনয় পুর্ববক নমস্কার নিবেদন |” অনেকে সংক্ষেপে করিয়া শুধু জেখেন-_ 

“নমস্কার নিবেদন 1” 

আগে রীতি ছিল, লেখফের নাম পত্রের প্রথমে থাফিত, যথা-_ 

“আজ্ঞাকফারণ শ্রীরমানাথ দেবশর্রণ3” ৷ ফিস্তখন “সেবক” পাঠ ভিন্ন সে পদ্ধতি 
প্রায় অপ্রচলিত হইয়াছে । ইংরাজী "পত্রের নিয়মানুসারে, নাম শেষে 'লেখা হয় । 
শিরোনামে পূর্বরীতানুসারে “মদেকসদয় বা ”পে'বর” কি এমনই একটি ঘনিষ্ঠতাসৃচক 
পদ বাবহৃত হইত । এখন সে'সফল পদ:তত ব্যবহাত হয় না “মাম্যবর”ফি «“বিজ্ঞবর” 
ফি এমনই'অপর ফোন' নিঃসম্বন্ধ পদ ব্যবহাত হয়.। যথা 


“মান্যবর 
শ্রীযুক্ত বাবু বিজয়মাধব্ঠমিত্র 
মহাশয়,সমণপেহু ।” 
তবে ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ভীয়ুক্ত বারু” শিরোনামে এখনফার দিনে কখনও 
পারত্যাগ করা যায় না । ফেবল অধ্যাপক, গুরু, পুরোহিত প্রতীতিকে লাখিতে “বারুদ 


সহজ রচনা শিক্ষ। ১৯৯৯ 


শব্দ ত্যাগ কাঁরতে হয়। স্ত্রীলোককে লিখতে গেলে, সধব। বা কুমারণীকে *্শ্রীমতণ” 
বিখিতে হয় । যথা 
“পরমপুজনীয়। 
শ্রীমতী কৃষ্ঃমোঁিনশ দেবী 
মাতুলানী মহাশয়! শ্রীচরণকমলেহু।” 
বিধবাকে *শ্রীম্বক্ত।” লেখা যায় । 
মুঘলমানফেও বাবু লেখা নিষিদ্ধ । মুললমানকে “মৌলবণ” বা “মুল” লাখিতে 
হয় । নামের পর “সাহেব” লিখিতে হয় । যথা_ 
“মান্যবর 
্রীম়ুক্ত মৌলবাী লতাফাং হোসেন খঁ 
সাহেব বরাবরের 1 
যাহাদের ফোন উপাধি আছে, যথা রাজা, মহারাজা, রায় বাহাদুর, খা! বাহাছ্বর 
ইত্যাদি, তাহাদের সে উপাধি শিরোনামে লিখতে হইবে । যথা_ 
“মহারাজাধিরাজ শ্রীলশ্রীমুক্ত বর্ধমানাধিপতি 
মহাঁতাপচন্দ বাহাদুর 
গ্রজাপালফবরেষু 1” 
“মহামান্য শ্রীযুক্ত অনরেবল সরু আশলী ইডেন্‌, ঘ. 0.9. 1, 
বরাবরেযু ।” 
তার পর, যাহারা সম্বন্ধে ছোট, তাহাদিগকে “আশপর্বাদ” পাঠ লেখা যায়। 
আশীর্বাদ পাঠ অনেক প্রকার আছে, যথা-_ 
“পরমণ্ড ভাশনীর্্ব|দ” ইত্যাদ 
“শুভাশিঘাং রাশয়ঃ সন্ত ।+ 
কিন্ত অনেকেই এ সকল পাঁরত্যাগ করিয়াছেন । আত্মীয় ব্যক্তি হইলে, তাহারা 
“্রয়তমেয়” £'পপ্রয়বরেহূ? এইরূপ লেখেন ; বিশেষ আত্মীয়তা না থাফিলে শুধু 
“ফলযাণবরেয়» লিখিয়া থাকেন । শিরোনামে, “পরমকল্যাণীয়”” বা '“ফল্যাণীয়া” 
পাঠ লিখতে হয় । শেষে কিছু আশপর্ববাদ বাক্য থাকা চাই । সফল স্থলে শ্রীযুক্ত! 
পারবর্থে “শ্রীমান্” শব ব্যবহৃত হয় । যথা 
«পরম্ল্যাণীয় 
শ্রীমান্‌ বাবু রাঁধানাথ দাস 
বাবাজউ চিরজীবেষু 1৮ 
“কল্যাণীয় 
শ্রীমান্‌ নিশিকান্ত ঘোষ 
ভাইজীউ.মঙ্গলাম্পদেয়ু ।+ 
শুদ্রকে পত্র িখিতে গেলে, ব্রাহ্মণের আশীকর্ববাদ পাঠ লেখাই উচিত। ত্রান্মণকে 
পত্র জিখিতে হইলে শুদ্রের প্রপাম পাঠ লেখাই কর্তব্য । কিন্ত এখন অনেক শুদ্ধ ইহা 
মানেন না। 


৯২০০ বঙ্কিম রচনাসং গ্রন্থ 


স্থল কথ।, এখন অনেক ইংরাজি পত্র লেখার প্রথানুলারে 'লাখিতে হয় । তাহার দুই 
একটি উদাহরণ দিয় ক্ষান্ত হইব । 

৯। 'শপ্রয়বর, 

তোমার পত্র পাইলাম । যে টাকা পাঠাইয়াছি, তাহ! সাবধানে খরচ করিও । 
তোমার বিষয়কর্্ণ ফিরূপ চাঁলতেছে সবিশেষ লিখিও | শারখরিক কুশলবার্ত। লাখিতে 
ত্রুটি করিও না। ইতি, তারিখ ১৮৮৩ সাল, ৭ই মার্চ । : 

নিতান্ত মঙগলাকাজ্ষণ শ্রীরাধানাথ ঘোষ |” 
২। “পাঁগুতাগ্রণ্য শ্রীযুক্ত রাধাকান্ত বিষ্ারতু; 
মহাশয় অশেষগুণাল্কৃতেয়ু । 

পাঁণুতবর, 

আপনার প্রণীত নূতন গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া! যার পর নাই পাঁরিতোষ লাভ 
করিয়াছি। ভরসা করি, আপানি নিত্য নৃতন গ্রন্থ প্রচার পূর্বক স্থদেশক্ষে চারতার্থ 
ফাঁরবেন। ইতি, তারিখ ১২৮২ সাল, ২৭শে শ্রাবণ । 


একান্ত বশংবদ 
শ্রীহরিদাস দত ।” 


সম্পাদকের নিবেদন 


বঙ্কিম শেষ জীবনে ছুখাঁনি পাঠ্যপুস্তক লিখেছিলেন-__“সহজ রচনাশিক্ষা 
আর “সহজ ইংরেজ শিক্ষা । “সহজ রচনাশিক্ষ।”-র ২য় ৩য় ও ৪র্থ সংস্করণ 
যথাক্রমে ১৮৯৪, ১৮৯৬ ও ১৮৯৮ সালে প্রকাশিত হয় । বর্তমান সংস্করণের পাঠ 
চতুর্থ সংস্করণের অনুগামী ৷ ভুমিকায় বাক্কিমচন্দ্র লেখেন_ 
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“সহজ ইংরেজী শিক্ষার” কোনো সংস্করণ এ পর্যন্ত উদ্ধার কর! যায় নি। 
ভবে এইটুকু জানা যায়, তার ৩য় সংস্করণ শ্রক্ষাশিত হয় ৯৮৯৪ £$সালের 


ডিসেম্বরে । 
সম্পাদক, বর, সঃ 


ব (১মু)-৭৬ , 


পাময়িক পত্রে প্রকাশিত কিন্তু 
পুস্তকাকারে অগ্রথিত কয়েকটি প্রবন্ধ 


জাতিবৈর 


ভারতবর্ষীয় যে কোন ইংরেজি সন্বাদপত্র (ইংরোজ সম্বাদপত্র অর্থে ইংরেজের দ্বারা 
সম্পাদিত সম্বাদপত্র ) আমরা হস্তে গ্রহণ কার ন! কেন, সন্ধান করিলে অবশ্যই দেখিব 
ঘে, তাহার ফোন স্থানে না ফোন স্থানে দেশীয় লোকদিগের উপর ফিছু গাঁল--কিছু 
অন্যায় নিন্দা আছে । আবার যে ফোন বাঙ্গাল সম্বাদপত্র পাঁড় না ফেন, সন্ধান 
ফারলে ভাহার ফোন অংশে না কোন অংশে--ইংরেজের উপর ক্রোধ প্রকাশ--ইংরেজের 
নিন্দা--অবশ্ঠ দেখিতে পাইব। দেশী পত্র মাত্রেই ইংরেজের অন্থায় নিন্দা থাকে, 
ইংরেজি পত্র মাত্রেই দেশী লোকের অন্যায় নিন্দা থাকে । বহুকাল হইতে এইরূপ 
ইইতেছে__নূতন কথ। নহে । 

সন্বাদপত্রে যেরূপ দেখা যায়, সামাজিক কথোপকথনেও সেইরূপ । ইহা জাতিবৈরের 
ফল। এতদুভয় জাতির মধ্যে যে বিদ্বেষ ভাব, তাহাকেই জাতিবৈর বাঁলতেছি। 
প্রায় আধকাংশে সদাশয় ইংরেজ ও দেশীয় লোক এই জাতিবৈরের জন্য দ্বঃখিত। তাহারা 
এই জীতিবৈরকে মহ! অশুভকারী মনে করিয়া ইহার শান্তর জন্য যত্ত ফরেন । যে 
নকল সম্বাদপত্রে এই জাঁতিবৈরের পরিচয় পাওয়৷ যাঁয়, তাহাতেই আবার ইহার 
িবারণার্থ নানাবিধ কৃটার্থ, অলঙ্কারাবশিষট, প্রবন্ধ দেখিতে পাওয়া গিয়াছে । ইহার 
নিরাকরণার্থ অনেক ছিজাতীয়, সমাজ, সভা, সোসাইটি, এসোসিয়েশন স্থাপিত 
হইয়া, স্বেতকৃ্ণ উভয় বর্ণে রঞ্জিত হইয়া! সতরঞ্ষের ছকে দৃশ্ত প্রাঞ্চ হইয়াছে । ইহার 
শমত! জন্য কত ইউনিয়ন ক্ুব সংস্থাপিত হইয়া সূপকার এবং মন্তাবক্রেতাকুলের আনন্দ 
বা্ধ করিয়াছে । কিন্ত কিছুতেই এ রোগের উপশম হইল না, এ বিষ নামিল না। 
দুঃখের বিষয় যে, কেহ কখন বিবেচন| করিয়! দোখল না! যে, এই জাতিবৈর শমিত 
কাঁরয়। আমরা উপকৃত হইব কি না? আর উপকৃত হই ব. ন! হই, বাস্তাবক ইহার 
শমতা সাধ্য ফি না? 

ইংরেজরা যে এ দেশের লোকের অপেক্ষা সাধারণত শ্রেষ্ট, তাহ। আত্মগোৌরবাদ্ধ ব্যক্তি 
কাতশত কেহই অস্বীকার করিবেন না । ইংরেজেরা আমাদের অপেক্ষা বলে, সভ্যতায়, 
জ্ঞানে, এবং গৌরবে শ্রেষ্ঠ । কোন এক জন ইংরেজের অপেক্ষা, ফোন একজন 
বাঙ্গালীকে শ্রেষ্ঠ দেখা যাইতে পারে, ফিস্ত সাধারণ বাঙ্গালীর অপেক্ষা॥ সাধারণ ইংরেজ 
যে শ্রেষ্ঠ ত্িষয়ে সংশয় নাই । যেখানে এরূপ তারতম্য, সেখানে যা শ্রেঠ পক্ষ 
নিষ্পৃহ, হিতাকাজণ এবং শিতবল হইয়া থাঁফিতে পারেন, তবেই উভয়ে পরীর 
সম্ভাবন] । যে নিকৃষ্ট হইয়া, িনশত, ব্য এবং ভক্তিমান ন! হইবে, শ্রেষ্ঠ তাহার উপর 
কাজে কাজেই বিরক্ত হইবেন । আরযে শ্রেষ্ঠ হইয়া বল প্রকাশ এবং অনিষ্টফারা 
হইবে, নিকৃষ্ট সৃতরাং তাহার উপর রাগ করিবেন। অতএব ইংরেজের! যাঁদ আমাপিগের 


জাতিবৈর ৯২০৬. 


প্রত নিম্পৃহ, হিতাকাঙ্ষী এবং শিতবল হইয়া আচরণ ফাঁরতে পারেন, আর 'আমরা 
যাঁদ তাহাদিগের নিকট নঅ, আজ্ঞাকার), এবং ভিমান হইতে পারি, তবে জাতিষৈর 
দুর হইতে পারে । কিন্ত ইংরেজেরা জেতা, আমরা 'িজিত। মনুষ্ের স্থডাবই এমত 
নহে যে, বিঞ্ত হইয়! জেতার প্রতি ভকক্তমান হয় অথবা তাহাদিগকে হিতা1ভিলাষণ, 
নিম্পৃহ মনে করে; এবং জেতাও কখন বল প্রকাশে কুণ্িত হইতে পারেন না। 
আজ্ঞাকারী আমরা বটে, িস্ত বিনীত নহি এবং হইতেও পারব না । ফেননা আমর! 
প্রাচীন জাতি; অগ্যাপি মহাভারত রামায়ণ পাড়, মনু যাজ্ঞবন্ধ্যের ব্যবস্থা অনুসারে 
চলি, ঘ্লান করিয়! জগতে অতুঙ্গ্য ভাষায় ইশ্বর আরাধনা! কারি । যত দিন এ+সকল 
বিস্থৃত হইতে না পাঁর তত দিন িনশত হইতে পারব না, মুখে বিনয় কারব, অন্তরে 
নহে। অতএব এই জাঁতিবৈর, আমাদিগের প্রকৃত অবস্থার ফল-_যত দিন দেশী 
িদেশীতে বাজিত-জেত্‌ সন্থন্ধ থাকিবে, যত দিন আমরা নিকৃষ্ট হইয়াও পূর্ববগৌরব 
মনে রাখিব, তত দিন জাতিবৈরের শমতার সম্ভাবন]। নাই । 

এবং আমর! কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা কার যে, যত দিন ইংরেজের সমতুল্য ন1 হই, 
তত দিন যেন আমাদিপের মধ্যে এই জাতিবৈরতার প্রভাব এমনই প্রবল থাকে । যত 
জাতিবৈর আছে, তত দিন প্রতিযোগিতা আছে । বৈর্ভাবের ফারণই আমরা! ইংরেজ 
দিগের ফতক কতক সমতুল্য হইতে যত্ত ফাঁরিতোছি। ইংরেজদের নিকট অপমানগ্রস্ত, 
উপহিত হইলে, যত দূর আমর! তাহাদিগের সমঞক্ষ হইবার যত্কু কাঁরব, তাহা'দিগের 
কাছে বাপু বাছা ইত্যাঁদ আদর পাইলে তত দুর ফরিব'না-ফেন না সে গায়ের ভ্বালা 
থাঁকবে না। বিপক্ষের সঙ্গেই প্রতিযোগিত। ঘটে-স্থপক্ষের সঙ্গে $নহে। উন্নত 
শত্রু উন্নতির উদ্দীপক- উন্নত বন্ধু আলম্যের আশ্রয় । আমাদিগের সৌভাগাক্রমেই 

ংরেজের সঙ্গে আমাদিগের জাতিবৈর ঘটিয়াছে। 

যাঁদ শুভানুধ্যায়ীদিগের যকত সফল হইয়া, সম্প্রীতি জাতিবোরতার উপশম ঘটে, 
তাহা হইলে আমরা যে মানপিক্ষ সন্বন্ধের কথা উপরে বিয়াছি, তাহ! অবস্ত ঘটিরে ; 
জাতিখৈর উচ্ছিন্ন হইলেই নিকৃষ্ট জাতি উৎকৃষ্টের নিট বিনীত, আজ্ঞাকারী এবং 
ভাঁজমান হইবে,_ফেন না সে অবস্থা না ঘটিলে জাতিবৈর যাইবে নী। এইরূপ 
মানসিক অবস্থা, উন্নাতর পথরোধক । যে বিনীত, সে আত্মক্ষমতায় বিশ্বাসশুন্য,-_ 
যে পরের আজ্ঞানুকারণ, সে আত্মানুবত্তিতা শৃন্ত, এবং যে প্রভুর প্রতি) ভাক্তিমান্‌ সে প্রভুর 
প্রতি সকল ভার অর্পণ কারিয়৷ আত্মকার্ষ্যে বিমুখ হয় । যখন বাঙ্গালী ইংরেজের 
তুঙ্য না হইয়াও ইংরেজের প্রাত জাতিবৈরশূন্য হইবে, তখন বাঙ্গালী আদেমাতর 
সম্ভাবনায় বিশ্বাস করিবে না, তাহার চেষ্টাও করিবে না, আত্মচিত্তবৃ্ডকে ক্ষৃতি 
দিবে না, আত্মরক্ষায় যত্ব করিবে না । তখন ভাঁবী উন্নতির মল একফালণন উৎপাটিত 
হইবে । সে দ্বরবন্থা কখন না ঘটুক! জাতবৈর এবনও বহুকাল বঙ্গদেশে বিরাজ 
ফরুক । 

অতএব জাতিবৈর স্বভাবসঙ্গত, এবং ইহার দ্বরীকরণ স্পৃহণীয় নহে। *িত্ব 
জাতবৈর স্পুহীয় বাঁলয়া, পরম্পরের প্রাঁত দ্বেষভাব স্পৃহণীয় নহে । দ্বেষ মনের আত 
কুংনত অবস্থা; যাহার,মনে স্থান পায় তাহার চারজ কলুষিত করে। বাঙ্গালী 


১২০৪ বঙ্ধিম রচনাসংগ্রহ . 


ইংরেজের প্রাত বিরক্ত থাকুন, ছিস্ত ইংরেজের অনিষ্ট কামনা না ফরেন; ইরেজ 
বাক্কালণর প্রা বিরক্ত থাকুন, কিন্ত বাল্লালীর অনিষ্ট কামন! না ফরেন | জাতিবৈরের 
ফলে প্রতিযোগিত ভিন্ন বিদ্বেষ ও অনিষ্ট ফামনা না ঘটে। অনেক স্থানে তাহ। 
ঘটিতেছে ।--_“সাধারনী/, ৯৯ কার্তিক ৯২৮০। 


সূচনা [ “প্রচার ] 

আমাদিগের এই মাসিক পত্রথানি অতি ক্ষুদ্র । এত ক্ষুদ্র পত্রের একটা বিস্তারিত 

মুখবন্ধ জেখা কতকটা অসঙ্গত বোধ হয়। বড় বড় এবং ভাল ভাল এত মাঁসক পত্র 

থাঁফিতে আবার একখানি এমন ক্ষুত্র পত্র ফেন? সেই ঘথ! বালিবার জন্থই এই 
সচনাটুকু আমরা লিখিলাম । 

এ থা কতটা আমর! বিজ্ঞাপনেই বলিয়াছি। পৃথিবীতে হিমালয়ও আছে, 
বন্মীকও আছে । সমুদ্রে জাহাজও আছে, 'ডিঙ্গও আছে । তবে ভিক্লীর এই গুণ, 
জাহাজ সব স্থানে চলে না, ডিঙ্গী সব স্থানে চলে । যেখানে জাহাজ চলে না, আমরা 
সেইখানে ডিঙ্গী চালাই । চড়ায় ঠেকিয়া বঙ্গদর্শন-জাহাজ বান্চাল হইয়। গেল-__ 
প্রচার ডিঙ্গী, এ হাটু জলেও নির্ধিদ্বে ভাঁসিয়া যাইবে ভরসা আছে। 

দেখ, ইউরোপীয় এফ একথাঁনি সামায়ক পত্র, আমাদের দেশের এক একখানি 
পুরাণ বা উপপুরাণের তুল্য আফার ;- দৈর্ঘ্যে, প্রস্থ, গভশরতা এবং গান্তণরয্য দল্লান্ত- 
জীবণ মার্কগডেয় বা অষ্টাদশ পুরাপ-প্রণেতা বেদব্যাসেরই আয়ত বলিয়া বোধ হয়। 
আমরা যাঁদ মনে ফাঁরতে পারতাম যে, রাবণ বুস্তকর্ণ মেগোঁজন পড়িতেন, তাহ! হইলে 
তাহারা কণ্টেম্পোরারি বা নাইপ্টীস্থ সেঞ্চুরি পাঁড়তেন সন্দেহ নাই। ইউরোপে বা 
লঙ্কায় সে সব সম্ভবে, ক্ষুদ্র-প্রাণ বাঙ্গালীর দেশে, সে সফল সম্ভবে না। ক্ষত্র-প্রাণ 
বাঙ্গালী বড় অধ্যয়নপর হইলেও ছয় ফর্খা সুপার-রয়ল মাসে মাসে পাইলে পরিতোষ 
লাভ হরে । ভাহাতেও ইহ! দেখি যে, মাসে মাসে অলললোফই ছয় ফর্া সুপার-রয়ল 
আয়ত্ত ফারতে পারেন ৷ যাহাঁদিগফে শারীরিক বা মানসিক পারিশ্রম রিয়া দিনপাভ 
কাঁরতে হয়, অর্থাচন্তায় এবং সংসারের স্বালায় শশব্যন্ত, মহাজনের তাড়নায় বিব্রত, 
এক মাসে ছয় ফর্খা পড়া তাহারা বিড়ম্বনা মনে ফরেন। তাহাদের মধ্যে অন্েই 
টাকা দিয়া বা না দিয়া ছয় ফণ্্ার মাসিক পত্র লইয়া দুই এক বার চক্ষু বুলাইয় 
তক্তপোষের উপর ফেলিয়া রাখেন । তারপর সেই জ্ঞানবুদ্ধিবিষ্ঠারসপুর্ণ মাসিক পত্রথণ্ড 
ক্রমে ক্রমে গড়াইতে গড়াইতে তক্তপোশের নশচে পড়িয়া যায়। ক্রয়মান দণপতৈল 
ভাহাফে 'নিষিক্ত ফাঁরতে থাকে । বুভূক্ক পিপীলিকা জাত তদুপরি বিহার ফিতে 
থাকে । এবং পাঁরশেষে বালক্ষেরা তাহা আঁধকৃত ফারিয়া কটিয়া, ছটিয়া, ল্যাজ 
বাধিয়া দিয়া, ঘুড়ী ফরিয়া উড়াইয়! দেয়? হেম বাবু, রব+ন্দ্রবাবু। নবাঁন বাবুর ফবিতা, 
হিজেন্র বারু, যোগেন্্র বাবুর দর্শনশান্ত্র ; বা্কম বাবুর উপন্য;স, চন্দ্র বারুর সমালেচন, 
কালী প্রসন্ন বারুর চিন্তা সৃত্রবদ্ধ হইয়া পবনপথে উদ্ধানপুর্্বক বাজধমণ্ডলণীর নয়ন? নদ 

বর্ধন ফরিতে থাকে । আর যে খণ্ড সৌভাগ্যশালী হইয়া অঙ্ঃপ্নরমধ্যে প্রবেশ 


সূচনা [ “প্রচার' ] ৯২০৫ 


ফাঁরল, তাহার ত কথাই নাই । উনন ধরান, মশলা বাধা, মোছা, মাজা, ঘষ! প্রভৃতি 
নানাবিধ সাংসারিক কার্যে নিম্বক্ত হইয়া, সে পত্র নিজ সামায়ক জীবন চাঁরতার্থ 
করে। এমন হইতে পারে যে, ইহ! সামায়িক পত্রের পক্ষে সদগতি বটে, এবং ছয় ফর্পার 
স্থানে তিন ফর্্ার আদেশ কিয় প্রচার" যে গত্যন্তর প্রাপ্ত হইবেন, এমন বোধ হয় না ; 
গত্যন্তরও বেণের দোকান ভিন্ন আর কিছু দেখ| যায় না। তবে তিন ফণ্গ।* এই ভরসা 
কর! যাইতে পারে যে, ছেলের ঘুড়ী হইবার আগে, বাপের পড়া হইতে পারে; এবং 
পাকশালের কার্য্যানির্ববাহে প্রেরিত হইবার পূর্বে, গৃঁহণী'দগের সাহত প্রচারের কিছু 
সদালাপ হইতে পারে । 

তারপর টাকার কথা । বৎসরে তিন টাকা অতি অল্ল টাকা _-অথচ সামায়ক পত্রের 
অধিকারী ও ফার্য্যাধ্ক্ষগণের নিকট শুনিতে পাই যে, তাহাও আদায় হয় না। 
সাহত্যানুরাগী বাঙ্গালীরা যে ম্বভাবতঃ শঠ বঞ্চক এবং প্রতারফ, ইচ্ছাপুর্ব্বক সামায়িফ 
পত্রের মৃল্য কফি দেন, ইহা আমাদিগের বিশ্বাস হয় না, সুতরাং আমরা ইহাই সিদ্ধান্ত 
কারয়াঁছ যে, তিন টাকাও সাধারণ বাঙ্গালী পাঠকের ক্ষমতাতীত। সফলের 
তিন টাকা জোটে না, এই জন্য দেন না, দিতে পারেন না বাঁলিয়াই দেন না। ধাহারা 
তিন টাক! দিতে পারেন না, তাহার! দেড় টাকা দিতে পারবেন এমত বিবেচনা 
কাঁরয়া, আমরা এই নৃতন সাময়িক পত্র প্রকাশ কাঁরলাম । 

অনেকে জিজ্ঞাস। কারতে পারেন যে, যাঁদ লোক পড়েই না, টাকাই দেয় না, তবে 
এত ভক্মরাশির উপর আবার এ নুতন ছাইমুঠ। ঢালিবার প্রয়োজন ফি? সাময়িক 
সাহত্য যাদ আমরা ছাই ভন্মের মধ্যে গণনা কফরিতাম, তাহা! হইলে জবশ্ত আমর! 
এ কাধ্যে হাত দিতাম না। আমাদের [বিবেচনায় সভ্যতা-বৃদ্ধির এবং জ্ঞানাবস্তারের 
সামায়ক সাহত্য একটি প্রধান উপায়। যে সকল জ্ঞানগর্ভ এবং মনুষ্তের উন্নাতসাধক 
তত্ব, দুষ্প্রাপ্য, ছর্ষ্বোধ্য এবং বহু পারশ্রমে অধ্যয়নীয় গ্রন্থ সকলে, সাগর-গর্তনিহিত 
রত্বের ন্যায় লুকায়িত থাকে; তাহা সামাঁয়ক সাহিত্যের সাহায্যে সাধারণ সমণপে 
অনায়াসলভ্য হয়! সুপরিচিত হয় । এমন কি, সাময়িক পত্র যাঁদ যথাবাঁধি সম্পাদিত 
হয়, তাহা হইলে সামায়িক পত্রের সাধারণ পাঠকের অন্ত কোন গ্রন্থ পাঁড়বার বিশেষ 
প্রয়োজন থাকে না । আর সামায়ক পত্রের সমফাঁলিক লেধফ ও ভারুকদিগের মনে যে 
সকল নৃতন তত্ব আবির্ভূত হয়, তাহা সমীজে প্রচারিত ফাঁরবার সামায়ক পত্রই 
সর্ববোধকৃ্ট উপায় । তাহা না থাকিলে লেখক ও ভাবুকাঁদগকে প্রত্যেকে এক একখানি 
নুতন গ্রস্থ প্রচার করিতে হয়। বহু সংখ্যক গ্রন্থ সাধারণ পাঠক কর্তৃক সংগৃহিত এবং 
অধশত হইবার সম্ভাবনা নাই । অতএব সাময়িক পত্রই প্রাচখন জ্ঞান এবং নূতন ভাব 
উভয় প্রচারপক্ষেই সর্ববোংকৃষ্ট উপায় । এই জন্যেই আমরা সর্ব-সাধারণ-সুলভ সামগ্পিক 
পত্রের প্রচারে ব্রতী হইয়াছ। আমাদের অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয় যে, এই সময়ে, 
“নবজীবন” নামে অত্্যুংকৃষ্ট উচ্চদরের সামাঁয়ক পত্রের প্রকাশ আরম্ভ হইয়াছে । 
আমর! পেই মহদ্বক্টান্তের অনুগামণ হইয়া এই ব্রত পালন করিতে যত করিব । ত্য, 
ধর এবং 'আনন্দের' প্রচারের জতই আমর! এই সুলভ পত্র প্রচার কারলাম এবং সেই 
জন্যই ইহার নাম দিলাম «প্রচার |” 


৯২০৬ বন্কিম রচনাসংগ্রহ 


যখন সর্বসাধারণের জগ্য আমর! পত্র প্রচার ফরিছেছি, তখন অবশ) উহা 
আমাদিগের উদ্দেন্ট যে, প্রচারের প্রবন্ধগুল সর্বসাধারণের বোধগমা হয় । আমাদিগের 
পূর্ববর্তী সম্পাদকের! এ বিষয়ে কত দূর মনোযোগশ হইয়াছিজেন, তাহা বলিতে 
পারি না--আমাদের এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ থাকিবে ইহা বলিতে পারি। ফাজটি 
কঠিন, কৃতকার্য্য হইতে পারিব, এমন ভরসা অতি অল্প। তবে সাধারণপাঠ্য বলিয়া 
আমর] বালফপাঠ্য প্রবন্ধ ইহাতে সান্নবেশিত করিব না । ভরস। করি, প্রচারে যাহা 
প্রকাশিত হইবে, তাহা অপণ্ডত ও পণ্ডিত উভয়েরই আলোচনশয় হইবে । অনেকের 
বিশ্বাস আছে যে, যাহ! অক্কৃতবিদ্য ব্যক্তি পড়িবে বা বুঝিবে বা! শুনিবে, তাহা পণ্ডিতের 
পাঁড়বার বা বুঝিবার বা শুনিবার যোগ্য নয়। আমাদিগের এ বিষয়ে অনেক সংশয় 
আছে। আমরা দেখিয়াছি, মহাভারতের ব্যাখ্যা পণ্ডিতে ও মূর্থেতুল্য মনোভিনিবেশপূর্ববক 
শুঁনয়াছেন। ভিতরে সর্বত্রই মনুষ্ত-প্রকৃতি এক । আমরা কিঞ্চিং জ্ঞানলাভ কফারিলে, 
অজ্ঞানীফে যতটা দ্বপা করি, বোধ হয়, ততটার ফোন উপযুক্ত কারণ নাই। অজ্ঞ এবং 
জ্ঞানী উভয়ে ফান পাতিয়া শুনিতে পারেন আজফার দিনে এ বাঙ্গাল] দেশে এমন 
অনেক বাঁলবার কথ! আছে । 

এ শিক্ষা শিখাইবে ফে? এ পত্রের শিরোভাগে ত সম্পাদকের নাম নাই । 
থাঁকবারও কোন প্রয়োজন দোখ না। সম্পাদক ফে, পাঠকের জানিবারও ফোন 
প্রয়োজন নাই; ফেন না! পাঠকের! প্রবন্ধ পড়িবেন, সম্পাদফফে পাঁড়বেন না। 
সম্পাদকের এমন ফোন দাবি দাওয়া নাই যে, তিনি আত্মপারচয় দিয়া পাঠকদিখের 
সম্মীন হইতে পারেন । তাহার কাজ, ধাহারা বিন্‌, ভাবুক, রসজ্ঞ, লোৌকহিতৈষী 
এবং সুলেখক, তাহাদের লিখিত প্রবন্ধ সকল সংগ্রহ করিয়া পাঠকদিগফষে উপহার 
প্রদান ফরেন:। এ ফাঁজ তিনি পারিবেন, এমন ভরসা করেন । আমরা মনুষ্যের নিকট 
সাহায্যের ভরসা পাইয়াছি। এক্ষণে যিনি মনুষ্ের জ্ঞানাতীঁত, যাহার নিকট মনুহ্য- 
শ্রে্ও কাঁটাগুমাত্র, তাহার সাহায্যের প্রার্থনা করি । সকল সিদ্ধিই তাহার প্রসাদমাত্র 
'এবং সফল অসাদ্ধি তাহার কৃত নিয়মলভ্বনেরই ফল।-_প্রচার+, শ্রাব্ ৯২৯১, পৃঃ ৯৬) 


আদি ত্রাক্ম সমাজ ও “নব হিন্দু সম্প্রদায়” 


বারু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্প্রতি একটি বন্তৃতা করেন ৷ তাহা অগ্রহায়ণের ভারতণতে 
প্রকাশিত হইয়াছে। প্রন্তাবটির শিরোনাম, “একটি পুরাতন কথা ।” বন্তৃতাটি শুন নাই, 
মুদ্রিত প্রবন্ধটি দেখিয়াছি । নিম্স্াক্ষরফ্ষারশ লেখক তাহার লক্ষ্য । 

ইহা আমার পক্ষে কিছুই নুতন নহে। রবীন্দ্র বাবু যখন ক, খ, শিখেন নাই, তাহার 
পূর্ব হইতে এক্সপ সৃখ দুঃখ আমার কপালে অনেঞ্ষ ঘটিয়াছে। আমার বিরুদ্ধে ফেহ 
ফখন ফোন থা লিখিলে বা বন্তৃতায় বলিলে এ পর্য্যন্ত ফোন উত্তর ফাঁর নাই । ফখন 
উত্তর ফাঁরবার প্রয়োজন হয় নাই । এবার উত্তর কারবার একটু প্রয়োজন পাঁড়য়াছে। 
না করিলে যাহারা আমার ফথায় বিশ্বাস করে, (এমন ফেহ থাকিলে থাকিতে পারে ) 
'তাহাদের অনিষ্ট ঘটবে । 


আদি ত্রন্ধ সমাজ ১২৩৭ 


কিন্তু সে প্রয়োজন"য় উত্তর দুই ছত্রে দেওয়! যাইতে পারে । রবগন্্ বারুর কথার 
উত্তরে ইহার বেশ প্রয়োজন নাই । রবান্্র বাবু প্রাতিভাশালণ, সুশিক্ষিত, ৃলেখক, 
মহংস্বভাব, এবং আমার বিশেষ প্রীত. যত এবং প্রশংসার পাত্র । বিশেষতঃ তিনি 
তরুণবয়স্ক। যদি তানি দুই একটা কথা বেশী বলিয়! থাকেন, তাহা শুনাই নগরে 
আমার কর্তব্য । 

তবে যে এ কয় পাতা লিখিলাম, তাহার কারণ, এই রবির পিছনে একট! বড় ছাত্র 
দেখিতেছি । রবনন্দ্র বাবু আদি ত্রান্ম সমাজের সম্পাদক । সম্পাদক না হইলেও 
আদি ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ যে বিশেষ ঘনিষ্ঠ, তাহা বলা বাহুল্য । বক্তৃতা 
পড়িয়া আমার আদ ব্রাঙ্ম সমাজের সম্বন্ধে কতকগুলি ফথ! মনে পঁড়ল। আদি 
ব্রাহ্ম সমাজের লেখকাদগের নিকট আমার কিছু নিবেদন আছে । সেই জনুই 
লিখিতেছি। কিন্ত নিবেদন জানাইবাঁর পূর্বে পাঠককে একটা রহস্য বুঝাইতে হইবে 

গত শ্রাবণ মাসে, “নবজীবন” প্রথম প্রকাশিত হয়, তাহাতে সম্পাদক একটি সৃচন! 
িখিয়াছিলেন ৷ সূচনায়, তত্ববোধিনী পাত্রকার প্রশংসা ছিল, বঙ্গদর্মনেরও প্রশংসা 
ছিল। আমাদের ছূর্াগক্রমে তত্ববোধিনীর অপেক্ষা বঙ্গদর্শনের প্রশংসা! একটু বেশন 
ঘোরাল হইয়া! উঠিয়াছিল ৷ 

তার পর সঞ্জীবনীতে একখানি প্রেরিত পত্র প্রকাশিত হইল। পত্রখানির উদ্দেশ 
নবজীবন-সম্পাদককে এবং নবজীবনের সৃচনাকে গালি দেওয়া । এই পজে লেখকের 
স্বাক্ষর ছিল না, কিন্ত অনেকেই জানে যে, আদি ত্রাক্ম সমাজের এক জন প্রধান লেখক, 
এ পত্রের প্রণেতা । তানি আমার বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র এবং শুনিয়াছি, তান নিজে এ 
পত্রখাঁনির জন্য পরে অনুতাপ করিয়াছিলেন, অতএব নাম প্রকাশ ফাঁরলাম না। যাবি 
কেহ এই সকল থ! অস্বীকার ফরেন, বে নাম প্রকাশ করিতে বাধ্য হইব । 

নবজীবন-সম্পাদক অক্ষয় বাবু, এ পত্রের কোন উত্তর দিলেন ন1 । ফিস্ত নবজীবনের 
আর এক জন লেখক এখানে চুপ করিয়া থাক! উচিত বোধ করিলেন না। আমার প্রিয় 
বন্ধু বাবু চন্দ্রনাথ বনু এ পত্রের উত্তর 'িয়াছিলেন ; এবং গালাগালির রকমটা দেখিয়া 
“ইতর” শব্দটা লইয়! একটু নাড়াচাড়া করিয়াছিলেন । 

তহৃতরে সঞ্জীবনীতে আর একখানি বেনামণ পত্র প্রকাশিত হইল। নাঁম নাই বষ্টে, 
কিন্ত নামের আগ্য অক্ষর ছিল,--“র” । লোকে ফাজেই বলিল পত্রখানি রবীন্দ্র বাবুর 
লেখা । রবীন্দ্র বাবু ইতর শব্দটা চন্দ্র বাবুকে পাল্টাইয়৷ বাঁললেন । 

নবজশীবনের পনর দিন পরে, প্রচারের প্রথম সংখয। প্রকাশিত হইল । প্রচার, আমা 
সাহায্যে ও আমার উৎসাহে প্রকাশিত হয় । নবজীবনে আমি হিন্দ্র ধর্ম-_ষে হিন্দু ধর্থ 
আমি গ্রহণ কার--তাহার পক্ষ সমর্থন করিয়া নিয়মক্রমে লিখিতেছিলাম । প্রচারেও 
এ বিষয়ে নিয়মক্রমে লিখতে লাগিলাম। সেই ধর্শ আদি ব্রাঁ্মা সমাজের অভিমত 
নহে । যে কারণেই হউক, প্রচার প্রকাশিত হইবার পর আমি আদ ব্রাঙ্ম সমাজ-ভুজ 
লেখকাঁদগের দ্বারা চার বার আক্রান্ত হইয়াছি। রবীন্দ্র বাবুর এই আক্রমণ চতুর 
আক্রমণ । গড় পড়তায় মাসে একটি । এই সকল আক্রমণের তীব্রতা একটু পর! 
পরদ] উঠিতেছে । তাহার একটু পারিচয় আবশ্ুক । 


৯২০৮ বাঞ্ছিম রচনাসংগ্রহ 


প্রথম । ততবোধিনীীতে *নব্য হিন্দু সম্প্রদায়” এই শিরোনামে একটি প্রবন্ধে 
জামার লিখিত “ধর্ম-জিজ্ঞাসা” সমালোচিত হয় । সমীলোচনা আক্রমণ নহে। এই 
লেখক বিজ্ঞ, গম্ভীর, এবং ভাবুক । আমার যাহা বলবার আছে, তাহা সব শুনিয়া, 
যাঁদ প্রথম সংখ্যার উপর সম্পুর্ণ নির্ভর না করিয়া, তিনি সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইতেন, 
ভবে তাহার কোন দোষই দিতে পাঁরিতাম না। তান যাঁদ অকারণে আমার উপর 
নিরাঁশ্বরবাদ, প্রভৃতি দোষ আরোপিত না করিতেন, তবে অ'জ তাহার প্রবন্ধ এই 
গণনার ভিতর ধারতে পারিতাম না । তিনি যে দয়ার সহিত সমালোচনা! করিয়া 
ছিলেন, তাহাতে তিনি আমার ধন্তবাঁদের পাত্র । বোধ হয় বলায় দোষ নাই ধে, এই 
লেখক স্বয়ং তত্ববোধিনা-সম্পাদক বাবু ছিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর । 

ছিতীয়। তত্ববোধিনীর এ সংখ্যায় “নুতন ধর্মমত” ইতিশর্কক দ্বিতীয় এক 
প্রবন্ধে অন্য লেখকের দ্বার! প্রচার ও নবজনীবনের প্রথম সংখ্যায় ধর্ম সম্বন্ধে আমার যে 
সকল মত প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা--সমাপোচিত নহে--তিরস্কৃত হয়। লেখকের 
নাম প্রবন্ধে ছিল না। লেখক কে তাহা জানি না, কিন্তু লোকে বলে, উহ। বিজ্ঞবর 
শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসুর লেখা । তান আদি ব্রাঙ্ম সমাজের সভাপতি । 
উহাতে “নাস্তিক” “জঘন্য কোমৃত মতাবলম্বণ ইত্যাদি ভাষায় অভিহিত হইয়াছিলাম । 
এই লেখক ঘিনিই হউন, বড় উদার-প্রকৃতি। তিনি উদারতা প্রমুজ, ইংরেজের! 
ঘাহাকে ঝাঁলর ভিতর হইতে বিড়াল বাহির রা বলে, তাহাই করিয়া! বসিয়াছেন। 
একটু উদ্ধত ফাঁরতেছি। 

“র্ম-জিজ্ঞান।,+-প্রবন্ধলেখক তাহার প্রস্তাবের শেষে বঞ্চিয়াছেন “যে ধর্মের 
তত্বজ্ঞানে অধিক সত্য, উপাসনা যে ধর্মের সর্বাপেক্ষা চিততশুদ্ধিকর এবং মনোবৃতি 
সফলের শ্ফৃত্তিদায়ক, যে ধর্মের নতি সর্ব'পেক্ষা ব্যক্তিগত এবং জাতিগত উন্নাির 
উপযোগী, সেই ধর্মই অবলম্বন ফাঁরবে । সেই ধর্ম সর্বশ্রেষ্ঠ । হিন্দুধর্ের সার 
ব্রান্মাধর্্মই এই সকল লক্ষণাক্রান্ত । আমাদগের ত্রান্গাধ্ম গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে তত্বজ্ঞান 
বিষয়ক যে সকল শ্লোক আছে, সকলই সত্য। ব্রন্ষোপাসন1 যেমন চিত্তশুদ্ধিকর, ও 
মনোরৃতি সকলের ক্ষুত্তিদায়ক, এমন অন্য ফোন ধর্শের উপাসনা নহে । এ ধর্শের 
নতি যেমন ব্যজিগত এবং জাতিগত উন্নতির উপযোগী, এমন অন্য ফোন ধর্মের নাতি 
নহে। ব্রান্গধর্মই বঙ্গদেশের শিক্ষিত লোক মাত্রেরই গ্রহণযোগা । তাহাতে 
জাতাঁয় ভাব ও সত্য উভয়ই রক্ষিত হইয়াছে । উহা দেশের উন্নতির সঙ্গে সুসঙ্গত। 
উহা সমন্ত বঙ্গ দেশের লোক গ্রহণ ফাঁরলে বঙ্গ দেশের অশেষ কঙ্গযাণ সাধিত হইবে 1 
(তত্ববোধিনী-_ভাদ্র, ৯৯ পৃষ্ঠা)। ইহার পরে আবার নূতন হিন্দুধর্ম সংস্কারের 
উদ্যম, নবজীবন ও প্রচারের ধৃষ্টতার পরিচয় বটে । 

তৃতীয়-। তৃতীয় আক্রমণ, তত্ববোধিনগতে নহে, এবং ধর্ম সম্বন্ধে কোন বিচারেও 
নহে। প্রচারের প্রথম সংখ্যায় “বাঙ্গালার কলঙ্ক” বিয়! একটি প্রবন্ধ লিখিত হয়। 
নব্যভারতে বারু কৈলাসচন্দ্র সিংহ নামে একজন লেখক উর প্রতিবাদ করেন । 
তত্ববোধিনীতে দেখিয়াছি যে, ইনি আদি ব্রাঙ্মসমাঁজের সহকারী সম্পাদক । শুনিয়াছ 
জোড়াস্ীকোর পণ্ডিতমহাশয়াদগের এক জন ভূত্্য--নাএব ফি কি আমি ঠিক জান 


আদি ত্রাঙ্ম সমাজ ৯২০৯ 


না। যাঁদ আমার ভুল হইয়া থাকে, ভরসা ফাঁর, ইনি আমাকে মার্জনা কাঁরবেন । 
ইন সকল মাসিক পত্রে লাখয়! থাকেন, এবং ইহার কোন ফোন প্রবন্ধ পাঁড়য়াছি। 
আমার কথার দ্বই এক স্থানে কখন কখন প্রতিবাদ করিয়াছেন দেখিয়াছি । সে সফল 
স্থানে কখন অসৌজন্ত বা অসভ্যতা দোখ নাই । ক্ষিন্ত এবারকাঁর এই প্রবন্ধে ভাষাটা 
সহস! বড় নাএঁব রকম হইয়! উঠিয়াছে । পাঠককে একটু উপহার দিতোছি। 

“হে বঙ্গীয় লেখক! যাঁদ ইতিহাস লাখিতে চাও, তবে রাশি রাশি গ্রন্থ অধ্যয়ন 
ফর। আবিষ্কৃত শাসনপত্রগুলির মূল ক্লোক বিশেষরূপে আলোচন] ফর-_ফ্কাহারও 
অনুবাদের প্রতি অন্ধভাবে নির্ভর করিও না । উইলসন, বেবার, মেকস্মৃলার, ফাঁনিংহাম 
প্রভৃতি পণ্ডিতগণের পদলেহন ফাঁরলে কিছুই হইবে না। কিস্বা মিওর, ভাউদাঁজি, 
মেইন, মিত্র, হান্টার প্রভৃতির কুমুম-কাননে প্রবেশ করিয়া' তস্করবৃত্তি অবলম্বন কারও 
না। স্বাধীন ভাবে গবেষণা কর। নাপার গুরুগিরি করিও না।”* নব্যভারত-- 
'ভাদ্র, ২২৫ পৃষ্ঠা । 

এখানে, এই লেখকের কথা উত্থাপন ফরার আমার এমন উদ্গেশ্ট নাই যে, কেহ বুঝেন, 
প্রভূদিগের আদেশানুসারে ভূত্যের ভাষার এই বিকৃতি খটিয়াছে। তিনি আদি ত্রাক্ষ 
সমাজের সহকারী সম্পাদক বালয়াই, তাহার উল্লেখ করিলাম । 

চতুর্থ আক্রমণ, আদি ব্রাঙ্ম সমাজের সম্পাদকের দ্বারা হইয়াছে। গাঁলিগালাজের 
বড় ছড়াছড়ি, বড় বাড়াবাড়ি আছে । আমরা প্রায়ই দেখিয়াছি, গালিগালাজে প্রভুর 
অপেক্ষা ভূত্য মজবুত । এখানে বালিতে হইবে, প্রভুই মজবুত । তবে প্রভু, ভূত্যের 
মত মেছোহাট। হইতে গাঁলি আমদানি ফরেন নাই ; প্রার্থনা-মন্দির হইতে আনিয়াছেন। 
উদাহরণ-_“অসাধারণ প্রতিভা ইচ্ছা করিলে স্বদেশের উন্নতির মূল শিথিল করিতে 
পারেন, কিন্ত সত্যের মূল শিথিল করিতে পারেন না।” আরও বাড়াবাড়ি আছে । 
মেছোহাটার ভাষা! এত দূর পৌছে না। পাঠক মনে কাঁরবেন, রবীন্দ্র বাবু তরুণবয়স্ক 
বালয়াই এত বাঁড়াবাঁড় হইয়াছে । তাহা নহে। সুর ফেমন পরদা পরদা উঠিতেছে, 
তাহ! দেখাইয়া আপিয়াছি। সমাজের সহঞ্ারণ সম্পাদকের কড়ি মধ্যমের পর, সম্পাদক 
স্বয়ং পঞ্চমে না উঠিলে [সুর ] লাগাইতে পাঁরবার সম্ভাবনা ছিল না । 

রবীন্দ্র বাবু বলেন যে, আমার এই মত যে, সত্য ত্যাগ করিয়া প্রয়োজন মতে মিথ্যা 
থা বলিবে । বরং আরও বেশী বলেন; পাঠক বিশ্বাস না করেন, তাহার লিপি উদ্ধৃত 
কাঁরতোছি, পড়ুন । 

“আমাদের দেশের প্রধান লেখক প্রকাশ্ঠ ভাবে, অসঙ্কোচে, নির্ভয়ে, অসত্যকে সত্যের 
সাঁহত একাদনে বসাইয়াছেন, সত্যের পূর্ণ সত্যতা অস্বীকার করিয়াছেন, এবং দেশের 
সমস্ত পাঠক নশরবে নিস্তব্ধভাবে শ্রবণ করিয়া গিয়াছেন। সাকার িরাকারের 
উপাসনা ভেদ লইয়াই সকলে ফোলাহল করিতেছেন, কিন্ত অলক্ষ্যে ধর্ধের ভিতিমূলে 
যে আঘাত পাঁড়তেছে, সেই আঘাত হইতে ধর্মকে ও সমাজকে রক্ষা করিবার জন্য কেহ 

__* কৈলাস বাবুর প্রবন্ধেই প্রকাশ আছে যে, তিনি জামিয্াছেন যে প্রবন্ধ আমার লিখিত এবং 


আবিই তাহার লক্ষা। ২২৫ পৃষ্ঠা প্রথম স্তত্ভের নোট এবং অন্ান্ত স্বান পড়িয়া দেখায় ইহা যে আমার 
লেখা ভাঙা! অনেকেই জানে, এবং কোন কোন সন্ব।দপত্রেও মে কথ প্রকাশিত ₹ইয়াছিল। 


৯২৯০ বস্কিম রচনাসংগ্রহ 


দণ্ডায়মান হইছেছেন না । এ কথা কেহ ভাঁবিতেছেন না যে, যে সমাজে প্রফান্ত' ভাবে 
কেহ ধর্শের মূলে কুঠারঘাত কারিতে সাহস করে, সেখানে ধর্পের মূল না জান কতখানি 
শিখিল হইয়া গিয়াছে । আমাদের শিরার মধ্যে মিথ্যাচরণ ও ফাপুরুষত। যদি রক্তের 
সহিত সঞ্চাজিত না হইত, তাহা হইলে, কি আমাদের দেশের মুখ্যক্চ লেখক পথের মধ্যে 
ঈাড়াইয়া স্পর্ধা সহকারে সত্যের বিরুদ্ধে একটি ফথ! কাঁহতে সাহস করেন ?” ইত্যাদি 
ইত্যাদি । ( ভারতাী--অগ্রহীয়ণ, ৩৪৭ পৃঃ) । 

সর্ববনাশের কথা বটে, আদ ব্রাহ্ম সমাজ ন। থাকিলে আমার হাত হইতে দেশ রক্ষা 
পাইতাকি না সন্দেহ। হয়ত পাঠক জানিতে ইচ্ছা ফাঁরতেছেন, কবে এই ভয়ঙ্কর 
ব্যাপার ঘটিল। কবে আমি পথের মধ্যে ঈড়াইয়া। স্পর্ধা সহকারে, লোফ ডাকিয়া 
বলিয়াছি, “তোমরা ছাই ভন্ম সত্য ভাসাইয়া দাও-_মিথ্যার আরাধনা! কর” কথাটার 
উত্তর দিতে পারলাম না। ভরস! ছিল, রবীন্দ্র বাবু এ বিষয়ে সহায়ত! ফাঁরিবেন, 
কিন্তু বড় করেন নাই । তাহার কুড়ি স্তম্ভ বক্তৃতার মধ্যে মোটে ছয় ছত্র প্রমাণ প্রয়োগ 
খুঁজয়। পাইলাম । তাহা উদ্ধৃত কারিতেছি। 

লেখক মহাশয় একটি হিন্দ্ূর আদর্শ কল্পন! করিয়া বলিয়াছেন, “তিনি যাঁদ মিথ্যা 
কহেন, তবে মহাভারতীয় কৃষ্ণোকি ন্মরণ পূর্বক যেখানে লোকাঁহতার্থে মিথ্যা নিতান্ত 
প্রয়োজনীয় অর্থাং যেখানে মিথযাই সত্য হয়, সেইখানেই মিথ্যা কথা কহিয়। থাকেন ।” 

প্রমাণ প্রয়োগ এই পধ্যস্ত; তার পর আদি ত্রান্ম সমাজের সম্পাদক বাঁলতেছেন, 
«“কোনখানেই মিথ্যা সত্য হয় না|; শ্রদ্ধাম্পদ বঙ্কিম বাবু বললেও হয় না, দ্থয়ং শ্রীকৃষ্ণ 
বলিলেও হয় না।” 

আমি বজিলেও মিথ্য] সত্য ন! হইতে পারে, শ্রীকৃষ্ণ বাঁজজেও না হইতে পারে, কিন্ত 
বোধ ফাঁর, আঁদ ব্রাহ্ম সমাজের কেহ কেহ বিলে হয়। উদাহরণস্বরূপ “একটি আদর্শ 
হিন্দৃকল্পন। সম্পাদক মহাশয়ের মুখ-নিঃসৃত এই চারিটি শব পাঠককে উপহার 
দিতো ছ। 

প্রথম “কল্পনা” শব্দটি সত্য নহে । আমি আদর্শ হিন্দু “কল্পনা” কাঁরয়াছি, এ কথা 
আমার লেখার ভিতর কোথাও নাই। আমার লেখার ভিতর এমন কিছুই নাই যে, 
ভাহা হইতে এমন অনুমান ফর! যাঁয়। প্রচারের প্রথম সংখ্যায় হিন্দু ধর্ম শীর্ষক প্রবন্ধ 
হইতে কথাটা রবীন বারু তুলিয়াছেন। পাঠক এ প্রবন্ধ পাড়িয়া দেখিবেন যে, “বলনা” 
নহে । আমার নিকট পারাচিত দ্বই জন হিন্দুর দোষ গুণ বর্ণনা করিয়াছি। এফ জন 
সন্ধ্যা আহিকে রত, ক্ষিম্ত পরের আনষ্টকারশ । আদি ব্রাহ্ম সমাজের ফেহ যাঁদ 
চাছেন, আমি তাহার বাড়ী তীহাদিগকে দেখাইয়। আনিতে পাঁর। স্পউই বলিয়াছি 
যে, আমি এঁ ব্যাক্তিকে দেখিয়াছি । এ ব্যক্তির পারচয় দিয়া বজিয়াছি, “আর একটি 
হিন্দুর ফথা বাল 1” ইহাতে ঘল্পনা বুঝায় না, পরিচিত ব্যাক্তির পরিচয় বুঝায় । 

তার পর “আদর্শ” কথাটি সত্য নহে । “আদর্শ” শব্টা আমার উক্ভিতে নাই। 
ভাবেও বুঝায় না। যে ব্যাক্তি কখন কখন সুরা পান করে, সে ব্যক্তি আদর্শ হি 
বিয়াগৃহীত হইল কি প্রকারে ? 


+ বক্তৃতার সময়ে শ্রোতার! এই শব্দটা কিরূপ শুনিয়াছিলেন? 


আদি ব্রা্ম সমাজ ১২১৯ 


এই দুইটি কথা “অসত্য” বালিতে হয় । অথচ সত্যের মাহম ফর্ভনে লাগিয়াছে। 
অতএব কৃষ্ধের আজ্ঞায় মিথ্যা সত্য হউক না! হউফ, আদি ব্রা্গ সমাজের লেখকের, 
বাফ্যবলে হইতে পারে । 

প্রয়োজন হইলে এরূপ উদাহরণ আরও দেওয়া যাইতে পারে। কিন্ত রবীন্দ্র বাবুর 
সঙ্গে এপ বিচারে আমার প্রবৃত্তি নাই । আমার যাঁদ মনে থাঁফিত যে, আমি বক্র 
বাবুর প্রতিবাদ করিতেছি, তাহা হইলে এতটুকুও বাঁলিতাম না । এই রাবির পিছনে যে. 
ছায়া! আছে, আমি ভাহারই প্রাঁতবাদ কারিভেছি, বায়! এত কথা বজিলাম । 

এখন এ সকল বাজে কথ ছাড়িয়। দেওয়া যাক। দুল কথার মীমাংসায় প্রবৃত্ত হওয়। 
প্রয়োজন । “যেখানে মিথ্যাই সত্য হয়”--এ কথার ফোন অর্থ আছে ফি? যদি বলা 
যায়, “একটা চতুষ্কোণ গোলক”-_তবে অনেকেই বলিবেন, এমন কথার অর্থ নাই । যাঁদ 
রবগন্দ্র বাবু আমার উদ্জি তাই মনে করিতেন, তবে গোল মিটিত। তাহার বন্তৃতাও 
হইত না_আমাকেও এ পাপ প্রবন্ধ লিখিতে হইত না । ইহা! অথথমুক্ঞ বাক্য বটে, এবং 
তিনিও ইহাকে অর্থযুক্ত বাফ্য মনে ফারিয়া, ইহার উপর বত্তৃতাটি খাড়া করিয়াছেন। 

যদি তাই, তবে জিজ্ঞাসা ফরিতে হয়, তিনি এমন ফোন চেইটা করিয়াছেন কি, 
যাহাতে লেখক যে অর্থে এই থা ব্যবহার কারয়াছিল, সেই অর্থটি তাহার হদয়জম হয়? 
যদি তাহা না কিয়! থাকেন, তবে গাঁলই তাহার উদ্দেশ্ত__সত্য তাহার উদ্দেস্ট নহে। 
তিনি বাঁলবেন, «এমন কোন চেষ্টার প্রয়ৌজ্নই হয় নাই। লেখকের ষে ভাব, লেখক 
নিজেই স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়! দিয়াছেন_ বলিয়াছেন, যেখানে লোঁকহিতার্থে মিথ্যা 
নিতান্ত প্রয়োজনীয় ।” ঠিক কথা, কিন্ত এই কথা বলিয়াই আম শেষ কার নাই। 
মহাভারতীয় একটি কৃষ্ণোক্তর উপর বরাত দিয়াছি। এই কৃষণোকিটি কি, রবীন্দ্র 
বারু তাহা পাঁড়য়৷ দোখিয়াছেন ফি? যাঁদ না দেখিয়া থাকেন, তবে ক প্রকারে 
জানলেন যে, আমার ফথার ভাবার্থ তিনি বুবিয়াছেন ? 

প্রত্যুত্তর রবীন্্র বাবু বালিতে পারেন, “অহটাদশপর্ব্ব মহাভারত সমুদ্রবিশেষ, আমি 
ফোথায় সে কৃষ্ণোক্ত খুশীজয়। পাইব? তুমি তকোন নিদর্শন লিখিয়। দাও নাই” 
কাজটা রবীন্দ্র বারুর পক্ষে বড় কঠিন ছিল না । ১৫ই শ্রাবপ আমার এ প্রবন্ধ প্রকাশিত 
হয় । তার পর, অনে বার রবীন্দ্র বারুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়াছে । প্রতিবার অনেকক্ষণ 
ধরিয়া কথাবার্তা হইয়াছে । ফথাবার্ত। প্রায় সাহিত্য বিষয়েই হইয়াছে । এত দিন 
কথাটা জিজ্ঞাসা কাঁরলে আমি দেখাইয়া দিতে পারতাম, ফোথায় সে কৃষ্কোক্তি । 
রবীন্দ্র বারুর অনুসন্ধানের ইচ্ছা থাফিলে, অবশ্ঠ 'জিজ্ঞামা কাঁরতেন । 

এ কৃষ্কোক্ির মন্দ পাঠককে এখন সংক্ষেপে বুঝাই । কর্ণের মুদ্ধে পরাজিত হইয়া 
যধটির শিবিরে পলায়ন ফারিয়া শুইয়া আছেন । তাহার জন্য চিন্তিত হইয়া কৃষকার্ন 
সেখানে উপস্থিত হইলেন । মুধিষটির কর্ণের পরাক্রমে কাতর ছিলেন, ভাবিতেছিলেন, 
অর্জন এতক্ষণ কর্ণফে বধ করিয়। আদিতেছে। অঙন্দ্রন আসিলে তানি জিজ্ঞাসা 
কাঁরলেন, কর্ণ বধ হইয়াছে ফি না। অর্জুন বাজলেন, না, হয় নাই। তখন মুধিতির 
রাঙ্গান্ধ হইয়া, অঙ্ছবনের অনেক নিন্দা ফরিলেন, এবং অর্জুনের গাণ্ডাবের অনেক নিঙ্গ। 
কাঁরলেন ৷ অর্চছুনের একটি প্রতিজ্ঞা ছিল--যে গাণ্ডীবের নিন্দা ফরিবে, ভাহাক্ষে' 


৯২১২ বঙ্কিম রচনালংগ্রহ 


ভান বধ কারবেন। ফাজেই এক্ষণে “সত্য” রক্ষার জন্য তানি মুধি্ঠরকে বধ ফাঁরতে 
বাধয__নাহলে “সত্য-চাত হয়েন । তিনি জ্যেষ্ঠ সহোদরের বধে উদ্যত হইলেন-_মনে 
করিলেন, তার পর প্রায়শ্চিত্তন্থরূপ, আত্মহত্যা ফাঁরবেন । এই সকল জানিয়া, শ্রীকৃষ 
তাহাকে বুঝাইলেন যে, এরূপ সত্য রক্ষণীয় নছে । এ সত্য-লঙ্ঘনই ধর্থ। এখানে 
সত্চ্যুতিই ধর্ধ। এখানে মিথ্যাই সত্য হয়। 

এটা যে উপন্যাস মাত্র, তাহা আঁদ ব্রাহ্ম সমাজের শিক্ষিত লেখকদিগফে বুবাইতে 
হুইবে না। রবীন্দ্র বাবুর বক্তৃতার ভাবে বুঝায় যে, যেখানে কৃষ্ণ নাম আছে, সেখানে 
আর আমি মনে কার না যে, এখানে উপন্যাস আছে--সকলই প্রতিবাদের অতাঁত সত্য 
বিয়া গ্রব জ্ঞান ফার। আমি যে এমন মনে কাঁরতে পারি যে, এ কথাগুলি সত্য 
সত্য কৃষ্ণ হয়ং মুধিষ্টিরের পারে ঈাড়াইয়া বলেন নাই, ইহা কৃষ্ণ-প্রচাঁরত ধর্শের কাঁবকৃত 
উপন্াসমুক্ত ব্যাখ্যা মাত্র, ইহ! বোধ হয়, তাহারা বুঝিবেন না। তাহাতে এখন ক্ষাত 
নাই। আমার এখন এই জিজ্ঞান্য যে, তিনি আমার কথার অর্থ বুঝিতে ফি গোলযোগ 
ফাঁরয়াছেন, তাহা এখন রুঝিয়াছেন কি? না হয়, একটু বুঝাই। 

রবগন্দ্র বাবু “সত্য” এবং “মিথ্যা” এই দুইটি শক ইংরোঁজ অর্থে ব্যবহার 
করিয়াছেন । সেই অর্থেই আমার ব্যবহৃত “সত্য”, “মিথ্যা” বুবিয়াছেন । তাহার 
কাছে সত্য, 77%%, মিথ), 781527007 । আমি সত্য মিথ্যা শব্ধ ব্যবহার ফালে 
ইংরেজির অনুবাদ ফাঁর নাই। এই অনুবাদপরায়ণতাই আমার বিবেচনায়, আমাদের 
মোৌলিকতা, স্বাধীন চিন্তা ও উল্লাতর এক বিল্ন হইয়! উঠিয়াছে। “সত্য? মিথ্যা” 
প্রাচীনফাল হইতে যে অর্থে ভারতবর্ষে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, আঁমি সেই অর্থে 
ব্যবহার ফারয়াছি। সে দেশী অর্থে, সত্য '[00, আর তাহা ছাড়া আরও কিছু । 
প্রতিজ্ঞা-রক্ষা, আপনার থা রক্ষা, ইহাও সত্য । এইরূপ একটি প্রাচীন ইংরোজ কথা 
আছে-_-7701%” | ইহাই 7117 শের প্রাচীন রূপ । এখন, 77%// শব 17017 
হইতে ছিন্নার্থ হইয়া পড়িয়াছে। এ শবটিও এখন আর বড় ব্যবহাত হয় না। 
17070, 7271%, এই সকল শব্দ তাহার স্থান গ্রহণ কাঁরয়াছে। এ সামগ্রী চোর ও 
অন্যান্ত দ্ুক্ষিয়াকারীদিগের মধ্যেও আছে । তাহারা ইহার সাহ:য্যে পৃথিবীর পাপ 
বৃদ্ধি করিয়া থাকে । যাহা! 7187 রবীন্দ্র বাবুর 100) তাহার দ্বারা পাপের 
সাহাষ্য হইতে পারে ন।। 

এক্ষণে রবীন্দ্র বারুর সম্প্রদায়কে জিজ্ঞাসা ফাঁর, তাহাদের মতে আপনার পাপ- 
প্রা ( সত্য ) রক্ষার্থ নিরপরাধশ জো্ঠ ভ্রাতাকে বধ করাই ফি অর্জনের উচিত ছিল ? 
যদি কেহ প্রাতে উঠিয়া সত্য ফরে যে, আজ দিবাবসানের মধ্যে পৃথিবীতে যত প্রকার 
পাপ আছে-_হত্যা, দস্যুতা, পরদার, পরগীড়ন,__সফলই সম্পন্ন কারব--ঠাহাদের মতে 
শ্ষি ইহার সেই সত্য পালনই উচিত ? যাঁদ তাহাদের সে মত হয়; তবে কায়মনোবাক্যে 
প্রাথন! ফাঁর, াহাদের সত্যবাদ তাহাদেরই থাক্‌, এদেশে যেন প্রচারিত না হয় । আর 
ষ্ঠাহাদের মত যি সেরূপ না! হয়, তবে অবশ্ত তাহার! স্বীকার ফাঁরবেন যে, এখানে 
গত্যচ্যুতিইধর্ম । এখানে মিথ্যাই সত্য । 

এ অর্থে “সত্য” 'মখ্যা” শব ব্যবহার ফর] আমার উচিত হইয়াছে ক না, ভরস' 
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ফি, এ বিচার উঠিবে না। সংস্কৃত শবের চিরপ্রচাঁলিত অর্থ পারিত্যাগ করিয়া, ইংরেজি 
কথার অর্থ তাহাতে লাগাইভে হইবে, ইহা আমি স্বীকার ফাঁর না। হিন্দুর বর্ণনার 
স্থানে যে গ্র্ীয়ানের বর্ণন! করিতে হইবে, তাহাও স্বীকার কার ন!। 

রবীন্দ্র বাবু, “সত্য” শব্দের ব্যাখ্যায় যেমন গোলযোগ করিয়াছেন, লোফাহিত 
লইয়াও তেমনি-বরং আরও বেশী গোলযোগ করিয়াছেন । কিন্তু আর ফচকচি 
বাড়াইতে আমার ইচ্ছা! নাই । এখন আর আমার সময়ও নাই । প্রচারে আর স্থানও 
নাই। বোধ হয়, পাঠকের আর ধৈর্যযও থাকিবে না। সুতরাং ক্ষান্ত হইলাম । 

এখন রবাঁন্দ্র বাবু বালিতে পারেন যে, “যদি বুঝিতে পারিতেছ যে, তোমার ব্যবহৃত 
শবের অর্থ বুঝিতে না পারিয়া, আমি ভ্রমে পাঁতত হইয়াছি--তবে আমার ভ্রম 
সংশোধন কফরিয়াই তোমার ক্ষান্ত হওয়া! উচিত ছিল- আদি ত্রাজ্ম সমাজকে জড়াইতেছ 
কেন?” এই কথার উত্তরে যে কথা সাধারণ পাঠ্য প্রবন্ধে বল! রাচিবিগহিত, যাহ! 
ঢ০75008, তাহা বলিতে বাধ্য হইলাম । আমার সৌভাগ্যক্রমে, আমি রবীন্দ্র বাবুর 
নিকট বিজক্ষণ পাঁরচিত । ক্লাঘাস্বূপ মনে করি,-_এবং ভরসা করি, ভবিষ্যতেও মনে 
কাঁরতে পারিব যে, আমি তাহার দৃহজ্জন মধ্যে গণ্য হই। চারি মাস হইল প্রচারের 
সেই প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে । এই চাঁর মাস মধ্যে রবাঁন্্র বারু অনুগ্রহপূর্ব্বক 
অনেফবার আমাকে দর্শন দিয়াছেন । সাহিত্য বিষয়ে, অনেক আলাপ ফারিয়াছেন । 
এ প্রসঙ্গ ফখনও উত্থাপিত করেন নাই! অথচ বোধ হয়, যাঁদ এ প্রবন্ধ পড়িয়া রবীন্দ্র 
বাবুর এমন বিশ্বাসই হইয়াছিল যে, দেশের অবনতি, এবং ধর্মের উচ্ছেদ, এই দুইটি আমি 
জীবনের উদ্দেস্ত কাঁরয়াছ, তবে যানি ধর্থপ্রচারে নিমুজ, আদ ব্রাক্ম সমাজের 
সম্পাদক, এবং স্বয়ং সত্যানুরাগ প্রচারে যত্রশীল, তিনি এমন ঘোর পাপিষ্টের উদ্ধারের 
জন্য যে সে প্রসঙ্গ ঘুপাক্ষরেও উত্থাপিত করিবেন না, তার পর চারি মাস বাদে সহসা 
পরোক্ষে বাগ্মিতার উৎস খুঁিয়! দিবেন, ইহ! আমার অসম্ভব বোধ হয়। তাই মনে 
করি, এ উৎম তানি নিজে খুলেন নাই, আর কেহ খুলিয়! দিয়াছে । এক্ষণে আদি 
ব্রান্গ সমাজের লেখক দিগের কাজ, গোড়ায় যাহা! বলিয়াছি, পাঠক তাহা স্মরণ ধরুন । 
আদি ব্রাহ্ম সমাজকে জড়ানতে, আমার ফোন দোষ আছে ফি না, বিচার করুন । 

তাই, আদি ব্রাহ্ম সমাজের লেখকাদগের ফাছে আমার একটা নিবেদন আছে। 
আদি ব্রা্ম সমাজকে আমি বিশেষ ভক্ত কার । আদি ব্রাঙ্ম সমাজের দ্বারা এ দেশে 
ধর্ম সম্বন্ধে বিশেষ উন্নাতি সিদ্ধ হইয়াছে ও হইতেছে জানি । বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, 
বাবু রাজনারায়ণ বন, বাবু ছিজেন্দ্রনাথ ঠ'কুর যে সমাজের নেতা, সে সমাজের ফাছে 
অনেক শিক্ষা লাভ ফরিব, এমন আশ] রাখি । কিন্ত বিবাদ বিসম্বাদে সে শিক্ষ। লাভ 
করিতে পারব না । বিশেষ আমার বিশ্বাস, আদ ব্রাহ্ম সমাজের লেখকাদগের দ্বার 
বাঙ্গালা সাহত্যের অতিশয় উন্নতি হইয়াছে ও হইতেছে । সেই বাঙ্গাল! সাহত্যের 
কার্যে আমর! জবন সমর্পণ করিয়াছি । আমি ক্ষুদ্র, আমার দ্বার! এমন কিছু কাজ 
হয় নাই, বা হইতে পারে না, যাহা আদ বরাদ্দ সমাজের লেখফের] গণনার মধ্যে 
আনেন । কিন্ত কাহারও আত্তরিক যত্ত নিক্ষল হয় না । ফল যতই অল্প হউক, বিবাদ 
বিসন্বাদে কমবে বই বাড়বে না । পরম্পরের আনুকৃল্যে ক্ষুত্রের দ্বারাও বড় ফাজ 
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হইতে পারে । তাই বাঁজতেছি, [বাদ বিসম্বাদে, স্বনামে বা.বিনামে, স্বৃতঃ বা পরত্তঃ) 
প্রকাঙ্তে বা পরোক্ষ, বিবাদ বিসম্বাদে তাহারা মন না দেন। আমি এই পথ্যন্ত ক্ষান্ত 
হইলাম, আর কখন একপ প্রতিবাদ করিব এমন ইচ্ছ! নাই । তাহাদের যাহা ঘর্তব্য 
৯ অবশ্ত করিবেন । 

, রবীন্দ্র বাবুকেও একটা ফথ। বালিবার আছে । সূৃত্যের প্রতি কাহারও 
চপ তি নাই, কিন্ত সত্যের ভানের. উপর. আমার. বড় ঘৃণা আছে। যাহারা নেড় 
বৈরাসীর রামীর হারিনামের মৃত মুখে সৃত্য সত্য বলে, কিন্ত হুদ অসত্যে পারপুর্ণ, তাহাদের 

সত্যানুরাগকেই : সত্যের ভান বালতেছি। এ জিনিস, এ দেশে বড় ছিল না।--এখন 
'বিলাত হইতে ইংরেজির সু বড় বেশী: পরিমাণে আমদানি হইয়াছে । সামগ্রণটা বড় 
কদর্য্য।_ মৌখিক “[15 0116০:৮ সম্বন্ধে তাহাদের যত' আপততি--কাধ্যত সমুদরপরমাণ 
মহাপাপেও আপাত নাই ।' মে কালের হিন্দুর এই দোষু ছিল বটে যে, “[35.07050% 
সম্বন্ধে তত, আপাতি ছিল না কিন্ত ততটা ফপটতা ছিল না।* দুইচিই মহাপাপ 
এখন ইংরেছি শিক্ষার গুণে হন পাঁপটা হইতে অনেক অংশে উদ্ধার পাওয়া যাইতেছে, 
কিন্ত ইংরোঁজ পাপটা বড় বাড়িয়া উঠিতেছে। মৌখিক অসত্যের অপেক্ষা আন্তরিক 
অসত্য যে গুরুতর পাপ, রবীন্দ্র বাবু বোধ হয় তাহা স্বীকার াঁরবেন। সত্যের 
মাহাত্ম্য কীর্তন কাঁরতে গি কেবল মৌখিক “সতোর প্রচার, আত্তারক সত্যের প্রতি 
অপেক্ষাকৃত অমনোযোগ, রব বাবুর যত্বে এমনট| ন1! ঘটে, এইটুকু সাবধান করিয়া 
দিতেছি । ঘটিয়াছে, এমন কথা বাঁলতোছি না, কিন্ত পথ বড় পাচ্ছিল, এজন্য এটুকু 
বললাম, মার্জনা করিবেন। তাহার কাছে অনেক ভরসা কার, এই জন্য বলিঙ্গাম। 
[তিনি এত অল্প বয়দেও বাঙ্গালার উজ্জ্বল রত্ব-আশশর্বাদ করি, দীর্ঘজীবী হইয়া 
আপনার প্রাতিভার উপযুক্ত পরিমাণে দেশের উল্লাতি সাধন করুন । শ্রীবাকিমচন্দ্র 
চটোপাধ্যায় ।-_প্রচার” অগ্রহায়ণ ৯২৯৯, পৃ, ৯৬৯-৯৮৪ 
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এ উৎসবে আমর! পাইলাম কি? হারাইলাম কি? *য সঞ্চয়ী লোক, সে সকল 
সময়ে আপনার জমা-খরচট। খতাইয়া দেখে । আমাদের জাতীয় জমা-খরচটার মধ্যে 
মধ্যে কৈফিয়ং কাটিয়া! দেখ! ভাল । আগে দেখ! যাউক, আমাদের লাভের অঙ্কে ফি? 

প্রথমতঃ, আমরা এ উৎসবে লাভ কারয়াছি রাঞ্জভক্তি । অনেকে বলিবেন, আমাদের 
রাজভাক্তি ছিল বলিয়াই, উৎসব করিয়াছি । সকলেই বুঝেন যে, ঠিফ তাহা নহে; অন্থ 
কারণে এ উৎসব উপস্থিত হইয়াছে । উৎমবেই আমাদের রাজভক্তি বাড়য়াছে। 
রাজভাক্তি বড় বাঞ্চনীয় । রাজভাক্তি জাতীয় উন্লাতর একটি গুরুতর ফ্ষারণ । রাজভব্তির 
অন্য ইহা প্রয়োজনণয় নহে যে, রাজ। স্বয়ং একট! ভাঁক্তর যোগ্য মনুষ্য হইবেন । ইংলগ্ডের 
এলিজাবেথ্‌ ব প্রুধিয়ার ছিতাঁয় ফ্রোডরুক, এতদুভয়ের কেহই ভাক্তর যোগ্য ছিলেন না। 
এনূপ নৃশংস-চারত্র নরনারী পৃথিবাঁতে দুর্লভ । কিপ্ত এলিজাবেথের প্রাতি জাতীয় 


* দেবী চৌধুরাধীতে প্রসঙ্গকমে ইহা উদযাপিত করিয়াছি-_১৬০ পৃ! দেখ। 


গড রপপের উৎমবের জমা-খরচ ৯২১৬ 


রাজভি ইংলগ্ডের উন্নতির একটি ফারণ ক্রোডকের প্রাঁত জাতীয় রাজভক্তি প্রাষয়ার 
উন্নাতর একটি কারণ। 

আমাদের দ্বিতীয় লাভ, জাতীয় এঁক্য। এই বোধ হয়, এতিহাসিক ক্ষালে প্রথম 
সমস্ত ভারতবর্ষ এক হইয়া একটা কাজ ফাঁরল। আমরা এই প্রথম বুঝিলাম যে, 
আমাদের মধ্যে এঁক্য ঘটিতে পারে । আমরা এই প্রথম বুঝিলাম, ভারতবধী য়েরা 
একজাতি । 

তৃতপয় লাভ, রাজকীয় শক্তি । রাজকীয় শক্তি কতকট! এঁক্যের ফল বটে, কিন্ত 
এক্য থাকিলে যে শাক্তি থাকে, এমত নছে। সকল সমাজেই, সমাজই রাজ।। রাজ। 
সমাজ শাসন করেন বটে, কিপ্ত সে সমাজের প্রাতানধিস্বপূপ । সমাজ রাজার উপর 
আবার রাজ। । ফেবল সমাজ রাজার দণ্ড পুরস্কারের র্তা ৷ *যে সমাজ রাজাকে দণ্ডিত 
বা পুরস্কৃত করিয়া থাকে, সেই সমাজেরই রাজনৈতিক শক্তি আছে। প্রকৃত রাজদও 
সেই সমাজেরই হাতে । আজ, লর্ড রিপণকে সুশাসনের জন্য পুরস্কৃত কারিয়া ভারতবর্ষী য় 
সমাজ সেই রাজদণড স্বহৃন্তে গ্রহণ কাঁরয়াছে। ইহাই স্বাধীনতা । 

আমাদের চতুর্থ লাভ,__এট্ুকু কেবল বাঙ্গালার লাভ +__সমীজের কর্তৃত্ব ভুম)ধ- 
কারীদের হাত হইতে এই প্রথম মধ্যবস্ত লোকের হাতে গেল। অর্থাৎ কর্তৃত্ব, ধনের 
হাত হইতে রুদ্ধিবি্ঠার হাতে গেল। এখন হইতে বাঙ্গাঁলায় ধনবানেরা আর কেহই 
নহেন, শিক্ষিত সম্প্রদায়ই বর্তী। ইহা সমাজের পক্ষে বিশেষ মঙ্গলকর, উন্নাতির 
লক্ষণ, এবং উন্নতির সোপান । এখনকার নুতন সমাজ নেতৃগণের নিকট আমাদের 
নিবেদন, তাহারা সমাজ ধাঁরে ধারে সুপথে চালাইলে, বিপ্লব না ঘটে। 

এই গেল লাছের অঙ্ক জমা । এক্ষণে খরচট] দেখা যাউক । 

আমাদের প্রথম ক্ষতি এই যে, এ উৎসবে দ্বেষক ইংরেজ-সম্প্রদায়ের সঙ্গে বৈরিতা 
'বড় বাড়িয়া উঠিল । মুখে যান যাহা বলুন, তাহারা এ উৎসব কখন মাঙ্রনা ফাঁরবেন 
না। তাহাদের সঙ্গে আর গোল মিটিবে না। ইহাতে সময়ে সময়ে আমাদিগকে 
ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে। 

আমাদের দ্বিতীয় ক্ষত এই যে, কিছু “স্রীম” ছাড়া হইয়াছে, সে সাঞ্চত বলে সমাঁজ- 
যন্ত্র ্রতবেগে চাঁলবে, ভাহার কিছু ব্যয় হইয়াছে । সেট! নিতান্ত মন্দও হয় নাই। 
'বড় বেশণ টীম জাঁমলে বিপ্লব উপস্থিত হয় । 

আমাদের তৃতীয় ক্ষতি এই যে, গলাবাজির দৌরাত্মাট। বড় বাঁড়য়া গেল। কথার 
ছড়াছড়ি বড় বেশী হইয়! গিয়াছে । সেটা কুশিক্ষ!। এঞ্চে ত বাঙ্গালী সহজেই কেবল 
বাক্য বাহাদুর, তার উপর বক্তৃত! নামে বিলাতি মালের আমদাঁন হইয়াছে । সোণা 
বলিয়া সোহাগ! বিক্রয় হইতেছে । আমাদের ভয়, পাছে আপনাদের বাকৃজ!লে 
আপনারাই জড়াইয়! পাঁড়, কথার কুয়াশায় আর পথ দেখিতে ন1 পাই; তুবড়ী বাজির 
'মত মুখে সৌ সৌ করিয়া ফাটিয়া যাই । 

সে যাহাই হৌক, খরচের অপেক্ষা জম! যে বেশী, তাহাতে কোন সন্দেহই নাই। 
খরচগ্ুলি ছোট ছোট, লাভগুলি বড় বড় । উৎসবে আমর! মুনাফা! করিয়াছি, এখন 
রেখে ঢেফে চালাইতে পারলেই হয়। তবে লাভ ফি, লোকৃসান ফি তাহা ন1 


৯২১৬ বন্ধম রচনাসংগ্রথ 


বৃিয়া, “বেড়ে হয়েছে | বেড়ে হয়েছে!” বাঁলিয়া বেড়ান জাতীয় শিক্ষার পক্ষে ভাল 
নহে। (প্রচার পৌষ ১২৯৯, পৃ. ২১৮-২২০। 


আগামী ব€সরে প্রচার যেরূপ হইবে 


আমরা পূর্বেই বিয়াছি, যাহা সন্কল্প করা যায়, তাহা সফল সময়ে সম্পন্ন হয় না। 
যখন প্রচার প্রথম প্রকাশ হয়, তখন আমাদের এমন আভপ্রায় ছিল না যে, প্রচার ফেবল 
ধর্ম বিষয়ক পত্র হইবে। কিন্তু প্রচারের লেখকদিগের রুচির গতিকে, বিশেষত* 
প্রধান লেখকের আভিপ্রায় অনুসারে, ইহাতে এক্ষণে ধর্মবিষয়ক প্রবন্ধ ভিন্ন আর, কিছু 
থাকে না। 

ইহাতে প্রচারের উদ্দেস্ট সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই। জ্ঞানের মধ্যে ধর্মজ্ঞানই 
সর্বশ্রেষ্ঠ বটে, কিন্তু অন্যান্য জান ভিন্ন ধর্মজ্ঞানের সম্যক্‌ শ্দৃত্তি হয় না। বিশেষ 
মনুষ্তজীবন বিচিত্র ও বহুবিষয়ক ; এজন জ্ঞানের বৈচিত্র্য ও বহুবিষয়কতা চাই । যাহা 
বিচিত্র ও বনুবিষয়ক নহে, তাহা সাধারণের নিকট আদরণীয় হইতে পারে না। 
সাধারণের নিকট আদরণীয় ন। হইলে ধর্্মবিষয়ক প্রবন্ধেও সফলতা ঘটে না। অতএব 
আগামী বংসরে যাহাতে প্রচার বিচিত্র ও বন্বিষয়ক হয়, আমরা তাহা! ফরিবার 
উদ্োগী হইয়াছি। প্রগারের প্রধান লেখকেরাও এ বিষয়ে অনুমতি প্রদান.ফারিয়াছেন। 

কিন্ত প্রচারের বর্তমান ক্ষুপ্রাকার থাকিলে, সে উদ্দেশ সিদ্ধ হইতে পারে না। 
আমরা ধশ্মীলোচন! পাঁরত্যাগ ফরিতে পারি নাঃ অথবা তাহার অল্পতা ফাঁরতে পারি 
না। ফাজেই প্রচারের ফঙ্গেবর বৃদ্ধি কীরতে হইবে । ক্ষলেবর বৃদ্ধি ফারিয়া, আমর! 
নিয়লাখিত নিয়মানুসারে প্রচার সম্পাদিত ফারিতে পারিব | 

৯। ধর্মাবিষয়ক প্রবন্ধ এক্ষণে যেরূপ প্রকাশিত হইতেছে সেইরূপ _হইতে-থাঁকবে। 
এখন ধীহারা তাহা লিখিতেছেন, তাহারাই তাহা লিখিবেন । 

২। স্থানাভাবপ্রযুজ আমর! উপন্যাস বন্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম । এক্ষণে 
স্থানাভাব থাকিবে না । অতএব উপন্যাস পুনঃ প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইবে। 
“সীতারাম' বন্ধ হওয়ায়, অনেক পাঠক দুঃখ বা অসন্তোষ প্রকাশ ফারিয়াছেন। অতএব 
আগামী শ্রাবণ মাস হইতে “'সীতারাম? পুনঃ প্রকাশিত হইতে থাকিবে । 

৩। এতাততন্ন সামাজিক, এতিহাসিক, রাজনৈতিক, দার্শনিক, এবং :অন্যান্য প্রবন্ধ 
ও রহস্য প্রকাশিত হইবে। 

এই সন্ধল্প পাঠক দিগের অনুমোদিত ন| হইলে, সিদ্ধ হইবে না । ফেন না পত্রের 
ফলেবর বৃদ্ধি করিলে কাজেই মৃল্য বৃদ্ধ হইবে । এই জন্য দুই মাল অগ্রে পাঠক দিগ্গকে 
সম্বাদ দিলাম । পত্রের কলেবর এবং মুল্য কি পাঁরমাণে বৃদ্ধি পাইবে, তাহা পাঠকের 
বিজ্ঞাপনে দুটি করিবেন ।-_ প্রচার”, জ্যেষ্ঠ ৯২৯৯ পৃ. ৩৬৯-৬২। 


বঞ্কিমচন্দ্রের সামায়ুক পত্রে প্রকাশিত কিন্তু পুস্তকাকারে অগ্রাথত 
আরও কয়েকটি প্রবন্ধ পরবর্তী খণ্ডে প্রকাশিত হবে । সম্পাদক । 


শিবাচিত গত্রাবতরী 


[ কালীপ্রসন্ন ঘোষকে লিখিত ] 

সুহদরেরু- 

আপনার পত্রগুলির যে উত্তর দিতে পারি না, তাহার অন্যান্ত কারণের মধ্যে একটি 
কারণ এই যে, তাহার উত্তর অদেয়। আপনি যাহা জেখেন তাহ! এত মধুর যে উত্তর 
যাহাই দিই না কেন তাহ! কর্কশ হইবে । আপনার পত্রের উত্তর দেওয়া, আর অম্বত 
পান করিয়া ধ্বন্তারকে মৃল) দেওয়া সমান বাঁলিয়া বোধ হয়। আপনার পত্রের উত্তর 
না দেওয়াই ভাল-কোটিলকে 10110105 দিয়া ফি হইবে? আপনার নববর্ষ প্রভৃতি 
দিবসের সম্ভাষণ সম্বন্ধে এই কথা বিশেষ খাটে । আপানি নিজে পীড়িত; চক্ষের 
যন্ত্রণায় 'লিখিতে অসমর্থ, তথাপি আমাদের মঙ্গল আত্তারফ কামনা! করিয়া! পত্র 
লিখিয়াছেন। আপনার তুল্য মনুষ্য অতি দুর্লভ। আপনাকে কায়মনোবাকে) 
আশীর্বাদ কারিতোঁছ, আপানি আচরাং সুস্থ হইয়া স্বদেশের উন্নাত সাধন কাঁরতে থাকুন । 

স্যার আশি ইডেনের স্বদেশ গমন উপলক্ষে কলিকাতায় হুনুস্থুল পাঁড়য়া গিয়াছে । 
কেহ বলে, গোবর জল ছড়া দাও । কেহ বলে, “অরে নিদারুণ প্রাণ! কোন পথে*, 
যাঁন, আগে যা রে পথ দেখাইয়।” ইত্যাঁদ ইত্যাদি । আমাদের জীভের মধ্যে দুই এটা 
সমারোহ দেখিতে যাইব । 

আমার দৌহিত্রটি এ পর্যন্ত আরোগ্য লাভ করিতে পারে নাই, তবে পুর্ববাপেক্ষা 
ভাল আছে । আর ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, যম, কুঁবের প্রভৃতি দিকৃপালগণ পুর্ববমত 
দিকৃপালন করিতেছেন--চন্দ্রের মধো মধ্যে পৃর্ণোদয় হয়, মধ্যে মধ্যে অমাবস্যা । এখন 
কাল" প্রসঙ্পম হইলেই আনন্দমঠ বজায় হয়। ইতিতাং ৪ বৈশাখ । '[ ৯২৮৯ সাল] 
[ ৯৬ এপ্রল। ৯৮৮২ ] 


াঁকা রাভিউ ও সম্মিলন? ] | বা্কমচন্ত্র চট্টোপাধটায় । 
[ ফাঁলীপ্রসন্ন ঘোষকে লিখিত ] 

সুহাদ্ববেযুশ 

আপনার অনুগ্রহ পত্জ পাইয়া আনন্দ লাভ কাঁরলাম। 

আমি যখন প্রথম এখানে আনি, তখন দ্বুই এক মাসের জন্য আমিতেছি এরূপ ধর্তৃ- 
পক্ষের নিকট শুনিয়াছিলাম । এজন্ত একাই আসিয়াছি। বিশেষ পাঁরবার আনিবার 
স্বান এ নহে । এক্ষধে জানিলাম ইহার ভিতর অনেক চক্র আছে ।%**% সেই মন্থ্রার 
দল আমাদের স্বদেশী স্থজাঁতি, আমার তুল্য পদস্থ ; আমার ও আপনার বদ্ধুবর্গের মধো 
গণ্য । আমিই বা আনন্দমঠ লিখিয়া ফি করিব, আপনিই বা তাহার মৃলমন্ত্র বুধাইয়। 
ফি করিবেন? এ ইঈর্যযাপরবশ, আত্দোদরপরায়ণ জাতির উন্নতি নাই ।, বল, 
গ্বন্দেউদরংঃ । 

ব (৯ম)--৭৭ 


১২১৮ বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ 


বৈশাখের “বান্ধব” পাইয়াছি। এবং "মৃলমনতর *জাতীয় ল্গীতগ এবং অন্ত প্রবন্ধ 
পাঁড়য়া অতিশয় গ্রীত হটয়াছি। 

আপাঁনও “শাপেনাস্তং গমিতমাহিমা,” শুনিয়া! দুঃখিত হইলাম । তবে আপনি 
মহং কর্তব্যানুরোধেই এ দশা প্রা, কাজেই তাহা সহ হয়, কিন্ত আমি যে কি জন 
বৈতরধীসৈকতে পাড়িয়া ঘোড়ার ঘাস ফাঁটি তাহা বুঝিতে পারি না । যে ব্যক্তি িলিখিয়া- 
ছিল “যমছারে মহাধোরে তথা! বৈতরণী নদ” সে ব্যক্তি নিশ্চিত জানিত উঁড়স্যার 
বৈতরণীপারেই ষমছ্থার বটে । 

দশমহাবিষ্তার কিয়ংশ হসলাঁপ হইতে হেম বাবুর মুখেই শুনিয়াছিলাম ৷ সেটুকু 
আমার বড় ভাল লাগয়াঁছল । বোধ হয় সেটুকু আপনিও গ্রস্থফারের মুখে শাঁনয়। 
থাঁফিবেন । অবশিষ্টাংশ এখনও ভাল করিয়া পাঁড় নাই । যেটুকু পাঁড়লাম তাহাতে 
বুঝিলাম যে গ্রস্থকারের মুখে ন' শুনিলে গ্রন্থের সকল রসটুকু পাওয় যায় না। বিশেষ 
তাহার ছন্দ নৃতন- আমার আবৃত্তির সম্পূর্ণ আয়ত্ত নহে । এ জন্য স্থির ফাঁরয়াছি, যাঁদ 
ফখন রজনণ প্রভাত হয়, তবে ত্টাহারই মুখে অবশিহ্টাংশ শুনিয়া হ্ৃদয়ঙগম কফাঁরিব। 

আনন্দমঠে বিষ্তর ছাপার ভুল দোখলাম ৷ অনুগ্রহ ফাঁরয়া মার্জনা! ফারবেন । 
ইতি ২৩শে পৌষ [ ১২৮৯] [৬ জানুয়ারী ১৮৮৩ ] 


অনুগ্রহাকাজ্জী 
“ঢাক! রিভিউ ও সম্মিলন? ] শ্রীবাহ্ষিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


[ শ্রীশচন্দ্র মন্ভুমদারকে লিখিত ] 

প্রয়তমেযু 

আমি ইাপানির পীড়ায় অত্যন্ত অসুস্থ থাকায় তোমার পত্রের উত্তর দিতে বিলম্ব 
হইয়াছে। 

গেজেটে তোমার ৪1120186776 দেখিয়! অত্যন্ত আহলাদিত হইলাম । ভরসা করি 
শীপ্রই চাকরী চিরস্থায়ী হইবে । | 

“পদ্ররত্াবলী” পাইয়াছি। কিন্তু সুখ্যাতি কাহার ফাঁরব? ফাবাদিগ্ের না 

ংগ্রহকারাদিগের ? যাঁদ কবাদিগের প্রশংসা ফরিতে বল, বিস্তর প্রশংসা! করিতে 

পার । আর যদি সংগ্রহকারদিগের প্রশংসা করিতে বল, তবে ক্ষি কি বালব আমায় 
লিখিবে, আমি সেইরূপ লিখিব । তুমি এবং রবীন্দ্রনাথ যখন সংগ্রহকার, তখন সংগ্রহ 
যে উৎকৃষ্ট হইয়াছে তাহ কেহই সন্দেছ করবে না এবং আমার সার্টিফিকেট নিষ্প্রয়ো- 
জন । তথাপি তোমরা যাহা লিখিতে বলিবে, লিখিব। 

কৃষ সন্থন্ধে যে প্রথা করিয়াছ, পত্রে তাহার উত্তর সংক্ষেপে দিলেই চাঁলবে। আমি 
যাহা লিয়াছি ( নবজীবনে ও প্রচারে ) ও যাহা লিখিব, তাহাতে এই ভ্বইটি তত্ব 
প্রমাণিত হইবে । 

১। শ্রীকৃষ্ণ ইচ্ছাক্রমে ফদাপি মুদ্ধে প্রবৃতভ নহেন। 

২। ধর্ণযুন্ধ আছে। ধর্ঘার্থেই মনুষ্যফে অনেক সময় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হয় ( যখ) 


পত্জাবলী ১২১৯ 
ড/111181) 1৩5 311620) | ধর্ণযদ্ধে অপ্রবৃতি অধর্পা। সে সকল স্থানে ভিন্ন ভীকৃষ 
মুদ্ধে কখনও প্রবৃত্ত নছেন । 


৩। অন্যে যাহাতে ধর্থয়দ্ধ ভিন্ন ফোন মুদ্ধে কখন প্রবৃত্ত না হয়, এ চেষ্টা তিনি 
সাধ্যানুসারে কারয়াছিলেন । 

মনুষ্তে ইহার বেশী পারে না । কৃষ্চচরিত্র মনুষ্যচারিত্র । ঈশ্বর নিচ মনুষ্ত- 
চরিত্র গ্রহণ কাঁরয়াছিলেন । 


কৃষ্ণনগ্রে কবে যাইবে ? ইতি তাং ২৫শে আশ্বিন [৯২৯২] [ ১০ অক্টোবর ১৮৮৫ ] 


£প্রদশপ? ] শ্রীবন্থিমচক্দ্র চট্টোপাধ্যায় । 


[ জ্যোতিশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখিত ] 


[১৮৮৭ সনে সঞ্জীবচন্দ্রের একমাত্র পুশ্র জ্যোতিশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মেহেরপুরে 
পুলিস-ইন্স্পেক্টরের পদে নিয়োগের পর চাকরিতে পাকা হয়ে প্রালসের চাকরি 
কিভাবে নির্বাহ করবেন, সেই উপদেশ চেয়ে বঙ্কিমচন্দ্রকে এক পঞ্জ দিয়েছিলেন । 
এর উত্তরে নিম্নলিখিত উপদেশ-সম্বাীলত পত্র বঙ্কিমচন্দ্র তাকে লেখেন | ] 


শপ্রয়তমের 


তুমি বোধ করি পুজার সময় বাড়ী গিয়াছিলে, এতাঁদনে ফিরিয়া! আসিয়া 
থাকিবে । 

আমার নিফট উপদেশ চাহ্য়াছিলে, আমি এই পত্রের মধ্যে সাতটি উপদেশ 
বলখিয়। পাঠাইলাম । এ সাতটি 09167 726 বিবেচনা ফাঁরবে । বিশেষ প্রথম 
"চটি । উহার অনুবর্ভী হইলে সর্বত্র মঙ্গল ঘটিবে। এখানকার সমস্ত মঙ্গল। ভরসা 
কারি এই মাস হইতে তুমি সংসারের ভার লইতে পারিবে । ইতি ৯৩ আশ্বন । 


শরবন্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় । 


বিশেষ উপদেশ 


[. প্রথম প্রয়োজনশয় কথা 1 সত্য ভিন্ন কথন [িথা। পথে যাইবে না। ধজমের 
মুখে কখন মিথ্যা নির্গত না হয় । তাহা হইলে চাকরি থাকে না। নিতান্ত 
পক্ষে কর্তৃপক্ষের অবিশ্বাস জন্মে । অবিশ্বাস জান্মলে আর উন্নাত হয় না । 

গু, দ্বিতীয় প্রয়োজনীয় কথা । পাঁরশ্রম । বিনা পরিশ্রমে কখন উন্নতি হয় না! । 
ফখন কোন কাজ পড়িয়া না থাকে । 
ঘা, উপরওয়ালাদের আজ্ঞাকারী, াহাদিশের নিকট বিনশতভাব । চাকার রাখার 
পক্ষে এবং উন্নাতির পক্ষে ইহ! নিতান্ত প্রয়োজনশয় । তর্ক করিও না 
ছু, আপনার কাজের [২৪169 & .৪%৪ [িবশেষনূপে অবগত হইবে । 
€ ১ 


১২২০ বাঙ্ছম রচনাসংগ্রহ 


ঘ. ফাহারও উপর অত্যাচার করিবে না । প্রালিসের লোফে আসামীর উপর বড় 
অত্যাচার করে । অনেকের বিশ্বাস যে তা নহিলে কাজ চলে না! । তাহ! ভ্রাস্তি । 
না চলে সেও' ভাল । ইহা নিজে কখন করিবে না, বা অধশনস্থ ফাহাফে 
করিতে দিবে না । ইহার ফারাদণ্ড আছে। 

ডা. সকলের সঙ্গে সত্ব্বহার ফরিবে । অধীনস্থ ব্যকিদিগকে ব্যবহার দ্বারা 
বশীভূত কাঁরবে । ফেহ শত্র না হয়। কর্তব্য ঘর্মের অনুরোধে অনেকের 
অনিষ্ট করিতে -হয় । তাহার উপায় নাই । দোষশীর অবশ্থ দণ্ড চাই) 
ড$]]. নিষফারণে ভীত হইবে না। 


প্রবাসণ” শ্রাবণ ১৯৩৫৮ ] 
[ কুমার বিনয়কৃষ্ণ দেবকে লিখিত ] 


অশেষ গুণসম্পন্ন শ্রীযুক্ত কুমার বিনয়কৃষ্ণ দেব 
আশীর্ববাদ ভাজনেষু 

আপাঁন আমাকে যে কয়েক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, ধর্মশান্ত্রবযবলায়ীরাই তাহার 
উপযুক্ত উত্তর দিতে সক্ষম । আমি ধর্্মশান্ত্রবাবসায়ী নহি, এবং ধর্মমশাস্ত্রবেস্তার আসন 
গ্রহণ করিতেও প্রস্তুত নহি । তবে সমুদ্রযাত্র! সম্বন্ধে যে আন্দোলন উপাস্থত, তৎসম্বন্ধে 
ছুই একট। কথা বাঁলবার আমার আপাত নাই । 

প্রথমতঃ শাস্ত্রের দোহাই দিয়। কোন প্রকার সমাজ সংস্কার যে সম্পন্ন হইতে পারে, 
অথব। সম্পন্ন করা উচিত, আমি এমন বিশ্বাস ফরি না। যখন মৃত মহাত্মা! ঈশ্বরচন্দ্র 
বিদ্যাসাগর মহাশয় বহুবিবাহ ন্বারণ জন্য শাস্ত্রের সাহায্য গ্রহণ কারয়া আন্দোলন 
উপাস্থিত করিয়াছিলেন, খনও আমি এই আপাত করিযাছিলাম, এবং এখনও পর্য্য্ত 
সে মত পারবর্তন কর'র ফোন ফারণ আম দেখি নাই । আমার এন্প বিবেচন। 
ফরিবার দুইটি কারণ আছে। প্রথম এই যে, বাঙ্গীলশ সমাজ শাস্ত্রে বীতূত হে, 
দেশাচার বা লোকাচারের বশীভূত। সত্য বটে যে, অনেফ সময়ে লোকাচার 
শাস্ত্রানুযায়ী, কিন্ত অনেক সময়ে দেখা যায় ধে, লোকাচার শাস্ত্রবরুদ্ধ । যেখানে 
লোকাচার এবং শাস্ত্রে বিরোধ, সেখাঁনে চেিকাচারই প্রবল । 

উপরিউক্ত বিশ্বাসের দ্বিতীয় ফারণ এই যে, সমাঁজ সর্বত্র শাস্ত্রের বিধানানুসারে 
চলিলে সামাজক মঙ্গল ঘটিবে কি না সন্দেহ। আপনারা সমুদ্রযাত্রার সম্বন্ধে শাস্ত্রের 
বিধানসকল অনুসন্ধান দ্বারা বাঁহ্‌র ফারিয়া, সমাজকে তদনুসারে চাঁলতে পরামর্শ দিতে 
ইচ্ছা! ফাঁরতেছেন ; কিন্ত সকল বিষয়েই ফি সমাজকে শাস্ত্রের বিধানানুসারে চলিতে 
বজিতে স্রাহস ফরিবেন ? ধর্শশান্ত্রের এটি বিধি এই, ব্রাহ্গণাদি শ্রেষ্ঠ বর্ণের পরিচর্য্যাই 
শুদ্রের ধর্ম । বাঙ্গালার শৃদ্রের! কি সেই ধর্মাবলম্বী ? শাস্ত্রের ব্যবস্থ এখানে চলে না । 
আপনার!'কেহ চালাইতে সাহসী হয়েন তি? চেফটা করিলেও এ ব)বস! চালান 
যায় কি? হাইকোর্টের শুত্র জজ জাঁজয়াত ছাড়িয়া, বা সৌভাগ্যশালী শুদ্ধ জামদার 
জমিদারের আসন ছাড়িয়া, ধর্দশান্ত্রের গৌরবার্থ লুচিভাজা ত্রান্মণের পদ সেবায় নিযুক্ত 
হইবেন কফি? ফোন মতেই না। বাক্গালগ সমাজ প্রয়োজন মতে ধর্শশান্ত্রের কিয়দংশ 
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মানে? প্রয়োজন মতে অবাশহ্টাংশ অনেককাল বিসঞ্জন দিয়াছে । এবং সেইনূপ 
প্রয়োজন বুকিলে, অবশিষ্টাংশ বিসর্জন দিবে । এমন স্থলে ধর্মশান্ত্রের ব্যবস্থা ধুর্ণজয়া 
ফি ফল? আমার নিজের বিশ্বাস যে, ধর্ম সম্বন্ধে এবং মতি সম্বন্ধে সামান্জিক উন্নতি 
(7২511810805 200 110191 16290618102) না ঘটিলে, ফেবল শাস্ত্রের বা! গ্রন্থ বিশেষের 
দোহাই দিয়া, সামাজিক প্রথণ বিশেষ পারিধর্তন কর! যায় না। আখমার প্রণীত কৃঞ্ণচারত্র 
বিষয়ক গ্রন্থে, ইহা! আমি সবিস্তারে বুঝাইয়াছি । আমি উপরে বলিয়াছি বে, সমাজ 
দেশাচারের অধান,--শান্ত্রের অধীন নহে । এই দেশাচার পারিবর্তন জন্য ধর্ম সম্বন্ধীয় 
এবং নীতি সম্বন্ধীয় সাধারণ উন্নতি ভিন্ন উপায়ান্তর নাই । এই সাধারণ উন্নাত কিং 
পরিমাণে ঘটিয়াছে বলিয়াই এই আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে । এই উন্নত ক্রমশঃ 
বৃদ্ধি পাইলে, সমুদ্রধাত্রায় সমাজের কাহারও ফোন আপত্তি থাকবে না, কাহারও 
আপত্তি থাকলেও সে আপত্তির কোন বল থাকবে না। কিন্তু ষতার্দন ন! সেই 
উন্না'তর উপযুক্ত মাত্র! পাঁরপূর্ণ হয়, ততদিন কেহই সমুদ্রযাত্রা সাধারণে প্রচলিত করিতে 
পারিবেন না । 

তবে ইহাঁও বক্তব্য যে, সমুদ্রযাত্রীর পক্ষে বাঙ্গাল সমাজ বর্তমান সময়ে কতদুর 
বিরোধা, তাহ! এখন আমাদের কাহারও ঠিক জান! নাই । দেখিতে পাই যে, ধাহার 
অর্থ ও অবস্থা সমুদ্রযাত্রীর অনুকূলে, তিনিই ইচ্ছ! করিলে ইউরোপ যাইতেছেন । 
সমুদ্রযাত্রা শাস্্রানাষদ্ধ বলিয়া কেহ কেহ যে যান নাই, ইহা আমার দৃষ্টিগ্োচরে কখনও 
আদে নাই'। তবে ইহা স্বীকার করিতে আমি বাধ্য যে, ধীহারা ইউরোপ হইতে 
ফিরিয়া আসেন, তাহাদের মধ্যে অনেকেই এক প্রকার সমাজ হইতে বহিষ্কৃত হইয়। 
আছেন, কিন্তু ঠাহাদের দোষে তি আমাদের দোষে, তাহা ঠিক বল যায় না। তাহারা 
এ দেশে আপিয়াই সাহেব সাঁজিয়া ইচ্ছাপুর্ববক বাঙ্গালশ সমাজের বাঁহরে অবাস্থিতি 
করেন। বিদেশীয় পরিচ্ছদ, বিদেশীয় ভোজন প্রথ! এবং বিদেশীয় ব্যবহার ছারা 
আপনাদিগকে পৃথকৃ রাখেন । ধীহার। ইউরোপ হইতে আয়! সেরূপ আচরণ ন৷ 
কাঁরয়াছেন, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ অনায়াসে হিন্সমাজে পুনন্মিলিত হইয়াছেন । 
ইউরোপ হইতে প্রত্যাগত মহাশয়ের! সকলেই দেশে ফাঁরয়। আিয় হিন্দুসমাজসম্মত 
ব্যবহার করলে, সাধারণতঃ তাহার! যে পরিতাক্ত হইবেন, একথা নিশ্চিত করিয়া 
বলা যায় ন1। 

পরিশেষে আমার এই বক্তব্য, সমুদ্রযাত্রা হিন্দ্রাদগের ধর্মশাস্ত্রানুমোদিত কি না, তাহা 
বিচার করিবার আগে দেখিতে হয় যে, ইহী ধর্মানুমোদিত কি না? যাহা ধর্মানুমোদিত 
কিন্ত ধর্মশান্ত্রবরুদ্ধ, তাহা কি ধর্মশাস্ত্রীবরুদ্ধ বলিয়া পরিহার্য্য ? অনেকে বলিবেন ষে, 
যাহ! ধর্দশাস্্রসম্মত, তাহাই ধর্ম, যাহা হিন্দুদিগের ধর্মশান্ত্রবিরুদ্ধ, তাহাই অধশ্ব। এ 
কথা আমি স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। 'হন্্াদগের প্রাচীন গ্রন্থে এরূপ ফথ! 
পাই না। মহাভারতে কৃষ্ণোক্তি এই সপ আছে । 

ধারণাদ্ধর্্মা মত্যান্দর্দে। ধারয়তে প্রজাঃ । 
যৎ স্যাদ্ধারণ প্রয়ুক্ং স ধর্ম ইতি নিশ্চয়: । 
কর্ণপর্বব একফোনসপ্ততিতমোহ্ধ্যায়, ৫৯ ষ্লোফ। 
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ধর্ম লোফ সফলকে ধারণ (রক্ষা ) ফরেন, এই জন্য ধর্ম বলে। যাহাহইতে 
লোকের রক্ষা হয়, ইহাই ধর্ম নিশ্চিত জাদিবে । 

যদি মহাঁভারতকার মিথ্য] না লিখিয়া থাকেন, যাঁদ হিন্দুদের আরাধ্য ঈশ্বরাধতার 
বলিয়া সমাজে পুজিত কৃ্ণ মিথ্যাবাদী না হন, তবে যাহা লোকহিতকর তাহাই ধর্ম । 
এই সমুদ্রযাত্রা পদ্ধাত লোকহিতফর কফি না? যাঁদ জেোকহিতকর হয়, তবে ইহা স্াতি- 
শাস্ত্রবরুদ্ধ হইলেও কেন পরিত্যাগ ফাঁরব ? 

আমি এইরূপ বুঝি ধর্মশাস্ত্রে যাহাই আছে, তাহাই হিন্দুধর্ম নহে । হিন্দৃধর্ম আতিশয় 
উদ্ার। ম্মার্ড ধাঁষাদগের হাতে--বিশেষতঃ আধুনিক ম্মার্থ রঘুনন্দনাদির হাতে ইহা 
আতশয় সঙ্কা্ণ হইয়া পাড়িয়াছে। স্মার্ড ধাষিগণ হিন্দুধপ্মের শ্রী নহেন,_হিন্দধ্ধ 
সনাতন-_তাহাদিগের পূর্বব হইতেই আছে । অতএব সনাতন ধর্দে এবং এই ধর্মশান্ত্রে 
বিরোধ অসম্ভব নহে । যেখানে এরূপ বিরোধ দোঁথব, সেখানে সনাতন ধর্মের আশ্রয় 
গ্রহণ ফরাই উচিত । ধর্মে এবং হিন্দ্রধর্থে ফোন বিরোধ আমি হকার করতে পারি 
না। ধর্মের সঙ্গে হিন্র্দের যাঁদ কোন বিরোধ থাকে, ভবে হিন্দুধশ্মের গৌরব ষি ? 
উহাকে সনাতন ধর্ম বলিব ফেন? এরূপ বিরোধ নাই। সমুদ্রযাত্র। লোকহিতকর 
বিয়া ধর্মাত্রমোদিত । সৃতরাং ধর্্মশান্ত্রে যাহাই থাকুক, সমুদ্রযাজ্ হিন্দৃংর্্দানুমোদিত । 


কলিকাতা, ২৭ জ্বলাই, ৯৮৯২ আপনার একান্ত মঙ্গলাফাজ্ণ, 
ণহতবাদণ+ ] শ্রীবঙ্ষিমচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় 


গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত 

নমস্কার পূর্বক নিবেদন ূ 

আপন্যর যাহা বন্তব্য তাহা! কাল বৈকালে মুখে মুখেই বলিতে পারিতেন, তথাপি 
পত্রখানি যে নিজে হাতে ফারয়৷ আনিয়াছলেন, ইহা! আমার বিশেষ সৌভাগ্য, কারণ 
মুখের কথা তখনই অন্তহিত হইত, কিন্ত পত্রখানি ত্র কািয়া রাঁখিলে শত বংসর 
থাকিতে পারে । আমি উহা ষত্র কারয়! তুলিয়া রাখিব এবং আমার স্বত্যুর পর, এরূপ 
যত্র কাঁরয়! তুলিয়া! রাখিবার জন্ম আমার দৌঁহিত্রদিগকে বলিয়া যাইব । কারণ উহাতে 
আপনি আমাকে বাঁজয়াছেন যে “আপনার সম্মানে বঙ্গবাসী মাত্রেরই সম্মান কর! 
হইয়াছে ও সম্মানও সম্মানিত হইয়াছে” । অন্যে এ কথা বাঞ্গিলে, তাহার মৃল্য যাহাই 
হউক, আপনিন সত্যবাদী ও সমাজের শিরোত্ৃণ স্বরূপ, অতএব আপনার এই উক্তি 
আমার বংশে চিরম্মরণীয় ও চিররক্ষণীয় । 

যখন বিষহ্ক্ষ অনুবাদিত হইয়া প্রথম পারিচিত হয় তখন একখানি ইংরোজি সংবাদপত্র 
(999190)9) বলিয়াছেন যে, এ গ্রন্থ সংস্কৃত 801০ কাব্যের 8701904০গুলির সাহত 
তুলনীয়, এবং একজন বলিয়াছেন যে, 9001100193 প্রণীত 4১110180279 চরিত্রের পর আর 
ইহার তুল্য স্ত্রী চাত্র কোন সাহিত্যে সৃষ্ট হয় নাই। এই সকল কথা আমি বড় 
গৌরবের কথা মনে ফরিয়াছিলাম । কিন্তু আপনার উক্তি আমার পক্ষে তদপেক্ষা 
অধিকতর গৌরবের হইয়াছে । ইতি ১৯ পৌধ ১৩০০ [২জানুয়ার ১৮৯৪ ] 


শরীয়ু্ত হারেন্দ্রনাথ দত্তের সৌজন্যে ] শ্রবান্কমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 


১৩৩৮) ২৬শে জুন 


পরিশিঃ-১ 
বন্কিমচজ্জের সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জী 
কাটালপাড়ায় জন্ম 


( ১৩ই আষাঢ়, ১২৪৫ বঙ্গা্ধ ) 


১৮৪৪ 

১৮৪৯ 

১৮৪৯, ২৩ অক্টোবর 
১৮৫২  * 

১৮৫৩ 

১৮৫৪-৫৬ 

৯৮৫৬ 

১৮৫৭ 

১৮৫৮ 


১৮৫৯ 


১৮৬০ 


১৮৬০ 
১৮৬৪) ম1 
৯৮৬৬ 

৯৮৬৯, নভেম্বর 


১৮৬৯, ডিসেম্বর 


১৮৭২, এপ্রল 


মোঁদনীপুরে শিক্ষারত্ত ( মোঁদনীপুরে শিক্ষাকাল-_১৮৪৮ পর্যন্ত) 
৯ম বিবাহ (ভ্ত্রী ৫ বৎসরের: মৃত্যু ১৮৫৯-এর শেষদিকে ) 

হুগলণ কলেজে প্রবেশ- ত্যাগ ১৮৫৬ 

“সংবাদ প্রভাকরে' প্রথম (?) কবিতা ও প্রথম গঞ্ঠরচন! প্রকাশ 
“লাঁলতা৷ ও মানস+ রচনা--প্রকাশ ১৮৫৬ খ্রীঃ 

জুনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষায় প্রথম; ১৮৫৬ সিনিয়র স্কলারশিপ 
পরীক্ষায় প্রথম । উভয় পরীক্ষায় বৃত্তিলাভ। 

প্রেসিডেন্সি কলেজে আইন ক্লাশে ভরাত (৯৮৬৯ বি-এল পাশ, 
১ম বিভাগে তৃতীয়, চাকরিকালে ) 

কলিকাতা বিশ্বাবষ্ঠালয়ের প্রথম প্রবতিত এন্ট্রাঙ্স পরীক্ষায় প্রথম 
বিভাগ্গে উতভী্ণ। 

ক. বি. র প্রথম বি-এ পরীক্ষায় প্রথম (ছিতাঁয় বিভাগে অন্যতর 
উত্তীর্ণ ছাত্র যদ্বনাথ বনু, দ্বিতীয় )। 

ডিপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডিপুটি কালেক্টর নিযুক্ত, যশোহরে কার্যে 
যোগদান ( ২৩শে আগস্ট ), দীনবন্ধু মিত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়। 
মোঁদনীপুরের নেগুয়ায় বদলি, হাঁলশহরের চৌধুরাবাঁড়র 
রাজলক্ষ্শী দেবীর ( ১২ বর্ষীয়া) সহিত বিবাহ । নেগুয়শায় 
'কপালকুগুলা'র বাঁজ। 

খুলনায় বদলি। (৯৮৬৪, মার্চ পর্যন্ত খুলনায় অবস্থান ) 
[২8171011805 110 ও দ্র্গেশনন্দিনীর রচনারস্ত । 

বারুইপুরে বদলি; ৯৮৬৯-এর ৪ঠা ভিমেম্বর পর্যন্ত অবস্থান । 
দু্গেশনান্দিনীর প্রকাশ । পিতার উইলে কাটালপাড়ার ভদ্রামন 
থেকে বঞ্চিত। 

কপালকৃণডলার প্রকাশ ( বংসরের শেষ দিকে )। 

স্ণালিনীর প্রকাশ । 

বহরমপুরে বদাল ; ১/৭৪-এর ওরা মে পর্যন্ত অবস্থান। ইংরোজ 
প্রবন্ধাদি (৪টি ) রচনা । 

'বঙ্গদর্মন কলিকাতা ভবানীপুর থেকে প্রকাশিত । * ১৭৩"এ 
কাটালপাড়ায় বঙ্গদর্শনের ছাপাখানা প্রাতিষিষ্ঠ। 


১২২৪ 


৯৮৭২-১৮৭৬-এর 
মার্চ 


১৮৭৪ 


১৮৭৪-৭৫ 
৯৮৭৫, জুন 


১৮৭৬ 


৯৮৭৭ 


৯১৮৮১ 


সেপ্টেম্বর 


১৬৮৮২ 


৯১৮৮৩ 


১৮৮৪, জুলাই 


১৮৮৫-১৯৮৮৮' 


বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ 


বঙ্গদর্শনে বিষবৃক্ষ, ইন্দিরা, চন্দ্রশেখর, মুগলাঙগুরীয় প্রভৃতি 
এবং লোকরহ্ঙ্য, বিজ্ঞানরহ্য্য, কমলাকান্তের দণ্ুর, প্রভৃতির 
প্রকাশকাল । (গ্রন্থাফারে প্রকাশ । গ্রস্থপঞ্জী দ্রষ্টব্য) 
কান্টন্মেন্টের ফঘ্যাণ্ডং অফিসার কনেল ডাফিনের ভ্বারা বন্ধিমচন্ত্ 
প্রশ্ৃুত । মামল। । ডাঁফিনের প্রকাশ্ঠ আদালতে ক্ষম। প্রার্থনা ৷ 
বারাসতে বদলি, মালদহে বদললি-_স্থাস্থাভঙ্গে ছুটি । 

জুন থেকে ৯ মাস ছুটিতে কাট।লপাড়ায় অবস্থান । কৃষ্ণকান্তের 
উইলের রচনাকাল । 

রবণন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাংকার । 

ভুগলশীতে বদলি (কাটালপাড়ায় অবস্থিতি); বুঙগদর্শন বন্ধ 
(১৮৭৬.এর মার্চ), কবি নবশনচন্দ্রের সঙ্গে কাটালপাড়ায় সাক্ষাৎ ৷ 
পারিবারিক বিরোধ । চুঁছুড়ায় জোড়াঘাটের বাড়তে ১৮৮০ 
পর্যন্ত বাস; এাঁপ্রলে সঞ্জীবচন্দ্রের সম্পাদনায় কাটালপাড়ায় 
বঙ্গদর্শন প্রকাশ (বন্ধ ১৮৮৩, মার্চ) ; আনন্দমঠের রচনাকাল (৫) 
হাবড়ায় বদলি (ম্যাজিক্টেট সি. ই. বাকৃলাণ্ডের সহিত সামায়িক 
বিরোধ )। 

কলিকাতায় বাস। বউবাজার ট্ট্রীটে সাহিত্যিক বৈঠক । 
(৪1৫ মাসের জন্য বাঙল। সরকারের অস্থায়ী সেক্রেটারি, পরে 
পুনরায় িপুটি ম্যাজিস্ট্রেট) । 

আিপুরে বদাল (২৪ পরগনায়) ) ধর্ম$ত্ব ও হিংন্দুর্মের বৈশিষ্ট্যাদি 
বিষয়ে আলোচনা । রবীন্দ্রনাথের প্রায়শঃ যাতায়াত । 

৯৬ই ফেব্রুয়ার--ঝড়বৃষ্টির মধ্যে ফমল্রাফান্তের জোবানবন্দী 
রচনা । আগস্টে জামপুরে (ফটক) বদি । নভেম্বরে স্টেটসূম্যান 


পঙে জেনারেল আযাসেমৃর্লির অধ্যক্ষের সহিত হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে 
বাদানুবাদ । 


অক্টোবরে শ্রীশচজ্জ মজুমদারের সম্পাদনায় “বঙ্গদর্শনে্র প্রকাশ, 
এবং ১৮৮৪, ফেব্রুয়ারিতে বন্ধ । 

জামাতা রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে সম্মখে রেখে প্রচার? প্রফাশ । 
অক্ষয়চন্দ্র সরকারের 'নবজীবন+, ১৯৫ দিন পূর্বে প্রকাশিত । 
(প্রগার বন্ধ হয়--১৮৮৯ মার্চ? ) প্রচারে সশতারাম, কৃষ্ণচরিত্র 
এবং নবজীবনে ধর্মতত্ব-অনুশীলন (ধারাবাহিক) চলে । 

প্রচার ও নবজীবনের সহিত তত্ববোধিনণ সভার বিতর্ক-_ 
বস্কিমচন্দ্রের তত্ববোধিনীর আড়ালস্থ রবণন্দ্রনাথের সঙ্গে বিতর্ক । 
ভদ্রক, হাবড়া, মোঁদনীপুর ইত্যাদি শানাম্থানে বদাঁল । ১৩ মাসের 
ছুটি গ্রহণ । ১৮৮৫তে কলিকাতা বিশ্বাবদ্যালয়ের ?সিনৈটের সভ্য 
নিমুক্ত। (সতারাম, বিবিধ প্রবন্ধ আদি প্রকাশ- গ্রস্থপঞ্জী দ্রহ্টব্য। 


১৮৮৭ 


১৮৮৮ 


পরিশিষ্ট ৯২২৫ 


জানুয়ারি থেকে কলিকাতায় প্রতাপ চাটুজ্জে লেনের বাঁড়িভে 
বান্ধ 

মে মাসে পশ্চিমে গমন । 

আলিপুরে বদল । 

ধর্মতত্ব ৷ প্রথম ভাগ | (অনুশীলন) প্রকাশিত । 


১৮৯৯১১৪ সেপ্টেম্বর চাকার থেকে অৰসর গ্রহণ । কলিকাতায় বাস। নাণা পুস্তকের 


১৮৯২ 


১৮৯৪, মার্চ 


৮ই এ্রাপ্রল 


১৮৫৬ 
৯৮৬৫ 
১৮৬৬ 
১৮৬৯ 
১৮৭৩ 
৯৮৭৩ 
১৮৭৪ 
৯৮৭৪ 
৯৮৭৫ 
১৮৭৫ 
৯১৮৭৫ 


১৮৭৬ 
১৮৭৭ 


১৮৭৭ 
৯৮৭৭ 
৯৮৭৮ 


প্রকাশ । 

রবীন্দ্রনাথের 'শিক্ষার্ন হেরফের/--(শিক্ষায় বাঙল। ভাষা গ্রচলনের 
স্বপক্ষে) প্রবন্ধ প্রকাশ _বাঙ্ষিষচন্দ্রের তৎসমর্থনে মতামত প্রকাশ 
(পাধ বা, চৈত্র, ১২৯৯ বঙ্গাব্দ । 

সোসাইটি ফর হায়ার ট্রেনিং অব ইয়ংম্যান (এখনফ্কার ইউনিভাসিটি 
ইনস্টিটিউট)-এর সাহত্যশাখার স্থায়ী সভাপাঁতিরূপে ইংরেজিতে 
বৈদিক সাহিত্য-বিষয়ক বক্তৃতা । ৃ 

মৃত্যু (২৬শে চৈত্র, ৯৩০০) । 


পরিশিঃ-২ 


বস্কিমচন্দ্রের গ্রন্থপঞ্জী 
ললিতা ৷ পরাকালিক গল্প । তথা মানস 
দুর্গেশনন্দিনী (প্রথম উপন্যাস) 
কপালকৃগুলা 
স্ণািনশ 
বিষবৃক্ষ 
ইন্দিরা (১৮৯৩-এ পরিবতিত সংস্করণ) 
মুগলাদুরীয় 


লোকরহস্য (১৮৮৮তে পরিবতিত সংস্করণ) 

বিজ্ঞানরহস্য (১৮৮৪-এ ২য় সংস্করণ) 

চন্দ্রশেখর 

কমলাকান্তের দপ্তর (৯৮৮৫-এ 'কমলাকান্ত' নামে পরিবধিত ২য় সংস্করণ, 
১৮৮৯তে এ নামে ৩য় সংস্করণ) 

[ বাবিধ সমাঙ্গোচন ] 

রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের জীবন (“দীনবন্ধু গ্রস্থাবলী”র সহিত 
প্রকাশিত ) 

রজনী 

[ উপকথ] (ইন্দিরা, যুগলাচ্ুরীয়, রাধারাণী একত্রে ) ] 
কাঁবতাপুস্তক (পছ্পদ্য-_-১৮৯৯) 


১২২৬ বন্কিম রচনাসংগ্রহথ 


১৮৭৮ কৃফকান্তের উইল 

১৮৭৯ [ সাম্য ] 

১৮৭৯ [ প্রবন্ধপুস্তক ] 

৯৮৮২ রাজাসংহ (১৮৯৩-এ 'পৃনংপ্রণীত?) 

৯৮৮৪ আনন্দমঠ 

৯৮৮৪... মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত 

১৮৮৪... দেবীচৌধুরাণী 

১৮৮৫ [ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপন্যাস ( ডর, উপকথা )] 

১৮৮৬ কৃষ্চারিত্র প্রথম ভাগ 

১৮৮৭ সীতারা'ম 

১৮৮৭ বিবিধ প্রবন্ধ 1 প্রথম ভাগ 

৯৮৮৮ ধর্মতত্। প্রথম তাগ্গ ৷ অনুশীলন 

৯৮৯২ বিবিধ প্রবন্ধ । দ্বিতীয় ভাগ 

? সহজ রচনাশিক্ষা! (১৮৯৪-এ ২য় সং) 
? সহজ ইংরেজীশিক্ষা (১৯৪-এ ৩য় সং) 

১৯০২ শ্রীমন্তাগবদগণত। 

১৯৩৫ [২2110017905 ৬115 

৯৯৩৮-৪২ দেবতত্ব ও হিন্দুধর্ম 

দ্রষ্টব্য £ প্রথম প্রকাশকাল প্রদগ্িত হলেও ন্মরণীয়--পরবর্তী সংস্করণে বহু লেখার 
অনেফ পরিবর্তন হয়েছে; কোনো কোনো পুস্তকের প্রথমঞ্ষার নাম উঠে 
গিয়েছে অন্য-নামশয় লেখা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সাধারণভাবে বলা যায়-_ 
এখন রাঁচিত মৃল গ্রন্থ (গছ পদ্য, বাল্যরচন', পাঠাপুস্তক, ও গ্রন্থাারে 
অপ্রকাশিত রচনাগুজি ব্যতীত, কিন্ত সামা, শ্রীমন্তাগবদগণীত', দেবতত্ব ও 
হিন্দুধর্ম প্রভৃতি গণনা করে): উপন্যাসজাতীয় ৯৪ খানা +অন্জাতীয় 
১৯ খানা- মোট ২৫ খান! । 


পরিশি--৩ 
উনবিংশ শতাব্দীর সংক্ষিপ্ত ঘটনাপঞ্জী 
( বঙ্কিমচন্দ্রের বাতাবরণ ) 


[বন্কিমচন্দ্র ( ১৮৩৮-১৮৯৪ ) উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী জাগরণের অন্যতম 
প্রধান প্ুরুষ--রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত কালের মধ্যভাগে তার জীবন । 
সাধারণভাবে সেই ফাল একশত বংসর বিস্তৃত, ধর্মে, সমাজে, শিক্ষায়, সৃষ্টিতে, ভাবনা 
প্রায় অর্ধশত কৃতী বাঙালীর আবির্ভাবে এ মুগ বাঙুলাদেশে ও ভারতবর্ষে অতুলনীয় । 
মোটামুচি হিন্দু কলেজের প্রাঘষ্ঠায় (১৮১৭ ) বাঙলায় আধৃনিক শিক্ষিত বাঙালশর 
নবোস্তোগ লাভ, এবং প্রভাব বিস্তার ; প্রথম মহাযুদ্ধের (৯৯১৪---৯৯৯৮) শেষে ভারতীয় 


পারাঁশ ৯২২৭ 


জাঁবনে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃতব-গ্রহণে (৯৯১৯-_২০) এ মনের পট-পাঁরবর্তন । সাধারণ- 
ভাবে কয়েকটা বিশেষ পর্বে এ মুগকে ভাগ করা চলে । 

প্রথম পর্ব-প্রস্ততি-পর্ব : শতাব্দীর প্রথমার্ধ শ্রী ১০০তে ফো্ট উইলিয়ম কলেজে 
বাঙল৷ গণ্ভপুস্তক প্রকাশ, এর ১৮৫৮ সিপাহী মুদ্ধের শেষ, ঈশ্বর গুপ্তের স্বত্যু ও মাইকেল 
মধুসূদন দত্তের বাঙলা সাহিত্যে প্রবেশ, বঙ্কিমেরও কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ- এরই মধ্যে 
রামমোহনের কাল (১৮১৫-- ১৮৩২), ইয়ং বেঙগজের ফাল (১৮৩৩--৮১৮৪১) ও তত্ব- 
বোঁধনীর কাল (৯৮৪১--১৮৫১) পড়ে । 

দ্বিতীয় পর্ব- প্রকাশের পর্ব : মোটামুটি তা উাঁদশ শতকের দ্িত্ীয্ার্ধ ও বংশ 
শতকের প্রথম দুই দশক পর্যন্ত বিস্তৃত । এইটিই বিশেষ করে সৃষ্টির মুগ- সৃষ্টির প্রথম 
উত্তাস, মধুসূদন ও বঙ্কিম সৃষ্টির 'উজ্জ্বল মধ্যাহ,__ রবীন্দ্রনাথ ( ৯৮৯৪তে বাহ্িমের 
বিয়োগ থেকে )। স্বদেশী আন্দোলন (১৯০৪ থেকে ১৯১৪) ও তারপর (৯৯২০--১৯৪৭) 
ভারন্তয় জীবনে স্বাধীনতার সংগ্রাম ও অন্তবিরোধ আর বাঙালণ জীবনে সেই সঙ্গে 
বিশেষ করে সংকট ও সংঘাত ( রবগন্দ্রনাথের দানে তথাপি উজ্জ্বল )। 

এই বাতাবরণে বঙ্কিমচন্দ্রের জীবন (১৮৩৮--৯৮৯৪) আতিবাহিত হয়, ছিতণয়াধের 
'প্রথম উদ্ভাসে' সৃটিতে ও ভাবনায় তানই মধ্যমণি | 

বাতাবরণ ছেড়ে 'পারপ্রোক্ষিত স্থির করতে হলে আরও অনেক 'জাঁনস স্মরণ, 
রাখতে হয়__যথণ, প্রথমত আধুনিক মুগধর্ম (ইউরোপের রিনাইসেন্স, রিফর্ষেশন ও ফরাসণী 
বিপ্রবের ফলে সমুভ্ূত বুর্জোয়া মুগ্গে সমাজে ও রাষ্ট্রে এবং ভাবজগতে বিপুল বিপ্লব) 
ছিতণয়ত, ভারতবর্ষে ও বাঙলার বিশেষ ক্ষেত্রে উনিশ শতকে, ত্রিটিশবাহিত বুর্জোয়া 
সভ্যতার ছুই রূপ-বাস্তবে গুপনিবেশিক শাসন ও শোষণ ব্যবস্থ', আধুনিক ভাবধারার 
ঘাত, জ্ঞান-বিজ্ুন ও মুক্িবাদিত1] এবং মানবাধিকার ও জাতীয়তা প্রভৃতি ধারণা! ও 
বাবস্থার অনুপ্রবেশ । তৃতীয়ত, ভারতের ও বাঙলার (প্রাচীন ও মধামুগীয়) 
গতানুগতিক সভাতায় ধর্মে ও সমাজে-_ দ্বিমুখী চেষ্টা আত্মরক্ষার ও আত্মসংস্কারের ; 
শিক্ষিত-শ্রেণীর দ্িমুখিতা (৫100910175) ৷ এক কথায়, ভারতবর্ষের পক্ষে এই 
শতকের এতিহাসিক প্রয়োজন ছিল--উপশিবেশিক ব্যবস্থা অপসারিত করে আধুনিক 
( বুর্জোয়া ) মুগধর্মকে জাঁবনে স্থাঙ্গীকৃত করা। 

বঙ্কিম-পাঠে সামান্য করে হলেও অন্তত মনে রাখ! দরকর-- ৯৭৯৩ হতে ১৮৯৪ 
পর্যন্ত সময়ের মধ্যে ভারতে ও বাঙলায় ব্রিটিশ প্রবর্তিত শাসনতন্ত্র, ( ফোম্পানির ও 
মহারানশর রাজত্ব) আইন-কানুন, রাজন্থ ব্যবস্থা (বিশেষ করে ১৭৯৩-এর চিরস্থায়ী 
ভৃমি-ব্যবস্থা ), ডাক, রেল, তার প্রভৃতি যোগাযোগের ব্যবস্থা, আধুনিক শিক্ষার প্রসার, 
শিক্ষার হেরফের, ব্রিটিশ প্রবন্তিত সার্ভে অব ইগডযা প্রভৃতি নানা বৈজ্ঞানিক 
গবেষণার প্রয়াস । ধর্মচিন্তা ও সংস্কীতিতে সংস্কার ও সমাজ সংস্কার (শ্রীহ্ীয় প্রচার' 
ও শ্রণ্টধর্ষের প্রচার ; রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, কফেশবচন্দ্র, সাধারণ ব্রান্মসমাজ, 
বিদ্যাসা* র, আর্যসমাজ, রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ প্রভীতির অভ্যুদয় এবং ওহাবী, ফরাজী, 
স্যর সৈয়দ আহমদ প্রবতিত ম্বসাঙ্গম আয়োজন ); ভারতবিগ্যার উত্তব, প্রাচীন ও 
মধ্যযুগীয় ভারতোতিহাসের গবেষণা! ও জিজ্ঞানার প্রসার, বাঙলা গগ্ঠরচনা ও বাঙুলা- 


৯২২৮ 


বান্ধকম রচন?সং গ্রহ 


সাহিত্যে আধুনিক মগের সৃচনা- প্রভৃতি প্রধান, প্রধান আন্দোলন ও আয়োজনসুলি । 
সেরূপ পাঠের সহায়তার জন্য ১৮০০ -.১৯০০ পর্যন্ত নিমের সংক্ষিপ্ত ঘটনাপঞ্জশ উল্লোখিত 


হল। 


১৯৭৯৩ 
৯৭৮৪ 


৯৮০০ 


১৮১৯২ 


১৮১২ 
১৮১৪ 


১৮১৯৫ 


৯৮১৭ 
১৮১৯৮ 


১৮১২৯ 


১৮২৫ 
১৮২৩ 


৯৮৩০ ? 


( সম্পাদক, ব, র. সংগ্রহ ) ] 


বঙ্গে বিহারে চিরস্থায়ী ভূমিব্যবস্থা (জমিদার প্রথ))। 

ষ্যর উইলিয়ম জোন্সের নেতৃত্বে এশিয়াটিক সোগাইটির প্রাতিষ্ঠ। ( প্রাচ্যবিদ্ঠ। 
ও ভারতবিষ্ভার গবেষণারস্ত )। 

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ (ইংরেজ কর্মচারীদের শিক্ষার জন্য ) প্রাতষ্ঠা। 
উইলিয়ম কেরির ( ১৭৬৯-১৮৪৩ ) এই কলেজে বাঙল! শিক্ষার 
ভারগ্রহণ । 

রামরাম বসৃ-কৃত প্রথম বাঙল। গগ্গ্রন্থ “গ্রতাপাদিত্য চাঁরত, প্রকাশ । 
ফোর-রচিত 'কথোপকথন” প্রকাশ । 

ঈশ্বরচন্দ্র গুষ্ঠের জন্ম ( মৃত্যু ১৮৫৯) 

রামমোহন রায়ের ( জন্ম ৯৭৭২/মতান্তরে ১৭৭৪, মৃত্যু ৯৮৩৩ ) স্থা়িভাবে 
কলিকাতায় বাসস্থাপন ( কলিকাতায় বাস--১৮৩০ পর্যন্ত )। 

রামমোহন রায়ের “আত্মীয়সভ।, স্থাপন, বেদাত্তগ্রস্থ ( অনুবাদ ও ভায্যসহ ) 
প্রকাশ । 

২৩শে জানুয়ারি কালকাতায় হিন্দু কলেজের প্রাত্ঠা। . 

২০শে মে শ্রীরামঞ্থুরে প্রথম বাঙলা সংবাদপত্র “সমাচার দপপে'র প্রকাশ । 
১৪ই মে কলকাতায় গঙ্গা ফিশোর ভট্টাচার্যের “বেঙ্গল গেজেটি'র প্রকাশ । 
১৫ই জুলাই অক্ষয়কুমার দত্তের জন্ম । 

২৬শে সেপ্টেম্বর ঈশ্খরচন্দ্র বিদ্ঠাসাগরের জন্ম । 

৪$| সেপ্টেম্বর ভবানগচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সন্বাদ কৌমুদণ। প্রকাশ । 
রাজেন্দ্রলাল মিত্রের জন্ম । হেছুয়ায় দক্ষিণ-পূর্ব ফোণে রামমোহন রায়ের 
আংলো-াহন্দু দ্কুগ স্থাপন । 

কিকাতা'য় ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের জন্ম ( স্ৃত্যু ১৮৯৪ )। 

ডিরোজও (১৮০৯-১৮৩৯) হিন্্র কলেজের শিক্ষক নিযুক্ত (ইয়ংবেঙ্গল-এর 
প্রেরণালাভ )। 

রামমোহন রাষের 'ব্রক্ম টপাসন! সভা? ব! 'ব্রন্গনন্দির, স্থাপন । 

৪$1 [ডিসেম্বর বেন্টিহ্বের “সতাদাহ, প্রথা বেআইনী ঘোষণা । রক্ষণশীল 
হন্দ্রদের 'ধন্মসভ।। স্থাপন । 

১৩ই জুলাই আলেকজেগ্ডার ডফ্‌- এর স্কুল প্রতিষ্টা । 

২৯শে নভেম্বর রামমোহন রায়ের বিলাত-হাত । 


৯৮৩১৯ 


পারিশিষী ১২২৯ 


ঈষ্বরচন্ত্র গুধ বর্তৃ “সম্থাদ প্রভাকর' প্রকাশ (পরে সাপ্তাহক থেকে 
দৈনিকে উন্লশত--১৮৩৯ ) 


বাঁ্মচন্দ্র দীনবন্ধু প্রভৃতির ফবিত' প্রকাশ ( ১৮৫৩-৫৪ )। 


হাটি তিতুমীরের বিদ্রোহ ও ধ্বংস । 


১৮৩৪ 
১৮৩৫ 
৯৮৩৮ 


১৮৩৯ 


১৮৪১৯ 


১৮৪৩ 


১৮৪৭ 


১৮৪৮ 


১৮৪৯ 


৯৮৫১ 


১৮৫৪ 


১৮৫৬ 
৯১৮৫৭ 


৯৮৫৮ 


ঝামাগুকুরে শ্রীরামকৃষ্দেবের ( গদাধর চাট্ুজ্জের) জন্ম । ( ম্বত্যু ১৮৮৬) 
কটিকাতায় মেডিকেল কঙ্গেজের প্রাতষ্ঠা ৷ 

১৬ই মে জ্ঞানোপাজ্জিকা সভার প্রাতষ্টা। ২৬শে জুন কাটালপাড়াফ 
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৩৮-১৮৯৪ ) জন্ম । ১৯শে নভেম্বর 
কেশকচন্দ্র সেনের জন্ম । আইন আদালতে ফাসির স্থলে বাঙলার প্রবর্তন । 
৬ই অক্টোবর দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্যোগে “তত্ববোধিন্গ সভার প্রতিষ্ঠা । 
২৯শে ডিচ্্বর বিচ্যাসাগরের ফোর্ট উইলিয়ম ফলেজে প্রধান পাণ্ডতের 
পদে যোগদান। 

মধুসূদন দত্তের গ্রীষ্টধর্মে দীক্ষ1। ও মাইফেল নাম গ্রহথ । 

২০শে এপ্রিল বেঙ্গল ব্রিটিশ ইপ্ডিয়! সোসাইটির প্রতিষ্ঠা । 

২১শে ডিসেম্বর দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ত্রা্গধর্মে দীক্ষা গ্রহণ । 

শিবনাথ শান্ত্রর জন্ম । 

[ ইউরোপের বহুদেশে বিপ্লব-চেফ্টী, মরর্কস-এঙ্গেলস-এর কমিউনিস্ট 
ম্যাপিফেস্টোর প্রচার, ত্রটেনে চাটিস্ট আন্দোলন ( ১৮৩৮-১৮৪৮ ) ] 

৭ই মে বেধুন স্কুল (“হন্দ্ন বালিকা! বিদ্যালয়, ) স্থাপিত । 

বস্কিমচন্দ্রের হুগলী কলেজে শিক্ষারস্ত ( শিক্ষাকাল--১৮৫৬ পর্যস্ত )। 

৯৮ই ডিসেম্বর হরপ্রসাদ শান্ত্রীর জন্ম । 

৩১শে অক্টোবর 'ত্রটিশ ইপ্ডিয়া আপগোদিয়েশন-এর প্রাতিষ্ট। | (১৮৬৩-৭৯ 
“সভার' সঙ্গে বাঙ্কমচন্দ্রের সংযোগকাল )। 

ডিসেম্বর “বেখুন সোসাইটি'র প্রতিষ্টা । 

উডের শিক্ষাবিষয়ক ডেসপ্যাচ্‌। 

'কুলশন কুল সর্বস্ব” নাটকের প্রকাশ (প্রথম আভিনয় ১৮৫৭ )। 

“হিন্দ পেট্রিয়টে'র প্রকাশ (বিলোপ ১৯০০? )। 

৯৯ই জুলাই বিধব।-বিবাহ আইন পাশ । 

কলকাতায় আইনানুষায়ী প্রথম বিধবাবিবাহ। জানুয়ারি মাসে 
কলিক্কাত। বিশ্বাবগ্ঠালয়ের প্রাতিষ্ঠ/ ( এপ্রল মাসে এন্ট্রাস পরশক্ষা_- 
বঙ্কমচন্দ্রাদির পরীক্ষা পাশ)। সিপাহী মদ্ধ (বিদ্রোহ-সৃচনা-মার্চ । 
মুদ্ধকাল-_-১৮৫৭/৫৮ )। 

কাঁজকাতা বিশ্বাবিষ্ঠালয়ের প্রথম বি. এ. পরীক্ষ | উত্তীর্ণ ইন 
( বাঞ্চমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও যহুনাথ বহু )। 

৬ই আগস্ট বঞ্ধিমচন্ত্র চট্টোপাধ্যায়ের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদে বীনয়োগ। 
[ সরকারণ ক্ষার্য হতে অবসর গ্রহণ-_-১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯৯ ] টেকর্টাদ 
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বাঙ্কম রচনাসংগ্রহ 


ঁ 
ঠাকুরের 'আলালের ঘরের হুলাল' প্রকাশ । 'দ্বারফানাথ বিষ্াদুষণের 
সম্পাদনায় “সোমপ্রকাশে"র প্রকাশারস্ত । ' 
গর! নভেম্বর বিদ্যাসাগরের সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষপদ তাাগ । 
ঈশ্বরচন্দ্র গুণের মৃত । 
নীলবিদ্রোহের ফাল (১৮৫০-৯৮৬০ )। 
মধুসূদন দতের 'শগিষ্টা, নাটকের প্রকাশ ও বাঙল! সাহিত্যে উদয়। 
দীনবন্ধু মিত্রের নাটক 'নলদর্পণে'র প্রকাশ । 
[ ডারুইনের “গাঁরাঁজন্‌ অব স্পিসিস'-এর প্রকাশ । ] 
কালীপ্রসন্ন সিংহের “মহাভারতে'র অনুব!দের প্রকাশরস্ত (প্রকাশকাল 
১৮৬০-৯৮৬৬ )। 
“তিলোতমাসস্ভব ফাব্যে'র প্রকাশ । 
“মেঘনাদ বধ কাব্যে'র প্রকাশ । 
পঁছন্দু পেট্রিয়ট' গম্পাদক হারশ মুখুজ্জের মৃত্যু ৷ 
ফেশবচন্দের ব্রান্ষধর্ম প্রচারে যৌগদান। 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম ( ৮ই মে, ১৮৬৯--৭ই আগস্ট, ১৯৪৯ )। 
“্থামী বিবেকানন্দে'র ( নরেন্দ্রনাথ দত্ত ) জন্ম (মৃত্যু ১৯০২ )। 
সাভিল সাভিস-এ সতোন্দ্রনাথ ঠাকুর উত্তীর্ঘ। 
[ উত্তর আমোরিকায় দাস প্রথা অবদানের মুদ্ধ ( ১৮৬৩-১৮৬৫ )] 
[ (প্রথম মাত্তর্জাতিক, প্রতিষ্ঠা ] | 
বঙ্কিমচন্দ্রের €র্গেশনন্দিনীর প্রথম প্রকাশ । 
(ইংরোজতে 7২৪17101,008 ভা16 উপন্যাসের ধারাবাহিক প্রকাশ ১৮৬৪)। 
১১ই নভেম্বর কেশবচন্জ্রের উদ্যোগে “ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত : 
এপ্রল ( বৈশাখ ) হিন্দুমেলা'র প্রথম আধবেশন । 
[ কার্ল মার্কসের “ক্যাপিটাল, প্রথম খণ্ডের প্রকাশ ] 
২০শে ফেব্রুয়ারি শাশরকুমার ঘোষের সম্পাদনায় যশোর থেকে অমত- 
বাজার পত্রিকার প্রকাশারস্ত ৷ 
[ জাপানে মেইজ মুগ__ আধুনিক মগের সৃচন! ] 
ডাঃ মহেত্্রলাল সরকার ঘর্তক ইীগুয়ান আযসোঁসিয়েশন ফর দি 
কালটিভেশন অব সায়েল প্র্ঘ্ঠার আয়োজন ও প্রাষঠা ( ১৮৬৯-৭০)। 
 ফ্রাঙ্কো-প্রশীয়মুদ্ধ ] 
[প্যারি কমিউন ] 
এপ্রল বহ্ধিমচন্দ্র কর্তৃক বঙ্গদর্শনের প্রকাশারস্ত ৷ 
নভেম্বর দ্যাশনাল খিয়েটরের ( প্রথম সাধারণ রঙ্গমঞ্চ ) সৃচনা। 
অ্বর্ণ বিবাহের আইন (আ্যাকৃট ) পাশ। 
বিদ্যাসাগর কর্তৃক প্রথম দেশীয় নেতৃত্বে ফলেজন্াপন! (মেট্রোপলিটন কলেজ) । 
কাব মধূসৃদন তের মৃ্্যু। 
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সামী দয়ানন্দ (১৮২৪-৯৮৮৩) ঘর্তৃক আর্য সমাজের প্রাতষ্া (ফাঠিয়াবাড়ে)। 
স্যর সৈয়দ আহমদের উদ্যোগে আলিগড়ে আংলো-এারয়েন্টাল কলেজের 
প্রতিষ্ঠা। 

২৬শে জুলাই ইাপডয়ান্‌ আযাসোসিয়েশন (ভারত সভা ) প্রািষ্টা। 

বিল্লবী গুপ্ত সামির ( হামগ্-পামছ হাফ ) প্রতিষ্ঠা । 

সাধারণ ব্রা্গসমাজের প্রাতিষ্ঠা। । জর্ড লিটনের 'ভান)াকুলার প্রেস আয, । 
নভেম্বর শ্রীরামকৃঞ্ণদ্ব ও বিবেকানন্দের প্রথম সাক্ষাং 

“আনন্দমঠে'র প্রকাশ । 

ইলবার্ট বিল, তংসম্পকিত আন্দোলন । 

২৮-৩০শে ডিসেম্বর কলিকাতায় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে 
প্রথম ম্বাশন্াল ফনফারেন্সের অধিবেশন । 

মীর মশার্রফ হোসেনের “বধাদসিদ্কু'র প্রকাশ । 

২৫২৭শে ডিসেম্বর বোম্বাইতে ইগ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের প্রথম 
অধিবেশন্‌। 

স্যর সৈয়দ আহমদ (১৮১৭-১৮৯৮)"এর কংগ্রেসের প্রতি বিরূপতা (১৪৮৫), 
পেট্রয়টিক আযাসোসিয়েশন (১৮৮৮) ও আপার ইগ্ডয়া মহন্মেনান 
আযাসোসিয়েশন (৯৮৯৩) প্রতিষ্ঠা পৃথক মুসলিম আন্দোজনের সৃচনা । 


রবান্ত্রনাথের “মানসী, প্রকাশ । 

সরকার কর্তৃক সরকারা কর্মচারীদের কংগ্রেসে যোগদান নিষিদ্ধ । 

২৯শে জুলাই বিদ্যাসাগরের মৃত্যু । 

নভেম্বর “সাধনা'র প্রকাশ ( সম্পাদক-_সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর )। 

ইপ্ডিয়ান্‌ ফাউনসিল আযাকৃট--জাতীয়তার চেতনা । 

শিকাগো ধর্মমহাসভায় বিবেকানন্দের সাফল্য । 

৮ই গ্রাপ্রল (২৬শে চেত্র/ ১৩০০) বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যু । অরবিন্দের 
( ইন্বপ্রকাশ-এ) ভারতাঁয় জাতায় জাগরণে বাচ্ছিমের আনন্দমঠের ভূমিকা 


শসম7্: পরল পকাশ | 


